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অস্ত্যেট । (পদ্য ) (শ্রীঅবিনাশচন্ত্র গুহ) -". রঃ 5. 
অসমীয়! কি স্বতন্ত্র ভাষা ? (শ্রীপ্পাচকড়ি ঘোষ | ,** ১১১৯৭ 
অভ্রান্ত গুরু কে ? (শ্রীকমলাঁকাস্ত ব্রহ্মদাস ) .. রে ২২৪৪ 
অন্ধকার | ( পদ্য ) (শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্‌এ ; সি- এ). ১৮ ২৭৭ 
আর কয়েকটা প্রশ্নোত্তর । (শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিবি ). ২১১ ১২৮ 
আকাশের খুকী। (পদ্য ) (ভী।গোবিন্দচন্দ্র দাস) “* ১. ২৩৭, 
আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মান্তর পরিগ্রহ তত্ব । (শ্রীসতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ, এম্‌,এ ) 5৪৪. 
ইয়োরোপে দর্শন ও ধর্ম প্রচার-_ভ্রম প্রদর্শন | (শ্রাবিমলানন্দ নাগ ) *** ৫৬৩ 
এক অপরিজ্ঞাত কবি । (শ্রঠাকুরদাস মুখোপাব্যায় 0৮ ১,, ১০,২০৮ 
ইতিহাসিক মীমাংসা | (প্রচারচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিএ): ১৩৬,২৩৮, 
কৃষি কার্যের উন্নতি। (জ্রীনিতাগোপাল মুখোপাধ্যান্ন, এম, ্ ৬১,১৭৩,২৫০,ও ৬৬১ 
কি ক্ষতি আমার ? (পগ্য) (শ্রীকাব্যকুস্থমাঞ্জলি-রচ্রিত্রী )-*" ৭৬ 
কর্্-যোগী ৬ভূদেব মুখোপাধ্যায়। (সম্পাদক) -- ১১৪৩ 
কেন কাদ ? (পদ্য ) (শ্রীহেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল) ১১৫৭ 
কাব্যকুস্রমাঞ্জলির কবি। (শ্রীকিশোরীমোহন রায়) *** ৬১৮ 
কার কগ। শুনি? (শ্রীজয়গোপাল দে, বিএ ) *., ১০, ০ ৬৫৪ 
কার্তিক পুজা । ( পদ্য) (ভ্ীগোবিন্দচন্দ্র দাস) : ০১8১৩ 
কৈফিয়ৎ। (শ্রীসখারাঁম গণেশ দেউস্কর )  -*, রা ১১৫৯৮ 
্রীষ্টের জন্মকাল। (শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ; "" ০ ৩৪৫ 
গরিবসেবা__ভিক্ষাদান । (শ্রীজ্ঞানেন্্রলাল বায়, এম্-এ এ -* ৪৬,১৯০ 
গীতা সমালোচন। | (শ্ীজয়গোপাঁল দে, কিএ) '" ০৪৬৯ 
গরিব ব্যাঙ্ক । ( শ্রীজ্ঞানেন্ত্রলাল রায় এমএ) বি-এল ) -*' ৮৫৩১ 
জীব গোস্বামী । (শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্,এ ) সি,এস্‌)., ২৪২২ 
তুমি কি দেবতা? (পদ্য) (শ্রীবরদাচরণ মি, এম্,এ) ্ এস) ০ ৬২১ 
অ্রয়োদশ শতাব্দী । ( সম্পাদক ) - ১ 
ধ্যান ও ধারণ! । পদ্য ) (শ্রীরামলাল নানা পর ১১ ২৮৩ 
ধর্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ | (সম্পাদক) ... হা ১০১১8 
নবশতাব্দীতে নব্যভারত। (শ্রমধুস্থদন সরকার ) টা 2 
নগ্রপ্রকৃতি ৷ (পদ্য ) (শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্‌,এ ) সি-এস্‌) ১১ ৬৩ 
নিমাই চরিত। (সমালোচনা ) (শ্রঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ) ১, ইত 
নব্যবঙ্গ | (সমালোচনা ) (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, 13215007-801,2/ ) ১০১৫৮ 
নেপালের পুরাতত্ব। (১) (গ্ব্রেলোক্যনাথ ভট্রাচার্ধ্য, এম্‌,এ, বিএল) ২৬৪ 
প্রতিভার পূজ'। ( পদ্য ) (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বন্থ, এম্‌,এ, বি,এল ) ... ২৬ 
প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্জ্র । (সম্পাদক) ঠা রি ৩৩ 
পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ । ... ১২১,৩৭৬ 
পৃথিবীতে জীবোৎপত্তি। (ডাক্তার এস্,বি, মিত্র, 3. 9০, রঃ 1 [.07007) ১৪৫ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । ২, ৩১২,৩৯০ ও ৬৬৪ 
পুরাণ তত্ব । (প্রঈশানচন্দ্র বনু) হিরা 
পত্রাবলী। (পদ্য) (ই যোগীন্দ্রনাথ ক, বি রি পা, 8. 85 রিড 
ফরিদপুরের ছভিক্ষ। (সম্পাদক) . .. ২৮৭,৪৪৮ ও /? 


ফরিদপুরের ছুতিক্ষ ও তাহার সাহাবা-প্রাপ্ি স্বীকার । ( অতি তরিক টা ও ৮ 
ফুলের বিবাহ । (শ্রযোগেশচন্্র রায়, এমএ). ৃ 
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বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ( শ্ীরমেশচন্দ্র দত্ত, সি-এস্‌, সি-আই-ই ) ই 
বঙ্কিমচন্দ্র । ( পদ্য) ( শ্রীগোবিন্দচন্ত্র দাস) রা ১১২৪ 
বৌদ্ধলজ্ঘ | (শ্রীক্ষীবোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম্,এ ) রঃ ... ৫১২৩৩ 
ব্রন্মের অপবাদ । (শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ) রঃ ৫ ৭৮ 
বঙ্কিম বাবু। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ, বি, এল ) ০২, 8 ডি 
বর্তমান বঙ্গভাষা । (শ্রীমহেন্ত্রনাঁথ বিদ্যানিবি ) ৫ ১৩২ 
ব্সস্তের বোধন । (পদ্য) (হ্রানিত্যক্ষষ্ত বসু, এম্,এ) ১২) 7 * ই 
ব্যাকটেরিয়া | ( শ্রীযোগেশচক্্র রাম, এম্‌, এ) ... ১৬২ 
বাঙ্গাল! উপন্তাসের বিশেষত্ব । (. শ্রদেবেন্্রবিজয় ব বস্ত্র, এম্‌,এ রি এল ্ ১৭৯ 
বাস পূজা ও ব্রঙ্গসাধন | (ভীত্রেলৌক্া নাথ সাম্নাল ) ১২, ৬৩৬ 
বেঙ্গল স্তানিটারি ড্রেনেজ বিল। (শ্রীঠাকুরদাঁন মুখোপাব্যার ) ২৩২,৩৭৯,৪ ৩০১৪ ৩১ 
বঙ্গের আদি কবি চণ্ডিদাস। (শ্ীহারাধন দন্ত ভক্তিনিবি ) ২৮১,৩৪৭ 
বর্ধার বোঁধন। ( পদ্য) (প্ীনিত্যরুষ্ণ বস্তু, এম্‌,এ) ১১, ....:88৮ 
বাঙ্গালীর অবনন্তির কারণ । (শ্রীদেবেন্রবিজর বস্তু, এম.এ, বি,এল )  ... ৪৮০ 
বিদ্যাপতি। (ভ্রীক্ষীরোদচন্্র রার চৌধুরী, এম্‌,এ) ০১ ১৫৩৯ 
ভগবদগীতা | (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্,এ, বি-এল ) ... ২৪১১৪১৫১৫৮১ 
ভীশ্ম। (শ্রীমধুক্দন সরকার ) 8 ১... ৫০৫ 
মন্থব1। (শ্রীপুর্ণচন্দ্র বস্তু ) ... মা ... ৬৫ 
মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? ( ভীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) .১ ৮১,৩৯৩ 
মধুপুর । (পদ্য ) ( প্রগোবিন্দচন্দ্র দ্রাস) --.. ৫ ৬৩৬ 
মৃত্যু । ( শ্রীদাশরথি ঘোষ, এম.এ, বি,এল ) ক ১১১৯৩ 
ষাংসাদ উদ্ভিদ। (সচিত্র) (শ্রী শীকীপতিচরণ রায়) ৮ ৩৩১ 
মাফিন পদ্ধতি | (শ্রীপ্রীপতিচরণ রায়) ... ১... ৬০৮ 
মগধের পুরাঁতত্ব । (শ্রীত্রেলোক্যনাঁথ ভট্টাচার্ধা, এম্,এ, বি এল ) ৩৫৬,৫১০ 
যুধিষ্টিরের আবির্ভাব কাল। ( শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম্,এ, ) ....:88৯ 
রূপসনাতন । ( শ্রীউমেশচন্ট্র বটব্যাল, এম্,এ) সি,এস্‌) ... 2, 
রবূপসনাতন। (প্রতিবাদ ) (শ্রীগোবিন্মমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ )  .... ৩৬৭ 
শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রা ৷ (শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত »:১,.৫৪৭ 
শ্রীক্বপ ও সনাতন । (প্রতিবাদ ) ( ্রীহারাঁধন দত্ত তক্তনিধি ) ৫০০,৫৫৩ 
সঞ্জীবনী । (পদ্য ) (শ্রীবিপিনচন্ত্র রক্ষিত ) ৮১. ৬৪৬ 
সাকার ও নিরাকার উপাসনা (প্রতিবাদ) ( শীযতীন্্রমোহন সিংহ,বি,এ ) ১৪১১ ৪৫৬ 
স্বদেশ প্রেম । ( শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়) রো ক ১... ১৫৩ 
স্থথী। (পদ্য) (শ্রীকাব্যকুম্ুমাঞ্জলি-রচক্ষিত্রী ) ... ১... ২৩১ 
স্্রীশিক্ষী-বিবরণ। (৩) (শীঈশানচন্ত্র বনু) এ ১ ২২৫ 
সৌনার্্য । (শ্রীঅক্ষরকুমার সেন, এম,এ, বি, এল ) নে ২৭৮ 
সাকার ও নিরাকার উপাসনা! ( প্রত্যুত্তর )। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ সট্টোপাধযা ) ৫২৪ 
সামাজিক পবিত্রতা । (শ্বিজয়লাল দত্ত) ... ৃ ১,৫৩৪ 
স্পর্শ দোষ প্রথার রাঁক্ষসী মৃত্তি। (শ্রীমধুস্থদন সরকার ২ ৬৯৯ 
হিন্দুদিপের' পুনরুখান । (শ্রীমধুহ্দন সরকার ) 1২৪৯৮ 
হিন্দুধর্মের প্রামাণা | (শ্রীপুর্ণচন্ত্র বস) ..... ৩১৩ 
হিন্দু পত্রিকা । (সমালোচনা ) (শ্রীমধুস্ছদন সরকার ) ... ১... ৩৮৮ 
হিন্দুদিগের পুনরুখান (প্রতিবাদ ) (শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যাস়্ :) ... উপ 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। ( ভগোবিন্দচন্ত্র দাস, শ্রীমৃুণ।লিনী, ্রীঅন্ুজা নী 'দাঁপ 
শ্রীবেণোয়ারীলাল' গেনস্বামী, শ্রীবিহারীলাল গুহ, বি, এ) ১ শ্ীনিত্যনকব্ত বন্গঃ এ 
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ঘাদশ খণ্ড । 
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ত্রয়োদশ শতাব্দী ।* 


“হীটাব্-১৭৯৪-৯৫--১৮৯৩-৯৪ | 


শকাব্দ! ১৭১৬--১৮১৫। 


সংবখ-১৮৫১-৫২--১৯৫-৫১ |) 


কাঁল আর আজ, কণ্ত ব্যবধান? কাল 
২০ শে চৈত্র, ১৩০০ সাল, আর আজ ১লা 
বৈশাখ, ১৩০১। কাল ১৩০০ সাল সময়ের 
অনন্ত কোলে ডুবিরাছে-বতসরের সহিত 
ত্রয়োদশ শতান্দীও ডূবিয়াছে, আজ নুতন 
দিন, নুতন বৎসর, নৃতন শহান্দীর আরম্ত। 
আজ বিশেষ দিনে একবার মহাকালকে 
স্মরণ করি।, 

সময়ের ছেদ, পরিচ্ছেদ, ভাল কি মন্দ, 


০৮৮, -০০,০১০০পা পা 7 টপ,» ৯৯. পপ পি ৯ শশী পপ শা 


& সম্পাদকের প্রবন্ধ কোন মংখায় সর্ব প্রথম 
ছাপা হইলে, আগাদের দেশের পরশিন্দা-বাবসারী 
“সব্বশ্রে্) ৫) মাসিকের অনাধারণ ভাবাবিৎ সম্পাদক 
অত্যন্ত তি্নন্ত হন'। আমরা এই “হাম-বড়া) 'গায়-মানে- 
না-আ।পান-মোড়ল। সম্পীদকের অ মূলা (৫7৮9৯) উপ- 
দেশানুসারে চলিতে ন1 পরিয়। খুব দুঃ।খত হইতেছি। 
তিনি পৃথিবীর কোন তত্ব রাখুন ব! না রাুন,ছুঃখ নাই; 
নবাভারতের প্রতি বত্সরের নিয়ম জ|নিয়া কথ] বলিলে 
বাধিত হইতাম । তাহার নিকট এখন নিবেদন এই, 
তিনি বাঙ্গালা ভাষ| ও সম্পাদকীয় করুন্য শিক্ষা দিবার 
জন্য একটা অবৈতনিক পাঠশাধ। হ।পন করুন। আর 





কে জানে ? কিন্ত যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে, 
ঘটিবে, কে তাহা খণ্ডন করিতে পারে? 
মুহূর্তের পর মুহূর্ত, প্রহরের পর প্রহর, 
দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন," দিন 
রাত্রির পর দিনরাত্রি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, 
মাসের পর মান, খতুর পর খতু, বৎসরের 
পর বতসর-_যুগের পর যুগ, শতাবীর পর 
শতান্দী ক্রমাগত আপিতেছে, ক্রমাগত 
যাইতেছে । তুমি চাহিয়া দেখ বা না দেখ, 
তোমার স্থবুপ্তি-প্রলুদ্ধ নরন ফিরাঁও বান! 
ফিরাও-_সময় কত কি সাঁজে সাজিয়া, কত 
কি রঙ্গ দেখাইয়া অবিরাম চলিয়া যাইতেছে। 
কোথায় যাইতেছে, কেহ জানে না) কোথা 
হইতে আসিতেছে, কেহ বলিতে পারে না। 
সময় এবং বিছ্যৎবচির অনাবিষ্কত, চির 
প্রহেলিকাময়, চির অজ্ঞাত। উভয়ের হাঁব 
ভাঁব্‌,চাল্‌ চল্তি, আচার ব্যবহার দেখিয়! 
দেখিয়া মানুষ জড়-ভরত, দেখিয়া দেখিয়া 
আরে! না দেখার ন্তায় অন্তিত্বশৃন্ । মান্ু- 


কেহ না হইলেও, দেশ কাল ও পাক্রাপাত্র ভুলিয়া, | যের গর্ব কতটুকু ?-বুদ্ধির দৌড় কত? 
ভারতী ও নব্যভারিত-সম্পাদক শিশ্যহ শ্বীকার করিবে। ; সময়-সাগরের তীরে মান্য গর্বহারা, বুদ্ধি, 
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হারা চির-বালক | মানুষের সব গর্ব এখানে | প্রলাপ, অর্বাচীনের 


খর্ব, সব দর্প চুর্ণ। মানুষ জানিয়! শুনিম্াও এ 
তত্বসন্বন্ধে মহামূর্খ। 
অনদষ্টতত্__কেহ দেখে নাই, কেহ গণিয়। 
নিরূপণ করিতে পারে নাই। বাতুল এবং 
অর্বাচীনের প্রলাপ আমি মানি না, সময় যাহা 
চিত্র করিয়াছে, এবং প্রতিনিনত যাহা চিত্র 
করিতেছে বা করিবে, কেহ তাহার সম্যক 


মব্যভারত | 


[ ঘাদশ খণ্ড) প্রথম সথখ্যা। 





স্পা সপ পিপিপি 


তাণ্ডব নৃত্য, মদ্য 
পায়ীর উল্লাস! তুমি এজগতে স্বাধীনতা- 


সময়-তন্বই প্রকৃত | বিবর্জিত জড়ভরত ;_তুমি অ-দৃষ্টসময়ের 


অনদৃষ্ট-চেলা । 
কিছু জাঁনও না। 
সময় কখনও শুক্-বসনাবৃতা, মধুরদর্শন, 
পবিত্র গোঁপ-বালিকা, কখনও চাকচিক্যময়ী 
বেশপারিপাট্য-বিভূষিতা, নবযৌবন-সম্পন্না 


তুমি কিছু বুঝও না, তুমি 


ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই, পারিতেছে ন1, । শ্রীরাধিকা, কখনও অগ্নিমরী, অন্তিম শ্বাশান- 
কখনও পারিবে না। কাল সন্ধ্যার সময় ৰ বাসিনী, নৃমুগ্ডমালিনী করালবদনী শ্তামা, 


(তোমার ঘরে মৃত্যু করাল মৃদ্তি অস্কিত 
করিয়া শোকের মহানির্বাণে তোমাকে দীক্ষিত 
করিয়। গিয়াছে, আজ প্রাতে তুমি আবার 
হাসিতেছ কেন, আজ আবার তোমার 
কল্যকাঁর থধুল্যবলুষ্টিত মস্তক গর্ধে স্ষীত 
হইতেছে কেন বলত? আমি বুঝিযাছি, 
তুমি সময়ের র্ঙ্গ বুঝ নাই, তাই আজ 
ধেই-ধেই করিয়া! মাতালের ন্যায় নৃত্য 
করিতেছ। এক দিনের ছুই দিনের জন্য তুমি 
সতর্ক হইতে পার না, অথচ তুমি বল 
বে সময়-তত্ব তুমি বুঝিয়াছ ! হায়, মান্ষের 
বুদ্ধি! ! কাঁল তুমি কাদিয়াছ, আজ হাসি- 
তেছ। কল্য আবার তোমার জঙ্য ক্রন্দন ন। 
হাস্ত, কি রুচিত হইতেছে, তুমি বুঝ না, 
তুমি জান না। এই জন্ঠই আদি বলি, তুমি 
সময়ের দাঁস, দাসানুদান। সমর, তোমাকে 
যাঁ ইচ্ছা, করিতেছে,_একবার উঠাইতেছে, 
একবার বসাইতেছে, একবার হাঁসাইতেছে, 
একবার কীদাইতেছে, একবার নির্জীব 
করিতেছে, আর একবার সজীব করিতেছে । 
এ যেন “সোণার কাঠী রূগার কাঠীর” 
উপকথার ভেক্কি। তোমার ধনৈশ্বধ্যের 
অহঙ্কার, তোমার বুদ্ধিবিদার গরিমী, 
তামার ধীর্ষ্িকতাঁর শ্রাঘা, সব উন্মাদের 








কখনও আরামদায়িনী, আসক্তিময়ী, নব ্ষব 
ভাঁববিভোঁরা, প্রেম-মাতোয়ারা, করুণাময়, 
স্নেহময়ী মাতৃমৃত্তি অন্নপুর্ণা। দেখে না 
কে, কিন্তু বুঝে কে? মজে সকলেই, কিন্তু 
সতর্ক কে? নবযৌবনে যে মত্ত, সে অন্তিম 
শধ্যার কথ ভ্রমেও ভাবে না; বিষয়-মদ্্য- 
পানে বিভোর মানুষ অহরহ সুধা বলিয়। 
বিষ বা মরণ-পাত্র চুম্বন করিতেছে ! প্রর- 
তির লীলাময়ী, মনোমোহিনী ছবি দেখিয়া 
আকুষ্ট সকলেই, কিন্তু তত্ব বুঝিল না কেহই, 
শিখে না কেহই । মানুষ, মানুষ হইল 'অল্পই । 
কে বলিবে, সময়তত্ব কত গভীর, কত 
প্রহেলিকাময়, কত সুন্দর, কত মনোহর ! 
বলিয়াছি, যাহা যার, মানুষ তাহাও বুঝে 
না) যাহা আসে, সাধারণতঃ তাহাও ধারণ! 
করিতে পারে না। যাহা যায়, তাহা যে 
বুঝে, যাহা আসে তাহাও সে ধারণা করিতে 
পারে। এই দুই থে বুঝে_ পৃথিবীতে সে-ই 
মহাপুরূম। চতুর্দশ শতাব্বীতে বালক 
রিয়েঞজি, আহত ভ্রাতার রক্ত-স্গাত রিয়েঞজি 
মূহুর্তের মহীয়সী শক্তি ধারণ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়! 
বলিতে পারিয়াছিলেন, “এ দিন ঘুচিবে, 
অত্যাচারীর অত্যাচার চূর্ণ এবং বিলামীর 


বৈশাখ, ১৩০১]. 


শী পাপিশিপীপসপশিসপেশশা পয 


বিলাস খর্ব হইবে !”* তিনি যেন হাতে 
ধরিয়া ঘটনার পর ঘটনা রাশীক্কৃত করিয়া 
ইটালীকে স্বর্গীয় শোভায় সাজাইয়া তুলিয়া" 
ছিলেন। য়ে শুভ মুহুর্তে লুখার বাইবেল 
্রন্থ সমাপন করিয়াছিলেন, সেই মুহুর্তে 
উহার পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন, “পোপের গর্ব 
খর্ব করিতে তিনি ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন” 
মানুষ লুখারের দুর্জয় সাহ্‌প দেখিয়া অবাক্‌ 
হইয়াছে; উহার ছুর্ঘম্য পরাক্রমে খ্বষ্টধন্ম কত 
সংস্কত হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
পঞ্চম্বর্ধীয় বালক ম্যাটুসিনি ভজনালয়ের 
সোপানাবট বৃদ্ধ ভিক্ষুককে যে মৃহ্ণ্ডে 
দেখিয়াছিলেন, সেই মুহূর্তে ইটালীর উদ্ধারের 
বীঁজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । সময়, সাঁধা- 
বণতঃ মানুষ স্ষ্টি করে,কখনও বা মানুষ 
অংবার সুসময় আনয়ন করে। এই মাষে- 
রাই মর-দেবতা|। সময়ে মানুষের বিশ্বাস টলিয়া 
ঘা, মত-শৈবাল জীবন জোতের প্রাবল্যে 
ভাঁসিয়' বায়_-ধর্্বিশ্বাস আকাশ উড়িয়। 
যাঁম--এ কথা জগতে শুনিয়। থাকি । মুহূর্তে 
মুহুর্তে কত ধার্মিক, চরিত্র বিসচ্জন দিয়া 
অধার্মিক শেণীতে নাম (লেখাইয়াছে,_কত 
ধান্মিক ধর্মের বিমল অন্তরঙ্গ পরিত্যাগ 
করিয়া বহিরক্গনে ফোঁটা তিলক ভেক্কিবূপ 
নমাবলী গাঁয়ে লেপিরা ও জড়াইয়া বেড়া- 
ইতেছে, তাঁশার সংখ্যা নাই। তপশ্চর্য্যা- 
ূ নিরত বিশ্বাসীকে বাঁলো দেখিয়াছি চবিত্র- 
বান্‌, বাদ্ধিক্যে দেখিন্নাছি চঞ্চল-চরিত্র 
দেখিয়াছি, ধন্ম হাড়িঘা রিপু-পেবায়, কেহ 
বা যশসেবায়, কেহ বা মত-সেবায়, কেহ 
বা সম্প্রদায় সেবায়, কেহ বা গুরু-পেবাম় 
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ত্রয়োদশ শতাব্দী । 


ডি 


৯০ পপ পপ পা পাাস্পেপাী শী পাপাশশী শী ীশী্শী শী ৮?়.ট. স্পেস পোলা পেস পাপা 
»পপপস্মপাস 


ঙ 
মাতিয়াছেন। মত পরিবর্তন জগতে অহরহ 
দেখিতেছি। কিন্তু পুণ্যশ্লোক ঈশা মুশা, 


শাক্য মহম্মদ, পাঁ্কার ম্যাট সিনি, নানক 
কবীর, লুথার সেপ্টপলের মত পরিবর্তন 
মাছে, কেহ কখনও শুনে নাই। 
ইহারা সময়ের রাজী, ইহারা সমগ্কে 
আল্মবশে ব্াখিয়া জগতকে রূপান্তরিত 
কিয়া অমর হইঘাঁছেন । বিছ্যুৎকে আত্মবলে 
আনিয়া যেমন মানুষ জগতের নানারূপ 
হিতসাধন করিতেছে , ইহারাও তেমনি, 
সমররূপ যন্ত্র বলে জগতকে আমূল পরি-. 
শোধিত, পরিবপ্তিতি করিয়া গিয়াছেন। 
ইভারাই নরদেবতা, উভ"রাই মহাপুরুষ | 
আব আমি, তুমি, সে, আনরা অহঙ্কারস্ফীত 
সময়ের দাঁস, মানবদেহে পশু-প্রকৃতি, 
ঘটনার তুড়িতে উঠি, বসি, চলি, ফিরি। 

এত কথা বলিতেছি কেন? শুধু বাক্যা- 
ডম্বরের জন্ত নয়, অবশ্ত কিছু বলিবার 
অ।ছে। এক একটা মুহূর্ত মানুষের জীবনের 
কত পরিবর্তন করে, উপরোক্ত ঘটনায় বিবৃত 
হইয়াছে; এক একটী বৎসর, এক একটা, 
শতাঁকী জগতের কত কি পরিবর্তন করে, 
তাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। দিন, বৎসর, 
মুগ, শতীন্দী কত মানুমের উত্থান পতনের 
কাবণ; আবার কত মানুষ, কত যুগ কত 
শভাবী শোঁধনের কারণ। মহাত্মা ঈশা, এই 
১৯ শত বৎসরের উপর রাজত্ব করিয়া,১৯ শত 
বতসরকে শাসিত ও রূপান্তরিত করিয়। আজ 
বিংশ শতাব্দীর দ্বার উদবাঁটনের জন্য আঘাত 
করিতেছেন । অল্পধিক পরিমাণে, পৃথিবীর 
সকল মহাঁপুরুষেরাই এইরূপ পৃথিবী শাসন 
করিনা আসিতেছেন। সে সকল গভীর 
তত্বের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
কবিবার জন্য অদ্যকাঁর এই প্ররন্ষের আনল 
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8 নব্যভারত | 


[ দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখা1। 





তারণা নয়। যাহা লিখিব, তাহা অতীত | তাড়িত হইরা নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া 
ত্রয়োদশ শতাঁবী সম্বন্ধে_-যাহ। কল্য শেষ | তিব্বতে উপনীত হইলেন। বিংশতি বৎসর 


হইয়াছে; লিখিব, মহাকালের সেই বিন্দু] বয়সে নানা অবস্থার নানা ঘটনার 


পর 


পরিমাণ শতাব্দীর দু'দশটা কথা। কিন্তু আঁজ | গৃহে প্রত্যাঁগমন করিলেন। কিন্তু, সন্তানের 


হইন্তে তাহা কতদূর, কে বলিতে পারে? 
১১৭৬ সালের দারুণ মন্বস্তর অল্প দিন 


সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া পিতা বুঝিতে 
পাঁরিলেন, সন্তানের নবীন ধর্মমত পরিবর্তন 


চলিয়া গিয়াছে। অল্পদিন হইল ইংরাজ | হয় নাই। ক্রমে রামমোহন যখন কুসংস্কার 


রাজত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে, ঘোর অরাজকতা 
দুর্দম্য প্রভাবে চলিয়াছে। জৌর যার, শুন্লুক 
তার, এই প্রবাদ একাধিপত্য করিতেছে। 
মুদ্লমান আমলের পরিবর্তে দৌর্দও 
প্রতাপে তখনও ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই, এমন সময়ে, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১১৮০ 
সালে, রাঁধানগর গ্রামে এক ত্রাঙ্গণকুমার 
জন্মগ্রহণ করিলেন। এই বৎসর ভারত- 
রর্ষে প্রথম গবর্ণর জেনেরেল ও তাহার 
কৌন্সিল নিযুক্ত এবং এই বতসরই 
স্বপ্রিমকোর্ট সংস্থাপিত হইল |* 

এই শিশু মহাঁকাঁলের এক মহাসন্তান। বিধা- 
তার নানা সংগুণে ভূষিত হইয়া শিশু ধরার 
অবতীর্ণ হইলেন। শৈশবকালে পাঠশালাতেই 
অনাধারণ সেবা ও বুদ্ধি শক্তির পরিচয় 
পাওয়া গেল। বাল্োই পারস্ত ও আরবীতে 
বুপন্ন হইলেন। দ্বাদশবর্ষ বরসে পাটনার 
আরবী ও পাসী শিক্ষা শেব হইলে, বাঁম- 
কান্ত রায় তাহাকে কাশীতে সংস্কত শিক্ষার 
জন্য প্রেরণ করিলেন। মুসলমাণ শাস্ত্রের 
একেশ্বরবাদ ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের ত্রহ্গ- 
্ঞান তাহাকে মাতাইয়া তুলিল। যোড়শ- 
বর্ষ বয়সে তিনি পৌত্তলিকতাঁর বিরুদ্ধে গ্রন্থ 
লিখিয়৷ পিতৃ গৃহ হইতে তাড়িত হইলেন । 





পপ শম্পা শাপলা ২০ শা পি 








সী শি 


* « রাজকৃষ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ৬৮ পৃষ্ঠা 
ও নগেছ বাকুর রামমোহন রায়ের জীবনচন্পিত ১৩ 
পৃষ্ঠা দেখ। 


ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, 
পিতা পুনরায় তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়িত 
করিলেন। ১২১০ সালে পিতার মৃত্যু হয়। 
তারপর পুনঃ রামমোহন গৃহে আসিলেন। 
এই সময্বে প্রকৃত রামমোহনের জন্ম হইল। 
তাহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের স্ত্রীর 
সহমরণ দ্রেখিয়া' তিনি প্রতিজ্ঞা করিনাঁ- 
ছিলেন-__য /কাঁল বাঁচিবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা 
উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিবেন । দেখিলেন, 
“চিতানল ধূ ধু করিনা জলিতেছে, সহগামিনী 
সত্রীর আর্তনাদ যাহাতে কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, 
তজ্জন্য প্রবল উদ্যম বাঁদ্যভাও বাজিতেছে । 
সে প্রাণভয়ে চিতা হইতে গানত্রোখান 
করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বজনের! 
তাহার বক্ষে বাশ দিরা চাঁপির। রাখিতেছে। 
এই সকল নির্দয় ও নিষ্ঠর কা দেখিয়া 
রামমোহন রায়ের চিন্তে দর উদ্বেলিত হইয়। 
উঠিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে “এই 
প্রথা নিবারণের জন্ত প্রাণপণ চেষ্ট! 
কনিবেন” 1৯ 

নানা ঘটনার পর ১২২০ সালে, ১৮১৪ 
্ীষ্টাব্দে চল্লিশ বর্ষ বয়সে রাজা কলিকাতায় 
আপিয়া উপস্থিত হইলেন । এই সময় হইতে 
জীবনের ব্রত উদ্যাপিত হইতে আর্ত 
হইল। এই সময়ে কলিকাতার অবস্থা 


* রামমোহন রায়ের শ্মরণার্থ সভায় শ্রীযুক্ত রাজ- 


নারায়ণ বহ্থ মহাশয়ের বন্তৃতা। 


৷ বৈশাখ, ১৩০১] ত্রয়োদশ শতাব্দী । ৫ 


পারি সে 
অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এক দিকে ধর্দ-। প্রচারিত হয় যে, বিবাহ, উত্তরাধিকার, 
হীনতা, অন্য দ্লিকে অজ্ঞানতা, এক দিকে : চুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের হিন্দুশান্ত্রা 
অত্যাচার, অন্ত দিকে চরিত্রহীনতায় নুসারে এবং মুসলমানদিগের মুসলমান 
কপিকাতা টলমল করিতেছিল। বিষয়ী। ব্যবস্থান্থসারে বিচার হইবে । এই নিমিত্ত 
ধনীদিগের মধ্যে তো কোন প্রকার বিদ্যার: হালহেড সাহেব ১৭৭৮ গ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসল- 
চ্চা ছিল না, চলিত বাঙ্গালা ভাষার ৰ মানদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন। তিনিই 
কাহারও বর্ণজ্ঞানও ছিল না। ইংরাজী] বাঙ্গাল! ভাবার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করিয়া 
যিনি লিখিতে পারিতেন, তিনি বিদ্বান মুক্ত করেন ১৭৭৮ খ্রীঃ)। যে সকল অক্ষরের 
ছিলেন। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের অবস্থা | সাহায্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, চার্লস উইল- 
নিয়ে লিখিতেছি। বিদ্যাপতি, চস্তীদাদের : কিন্স সাহেব দে সকল ক্ষোদিত করেন। 
পদাবলী, এবং বৈষ্ণব কবিপিগের চৈতন্যচরি- : এই শুভ মুহূর্তেই বাঙ্গাল! ছাপাখানার প্রথম 
তামৃত, চৈতন্-াগবত প্রস্ৃতি নানাবিধ গ্রন্থ সত্রপাত। ইহার পর ১৭৯৩দ্রীঃ ফরষ্টর সাহেব 
ও পদাবলী, কবিকম্কণ চণ্ডী,এবং ভারতচন্ের । লর্ড কর্ণ ওয়ালিদ বাহাদুরের সংগৃহীত আইন 
অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি হস্ত-লিখিত। বাঙ্গালাতে অনুবাদ করেন। ইনিই প্রথম 
পদা পথ সকল প্রচলিত ছিল, কিন্তু গদ্য ছিল বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। যদিও 
না বণিলেই হয়। ১৮০০ গ্রীষ্টাব্ে,১২০৬ সালে : উপরোক্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 
দেশীয় 'ভাষ! শিথাইবার জন্য, তদাশীত্তন হাঁলহেড সাহেব সর্বপ্রথম মুদ্রা করিয়া- 
কালের গবর্ণর লর্ড ওয়েলেদলি “ফোর্ট: ৷ ছিলেন, কিন্তু রাঁজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 
উইলিয়ম” নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন । প্রশীত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত 
এই উপলক্ষে, কতকগুলি বাঙ্গালা পাঠ্য : ১৮১১ গ্রীষ্টান্বে লন্দন মহানগরে ছাপা হইয়া- 
পুস্তক লিখিত হয়, ভন্মধ্যে রাম্রাম বৃক্তর | ছিল। জন্প্রতি এই সংস্করণের কয়েক" 
প্রভাপাদন্য চরিত্র (১৮০১ প্রীঃ) এবং লিপি- ' খানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে ।' 
মালা (১৮০২ শ্রা) এবং রাজীব লে।চনের | পুস্তকখানির অক্ষর, কাঁগজ, লেখ! সকলই 
কৃষ্টচন্ত্র চরিত (১৮০২ খ্রীঃ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা! আশ্র্য্য। পুস্তকের নীচে লেখ আছে 
লঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা ও বাঁজাবলী, কেরী  “লন্দন মহানগরে চাঁপা হইল--১৮১১।৮ 
সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রধান। ; ছাপা দেখিয়া! বোব হয়, পুস্তকখানি লিখো 
১৭৯৯ খ্া্টান্দে দিসণরি মারসমান এবং ওয়ার্ড | করিয়া ছাপা, ভারত হইতে যেরূপ কাপি 
সাহেব এদেশে আমিরা উপস্থিত হইলেন। : প্রেরিত হইয়াছিল, অবিকল সেইরূপ ছাপা 
তাহারা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশো- : হইন্মাছে। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণের 
ধন করাইয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ ছাঁপাইয়। --- 
পরে মহাভারত ছাপাইতে আর্ত করেনঃ 1 রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালর ইতিহাস ৬৯ ষ্ঠ 


ইহরি বের, হেষ্টিং এবং ফ্লামগতি হ্যায়রত্ প্রখাত বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক 
পুর্বে, হেষ্টিংসের শাসন কালে, জিরার নিন্দিত 


_ডাইরেক্টরদিগের ইচ্ছান্ুসারে এই আদেশ খণ্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা, এবং নব্যভারত একাদশ থও, ৫৭৭ 
. * রাজকুষ বা: বুর বাঙ্গালার ইতিহাদ ৭৬ পৃষ্ঠা দেখ। : পৃষ্ঠা দেখ। 




















৪ 
পা পি 


জন্ত এই পুস্তকের এক স্থানের ভাষা তুলিয়া 
দিলাম। সে সময়ের গদ্য বাঙ্গীলা কিরূপ 
ছিল, বুবিতে পারিবেন । 

“আত্মমঙ্গল লিখিয়! লিখিলেন ভাইগীর প্রত্বাত্তর 
পত্র পায় সংবাদ জ্ঞাত হইল(ম | লিখিয়াছেন 
রাজধললভ ও কৃষ্*দাস দুইজন পলায়ন করিয়! 'মাপন- 
কার শরপ।গত হইয়াছে অতএব শরণাগত বাক্তিকে 
তাঁগ করণে যথেষ্ট অধর্শ মে প্রমাণ বটে কিন্তু রাজীজ্জা 
পরিত্যাগ করিলেও অধর্দ আছে । আর আপনি বিদেশী 
তাহাতে মহাজন দেশাধিকারির মহিত বিবাদ হয় এমত 
কার্ধ্য কর! উচিত নহে অতএব এ দেশের অধিকারী 
আমার বাক্যে যদাপি নিয়ম ভঙ্গ হয় তাহাও পও্িতের 
কর্তবা আঁপনকাঁর সহিত যথেষ্ট প্রণয় আছে যাহাতে 
প্রণয় ভঙ্গ না হয় এমত করিবেন ।' ৫৫ ও ৫৬ গঠা। 
বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা এইরূপ। সাধারণতঃ 
লোকের! বুলবুলি ও ঘুড়ীর খেলা, কুষ্ণযাত্রা ও 
কবির লড়াই, বীণ, সেতার ও তবলাতেই 
তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ 
ছিল।* এইরূপ অবস্থার সময় রামমোহন 
কলিকাতায় আসিলেন। তীহাঁর আগমনের 
পর কলিকাতায় ও বঙ্গভূমিতে বিষম 
আন্দোলন উপস্থিত হইল। রামমোহন 
বায় নানা সংস্কারের সহিত প্রথমেই বাঙ্গালা 
ভাষার সংস্কারের জন্ত গভীররূপে মনোযোগী 
হইলেন । এ সম্বন্ধে পূজযপাদ শ্রীযুক্ত রামগতি 
্যায়রত্ব মহাঁশক্ন তাহার পুস্তকে যাহা ছিখিয়া- 
ছেন, তাহা তুলিয়া দিলাম 

“তদনুনারে তিনি পুরাণ প্রতিপাদা হিন্দৃধন্ম ঝাহ|তে 
সকলের মন হইতে অপনীত হয়, এবং “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্” বচনানুসারে অদ্বিতীয় পরব্রন্মের উপাঁসন] 
দেশ মধো প্রচারিত হয়, তদর্থ যত্রবান হইলেন এবং 
তছুপায় ম্বরূপ ১৬ বর্ধ বয়ঃক্রম সময়েই “হিন্দুদিগের 
পৌন্তলিক ধর্ম প্রণালী” নামক একখানি বাঙ্গাল! গ্রন্থ 


পপি 
সপ 





সপ 





ক 


* ১৭৮৭ শকের অগ্রহাঁণ মাঁমের তত্বযোধিনী " 


পত্রিকা হইতে নগেন্দ্র বাবুর রামমোহন রায়ের জীবন- 
চরিতের উদ্ধূ তাংশ, ৪৫ পৃ্ঠা। 


নব্যভাঁরত | [ দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা | 








রচন! করিলেন। * * * এতস্তিন্ন তিনি দৃঢ়তর 
অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন করিয়া ক্রমে ক্রমে হিক্র 
লাটিন, গ্রীক, ফরাসী প্রভৃতি ১*টী প্রধান প্রধান ভাষায় 
লদ্ধাধিকার হইয়াছিলেন। * * কলিকাতীয় অব- 
স্থান কালে তিনি কেবল শাস্ত্রালেচনা এবং ব্রাঙ্গধর্থ 
প্রচার দ্বার কুসংস্কারাবিষ্ট অজ্জানাচ্ছন্ন লোকদিগকে 
উৎকৃষ্ট পথে আনয়ন, এই দুই কাধের চেষ্টাতেই সর্বদ] 
অভিনিষিষ্ট থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে দেশীয় বিদেশীয় 
অনেকাঁনেক পণ্ডিতদের সহিত তাহাকে সর্বদাই বিচার 
করিতে হইত। সেই সকল বিচার প্রায় বাচনিক হইত 
ন1,লিখিত হইত। এই জন্য তাহাকে বাঙ্গাল! ও 
ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি 
অনেক শাস্ত্রের অনুবাদ ইত্যাদি করিতে হইত । * * 
তিনি “্ধর্মতলা ইউনিটেরিয়ান যন্ত্রালয়'। নামক 
একটা মুদ্রাযন্তর স্থাপন করিয়! নান গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। 
* * রামমোহন রায়ের বাকরণ বাঙ্গ(লা ভাষায় 
৩য় ঘা ৪র্থ বাকরণ। ইহাদ্বার] বাঙ্গালা ভাষার অনেক 
উন্নতি হইয়াছে ।” ১৫৯, ১৬* ও ১৬১ পৃষ্ঠা । 


অনেক অবাস্তরিক কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছি। পাঠকগ্রণ ক্ষমা করিবেন। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারভ্তের কথা স্মরণ 
হইলেই প্রধানতঃ মহাঁয্া রামমোহন রায়ের 
কথা স্মরণ হয়। রামমোহন রায় ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর রাজা,_ইহাঁর উপুর ইনি যে প্রভূত 
ক্ষমতা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন,তাহা। ভারত- 
বর্ষের নবজীবনের ও সর্ববিধ উন্নতির কাঁরণ। 
জাতীয় ভাষার উন্নতি ভিন্ন কোন্‌ জাতি 
কবে উন্নতি লাভ করিতে গারিয়াছে? 
গ্রীক লাঁটিন ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে গ্রীন ও 
রোমের উন্নতি, সংস্কতের উন্নতিতে ভারতের 

খ্য জীতির উন্নতি, ফরাসী ভাষার- 
উন্নতিতে ফরাসী জাতির একদিন উন্নতি 
হইয়াছিল; আর আজ ইংরাজি ভাষার 
উন্নতিতে ইংরাজ-জাতি পৃথিবীর মধ্যে গণ্য 
মান্য হইয়া উঠিতেছে। বিছ্যৎবেগে এই 
ইংরাজি ভাষা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইতেছে, 


টা ১৩০১. ] 


ব্রয়ৌদশ শতাব্দী । ৭. 


তৎসহ বিছ্যাৎবেগে এই অসামান্ত জাতির | আবির্ভূত রা জারা রারানারারাভারার বারা বাঙ্গালা ভাষাকে আকারে, 


বৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। যখন ইংরাজি 
ভাষার অবনতি হইবে, প্রাচীন গ্রীক, 
লাঁটন এবং সংস্কৃত ভাষার অবনতিতে 
বেরূপ গ্রীসীয়, রোমীয় ও ভারতীয় জাতির 
অধঃপতন হইয়াছে, সেইরূপ, ইংরাজ- 
জাতিরও মহাপতন হইবে। ভাষা হৃদয়ের 
ছায়া, ভাষা মনোবিজ্ঞানের বিবৃতি, ভাষা 
মানব হৃদরের মহাঁবল। ভাষা মৃতকে 
জাগায়, ভাষা দুর্বলকে বলীয়ান করে। 
ভাঁধা-অন্ত্রবলে কি অসাধ্য বে সাধন করা 
যাক্স না, আমি তাহা জানি না। ভণ্টেয়ার, ! 
রুসো, ভিক্টর হুগো ভাষা বলে মৃত ফরাদী। 
দেশকে স্জীব করিয়াছিলেন, এবং দান্তে ও 


গঠনে, রচনা “চাঁতুর্ষ্যে দজ্জিত করিলেন । পর- 
বর্তী সময়ে যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব 
হইল, সে সকলই যেন মহাত্মা রামমোহন 
রায়ের অঙ্গপ্রাণনের ফল । এক ভাষা, এক 
ঈশ্বর__-এই ছুই মহামন্ত্ব ভিন্ন দেশের মঙ্গল 
নাই, ইহা প্রচারই যেন এই মৃহ স্বার আবি- 
ডাবের উন্দেশ্ত ছিল। পরবর্তী যুগে যে সকল 
মহাত্বার আবির্ভাব হইল, তাহারা সকলেই 
এই ছুই মন্ত্রে অন্ুপ্রাণিত। মহাঁয্া অক্ষয়- 
কুমার দত্ত, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
মহাত্া মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মহাত্মা 
প্যারীটাদ মিত্র, মহাত্মা! রাজনারায়ণ বন্ধু, 
রি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইহারা সকলেই 


ম্যাটুদিনি মৃত ইটালীকে পুন্জীবিত করিয়া | এই ছুই মন্ত্রে দীক্ষিত এবং অন্ুপ্রাণিত। 


গিয়াছেন। যে জাতির জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি 
নাই, সে'জাতি চির অবনত, চিরপরপদ্ানত, 
চির নিদ্রিত, চির মৃত । রামমোহন রারের 
অব্যবহিত পূর্বে বাঙ্গালার যে সামান্য ছুই 
চারি খানি গদ্য পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, 
তাহা কিছুই নয়। গদ্য ভাষার স্বষ্টিকর্তী, 
বঙ্গভূমিতে, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়। ব্যাকরণ, ভূগোল, 
খগোল, ভাষা,দর্শন, সঙ্গীত সমস্ত তিনি রচনা 
করিয়া বাঙ্গালা ভাষার মূল পত্তন করিয়! 
গিয়াছেন। এই মহাত্মা খন নব জীবন 
লাভ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, 
তাহার অজেয়, ছুর্দম্য শক্তির প্রভাবে বঙ্গ- 
ভূমি কীপিয়া উঠিল। নানারপ আন্দো- 
লনের সহিত ভাষার আোঁত বহিল, তর্ক 
বিতর্ক ছুটিল। বঙ্গভূমি সজাগ হইয়া! উঠিল। 
সকল দিকে “হই-হই রই-রই” রব পড়িয়া গেল। 
এমন এক বৈছ্যাতিক আত বহিল, যাহার 


দেশসংস্কার ইহার আন্ক্ষিক ফল। এই 
দুই সংস্কারের সহিত তদানীন্তন" কালের 
বঙ্গঘমাজ দেখিতে দেখিতে কিরূপ পরিবপ্তিত 
হইয়াছে, যাহারা ধীর চিত্তে ঘটনাসমূহ 
অধ্যয়ন করিয়াছেন, সকলেই জানেন । 
মহাত্মা রামতন্, ক্ৃষ্ণমোহন, হরিশ্চন্দ্র 
রামগোপাল, রসিকরুষ্খ, এবং ইহার 
পরবর্তী যুগের মহাত্মা রাজেন্দ্রলাল,মাইকেল, 
কেশবচন্দ্র, প্যারিচরণ, প্রতাপচন্জ, 'কালী- 
চরণ, কৃষ্ণদাস, আরেক্্রনাথ, শিশির- 
কমার, নরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, মনো- 
মোহন, হেমচন্দ্র, লালমোহন, শিবনাথ, 
বোগেন্ত্রনাথ, উমেশচন্দ্, নবীনচন্ত্র, রাজকৃষ্। 
বঞ্ছিমচন্্র, ভূদেব, চন্দ্রনাথ, হর প্রসাদ তাহারই 
পদান্থমরণ করিয়া কেহ বা সমাজ, কেহ 
বা রাজনীতি, কেহ বা ভাষা সংস্কারে 
মনোযোগী হইলেন। ইহারা সকলেই যেন 
প্রকারাস্তরে রামমোহন রায়ের রক্তে জীবন 


প্রবাহে বাঞ্গালায় দিন দিন অসংখ্য লেখক প্রাপ্ত। রজার সম-সময়েই বঙ্গভমিতে হুলস্থুল 


৯. নব্যভারত | [ দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা | 





পরগগা 


পড়িয়া গেল। রাজার- প্রতি অত্যাচারের 
 আ্োত যখন একটু থামিল, চতুর্দিকে জয় জয় 
কারে রাজার নাম ঘোবিত হইতে লাগিল। 
সতীদাহ নিবারণ হইল, আর সকলের দৃষ্টি 
দেখসংগ্কারের দিকে প্রধাবিত হইল। ঘাহাণ] 
আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইরাছিল, তাহারা 
শেষে শিষ্য হইল, সংস্কারের বীজমন্ত্র গ্রহণ 
করিল। এইরূপে মহাত্মা রামমোহন ভ্রয়োবশ 
শতাব্দীর গতি নিদ্ধীরণ করিন্না,১৮৩৩ খ্রীষ্ঠাৰে 
ব্রিষ্টল নগরে স্বর্গারোহণ করিলেন । ভগোদশ 
শতাব্দীর প্রথমাংশ রাঁজার জীবনচরিতের 


সি সস 


এই আঁশা তরুতলে, খগিয়াছ কুতুহলে, 
বিষয় করিয়! কোলে, জ।নন! ত্যজিতে হবে ।” 


এইবূপ দেহাক্সিক, পাঁরমার্থিক সঙ্গীত 
বাঙ্গালা ভূমির আমুল পরিশোধিত করিয়া 
বঙ্গদেশকে ধর্মের উপযোগী করিয়া! তুলিয়া 
ছিল। ধর্ম সংস্কার,দেশোন্নতির প্রধান কারণ । 
ভাবা সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার, মহাত্মা এই ছুই 
সংস্কারে মনোঘোগী হইয়া বঙ্গের, তৎসহ্‌ 
ভারতের, এবং তৎসহ জগতের ভাবী 
উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তাহার 
পদ্য রচনা রাজীবলেচনের রচনা হইতে 





কত পরি্ষ,ট হইয়াছিল, তাহার গ্রন্থের 
এক স্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া তাহা 
গ্রণর্শন করিতেছি)- 

“আমরা এখন দুই তিন প্রগ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্বরের 


রিনা রদ সমাপ্তি করিভেছি। প্রথম, কোন বাঞ্তি আচারের 
নর পর কিরুপে ভাষার আবু 
বগর এস সালা ভার সব | ছারা খষির স্কায় আপন|কে দেখান এবং ক্ষিদিগের 


হইল, মণক্ষেপে লিখিতেছি। য় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ধদা অনাচারির 

রামমোহন রানের পূর্বে ভারতচন্দ্র, | নিন্দা কৰেন অথচ যাঁহাকে গ্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু 
রামগ্রপাদ, বাঙ্গালা পদ্য ও সংগীতের : এবং নিয়ত সহব।গি হয়েন, আর গোপনে নানাবিধ 
যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়ছিলেন। তীহা" 1 আচরণ করেন; আর অন্ত এক বাক্তি অধম বর্ণের ন্যায় 
দের পুর্বে কৃত্তিবাস রামাদ্বণ, এবং কাঁশীরাষ | বেশ রাখে আমিবাদি স্পষ্টরূপে ঠোজন করে, আপনাকে 
দাস মহাভারত বিবৃত করিয়া এবং যুকুন্দ- কোন মতে সদাচারি দেখায় না, যে দেষ তাঙার আছে 
রাম, ক্ষেমানন্দ, রামেশ্বর, চণ্ডী, মনসার 
ভাঁপান, শিবসংকীর্ভন,কবিরগ্রন প্রভৃতি কাব্য 
সকল প্রণকন করিয়। পদের প্রভূত উন্নতি 
সাধন করেন। রামমোহন বার পুর্ব সংস্কারও 
রুচির স্রোত ফিরাইয়া,ভাঁবাকে পদ্যের শৃঙ্খল 
মুক্ত করিয়া গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে লইয়া আসি- | ভ 
লেন এবং ভাঁরতচন্দ্রের পিদ্যাঙ্গন্দরের স্তার : স্মরণ করুন। মহাঁআ্সাই লেখক, মহাত্মা 
কদর্ধ্য রুচির স্থলে ব্রদ্গসঙ্গীত রচনা করি- । গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচক্ষিতা। প্রথমকাঁর 
লেন। তাহার রচিত ব্রক্মসর্গীত, রাম- অবস্থায় ইহাপেক্ষা আর কি হইবে, কি 
প্রসাদের সঙ্গীতের স্তায় দেশের আপামর | হইতে পারে? যদিও ২৩ জন সাহেবের 


সহিত ঘনিষ্ট যোগে সন্বদ্ধ। ইতিহাসের 
সমস্ত কথার উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ 
দীর্ঘ হইয়া যায়। মহাস্রা রামমোহন রায় 
জয়োদশ শতাব্দীর নেতা । তাহার তিরো- 


পাশা শী" পা স্পাটীা টিটি শিাশািশীশশীশীীঁাীঁ্ীিশীশীটি 








তাহ! অঙ্গীকর করে । এ ছুই প্রকার অনুমোর মধো 
বক ধূর্ক আখান কাহাকে শোভা পায়। এ প্রশের 
কারণ এইট যে ভট্টাচার্য আমাদিগকে বক ধূর্ত করিয়! 
বেদান্ত চত্দ্রিকাতে কহিয়াছেন।” ৭*৭ ও ৭০৮ পৃঠা। 
বল! বাহুল্য যে, বর্তমান বাঙ্গালার 
সহিত তুলনা করিলে ইহাকে বাঙ্গালা 


বাই বল। যাঁর না। কিন্তু প্রথম অবস্থা 








সাধারণের কথস্থ। ্ 2 
“মনে স্থির করিয়াঁছ চিরদিন কি হখে যাবে। ] চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার মূল গঠিত, তথাপি 
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে। রলিতেই হইবে, মহাত্মা রামমোহন এ ক্ষেত্রে 


বৈশাখ, ১৩০১। | 


পপাসসপনজািপি 
পাপ 





সদ 





কার্য না করিলে বাঙ্গালা ভাষা জাগ্রত 
হইত না। পরবর্তী কালে ্ীষ্টবিশ্বাসী- 
দিগের ভাষা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিল, 
এখনও কতক সেইরূপই আছে; তাহাকে 
বাঙ্গাল! বলিলেও হন, না বলিলেও হয়) 
আর রাঁমমোহনের দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণ 
ভাষার পরিচর্যায় প্রাণ মন ঢালিয়া ভাষাকে ৷ 
দিন দিন নব নব সাজে সজ্জিত করিতে 
লাগিলেন । তনত্ববোধিনী পত্রিক! প্রচার 
দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যেকি উপকাঁর হই- 
য়াছে, এক কথায় তাহা! ব্যক্ত করা যায় না। 
বাঙ্গালা ভাষা কোন কালে, তন্ববোধিনী 
পত্রিকার গণ পরিশোধে সমর্থ হইবে না। 
মহষি দেবেন্দ্র নাথ, খষি রাজনারায়ণ, 
প্রেমীবতার বিদ্যাসাগর, তীক্ষবুদ্ধি অক্ষয়- 
কুমারের নাম তত্ববোধিনীর সহিত এদেশে 
অক্ষয় হইবে। 

রামমোহন রায়ের মৃত্যু সময়ে মদন- 
মোহন তর্কালঙ্কার যুবাপুরুষ ছিলেন । এই 
মহায্সা ১৮১৫ খ্রীষ্টান্দে--১২২১ সালে নদিয়া- 
জেলার অন্তর্বর্তী বিন্বগ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন । প্রথমতঃ সংস্কৃত কলেজে, তারপর 
চতুপ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন 
করেন। পুনর্ধার ১৮৪২ ্রীষ্টাবে সংস্কৃত কলেজে 
ব্যাকরণ, সাহিতা, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন) 
স্বতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই সময়েই 
মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সহিত তাহার হ্ৃদ্যতা জন্মে। পঠদ্দশাতেই 
মদনমোহন রসতবঙ্কিনী ও বাসবদত্ব। নামক 
ছুইখানি পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার 
কবিত্বশক্তি দর্শনে পূজাপাদ ৬ প্রেম্টাদ তর্ক- 
বাগীশ মহাশয় প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপকের 
তাহাকে 'কাব্যরত্বাকর” উপাধি প্রদান 


উয়োদশ শতার্বী | 


৯ 


পাঠশালা, বারাসত বিদ্যালয়, কলিকাতা 
ফোর্টউইলিয়ম কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে 
অধ্যাপকতা। করিয়া, ১৮৪৭ গ্রীষ্টান্ধে সংগত 
কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। তিন 
বদর মাত্র সেখানে ছিলেন। কলিকাতার 
“সংস্কৃত যন্ত্র” তাহারই যত্বে স্থাপিত হয়, এবং 
এবন্ে ঘাঙ্কাল! ও সংস্কত অনেকগুলি প্রাচীন 
গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই সময়ে মহাত্মা বেখুন 
সাহেবের সহিত তাহার প্রথম আলাপ । 
ইহার সহিত পরামর্শ করিয়া এই মহাত্মা 
“কন্াপ্যেবং পালনীয় শিক্ষনীয়াতিষত্বতঃ)” 
মহানির্বাণ তন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃত করিয়া 
সাধারণকে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য 
উত্তেজিত করেন এবং দৃষ্টান্ত দেখাইবার 
জন্য, সমাজচ্যতির ভয় পরিহার করিয়া, 
আপন কন্তাকে স্কুলে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ 
করেন। শিশুবোধক বাঙ্গীলা পুস্তক ছিল 
না বলিয়া, তিনি শিশুশিক্ষা তিন ভাগ এই 
সদয়ে রচনা করেন। এই সময়েই সর্ব 
শুভকরী নামক মাসিক পত্রিকা তীহার 
তরে প্রচারিত হয় । ইহাতে তিনি ৰাঙ্গাল। 
ভাবায় এমন একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 
যাহা দেখিয়া সকলেই মোহিত হয় । ১৮৫০ 
রঃ তিনি মুসসিদাবাদের জজ পণ্ডিত হইয়া 
কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং ৬ বৎসর এ 
কাজ করার পর ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট হন। 
ইহার পর কান্দিতে পরিবন্তিত হন, এবং 
১৮৫৮ শ্রীষ্টাকে ওলাউঠা রোগে সেইখানেই 
দেহত্যাগ করেন। ইনি রামমোহন রায়ের 
সমকালিক লোক । 

ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন। ১৮০৯ 
্রষ্টাবে--১২১৫ সালে কীচড়াপাড়া গ্রামে 


করেন। পাঁঠাস্তে, কলিকাতার বাঙ্গালা: তিনি জন্মগ্রহণ করেন । বাপ্যকালে কোন 


* 


৮ 


রত । 


[ দ্বাদশ খণ্ড, গ্রথম সংখ্যা । 





-্প পাস শী 


ঘিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া খ্যাতি লাভ 
করেন নাই। কিন্ত তখন হইতেই কবিতা! 
লিখিতেন। ইনিও রামমোহন রায়ের সমসা- 
ময়িক লোক । ১৮৩০ প্রীষ্টাবধের ১৬ ই মাঘ 
হইতে “সংবাদ-প্রভাকর” প্রকাশ করেন। 
ইহা প্রথমে সাপ্ত।হিক, পরে দ্ব্যহিক, তৎপরে 
প্রাত্যহিক হয়। ইহাতে গদ্য ও পদ্য ছুই-ই 
থাকিত। ইহা ভিন্ন “সাধুরঞ্জন” ও “পাঁষগু- 
গীড়ন” নামে আর ছুই খানি সাপ্তাহিক 
পত্রিকা তাহাদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। 
শেষোক্ত পত্রের সহিত ৮ গৌরীশঙ্কর 
(গুড় গুড়ে) ভট্টাচার্যের রসরাজ নামক 
সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিত তুমুল বিবাদ হয় । 
ইহার পর মাঁসিক প্রভাঁকর প্রচার 
করেন। শেযাবস্থায় তিনি প্রবোঁধ-প্রভা- 
কর, হিত-প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ ও 
কলি-নাটক রচনা, করেন। ইনি এক হিসাবে 
মহাত্মা বঙ্কিম চন্দ্রের বাঙ্গাল ভাষা লেখার 
গুরু । ১৮৫৮ খ্রীঃ অবে তীহাঁর মৃত্যু হয়। 
১৮০৪ ্রীষ্টান্দে_-১২১০ সালে,দাশরথি বায় 
জন্ম গ্রহণ করেন। কাঁটোক়্ার সন্নিহিত বাঁদমুড়া 
গ্রামে ইহার পৈতৃক বাঁস। ইনি পাঁচালী । 
দ্বারা সকলের মনোরগ্ন করেন । ১৮৫৭ 
্রীষ্টান্দে ভাহার্‌ মৃত্যু হয়। তাহার রচিত 
প্রভাস, চণ্ডী, লবকুশের যুদ্ধ, মানভগ্জন, 
গ্রভৃতি পালা-গ্রস্থ আছে। তত্িন্ন জন্মা- 
মী, বিধবা-বিবাহ্‌ বিষয়ক পালাও আঁছে। 
তৎপর প্রাতঃক্মরণীয় মহাজ্মা বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের কথ।। বামমোহন রায়ের বৃদ্ধাবস্থায়, 
অর্থাৎ ১৮২০ গ্রীষ্টাব্দে--১২২৬সালে--১৭৪২ 
শকের ১২ই আশ্বিন, হুগলী জেলার অস্তর্গত 
বীরসিংহ. গ্রীমে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ 
করেন । এই গ্রাম এখন মেদিনীপুর জেলার 
'দীন হইয়াছে। ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ, 


স্বর্গীরোহণ করেন। ইহার জীবন আপামর 
সাধারণ সকলেই জানেন। বাঙ্গালা ভাষা 
সম্বন্ধে ইনি কি করিয়াছেন, সকলেই 
জ্ঞাত আছেন, তাহাতে তিনি অমর । 
বালিকাদিগের শিক্ষার জন্ত ৪০ টীর 
অধিক বালিকা] বিদ্যালয় সস্থাপন করিয়া" 
ছিলেন। বেখুন বিদ্যালয় স্থাপনেও এক- 
জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি 
স্্রীজাতির বন্ধু-_বিধবা বিবাহ প্রবর্তন 
করিয়া সমাজের যে সংস্কার করিয়া 
ছেন, তন্বারা অনন্তকাল অবলাকুলের 
এবং সর্বসাধারণের পুজা পাইবেন) তিনিই 
১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫ আইন বিধবাদের জন্য 
বিধিবদ্ধ করাইয়া গিয়াছেন। নিজ পুজ্র 
নারায়ণচন্দ্রের বিধবার পাণিগ্রহণ, প্রসন্্- 
চিত্তে অনুমোদন করিয়া, তিনি ষে 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও সৎসাঁহসের পরিচয় 
দিয়াছেন, এরূপ এদেশে প্রায় দেখ! 
যায় না। বেতালপঞ্চবিংশতি হইতে বন্থ- 
বিবাহ-বিঢার পধ্যন্ত, বাঙ্গাল! ও সংস্কতে 
বিদ্যাসাগরের ৩০ খানি পুস্তক প্রকা- 
শিত হইয়াছে । বালক শিক্ষা হইতে প্রাটীন- 
শিক্ষীর সমস্ত পুস্তক তিনি লিখিয়া- 
ছেন। তিনিই বাঙ্গালা ভাষাকে নিয়মী- 
ধীন করিয়া সুশৃঙ্খলাবদ্দ করেন, এবং 
সংস্কৃত শিক্ষার সহজ উপায় প্রদর্শনের জন্য 
উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ-কৌমুদ্ী প্রকাশ 
করেন । এখন বে সুন্দর বাঙ্গালা দেখা যায়, 
বেতালপঞ্চবিংশতির পুর্বে তাহা ছিল 
না। বিদ্যাসাগরের সমস্ত কথ লিখিতে 
গেঙ্গে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া 
যাঁয়। ম্থতরাং এস্থলে তাহা! হইতে, নিত 
হইলাম । 

১৭৪২ শকের আশ্বিন মাসে বিদ্যাস।- 


বৈশাখ, উর ] |]. 





আক্ষয়কুলারের জন্ম । 
উভয়েই ব্লামমোহন রায়ের সমকালিক 
লোঁক। বর্ধমানের অধীন চুপী নামক 
শ্রামে, কারস্থ বংশের দত্তকুলে ইন্দি জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্যকালে সানান্ত বাঙ্গালা ও 
পারশী শিক্ষা করিয়াছিলেন । বয়স বাড়িলে 
ইংরাজী, ও ফরাশী ভাষা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন, এবং মেডিকেল কলেজে 
ছুই বৎসর কাল রসায়ন ও উদ্ভিদশান্্ের 
উপদেশ শ্রবণ করেন । তিনি নিজ চেষ্টায় 
ক্ষেত্রতত্ব,র বীজগণিত, ত্রিকোঁণমিতি, 
কনিক সেকসন, ফ্যালকুলম প্রভৃতি গণিত, 
ঞ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান সুন্বররূপ শিক্ষা 
করিয়্াছিলেন। ১৮৪৩ খ্বীষ্টান্দের ভাদ্র মাস 
হইতে শ্রীযুক্ত মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্ৃ- 
তির যত্বে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশিত 
হন্ন। অক্ষয়কুমার দত্ত ১৭৭৭ শক পধ্যস্ত, 
১২ বৎসর কাল এঁ পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন । এই পত্রিকার তিনি জীবনস্বরূপ 
ছিলেন, তাহার সময়ে কত জ্ঞাঁনগর্ত প্রবন্ধ 
যে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সংখ্যা 
নাই । চাঁরুপাঠি ও ধর্শনীতির সুন্দর প্রস্তাব 
সকল প্রথমে প্রবন্ধাকারে এই পত্রি- 
কাতেই প্রকাশিত হইরাছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তত্ববোধিনীর কার্য পরিত্যাগ করিয়া 
৯৫০২ টাকা বেতনে কলিকাতী! নর্্মালস্কুলের 
প্রধান শিক্ষক হন। শেষ জীবনে দাঁরুণ 
মস্তিক্ষ পীড়ার অস্রান্ত হইয়া বালীঞ্রামে 
ছিলেন,সেখানে ১৮৮ শকের,১৪ই 'জ্যে্ট, ৬৬ 
বদর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। 
তিনি তিনভাগ চারুপাঠ, ছুইভাগ বাহৃবস্তর 
সহিত মানব প্রক্কতির লন্বন্ধ বিচার,ধর্ম্নীতি, 
প্ার্থবিদ্যা ও ছুইভাগ ভাঁরতবর্ধীয় উপাঁসক 


স্রদায় রচনা করেন । তাহা কনচনা 
সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ ও রুচিমার্জিত | 

১৮৩৩ খ্রীষ্টাবে,_-২৭শে সেপ্টেম্বর মহাখা 
রামমোহন দেহত্যাগ করেন,তাহার ৯ ঘৎসর 
পুর্বে, ১৮২৪ ত্ীষ্টাবে--১৭৫০ শকে,_-১২৩ 
সালের ১২ই মাঘ শনিবার মাইকেল 
মধুস্ছদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসরই 
বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও জন্মগ্রহণ করেন । 
মধুস্ুদন ১২১৩ বৎসর বয়সে তাহার পিতা 
কন্টক কলিকাতায় প্রেরিত হন এবং 
প্রথমেই হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাঁভ করেন । 
বঙ্গদেশের গৌরব ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রধান- 
তম মহাপুরুষগণ এই কলেজেই বিদ্যাশিক্ষ! 
করেন। ৬ কাশীপ্রসাঁদ ঘোঁষ, ৮ রসিক 
মনিক, ৮ কুষ্ণমোহন বন্্যোপাধ্যায়। ৮ 
রামগোপাল ঘোষ, ৮ রমাপ্রসাদ রায়। ৮ 
কেশবচন্দ্র সেন, ৮ দ্বারকাঁনাথ মিত্র প্রভৃতি 
সকলেই এই কলেজের ছাত্র । মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রামতন্থ লাহিড়ী, 
বাবু রাজনারায়ণ বঙ্গ, বাবু ভূদেব মুখো- 
পাব্যায়, বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি 
মহাআআও এই কলেজের ছাত্র । সুতরাং,মহাক্মা 
বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের কাজ বাদে, 
তদানীস্তন কালের সকল সংস্কারের মূল, 
এই কলেজ। ডিরোজিয়োর নাম এ দেশে 
স্থবিখ্যাত । তাহার স্ভায় সৎ শিক্ষক এদেশে 
আরঅভ্যুদ্িত হয় নাই । অধ্যাপন! সমশে, 
সভাগৃহে এবং কথোপকথন কালে তিনি 


ছাত্রদিগের প্রবৃত্তি সমূহের সম্যক বিকাশের 
চেষ্টা করিতেন। 


স্থপ্রসিদ্ধ রামগোশাল 
ঘোষ, কৃষ্ণষোহন বন্দ্যোপাধায়, .দশি- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রনিকন্কষ্ত মল্লিক এবং 
বাবু রামতন্থু লাহিড়ী প্রভৃতি তাহা ছান্র। 
ছাত্রগণ বাসাতে সত্যনিঞ, স্বদেশপ্রেণক» 


টিক 


৯৭. 


.. অব্যভারত 1 | দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা | 


০০ 


চিন্তাশীল হইয়৷ স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণ 
সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্ত তিনি বিশেষ 
চেষ্টা করিতেন। তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ 
বলিয়া মনে করিতেন। 
যোগীজ্্রনাথ বস্তু, বি, এ, মহাশয় প্রণীত 





এ সম্বন্ধে বাবু, 


এবং জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার মূল 
স্থতরাং মহাত্সা রামমোহন রায় । তিনি ষে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তীনে সহায়ত করিয়া 
ছিলেন, সর্বপ্রকার উন্নতির মূল এই 
শিক্ষ।। মধুক্ছদ্ন কিন্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র 


মাইকেলের জীবনচরিত হইতে আমরা একটু | নহেন। মধুস্দন রিচার্ডসনের ছাত্র । মাই- 


উদ্ধৃত করিতেছি,_ 

“রামমোহন রায়ের ধর্মমত লইয়। তখন বঙঈঈদেশের 
গৃহে গৃহে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং কলিকাত! 
ও তাহার নিকটবর্তী স্থানের মধো যাহারা সমধিক | 
প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাহারা প্রায় সকলেই হয় 
ধর্দদসভ1, ন1 হয়, ব্রাহ্মদভা, উভয়ের একতর পক্ষ অব- 
লহ্বন করিয়।ছিলেন ৷ সতীদ!হ মিবারণ লইয়! তখন 
ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্স্ত কম্পিত 
হইতেছিল। ভিতরে ভিতরে তাহার ছাত্রদিগকে এই 
সকল আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিতেন । 
ভারতের মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান দেখিলে তাহার 
আর আনন্দের সীম। থাকিত ন1| ভাহার অধাপনা- 
গৃহ ছাত্রদিগের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্খা বিষয়ক 
তর্ক করিব।র ক্ষেত্র স্বরূপ ছিল * * * ডিরোজি- 
য়োর শিক্ষায় কলেগীয় ছাত্রদিগের মধ্যে ষে ধিপ্রবতরঙ্গ | 
উথ্িত হইয়।ছিল, অনুকুল বাঁযুবলে তাহ! আরো! ভীষ- 
ণ|কার ধারণ করিল। এদেশে কিরূপ শিক্ষা প্রচলন 
কর! কর্তবা, এই লইয়। মে সময়কার রাজপুকবদিগের 


মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। * ঈ* 


খ্যাতনাম! আলেকজাওার ভফ এবং প্রসিদ্ধ সংস্কতজ্জ 
হে রেস হেমাঁন উইলসন যখাক্রমে পাশ্চ।ক্া এবং প্রাচ্য 
ভাষ] প্রচার।থাঁদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়ছিলেন । 
এদেশীয়দিশের মধ্যে মহাত্মা রাজা রাসসোহুলি ও 
পাশ্চাতা, এবং মহামতি রসকমল সেন প্রাচা ভাষ। 
গ্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন । মহাত্মা মেকলে পাশ্চাতা 
ভাঁষ! প্রচারারাঁদিগের দলে যোগ দিলেন এবং উষ্লিয়ম 
বেিক্ক ১৮৩৫ থীঃ অন্দেণই মাচ্টি অবধারণ করিলেন, 
ভাঁরতবাী দিগের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞান 
প্রচারই গবর্ণম্ট্টের প্রধান কর্তব্য এবং শিক্ষা সম্বন্গীয় 
সমস্ত অর্থই সেই উদ্দেষ্ত সাধনে ব্যয় হইবে। মহাত্মা 
বেটিস্কের এই অবধারগ ভারত সমাজে যুগান্তর উপ- 
স্কিত করিরাছে।” ভারতের সর্ধবিধ উন্নতি 


কেল ১৬1১৭ বৎসর বয়সেই পৈতৃকভবন ত্যাগ 
করিয়া কিছুকাল মান্জ্রাজে অবস্থান করেন । 
এই কালে কোন ইয়োরোপীয় মহিলার সহিত 
তাহাঁর বিবাহ হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর 
তাহার বাঙ্গল! গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তি জন্মে। 
তৎপর ইংলগ্ডে গমন করেন । সেখান হইতে 
বারিষ্টার হইয়া স্বদেশে আগমন করিয়া 
৫ বৎসর কাল বারিষ্টারি করেন । ১৮৭৩ খ্রীষ্টা- 
বের ২৯শে জুন, তিনি পরলোক গমন করেন । 
তিনি শর্দিষ্ঠীনাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলো- 


! তমা সম্ভব, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো 


শালিকের ঘাড়ে রে, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, 
কৃষ্ণকুমারী, বীরাঙ্গনা, চতুদ্ঘশপদী কবিতা, 
হেক্টারবধ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 


( মাইকেল বাঙ্গালার অমর কবি। ত্রয়োদশ 


শতাব্দী ইহার আবিগ্বে ধন্য হইয়াছে । 
পৃথিবীর যে কোন মহা কবির সহিত তাহার 
তুলনা হইতে পারে। ইনি বঙ্গের অদ্ভিতীয় 
কবি । বিষ্ভাসাগর যেরূপ গদ্য-সংস্কীরক, 
মাইকেল তেমনই পদ্য-সংস্কারক। ইনিই 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক । ভ্রয়োদশ 
শতার্ধীর অন্যতর মহৎ বাক্তি বাবু ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় ইহার অকৃত্রিম বন্ধু ।. 

বাবুভূদেব মুখোপাধ্যায়,৯৭৪৭ শকের ২রাফা- 
স্তন,কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ৮ 
বর্ষ বয়সে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং 
তিন বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ সমাপ্ত করেন। 
তৎপর-২ বৎসর অন্ঠান্ত স্কুলে ইংরাজি শিখিয়] 







বৈশাখ, ১৩০১।] 


৬ বৎসর হিন্দু কাঁলেজে পড়েন। শিক্ষাকার্ধ্য 
শেব করিয়! বিদ্যাপ্রচার ব্রত গ্রহণ করেন 
এবং শেয়াখালা, চন্দনগর, শ্রীপুর প্রভৃতি 
স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষকের কার্য 
করেন। তেমন অর্থবল ন। থাকায়, কয়েক বৃৎ- 
সর পর ৫০. টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসা 
কলেজের ২য় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। 
দশ মাস পরেই ১৫২ বেতনে গবর্ণমেণ্ট 
হাঁবড়া স্কুলের হেড মাষ্টীরী পদ তাহাকে দেন। 
বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি 
তাহার প্রগাঁড অনুরাগ ছিল । সর্বপ্রথম তিনি 
শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তক প্রচার 
করেন । তাহার এ্রতিহাসিক উপন্তাসও এ 
সময়ে লিখিত হয় । ততপরে হুগলিতে বাঙ্গালা 
নন্দ্ীল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, ৩০০২ বেতনে 
(১৮৫৬ শ্রীঃ) ৬ই জুন তিনি এ বিদ্যালয়ের 
গ্রধন শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬২ 
্রীষ্টাবে ৪০০ টাকা বেতনে এসিষ্টাণ্ট ইনম্পে- 
হর এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টার্দে এডিসনাঁল 
ইনস্পেক্টর হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 
এপ্রেল মাঁসে নর্থ সেপ্টাাল নামক নূতন 
ডিবিজনের ইনস্পেক্টর হইলেন। এইরূপে 
ক্রমে ক্রমে তিনি শিক্ষা বিভাঁগের সর্বোচ্চ 
শ্রেণীতে উন্নীত হইযাছিলেন। ১৮৬৮ 
্ষ্টাব্দে ১লা৷ ডিসেম্বর হইতে তিনি এডুকেশন 
গেজেটের ভার গ্রহণ করেন । ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
সি-আই-ই উপাধীতে ভূষিত হন। ১৮৮২ 
্রীাকে লেজিস্লেটিভ কৌন্সিলের সভ্য 
হন, এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টান পেম্সন লইয়। অব- 
সর গ্রহণ করেন। পূর্ব “পুষপা্জলি” প্রচার 
করেন? কিছুদিন হুইল, পারিবাঁরিক-প্রবন্ধ, 
তৎপর আচার-প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 
ভূদদেববাবু সংস্কৃত শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের 
জন্য সম্প্রতি দেড় লক্ষ টাঁকা দান করিয়া 












ত্রয়োদশ শতাব্দী । 


৩ 









আপন মহৃত্বের অক্ষয় কীর্তি স্থাপন. করিয়া 
ছেন। তাহার লেখা প্রাঞ্জল, গবেষণাপুর্ণ। 
এততিন্ন তিনি পুবাবৃত্তসার, ইংলগ্ড ও 
রোমের ইতিহাস ও ছুই ভাগ প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান ও ইউক্লিডের কিয়দরংশ রচন। 
করিয়াছিলেন । 

এই স্থানে আর ছুই মহাত্মার নাম'বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ 
মহাভারতের বঙ্গাছবাদ প্রচার করিয়া 
বাঙ্গালা ভাষাকে অত্যুজ্জল: ভূষণে সঙ্জিত 
করিয়াছেন এবং প্যারীঠাদ মিত্র অন্ুবাদ- 
মূলক বাঙ্গালাকে মৌলিক আকারে পরি- 
শোভিত করিয়া গিয়াছেন। প্যারীটাদ মিত্র 
প্রথম উপন্যাঁসলেখক । তাহার সম্বন্ধে বঙ্গীয় 
লেখকগণের রাজা বঙ্কিম্চন্দ্র যাহা লিখিয়া- 
ছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । ইহা 
পাঠে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীটাঁদ মিত্রের 
স্থান কোথায়, সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

“বৰাঙ্গল! সাহিত্যে প্যারীচাদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। 

তিনি বাঙ্গাল। সাহিত্যের এবং বাঙ্গাল] গদ্যের একজন 
প্রধান সংস্কারক । কথাট1 বুঝাইবার জন্ত বাঙ্গাল! 
গদোর ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া 
আমার কর্তব্য । * * * প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে 
মুদাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্বে, বাঙ্গালায় স5রাঁচর 
পুন্তক রচন। সংস্কতের নায় হইভ । গদ্য-র্ন। ছিল 
না, এমন কথ। বল] যায় না, কেন ন। হস্ত-লিখিত গদা 
গ্রন্থের কথ শুনা যায় । সে সকল গ্রস্থও এখন প্রচলিত 
নাই, সতর।ং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহ এক্ষণে 
বলা যাক ন1। মুদ্রাধশ্্র সংস্থাপিত হইলে, গদা বাঙ্গাল 
গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে গারস্ত হইল । প্রবাদ আছে 
যেরাজ। রাষমোহন পায় সে সময়ের প্রথস্ন গদা-লেখক। 
তাহার পর যে গদোর স্ষ্টি হইল, তাহ! লৌকিক 
বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণবূপে ভিন্ন । এমন কি, 
বাঙাল! ভাষ। ছুইটী স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত 
হইয়াছিল। একটার নাম সাধুভীষ! অর্থাৎ সাধু- 
জনের ব্যবহীধ্য ভাষা, আর একটার নাম অপর ভাষা 


১৪ নব্যছারত | [ ছাঁদশ খছ্, প্রথম সংখ্যা 1 


দর্ধাথ সাধু ভির পর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্ধা ঝাষ|। | গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন ন1। 
এ স্থলে সাধু অর্থে পঙ্ডিত বুঝিতে হইবে । & & | জগতের অনত্ত ভাগার আপনাদের অধিকারে আনিথাক্স 
তাহার! কদাচ “খয়ের' বলিতেন না,--'খদির* বলিতেন; | চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কূতের 
কফদাচ চিনি বলিতেন না, শর্করা বলিতেন) * *% | ভাগারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের 
পণ্ডিতদ্িগের কখোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ | পক্ষে ইহার অপেক্ষ] গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। 
ছিল, তবে গাহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি | বিদ্যাসাগর ষহাশয় ও অক্ষয় বাবু ঘাহা? করিয়শছিলেন, 
ভয়ানক ছিল, তাহ1 বল! বাহলা । এই সংস্কতানুসারিণী | তাহা সময়ের প্রয়োজনামুমত, অতএব তাহার! গ্রশংস1 
ভাষা প্রথম মহাজ্সা জীশ্বরচন্্র বিদ্যাসাথর ও অক্ষয়- | ব্যতীত অপ্রশংসায় পাত্র মহেন; কিত্ত সমন্ত বাঙ্গালি- 
কু্গার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল । ই'হ1- | লেখকের সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ । 
'দিগের ভাষ! দংস্কতানুসারিণী হইলেও তত ছুর্ববোধ্যা “এই ছুইটা গুরুতর বিপদ হইতে পারীচ'ণাদ মিত্রই 
নহে । বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা! অতি | বাঙ্গাল। সাহিত্যকে উদ্ধত করেন। যে ভাষা! সকল 
ছুমধুর ও মনোহর । তাহার পূর্বে কেহই এরূপ | বাঙ্গালির বোধগমা এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, 
লুমধূর বাঙ্গাল! গদা লিখিতে পারে নাই। এবং | প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। 
তাহার পরেও কেহ পারে নাই । কিন্ত তাহা হইলেও | এবং তিণিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কতের ভাণ্ডার 
সর্বজন-বোঁধগম্য ভাষা হইতে ইহ] অনেক দুরে ; পূর্বগামী লেখকিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না 
রহিল। সফল প্রকার কথা এ ভাঁষাঁয় বাবহার হইত | করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাওার হইতে আপনার রচনার 
না বলিয়া ইহাতে সকল প্রকাঁর তাঁব প্রকাশ কর! ; উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক “আলালের ঘরের 
যাইত না এবং সকল প্রকার রচন! ইহাতে চলিত না । | দুলাল” নামক গ্রন্থে এই উতয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল । 
গদ্যে ভাঁষার ওজন্মিত1 এবং বৈচিত্রোর অভ।ব হইলে, | “লালের ঘরের ছুলাল?? বান্ধীলা ভাষায় চিরস্থায়ী 
ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ | ও চিরশ্মরণীয় হইবে। 'উহার অপেক্ষা উৎকুষ্ট গ্রন্থ 
এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতীয় | তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া! থাকিতে পারেন, অথবা 
বিমুগ্ধ হইয়। কেহই আর কোন প্রকার ভাষার রচন] ; ভবিষাতে কেহ করিতে পারেন। কিস্তু “আলালের 
করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাগেই বাঙ্গ।ল! | ঘরের ছুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার 
সাহিত্য পুর্ব্ব মত সস্কীর্ণ গথেই চলিল। হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গ।ল। রস্থের দ্বারা সেরূপ হয় 
ৃ নাই এবং ভবিষাতে হইবে কি না, সনেোহ। 











“ইহ1 অপেক্ষা বাঙ্গাল] ভাষার আরও একটী গুরু- | 
তর বিপদ ঘটিয়/ছিল। নাহিত্যের ভাষাও যেমন “উহ্াতেই প্রথম এ বাঙ্গালা! দেশে প্রচারিত 
সন্ীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাঁহিতোর বিষয়ও ততোধিক : হইল যে, যে বাঙ্গাল সর্ধজন-যধ্যে কথিত এবং 
সন্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের : প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা! কথ যায়, সে রচন! 
ছ্ছায়ামাত্র ছিল, স।হিতোর বিবয়ও তেমনই সংস্কতের সন্দরও হয় এবং যে. সর্ব-জন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কতা- 
খ্বং কদাচিৎ ইংরাঞ্জির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত ব | নুষ।য়িনী ভাঁষ।র পক্ষে ছুলভি, এ ভাষার তাহ। সহজ 
ইংরাজি গ্রন্থের সার সঙ্কলন বা! অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা গুণ। এই কথা জানিতে পার! বাঙ্গালী জাতির পক্ষে 
সাহিতা আর কিছুই প্রসব করিত ন1। বিদ্যামাগর ; অল্প লাভ নহে। এবং এই কথ| জানিতে পাগার পর 
নভাশর প্রতিভাশলী লেখক ছিলেন। সন্দেহ নাই। | হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গাল! সাহিতোর গতি অতিশয় 
কিস্তু তাহারও শকুস্তল1! ও নীতার কমবাস সংস্কৃত : দ্রুতবেগে চলিতেছে । বাঙ্গালা ভাঘার একনীদায় 
হইতে, ভ্রান্ডিবিাস ইংরান্ি হইতে এরং বেতাল | তার! শক্ষরের কাঁশ্বরীর অনুবাদ, আর এক: 
প্র্চবিংশতি হিন্বি হইতে সংগৃহীত । অক্ষয়কুমার | সীমা প্যারীটাদ মিত্রর “আক্কালের দ্বরের দুলা 1” 
দতের ইংরারি একমাত্র অবলম্বন ছিল। কার নকলে | ইহার কেহই: আদর্শ ডাধায় রচিত নহে। কিন্ত 
থহাগের আসুকারী এবং অনুবত্তা। বাঙ্গালি-লেখকের] |] 'অ [লালের ঘ্বরের ছলালের' পর হইতে ঝা্গলি-লেখক 
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জানিতে পারিল যে, 

সমাধেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রৰলতা ও তাপ- 
রের অল্পতা গ্বারা, আদর্শ বাঙ্গীজ। গদ্যে উপস্থিত হওয়া! 
যাঁয়। প্যারীট'দ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গাল! গদের স্ষ্টিবর্তী 
নহেন, কিন্তু বাঙ্গাল] গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, 


পারীচাদ মিত্র তাহ।র প্রধান ও প্রথম কারণ | ইহাই 
ভাহার ক্ষয় কীর্তি । 
“মার তছার দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্তি এই যে, তিনিই 


প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান 
আমাদের ঘরেই আছে ;_-তাহার জন্য ইংরাজি 
বা সংস্কতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। 
তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই 
সাহিতো, ঘরের সামগ্রী যত হুন্গর, পরের সামগ্রী তত 
হুশার বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখ|ইলেন যে, যদি 
সাহিত্যের দ্বার! দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা 
দেশের কথ! লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে । প্রকৃত 
পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি “আলাঁলের 
ঘরের ছুল।ল।” প্যারীচাদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় 


কীর্তি । অতএব ব।ঙ্গাল। সাহিত্যে পারীটাদ মিত্রের 
গ্বান অতি উচ্চ 1” শ্রীবঙ্ষিমচক্্র চট্োপ।ধ্যায়। 
প্যারীটাদ মিত্র রামমোহন রায়ের সম- 
সামরিক। তিনি ১৮১৪ খ্রীটার্ছের ১২ ই 
জুলাই_-১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ 
করেন । ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষার 
উত্কর্ষের জন্ত রামারঞ্জিকা লেখন। ১৮৭১ 
খাটাতে অভেদী নামক উপন্তাস লেখেন । 
ইহার পুর্বে আলালের ঘরের দুলাল লেখেন । 
অভেদীর পর “এতদ্দেশীয় ভ্ত্রীলোকদিগের 
পূর্বাবস্থা” লেখেন । ১৮৮০ শ্রীষ্টাব্দে “আধ্যা- 
আ্বিকা” প্রকাশিত হয় । ইনি ধর্মসংস্কার, 
সমাজ-সংস্কার, এবং ভাধা-সংস্কারে রামমোহন 
রায়ের প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করিয়া অক্ষয়- 
কীণ্ডি রাখিয়া! গিয়াছেন । উপরোক্ত পুস্তক 
বার্দে “মদ খাওয়া বড় দায়,» “ঘতকিঞ্চিৎ” 
“বামাতোধিণী,” “কৃষি-পাঠি” ও প্গীতাঙ্কুর” 
লিখিক়! গিয়াঁছেন। সম্প্রতি এই সকল গ্রস্থ'ক্যাঁ 
মিংলাইব্রেরী হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইস্বাছে। 


১৮৬০ 







৫ 





সপ, পপি 


বন্্যোপাধ্যাকধ ১৭৪৮ শর্কে 
কাপনার সন্নিহিত বাকুলিয়া গ্রামে জঙ্নাগ্রহ্ণ 
করেন। ইনি পন্মিনী উপাখ্যান, কর্ধদেৰী 
ও শূর-স্থন্দরী গ্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন ৷ 
১৮৮৭ খ্রীষ্টান্দের ১৩ ই মে তীহার মৃত্যু হয়। 

১৭৪৫ শকে রামনারায়ণ তর্করত্ের জনক 
হয়। পতিব্রতোপাখ্যান, কুলীন-কুলসর্বন্য, 
নবনাটক, রুক্সিণী হরণ প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার 
রচিত। নাটকে ইনি বেশ কৃতীছিলেন । 
ইহাকেই প্রথম বার্গালা নাটকলেখক' 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না। তদ্রার্জুন” 
বাঙ্গালার প্রথম নাটক ও হরচন্র খোষের 
“তান্থুমতীর চিত্তবিলাস” দ্বিতীয় নাটক, কিন্তু 
এসকল পুস্তক ভাল নহে বলিয়া ধর্তবোধ 
মধ্যে নয়। 

তারাশঙ্কর তর্করত্র মহাশিয় কাঁদম্বরী ও 
রাসেলান নামক পুস্তকদ্ধয়ের অনুবাদক । 

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্বে হরপ্রসাদ বায় ফোর্ট 
উইলিয়ম কা'লেজের ছাত্রগণের জন্ত ৭পুরুষ- 
পরীক্ষ1” নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। 

দ্বারকাঁনাথ বিদ্যাভূষণ ১৭৪২ শকে, 
চাঙ্গাড়িপোঁতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
নীতিসার দুই ভাগ, রোমের ইতিহাস ও 
গ্রীস দেশের ইতিহাস প্রণয়ন করেন । ১৮৫৮ 
্বষ্টাব্দ হইতে সোমপ্রকাশের সম্পাদক হইযা 
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সাপ্তাহিকসংবাঁদ পত্র মহলে যুগাস্তর উপস্থিত 
করেন । ১৮৮৬ খ্রীঃ তাহার পরলোক 
প্রাপ্তি হয়। 


ংবাঁদ ও সাময়িক পত্র 
১৮১৬ খ্রীষাকে গঙ্গাধর ওট্টাচার্্য “বেল 
গেজেট” প্রকাশ করেন । ১৮১৮ হ্রষ্টাবে 
শ্রীবাষপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীগণ বর্তৃক' 
“সমাঁচার-দর্পণ” নামক সাপ্ডাহিকপত্র ও 
দদিগদর্শন' নামক মাষিকপত্র প্রকাশিত হচ্ছ । 


১৬ 


নব্যভারত | [ ধাঁদশ খণ্ড, প্রথম সংখা।। 


টিটি) 





১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় ও ভবানী- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মিলিত হইয়া “কৌমুদী” 
প্রকাশ, করেন এবং মিশনরীগণ “গম্পেল 
ম্যাগাজিন” প্রকাশ করেন। সতীদাহ সম্বন্ধে 
ইহার্দের মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, ১৮২২ 
খ্রীষ্টাব্দে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “সমাচার 
চত্দ্রিকা” প্রকাশ করেন,ইহা এখন দৈনিকের 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । ১৮২১ গ্রীষ্টাবে 
রামমোহন “ত্রাঙ্গণিক ম্যাগাজিন” প্রকাশ 
করেন, ইহা বাঙ্গাল ও ইংরাজি ভাবায় 
লিখিত হইত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন হাঁল- 
দার “বঙ্গতৃত” প্রকাশ করেন। ১৮৩০ শ্রীষ্টান্ে 
বিখ্যাত “সংবাদ-প্রভাকর” প্রকাশিত হয়। 
১৮৩১ শ্রীষ্টাৰে রামচন্দ্র মিত্র “জ্ঞানোদর”্বাহির 


করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গারাম সেন “বিজ্ঞান- 


সেধবী” বাহির করেন। এই অবে অক্ষয় 
কুমার দত্ত “বিদ্যাদশন” প্রকাশ করেন। 


১৮৩৫ শ্র্টাবে সংবাদ “পুর্ণচন্রোদয় প্রকাশিত” 


হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 
কর্তৃক “ভাস্কর” প্রকাশিত হয়। 
্রীষ্টান্দে কুমার কৃষ্চনাথ রায় “মুশিণাবাদ 
প্রত্রিকা” প্রকাশ করেন। এই অব্দে গবর্ণ- 
মেণ্ট বাঙ্গ'ল। গেজেট বাহির করেন, ১৮৪২ 
খীষ্ঠাবে রামগোঁপাল ঘোঁষ ও প্যারীচাদ মিত্র 
মিলিত হইপ্া “বেঙ্গল ম্পেকটেটর” প্রকাশ 
করেন। ইহাতে বাঙ্গালা, ইংরাজি, দছুইই 
থাকিত। ১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্ধে জমীদার কালীনাথ 
চৌধুরী কর্তৃক “রঙ্গপুর বার্তাবহ” প্রকাশিত 
হয়। ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্ধে তত্ববোধিনীর ভাঁর অক্ষয়- 
কুমার দণ্ড গ্রহণ করেন এবং ১২ বত্সর 
দক্ষতার সহিত সম্পাদকের কার্য করেন। 
১৮৪৮ খ্রীাৰে কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
“রসসাঁগর” প্রকাশ করেন। ১৮৫০ শ্রীষ্টান্ধে 
“পর্বশুভকরী* প্রকাশিত হয়, বিদ্যানাগর 


১৮৪০ 


মহাশয় এবং মদনমোহন তর্কাঁলঙ্কার প্রভৃর্তি 
ব্যক্তিগণ ইহাতে লিখিতেন। ১৮৫১ খ্রীঃ 
“বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রকাশিত হয় । ১৮৫৬ খ্রীঃ 
কলিকাতার “বর্ণাকি উলার-সোসাইটী” সমাজ 
স্থাপিত হয়। রাঁজেন্ত্রলাঁল মিত্রের সম্পাদ- 
কতায় বিবিধার্থসংগ্রহ কিছু দিন বেশ 
চলিয়াছিল। ইহার পর কালীপ্রসন্ন 
সিংহ ইহার পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলে 
ইহাঁর নাম “রহস্ত-সন্দর্ভ” হয় এবং প্রাণনাথ 
দত্ত ইহার সম্পাদক হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 
প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ পিকদার “মাসিক 
পত্রিকা” প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ৮ 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশ প্রকাশ 
করেন। ১৮৫৬ গ্রীঃ এডুকেশন গেজেট 
প্রকাশিত হয় । বাঁমাঁবৌধিনী পত্রিকা ১২- 
৭০ সাল হইতে প্রকাশিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার 
উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছে । বাবু 
উমেশচন্দ্র দত্ত ইহার সুযোগ্য সম্পাদক । 
ইহার পরই বঙ্গদর্শনের যুগ। ১২৭৯ 
সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 
সময়ে বা ইহার অবাবহিত পরে মহাত্মা 
কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে প্প্রত্যাগত হইয়া 
স্বলভ-সমাচাঁর প্রকাঁশ করেন ও বর্তমান 
যুগের স্থলভ সংবাদপত্র প্রচারের দ্বার উদঘাঁ- 
টন করেন। ইহাঁর পরের ইতিহাস সকলেই 
জানেন । ক্রমে ক্রমে কিরূপে সংবাদ পত্র ও 
সাময়িক পত্রে বঙ্গ প্রদেশ ছাইয়৷ ফেলিয়াঁছে, 
কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং সে 
সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ক্ষান্ত 
রহিলাম | 

বঙ্কিম বাবু, প্যারীাদ মিত্র সম্বন্ধে যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, 
প্যারীচাদ মিত্রই বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম 
প্রবর্তক। আমরা এই সময় হইতে বাঙ্গালা 


বৈশাখ, ১৩০১, ] 


শি দল দিব করিতেছি। 
ইহার পর হইতে যে সকল লেখকের অভ্যু 











মোহন রায় যুগ। | রিস বাঙ্গাল সাহিত্যাকে 
জাতীয় সাহিত্যরূপে পরিণন্ত করিবার জন্যই 
খান হইয়াছে, তন্মধ্যে ৮ বায় দীনবন্ধু মিত্র | যেন এই শতাব্দীর অত্যুদয় হইয়াছিল। শত 
বাহাছ্রর, ৮ রায় বঙ্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় ; বৎসর,কোন দেশের জাতীয় ভাষার গঠন 

বাহাছুর, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু | এবং সংস্কারের পক্ষে কিছুই নয়) কিন্ত 
নবীনচন্দ্র দেন, ৬ রাজকৃব্ মুখোপাধায়, র দেখিতেছি, এই এক শত বৎসরের মধ্যে 
পণ্ডিত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী, ৮ রাজকুষ্ণ রায়, [বাঙ্গান। ভাষার এত উন্নতি হইয়াছে যে, 
বাবু রমেশচন্ত্র দত্ত, বাবু রজনীকান্ত | ইহাকে এখন একটা ভাষা বলিতে, পাশ্চাত্য 
গুপ্ত, বাবু ক্ষীরোদচন্ত্র রা চৌধুরী, বাবু শিক্ষাতিমানী লোকেরাও কুষ্ঠিত হন না। 
যোগেন্দ্রনাঁথ বিদ্যাভূষণ, বাবু কালীপ্রসন্ন ৷ বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশ কি কম সৌভাগ্য- 
ঘোঁষ এবং বাবু চন্দ্রনাথ বন্ধ প্রভৃতির নামই ূ শালী যে, এক শত বৎসরের মধ্যে শত শত 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বণ্তমান সময়ে বঙ্গ- | প্রতিভাশালী লোকের অভ্যুথান হইয়াছে ? 
প্রদেশে অসংখ্য কৃতী লেখক অত্যুখিত হইর! | ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের আরো কত 
বাঙ্গাল! ভাষার গৌরব বুদ্ধি করিতেছেন । | কি উন্নতি রা সে বিষয়ের আলোচনায় 
ইহাদের সকলের বিষগ্বই পাঠকগণ অন্লাধিক : প্রবৃত্ত হইব না। প্রাচীন ভারত যখন 
পরিমাণে জ্ঞাত আছেন এবং আমরা ৯২৮৪ আমাদের দ্বারা রিনি অভিহিত 
ও ১২৮৫ আলের নবাভারতে তাহা বিশেষ- ূ হইয়াছিল, তখন কত লোক ঠা বিজ্রপ 
রূপে উল্লেখ করিয়াছি । স্থৃতরাঁং সে সকল | করিয়াছিলেন, সেই ভারতকে যখন কটন 
সম্বন্ধে কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। | সাহেব নব্যভারত বলিলেন, তখন সকলে 








১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্ষের ২৬ শে জুন,১৭৬০ শকে নির্বাক। একশত বৎসরের মধ্যে ইংরাজ 
ক।টালপাঁড়ার বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । ইনি। গবর্ণমেণ্ট এদেশে আপনাদের সিংহাসন 


বর্তমান যুগের বাঙ্গালা ভাষার প্রধান সংস্কা- 
রক । অন্যতর সংস্কারক মহীজ্সা কেশবচন্দ্র 
সেন । ইনি ১৮৩৮ শ্রীষ্ঠাবৰের ১৯ শে নবেম্বর 
জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিম বাবু, কেশব বাবুর 
করেক মাসের বড়। কেশব বাবু, ১৮৮৪ খ্রীঃ, 
জানুয়ারি ম'সে বহুমূত্র রোগে স্বর্গারোহণ 
করেন। মহাত্মা বঞ্চিমচন্ত্রও বহুমুত্র রোগে বি- 
গত ১৩০০, ২৬ শে চৈত্র, রবিবার ৩--২৫ 


মিনিটের সময় স্বর্গীরোহণ করিয়াছেন। ভ্রয়ো- 


দশ শতাবীর প্রথম ভাগে রামমোহন, মধ্য- 
ভাগে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, শেষ ভাগে 
মধুসূদন, বন্ধিমচন্দ্র ও কেশবচন্ত্র। এক কথায় 


বলিতে গেলে ত্রয়োদশ শতাব্দী ব্যাপিক্া রাম- 


বদ্ধমূল করিয়াছেন। সেই সঙ্গে ভারতের 
অসংখ্য জাতিকে শিক্ষা ও শ্বাধীনতার 
আস্বাদন দিয়া, গবর্ণমেণ্ট এখন জাতীয় 
মহাসনিতি-গঠন-যুগ আঁনয়নের কারণ 
হইয়াছেন । জাতীয় মহাঁসমিতি ভ্রয়োদশ 
শতাব্ীর প্রজানীতি সম্বন্ধে প্রধান ঘটন1। 
ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। রামমোহন 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক ; জ্ুতরাং ইহার 
মূলেও রাঁমমোহন। সিপাহি বিদ্রোহের কলঙ্ক 
ভারতবাপীর অঙ্গ হইতে প্রক্ষালিত হই- 
মাছে, এখন ভারতবাসী শিক্ষিত, সুসভ্য, 
দেশহিতৈষী, পরছুঃখ-কাতর-_স্বদেশপ্রে- 
মিক, ইংরাজের অন্ুগত। এই একশত 





অভ্যুত্থান হইয়াছে, সংখ্যা নাই। নে সকল 
কথা ইতিহাস-লেখক স্বর্ণাক্ষরে লিখন। 
আমরা! বলিতে চাই, দেশের উন্নতির মূল, 
ধর্ম ও জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন । ত্রয়ো- 
দশ শতাব্দী এই ছুই বিষয়ে বঙ্গদেশে যে 
স্বর্গীয় ছবি আঁকিয়াছে, কালে এই 
ছবি যে ভারতে ব্যাপ্ত হইবে এবং তাহা 
দেখিয়া! যে জগৎ আকুষ্ট হইবে, বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাই । সাঁহসপুর্বক লিখিতে পারি, 
কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন রায়ের 
প্রবর্তিত কার্য অতি স্ুন্দররূপে সমাধা 
করিয়া গিরাঁছেন। বলিতে পারি, কেশব- 
চক্রের বক্তুূতা সকল এবং বঙ্কিমচন্ত্রের 
উপন্যাস সকল, ধর্তত্ব ও কৃষ্ণচরিত যে 
কোন দেশের যে কোঁন সাহিত্যের সহিত 
সমকক্ষতা করিতে সমর্থ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
মহাউিষায় এক মহাত্সা ভারতের এক 
কোণে দড়াইঘা যে ভেরী নিনাদিত 
করিয়াছিলেন, সমগ্র ত্রয়োদশ শতাব্দী 
ব্যাপিয়া তাহারই আন্দোলন চলিয়াছে। 
বাঙ্গালার ত্রয়োদশ শতাব্দী, ইংলগ্ের 
যোড়শ ও জঅপ্তদশ শতাব্দী । ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর প্রধান ও প্রথম কার্য একেশ্বর- 
বাদের প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালা! ভাষার স্থাষ্টি। 
'আর যে সকল ঘটন! ঘটিয়াছে, তাহা অবা- 
স্তরিক। জাতীয় উন্নতির সহিত তাহার মন্বন্ধ 
বড় অধিক নয় বলিয়া তাহার উল্লেখ 
করিলাম না। এরূপ শতাব্দী আর কখনও 
বঙ্গদেশের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না, জানি 
না। আর কখনও ঘটিবে কি না, তাহাঁও 
জানি না। বঙ্গ প্রদেশে বর্তমান সময়ে 
যে সকল মহাত্মা জীবিত আছেন এবং গত 
শতীকবীতে যে সকল ম্হাত জীবন বিসঙ্জন 


1 দ্বাদশ খণ্ড) গ্রথম সংখ্য1 | 


করিয়াছেন)যে কোন দেশ এই সকল মহ্বাত্ার 
ছারা অমর হইতে পাঁর়ে। ভারত অতি 
সৌভাগ্যশাঁলী, এই শতাবীতেই রামমোহন, 
দয়াননা সরদ্বতী, কেশবচন্ত্র, রামকৃঞ্চ পরম 
হংস ও ত্রেলঙ্গ স্বামীর উদয় ও তিরোধান । 
ভারত সৌভাগ্যশালী, এই শতা্দীতে শৃ- 
নাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্র উৎকৃষ্ট 
বিচারক এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র অসামান্ত 
প্রত্বতত্ববিৎ। বঙ্গ সৌভাগ্যশালী যে, এই 
শতাঁকীতেই দয়ার সাগর মহাজ্সা বিদ্যা- 
সাগর, মহামতি তারকচন্দ্র প্রামাণিক 
এবং দীনজনশী শ্রীশ্রীমতী মহা- 
রাণী স্বর্ণময়ীর আবির্ভীব। ত্রয়োদশ 
শতাব্দী ভারতের চিরস্মরণীয় ; এই শতাব্দী- 
তেই সন্তান বিসর্জন নিবারিত হইয়াছে, 
স্তীদাহ উঠিয়া গিয়াছে, বিধবা-বিবাহ- 
আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কোম্পানীর রাজ্য 
মহারাণীর হাতে গিয়াছে এবং তিনি জাতি- 
নির্বিশেষে নিরপেক্ষ ভাবে ভারত শাসন করি- 
বেন, এই কথা ঘোষিত হইয়াছে । এই 
শতাব্দীতেই স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত ও মুদ্রা- 
যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত "হইয়াছে, ভারত 
রেল এবং তাড়িত্তারে বেষ্টিত হইয়াছে । 
এই শতাব্দীতেই জাতীয় মহাসমিতির 
অভ্যুদয় । আমরা কখনও এ শতাব্দীর 
কথা ভুলিব না। ভুলি না, মহাত্মা- 
দিগের আবির্ভাবের কথা_ আর ভুলিব 
না! মহাজআ্নীদের তিরোধানের কথা । 
রামমোহন গিয়াছেন, কেশব গিয়াছেন, 
রামকুঞ্ণ গিয়াছেন, দয়ানন্দ ও ত্রেলঙ্গ স্বামী 
গিয়াছেন, কষ্চদাস গিয়াছেন, মাইকেল 
গিয়াছেন, বিদ্যাসাগর গিয়াছেন; আর 


সেদিন আমাদের বাঙ্গালা দেশের অদ্ধিতীয় 
প্রতিভার খনি, সাহিত্য. জগতের রাজা বঙ্কিম 





টিটি 
চত্্র গিয়াছেন। ২৬শে 
নিমতলার শ্মশানে যে অমূল্য দেহ ভম্মীভূত 
হইতে দেখিয়াছি, তাহা আর জীবনে ভুলিব 
না । ভাবিলে প্রীণ অস্থির হয়, চক্ষু হইতে 
অবিরল ধারায় বারি বর্ষিত হত্ব--এই 
শতাব্দীর কিইবা সক্জানে ভুলিতে পারি ? 
দ্লিপের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার 
ভূলিতে পারি না, ১২৮৩ সালের বঙ্গের 
জলপ্লাবন ভুলিতে পারি না, বোস্ধে 
মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ ভুলিতে পারি না, দিল্লির 
রাঁজস্য় যজ্ঞ ভূলিতে পারি না, গুই কুমারের 
সিংহাপন চ্যুতি ভুলিতে পারি না, মণিপুরের 
হত্যাকাণ্ড ভূলিতে পারি না, ভীষণ সিপাহি 
যুদ্ধও ভুলিতে পারি না। ত্রয়োদশ শতাব্দী 
ভারতের বুকের রক্ত দিয়া রচিত। ইহার 
কিছুই ভূলিবার নয়। তবে যাও, বড় সাধের 
ত্রয়োদশ শতাবি, তুমি কালের অনন্তগর্তে 
বিলীন হও) কিন্তু, তুমি বলিয়া যাও, 
ভারতের ভাগ্যে ভবিষ্যতে কি আছে । 
যে সকল অমূল্যরত্র তোমার গর্তে ভুবি- 
য়াছে, আব কি তাহা পাইব ? তাহারা যে 
সকল রক্তবিন্দু পাত করিয়া গিয়াছেন, 
বলে যাও, তাহা হইতে পরশ্রীকাঁতর, 
পর-পদ দলিত স্বার্থপর ভারতবর্ধীয় জাতির 


মে ১৩১১১৩১৩১৬ 


১৯ | 


। 
৮ ২ ০০ এনরিকে) কা কট 


ম্ নিঃচ্যর্থ 
দেশহিতৈষী দলের উত্তব হইবে কি না? 
বলে যাও, তোমার কোলের ধন একে- 
শ্বরবাদ এবং বাঙ্গাল! ভাষা স্থায়ী হইবে-_ 
উন্নতিলাঁভ করিবে, না, তোমার সহিত--- 
রামমোহন ও কেশবের সহিত- বিদ্যাসাগর 
ও বঙ্কিমের সহিত ডুবিবে? তুমি সবে 
মাত্র কাল গিয়াছ--আজ তুমি কত দূর? 
ক্ষণেক দাঁড়াও, ছু”টা কথা বল। অমূল্য 
বস্কিম-রত্ব লইয়া তুমি উল্লাসে ছুটিলে, আর 
একটী,কথাও বলিবে না? হা কাল, হ! 
নহাঁকাল, তোমার বিচিত্র লীলা ! বুঝিয়াছি, 
ডুমি দড়াইবে না, তুমি কথা শুনিবে না 3 
উত্তর দিবে না_এ দেশ জাগিবে কি 
ডুবিবে। আমরা সময়ের দাস, তোমান্ধ 
কথা ভাবি আর আনন্দিত হই, ভাবি; 
আর অশ্রুতে সিক্ত হই এ দেশের, 
ভাগ্যে চতুদ্দশ শতাব্দীতে হইবে কি ?-- 
স্বাধীনতার রাজ্য বহুদূর; বিশুদ্ধ চরিত্রের রাজ্য 
বহুদূর। ধর্ম ও ভাষার উৎকর্ষ সাধন কে 
করিবে যে, চতুদ্দিকে জয় জয়কাঁর হইবে ? 
বুঝি বা আমরা মরণের কোলেই পড়িয়া 
রহিলাম । হা কাল, হা মহাকাল !! 
১লা বৈশাখ, ১৩০১ । 








নবশতাব্দীতে নব্যভারত। 


গত শত অব্দ) ভেবে দেখ মনে 
কি স্থখের দিন চলিয়া যায়, 

পাতাটি নড়ে না, পাঁখীটি উড়ে না, 
কাঁটাটি ফুটে না কাহার পায়। 

বিমল উধার তরল কিরণ, 
নবীন জোছনা শীতল ভাঁতি) 


স্থখাতপ সেবি গত দিন মান 
স্থথের স্বপনে পোহাক্ব রাতি। 

গত শত অব, ভারত-কাননে 
শত বসস্তের সুধা! বর্ষণ» 

সঞ্তীবন গুণে তাহার, কেমনে 
সর্বন্ধ ফুটেছে নবীন জীবন । . 





২০ নব্যভারত | দশ খত, প্রথম সংখ্যা 

ধরমে, শিক্ষার, করমে, দীক্ষায়, সে মহা! মহিম পরম পুস্তক» 
কোথায় না নব জীবন-ভাস ? কৃত্রিম শান্ত্রেতে ঢাকে কি আর? 

'আশার হরষে, প্রফুল্প-মানসে, | রমেশ প্রসাদে জন সাধারণে 
ফুটে নাই কার মধুর হাস ? পাইয়াছে তাহে সমাধিকার | 

গত শত অব্দ বৃটিস শাসনে, ! ধরম জগত ললাট ফলকে, 
বাঘে মেষে খায় একত্রে জল, প্রকৃতি মূলক অহে। কি ধর্ম! 

ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, রাজা ও কাঙালে, ; ফুটিতেছে ক্রমে নবীন আলোকে, 
একই বিধির ভূগিছে ফল! তের শত অবে যাহার জন্ম । 

হাপসিছে অরণ্য, শস্তের কনকে, ; দিনে দিনে বেদ- জ্ঞানের উদয়, 
দরিদ্রের গৃহে দ্রবিণোদয় হতেছে যেতেছে সরিয়৷ কলি, 

গর্ধিত মস্তক, খর্বিত হয়েছে, : বর্ণের প্রাধান্ত পুরাঁণ পিশাচ, 
থসিছে তাহার ইষ্টকালয় ! সত্যালোক হেরি মরিছে জলি ! 

মহাকুদ্র রূপে, রেলের সহায়ে, : যাও তবে যাঁও, রত্ব প্রসবিনি” 
হাসি হাসি শ্রম লভিছে ফল? তেরশ শতাব্দী সরিয়! যাও, 

বংশের মর্যাদা বৃদ্ধা পেচকিনী, , আস্মক এক্ষণে, তোমার ভগিনী, 
দেখিয়া বর্ষিছে নয়ন জল ! কি জানি সে আনে দেখিতে দাও । 

গত শত বর্ষ সমাজ কলঙ্ক, : শাস্তির গরভে যে মধুর দ্রোহ 
কি কালী মেখেছে হিন্দুর মুখে ! জন্মে, তার মদে মেতেছে জন; 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বসতি-ভিটায়, । পারিবে কি তব অন্ভজা ভগিনী, 
বাস করে চাই (১) চামার স্থুখে ! তুষিতে পুধষিতে তাহার মন? 

যেখানে ত্রিতলে বসিয়া দান্তিক, : জনতা-সাগরে, উঠিবে তরঙ্গ, 
নিয়ত হানিত ঘ্বণার বাণ, ছুটিবে লক্তিয়া পাহাড় গিরি, 

সেখানে এখন নাগর ধান্ুক (২) | বর্ণের গৌরব বংশের মর্যাদা 
পত্রী পুত্রী মহ গাহিছে গান ! আছাড়ে আছাঁড়ে ফেলিবে ছি'ড়ি ! 

কুলীন সধবে ! বালিক1 বিধবে ! | বঙ্গেতে বোদ্বেতে, মাদ্রাজে পঞ্জাবে» 
ফলেছে তোদের অভিসম্পাত, হিমালক্স পাদে কুমারী দেশে, 

জন গণনায়, স্পষ্ট দেখা যায়, ; তরঙ্গ উপর, ছুটিবে তরঙ্গ” 
উচ্চ হিন্দু বংশ হতেছে পাত! মানবের সত্ব রোধিবে কে সে? 

গত শত অব্দ শাস্ত্রের প্রকাশে, ; নিম্ন উচ্চ হিন্দু, হিন্দু মুনলমান, 
কি আশ! বিকাঁশ করেছে হায়, পার্সী ও খ্রীষ্টান মিশিয়! যাবে, 

ব্রা্ণ কুমার মিথ্যা ব্যবসায়ী, | সাম্য মন্ত্র বলে, বর্ণ ভেদ ভুলি, 
শ্বপচেতে বেদ পড়িতে চায় এ উহার অন্ন স্বেচ্ছায় খাবে ! 

(১) চাই অতি অন্প্শ্ত হীন জাতি। উপাসনা থাকে থাকুক পৃথক্‌, 
(২) নাগর ও ধানুক এছুই তি অন্পৃণ্ঠ। আহার ব্যভার বিবাঁহ আর, 


বৈশাখ, ১৩০১।]  বিয়োগ। রর 
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একতার বলে মিশ্রিত হইয়া, | হেন দৃশ্ত লয়ে, তব ভগিনীকে, 
সমাজ হইবে এক আকার! সত্বর সত্বর আসিতে দাও । 

মানবের শ্বত্বঃ লভিবে মানব, ; হে নব শতাবি, এস তবে তুমি, 
থাকিবে না কেহ অস্পৃশ্য দ্বণ্য, পুরাণ কোরাণ করি সংঘত। 

হৃত বুদ্ধি হিন্দু, যারে বলে পাপ, | বর্ভেদ হীন আদি-বেদ-মতে, 
তাহাই তখন হইবে পুণ্য ! উদ্ভাসিত হ'ক নব্যভারত ! 

যাও তবে যাও, রতু-প্রসবিনি ! 
তেরশ” শতাব্দী সরিয়া যাঁও, 

-_ ৩৯৯৬৪ 


বিয়োগ । 
( এরাজকুঞ্চ রায়ের উদ্দেশে ) 
মন যেন বরষাঁর আধার আকাশ আজ, তাজন্ম-আবদ্ধ শ্বাস ছাঁড়িয়া বাঁচিলে আজ, 
মলিন মেঘের ভারে নত; কেটে গেল যাতনা-শৃঙ্খল 7 
অনির্দিষ্ট কি আশায় কোথায় চলেছে প্রীণ, । গে বড় আনন্দ, বড় মঙ্গলের কথা, সখা 
ভাঁবহীন অভাবে বিব্রত | তার তরে চক্ষে নহে জল। 
সন্ধ্যায় নদীর কুলে, শ্বশানের বটমূলে, | ছিল এক কারাগার, খেতে শুতে একাঁধার, 
বসে আছি শ্রান্ত আখি নিদ্রার প্ররাপী-. ; এতটা সময় ধরি বাড়িল মিত্রতা_ 


শ্রীমধুস্থদন সরকার । 


স্বপ্নে ভাসিতেছে প্রাণে বিরহের বাশী । সহসা চলিয়া! গেলে না কহিলে কথা? 
কালের জলতরঙ্গে চলে গেল প্রিয়জন, পাশেতে পড়িয়া তব শৃন্ত স্থান, নিরখিয়া 
ফিরিলাম কোথায় ভাপায়ে ; নয়নাশ্র নিবারিতে নারি) 
সারানিশি স্ুখন্বপ্ন ছিল যে নয়নে, কোথা | ফুরালে দিনের শ্রম সন্ধ্যায় একত্র হই, 
উবে গেল ঘুম সে ভাঙ্গায়ে। তুমি কোথা ? চক্ষে বহে বারি। 
পরিত্যক্ত পরস্পর (বুকে পাষাণের স্তর) । কারাবাস সুখ নয়, সতত বেদনাময়), 
মিলিয়াছি-__এক চিন্ত। সকলের প্রাণে__ দুঃখের সথীত্ব বড় মরম-পরশী-- 


এর মাঝে কে কবে বাঁপলায় কে জানে । ; ভেঙ্গে গেছে তাহা, তাঁই এ অশ্রু বরষি। 
চির গোধুলির রাজো করেছি বসতি মোরা, : ছিল লঘুপাঁপ তাই এত অল্প-ভোগী, তাই 


নাহি আলো! বাুর প্রবেশ, অল্পে অল্পে ফুরাল যাতনা ) 
সুষ্য চন্দ্র নয়নের নেশার খেয়াল, ঘোর- ফিরে গেলে দেশ, আজি মুক্ত-হস্ত-পদপ্রাণে 
শ্বীসরোধী স্তম্ভিত প্রদেশ। শত সুখ সহত্র কামনা । 
বিষাদ-শীতের ত্রাস, আহা উন্থ বার মাঁস, ; অভ্যাসে ভুলিয়া থাকি, পরে আপনার ডাঁকি, 
নেত্র জল নীহাঁরের অশ্রান্ত পতনে মাঝে থেকে একজন চলে গেলে, আসে 


নিয়ত পঞ্চিল পথ ছর্গম ভ্রমণে । . দেশের ঘরের কথা! মনে, আখি ভাসে । 


বে 





বিপরীত গিয়াছ যেথায়, 
জীবন্রে মন্দীকিনী বহিছে অনস্ত অঙ্গে, 
ডোব ভাস জুড়াও তথায়। 
গ্রাণ-ভেদী হাহাকার, নাহি সেথা! অনিবার, 
পরিপূর্ণ স্বপ্নময় সঙ্গীতে মহান্‌ 
সস্তোষের সুখকর জীবন-প্রয়াণ। 


জল কি 


নব্যন্ভাঘত | [ দ্বাদশ খণ্ড, প্রথয সংখ্যণ । 


এট] যাতনার, এটা মরণের দেশ, _-সেথা স্ুশীতল চন্ত্রালোকে মন্নার-নিকুপ্জ-গৃছে 





তারাগণ-বেষ্টিতবসিয়। ; 


বসস্তঃজদিতেছে ফুল, মেঘের মুকুট আনে 
ইন্দ্র-ধনু-মণ্ডল ভাঙ্গিয়া। 
অগ্সরে তুলিছে তান, দেবের “জয়োহস্ত্” দান 
স্থথের কিরণ তব নয়নে ফুটিয়া__ 
মোর! ভাবিত্েছি সেকি মোহিনীর দেশ, 
যাঁয় যে সে চায়ন৷ ফিরিয়া । 
শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 





বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


এই শতাবীতে বঙ্গদেশে অনেক জন 
বিখ্যাত লেখক আবিভ্তি হইয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে দুইজন প্রধান ও শ্রেষ্ঠ,_ 
পদ্ঘে মধুহ্দন, গছ বঙ্কিমচন্দ্র । 

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অপাঁমান্ত প্রতিভা ও 
ধীশক্তির কথা আজ লিখিতেছি না) ধঙ্গ- 
সাহিত্য ও বঙ্ছদেশকে তিনি যেরূপ সমুন্নত 


করিয়া গিয়াছেন, সে কথা লিখিতেছি না)! 


বঙ্গবাসীকে যে মহৎ শিক্ষা, উদ্যম ও গৌর্ব 
দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা লিখি- 
তেছি নাঁ। যিনি বঙ্কিমবাবুর জীবনী লিখি- 
বেন, তিনি এ সমস্ত কথার আলোচনা করি- 
বেন, গত ৩০ বৎসরের বঙ্গ সাহিত্যের ইতি- 
হাস বহ্কিম-ময়,। তাহা তিনি প্রকটিত 
করিবেন। 

৩০ বৎসর পুর্বে বঙ্গসাহিত্য কি ছিল? 
খাতনাম। ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার বঙ্গীয় 
গদ্য স্ঙ্টি করেন, কিন্ত সীতার বনবাস ও 
চারুপাঠ বিস্ভালয়ে পঠিত হইত, আমাদের 
মেয়েরা পাঠ করিত,_শিক্ষিত যুবকের 
জীবন ও.চেষ্টা, উদ্ধম ও স্পর্ধা এ পুস্তকের 
দ্বারা. কতদূর গঠিত ও প্রতিফলিত হুইত? 
ঈশ্বর গুপ্ধ ও মদনমোহনের কবিতা সরল 


ও সুমিষ্ট, কিন্তু জাতীয় জীবন ও জাতীয় 
উদ্যম, আশা, ও উৎসাহ সে কাব্যে 
কতদুর প্রতিফলিত হইত ? 

৩০ বৎসর হইল ছূর্দেশনন্দিনী প্রচারিত 
হইল! তাহার পর কপালকুগুলা, বিষবৃক্ষ, ' 
আনন্দমমঠ, দেবীচৌধুরাঁণী, বঙ্গদর্শনের 
প্রবন্ধাবলী, প্রচারের প্রবন্ধাবলী, ধর্্মতত্ব, 
কৃষ্ণচরিত্র আর কত নাম করিব? 
তীত্রগামী পর্কঠনদীর হ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 
প্রতিভা ৩০ বৎসর পর্যন্ত বজ্নাদে বহিয়াছে, 
_বঙ্গবাসীদিগের হৃদয় উত্তেজিত করিয়াছে, 
জাতীয় জীবন চেষ্টা, জাতীয় ভাব ও কল্পন। 
ও ধর্মপিপাসা প্রতিফলিত করিয়াছে, 
জাতীয় শরীর গঠিত ও বলিষ্ঠ করিয়াছে! 
অগ্য আমরা বঙ্ষগসাহিত্যের স্পদ্ধী করি, যে 
সেটা বস্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও জীবন-ব্যাপিনী 
চেষ্টার ফল ! 

কিন্ত এ সমস্ত কথা লিখিবার সময় 
এখনও হয় নাই। এ কথ! আজ আমি 
লিখিতেছি না। বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন আমার 
মাননীদ্ক বন্ধু ছিলেন,__বন্ধু সম্বন্ধে ছুই একটা 
কথা লিখিতেছি। 

যখন আমার ১০।১২ বতসর মাত্র বয়স 
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ছিল, তখন আমার পিতা এবং বঙ্কিমবাধু 
একত্র খুলনায় কাজ করিতেন, উভয়েই 
ডেপুটা কলেক্টর ছিলেন, উভয়ের মধ্যে 
অতিশয় স্নেহ ছিল। আমার পিতার রাজ- 
কাঁধ্য হইতে অবসর লইবার সময় হইয়া 
আসিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্ষ্যে তখন 
প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র, স্থৃতরাৎ বস্কিমবাবু 
আমার পিতাকে যত্পরোনাস্তি সম্মান করি- 
তেন, এবং তাহার খধিতুল্য আদর্শ চরিত্র 
লক্ষ্য করিয়া বড় ভাল বাসিতেন। তখন 
একবার বস্কিমবাবু কলিকাতায় আইসেন, 
আমাদের বাঁটাতে আমার পিতার সহিত 
একত্র আহার করেন,_-সেই আমি বঙ্কিম 
বাবুকে প্রথম দেখিলাম ! আমি তখন ১০।১২ 
বৎসরের বালক, বঙ্ষিমবাবু আমাকে অতি- 
য় শ্লেহ করিলেন, সে স্নেহ তিনি আজী- 
বন ভুলেন নাই। 
্ীষ্টান্দে বাজকার্ধ্য উপলক্ষে 
খুলনা জেলায় আমার পিতার কাল হয়, 
বঙ্কিমচন্ত্র তখন খুলনায়, তিনি ষে রূপ বিলাপ 
করিয়া একখানি পত্র লেখেন, অদ্যাবধি সে 
কথা আমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে * * 
তাহার দশ বৎসর পরের কথ! বলি। 
সক্কমবাবু বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান যশস্বী 
লেখক হইয়াছিলেন,__ আমি বিলাত হইতে 
১৮৭৯ শ্রীঃ অন্দে প্রত্যাগত হইয়া আলিপুরে 
কাধ্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্ষিমবাবু তখন 
বঙ্গদর্শন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন! 
ভবানীপুরে একটা ছাপাখানা হইতে 
 কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় 








১৮৩৬১ 


বঙ্কিমবাবু সর্বদা যাইতেন। সেই ছাপা- 
ধানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলাবাহুল্য 


ঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে 
মাইতাম। একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টেপাধ্যায় | 


সাপ ৮ পা পাশাপাশি স্পা ওপর. ৮ পা পপ পালা 


০ 


আমাদের কথা হইল, আমি বদ্ষিমবাবুর 
উপন্তাসগুলির প্রশংসা! করিলাম, তাহা বলা 
বাহুল্য । বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 
যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও 
ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লিখ না কেন? 
আমি বিস্মিত হইলাম ! বলিলাম,--আমি 
যে বাঙ্গাল! লিখ! কিছুই জনি না! ইংরাজি 
বিস্ভালয়ে পণ্তিতকে ফাকি দেওয়াই রীতি, 
ভাল করিয়! বাঙ্গাল! শিখি নাই, কখনও 
বাঙ্গালা ব্রচনা পদ্ধতি জানি না! গস্তীর- 
স্বরে বক্কিমবাবু উত্তর করিলেন,---বচনা 
পদ্ধতি আবার কি,_তোমরা শিক্সিত যুবক, 
তোমরা যাহা! লিখিবে, তাহাই রচন1 পনি 
হইবে! তোমরাই ভাষাকে গঠিত কিনে । 
এই মহৎ কথা আমার মনে বরাবর ভাগ- 
রিত রহিল,_তাহার তিন বওসর, পর 
আমার বাঙ্গালাভাষায় প্রথম উদ্যম “বঙ্গ- 
বিজেতা” প্রকাশ করিলাম । 

তাহার ১০১৫ বত্সরের পরের কথা 
বঁল। ১৮৮৫ শ্বাঃ অব্দে যখন আমি রাজ- 
কার্ধা হইতে ছুই বৎসরের অবসর লইয়! 
কলিকাতায় আপিয়া পণ্ডিতগণের সাহায্য 
লইয়! খখ্েদ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করি-, 
লাম, তখন একটা বড় হুলস্থুল পড়িদ্না গেল। 
সে কথা অনেকেই জানেন। উন্নতমনা, 
সাহসী, উদ্ারচেতা বঙ্কিমচন্ত্র আমাকে 
সে সময়ে যেবধূপ উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, 
তাহা আমি জীবনে কখনও বিস্বৃত হইব না । 
চারিদিকে অপবাদ, তাহাতে ভ্রক্ষেপ ন৷ 
করিয়া প্রচার” নামক কাগজে বঙ্ষিমবাবু 
আমার যেন্ধপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা 
অনেকেই জানেন ! তীহাঁর উৎসাহ বাক্য 
আমি খখেদের এক খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়া আপ- 
নার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিলাম । * * 


সং সং 


২৪ 


মব্যভারত । 





তাপ ০ 


তাহার পর প্রার আর দশ বৎসর অতীত 
হইয়াছে । ইহার মব্যে আমি যখন যে 
উদ্যমে লিপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমি 
বঙ্কিমবাবুর নিকটে উত্সাহ পাইয়াছি। 
ইংরাজি ভাষান্ন আমি যে প্রাচীন ভারতের 
সভ্যতা সম্বন্ধে ইতিহাস লিখিয়াছি,সেটা দেখিয়া 
বৃন্কিমবাবু আনন্দিত হইলেন । হিন্দুশাস্ত্রে 
সার অংশ বখন খণ্ডে খণ্ডে প্রচার করিতে 
ক্ৃতসঙ্কল্প হইলাম, উদারচেতা বঙ্ষিমচন্ত্ 
আমাকে উৎসাহ দান করিলেন, সে কার্য্যে 
নিজে সহায়তা করিতে ব্রতী হইলেন ! 

বন্িমচন্ত্রের মৃত্রার পুর্বদিন আমি 
তাহাকে দ্রেখিতে গিয়ছিলাম। তিনি তখন 
প্রায় অজ্ঞান, কিন্ত আমার গলার শব্দ বুঝিতে 
পারিলেন,- আমার দিকে চাহিয়া সঙ্গেহে 


আমার সহিত কথা কহিলেন,- আমার 
একখানি ফটোগ্রাফ, চাহিলেন। সে সময়ে 
কেন আমার ফটোগ্রাফ. চাহিলেন, জানি 
না । 

তাহার পর দিন শুনিলাম, যিনি ৩০ 
বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহ্ত্য জগতে রাজ 
স্বরূপ ছিলেন,_ আজীবন আমার বন্ধু স্বক্ম্প 
ছিলেন,_তিনি আর নাঁই। বঙ্কিমচন্দ্র 
মৃত্যুতে আজি বঙ্গবাসী মাত্র আকুল, 
তাহার বন্ধুদিগের হৃদয়ের শোক প্রকাশের 
সমর এখন নহে । 

বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রতিভা ও মহত্ব সকলেই 
জানেন) তাহার হৃদয়ের সদগ্ণগুলি অগ্ 
লৌকেই বিশেষ করিয়া জানেন। 

শ্রীরমেশচন্ত্র দত্ত । 





বন্ধিমচন্দ্র | 


৯ 
সায়াহু--ছাঁবিবশে চৈত্র তের শত সন, 
এক পায় ছুই পায়, বসন্ত চণিয়। যায়, 
শ্টাম-মম্তার মেখে বন উপবন ! 
তার দে বিদায় ভোজ, মধুখায় রোজ রোজ, 
ফুলের গেলা ভরি মধুকরগণ ! 
তরুণ তমাল গাছে,কি জানি কি লিখা আছে, 
কোকিল করিছে পাঠ দে অভিনন্দন ! 
উড়ায়ে কমাল ছাতা, নুতন পল্লব পাতা, 
আনন্দ জানায় যেন নীরবে কানন ! 
বসন্ত বিদায়--কাঞ্জ, সভাপতি দ্বিজরাজ, 
্ধাকরে কনে তার শেব সম্ভাষণ ! 
সায়াহ্__ছাব্বিশে চৈত্র- তের শত সন ! 
চি 
সায়াহ-_ছাব্বিশে চৈত্র -হায় হায় হায়! 
বঙ্কিম বসস্ত-কবি আগে তার যায়! 


লইয়ে নবীন, হেম,_-অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম- 
চন্দ্রনাথ, প্রিম্নবন্ধু দীনবন্ধু রাঁয়, 
ধরে সবে হাতে হাতে, লইরা আপিলে সাথে 
পারিজাত বন থেকেশ্গ্তাম। পাপীরায় 1 
ছিন্নমাশা ছিন্নবাসা, সাজাইলে বঙ্গ ভাষা, 
শীতের শিশির মুছে মলন্ন হাওয়ায় ! 
এখনো পূরেনি তার, সময়ের অধিকার,-- 
সান্বাহ্ছ_-ছাব্বিশে চৈত্র-হায় হায় হায় ! 
বঙ্কিম ব্সন্ত-কবি আগে তার যাঁয়! 

৩ 
বাঙ্গালার মহা কবি_-ভারত-ভৃষণ, 
সাজাইলে কত সাজে কাব্য-উপবন ! 
কমল কমলমণি, পবিত্র প্রেমের খনি, 
কোনা কড়ি” দিয়ে সে যে কিনে রাখে মন 
“সতু”রে সারথি করি, আরক্ত কপোলে মর 
আপনি সমরে ধরে ফুল শরাসন ! 


সৃ্ধমুধী স্্য্যমুখী” স্বামীর স্রখেই সুখী, ূ 


স্েহে প্রেমে মূমতাঁর় কোথায় এমন ! 
কোঁমল 'কুনদের' মালা প্রীতির নৈবেগ্য বালা, 
কি সুন্দর করিয়াছে আত্ম-নিবেদন ! 
পবিষ' নহে “ধা বৃক্ষ, পরশিছে অস্তরীক্ষ, 
তারক! “হীরার” ফুলে তীখণ কিরণ, 
জগতের একধারে, সুদূর পীর পারে, 
আলে! করিয়াছে সে যে বৃহৎ বুটন ! 
কত কুলে সাঁজাইলে বঙ্গ উপবন ! 
পুজনীয় প্রিয় কবি, ফুটাইলে যে মাধবী-_ 
বিমল “বিমলা”রূপে গড় মন্দারণ ! 
হৃদয়ে লুকায়ে শূল, হাঁসে কাঁদে টাঁপাঁফুল, 
আকুল “আয়েসা” চির আনত-আনন ! 
রজনী” রজনীগন্ধা, আলো করে দিবা সন্ধ্যা, 
প্রেম-পৃর্ণিমায় তাঁর বেলফুলবন! 
ফুল দিয়ে সি'দ কাঁটে রমণী কেমন ! 

| ৪ 
বঙ্গের বসন্ত কবি-__ভারত-ভূষণ, 
কত ফুলে সাঁজাইলে ভাষা ফুলবন ! 
“লোহিণীর” সমতুল, বিধবা বকুল ফুল, 
কোন্‌ দেশে ফোটে হেন মধুমাখা মন ? 
কি শোভা পুকুর পাঁরে,গোবিন্দ তুলিলা তারে, 
ইন্দির| লভিলা মেন নিজে নারায়ণ ! 
অভিমানে উচ্ছসিতা, অপুর্ব অপরাজিতা, 
কি জন্দর “ভ্রমরের মধুর মরণ! 
না উঠিতে রাঙ্গা রবি, নির্মল সরল ছবি, 
ফুলদলে শিশিরের ধীরে পলায়ন 
কত সাজে সাজাইলে ভাঁষা ফুলবন ! 

৫ 

তুমিই আনিয়া দিলে সুষমা শ্ঠাঁমল, 
আগে ছিল রুখু রুখু, না ছিল লাবণ্টুকু, 
মরা গাঙ্গে ছুটাইলে জোয়ারের জল ! ূ 
ছইজনে চুবাচুবি, দুইজনে ডুবাড়ুবি, র 


প্রতাপ" “শৈবালে' যুদ্ধ কাপে দেবদল । 
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২ পপ পপ শা সী পাপা ০০ পি শীট 


এমন আদর্শবীর, কোথা আছে পৃথিবীর, 





পিণাকীর চেয়ে এ যে প্রতাপ? প্রৰল ! 
তুমি ফটাইলে এই অনল-কমল ! 

শু 
তুমিই সাঁজালে ভাষা শাম স্ষমায়, 
বালিকা “প্রফুল্ল” আনি, গড়াইলে দেবীরারীঁ) 
বিদ্যুতে মাখিয়! ফুল দেব-প্রতিভায় ! 
কল্পনাকালিন্দীতটে, গড়িলে আনন্দ মঠে, 
ভারত ভবিষ্য স্বর্গ সুমের ছায়া ! 
শিখালে সন্তান ধর্ম, জননীর প্রিয় কর্ম, 
মহাবীর সত্যানন্দ মহাপ্রাণতায় ! 
তুমি সাজাইলে ভাষা অন্ত শোভায়! 

৭ 

তুমি সাঁজাইলে ভাষা নাঁনা আভরণে, 
কত রঙ্গ কত রস, কমলাকাঁন্তের বশ, 
লিখিলে রহস্য কত বিজ্ঞানে দর্শনে ! 
বুঝাইলে যোগভক্তি, কৃষ্ণের অসীম শীক্ত 
দেখালে আদর্শ নর দেব নারাঁয়ণে । 
ঝেড়ে পুছে ধুলা মাটা, হিন্দুর আসল- খাঁটি, 
বঝাইলে দয়াধন্ম দেশবাসিগণে । 


। ভোমার স্বাধীন মত, শরতের বৌদ্রবৎ, 


জলিতেছে ভারতের গগনে গগনে | 
প্রতিভার দীপ্তরবি, বাঙ্গালীর মহাকবি, 
কেন অস্ত যাও আজ অগস্ত্য গমনে, 
ঢালিয়া আধার ঘন ভাষাঁফুলবনে ? 
৮ 

যাবে তুমি £ এ জগতে কে না বল যায় ? 
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাদে 

শোকে, 
পাষাণ বিদরে কারে করিতে বিদায়! 
বসন্ত বাচিয়ে থাক্‌, নিদাঘ শিশির যাক্‌, 
কুলার বাতাসে আর তৃষের ধু'য়ায় ' 
বার মাস নিতি নিতি, থাকুক পূর্ণিমা তিথি, 
চলে বাক অমা রান, ক্ষতি নাহি তায়! 





৬ মব্যভারত | [দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা । 





তুমি থাঁক, মোরা যাই, আমর! যে ভন্ম ছাই, | চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ' মন ! 
কি হবে এ কোটি কোটি রেণুকণিকায় ? | কত যুগ যুগান্তর, হৃতরত্ব রত্বাকর, 


আমর! পথের ধূলি, কর্দম কস্কর গুলি, দেবতা লুঠিয়া নিছে করিয়ে মন্থন ! 
আমরা! নীচের নীচ পড়ে থাকি পায়! পরশে কবির ছাই, ফিরিয়ে গাইবে তাই, 
বিধির অপুর্ব দানঃ দেশের গৌরব মান, | লবণান্ত জলে হবে ধা অতুলন ! 
তুমি কবি-কহিন্থুর কিরীট চুড়ায়! ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিজাত হবে পন্কে, 
মোরা যাই, তুমি থাক, সুখী কর মায় ! শুকুতি পরশে হবে মুকুতা৷ স্থজন ! 

৯ শৈবাল প্রবাল হবে, স্ুধাকর ফেন সবে, 
গভীর বসন্ত নিশি--গভীর গগন, হইবে কলপতর তৃণতরুগণ ! 


পাযষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পদ্মরাঁগ, 
অঙ্গাঁরে হইবে হীরা কৌস্তভ রতন! 


কলিকাতা--নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে 
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভর! ধন! 


হা পা পাশাপাশি পাশ শী শপ? 





পাতিয়ে অঞ্চল টেউ-_আঁধাঁরে দেখেনি সত্যই কবি কি মরে? বোঝেন! অবোধ নরে, 
কেউ-_ | কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন ! 
মহা যত্বে মন্দাঁকিনী করিছে গ্রহণ !__ আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ ! 
পাইয়। কবির ছাই, আননের সীম! নাই, শ্রীগোবিন্বচন্্র দীস। 
প্রতিভাঁ-পুজা । 
(শ্রীবন্কিমের স্বত্যু উপলক্ষে লিখিত ) 
( আঁবাহন ) (২) 
সাগরের কোলে মাথ। দিয়া, একি যোগনিদ্রা মা তোমার, 
বঙ্গমাতা ছিল ঘুমাইয়া ; এই ঘোর শ্মশান প্রান্তরে ? 
চাঁব্িদিকে চিতাঁর অনল ! ডাকিনী যোগিনী শব ভাবি, 
শকুনি-গৃধিনী-কোলাহল ! তোর পরে একি নৃত্য করে ! 
পিশাঁচেরা নাচিয়া বেড়ায়, পাশে তোর কচি কচি ছেলে, 
অট্হাসি প্রেতগণ ধায়, সাত কোটি আছে ঘুমাইয়া, 
আলে! থেলে আঁধারের গায়, তার! বুঝি চির নিদ্রাগত, 
বিভীষিকা নাঁচি পিছু ধায়। প্রাণবাধু গেছে পলাইয়! । 
নিরাশ! বসিয়া আছে যেন, কত ভৃত-পিশাচের দলে, 
শোক*পরে পাতি সিংহাঁদন ; যায় নিতে তাহাদের শব; 
হবি !__এ যে বিকট শ্বশান ! কভু ধায় গৃধিনীর পালে, 
হেথা মাঁতী কি হেতু শয়ান! করিছে কি বিকট উৎসব ! 


বৈশাখ, ১৩০১ । ] 
দর 

উঠ মা জননী-জন্মভূমি ! 

যোগনিদ্রা তাজ একবার ; 
হের মা শ্শান-চারিভিতে, 

শবপ্রা় সন্তান তোমার । 
তোঁমাঁল অমৃত পরশনে, 

পাবে দেহে চেতনা আবার ; 
€তোমার করুণা বরষণে, 

প্রাণে হবে শক্তির সঞ্চার ॥ 
নতুবা কালের আহ্বানে 

সিন্ধু উঠি মরণের সাতে, 
লবে সবে অতনের কোলে, 

বিস্বৃতি যেথায় রাজ্য পাতে । 

(৪) 
। কেন আঁজ কর আবাহন !-_ 

কে করিবে প্রতিষ্ঠা তাহার? 
সন্তানের শব হেরিবাঁরে, 

জাগরণ-ধন্ধণা মাতার । 
এবে মাতা বড় শক্তিহীন, 

কেবা শক্তি রিল হরণ-__ 
কেব। তীরে করেছে শ্রীহীন, 

আলসে আবেশে অচেতন, 
একদিন হেন আবাঁহনে, 

হ'ল তার চেতনা সঞ্চার, 
সে চৈতন্ গিয়াছে চলিয়া) 

এবে হেথা ঘোর অন্ধকার ! 


( উদ্বোধন ) 


(৫) 
সদর সাগর পার হতে, 
শক্তির প্রবাহ আষি ধীরে, 
সঞ্চারিয়া বিছ্বাতের তেজ, 
পরশিল জননীর শিরে। 


প্রতিভা-পুজা। ২ 





যোগ নিদ্রা ভাঙ্গিল মাতার, 

চাহি দেখে ভীষণ শ্বশান ! 
সপ্তকোটি শব চাবি ভিতে, 

নাহিক একটি দেহে প্রাণ 
হেরে স্থৃধু হাসে অন্ধকার ! 

অজ্ঞানের স্বপ্ন-আবরণ, 
দরে ধীরে আষিছে নাঁমিয়! 

সৃত্যু বসি পাতি সিংহাসন: 

(৬) 

উদ্ধে মাতা আকাশের পাঁনে, 

চাহিলেন আকুল পরাণে; 
করুণার জ্যোতি বাহিরিয়া, 

পশিল বিশ্বের কেক পানে । 
আকর্ষণ বলে বিশ্ব-প্রাণে, 

উঠিল কি শকতির্‌ বেলা! 
সে তরঙ্গ নামি আসি হেথা, 

প্রাণ স্রোতে খেলিল কি খেলা &. 
কমওলু করে ধাঁতা নিজে, 

আসিলেন বঙ্গমাতা স্থানে ; 
ধরম্-অমৃত-বারি দিয়া, 

প্রাণ দেন মায়ের সম্তাঁনে ॥ 

(৭) 

বলিলেন সন্বোধি মায়েরে, 

“সঙ্গরণ কর শোক ভার, 
বঙ্গ পুনঃ উঠিবে জাগিরা ) 

কাঁলমোতে ভাশিবে আবার 
যেই দিন তোর স্ুুসস্তান, 

মাতৃ-পুজ! শিখাবে সন্তানে, 
সপ্তমে ধরিয়া মহাঁতঁন, 

ভক্তি দিবে সপ্ধকোটি প্রাণে; 
সেই দিন মহা শক্তি এক, 

স্বদে তোর বহা'বে তড়িত্র ; 
তেজ ভার ছুটি দেশে দেশে, 

উদ্বোধিবে ধরার সপ্িত |” 


২৮ 







পা ০শীপিপেশপসশিপীশ 


বিশ্ব প্রাণ হইয়া ক্ষোভিত, 
যেই শক্তি করিল সঞ্চার, 

হয়ে ভিন্ন_ চৈতন্য আশ্রয়ে 
বিশ্বব্যাপি হইল প্রচার । 

সে শক্তি হইল কেন্দ্রীভূত, 
_-কেন্ত্র তিন শক্তির আঁধার, 


জ্ঞান, কন্ম্ন, চিত্ত শক্তি মিলি, 
আকর্ষণে বাধিল সংসার । 
ককণার আলোড়ন বলে, 
সেই তিন শক্তি-কেন্দ্র হ'তে, 
তিনটি আবর্ত ভিন্ন হয়ে, 
বঙ্গপানে আইল ত্বরিতে । 


( প্রতিষ্ঠা ) 
(৯) 
একটি শকতি তাঁর মাঁঝে, 
সারা বঙ্গ ঘুরিয়া বেড়ায়, 
নাহি পায় আবির্ভাব স্থান, 
এত পুণ্য নাহিক কোথায় । 
কিন্ত বঙ্গ ছাড়ি নারে যেতে, 
বঙ্গমাতা করে আবাহন ; 
বঙ্গে ভার বড় প্রয়োজন, 
জাগাইতে বঙ্গের সন্তান । 
নূতন বঙ্গের কন্ম পথ, 
করিতে যতনে উদ্ঘাটন ; 
আদর্শ ধরিয়া সম্মুখেতে, 
আহ্বানিতে বঙ্গের সন্তান । 
(১০) 
উতৎকলের উপকূলে অই-_ 
শব এক রয়েছে শায়িত, 
পার্থে চিতা হতেছে নির্মাণ, 
শবেরে করিতে ভশ্মীভূত | 
কোথা হতে যোগী একজন, 
আসি তেজে ভাতি চারি ভিত, 





মব্যভাঁরত | [ ছাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা । 


শবে প্রাণ করিল অর্পণ, 
সবে" হেব্রি হইল স্তম্ভিত ! 


নিজ তেজে পুত করি শবে, 


মন্ত্রে তারে করিল দীক্ষিত ; 
“শক্তি” তার পুণ্য আকর্ষণে, 

বংশে তার হল আবির্ভূত । 

(১১) 

মে পুরুষ বড় ভাগ্যবান, 

সেই হেন শক্তির আধার ; 
হয় মহ! পুরুষ সে জন, 

এই মহা-শ-শক্তি যাঁর, 
পূর্ণরূপে ছদে প্রতিষ্ঠিত 

ক্ষুদ্র শক্তি করি আকর্ষণ, 
পাতে এক মহা শক্তি মেলা, 

জড় করে দূরে পলায়িন। 
প্ররতিতা আসিয়া বঙ্গে অই, 

পাতিল শক্তির সিংহাসন 3 
বাঙ্গালীর দলিত পরাণে, 

শক্তি পুনঃ হল সঞ্চালন । 


( পুজা ) 
(১২) 

মাতৃপুজা যোড়শোপচারে, 

হের করে প্রতিভ। হেথায় । 
উঠিয়াছে কিবা মহাঁরোল, 

সবে ছুটি হেরিবারে ধাঁয়। 
হেথ। হের তপস্তা কঠোর, 

ভারতীর উদ্বোধন তরে? 
কি বর দিলেন তারে মাতা, 

কিবা স্থুধা লেখনী উগারে ! 
কল্পনার পুণ্য ভাগিবথী, 

বিপদ দ্রব করি আনে ॥ 
প্রকৃতি আপনি আসি তারে, 

_ সাঁজাইলা মনৌজ্ঞ ভূষণে । 
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(১৩) 
প্রতিভার স্থ্টি চমৎকার ! 
-_-হের যবনিকা-অন্তরাঁলে, 
জাঁগরণে দেখিবে স্বপন, 
কল্পনার মোহ-ইন্ত্রজালে 
দেখিবে স্বর্গের সুখ-ছবি, 
নরকের বিকট দশন ! 
দেখিবে মনোজ্ঞ চিত্রমূলে, 
পাপের কাঁলিমাআবরণ ! 
দেখিবে কোথাও স্তব্ধ হয়ে, 
ভালবাসা বিষের দাহন ! 
রূপ-তৃষা দাবানল কোথা, 
অলক্ষ্যেতে চুখিছে মরণ ! 
(১৪) 
মনুষ্য-পতঙ্গ হের কোথা, 
রূপের আগুনে ঢালে প্রাণ । 
কোথা বা বসায়ে স্বার্থ হাট, 
বিকি-কিনি করে নিজ প্রাণ ! 
বিষয়-বাঁসনা-ঝড়ে কোথা, 
উঠায়েছে হৃদয়ে তুফাঁন ; 
মরণ পেতেছে মেলা মেখা।, 
বৈরাগ্যের চাহে বলিদাঁন ! 
হের পুনঃ জলে অন্য দিকে, 
কর্তব্যের নিশানা-কিরণ! 
সেই পথে লয়ে যাঁয় ধীরে, 
নিষ্কাম-করম-অনুষ্ঠান। 
(১৫) 
অনুষ্ঠের় আছিল তাহার, 
উচ্চতর আদর্শ স্থজন, 
জীবনের আধার সাগরে, 
নাবিকের আলো নিদর্শন ; 
আঁধার জীবন সিম্ৃতল, 
দীপ্তি” কভু তীব্র বজ্র-করে, 
তুলি চিত্র- দেখাইছে পথ, 


প্রতিভা-পুজা । ২৯. 


দিশাহার! ভ্রাস্ত নাবিকেরে । 
শাস্তি দেখে কর না নির্ভর-_ 
কবে বাসনার মেঘ-কণা, 
উঠাইবে প্রলয় তুফান, 
ভেঙ্গে তরী হবে আটখান! ! 
(১৬) 
কি সাধনা কিবা সিদ্ধি তার-- 
দিব্য বেণু কে দিলা তাহারে ? 
মধুরে ধরিছে মহা তাঁন্‌, 
আকুল করেছে মোহ ভরে । 
হৃদয়ের প্রতি স্তর বেড়ি, 
কি তুফান করে আলোড়িত ;. 
কি উচ্ছাস মদিরা ঢালিয়া, 
প্রাণ মন করে পুলকিত । 
যেই নব ভাবের লহরী, 
থেলে প্রতি বেণুস্বর সনে; 
অঞ্জলি পাঁতিয়া লয়ে তারে, * 
নিবেদিছে মায়ের চরণে । 
(১৭) 
একি নৰ ধরিয়াছে তান-- 
ওই শুন বাঁশরীর স্বর ! 
পূর্ণ মনুষ্যত্ব তত্ব কথা, 
নব ধর্ম করিছে প্রচার। 
সুখ হেতু ধাইছে মানব, 
স্থুখ কোথ! পাইবে লভিতে ? 
এই ধর্ম বিনা অনুষ্ঠানে, 
স্থথআশা! বিফল জগতে; 
কর্ম কর কামনা তাজিয়া, 
চিত্ত-বৃত্তি করহ শীলন ; 
কুহকিনী উপধর্ম্ম দলে, 
স্থদুরে করিবে পলায়ন | 
(১৮) 
কভু ডাকে মধুর আহ্বানে, 
প্রচারিতে সত্য সমাচার, 


সনাতন ধর্মের আশ্রয়, 

পুর্ণ উশ মহ! অবতার । 
মনুষ্যত্ব চর্ম বিকাশ, 

আঁকাজ্জার বিশ্রামের স্থান ; 
মানবের আদর্শ চরম, 

ভক্তের আনন্দ নিকেতন । 
মথি কভূ গীতার সাগর, 

নিষ্ধাম করম-তত্ব লয়ে 
বিলাইছে বঙ্গে ঘরে ঘরে, 

কি অমিয়াকি শক্তি চালিয়ে ! 

(১৯) 


| গ্ররতিভাঁর হের বীরসাজ, 


মাত অরি করিতে দমন) 
লেখনীর তীব্র বজ্র তেজে, 

অরি দূয্নে করে পলায়ন। 
কুশিক্ষা! কুধর্মের প্রভাবে, 

কুকবির বিকৃত অস্কনে, 
ছেরি চিত্র ইষ্টদেবতার, 

হতেছে মলিন প্রতিক্ষণে। 
প্রতিভা জালিল কি অনল ! 

দগ্ধ তরে মুর্খতা-খাগব; 
করি দূর ভ্রম অন্ধকার, 

প্রচারিল ধর্ম অভিনব । 

(২০) 

প্রতিভার হস্ত প্রসারিয়া) 

কভু হের কত যত্ব করি, 
পছাইছে কলঙ্ক ভায়ের, 

বীরত্বের পশরা! বিস্তারি । 
সপ্তদশ অশ্বারোহী কথা, 

বাতুলের অলীক স্বপন-_ 
কেবল বিশ্বাসঘাতকতা, 

শুধু অন্ধ স্বার্থের ছলন। 
অন্ধ ইতিহাঁস-কক্ষ হতে, 

মার এ কলঙ্ক উপাখ্যান, 


, পুছে ফেলি অতি সযতনে, 
কভু গায় মাতৃযশ গান। 
(২১) 
শুন পুনঃ গভীর ঝঙ্কার-_- 
হৃদয়-বিদারী আর্তরব ! 
মা মা রবে জগৎ ভাঁসাঁয়, 
একি তান ধরে অভিনব ! 
মা বুঝি লুকাল সিন্ধুকোলে, 
অকৃতি সন্তান দুঃখ হেরে, 
তাই করে অদ্ভুত সাধনা, 
মাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার তরে । 
সপ্তকোটি গল! ধরি কীদে, 
ভিক্ষা যাঁচে হৃদয়ের বল; 
বুঝাইছে সন্তানের ব্রত, 
সাধে-_ ব্রত করিতে সম্ঘল। 
(২২) 
বলে--কর স্বার্থ আত্ম-ত্যাঁগ, 
পণ কর প্রাণ বলিদান, 
লহ মাতৃভক্তি মন্ত্র কাণে, 
সদা কর সে মন্ত্র সাধন । 
ত্যাগ কর পুত্র পরিবার, 
দূর কর বিষয়-বাসনা, 
যতদিন না পার করিতে, 
এই মহা ব্রত উদ্যাপন! । 
যে দিন মহিমা! বেদীপরে, 
স্বাপিবে মায়ের সিংহাসন, 
গ্রতিষ্ঠিবে দশভুজা রূপে, 
হবে তবে ব্রত উদ্যাপন । 
(২৩) 
কি অদ্ভুত মাতৃভক্তি এই, 
শিখাইলে মা-সোহাগী-ছেলে ! 
কিবা মহা পূজা! আয়োজন, 
ল”য়ে মা'র সন্তান সকলে । 


[ দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা । 


সপ সপ 
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“বলো ভর ন্ত্রবলে, 
করিল যে শক্তি আবাহন, 
কাঁল-গর্ডভে সেই শক্তি-বলে, 
বেই বীজ হইবে বপন 7-- 
অহ দূর ভবিষ্যৎ-পটে, 
বঙ্গ-ভাগ্য কর বিলোকন, 
দেখিবে সে বীজ অস্কুরিত, 
ফল তার অনন্ত জীবন! 
(২৪) 
কালের ভবিষ্ রঙ্গভূমে, 
হবে যে নাটক-অভিনয়, 
প্রতিভা দেখালে ছায়া তার, 
যোৌগবল করিয়া আশ্রয় । 
এস ভাই বঙ্গের সন্তান ! 
ওই মন্ত্র করিয়া গ্রহণ, 
করি যত্ত- সেই ভবিষ্যৎ 
করিতে নিকটে আনয়ন ! 
প্রতিভার এ মাতৃ-পুজায়, 
এস সবে করি যোগদান, 
হবে না হবে না অন্তরূপে, 
জননীর মঙ্গল সাধন । 
(২৫) 
এ অদ্ভুত প্রতিতার তরে, 
এস পাতি রত্ন সিংহাসন, 
এস ভাই সকলো মলিয়া, 
কৰি তার পুজা আঙ্লোজন। 
এ থে নর দেবতার পুজা, 
প্রতিভার বিহিত সন্মান, 
এ পুজার তরে এস সবে, 
করি “বন্দে মাতরং” গান। 
এ পুজাঁর ফলে অবহেলে, 
মাতৃভক্তি করিব অর্জন, 
বুঝিব ধর্মের গুঢ় কথা, 
.. মনুষ্যত্ব করিব সাঁধন। 


ৃ চর ) 


(২৬) 
কিন্ত এ পতিত বঙ্গে হায় ! 
মিছা হল পুজা আয়োজন? 
পরী দেখ প্রতিষ্ঠা লইয়া, 
চলিল দারুণ বিসর্জম !! 
রর সং 
কালের করাল রাহ্গ্রাসে, 
বঙ্গক্ূ্্য হবে অদর্শন, 
তাই ওই রাহুর আধারে, 
রূবি-শশী লুকাঁল বদন ! 
তাঁই শোকে প্রকৃতি অকালে, 
ঢাকেছমুখ আধার-বসনে ! 
বঙ্গমাতা অধীর হইয়া, 
চাহিল! প্রকৃতি মুখ-পাঁনে । 
(২৭) | 
জ্ঞান আর কম্ম অবতার 
মার দুটি আদরের ছেলে, 
সে দিন হরিল আপি কাল; 
মা ছিল অদ্রান শোক শেলে, 
জ্ঞান পেকে চাহিলেন মাতা 
হেরিলেন হাসে তার কোলে, 
প্রতিভার পুর্ণ অবতার, 
গেল শোঁক তারে বুকে তুলে 
এবে হেপ্সি হেন অমঙ্গল ) 
ভয়ে মাতা কাতর পরাণে, 
যে তারে ধরি হৃদিমাঝে, 
চাহিল। বিশ্বের কেন্দ্র পানে। 
(২৮) 
ঢুরিলা সে মহা কেন্দ্র মাঝে, 
উঠিয়াছে মহা আলোড়ন, 
কি এক অভাব আসি সেখ, 
মহা ঝড় করিছে স্থজন ! 


৩২ 





যেই শক্তি ছিল কেন্দরচযুত, 





যেই তেজ তাজি নিজন্থাঁন, 
মাতার কাতর আবাহনে, 

লভেছিল বায় জনম--* 
আজি ওই বিশ্ব কেজগরে, 

সে শত্তিল ভগ আত 
লইতে তাহলে হাই আস, 

কাল রূপে মহা আকষণু। 

(২৯) 

ভয়ে মাতা হইল অন্জ্ান। 

শ্রান্ত হয়ে ছিল ঘুমা ইয়া, 
মার কোলে মায়ের সন্তান; 

কোল হতে পড়িল খসিয়া। 
সে দারুণ মুহূর্ত ধরিয়া, 

কাল আসি দিল দরশন _ 
প্রতিভার জ্যোতি নিরথিয়া, 

স্তম্তিত রহিল কতক্ষণ । 
বিহ্যৎ-পুরুষ আসি পরে, 

শক্তি লয়ে করিল প্রয়াণ; 
শব-দেহ রহিল পড়িয়া, 

প্রতিভার শন্ত সিংহাসন ! 

( ৩০ ) 

বহুক্ষণ পরে বঙ্গমাতা, 

ধীরে ধীরে খুলিলা নন 
দেখে এবে শূম্ত কোল তার, 

আছে পড়ি শূন্য সিংহাসন ! 
শোক মোহ হল উদ্বেলিত, 

পুনঃ তার হরিল চেতন 
সেই মহা শোকের তরল, 

ছুটিল কীপায়ে ত্রিভূবন। 
বিশ্ববীজ শব্দ-সিন্ধু হতে, 

ধবনি এক মৃত্তিমতী হয়ে, 
যথা মাতা শোকে অচেতন, 

তথ ধীরে আসিল নানিয়ে। 


নব্যভীরত | 





[ দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখা । 





0৩১) 
শুনিলা মা সুমধুর বাণী, 
--কাঁলের অমর আশা-ভাষা __ 
“উঠ মা উঠ মা বঙ্গ রাণি! 
দূর কর দারুণ নিরাশ । 
"তোমার কাতির আবাহনে, 
হয়েছিল যে শক্তি বিকাঁশ,_.. 
“রহিবে সে শক্তি কার্যযরূপে, 
কু তার হবে না বিনাঁশ। 
“প্রতিভা নিঃসাঁড়ে মন্ত্র বলে, 
যে শক্তি করিল সঞ্চালন, 
“নব বল তাহাতে লভিয়া, 
জাঁগিবে মা তোমার সন্তান । 
(৩২) 


“তোর প্রতি হইল! সদয়, 

বিশ্বপতি বিধাতা আপনি, 
“তাই বিধি করিলা আহ্বান, 

স্বর্গে তিন জ্ঞান-আ্রোতিস্থিনী _. 
“সে গঙ্গা, যমুন1, সরস্বতী, 

পাঠাইলা তোর সন্গিধান, 
“তোরি এপ্রয়াগ ক্ষেত্রে মিশি, 

মরুভূমে ঢালিলা জীবন । 
“এবে তার! ভিন্ন পথ দিয়া, 

সাঁগরেতে হইল মিলিত।) 
“কিন্ত তোর চির অভিশাপ, 

সে পরশে হইল দূরিত।” 

(৩৩) 

নিরবিল ওই মহা বাণী ! 

বঙ্গমাতা উঠিল শুনিয়া ; 
শূন্য মনে যেন পাগলিনী, 

মা কোথায় গেলেন চলিয়া । 
শৃন্ত কোল হল সিংহাসন, 

স্তন্ধ বঙ্গ শোকের স্বপনে) 
একবার ভাঙ্গি সে স্বপন, 

চাহ অই বিশ্ব কেন্দ্র পানে ! 
নিজ কর্ম করিয়া সাধন, 

শ্রান্ত হয়ে লভিতে বিরাম, 
আনন্দে ঘুমায় মার কোঁলে-- 


ব্রদ্মকোলে হের ব্রদ্গ-ছেলে!! 


শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বঙ্গ । 


সপ স্সপিরটিসি সিজঞা হস হন পপ 


প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র । 
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ত্রযোদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের কার্ধ্যকলাগ 
বিশ্লেণ করিলে আমর! দেখিতে পাই ভাষা- 
সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার এই 
শতাব্দীর বিশেষত্ব । ইহাকে মহাআা রমেশচন্র, 
“রামনোহন-যুগ” নাম দিয়াছেন । এই শতা- ূ 
বীর সমস্ত লৌক-নাগর ছা(কিলে আমরা ৫টা 
অপাধারণ প্রতিভাশালী লোক দেখিতে পাই,-_ 
র/মমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, মাইকেল 
এবং বঙ্গিমচন্জ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রথম 
ঘটন। রামমোহনের অভ্যুত্থান ও তিরোধান, 
মধ্যের ঘটনা মাইকেল, কেশবচন্্র এবং 
/বদ্যাদাগরের অভাথান ও তিরোধান, 
আর শেষ ঘটনা- বঙ্কিমচন্ত্রের স্বর্গারোহণ। 
রামমোহন জ্ঞানবুদ্ধিত্তে, মাইকেল কবিত্বে, 
(কেশবচন্ত্র প্রত্তিভ। ও ভক্তিতে, বিদ্যাসাগর 
্েমে এবং বদ্িনচন্ত্র প্রতিভার এদেশে 
অনরত্ব লাভ করিঘ্াছেন। ত্রয়োদশ শতা- 
ব্বার ইতিহাস ই'হাঁদেরই কার্যকলাপে পুর্ণ। 
ঘরোদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ এবং বঙ্গ সাহি- 
ত্র উন্নতির মূল ই'হারাই । ধর্খ-সংস্কার, 
'ভাষা-সংস্কার, সমাজ সংস্কার, সকলই ইহা- 
দিগের দ্বার! হইয়াছে । স্তরাং ই*হারাই 
জাতীর উন্নতির মূল। ইতিহাস এবং ভাবীবংশ 
অবশ্য এ সকল কথার স্বিচাঁর করিবে । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ঘটনা বস্কিম- 
চন্দ্রের তিরোধান, একথ। ভাবিলে আমাদের 
শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু 
নিপতিত হয়, গ্রাণ শৌকে, বেদনায় আচ্ছন্ন 
হয়। কি অপরাধে, সোপাঁর বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্ম 
প্রচার ও সাহিত্যসেবার মাক্সা পরিত্যাগ করি- 
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লেন, জানি না। তিনি কথা প্রসঙ্গে এক 
দিন আমাদিগকে বলিরাছিলেন--“বঙ্গদেশে, 
কি ধর্মে, কি সমাজেঃকি দাহিত্যে ঘোরতর 
অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, যার য1 ইচ্ছা 
লিখিতেছে এবং করিতেছে, ঘোর ছুর্দিন 
উপস্থিত।” এই দুঃখেই কি মহাত্মা অসময়ে 
প্রয়াণ করিলেন ? ৩০ বৎসরাধিক কাল তিনি 
বাঞ্গাল। ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট ছিলেন, 
এবং কেশবচন্ত্রের স্বর্গীরোহণের পর হইতে 
ধ্ম-সংস্কারের তিনি অজেয় নেতা ছিলেন, 
তাহা কি তিনি জানিতেন না? তাহার 
অভাবে বঙ্গদেশ থে সম্রাটহীন এবং নেতা- 
হীন হইবে, তাহা কি তিনি বুঝিতেন না? 
তবে কেন গেলেন, কেন কীদাইলেন £ 
আকুল প্রাণে মহাশ্মশানে, মহাধ্যান-মগ্ন 
মহাযোগীকে একথা, ২৬ শে চৈত্র, রবিবার, 
জিজ্ঞাসা করিয়াছি, উত্তর পাই নাই। যখন 
দেখতে দেখিতে গ্রজ্ছলিত চিতায় মহাত্মা 
প্রতিভা-প্রদীপ্ত শরীর ভন্ম হইতে লাগিল, 
এবং সেই খ্বীনের অমূল্য পরমাণুমিশ্রিত 
গ্রতপ্ত বায়ু শরীরকে পবিত্র করিতে লাগিল, 
তখন আকাশের দিকে চাহিয়া, বিহ্বল প্রাণে 
মহাতআ্সাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাস করিয়াছি, 
দেব, কেন যাও, কোথা যাও? কিন্তু উত্তর 
পাই নাই। তখন বুঝিলাম, তিনি গিয়া- 
ছেন, আর নাই; তখন বুঝিলাম, তিনি 
বঙ্গদেশের মমতা চিরকালের জন্য ভুলিয়া- 
ছেন। হাঁ বঙ্গদেশ, হা বঙগভাষা ! ! 

এই প্রবন্ধের শিরোদেশের উদ্ধতাংশে 
মহাত্মা টজ প্লেটে সন্বন্ধে যাহা লিখিয়াঁ- 


৩৪ 


নব্যভাঁরত | 


(দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্য। । 


রানার 


ছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমর এই কথ 
বলিতে পারি। প্রক্কৃত প্রতিভার পরিচয় 
জীবন কাহিনীতে নয়,সৌন্দর্য্য গ্রহণে, পুস্তকের 
চরিত্র-স্থজনে ও কষ্টসহিষ্ুণতাঁতে। বষ্কিমচন্দ্র 
সম্বন্ধে একথা খুব খাটে । এপত্যস্ত বন্ধিমচন্দ্রের 
বাহিরের জীবন সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাঁহা! অতি সামান্য, দশ বিশ 
কথায় সমাপ্ত, কিন্ত ভিতরের জীবন অমৃতের 
উত্। তিনি তাঁহার লেখাতে, চিত্র-স্থজনে, 
কষ্টসহিষ্ণুতাতে, সৌন্দর্ধ্য-গ্রহণে এবং উদার 
' ধন্মনতে যে অপাধারণ প্রদীপ্ত প্রতিভার পরি, 
চয় দিয় গিয়াছেন, অনস্তকাঁল তাহ মানব 
মনকে অন্ধ প্রাণিত করিবে১- তাঁহ! অবিনশ্বর, 
অনন্তগর্ভ, অতুল সৌন্দর্য্যের আকর। সে 
সকল কথ! এক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ কর! 
অদাধ্য। সে চেষ্টার সময়ও এ নয়। 
আজ সংক্ষেপে তাহার অমান্থুষী শক্তির কথা 
কিছু লিখিয়! প্রবন্ধ শেষ করিব। 


১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্ধের ২৬শে জুন, ১২৪৫ সালের 
১৩ই আধাঢ়-_মহাত্মা রামমোহনরায়ের মৃত্যুর 


৫ বৎসর পরে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাটাল- 
পাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। 
তাঁহার পিতা! ডেপুটী কলেক্টুর ছিলেন । 
তাহার ষে চীরিটী সন্তান পিতৃকুল পবিত্র 
করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তন্মধ্যে তৃতীয়। ভ্রাতা 
গণের মধ্যে শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র পূর্ব্বেই 
শ্বর্গরোহণ করিষাছেন; এখন বৃহিলেন, 
কেবল পুৃর্চন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রতিভার 
রাজী, বাল্যেও সে প্রতিভার খুব পরিচয় 
পাওয়া গিযাছিল। ৫ বৎসর বয়সের সময় এক 
পিনে তিনি বর্ণমালা শেষ করিয়াছিলেন। 
১২৫২ সালে ৭বৎসর বয়সে বঙ্ধিমচন্দ, 
মেদিনীপুর ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হা । ১২৫৭ 
সালে তাহার পিতা ২৪পরগণাক়্ বদলী হইলে 


বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে প্রবেশ করেন।' 
কাটালপাড়া হইতে হুগলি পড়িতে যাইতেন। 
এই কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারলিপ পরী- 
ক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । 
এই সসয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে তাহার 
একান্তিক বাসন] হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে 
মুগ্ধবোধ, রঘু, ভরি ও মেঘদূত শেষ করেন। 
তিনি ৪ বৎসর টোলে পড়িয়াছিলেন। ১১ 
বৎসর বয়সে তাহার প্রথম বিবাহ হয় । ৮৯ 
বৎসরের পরে স্ত্রী বিয়োগ হয় । তিনি ১৯২০ 
বৎসর বয়সে কাথিতে পুনঃ বিবাহ করেন। 
তাহার দ্বিতীয় পত্বীর নাম সৃর্য্যমুখখী। যখন 
হুগলি কলেজে পড়িতেন, তখন ঈশ্বরচন্্র 
গুপ্তের “সংবাদ-প্রভাঁকর”, প্রকাশিত হইয়া 
ছিল। ইহাতে ৬ দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারক- 
নাথ অধিকারী কবিতা লিখিতেন। বস্ধিম্ 
চন্ত্র তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার 
জন্য কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। 
১৮৫৮ শ্রীষ্টাৰে কলিকাত। বিশ্ববিদ]ালয়ে 
বি-এ পরীক্ষার প্রথা প্রবন্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 
১৮ বৎসর বয়সে, এদেশে সব্বপ্রথম বি-এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । আইন অধ্যয়ন করিতে 
তাহার কলিকাতা প্রসিডেন্নি কলেজে 
আগমন, কিন্তু তাহা আর সম্যকরূপ হইল 
না। সেই সময়ের গুণগ্রাহী লেঃ গবর্ণর 
হেলিডে সাহেব তাহার পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ 
হইয়া তাহাকে ডেপুটা মাজিষ্ট্রেটের পদে 
নিধুক্ত করিলেন । শুন! যায়, কলেজে সকল 
বিষয়েই ভিনি পারদশ্শী ছিলেন। ২* 
বৎসর বয়সে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটি হইয়া 
যশোহর গমন করেন। এখানে দীনবন্ধু 
মিত্রের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 
৭ মাস পর তিনি কাথিতে এবং এক বৎসর 
পর কীঁথি হইতে খুলনায় বদলী হন। 


বৈশাখ, ১৩০১। |] 


থুলন! তখন যশোহরের একটী মহকুম! ছিল। 

লীলকর মরেল সাহেবের অত্যাচার দেশ: 
বিখ্যাত ছিল। তিনিই, এই অত্যাচার 
দমন করেন এবং কলিকাতা হইতে খুলন' 
যাওয়ার পথে যে ভীঘণ ডাকাতের দল 
পুটপাঁট কবিত, তাহা নির্দুল করেন । খুলনা 
হইতে বাকইপুর বদলি হইলেন । এই সময়ে 
বি.এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার 
কয়েক মাস পরে বহবমপুরে গমন করেন। 
বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ শক্তি দেখিয়া! গবণ- 
মেন্ট তাহাকে বাঙ্গলা দপ্তরের এসিষ্টাণ্ট 
সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত করেন। এখানে 
সেকলে সাহেবের সহিত তাহার পরিচয়। 
তাহার লহিত বনিবনাও না হওয়ায় 
পুন; ডেপুটাগিরিতে প্রত্যাবুত্ত হইয়া! আলী- 
4পুরে অবস্থিতি করেন। এখানে থাকা 
সময়ে কমিননার মনরে! সাহেবকে এক দিন 
সেলাম না করায়, তাহার প্রতিকূল আচরণে 
জাজপুরে বদলী হন। সেখানে পৌছিব 
মাত্র সংবাদ পাইলেন যে, তাহাকে হুগলীতে 
পরিবর্তিত করা হইগাছে। ভুগলীতে কয়েক 
বৎসর কাজ করিয়া আলীপুরে পুনঃ বদলী 
হন। শেষ পর্যন্ত এখানেই ছিলেন এবং 
১৮৯১ খ্রীষ্টান্দে পেন্সন লইয়। কার্য হইতে 
অবসর শ্রহণ করেন। 





বখন তিনি খুলনায় ছিলেন,তখন উপন্যাস ূ 


লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ কিশোরী 
চাদ মিত্রের [11117 71914 নামক পত্রিকায় 
1138) [101)00,5 %16৪৮ নামক উপন্যাস ইংরা- 
জিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই 
আপন ভূল বুঝিয্া ইংরাজি লেখ' পরিত্যাগ 
পূর্বক বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিলেন । 
খুলনা থাকিতেই ছূর্সেশনন্দিনী লিখিতে 
আরম্ভ করেন, বারুইপুরে থাকার সময় 


প্রতিভার অধতাঁর বঙ্ষিমচন্দ্র | 





ডিটিটিনি.........০০০পপসস 


৮ রে 
সস পাপ আসা পপ সপ পপ পে অপ 


১৮৬২ ত্রীষ্টাববে তাহ গ্রকাশ হয়। ১৮৬৭, 
খরীষ্টা্ধে কপাঁলকুগুলা এবং ১৮৭০ গ্রীষ্টাবে 
মুণালিনী প্রকাশিত করেন। ১৮৭২ শ্রী; 
১২১৯ সালে, বহরমপুর থাকার সময়ে বঙ্গ 
দর্শন গ্রচার আরম্ভ করেন। ১২৭৯ সালে 
বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা ও সাম্য) ১২৮০ সালে 
চ্জশেথর ও যুগলাঙ্গুরীয়,১২৮১ সালে রজনী, 
১২৮০৮১।৯২ সালে কমলাকান্তের দণ্চর, 
১২৮৪ সালে কুষ্ণকান্তের উইল, ১২৮৫ 
সালে ঝাজসিংহ, ১২৮৭১ ১২৮৮ ও ৮৯ সালে 
আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী প্রকাশিত হয়, 
দেবী চৌধুরাণীর ঝতকাঁংশ মাত্র বঙ্গ- 
দর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল । বঙ্গদর্শন 
উঠিয়া যাইবার পর ছুই তিন খানি পুস্তকের 
উপক্রমণিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীাঝে 
কুষ্ণচরিত্রের প্রথমাংশ প্রচারে প্রকাশিত 
হইয়া পরে পুষ্তকাকারে বাহির হয়।" ১৮৮৯ 
্ী্টান্দে সম্পূর্ণ কুষ্ণচরিত বাহির হয়। ১৮৮৭ 
্বীষ্টাব্ষে নবজীবনে ধর্তত্ব এবং ১৮৮৮ 
্রীষ্ঠাবঝে গ্রচারে গীতাধর্্ম ব্যাখ্য। প্রকাশিত 
হয়। এতদ্বাতীত বঙ্গদর্শনের গ্রবন্ধ সংগ্রহ 
করিয্] ছুই ভাগ বিধিধপ্রবন্ধ, লোকরহস্য, 
বিজ্ঞান রহসা প্রকাশিত হইয়াছে । এত- 
ছিন্ন গদ্যপদ্য নামে আর একখানি পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে । সময়ে আরো কত কি 
লেখা বাহির হইবে, কে জানে ? পঞ্চদশবর্ষ 
বয়সে তাহার “ললিত।” ও “মানস” কবিতা 
প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবুব পুত্র 
নাই। ৩টা মাত্র কন্যা জন্মিরাছিল, একটা 
কন্যার শোচনীয় মৃত্যুতে তিনি দারুণ 
মনোকষ্ট পাইয়াছিলেন ; এখন তাহার ২টা 
মাত্র কন্যা বর্তমান। জীবনের শেষ ঘব- 
স্থার গবর্ণমেণ্ট তীহাঁকে রায় বাহাছুর এবং 
সি-আই-ই উপাধিতে ভূবিত করিয়াছিলেন । 






[ দ্বাদশ খণ্ড, 88888 





গব্মেন্টের কাজ “হইতে অবমর শ্রহণ 


করার পর ভাল করিয়া বাঙ্গাল! ভাষাঁর পরি- 
চর্যা। করিবেন, আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। 
সেইরূপ কাজ আরম্ভও করিয়াছিলেন, ইন্দির! 
ও"রাজনিংহ আমূল পরিবস্তিত করিয়। কৃষ্ঃচরি- 
জ্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
গীতা-ব্যাখ্যা শেষ করিতে পারিলেই তাহার 
মহ! জীবনের মহা উদ্দেশ্য পূর্ণ হইত। কিন্ত 
তাহা বিধাতার ইচ্ছা! নয়। ভ্রাতৃবিয়োগে, 
কন্যার শোকে তাহার শরীর ভাঙ্গিয় পড়িয়া- 
ছিল,তাহার উপর দারুণ বহুমুত্র রোগ তাহার 
শরীরের রক্ত শোষণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। 
বখন কেহ কিছু জানে না, তখন তীহার 
ভিভরে ভিতরে ভয়ানক রোগের আধিপত্য 
প্রকাশ পাইতেছিল । মৃত্যুর কয়েক দিন 
পূর্ব্বে ঘুবকদিগের উচ্চ নীতি-শিক্ষা-সভায় 
বেদসন্বন্ধে তিনি যখন বক্ত ত! প্রদান করেন, 
তখন স্বপ্নেও কেহ ভাঁবে নাই, অদময়ে 
বঙ্গ প্রদেশে অশনিপতন হইবে । তিনি আত্ম 
প্রকাশে সর্বদা সংযত ছিলেন। অন্পজ্ঞানী 
বুদ্ধিহীনদিগের ন্যান্ন বাহ্য-প্রকাশ-পিপাসা 
তাহার কখনও ছিল না।* সুতরাং নিকটস্থ 
বন্ধুগণ ভিন্ন কেহই তাহার ব্যাধি-বৃদ্ধির 
সংবাদ পায় নাই । যেসময়ে বঙ্কিমচন্জ্রের 
পীড়ার কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত 


পপি স্পা শাপীশপী 


উই 


হহল, 
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পেপাল পাস 
শাপলা পাশ াপোপ্পেপাসপাপ লোপা সপপাসপিপাপপসা পাশপাশি 


২৬ চুড়ি 


তখন তাহার অস্তিমশখ্য | 
রবিবার হঠাৎ কলিকাতার রাস্তায়, অপরাহ্ণ 
চারি ঘটিকার সমব্ল প্রকাশ হইল, বঙ্কিমচন্জ 
নাঁই। সংবাদ শুনিবার একটু পরেই শুনিলাম, 
বঙ্কিমচন্দ্রের শব কর্ণওয়ালিস্ট্রাট দির] যাঁই- 
তেছে। যে অবস্থায় ছিলাম, ছুটির গেলাম। 


দেখিলাম, সঙ্গে অধিক লোক নাই। শেষে 
ক্রমে ক্রমে কিছু লোক নংগ্রহ হইল বটে, 


কিন্তু সন্ধ্যার অল্প পরেই দেখিশান, অনেক 


লোঁকই চলিয়। গিন্বাছেন। দেশের গণ্য 
মান্য লোক বড় একটা 
ক্রম ক্রমে আত্মীয় স্বজনের দানা! 
আয়োজন হইল--বন্কিমচন্জ্রের পবিত্র শরীর 
শ্মশানে শেষবার ন্নাত হইলে মুখে শেষ-অন্ন 
প্রদত্ত হইল, তারপর ধীরে ধারে চিতায় মহা 
অগ্নি জিয়া! উঠিস--মহাস্মার অসূল্য শরী১ 
নিমেষে নিমেষে ভন্মীভূত হইতে লাগিল। 
দেখিতে দেখিতে সর্দশরীর ভন্ম হইল, 
পাঁষাণবত দীড়াইঘা যেন ভেন্কি দেখিতে 
লাগিলাম। কি ভয়ানক দৃশ্য, কি মন্ম্ভেদী 
ঘটনা। এদেশের শেষ গৌরব; শেষ বীন্ডি, 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেধ আগুন, শেষ প্রাতি- 
ভার চিত] এদেশের গৌরব করি- 
বার যাহা ছিল, নিমেষের মধ্যে তাহাকে 
হারাইলাম। শেষে_-শষে বিজরাদশমীর পর 
কাদিতে কাদিতে) রে অবসন হৃদয়ে 
বিষ মনে বাড়ীতে ফিরিলাম। 

বস্কিমচন্দ্রের জীবন এই খানেই পরি- 
সমাপ্ত, কিন্ত তাহার উজ্জল প্রতিভা এখানে 
সমাপ্ত নহে। বক্ষিমচন্দ্রের লিখিত প্রতি 
শবে, প্রতি ছত্রে, প্রতি পৃষ্ঠার, প্রতি 
পুস্তকে তাহার প্রদীপ্ত প্রতিভা প্রস্ক,টিত, 
অনন্তর্ধপে, অনন্ত ভাবে, অনস্ত 
অনস্তকাঁল পণিষ্ব,ট হইবে 


ন1। 


দেখিলাম 


শেখ 


নিবিল। 


বৈশাখ, ১৩০১1 ] 


প্রতিভার 5848 বঙধিমচ্তর | 


৩৭ 





ব্যাখ্যাত হইবে। বঙ্কিমচন্ত্রের তার 
পরে চতুর্দিকে তাহার জন্য শোকের 
উচ্ছণস উঠিয়াছে, দেখিয়া! কিছু পরিতৃপ্ত 
হইতেছি বটে, কিন্ত ইহ! এই মহাত্মার 
ভমান্ষী শক্তির উপযোগী পূজা! নহে। 
[কেহ কেহ আপন আপন পথ বাচাউয়। কথ 
বলিতেছেন । কবে তাহার চরিত্রে কি 
দোষ ছিল, এই সময়ে কেহ সে দিকে 
কটাক্ষপাঁত করিতেছেন, কেহ বা, তাহাদের 
সহিত ভীঁহাঁর মতের অনৈক্য ছিল, একথা 
ঘোষণা করিয়! উদারতা প্রকাশ করিতে- 
ডেন! কেহ প্রবন্ধ অপেক্ষা উপন্যাসের, 
কেহ বা উপন্যাস অপেক্ষা ধর্ম সম্বন্ধীয় 
প্রবন্ধেরর-কেহ বা1সকল অপেক্ষা তাহার 
সমালোচন! শক্তির অধিক প্রশংসা করিতে- 
৫ছন! আঁগাঁদের দেশের সম্পাদকগণের 
মধ্যে অসাধারণ চিন্তাশীল নেশন-সম্পাদক 
লিখিয়াছেন $-- 
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বিজ্ঞ সম্পাদকের এ কথা আমরা স্বীকার 


করি না। নেশন-সম্পাদক মহাশয় বিশেষ 
কোন প্রমাণ দেন নাই। তিনি বস্কিম- 


চজ্র ধর্মসন্বন্ধীয় পুস্তক সকল পড়িয়াছেন 
বলিয়াও বোধ হয় না । আমরা ক্রমে প্রতি- 
গন্ন করিয়! দেখাইব, বঞ্কিমচন্দ্রের প্রতিভ। 
ভাষা-সংস্কারে এবং উদার ধর্মমত প্রচারেই 
অধিকতর স্কত্তি পাইয়াঁছে, তাহার অপেক্ষ! 
কালে ভাল উপন্যাসকার বা সমালোচক 
আবিভূতি হওয়! সম্ভব হইতে পারে, কিন্ত 
তাহার ন্যায় ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তাশীল পণ্ডিতের 





পি 
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অত্যু অত্যুথান হওয়! কঠিন। কেহ কেহ হু যলিতে 
ছেন যে, তিনি প্রথম উপন্তাস লেখক এবং 
বর্তমান বাঙ্গাল ভাষার স্থষ্টিকর্তী। একথা 
তিনি নিজেই অন্বীকার করিয়া গিয়াছেন। * 
আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দী সমালোচন কালে 
দেখাইয়াঁছি, বর্তমান বাঙ্গালার স্ৃষ্টিকর্ত? 
৬ প্যারী্ঠাদ মিত্র। কিন্তু তা হইলে 
কি হয়? বর্তমান ভাঁষার সৃষ্টিকর্তা যিনিই 
হউন, বর্তমান ভাষার জীবনী শক্তি কেশব- 
চন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্ত্র । এক সময়ে বাঙ্গাল! 
ভাষাকে দ্বণা। করিত না কে? এখনই বা. 
শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ঘ্বণা করে না কে? 
জাতীয় ভাষার উত্কর্ষ এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধন 
ভিন,জাতীয় উন্নতি অসম্ভব,এ কথা এদেশের 
কয়জন দ্রেশহিতৈষী মানেন? কেশবচন্্র 
এবং বঙ্ছিমচন্্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বাঙ্গাল! 
ভাষা আদরের জিনিস; বাঙ্গাল! ভাষার 
উন্নতি ভিন্ন এ পতিত জাতির উদ্ধারের অন্য 
পথনাই। তাহাদের উজ্জল প্রতিভা বাঙ্গাল! 
ভাষার চর্চায় নিয়োগ হওয়ায় ভাষার গৌরব-- 
দেশের গৌরব বদ্ধমূল হইয়াছে এবং সেই 
সঙ্গে তাহারা অনর হইরাছেন। ইংরাজিভাষায় 
কোন্‌ গ্রস্থের অভাব আছে? বিদেশীয় 
কোন্‌ লোক ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়৷ 
সেক্ষপীয়র, মিল্টন,বায়রণ,স্কট, ওনার্ডসোয়ার্থ 
প্রভৃতির সমকক্ষ হইতে পারিরাছেন £ 
হওয়! সম্ভব কি? ধাহার! ইংরাজি ভাষায় 
গ্রন্থ লিখিতে চাঁন, তাহারা মহাভ্রাস্তিতে 
নিমগ্ন । বঙ্কিম বাবু অত্যাশ্্য্য প্রতিভা- 
বলে এ কথা বাল্যেই বুঝিঘ্নাছিলেন। 
এসম্ন্বে মহা! রাজা রামমোহন রায়ের 
মহাশিক্ষ। তাহার ভিতরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, 


পাত উহপস্পসপ 





" লুক্ত রত্বোন্ধার দেখ। 





কেশবচন্দ্রের জীবন তাহাতে অনুপ্রাণিত 


হইয়াছিল। আমাদের বন্ধু বাবু ঠাঁকুরদাঁস 
মুখোপাধ্যায় তাহার “সাহিত্য-মঙ্গল” নামক 
গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
ফেশব ও বঙ্কিম উভয়ের সাহিত্য-জীবন 
উভয়ের ধন্্ম জীবনের-কারণ; অথবা! উভ- 
য়ের ধর্-জীবন সাহিত্য জীবনের কারণ। 
দেখাইয়াছেন, উভয়ের জীবনে খুব লাদৃশ্য 
দেখিতে পাওয়া! যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং 
কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 
. বাঙ্গাল। ভাষার উন্নতি ভিন্ন এদেশের উদ্ধার 
নাই, এদেশের ধর্ম জাগিবে না। এজন্যই 
উভয়ে এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন | 
কেশবচন্দ্রের “সেবকের নিবেদন,জী বনবেদ, 
ও ব্রহ্মগীতোপনিষৎ্ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম- 
তন্ব,কৃষ্চচরিত এদেশের সহজ, সতেজ ভাষার 
চরম নিদর্শন। এই জন্যই এই উভয়কে 
অসাধারণ গ্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া 
নির্দেশ করিতেছি । 
রঃ প্রতিভাশালী লোকের লক্ষণ কি? 
সর্ধ প্রথম এবং সব্ধপ্রধান লক্ষণ, তাহারা 
কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়াচলিতে পারেন না, 
কাহার৪ মতান্মরণ কর তাহাদের পক্ষে 
অসম্ভব। তাহার] সদাই এমন পথে বিচরণ 
করিতে চান, যে পথে কেহ কখনও পদ- 
নিক্ষেপ করে নাই। অথবা যে পথে অন্য 
লোকেরা অন্ধকার দেখেন, সেই পথে 
তাহার! উজ্জল আলোক দেখিতে পান। 
তাহার1 গুরু মানেন না, নেতা মানেন না, 
শাস্ত্র মানেন না, দেশাচার মানেন না। 
তীহারাই নেতা? তাহারাই শান্ত্রকার, তাহা- 
রাই গুরু । তাহারা যে কথা বলেন, পৃথিবী 
উৎকর্ণ হইর1 তাহা গ্রহণ করে এবং অন্গ- 
সরণ করে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে 


এ কথার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 
ধাহার! তাহার জীবনবেদ পড়িয়াছেন,তীহারা, 
শত্রু মিত্র সকলেই, একবাকো স্বীকার 
করিবেন, তিনি ঈশ্বরকে মানিতেন বঙিয়] 
আর কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে 
পারেন নাই। তীহার দল ভাঙ্গিয়া যখন ছিন্ন 
ভিন্ন হইলঃ তিনি ভ্রক্ষেপও করেন নাই, 
যাহা বুঝিয়াছিলেন, অটল ভাবে তাহ! 
ধরিয়াছিলেন। লোকের! আঘাত করিয়াছে, 
নিন্দা! করিয়াছে, তিনি বিধাতার আদেশ 
শিরোধার্য্য করিয়! অটল, নির্ভীক, অন্ুত্তে. 
জিত। দল বাঁধিতে চাহিলে তিনি বাধিতে 
পারিতেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন--“গুরু- 
গিরি কখনও করি নাই,কখনও ক।রব না। 
কাহাকেও আগন পথে চালাইব না। 
এক জনকে মানি বলিয়া! আর কাহাণ্ে 
মানিৰ ন1।” বর্কিমচন্্র সম্বন্ধেও সর্বথ! 
একথা খাটে। তাহার “সামা” নামক 
পুস্তকে তিনি যে সকল অমুল্য কথা সাহস 
পূর্বক বলিতে পারিরাঁছিলেন, তাহাতেই 
তাহার প্রভাতকালীন উজ্জপ্প প্রতিভার এই 
অসাধারণ লক্ষণ পরিস্ফট; আর প্রকাশ-- 
ধন্মতত্বের ছত্রে ছত্রে, পত্রে পত্রে। সমস্ত 
পুস্তক খানি তুলিয়া! দেওয়া] সম্ভব নহে) 
একটা স্থান দেখাই। 

“শিষা। অর্থাৎ ত্রাহ্গণকে আর তক্তি কর! 
হইবে ন।? 


গুরু । ঠিক তাহা নহে | যে ব্রা্গণের গুণ 
আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্খ্রেক, বিদ্বান, লিক্ষাঁম, 
লোকের শিক্ষক, তাহাকে ভক্তি করিব; বিনি তাহ! 
নহেন,ঃ তাহাকে ভক্তি করিব ন]। গতৎপরিবর্থে 
যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুপ্ত অর্থাৎ বিনি ধার্সিক। 
বিদ্বান, নিষ্ফাম,লোকের শিক্ষক, তাহাকেও ব্রাঁঙ্গণের 
মত তরি কণিব। 
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শিষা | অর্থাৎ বৈদা কেশবচন্্র সেনের ব্রাক্মণ 
শিষা; ইহা আগনি সম্মত মনে করেন ? ্‌ 

গুরু | কেন করিব ন| ? এ মহাঁজ। ব্রাহ্মণের 
শ্রেঠগুণ সকলে তভুধিত ছিলেন । তিনি সকল 





দিবি... 


[হারা ০০০০ 












প্রাঙ্গণের তক্তির যোগা পাত্র। 


শিবা । আপনার এরাপ হিন্দুয়ানিতে কোন 


ঈ্রহন্দু মত দিবে না| 
গুরু । না দিক্‌) কিন্ত ইহাই ধর্দের যথার্থ 
ছ্ুসত ৮ ধর্দমতত্ব,। ১৩২ পৃষ্ঠা । 


প্রতিভার দ্বিতীয় লক্ষণ, মতের স্থিরতা ; 


হা! কখনও পরিবন্তিত হয় না। ধাহাদের 
মিত মিনিটে মিনিটে পরিবস্তিত হয়, তাহার! 
প্রকৃত প্রতিভাশালী লোক নহেন। মহতের 
মহত্ব এই খানে, তাহারা যাহা বুঝেন, তাহ! 
'জ্রবন বিসর্জনেও পরিত্যাগ করেন না। 
অত্যাচার, নির্যাতন, উপহাস, ছুঃখ দারিদ্র্য 
সুকুই তাহাদিগকে পদস্থলিত করিতে পারে 
ম।। খ্রীষ্ট অবিচলিত, গ্যালিলিও অবিচলিত, 
[ম্যাটুদিনি অবিচলিত, রামমোহন অবিচলিত, 
কেশব অবিচলিত, বিদ্যাসাগর অবিচলিত, 







গ্লাডোষ্টোন, অবিচলিত, এবং আমাদের 
বি অবিচলিত। এক সময়ে বস্থিম- 
চন্দ্রের ভাষার নিন্দা বা উপহাস করে নাই, 
এমন লোক বিরল ছিল। বাঙ্গাল! ভাষায় 


| 





গ্রন্থ লেখ! বুদ্ধিহীনের“কাজ, সহজ বাঙ্গালা 
প্রবর্তনের চেষ্টা মুর্খের কাঁজ)--অধিকাংশ 
[শিক্ষিত লোকের এই ধাঁরণ। ছিল। বঙ্কিম. 
চন্ত্র এই কঠিন সমস্যার সময় অবিচলিত ন! 
[হইলে, বাঙ্গাল! ভাষা আজও বিকৃত হইয়া 
[থাকিত। এই অবিচলিত ভাব তাহার জীবনের 
প্রথম হইতে শেষ পর্য্য্ত গ্রদীপ্ত। এক দিকে 
প্রাচীন সংস্কারের বশবর্তী এক প্রবল দল,অপর 
| দক নবীন পাশ্চাত্য শিক্ষার অত্যুন্ন তির 








প্রতিভার অবতার বন্কিমচত্রা। 






৩৯ 





বি রর 


পরিপোষক দল, ইহার মধ্যে বীর বস্ধিমচন্দ, 
নির্ভীকচিত্তে সাম্যের উদারমত লিখিতেছেন ; 
কষ্চরিত ও গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন, 
এবং ধর্মতত্বের কঠিন মীমাংসা করিতেছেন । 
-তাহার ধর্মমত যে অক্ষুপ্ন, অবিচলিত, অপরি- 
বহিত, তাহ! তাহার সমুদ্র যাত্রা সন্বস্থীর মতে 
শেষবার পরিব্যক্ত । কেশবচন্ত্র যে আমরণ 
আপন মত পরিত্যাগ করেন নাই, সকলেই 
জানেন ) ঈশ্বর, মানব পরিবার, পরকাল, 
আদেশবাদ, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে 
বাল্যকাল হইতে মুত্যু পর্যন্ত তাহার 
এক মত ছিল । বঙ্কিমচন্দ্রেরও মত অন্ষু্। 
আমব! তাহ! দেখাইবার জন্য তাহার সমুদ্র 
যাত্রা সন্বন্বীয় মত, ১২৯৯ সালের ২৩ শ্রাবণের 
সপ্তীবনী হইতে আমুল তুলিয়াদিলাম। 





অশেষ গুণ-সম্পন্নশ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ দেব 
আঁশীর্বাদভাজনেষু 


আপনি আমাকে যে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস। 
করিয়াছেন, ধর্মমশান্ত্র ব্যবসয়ীরাই তাহার উপযুক্ত 
উত্তর দিতে সক্ষম | আমি ধর্ধশান্ত্র ব্যবসায়ী নহি 
এবং ধন্মশান্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্তত 
নহি । তবে সমুদ্র যাঁজা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপ- 
স্থিত, তৎসম্বদ্ধে দুই একটা কথা বলিবার আমার 
আগত্তি নাই। 


প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়! কোন প্রকার 
সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথব! সম্পন্ন 
কর! উচিত, আমি এমন বিশ্বান করিনা । যখন 
মৃত মহাত্স। ঈশ্বরচন্দ্র বিদানাগর মাহাশয় বহুবিবাহ 
নিবারণ জনা শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়! আন্দো- 
লন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই 
আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্যন্ত সে মত 
পরিবর্তন করার কোন কারণ অ।মি দেখি নাই। 
আমার এরূপ বিদ্েচন1 করিবার ছুইটী কারণ হাছে। 


| ৬] 
্ 
১০৫০০ পসরা পস পপী পা পপ 


প্রথম এই যে, বাঙ্গালি সমাজ শাস্ত্রের বশীভূভ 
নহে-_দেশাচার ব। লোকাচার বশীভূত । সত্য বটে 
যে, আনেক সময় লোকাচাঁর শান্্ানুষায়ী; কিন্ত 





নেক সময়ে দেখ! যায় যে, লোকাঁচর শান্ত্র-বিরুদ্ধ, 
যেখা,ন লোঁকাচার এবং শান্ত্রে বিরোধ, সেইখানে 
লেকাচারই প্রবল । 


উপরিউক্ত বিশ্বামের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ 
সর্ধজ শাস্ত্রের বিধানাঁমূসাঁরে চলিলে সামাজিক 
শঙ্গল ঘটিবে কিনা সন্দেহ । আপনারা সমুদ্রযাত্রার 
সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান ঘবারা বাহির 
করিয়া সমাজকে তদশ্ুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে 
ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্ত সকল ব্ষিয়েই কি সমাজকে 
শান্তর বিধাপাকুসারে চলিতে বলিতে সাহস 
করিবেন? ধন্দরশান্ত্রের একটা বিধি এই, ব্রাক্ষণাদি 
শোষ্ঠ বর্ণের পরিচর্ধ্যাই শৃর্ের ধর্ম । বাঙ্গলার শুড্রেরা 
কি সেই ধর্মাবলম্বী? শাস্ত্রের বাবস্থা এখানে চলে 
না । আপনারা কেহ চাঁলাইতে সাহসী হয়েন কি? 
চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি 9 হাই- 
কোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া বা নৌভীগা- 
শলী শৃ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া ধর্ম- 
শাকের গৌববার্থ দুচি ভাজা ব্রাহ্মণের পদ সেবায় 
নিথুক্ত হইপ্দেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালি 
সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্ম শাস্ত্রের কিযদংশ মানে; 
প্রয়েজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জন 
দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে অবশি- 
ষ্াংশ বিনজ্জন দিবে। এমন হ্বলে ধর্মশান্্রের 
বাবস্থা! খুজিয়াকি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস 
যে, ধর্ম নন্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি 
(91887998800 20০01 68075686107) ন। 
ঘুটলে, কেবল শস্ত্বের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই 
দিয়], দামালিক প্রথ! বিশেষ পরিবর্তন করান 
যায় না। 


আমলার প্রণীত কুধ চরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে ইহ! 
আমি সাবস্তায়ে বুঝাইয়ছি। অনি উপরে বপিরাছি 


নব্যভারত । 


পাপ এ চাপ পন লিপ পপীপসসপা পস্পাসপাপ কপি পা পিপিপি শী পপি পপ ৯৯৬০ এসপি 


চি 


[ দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। 


যে, সমাজ দেশাচারের অধীন; শান্তর অধীন নহে। 








চি 


এই দেশ।চার পরিধন্ুন জনা ধর্মসন্বদ্ধীয় এবং নীতি 
সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ানস্তুর নাই। 
এই সাধারণ উন্নতি কিয় পরিমাণে ঘটিয়াটে 
বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে ॥ এই 


উন্নতি ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্র যাত্রায় সমাজের 
কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না; কাহারও 
আপত্তি খাঁকিলেও, সে আপত্তির কোন বল 
কিন্ত যতদিন না সেই উন্নতির 
উপধুক্জ মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্র 
যাত্রা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিতে পারিবেন 


থাকিবে না। 


না। তবে ইহাই বক্তবা যে, সমুদ্র যাত্রার পক্ষে 
বাঙ্গালি সমাজ বর্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, 
তাহা এখনও আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। 
দেখিতে পাই যে, যাহার অর্থও অবস্থা সমুদ্র 


যাত্রার অনুকূল, তিনিই ইচ্ছা করিলে, ইউনোঁি 
যাইতেছেন | সমুদ্র যাত্রা শীন্নিধিদ্ধ বলিষ| 
কেহ যে সান নাই, ইহা! আম।র দৃষ্টিগোঁচরে কখনও 
আমে নাই । তবে, ইহা স্বীক।র করিতে জামি 
বাধা যে, যাহাবা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া অ,নন, 
তাহাদের সধো অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে 
বহিষ্ধত হইয়া আঁছেন | ক্ষিত্ত তাহাদের কি 
অ[মাদের সমাজের দোঁষে, তাহ! ঠিক বলা যায় 
ন|| তাহারা এদেশে আনিয়াই সাহেব সাঁজিক়া 
ইচ্ছ।পূর্বক বাঙ্গালি সমাজের বাহিরে অবশ্থিতি 
করেল । বিদেশীয় ব্যবহার দ্বাথা আপনাদিগকে 
পৃথক রাখেন । যাহারা ইউরোপ হইতে আঁদির। 
সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ অনায়াসে হিন্দু সমাজে পুনর্মিলিত হইয়াছেন । 
ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে 
ফিরিয়। আসিয়| হিন্দু নমজ-সম্মত বাবহার করিলে 


সাধারণতঃ উহার! পরিত্যক্ত হইবেন,একথ] নিশ্চিত 
করিয়। বল! যায় ন| | 
পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্র খাত হিন্দু, 


বৈশাখ, ১৩০১। ] প্রতিভার 1 মরিয়া 


& ১ 





দিগের রশ হাৌগিত কি না, তাহ! বিচার নি 
বার আগে দ্বেখিতে হয় যে, ইহা ধর্মান্থমোদিত কি 
ন|। যাহা ধর্ান্ুমেদিত, কিন্তু ধর্শান্্রবিরুদ্ধ, 
ডাহা কি ধর্ধরশান্ববিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্ধা? অনেকে 
বলিবেন যে, যাহা! ধর্শশান্ত্-সম্মত তাহাই ধর্ম, ধাহ! 
হিদুদিগের ধর্দশান্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাই অধর, একথা 
আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের 


কৃষেেক্তি এইরূপ আছে ;-- 
“ধারণাদ্বম্ধ নিতাহদ্ধন্দোধারয়তি প্রজাঃ। 


যংস্তাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধন্জ ইতি শিশ্চয়ত |” 
কর্ণ পর্ব এক্োনসপ্ততিতমোহ্ধযায়, ৫৯ শ্লে।ক। 


ধর্দ লোক সকলকে ধাঁরশ (রক্ষা!) করেন, এই 
জন্য ধর্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, 
ইছাই ধণ্ম নিশ্চিত জানিবে। 

যঙ্দি মহাঁভারতকাঁর মিধ্যা না লিখিয়। থাকেন, | 
ঘর্দি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতাঁর বলিয়া সমাজে 
শঁজত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী ন। হন, তবে যাহা লোক- 
হিতকর তাহাই ধর্মা। এই সমুদ্র যাত্রী পদ্ধতি লোক 
হিতকর কি না? হদ্দি লোৌক হিভকর হয়, তবে ইহা 
শ্মতিশান্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও, কেন পরিত্যগি করিব? 

আমি এইরপ বুঝবি, ধর্মশাপ্ত্রে যাহাই আছে, 
তাহাই হিন্দুধশ্নশ নহে, হিন্দুধন্ম অতিশয় উদার। 
স্মার্ত ধষিদিগের হাঁডে-_বিশেষতঃ আধুনিক ম্মার্ত 
রঘুনন্দন|দির হাঁতে-ইহা অতিশয় সঙ্ীর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছে। ম্মান্ত ধষিগণ হিন্দুধর্দের ল্রষ্টা নহেম, 
হিন্দুধন্দ সনাতন-__তাহাদিগের পূর্ব হইতেই আঁছে, 
অতএব সনাতন ধর্মে এবং এই ধর্দশান্ত্রে বিরোধ 
অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ শ্লেখিব, 
সেখানে সনাঙন ধশ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। 
ধর্মে এবং হিন্দ, ধর্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার 
করিতে পারি না। ধর্পের সঙ্গে হিন্দধর্পের যদি 
কোন বিরোধ খাঁকে, তবে হিন্দুধর্মের গৌরব কি? 
উহাকে সনাভন ধর্দ বলিব কেন? এরূপ বিরোধ 
নাই। সমুদ্র যাত্রা লেক-হিতকর বলিয়া ধর্মানু- 
মোদিত। স্থতরাং ধন্দশাস্তে যাহাই থাকুক, সমুদ্র 
যাত্রা হিন্দ, ধর্শীছুমৌদিত 1” 


কলিকাতা, ) আপনার একান্ত মঙ্গলাকা জী, 
২৭ জুলাই, ১৮৯২।) ্রীবন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।” 


| 


বন্কিমচন্জ্র, ১২৯১ লালের শ্রাবণ মালে 
প্রচারে ঘোষণা করিয়াছিলেন, পক্রাঙ্গধর্শ 
হিন্দুধর্মেরই শাখামাত্র এবং গশধর তর্ধচূড়া- 
মণি যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিধুক্ত, 
আমাদের মতে তাহা কখনই টিকিবে ন11% * 
আর নেই কথ! ৯২৯৯ সাঁলে পুনঃ বজ্রগস্তীর- 
শচীন গ্রন্থে এপ কথা পাই না। মহাভারতে | স্বরে ঘোষণা! করিতেছেন। এই খানেই 


বন্ধিমচন্ত্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় । 
এই পরিচস্ তাঁহার গীতার ব্যাখ্যা, তাহার 


| বেদ ব্যাখ্যায়, 1 তাহার ক্ৃঞ্চচরিত ব্যাখ্যায় 


আরো! স্প্টীক্ৃত হুইয়াছে। সে সকল কথ! 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর! সম্ভব নহে। হচ্ছ 
আছে, কেশবচন্ত্র ও বঙ্কিমচন্ত্র সম্বন্ধে অনেক 
কথা লিখিব। কিন্তু সে ইচ্ছা কখনও পূর্ণ 
হইবে কি না, বিধাতাই জানেন। এইরূপ 
উদার মত ঘোঁষণায় তাঁহাকে নির্যাতন অহ্থ 
করিতে হয় নাই, আমরা তাহা মনে করি 
না। পৃথিবীতে এমন কোন মহাপুরুষ আজ 
পর্ধ্যস্ত জন্মগ্রহণ ফরেন নাই, স্বাধীন মত 
ঘোঁধণ| করিয়। ধাহাকে নির্যাতন সহ্য 
করিতে হয় নাই। বস্কিমচন্দ্রকেও তাহা 
স্য করিতে হইয়াছে। আমর! তাহার 
কথার আভাসে এ কথাঁর পরিচয় পাঁইয়াঁছি, 
আর পরিচয় পাইয়াছি--এই ধর্মধবজী চটুল 
ব্যক্তিগণের বাক্যবাণে, নিন্দাঘোষণাঁয়। সে 
সকল কথারও বিস্তৃত আলোচনা করিতে 
চাহি না; তাহা জীবনীলেখকের কাজ। 
আদেশের মত প্রচার করিয়া কেশবচন্ত্রকে 
যেরূপ নির্যাতন ও উপহাস সহ্য করিতে 


শীট 





* প্রচার, শ্রাবণ, ১২৯১--১৫ হইতে ২১ পৃষ্ঠ! 
পর্যাস্ত দেখ । 
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হইয়াছিল, ই্হাকেও তদ্রপ সহ হথ করিতে 
হইয়াছে । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বাদীন জীব, 
প্রতিভার খনি, তিনি কখনও পদ্দ- 
স্মলিত হইবার নহেন। তিনি সমুদরযাত্র। 
সম্বন্ধে যে উদার মত ব্যক্ত করিয়াছেন, 
ইহাঁতেই তাহার গভীর ধর্মমত ব্যাথ্যাত 
হইয়াছে। 
পর্দে এব" 
স্বীক।র করিতে পারি ণা। ধন্মের সঙ্গে হিন্দুধন্মের 
যদি কোন বিপোধ খ।কে, তবে হিন্দুধন্মের গৌরব 
কি? উহাকে সনাতন ধর্শ বলিব কেন? এবরপ 
বিরোধ নাই । সমুদ্ধধাত্রা লোকহিতকর বলিয়া 
ধর্দানুমোদিত। সুতরাং ধর্দশান্ত্রে যাহাই থাকুক, 
সমুদ্রধাতরা হিন্দুধর্্ামুমোদিত।” অগ্লীবনী, ২৩শে 
আবণ, ১২৯৯। 
বর্তম।ন শতাব্দীর একজন প্রধান দার্শ- 
নিক পণ্ডিত অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতাকে 
প্রতিভার অন্তর লক্ষণ বলিয়৷ নির্দেশ 
করিয়াছেন।* এ লক্ষণ বঙ্কম বাবুতে 
প্রকৃত পরিমাণে বিগ্ধমান। কলেজের সহিত 
এ দেশের কৃতবিগ্ভগণের শিক্ষা পরিসমাপ্ত 
হয়, ইহা! এ দেশের প্রদিদ্ধ কথা। কর্দক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিয়া সাধারণতঃ এদেশের কত- 
বিগ্ভগণ তাসপাশা খেলিয়, বুথা আমোদে 
মীতিয়া সময় কর্তন করেন, কিন্ত বঙ্কিম 
বাবু তাহা করেন নাই। পাঠ্যাবস্থা হইতে 
জীবনের শেষ পর্যন্ত, অসাধারণ পরি- 
শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়। গিয়াছেন। পাঠেই 
তাঁহার জীবনের আরম্ভ, পাঠেই জীবন শেষ। 
তিনি চিরদিন ছাত্র। জীবনের শেষ যুগে 
গীতা অধ্যয়ন করেন। সমগ্র মহাভারত 


পপ পাপে পা সতত শশা সপ পাপী পিসি পিপিপি সী টিপি ৯ ০০টি ০০ 


* প্রতাপ বাবুর বকিম বাবু সশবন্ধীর় বত 
দেখ ;--280081 0000181), 400৮1] 15) 5934) 
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হিনধন্মে কোন বিরোধ আমি ! 


আর দেগ।! 


নব্যতারত । [ দ্বাদশ খণ্ড প্রথম সংখ্যা | 







পপ ০০ 


তারও পরে। পাঠের পিপাস৷ এতদুর 
ব্লবতী ছিল, পাঠের সময় যাইবে বলিয়া 
প্রায় কখনও কোন প্রকাশ্ত সভায় যাইতেন 
না। গবর্ণমেণ্টের কর্মক্ষেত্রের গাঁধার খাটুনি 
খাটিয়া, এদেশের আর কোন্‌ ব্যক্তি সাহিত্যকে 
এত অপরূপ বেশ ভূষাঁয় উজ্জ্বল করিয়া যাইতে 
পাপিয়াছেন? তাহার দিবারাত্রির অক্লাস্ত 
পরিশ্রম ও চিন্তার ফল, তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ- 
রাশি। তাহার স্তাঁয় কষ্টসহিষ্ণ ব্যক্তি এদেশে 
যায় না। এইখানেই তাহার 
অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় । 
প্রতিভার আর একটী লক্ষণ, সৌনার্ষযানু- 
ভূতি। আমরা সচরাচর যে সকল পদার্থ 
দেখি, তাহার ভিতরেই প্রকৃত প্রতিভাশালী 
কবি অনস্ত সৌন্দর্য্য দেখেন। ফুল ফলে, 
চন্দ্র সর্য্যে, পাহাড় পর্বতে, নদী ব 4 
সাগর উপসাগরে, এবং নর নারীর মুখ ১. 
তাহারা এক অলৌকিক বিমল সৌন্দর্য 
নিরীক্ষণ করেন। যে সকল ঘটনা প্রতিনিয়ত 
ঘটিতেছে, তাহার ভিতর হইতেই তীহার 
অনন্ত সৌন্দর্য্য বাহির করেন। বঙ্কিমচন্দ্রেনু 
আয়েসা, কপাঁলকুগলা, প্রতাপ, কুন্দনন্দিনী, 
হুর্যামুখী, কমলমণি, রোহিণী প্রভৃতি চিত্র 
অনন্ত সৌন্দর্যের অনন্ত প্রশ্রবণ। তাহার 
কমলাকাস্তের দপ্তর ও সামা, ঘটনারাজ্যের, 
কর্মক্ষেত্রের অসাধারণ সৌন্দর্যের আঁকর। 
যতদিন বাঙ্গালা ভাব! থাকিবে, এই সৌন্দর্য্য, 
বিশ্লেষণে আরো পরিশ্ষট হইবে, আরে! 
উজ্জল হইবে। বঙ্ধিমের ভাষা কাব্যের 
উপযোগী নয় বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। ভূল কথা । হৃদয়ের ছবি যে 
ভাষায় অন্তের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারা 
সেই ভাষাই প্রকৃত ভাষা । আর 
যে ভাষা তাহা পারে না, তাহা শবাড়স্বর, 


বৈশাখ, ১৬০১। 7, প্রতিভার অবতার বহ্থিমচন্দ্র ৩ 


অস্কারের ছটা মাত্র। বস্কিমচন্দ্রের ভাষা | অপ্রতিদবন্দী সম্রাট ছিলেন। তিনি সৌনর্ষ্যের 


সহজ, সরল, সরম, আড়ম্বর-বিহীন হৃদয়ের | রাজা। 
ভাঁষা। বন্ধিমচন্ত্র যেরূপ মনে করিয়াছেন, প্রতিভার আর একটা লক্ষণ অজেয়তা । 
নিজমত সেইরূপে অন্যের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে : প্রতিভাশালী ব্যক্তি ষখন সংগ্রামে অবতীর্ণ 
সক্ষম হইয়াছেন। এদেশের নর নারীর মধ্যে ; হন, তখন আর. সকলকে পরাস্ত হইতেই, 
এমন পাঠক নাই, ধিনি বস্কিমচন্দ্রের ভাষার | হইবে। রামমোহন রায়ের এ শক্তি প্রভৃত 
সৌন্দর্য্য মোহিত না হইয়াছেন। একজন , পরিমাণে ছিল, বিদ্ভাসাগরের ছিল, কেশব- 
মহাত্ব| বলিয়াছিলেন,--ভাঁষা এই মরজগতে | চন্দ্রের ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল । প্রতিযোগি- 
এক অক্ষর অমর শক্তি ; এই শক্তির দ্বারা । তায় কেহ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহিত আঁটিয়া 
পুগিবীতে অসাধ্য সাঁধন করা যাঁয়। বঞ্ষিম- | উঠিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বড় একটা 
চন্দ্র এই ভাষার সাহায্যে না করিয়াছেন, | প্রতিবোগিতা করিতেন না, কিন্ত যখন- 
এমন কাজ নাউ । ঘরে ঘরে তাঁহার নাম, | করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, কেহ তাহার সহিত 
তাহার ভাঁষ! সহচর স্ায় প্রচার করি- ; পারিতেন না। অনেক সময় আমর! নির, 
যাঁছে ।- বিদ্যুৎবেগে তাহার অনস্ত সৌন্দ- | পেক্ষ ভারে তাহার তর্কবিচার দেখিয়াছি, 
ধ্যের আকর পুস্তকরাশি বাঙ্গীলার নর : দেখিয়া তাহার শক্তির শতমুখে প্রশংসা, 
নংরীর হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে । : করিতে বাধ্য হইয়াছি। বাবু কৈলাসচন্ত্র 
' তিনি যদি বিদেশের কাহিনী অন্বাঁদ করি- দিংহের সহিতই হউক, বাবু রবীন্্রনাথের 
তেন, কখনও এরূপ হইত না। যে সকল র সহিতই হউক, বা মিঃ হেষ্টিসাহেবের সহিতই 
ঘটন। সর্বদা ঘটে, যে সকল চিত্র সর্বদা দেখা | হউক, তাহার প্রতিভার নিকটে তর্কে কেহ 
যায়, তীহারই ভিতর হইতে তিনি এমন । আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তিনি অজেয়, 
সোন্দধ্য আবিষাঁর করিয়াছেন, যাহা পড়িয়া ূ তিনি অমনু। 
সকলে অবাকৃ। বষ্কিমচন্সের অসাধারণ | প্রতিভার" আর একটী লক্ষণ নির্ভীকতা ? 
প্রতিভার অন্ততর পরিচয় এইখানে । তিনি ৷ তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিতেন, কিন্ত 
মান স্থষ্টি করিয়া মানুষ মজাইয়াছেন। : কখনও কাহাকে তয় করিয়া! চলিতেন না। 
একবার হাসাইয়া, একবার কীদাইয়া, এক-: ইহাতে তীহার খুব সাহসের পরিচয় পাওয়া 
বার উঠাইয়া, একবার বসাইয়া, মানবরাজ্যে : যায়। কিন্ত সর্ববাপেক্ষা সাহসের পরিচয়; 
তিনি অসাধারণ ক্ষমতাবিস্তার করিয়াছেন। কাপালিকের সহিত সাক্ষাতে । গভীর রজ- 
ভাষা স্বগাঁয় দূতের ন্যায় ভীহার হাতে কাজ নীতে কাঁপালিক বঙ্কিম বাবুকে সাহসের 
করিয়াছে। বিগত ত্রিশ বৎসরের সাহিতোর : সহিত বালিয়াড়িতে যাইতে বলিতেছে, বঙ্কিম 
ইতিহাসে তাহার শিক্ষা, তাহার সৌন্দর্য্যবোধ, | নির্ভীক ভাবে প্রতিরোধ করিতেছেন, 
তাহার রচনা-চাতুরধ্য__ঘনিষ্টযোগে সম্বদ্ধ।  কাঁপালিক বলিতেছে, তোমাকে যাইতেই, 
তাহাকে অন্থকরণ করে নাই, এমন | হইবে, বঙ্কিমচ্র নির্ভয়ে বলিতেছেন, .পনেও 
লেখক, তাহার অভ্যু্থানের পরে আর বড় | ছেখি !” একবার নয়, স্থানাস্তরে পুনঃ এইরূপ 
একটা দেখা যাঁয় নাঁই। তিশি শাঁধার । ঘটনা। ইহাতে তাহার অমানধী সাহসের 
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পরিচয়। রা নীলকরের, অত্যাচার নিবা- 
বরণে, ও কলিকাতা-পূর্বববাঙ্গীলার পথের দস্থ্য 
নিপাতে তাহার এই সাহস আরো উজ্জল। 
ভয় করিয়া চলিতে হইলে, প্রতিভ৷ বাচিষ! 
থাকিতে পারে না। শেষ জীবনে বঙ্কিমচঞ্জ 
যে সকল ধর্মমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার 
পদে পদে এই নির্ভীকতা প্র্ফ,টিত। হিন্দু 
সমাজের বক্ষে দাঁড়াইয়া, হিন্দুমত মানিয়া, 
হিন্দুজীবন রাখিয়া, এ দেশের আঁর কোন্‌ 
ব্যক্তি এরূপ সাহসের পরিচয় দিতে পাঁরি- 
যাছে? ধন্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র, ধন্য তদীয় প্রতিভা। 

: প্রতিভাশালী লোৌকেরা যেন জগতের 
প্রজ্জলিত আলো । প্রতি ব্যক্তির মধ্যেই 
একটু একটু এই আলো! থাঁকে বটে, কিন্ত 
শ্রেষ্ট প্রতিভাশালী লোকের বিশেষত্ব এই, 
তীহাঁর উজ্জ্বল আলোকে যেন আর সব 
প্রভাবাগিত, শক্তি-সমন্বিত। প্রতি লোকের 
জীবনেই তাঁহার আধিপত্য । স্ুর্য্য যেমন 
আকাশে থাকিয়া সমগ্র জগতকে আলোকিত 
করেন, তাহার! তেমনি, পৃথিবীর মধ্যে কোন 
নিদ্দি্ স্থানে বসিয়া সকলকে আলোকিত 
করেন, সকলের মনের উপর রাঁজত্ব করেন। 

ংশ এবং জাতি পরম্পরা ক্রমে এই আধি- 
পত্য অপ্রতিহত গ্রর্তাবে চলিতে থাকে । 
মিল্টন, সেক্ষীয়র, ভবভূতি ও কালিদাসের 
আধিপত্য জগতে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত। বস্কিম- 
চক্রের প্রতিভা বঙ্গদেশের কোন্‌ প্রাণকে 
আলোকিত করে নাই? কাহার হৃদয়ে বঙ্কিম 
চন্দ্রের আধিপত্য নাই ? আবাল-বুদ্ধ-বনিতা, 
হিন্দু-্রাঙ্গ-খরীপ্টিয়ান--সকলে তাহার শক্তিতে 
অনুপ্রাণিত, তাহার আলোকে আলোকিত। 
তিনি যেন সকলেরই ধর্মগুরু, শিক্ষাগুরু। 

প্রতিভার আর একটা লক্ষণ, বহুমুখী 









নব্যভারত । [ দ্বাদশ খও, প্রথম সংখ্যা । 





কাজে বৃ হন, হাতে কৃতকার্য হন। 
বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে এ কথা খুব খাঁটে। পাঠ- 
শালার অধ্যয়নে, কলেজের প্রগাঢ় শিক্ষায়, 
গবর্ণমেন্টের কার্য্যক্ষেত্রে এবং কাব্য জগতে 
সর্ধত্রই বঙ্কিমের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। 
তিনি যখন যে কাজে হাত দিয়াছেন, তাহা- 
তেই কৃতকার্য হইয়াছেন। সাহিত্য জগ- 
তের কবিতা লেখায়, প্রবন্ধ রচনায়, উপ- 
নাসের চিত্র অঙ্কনে, দর্শন বিজ্ঞানের আলো” 
চনায়, গ্রতিহাসিক সত্য উদ্ধারে, পুস্তক সমা- 
লোচনায়, সব বিষয়ে বঙ্কিমচন্ত্র কৃতী । এখা- 
নেই প্রতিভার বিশেষ পরিচয় । 

প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ নৃতন স্থাষ্টিতে-_ 
নূতন আবিষ্ষারে। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কাহারও 
চর্ববিতচর্বণ করেন নাই। তাহার নূতন 
স্থষ্টি--বিষবৃক্ষ, কপালকুগুলা, ন্ত্রশেখরর্ 
কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাশী। 
প্রভৃতি -এ সকলই আশ্চর্য্য স্থষ্টি। টিক) 
বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন এ সকল 
বর্তমান থাকিবে। 

তারপর নৃন্তন স্যষ্টি তীহা'র রুষ্চচরিত, 
এবং স্তাহার ধর্ম্তস্বের অন্কুশীলন-তত্ব। ইহা 
গীতাপাঠের ফল; কিন্তু কম্জন লোক 
গীতাপাঠ করিয়া অনুশীলন তত্র এইবপ 
আশ্চর্ধ্য ব্যাখা করিতে পারিয়াছেন ? তিন্নি 
মহাভারতের শ্রীকুষ্ণকে এক নূতন আকারে 
জগতের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার 
কৃষ্ণব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অনেক লোক 
শ্রীকৃষ্চচরিত সমালোচন! দ্বারা অমরত্ব লাভের 
চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমরা জানি, এ 
পথের নেতা তিনিই। তিনি গীতার অনুশীলন- 
তন্বের এরূপ পরিষ্ষ,ট ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে, কমটির প্রত্যক্ষবাদ এবং বার্কলীর এবং 


কততকার্ধ্যতা। প্রতিভাঁশালী লোকেরা যে | শঙ্করের মাধাবাঁদ অতি সুন্ররূপে বিমিশ্রিত 


বৈশাখ, ১৩০১ । ] প্রতিভার অবতার বহ্নিমচন্জ্র | 
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হইয়া! এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে । 
পড়িতে পড়িতে অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। 
ইহাতে গীতা আছে, ভাগবত আছে; বেদ 
আছে, পুরাণ আছে; ইতিহাস আছে, দশন 


আছে; যোগ আছে, কর্ম আছে; মায়া ূ 








টি পু 


সপ পি 


তার পরিচয় দেয়, উজ্জ্বল নয়ন প্রতিভার 
পরিচয় দেয়, সুপ্রশস্ত বক্ষ প্রতিভার পরিচয় 
দেয় এবং সুগঠিত মস্তক গ্রতিতার পরিচঙ় 
দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দৈনিক জীবনের প্রতি- 
ঘটনায় তীহাঁর প্রতিভা প্রস্ষট। শেষ 


কাছে, কায়া আছে; প্রেম আছে, জ্ঞান জীবনে, প্রায়শ্চত্ত-স্বস্তযয়নের জন্য তীহার 


আছে ;-_অথবা, নাই যে কি, জানি না। 
ইহাতে ধর্ম জগতের আবিষ্কৃত এবং অনাবি- 
গ্কত নকল তত্ব নিহিত হইয়াছে । গুরুবাদ 
এবং ভগ্ডামীবাদ উপেক্ষিত হইয়া ইহাতে 





কুষ্ঠীর অনুসন্ধান কর! হইয়াছিল, গুনিয়াছি, 


তিনি তাহ! শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়াছিলেন এবং 
কুষ্ঠী দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই 
সামান্য ঘটনায়ও তাঁহার প্রতিভা প্রশ্ষ,টিত | 


চরিত্র এবং জীবনের ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ; বঙ্কিমচন্দ্রের আচার ব্যবহার, গঠন প্রণালী, 
ইহা যে কি অমূল্য জিনিস, এখনও কেহ হাঁবভাব, চলা ফেরা_-সব তীহার অমানুষী 
বুঝিবে না। যখন মানুষের বহির্মুখী দৃষ্টি ূ প্রতিভার পরিচায়ক | তাহার শিক্ষা দীক্ষা, 
সন্তররমুখী হইবে,_অনুষ্ঠান-সর্বন্থ ধর্শা, কর্ম । ভাহার জ্ঞান কর্ঘ্_-দকলই প্রতিভার পরি- 
বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া যখন অন্তরের অস্তরে | চাত্রক। যে দেশে কত শত রাম শ্তাম, জটা 

গ্রবেশ করিবে,_যখন অনুষ্ঠান অপেক্ষা | রাখিয়া, গৈরিক পরিধান করিয়া, তম্ম 
চরিত্রের 'আঁদর, বাহাপ্রকাঁশ অপেক্ষা জীব- : লেপিয়! অবতার বলিয়৷ আজকাল, প্রতিষ্ঠিত 
হইবার ঢেষ্টা করিতেছেন, কেহ কেহ বা 
এই অভিনব ধর্শতত্ব, এই অনুগীলন-তত্ব ; সফল-কামও হইতেছেন, সে দেশে, মহা 
এদেশের থরে থরে বিরাজ করিবে । আঁমা- : প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্ত্র ইচ্ছা করিলে একজন 
দের সনেহই নাই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ব ৷ মহা অবতার বলিয়! পরিগণিত হইতে পারি- 
একদিন হিন্দুসমাজের আমুল সংস্কারের! তেন। শিষা জুটাইতে চেষ্টা করিলে তাহার 


নের আঁদর অধিক হইবে, তখন বস্কিমচন্দ্রের 





কারণ হইবে । সত্যের জয় হইবেই হইবে। 
বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বমুখী প্রতিভা ক্রমে ক্রমে 


ধর্মেরদিকে নমিত হইয়! এ দেশের ভাবী. 


উন্নতির যে কারণ হইয়াছে, ভবিষ্যৎ 
বংশীয়ের! তাহা বুঝিবে। 

প্রতিভার আর যে সকল লক্ষণ আছে, 
সংক্ষেপে আলোচনা করা অসাধ্য। প্রবন্ধ 
দীর্ঘ হইয়া উঠিল, সুতরাং থামিতে হইল। 
কিন্তু বলিয়া! রাঁখি, প্রতিভার যত প্রকার 
লক্ষণ আছে, বঙ্কিমচন্ত্রের বাহিরের চেহারায় 
এবং অস্তরের প্রক্কৃতিতে তাহা প্রন্ক,টিত ছিল। 
বঙ্বিমের প্রশস্ত ললাট, উদ্নত নানিকা প্রতি- 


সহ সহত্র শিষ্য সংগ্রহ হইত । কিন্তু তিনি 
মহা শক্তিশালী হইয়াও আপন স্বাতন্ত্য ও 
বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দল 
বাধেন নাই, অথচ তাহার অনুগত দল 
বঙ্গভৃমিকে গ্রাস করিয়াছে; তিনি নেতৃত্ব 
করেন নাই, অথচ সমগ্র সমাজ অলক্ষিত 
ভাবে তাহার অধীনতা স্বীকার করিতেছে । 
মহা মহা প্ডিতেরা আজ তাহাকে গুরু 
বলিয়! মানিতেছে। কালে যখন এ প্রভাব 
আরো বদ্ধমূল এবং বিস্তৃত .হইবে, তখন 
বঙ্কিমচন্ত্রের পুণ্য প্রভায় এদেশ আলোকিত 
হইবে, ভাঁহাঁর জন্মভূমি মহাঁতীর্ঘে পরিণত 


৪৬ 
হইবে। তখন দলে দলে লোক গগন কাপাঁ- 
ইয়া ণ্বন্দে মাতরং” মহাসঙ্গীত গাইবে, 
এবং মাতৃপুজার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অমর 


এবং অক্ষয় প্রতিভার পুজা প্রতিষ্ঠিত 
করিকে। স্বদেশপ্রেম, নিফামধন্ম যখন 





নব্যভারত | [ দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা | 


বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিবে, তখন ঘোরান্ধ-। 
কারের মধ্যে প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র 
উজ্জল প্রভাঁয় ফুটিয়া উঠিবেন। কতদিন 
পরে, কেহ তাহা জানে না। কিন্তু সেদিন 
নিশ্চয় আসিবে । 





গরিব-মেবা। 


ভিক্ষা দান। (১) 


“অন্নদ[নাৎ পরং দান।ৎ ন তৃতং ন ভবিষ্যতি 1” 


গরিবাঁদগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিবার 
জন্য, সংবাদপত্রে সহজ ভাষায় উপযোগী 
প্রবন্ধ রচন1 করিয়া, এবং তাহ! গরিব সেবক- 
দিগের দ্বারা কষিবৈঠকে পঠিত ও প্রচার হই- 
বার সুবিধা ও প্রয়োজনের কথা আমি পুর্বে 
“নব্যভারতে” ও “হিতবাঁদীতে” লিখিয়াছি। 

খাঁটী রাজনীতি বা! প্রজানীতিই বল, 
দেশের প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতাই বল, আর 
নিঃস্বার্থ ধর্মই বল, সকলই দেশের দীীনহীন 
কুটীরবাঁসী জনরাশির ভাগ্যের সহিত অচ্ছেছা 
ভাবে জড়িত। যাহাতে তাহাদিগের উন্নতি 
হইল না, তাহা দেশের উন্নতি নহে। যাঁহাঁতে 
তাহাদিগের শিক্ষা হইল না, তাহা শিক্ষা 
নহে । যে ধন বৃদ্ধিতে তাহাদিগের আহারের 
সংস্থানের বৃদ্ধি হইল না, তাহা ধন বুদ্ধি 
নহে। যে সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ভাগ অগণ্য 
দীনহীন জন পাইল না, তাহা সভ্যতা নহে। 
যে ধর্ম, অগণ্া গরিব “ছোট”লোকদিগকে 
ক্রোড়ে-স্থান দিল না, দয়ার কমগুলু হাতে 
করিয়া, গরিব কৃষাণ জয়ের প্রাঙ্গনে এক 
দিনও দেখা দিল না, যে ধর্ম, দীন দুঃখী- 
জনের অস্থি মাংস মজ্জারূপ ইট চুন স্রকি 


৮ শালি িশ্ীশশ্ীশাাশীাশী শী শা ী্ীীশীীাীশীট 





$ 


বাযুপুরাণ 


পিয়া, উপাসনার মন্দির নির্মাণ কাঁরল, তাঁছা 
ধর্ম নহে। এই সনাতন সত্য কথা কতবার 
প্রচারিত হইল, কতবার লুপ্ু হইল। অগ্ভ 
রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে হেনরি জর্জ 
তাহার “[১1051০55 270 1১০৮০৮%” পুক্তা | 
এই সত্য কথার প্রচার করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। ধন্দ্ম ও সমাজক্ষেত্রে মহারথী 
ব্থ (001912] 130০0) ) তাহার ৭1) 
[021550 [270212170” পুস্তকে এই. নুতু ভুয়া 
ঘোষণা করিয়া, দরিদ্র ও -নষ্টের উদ্ধারের 
জন্, সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এবং বিচিত্র 
সেনাদল সংগঠন করিয়া, অপূর্ব বীরত্ব ও 
কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন । এই 
সত্য কথার গুঢ় মর্ম একদিন হিন্দুর জীবনের 
অস্থি মজ্জাতে নিহিত ছিল, এই “দীন জনে 
ধয়াময়ত1” হিন্দু সমাজের অন্তরাত্মা, হিন্দু- 
সভ্যতাঁর মূল মন্ত্র ছিল। প্রাচীন হিন্দ-সভ্যতা 
দয়া বা সহযোগিতা বা 09107192855101 এর 


র উপর স্থাপিত ছিল। আধুনিক ইউরোপীয় 


সভ্যতা ছন্দ বা গ্রতিযোগিতা বা ০010190101- 
(1)1)এর উপর স্থাপিত। 
প্রাচীন হিন্দু'সভ্যতায় দেওয়াদেয়ি 


বৈশাখ, ১৩০১। ] গরিব-সেবা | দু 







ছা নে সব পঞস্্স্প 





সাত পপ শিপ ৫ পাশার 


আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যত তাঁ় কাঁড়াকাড়ি। যেখানে অভাব আছে, সকলকে নিজের 
তবে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার দেওয়াদেয়ির ৷ পরিবারের মধ্যে টানিয়া আনিয়া খাওইয়া 
ভিতর যে একটুকুও কাড়াকাড়ি ছিল না, : দাওইয়া স্থবী করিত, অদ্য সেই দেশে 
তাহা নহে। এবং আধুনিক ইউরোপীয় ৷ নরপশ্ডগণ বিদেশে সোহাগের পত়ীকে রত্বে 
সভ্যতার কাড়াকাঁড়ির ভিতর ধে একটুকু বিভূষিত করিয়া, সখ সম্ভোগে কাল কাটা 
দেওয়াঁদেয়ি নাই, তাহা নহে। কিন্তু ইহা ইয়া, বাটীতে ছুঃখিনী মা, মাসী, পিসি, বা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন হিন্দু- ! খুড়ী জেঠী অন্াভাবে মরিল কি না, তাহার 
সভ্যতা দয়াপ্রধান, এবং আধুনিক ইউরোপীয় ; খবরও লয় না। হা! বিলাতী সভ্যতা, তোমার 
সভ্যতা দন্গ্রধান। হিন্দদিগের এই দয়া-: ক্ুপাতে কি অবশেষে আমাদের এই অবস্থা 
প্রধান সভ্যতা, ইউরোপীয় দন্দপ্রধান সভ্য- | হইল! হা ইংরাজি সাহিত্য, তোমার 
তার সংঘর্ষে এখন ক্রমেই লোপ পাইতেছে। | শিক্ষার কি এই পরিণাম! হা ইউরোপীয় 
একদিন যে জাঁতির.লোকে প্রতিবেশী অভুক্ত | সত্যতা, তুমিই কি শান্ত্রোন্ত কলি! 
থাকিলে, নিজে অন্পগ্রহণ করিত না, অদ্য; যখন অকৃতী ভাইকে বা ভ্রাতপ্পুত্রকে, 
সেই জাতির নরাধম সন্তানগণ পাশের ঘরে ! ছুঃখিনী মা মাসী পিসিকে ভাত দেওয়ার 
নিজের ভাই না খাইতে পাইয়া জঠরানলে : প্রথা দেশ হইতে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে, 
ছটফট করিলৈও মুখ তুলিয়া! তাকায় না। ; তখন যে তিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা 
পূর্বে যে জাতির কুলবধূগণ, অভ্যাগত : ক্রমেই উঠিয়া যাইবে, তাহা আত্ব আশ্চর্য্য 
অপরিচিত অতিথিব সেবা করিতে পাইলে, ! কি? যেখানে দিবার অনিচ্ছা, সেখানে দান 
আপনাকে ক্তার্থ মনে করিতেন, মহানন্দে : না করার পক্ষে যুক্তি সকল আপনা আপনি 
সহ্ন্তবদনে রঞ্ধনাদি .কাধ্য করিয়া পরম আসিয়া পড়ে | 4]1100150170717266 00817- 
পবিত্র স্থখ লাভ করিতেন; অগ্য সেই ; [৮ নির্বিশেষ দাতব্য, পাত্রাপাত্র বিচার 
জাতিন্ন অবলা কামিনীগণ ভাসুর দেবর- ; ন। করিয়া ভিক্ষা দেওয়া বড় গহিত কার্ধ্য। 
কেও ছুই দিন রাঁধিয়া খাওয়াইতে হইলে | পাত্রাপাত্র বিবেচনা! করিয়া দান করা উচিত, 
রোষভরে মুখ ঘোর কৃষ্ণকালিমাময় করে, ! ইহা! সত্য কথা। কিন্তু ইহার অর্থ এমন 
এবং আপনার তর্তা ও ভাগ্যকে শতবার ! নহে যে, পাছে দান অপাত্রে পড়ে, তজ্জন্ 
ধিক্কার দেন। প্রাচীন কালে, যে দেশের ; একবারে দান করিবে না। ইহার অর্থ এই 
গৃহলক্্মীর। গৃহে বসিয়া! অন্পপূর্ণার ন্যায় অকা-: যে, দান কর! ত কর্তব্যই, কিন্তু কেবল 
তরে যাহাকে তাহাকে অন্ন বিতরণ করিয়া | দান করিলে কর্তব্য সংসাধিত বা নিঃশেষ 
মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতেন, ইদানীং সেই | হইল না। দান করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে 
দেশের মহিলাগণ ভাম্থুর বা দেবর বা: সঙ্গে পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া দিতে হইবে। 
তাহাদিগের নিরাশ্রিয় সম্তানকে সমথ হইয়াঁও ; কোন্‌ বস্তু কাহাকে কি ভাবে কখন দান 
এক মুঠ করিয়৷ অন্ন দিতে হইলে, প্রাণে । করিলে, গ্রাহকের মঙ্গল বা শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল 
মরিয়া যায়। যে দেশের লোঁক পূর্ব কৃতী : সম্পাদন হইবে, ইহা বিচার করিয়া দান 
ও বদ্দিষুঃ হইলেই, জ্ঞাতি কুটুত্ব যাহার করিতে হইবে। দান করা কাহাকে বলে? 
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অধিকাংশ স্থলে যখন প্রত্যুপকার 
প্রত্যাশা না করিয় মন্ষ্কে কোন দ্রব্য বা 
জড়পদার্থ দেই, তাহাকে দান বলে। 

কিন্ত কেবল দ্দিলেই প্রশস্ত দান হইল 
না । ভলিবাসিয়া, ছুঃবীর ছুঃখে দুঃখী হইয়া, 
দান করিতে হইবে । আমি গরিবসেবার 
প্রথম প্রস্তাবে হিরগ্ময় রাজার গল্পের উপলক্ষে 
বলিয়াছি, দয়াহীন বা সহানুভূতি শৃন্ত দান 
ভগবান অনুমোদন করেন না, তাহ! দাতার 
পুণ্যকল্ে দ্ানই নহে । আমরা দেখিলাম, 
দানে জড়পদার্থ আছে, দানে হৃদয় বা প্রেম 
আছে। আমর! দেখিয়াছি, শ্রেষ্ঠ দানে বুদ্ধি 
আছে, অর্থাৎ পাত্রাপাত্র বিচারের প্রয়োজন 
আছে। আর দানে দাতার আধ্যান্তিক 
মঙ্গল আছে। সুতরাং আমরা দেখিলাম, 
সচরাচর প্রশস্ত দান চতুরঙ্গ 

(১) জড়পদার্থ ( দেয়), 

(২) হৃদয় বা প্রেম (গ্রাহকের প্রতি ), 

(৩) বুদ্ধি বা বিচার” দাতার ), 

(৪ )আঁম্মা বা! মুক্তি (দাতার )। 

প্রশস্ত দানে চিরকালই দয়া ও মেধা, প্রেম 
ও প্রজ্ঞা, বাঁগর্থের স্তাঁয়, হরগৌরীর ন্যায়, 
সংশ্রি্ট। এই কথা অবন্ত স্বীকার্ধ্য। কিন্ত 
বাহার আজি কালি দান করিতে অনিচ্ছুক, 
তাহাঁরা এই সত্য কথা হইতে এক অপরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাহারা প্রকারান্তরে 
বলেন--“পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া দান 
করিতে হইবে, এই বিচার কার্ধ্য কঠিন ; 
অভএব দান করা কঠিন; সুতরাং দান না 
করাই ভাঁল। ৃ 

আবার, দানপরাজ্ুথ শ্রেণীর কোন কোনও | 

লোক বলেন ;--“কে দানের পাত্র, কে দানের 
অপাত্র, তাহা জানি না। আজি যে ভিক্ষুককে 
অন্ন দ্রিব, সে হয়ত সমর্থ হইয়া আলম্ত- 
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বশতঃ কোন কার্য্য না করিয়া অন্নধবংস- 
পূর্বক সমাজকে বঞ্চিত করিবে । আমি 
যদ্দি ভিক্ষুকগণকে অন্ন ন1 দিয়া, আমার 
সুখ সসম্ভোগের জন্ত কোন বিলাস-দ্রব্য 
ক্রয় বাঁ প্রস্ততকরণার্থ, সেই অন্ন বা ধন ব্যয় 
করি, তাহা হইলে, ভিক্ষুকগণকে অন্ন দিলে 
ঘত জনকে অন্ন দান করা হইত, (শ্রমী) 
ততজনকে অন্ন দান করা হইল) অথচ 
তাহার উপর আমার একট! বিলাসের দ্রব্য 
প্রস্তুত হইল ; এবং সেই পরিমাণে সমাজের 
ধন বুদ্ধি হইল। অর্থাৎ আমি যদ্দি ছুই শত 
মণ অন্ন ভিক্ষুককে দেই, তাহাতে যত লোক 
খাইতে পারিবে, আর তাহা না করিয়া! যদি 
ছুই শত মণ অন্নে লোঁক খাঁটাইয়া আমার 
একট। বিলাস সামগ্রী করিয়া লই, তাহ! 
হইলেও সমান লোক খাইতে পারিবে । 

এই তর্কে হঠাৎ ধাঁধা লাগিয়া যাইতে 
পারে। কিন্ত ইহা যদি সত্য হইত, তাহা 
হইলে ভোগী ও ত্যাগীর উভয়ের ছার! 
গরিবদিগের তুল্য উপকার হইত, অথবা 
ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীর দ্বারা অধিক উপ- 
কার হইত। তাহা হইলে বিলাদী ভোগ- 
হুতাশনে যত অধিক পরিমাণে বিলাসদ্রব্যের 
আহুতি দিবেন, তত অধিক পরিমাণে 
(তাঁহার বিলাসদ্রব্যনিন্মনীতা ) শ্রমীদিগের 
মুখে খাগ্ভ বধিত হইত। যদি এরূপ হইত, 
তাহ হইলে বিলাসের কোমল কুস্ুমান্তৃত 
সহজ সোপান দিয়া, £ধনী বিলাসীগণ অনা- 
য়াসে ধর্মমমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেন। 
কিন্তু বিলাসীদিগের ছূর্ভাগ্যক্রমে এই মতটা 
সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ৷ উদাহরণ দ্বারা এই ভ্রম 
প্রদশন করিতেছি । 

ধরুন--সংযমী রামের ২০০ বিঘা! জমী 
আছে, তাহাতে ৮০০ মণ চাউল উৎপন্ন হয়। 


[সদ 
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পাপ পপ সপ ক 


রাঁম যেমন ভিক্ষুকদ্দিগকে ২** মণ চাউল দিতেন, 
গ্াাঁমও তাহাই গলিতে লাগিলেন । কিন্তু তিক্ষুকদিগের 
হবার! তিনি এখন রেশছ প্রস্তুত করাইয়া লইতে 
লাগ্রিলেন্ন। এস্বলে খাদ্যের পরিমাণ কমিল না, 


পাইলেন 1 . 
ভিস্ষুকগণ পূর্ব্বে ষেমন খাইতে পাইত, এখনও সেই 
শাম কিন্ত বিলাসী । তিনি ভিক্ষা দেও! পর্ষিমাণে খাইতে পাইতে লাগিল, ক্ষিত্ত এখন আর 


একবারে বন্ধ করিলেন, এবং আদেশ ভিক্ষুক থাকিল না, এখন শ্রমী হইল। আর বাড়ার 
দিলেন যে, “আমি ৮** মণ চাউল চাহি ন!। তাগে, একটা নৃতন ভ্রবা অর্থাৎ রেশম প্রস্তুত হইল। 
৬০০ মণ চাউল চাহি এবং ২০* মণ চাঁউলের | ইহাতে, গরিব লোকের খাদ্যের পরিমাণ না কমিয়া 
পরিবর্তে রেশম চাহি। সুতরাং এখন ১৫* | গিষ্কা, ধনীর বিলাসম্ব্য প্রস্তুত হইল।” 
বিঘা জরীতে চাউল উৎপন্ন হইতে লাগিল, 1. ইহার উত্তর,-্যাম যদি তাহার সমুদ্র 
এবং বাক্কী ৫* বিঘাতে তুতের আবাদ হইতে ৷ জমীতে রামেব ন্তায় ধান্তের আবাদ করেন, 
লাগিল। তাহা হইলে অবস্ঠ পূর্বের অপেক্ষা খাস্ঠের 
এখন দেখুন, বাষের সময় রামের | পরিমাণ কমে না। 
জমীতে যাহারা চাস করিত, তাহার। তখন ৷ কিন্তু জিজ্ঞাস্ত এই যে, শ্তাম যদি তাহার 
যেমন খাইতে পাঁইত, শ্তামের সময় এখনও সমুদয় জমীতে ধান্তের চাঁষ করেন, তাহা 
তাহারা তেমনি খাইতে পাইতে লাগিল। : হইলে তীহার রেশমের জন্য তুতের আবাদ 
কিন্তু ভিক্ষুকগণ, ত্যাগী রামের সময় খাইতে | হইবে কোন্‌ জমীতে ? গাছ ছাঁড়া,রেশম হয় 
পাইত, ভোগী শ্তামের সময় মোটেই খাইতে | না। জমী ছাড়াও গাছ হয় না। গাছ কেন, 
পায় না। তবেই, এখানে শ্তামের রেশম ; যে কোন দ্রব্য চাহ, তাহার উৎপাদনের জন্ত 
উৎপাদন করাই ভিক্ষুকগণের অনাহারের | মূলে জমীর আবগ্তক। সুতরাং বিলাস- 
কারণ, ইহা বুঝা যাইতেছে। ভোগ্য দ্রব্য প্রস্তত করিতে হইলে, অবশ্ঠ 
স্থতরা আমরা এখানে দেখিতেছি : প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ হাস কৰিতে 
যে, ভিক্ষুকগণ সন্বন্ধে, ২০* মণ চাউলের | হইবে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যে 
পরিবর্তে রেশম উৎপাদন করাঁও যাহা, আর | পরিমাঁণে সমাজে বিলাঁসোপকরণ বৃদ্ধি হয়, 
২০০ মণ চাউল গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়াও | সেই পরিমাণে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। 
তাহাই । তাহা হইলে স্বীকার করিতে | "সভ্যতার বা 'উন্নতির' সঙ্গে সঙ্গে সমাজে 
হইবে, বিলাস দ্রব্য প্রস্তত করায়, মোটের | বিলাসিতা আপিয়া প্রবেশ করে। বিলাঁসের 
উপর লোককে বদ্ধিত আহার দেওয়৷ হয় না, ! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শস্তক্ষেত্র হাঁস করিয়া, 
লোককে আহার হইতে বঞ্চিত করা হয়। | বিলাসক্ষেত্র প্রসারিত করা হয়, খাদোর 
কেহ কেহ আমার এই মীমাংসাঁয় আপত্তি । পরিমাণ কম হইয়া যায়, ঘোর দারিদ্রযব্পী 
করিয়৷ বলিতে পারেন,__ রাক্ষদ নরনারীগণকে শ্রী করে। এই 
“ধরুন, রামের সময় যেমন সমুদয় জমীতে ধানের | জন্য (কতিপয়ের) প্উন্নতির” সঙ্গে সঙ্গে 
চাষ হইত, শ্যাম তাহা বজায় রাঁখিলেন, অর্থাৎ ; (বহুললোকের) দ্ছুর্গীতি” প্রকটিত হয়। 
সমুদয় জমীতে ধানেরই চাঁষ করিতে লাগিলেন। | একে ত যেপরিমাঁণে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, 
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তাহা হ হইতে ২০ মণ চাউল তিনি ভিক্কৃক- 
দিগকে দান করেন। রামের স্ৃত্যু হইল। 
হার পুত্র শ্তাম ত্র ২** বিঘা জমী 









সেই পরিমাণে উব্ররক্ষের দাওয়া কঠিন। 
তাহাঁর উপর আবার যে উর্ধরক্ষেত্র পাওয়া 
যাঁর, তাহাতে যদ্দি শশ্ত উৎপাদন না করিয়া 
বিলাস ভোগ্যদ্রব্য উৎপাঁদন করা যাঁয়, তাহা! 
হইর্পে শস্তের ষে বিশেষ অনটন হইবে, ইহ! 
অতি সহজ কথা । এইব্ধূপে শস্তের অনটন 
হইলে, ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষা দেওয়া দুরে 
যাঁউক, কতক শ্রমীদিগকে অন্ন দান কর যায় 
না, শ্রমীর! কাজ পাঁয় না। কতকশ্রমী 
কার্ধ্যপ্রাপ্তি প্রতীক্ষা করিয়া ঘরে বসিয়া 
আছে, কেহ তাঁহাঁকে ডাঁকিতেছে না) কতক 
মজুর রোজ খাটিবার জন্য পথে পথে ঘুরিয়া! 
বেড়ীইতেছে, কেহ তাহাদিগকে লইতেছে 
না। বিলাস-প্রাণ সত্যতাপীড়িত ইউরোপে 
আজি.অনেক লোকের এই দশ! ঘটিয়াছে। 
তাই সেখানে শ্রমছ্যুত ক্ষুধার্ত গরিবগণ দল 
বাঁধিয়া সমাজকে লণ্ডভগ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে; এবং প্রতিদিন খুন খারাপি 
হইতেছে। ইহা ঘ্ন্দ বা 00101701001 
প্রধান সত্যতার ফল। তাই এই সকল 
দেখিয়া শুনিয়া, আন্তন, আমরা আমাদিগের 
পূর্ব পুরুষদিগের দরা-প্রধান সভ্যতারদিকে 
ফিরিয়া যাই। এই দয়া-প্রধান সভ্যতার 
একটা প্রধান অঙ্গ ভিক্ষা দান, বা অন্ন 
দান। পরাশর বলেন, 

তগঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানযুচ্যতে ! 

ঘাঁপরে যজ্ঞমিত্যুচুর্দীমমেকং কলোঘুগে ॥ 

কলিযুগে একমাত্র দাঁনই ধর্ম বলিয়! 
নির্দিষ্ট আছে। আবার দানের মধ্যে অন্ন 
দানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান নাই। তাই 
আমর! বাঁযুপুরাণে দেখিতে পাই, 

“অন্নদানাৎ পরং দানং ন তৃতং ন ভবিষ)তি” | 

অন্ন লোকের প্রাণ, অন্ন লোকের বল, 
অন্ন লোকের সর্বাথ সাধক । 


নব্যভারত । [ দ্বাদশ খণ্ড প্রথম সংখ্যা । 


মত পিপি 


অন্নং প্রাণ ধলধান্নং অন্নং সর্ববার্থসাধকং। * 

অন্ন হইত্তে প্রাণী সকল জন্ম পায়, অন্ন 
দ্বার] জীবন ধারণ করে। অথবা, 

অন্নাৎভূতাঁনি জায়ন্তে ভাঁবস্তি চ নসংশয়ঃ 1 

জীবন দান অপেক্ষা সংসারে শ্রেষ্ঠ দান 
আর কি আছে? 

জীবদদানাৎ পবং দানং ন কিঞ্চদিপি বিদ্যতে | 1 

জীবদান অপেক্ষা আর কোন দাঁনই 
শ্রেষ্ঠ নাই। তাই, 

শ্রান্তায় ক্ষুধিতা য়ান্নং ঘঃ প্রষচ্ছতি ভূমিপ। 


স্যয়স্ুবৎ মহৎ্স্থানং সগচ্ছতি নরাধিপ ॥ 
মহাভারত 


ধিনি শ্রান্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিকে অন্নদান 
করেন, তিনি স্বয়সূর গ্তাঁয় মহৎ স্থান প্রাপ্ত 
হন। এমন কি যে মহাপাঁপী, সে ঘদি অননদান 
করে, তাহা হইলে সেও পাপযুক্ত হইয়! স্বর্দ 
লাভ করে। 

ব্্মহত্যা কৃতং পাপং অন্নদান।ৎ প্রবশ্ঠতি | 

অন্নদঃ পাঁপকশ্মাপি পৃতঃ শে মহীয়তে ॥ 

রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ত-তন্ব । 

তাঁই ভাই, আঁর কিছু কর আঁর না কর, 
ক্ষুধিত জনকে একমুঠা অন্ন দান করিও । 
মুষ্টি ভিক্ষা উঠাইয়া দিও. না। সুশিক্ষিত 
স্বদেশীয় ভাইগণ, তৌমাদিগের নিকট আমার 
এই ভিক্ষা যে, অন্ন ভিক্ষা দান উঠাইরা দিও 
না। এই ভিক্ষা, এই নিফাঁম দাঁন, দয়ার 
রাজত্বে প্রধান আইন, প্রাচীন হিন্দুদিগের 
দয়াময় হৃদয়ের স্বর্গীয় স্কুপ্তি। এই ভিক্ষার 
উপরে একদিন আমাদিগের অধ্যয়ন বল, 
অধ্যাপন। বল, রাজনীতি বল, পাখিব জীবন 
বল, পারত্বিক মঙ্গল বল, সন্ধ্যাস বল, সকলই 
স্থাপিত ছিল। তাই বলি, নীরা েরানাতাহি 


এপাশ শা প্পিপিশ। পাশা 









* পরাশর। 
1 বায়ুপুরাণ। 


বৈশাখ, ১৩০১। 1 


স্বণা করিও না? ব্রাহ্মণ ব্রহ্গচারীর যে দিন | 


উপনয়ন হইল, সেই দিন হইতে "ভবত্তি 
ভিক্ষাং দেহি” বলিতে লাগিলেন। গুরুর 
গৃহে থাকিয়৷ প্রতিদিন ভিক্ষা 


বৌদ্ধ-সঙ্ঘ। 


গ্রহ | ব্রাঙ্গণগণ ভিক্ষাজীবী ছিলেন । 


৫৯. 

তাই বলিতেছিলাম, ধাঁহার! রাজনীতির 
শিক্ষক, পার্থিব জীবনের নিয়ামক, পারত্রিক 
মঙ্গলের পথপ্রদর্শক ছিলেন, সেই পবিত্র 
ব্রাঙ্মণগণ 


করিয়া আনিয়া অধায়ন কাধ্য করিতে : ছাড়িয়া বৌদ্ধগণের জীবন দেখুন। ধাহারা 


ল/গিলেন। গুরুও বিন! বেতনে ভিক্ষোপ- 
জীবী হইয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন । 
প্রাচীন প্রাঙ্গণ সমাজের ব্যবস্থাপক পরি- 
চালক হইয়াও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, ইহার মহিম! অগ্ভ কয় জন বুঝেন? 
“দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের 
হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও 
উ।ফ।রা আপনাদের উপজীখিকা সম্বন্ধে কি বাবস্থা 
কগি়।ছেন; তাহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন 
না, বাণিজোর অধিকারী হইবেন না, কৃষিকারোর 
পর্ষান্ত অধিকাঁণী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার 
উপজীবিকার অধিকারী ন্হেন। ঘষে একটী উপ. 
জীবিক1 ব্রা্ষণেরা বাঁছিয়া বাছিয়। আপনাদিগের 
তরঙ্গ রাঁখিলেন, সেটী কি? যাহার পর দুঃখের উপ- 


বুদ্ধ, সমীজের শিক্ষা ও মুক্তি-দাতা, তাহারা 
ভিন্ষা। একদ্রিকে ভিক্ষুকগণকে সমাজ অন্ন 
ভিক্ষা, পার্থিব জীবনের অবলম্বন, দিতেন ; 
অন্যদিকে বুদ্ধগণ সর্ববিধ মায়া মোহ হইতে 
মুক্তি স্বরূপ যে নির্বাণ, শ্বর্গীয় জীধন লাভের 
ষে উপাক়্, তাহাই ভিক্ষা দিতেন । যে দিকে 
দেখ দয়া দয়! দয়া, ভিক্ষা ভিক্ষা ভিক্ষা। 
ষে দিন গিয়াছে, সেদিন কি আর আসিবে 
না? সেদিনের চিহ্‌ স্বরূপ এখনও আমা” 
দিগের দেশে মুষ্টি ভিক্ষা প্রথা কথঞ্চিৎ 
প্রচলিত আছে। সেই মুষ্টি ভিক্ষা দাঁন ভাল 
করিয়া, সুব্যবস্থা করিয়া, প্রচলিত করিতে 
হইবে। দীন ছুঃখীদিগের প্রতি মুখ তুলিয়া 





শখবিক1 অর নাই, যাতার পর দারিদ্র্য আর কিছু! আবার তাকাঁইতে হইবে। 
তেই নাই--ভিক্ষ)” 1 (ধর্তন্ব) শ্রীজ্ঞানেন্্লাল রাঁয়। 
বৌদ্ধসজ্ঘ। 
ভিক্ষু-সঙ্ঘ | 


মনীধিগণ সাধারণ সমাজের মতবিশ্বা- 
€সর অতীত মতবিশ্বান পোষণ করেন । 
উপনিধদ্‌ ও আঁরণ্যকের মত বিশ্বাস সাধারণ 
আর্য সমাজের মধ্যে প্রচারিত হয় নাঁই। 
কথন কেহ আপন মত বন্ধ বান্ধব ও শিষ্য 
স্বজনের মধ্যে প্রচারিত করিষ্কা নিরস্ত হন, 
সাধারণ সকলে তাহার সন্বাদ প্রাপ্ত হয় না। 
কখন কেহ সাধারণ্যে প্রচারিত করিয়! দল 
পুষ্টাকরিয়া লন। 

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব সুদ্ধের অনেক 


পুর্বে! মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে শাক্য গৌতম 
যেমন প্রাটীনের উত্তরাধিকারী, সন্গযাসী 
সম্প্রদ্ধায় স্বন্ষেও তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন 
কিছু পরিবর্তন করিয়া! তাঁহাই লইয়াছিলেন। 
মত বিশ্বাস ও কার্্যপ্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ 
আর্য্যসমাজ তাহার ব্যবহারে স্বেচ্ছাচারিতা, 
বৈদেশিকতা, কি যাবনিকতার কোন নিদর্শন 
পায় নাই। কোনও মৌহান্তের মত তিনি 
যদি কয়েক জনের মধ্যে আপন মত আবদ্ধ 


 কবিষা রাখিতেন, তাহা হইলে 'অন্ান্ত দার্শ- 


রং 


88888 [ ঘাদশ খণ্ড প্রথম সংখ্যা । 





সিরা: দার্শনিক: মতরপে তাহার 
বিশ্বাস ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিবৃত্তে 


পর্ঘ্যাপ্ত হইত। সাঁধারণের মধ্যে গ্রচার 
করিবার অভিপ্রায় ও তৎসিদ্ধির কৌশল এই 
স্বীহার সোস্তাবিত, তীহারই পন্থা অনুসরণ 
করিয়া মহাবীর জৈনধর্দ প্রচার করেন। 
নানক ও চৈতন্য তীহারই ছন্বানুবর্তী। 
'আর্ধযসমাজ দার্শনিক মতবৈপরীত্যেষধ অনেক 
নিদর্শন পাইয়'ছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরে 
অবিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, পরকালে অবি- 
শ্বাস, যাগ যজ্ঞের ফলাফল, জাতিভেদ ও 
ত্দস্বীকার দার্শনিক মতের বিশেষত্বে আর্ফ্য 
সমাজ কখন বিচলিত হয় নাঁই। সুতরাং 
শাক্যের মতামত প্রাচীন আর্ধ্যগণের নিকট 
আদৌ বিশ্ময়জনক ছিল না। পরত্ত তিনি 
স্থচরিত্র ও স্বাবলম্বনের বিশেষ পক্ষপাতী 
ছিলেন, বৌদ্ধ শ্রমণগণের নিরীহ নিদন্ছি 
জীবনের কমনীয়তা যাঁবতীয় আর্ধ্যগণকে 
তাহার হিতৈষণায় আকধিত করিয়াছিল। 
কিন্তু শাঁক্য গৌতম পণ্ডিতমগুলীতে দার্শনিক 
মত আবদ্ধ করেন নাই-__সমগ্র সমাজ তিনি 
আলোড়িত করিয়াছিলেন। নিরীহ বৌদ্ধ 
শ্রমণগণ কালক্রমে ব্রাঙ্গণ পর্ঙতগণের 
প্রতিদ্বন্দ্বী ও যজন যাঁজনের অন্তরায় হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। দাঁশনিক বৌদ্ধত বৌদ্ধ- 
ধর্খে পরিণত হইয়া হিন্দুধর্্মনকে গ্রাস করিতে 
উদ্ভত হইয্লাছিল। শাক গৌতমের দার্শ 
নিক মত যে কারণে আর্ধ্যসমাজের ধর্মে 
পরিণত হইয়াছিল, সেই কারণেই কালক্রমে 
তীহার ধন্ম আর্ধবাঁস হইতে চিরদিনের মত 
নির্বাসিত হইয়াছে । এজন্য আর্ধ্সমাজের 
ইতিবৃত্তে বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধসজ্ঘের 
প্রতাপ অধিক লক্ষিত হয়। 

বৌদ্ধধর্ম ভিক্ষুর ধর্ম | গৃহ ত্যাগ না 


(করিলে নির্বাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। বৌদ্ধ- 
সন্যাসিগণ ভিক্ষু ও শ্রমণ নামে অভিহিত 
হন'। ধাহারা গৃহে বাস করিয়া বৌদ্ধধর্থো 
আস্থা রাখেন, তাহাদিগকে উপাদক বলে। 
বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ স্বীকার করা না 
হইলেও, ফলে শ্রমণ ও উপাসক দুই জাতির 
মত হইয়া গিয়াছে । ব্রাক্ষণেরা শুদ্রের যত 
উচ্চে, শমণেরা উপাসকদিগের, তাহা অপেক্ষা, 
অনেক উচ্চে। ব্রাঙ্ধণের সাহায্যে যজ্ঞ 
সম্পাদন করিয়। শূদ্র স্বর্গবাসের আশা! করিতে 
পারেন, কিন্তু শ্রমণের উপদেশ শ্রবণ ভিন্ন 
শ্রমণের ধর্মমন্দিরের আলোচনার ত্রিসীমায় 
যাইতে উপাসকের অধিকার নাই। বৌদ্ধধর্ষে 
আস্থা থাকিলেই লোকে উপাসক হইতে 
পারে। উপাসক হইবার বিশেষ কোন বিধি 
নাই। পঞ্চশীল গ্রহণে কোনও ধর্মাবলহ্বীর 
বাধা থাকিতে পারে না। হিংসা করিব না, 
চুরি করিব না, ব্যভিচার করিব না, মিথ্য। 
বলিব না, মাদকসেবন করিব না--এ কথা! 
কয়টা স্বীকার করিতে কোনও ধর্শীবলহ্বীর 
আপত্তি হইতে পারে না। বস্ততঃ বৌদ্ধ 
ত্রিসরণের অধীনতা স্বীকার করিয়াও অন্যান্য 
হিন্দুর মত বৈদিক যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ষ পালন 
করিত, প্রাচানকালে এরূপ উপাসকের 
সংখ্য। সামান্ত ছিল না। আর্ধ্যসমাঁজে আর্্য- 
ধন্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহারা পরিগণিত হইতেন, 
বৌদ্ধসমাজে বৌদ্ধ বলিয়া তীহারা পরিচিত 
ছিলেনন। উপাসককে অহিন্দু বলিয়া কখন 
জাঁতিচ্যুত হইতে হয় নাই । 

শ্রমণগণের দীক্ষার বিধি ছিল। ব্রত" 
নিয়মের ব্যবস্থা ছিল । কিন্ত ব্রহ্মচর্ধ্য পরি- 
হার করিয়। গৃহস্থ হইবার বাঁধা ছিল ন1। 
ব্রহ্মচারী ইচ্ছা! হইলেই গৃহস্থ হইতে পারি- 
তেন, আবার শ্রহস্থ্যজীবনে বিভৃষ্ণা জন্মিলে 


বৈশাঁখ, ১৪০১, | ] [.. 


পুনরায় ভিক্ষা হণ 1 করিতে পারিতেদ। | 
পতিত বলিয়া তীহারা অসম্মানিত .হইতেন 
না। গৌতম কলুধিতচরিত্রদিগকে পলাই- 
বার পথ খুলিয়া দিয়া সঙ্ঘের পবিত্রতা রক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কাহাকে 
প্রতারিত করিয়া সজ্বে সন্সিবেশিত করেন 
নাই, কাহারও পলাইবার পথে কণ্টক দিয়া 
ইচ্ছার স্বাধীনতা সংধত করেন নাই। এই 
কারণে বৌদ্ধ বিহারের পবিত্রতা এত অধিক 
দিন এত অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছিল। ৷ 
আপন মরণান্তে কে সঙ্মের কর্তৃত্বাধিকারী : 
হইবে, সে চিন্তায় বুদ্ধ আপন মন্তিষ বিলো- 
ডিত করেন নাই। সঙজ্বের কোন সম্পত্তি 
থাঁকিবার সম্ভাবন! ছিল না। ভিক্ষোঁপজীবাঁ 
ভিক্ষগণের ধন রত্ব বিত্ত গ্রহণের অধিকার 
ছিল না যে, বিস্ত রক্ষার জন্য কোন কর্তৃ 
পক্ষীয়ের আবশ্তক হইবে। সমুদ্বয় ভিঙ্গু- 
মগুলী, মহাঁজনসমাঁজ ভিক্ষমাত্রের আদর্শ, 
ব্যক্তিবিশেষ নহে। বয়স বা বিজ্ঞতাহেতু 
কোন ভিক্ষু অন্য সকলের সম্মাননীয় হইলেও 
ভিক্ষমণ্লীর সমক্ষে সকলেই সমান । গৌত- 
মের অভাবে ভিক্ষুমগ্ডলী গৌতমের বৌদ্ধ 
ধর্মের রক্ষয়িতা। এজন্য গৌতমের হ্যায় 
মণ্ডলী বৌদ্ধেরা সম্বাননীয় । প্রবজ্যা গ্রহণ- 
কালে বুদ্ধ ও ধর্শের স্তায় সঙ্ঘ বৌদ্ধের সরণীয়, 
বুদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম, ইহাই বৌদ্ধের ত্রিসরণ। 
ধন্মম্‌ সরণম্‌ গচ্ছা্ষি 
বুদ্ধম্‌ সরণম্‌ গচ্ছার্মি 
সঙ্ঘম্‌ সরণম্‌ গচ্ছামি। 
সজ্যে সরণ লইবার সময় বৌদ্ধকে অঙ্গী- 
কার করিতে হয় যে, স্বর্ণ রৌপ্য বিত্ত কখন 
স্পর্শ করিব নাঁ। বিত্তগ্রহণ ব্যতিচারের 
ন্যায় ভিক্ষজীবনের অন্তরায় । সঙ্মযাস, সর্ব 
পরিত্যাগ 'সাধুজীবনের আদর্শ। সংসারে 








রক্ষা 
কর! অসম্ভব । এজন্য টা শিশ্তাগণকে 
সংসার পরিহার করিয়া ভিক্ষুজীবন অবলম্বন 


করিতে পরামর্শ দিতেন। যে সকল বিষয়- 
লোভী মোহে অন্ধ হইয়া সংসার পরিত্যাগ 
করিতে সমর্থ হইত না, তিনি তাহাদিগকে 
অধম পুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন । মুনি- 
সুত্রে উল্লিখিত হইয়'ছে-- 

“ধিনি স্ত্রীকে পোষণ করেন ও সংসারের কর্তা 
ঞ বিনি লি:সম্বল ও নিঃসঙ্গ হইয়] ধর্মপথে বিচরণ 
করেন, ইহারা ভুল্য নহেন। সাংসারিকের জীবন 
অসত্যত, তাহা হইতে অনেকের পতন হয়। সংযত্ত 
প্রজ্ঞাপরারণ গিক্ষু জীবিতগণের আশ্রয় স্বরূপ 1” 


সংসারের সকলেই মোহজটাজড়িত পঞ্চ- 
স্কন্ধের জালায় দগ্ধ। এজন্য ভিক্ুমণ্ডলীর 
দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত । এক এক জন! 
ভিক্ষু ভিক্ষুমণ্ডলীর প্রতিনিধি হুইয়া' খন 
দেশে বিদেশে শাক্যের নবধর্দ্দের সথসমাচার 
প্রচারে ধাবমান হ্ইয়াছিলেন, অনতিবিলঙ্থে 
দলে দলে লোক ভিক্ষুমণ্লীতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিল। তখন কত অনাখিনী কািত্ে 
কাদিতে গোৌঁতমের নিকট আসিয়া আপন 
একমাত্র পুত্রের প্রত্যর্পণ প্রার্থন করিয়াছিল, 
কত উত্তমর্ণ প্রবঞ্চিত হ্ইয়াছিল, কত রাজ 
পৈশ্ত সামস্তের জন্য গৌতমের অপবাদ 
করিয়াছিল। এজন্ত কালক্রমে সঙ্ঘমধ্যে 
প্রবেশাধিকার কিছু সঙ্কুচিত করিতে হইয়াঁ 
ছিল। দীক্ষাপ্রার্থীগণকে বৌদ্ধেরা ছুই শ্রেণীতে 
বিভাগ করেন, প্রব্রাজিত ও উপসম্পন্ন। 
প্রব্রজ্যা সামান্য দীক্ষা। প্রব্রজ্যা গ্রহণের 
পাঁচ বংসর পরে উপসম্পদ! গ্রহণ করিতে 
হয়। উপসম্পদা গ্রহণ না! করিলে; কেহ 
মণ্ডলীর অগ্যতমরূপে পরিগণিত হইতে পারে 
না। আবার অপ্রব্রাজিত কখন।/ উপসম্পন্ন 


টু 


৫৪. 









হইতে পারে না। গ্রাব্রজ্য] গ্রহণার্থীর বয়স 
অন্যুন দ্বাদশ বৎসর । উপসম্পদদ! গ্রহণার্থর 
বয়ল অন্যন বিংশতি বৎসর হওয়া! আবশ্তক। 
পিতামাতার অনুমতি ন! থাকিলে কাহাঁকেও 
প্রত্রজ্া। গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। যক্ষা, 
কুষ্ঠ, ধবল, গণ্ড ও অপন্মার প্রভৃতি কোন 
রোঁগ থাকিলে, কাহার খণগ্রস্ত থাকিলে ব! 
কোন প্রকারের, বাজকর্মচাঁরী হইলে, ব1 
দুর্বৃত্ত বলিয়। সাঁধারণ্যে পরিচিত হইলে, 
ভিক্ষসজ্ঘে আশ্রয় পাওয়া যায় না। সৈনিক 
ও রুতদাসদিগকে সঙ্ঞে গ্রহণ করিবার নিয়ম 
নাই। 

দীক্ষার জন্য প্রার্থ হইলে একটা দিন 
নির্দিষ্ট করা হয়। দে দিন অন্যন দশটা 
ভিক্ষু উপস্থিত হন, ঘিনি সে সজ্ঘের আচার্য্য 
হইবেন, অন্যন দশ বৎসর পুর্বে তাহার 
উপসম্পদ। গ্রহণ হইয়াছে। পর্ণাসনে ভিক্ষু- 
গণ ছুই পঙ্ক্তিতে পরম্পরের সম্মুখে উপবিষ্ট 
হন। এক পঙ্ক্তিতে আচার্ধ্য প্রথম আসন 
গ্রহণ করেন। অনন্তর দীক্ষার্থ তাহাদের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলে জনৈক শ্রমণ তাহার 
পরিচয় দেন। তখন দীঙ্কার্থ আচার্য্যকে 
অভিবাদন করিয়৷ তিনবার বলেন “প্রভু 
আমাকে রুপা করুন, আমার এই তিন খণ্ড 
বন্ত্র গ্রহণ করুন এবং আমাকে দীক্ষ। দেন, 
তাহা হইলে আমি ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাঁইব 
এবং নির্বাণ লাভ করিব |” আচার্য্য তখন 
সেই তিনথণ্ড বস্ত্র লইয়া দীক্ষার্থীর স্বন্ধে 
রাখিয়া দেন। স্থানান্তর হইতে গৈরিক 
পরিধান করিয়া শীলগ্রাহী মণ্পে প্রতিগমন 
করেন। গেরিক পরিধানের সময় দীক্ষা- 
কে ভাবনা করিতে হয়, লক্জা নিবারণ ও 
শীত গ্রীষ্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইনাঁর জন্ঠ বস্ত্রের 
প্রয়োজন, শোঁজীর অয নহে। 


গৈমিক 


নব্যভারত। [ দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা । 


ধারণ করিয়া মওপে প্রত্যাগত হইয়া দীক্ষার্থী 
করযোড়ে তিনবার ত্রিসরণ গ্রহণ করেন-_-. 
বুদ্ধং সরণম্‌ গচ্ছাঁমি 
ধন্মম সরণম্‌ গচ্ছাঁমি 
সঙ্বম্‌ সরণম্‌ গচ্ছামি 
তাহার পর তিনি তিনবার দশশীল গ্রহণ 
করিবেন। 
১। পাঁণাতিপাঁত বেরমণী সিকাপদং সমাদিয়।মি। 
২। অদিন্নাদান1 বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি। 
৩। কামেহমিচ্ছাঁচার] বেরমণ! সিকাপদং মা 
দিয়ামি । 
৪। মুসাবাঁদা বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি । 
৫। কুরামেরয় মজ্জপমাদঠান। বেরমগী দিবা 
পদং সমাদিয়ামি। 
৬। অব্রহ্মচরিয়। বেরমণ। সিক্কাপদং সমাদিয়মি |. 
৭। বিকাঁলভে।জনা বেরমণী সিন্নাপদং সম 
দিয়।মি। 
৮| নচ্চগীত বাদিত বিস্ক দস্নন! মলা গন্ধ 
বিলেপন ধারণ মণ্ডন বিভূসনঠু(ন। বেরমণী। সিক্কাপদং 
সমাদিয়ামি। 
» | উচ্চাসয়ন মহাঁসয়ন! বেরমণী পিক্কাপদং সমা- 
দিয়ামি। 
১০। জাতরূপ রজতপটিগ্গহণ| বেরমণী সিক্কা- 
পদং সমাদিয়।মি। 
দশশীল গ্রহণ করিলে প্রবরজ্য। সমাপন 
হয়। গ্রত্রাজিতকে সাধারণতঃ শ্রমণ 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। উপসম্পন্ন 
শ্রমণ বা ভিক্ষু অভিধান লাভ করেন । দীক্ষা 
গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে শ্রমণের উপসম্পদা 
গ্রহণে অধিকার হয়। উপসম্পদা গ্রহণের 
সময় গেরিক পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ 
উপাঁসকের বেশে সজ্ঘ মধ্যে উপস্থিত হইয়া, 
অভিবাদন পূর্বক তিনবার একজন আচার্ধ্যকে' 
প্রার্থনা করিতে হয়। তাহার প্রার্থনা 
অনুমোদিত হইলে, তিনি মণ্ডপের অপর 
প্রান্তে প্রস্থান করেন, সেখানে ভিক্ষাভাঁজন 
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চারার ০৯৮০ পা জি পল 


ভাহার রে বাধিয় চিড়া হয়। ধিনি দণ্তীর নূতন নামকরণ হয়। সংসারের সহিত 
সেই প্রত্রাজিতের উপসম্পদা প্রস্তাব করেন, | চিরবিচ্ছেদ্দের নিদর্শন এই নূতন নামকরণ 
তিনি তখন তাহার নিকট যাইয়া! তীহাকে : বৌদ্ধসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া সংসারে পুন+- 
সঙ্গে লইয়া! আচাধ্যের সমক্ষে উপস্থিত হন। | প্রবেশে কাহারও নিষেধ নাই। এজন 
এই সমস্ন আর একজন ভিক্ষু যাইয়া তাহার বৌদ্ধজ্ঘে নবদীক্ষিত ভিক্ষুর নৃতন নাম- 
অপর পার্খে দণ্ডায়মান হইলে তিনি তাহা" | করণের আবশ্বক হয় না। 

দিগকে আপন নাম ও ধাহাকে আচার্য্যরূপে নবশ্রমণ নির্বাচিত আচাধ্যের অস্তে- 
দ্বীকাঁর করিবেন, তাহার নাঁম বলিরা দেন। | বাসী হইয়া তীহার পরিচর্ধ্যা করিবেন। 
এ কথাও বলেন যে, তিনখানি গৈরিক ও ৰ আচাধ্য তাহার পিতৃস্থানীয় ও গুরুস্থানীয় 
ভিক্ষাভাজন সংগ্রহ হইয়াছে এবং নিষিদ্ধ: হইয়া রোগ শোক সন্দেহে আধিব্যাধি পরি- 
রোগ তাহার একটীও নাই, তীহার বয়ন | তাপে তাহাকে রক্ষা করিবেন। আত্মসংযম 
বিংশতি বখসর অতিক্রম করিয়াছে, তিনি | ও দীনতা! ভিক্ষুর লক্ষণ। সংসার আতত্ম- 
কাহারও ভৃত্য বা খণগ্রস্ত নহেন এবং! সংষমের অন্তরায়। এজন্য ভিক্ষুর আশ্রয় 
উ“সম্পদা গ্রহণে তাঁহার পিতামাতার সম্মতি; বৌদ্ধ-বিহার,-বিলাস আত্মসংঘমের অস্ত- 
আছে। পরীক্ষকদ্বয় তখন সজ্ঘবের নিকট | রায়, এজন্য দীনতা, নির্ধনতা, তিক্ষা তীহাঁর 
পরীক্ষাফল এইরূপে নিবেদন করিলে, ! অবলম্বন। এই হেতু তীহার ভিখারী নাম 
আচাধ্যের অন্থুমতিক্রমে উপসম্পদার্থীকে : ভিক্ষু। ধন জন সম্পদের অস্থিরতা, সামা- 
'আচার্য্যের স্থখে আনয়ন করা হয়, তিনি ! পিক আধিপত্যের অসারতা, সংসারে দুঃখের 
আবার তিনবার উপসম্পদা প্রার্থনা করেন! ; অনিবার্ধ্যতা, প্রবৃত্তি চালনার অবশ্থাস্তাবিতা 
পরীক্ষকগণ আবার সঙ্ঘসমক্ষে পরীক্ষাফল | বুদ্ধকে সংসার পরিহারের একান্ত কর্তবাযতা 
শিবেদন করেন এবং তিন বার জিজ্ঞাসা | নিদ্দেশ করিয়াছিল । অন্ত ধর্মে সংসারা- 
করেন, তীহাদের প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে সঙ্ঘ- | শ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদিত 
মধ্যে গ্রহণ করিতে কাহারও কেনি | হইয়াছে । সে সকল প্রবৃতিমূলক ধর্ম । 
সাপত্তি আছে কি না। সকলে মৌনভাবে | ছঃখের আত্যন্তিক অভাব সে ধর্মে স্বীকৃত 
বসিয়া থাকিলে, তাহারা আচারধ্যকে অভি-। হয না। দুঃখের অনিবার্্যতা স্বীকার করিয়। 
বাঁদন ও সম্বোধন করির বলেন, অমুক | সে সকল ধর্মে সুখের চেষ্টা প্রতিপাদিত হয়। 
িক্ষুমগ্ুলীতে অতঃপর প্রবেশাধিকার লাভ | প্রবৃত্মার্গে সখ নাই, ইহা! বৌদ্ধধর্মের মূল- 
করিলেন, অযুক তাহার আচার্য হইলেন । | মন্ত্র--সংসারের প্রবৃত্তির অন্ুণীলন অবশ্ত- 
সজ্বমধ্যে সকলেরই ইহা অভিপ্রেত, এজন্য | স্তাবী, এজন্ত গৌতম সংসার পরিহারের 
সকলে মৌন হইয়া আছেন) আমর! এইরূপ | কর্তব্যতা নির্বাণপ্রয়াসপীকে বিশেষরূপে 
কুঝিলাম। অতঃপর ভিক্ষুর কর্তব্যাকর্তব্য | বুঝাইতেন।. এজন্য তিনি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ 
নম্বন্ধে পাতিমোক্ষ হইতে কয়েকটী উপদেশ | সম্প্রদায়ের স্্টি করেন। এজন্ত যাহার 
পাঠ কর! হইলে, শ্রনণদিগের শ্রমণত্ব লাভ | নিমিত্ত কোটা লোকে প্রাণাস্ত প্রশ্বাস পায়, 
মম্পূরণ হয়। দওগ্রহণের পরে ক্রা্ষণ্যধর্মে | যাহার সাধনায় জীবনের, দীর্ঘত! তাহাদিগের 
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স্পা পা স্প্পরশ সি শ্পপীশপিস্পি তি শিপ সপ 
পোপ 


গৌতমের প্ররোচনায় শত শত জন সে স্খ 
সমৃদ্ধি অকিঞ্িকরন্ধপে উপেক্ষা! করিয়া 
প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিল। কেবল 
সাংসারিক লোক নহে, আর্ধ্যসমাজের পুজ- 
নী অনেক আচার্য্যও বাগ যজ্ঞ বিসর্জন 
করিয়া স্বদলে বৌদ্ধসজ্ঘে আশ্রয় লইয়াছিল। 
খগ্ডকগ্রঞ্থে লিখিত হইয়াছে, উন্নবেলার 
বিখ্যাত মোহাস্ত কাস্তপ ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যাগ্রহণ 
করিলে বিস্মিত হইয়া কেহ কেহ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিস়্াছিল-_কাশ্তপ, পঞ্চতপা ও 
কচ্ছসাধনের জন্ত তোমার যশ দিগৃদিগন্তে 
প্রসারিত--আজ কি জন্য তুষি আজ্যবহ্ছি 
ও বজ্ঞবেদী পরিহার করিয়া যুগ্ডতিতমস্তক 
গৈরিকধারী শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ দজ্বে আশ্রয় 
লইয়াছ? কাশ্তপ উত্তর দিয়াছিলেন-_যজ্ঞের 
ফল দর্শনীয়, শরবণীক্প বা স্বাদনীয়_-কামিনী- 
কাঞ্চনবিলাসম্থধা তাহার পরিণাম, যখন 
বুঝিলাম, এ সকল বিষবৎ পরিত্যজ্য, তথন 
আর যাগযজ্ঞের অপেক্ষা রাখিলাম না । তখন 
গৌতম কান্তপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি 
দর্শনীয়, অবণীয়, স্বাদনীয়, ইন্জিয়গ্রাহ্য পদার্থে 
তোমার লোভ ন1 থাকে, তবে স্বর্ণের বা 
মর্ত্যের কোন্‌ পদার্থের জন্ত তোমার হৃদয় 
পিপাঁসিত ? নবশ্রমণ ষথোচিত অভিবাদন 
করিয়। বিনীতভাবে আচার্্যকে নিবেদন 
করিলেন-_পুনর্জন্মের অস্কুর বিনাশ হইয়াছে, 
লোভ মোহ দ্বেষের অস্ত হইয়াছে, নবজীবনের 
বাসনা বিগত হইয়াছে, ভিক্ষুর এমন মধুর 
অপরিবর্তনীয় নিরান্দোলিত শাস্তজীবন যখন 
দেখিলাম, তখন কি আর আমি যাগযজ্ঞের 
কোলাহলে প্রতারিত হই? এই শান্তিময় 
জীবন ভিক্ষুর আদর্শ। সাংসারিক. জীবনে 
এ শান্তির নিত্য অভাব। 


নিকট অন্স্থারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, নবদীক্ষিত উপসম্পন্নকে আচার্ধ্য এইরূপ 


নব্যভারত । [ দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা । 






পাপা সিসিক শীল সপ 


উপদেশ দেন, গৃহ্ছাঁড়িয়া যে গৃহত্যাগী 
হইয়াছে, ভিক্ষা-লন্ব কণিক1 সমষ্টি তাহার 
আহাধ্য, পথপার্থে সংগৃহীত জীর্ণবস্ত্র তাহার 
পরিধেয়, বনে বৃক্ষমূল তাহার আশ্রয়, ছুর্গন্ধ 
গোমৃত্র তাহার ওষধ। ধর্দনিষ্ঠ উপাসক 
তাহাকে আহার্য্য বস্ত্র, আশ্রর বা ওষধ দান 
করিলে তিনি তাহ! অস্বীকার করিতে ন1 
পারেন, কিন্ত কষ্টসাধ্য ভিক্ষুজীবন তাহার 
নিয়ত। উপসম্পন্ন ভিক্ষুর স্ত্রীস্গ সর্বথ। 
নিষিদ্ধ। স্ত্রীসঙ্গী ভিক্ষু ভিক্ষুই নহে, সে 
শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নহে। মস্তক শুন্ত দেহ 
যেমন জীবিত থাকে না, স্ত্রীসঙ্গী ভিক্ষুক 
তেমনি তিক্ষুই হইতে পাঁরে না_তিনি 
শাক্যপুক্রীয় শ্রমণ নহেন। (২) অদত্ব কুশা- 
স্কুরও গ্রহণ করিতে ভিক্ষুর অধিকার নাই। 
উহা! চৌর্য্য। পাদপরিমিত অদত্ত পদার্থ থে 
গ্রহণ করে, সে চৌর্যযাঁপরাঁধী, সে কখন ভিক্ষু 
হইতে পারে না। সে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ 


| নহে। (৩) উপসম্পন্ন ভিক্ষু জ্ঞাতসারে একটা 


কীট বা পিপীলিকা-_-কোঁন প্রাণীর প্রাণগ্রহণ 
করিতে পারে না। জ্ঞাতসারে একটা 
ভ্রণেরও ষে জীবন নাশ করে, সে ভিক্ষু নহে, 
সে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ হইতে পারে না। 
প্রস্তর একবার দ্বিখণ্ড হইলে যেমন আর 
কোন প্রকারে অখণ্ড হইতে পারে না, 
তেমনি যে ভিক্ষু জ্ঞাতসারে একটী ভ্রণেরও 
জীবন নাশ করেন, তিনি কখন শাক্যপুত্রীয় 
শ্রমণ হইতে পারেন না। (৪) উপসম্পন্ন 
ভিক্ষু কখন খদ্ধির গর্ব করিবেন না । হুরভি- 
প্রায়ে লোভহেতু মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা পুর্ববক 
যে তিক্ষু আপন খদ্ধির ধ্যানের বা সমাধির 


গর্ব করেন, তিনি ভিক্ষু নহেন, তিনি শাক্য- 
পুত্রীয় শ্রমণ হইতে পারেন না। 


তালবুক্ষ 
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মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন লীবিভ থাকিতে | বি্পৎ পরিমাণে তিক্ষুর স্বাধীনতা ছিব 
পারে না, থে ভিক্ষু আপন খ্রন্ধি, ধ্যান বা] পরন্ধ বাহ্লক্ষণ অপেক্ষা চিত্তগ্রলাদ সাধ 
সমাধির গর্ব করেন, তিনি ভিক্ষু হইতে | ভিক্ষুর প্রধান কর্তব্য। তবে স্বাধীনতা 
পারেন না, তিনি শাক্যাপুত্রীক় শ্রমণ নহেন। । বথেচ্ছাচারিতায় না পর্য্যবসিত হয়, এজন 

আহার্যয, আশ্রয়, $উধধ ও পরিধেয়, ভিক্ষুর | প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা সম্পাদন 
ইছাই নিত্য প্রয়োজন । বিবাহ করিলে, | করিতে হইয়াছিল। তিক্ষুর সম্পত্তি লামান্ত, 
সম্তান হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়, অর্থের (১) তিনখানি বন্ত্বসংঘাতি কোমরে 
ন্ত বিধ্য়কর্টের আবশ্ক | ভিক্ষু সংসার- ! জড়াইবার জন্ত, অন্তর্বাস বুকে পিঠে জড়াই- 
বিরাগী, তীহার অর্থের প্রয়োজন নাঈ। | বাঁর জন্ত এবং উত্তরাসঙ্গ ইহা! কাধ হইতে 
কৃষিকর্, বিষন্ন সম্পদ তীহার নিষিদ্ধ। পা পর্যাস্ত পড়ে। ছুইপ্রস্ত বন্ত্রের অধিক 
ভিক্ষর স্বর্ণ রজত গ্রহণে অধিকার নাই। | কাহারও রাখিবার অধিকার নাই। (২) 
ভিক্ষুসজ্বেরও কোন বিষয় সম্পত্তি, অশ্ব । কোমরে-_বাধিবার জন্য একটা কোমরবন্ধ, 
গাতী ,উষ্রীদন্তী, বিত্ত বা কৃতদাল গ্রহণ করি-! (৩) একটী তিক্ষাতাজন, (৪) একখানি ক্ষুর, 
বার, রাখিবাঁর বা তন্বাবধারণ করিবার অধি- । (৫) একটা নকুন্‌, ৬) একটী ছকৃনা ; ইহাতে 
কার নাই। কোন উপাসক আহাধ্য, পরি- | ছাক। জল পান করিতে হয়। কোন কীট 
ধেয় বা গঁষধের মূল্য দিতে চাহিলে তিনি । জলে পড়িয়া উদরস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে 
তাহা বিক্রেতার হস্তে দান করিবেন, ভিক্ষু না। ভিশ্ষুর আহার ভিক্ষাল্ধ আহার্ধয । 
তাহার নিকট প্রয়োজনীর দ্রব্য লইবেন। ] ভিক্ষাতাঁজন হস্তে লইয়া এদিক্‌ £ওদিক্‌ ন! 

নগ্নতা, অপরিষ্কারতা, বিলাস বা কৃচ্ছ | চাহিয়। ভিক্ষু গৃহস্থের দ্বারদেশে অধোঁবদনে 
সাধন বৌদ্ধধার্মর অননগমোদিত। নবদীক্ষিত  গাঁড়াইবেন। তিনি কোন যাঁজ্া করিবেন 
শ্রমণ যাহাতে পুর্ণসংখ্যা পরিচ্ছদ পরিধান | না। গৃহস্থ যাহা দিবেন, তাহা লইয়া অথবা 
করেন, রীতিমত গৈরিকে রঞ্জিত করেন, : কিয়ৎক্ষণ দাড়া ইয়া, কিছু না পাইলে পার্শবর্তী 
নিত্য ধৌত করেন, এবং স্্্যতাপে উপযুক্ত ূ দ্বিতীয় দ্বারে দীড়াইবেন। দত্রিদ্দের দ্বার 
ব্ূপে শুক্ধ করেন, তাহার তত্বাবধান ভার | উপেক্ষা করিয়া, ধনবানের দ্বারে যাইবার 
তাহার আচার্য্যের। গৃহমার্জন, বায়ু-সধারণ, | তাহার অধিকার নাই। কিন্ত যে ভিক্ষা 
দব্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন রাখিবর সম্বন্ধে: দিয়া উপবাসী থাঁকিবে, এমন দরিদ্রের দ্বারে 
বিনয়-স্থত্রে বিস্তর বিধান করা হইয়াছে । : যাওয়া নিবিদ্ধ । যে তিক্ষা দেয়, ভিক্ষু তাহার 
জীর্ণবন্ত্রখগুগুলি একত্র করিয়া উপাসকের ; দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। যথেষ্ট আহার্ধ্য 
প্রদত্ত বন্ত্রথ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া আবার | সংগৃহীত হইলে, তিনি বিহারে প্রত্যাগমন 
তাহা সীবন করিয়া অথবা নূতন বন্ত্র যথাবথ | করি দ্বিগ্রহরের পূর্বে ভিক্ষাভাজনস্থিত 
রঞ্জিত করিয়া, কেবল ভিক্ষান্পে জীবন পোষণ | সিদ্ধপক ভোজন করিবেন। দ্বিপ্রহরের 
বা আহৃত হইলে ইচ্ছামত নিমন্ত্রণ গ্রহণ, ! পরে ভিক্ষুর আহার্ধয গ্রহণের অধিষার নাই। 
রোগে কেবলমাত্র গোমৃত্র সেবন বা কেহ] কোনপ্রকার মাদক সেবন তাহার একাস্ত 
দান করিলে উঁষধ গ্রহণ, এ সকল সন্বস্কে | নিধিদ্ধ। ভিক্ষুর আশ্রয় তরুসূল,__বিজন- 
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বনে সমাধির জুবিধা। কিন্তু আহার্্য ও মূল সন্ার্জন করিয়া প্রদীপ জালিয়! আচা- 
পরিধেয়ের জন্ত ভিক্ষুকে উপাসকের উপর | ধে্7র উপদেশ শুনিবেন এবং ধর্্মালোচন। 
নির্ভর করিতে হয়। গ্রাম বা নগর প্রান্তে, ; করিবেন। দীর্ঘনিদ্রা ভিক্ষর নিষিদ্ধ । 
উপবনে- ভিক্ষু আশ্রয় গ্রন্ণ করিতেন। ভিক্ষুর জন্য নিত্য পাঁচটি ধ্যান বিহিত 
শ্রদ্ধাশীল, উপাদকগণের অনুগ্রহে এই সকল | হইয়াছে । ১। মৈত্র-ভাবনা, ২। করুণা- 
স্থানে কালক্রমে বিহার সকল স্থাপিত হইয়া- | ভাবনা, ৩। মুদিত-ভাঁবনা, ৪। অশুভ-ভাবনা, 
ছিল। নগর ঝা গ্রামের মধ্যে ভিক্ষুর বাস | ৫। উপেক্ষা-ভাবনা। প্রাতঃকালে মৈত্র 
করিবার আদেশ নাই। দ্বিপ্রহরের পরে ও | ভাঁবনা। অন্য চারিটী পরে পরে। মৈত্র- 
পরদিন প্রভাতের পূর্বে নগর মধ্যে তাহার | ভাবনায় ভিক্ষু সকল জীবের কথা স্মরণ করিয়। 
প্রবেশ নিষিদ্ধ । বৌদ্ধ-ভিক্ষু বৎসরের অধি- ; সকলের মঙ্গল কামন1 করিবেন। ছুঃখ বাঁগ 
কাংশ দিন নগর হইতে নগরাস্তরে ভ্রমণ ; বাসনা হইতে বিমুক্ত হইলে নিজে কতম্তী 
করিয়া ফিরিতেন। কিন্ত বধার তিনমাস ! হইবেন, অন্তে যেন সৈইরূপ সুখী হয়। 
একস্থানে যাহার দ্বার বদ্ধ করা যার, এমন । শক্ররও তিনি মঙ্গল কামনা করিবেন। 
স্থানে বাস করিতেন। এই তিন মাঁস ধর্ম! ইহজন্মের শত্র, হয় ত পূর্বজন্মে তাহার বন্ধু বা 
আলোচনায় ও উপাসকদিগকে উপদেশ : আঁম্মীয় ছিল। ইহা স্মরণ করিয়া এবং 
দিতে অতিবাহিত হইত। তরুতলে বা প্রান্তরে ; তাহাঁদের সৎকাঁ্ধ্য সকল স্মরণ করিয়া তিনি 
বর্ষা অতিবাঁহিত করিবার আদেশ নাই। আপনার জন্ঠ যে শান্তি কামনা করেন, 

ভিক্ষুর নিত্য কার্য অতি সামান্ত। ; তাহাদেরও জন্ত সেই স্ুখশাস্তি কামনা 
প্রত্যুষে উঠিয়া শুচি হইয়া বিহার এবং বিহার ; করিবেন। করুণা-ভাবনার ভিক্ষু সকল 
সম্মথস্থ বটমূল মাঁজ্জনা করিবেন। অনন্তর | জীবের জগা মরণ হছুর্গতি ম্মরণ করিয়া, 
স্নান করিয়! পানীয় জল সংগ্রহ করিবেন। | জটাজটিত জীবমণ্ডলীর জন্ঠ হৃদয়ে করুণার 
এবং উহা৷ সীবনীতে পরিক্ষত করিয়৷ টাকিয়া ! উদ্রেক করিবেন। মুদিত-্ভাবনার ভিক্ষু 
রাখিবেন। তদনস্তর নিজ্জঞনে উপবেশন | জীবের সৌভাগা স্মরণ করিয়া পরের 
করিয়া বিনয় স্ত্র ও বুদ্ধের সদ্গুণ এবং | সুখে সুখান্ভভব করিবেন। অশুভ-ভাবনাঁয় 
মেত্র ভাবন| করিবেন। ধ্যান ধারণ। সম্পূর্ণ: ভিক্ষু দেহের মলিনতা, গীড়া ও ঘাতনার 
হইলে, ভিক্ষাভাজন লইয়া! ভিক্ষা করিতে ; ভীষণতা, জলবুদ্বুদের স্তায় দেহের অসারতা 
যাইবেন। ভিক্ষা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া । এবং জন্ম ও মৃত্যুর পৌনঃপুনিকতা স্মরণ 
আহার করিবেন, ভিক্ষাভাজন ধৌত করি-| করিবেন। উপেক্ষা-ভাবনায় ভিক্ষু স্খছুঃখ 
'বেন। আহারান্তে তিনি আবার ধ্যানে! সম্পদ দারিদ্র্য প্রভৃতি দ্বন্দ অবস্থা স্মরণ 
বসিবেন। এবার করুণা ভাবনা । যাবতীয় | করিয়া সকল অবস্থা উপেক্ষা করিতে, 
জীবের ছুঃখজরা চিন্তা করিবেন 'ও তাহাদের ; চিত্তপ্রসাদ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন। 
শাস্তি কামনা করিবেন। ককুণা-ভাবনা হস্তসাঁর নামক গ্রন্থ হইতে মৈত্রভাবনার 
সমাপ্ত হইলে শাঞ্সপাঠ ও আলোচনা. করি- ; ধ্যান ও তাতপর্য্য এখানে উদ্ধৃত করা 
বেন। ন্র্ধ্যান্তে আবার বিহার ও বোধি- | হইল । 
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দিলি খিতা ছোত্ত, অবেরা হোত্ব, অব্যা 
পজবক। হোস্ত, অনীঘা হোস্ত, স্থখী অত্তানং পরিহরস্তু। 
সব্বেসত্তাঁ মা যথা লব্ধ 





সন্নেসত্তা ছুথ্খাপমুঞস্ত । 


সম্পত্তিতে। বিগচ্ছন্ত। সব্বেসত্তা কম্মস্সকা, ধম্ম- 
দাঁয়াদা, কম্মযোনী, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণ| ষংকম্মম্‌ 
করিস্সস্তি 5 বা পপকম্‌ বা তস্সদায়াদ। 


রি: নত 1 
জগচের সকল জীব সুখিত হউক, অবৈর হউক, 


অবধ্য হউক, অহিংসিত হউক ও সুর্ণী হইয়া কাল- 
হর। করুক। সকল জীব ছঃখ হইতে প্রমুক্ত হউক, | 
সকল জীব যথালন্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক | 
সকল জীব কর্দের স্বকীয়, কর্দ্ের দায়াদ, কশ্দযোনা, 


কণ্মবন্ধু ও কর্মাশ্রিত, পাপ বা পুণ্য যে কর্ন করিবে, 


তাহারই ফলভ।গী হইবে ।” 
পূর্ণিনা ও অমাবস্তায্ন ভিক্ষার উপবাস 


বিহিত। এই উপবাস দিনে বিহারের 
নিকটবর্তী সকল ভিক্ষকে নিমন্ত্রণ করা হয়, 


উপস্থিত হইযা নিমন্ত্রণ রক্ষা না করেন, তিনি, 
মণ্ডলীচ্যুত হন। পীড়িত বা অসমর্থ প্রতি- 
নিধি করিয়া একজন ভিক্ষুকে না পাঠাইতে 


ও | 
পারিলে, যানশোগে তাহাকেও লইয়া আসা: 


বৌদ্ধ-সঙ্ঘ । 


অপরাধে অপরাধী হন। 
৷ দোষের ও শেষে লঘুতম দোষের উল্লেখ করা 
হয়। জ্রীসংসর্গ, চৌর্ধ্য, নরহত্যা ও খদ্ধিভাণ 


এবং সকলকে উপস্থিত হইতে হ্য়। যিনি | মনে কোন রমণীর দেহম্পর্শ করা, 
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বিহার ভিন্ন গিরি গুহাঁ বৃক্ষমূল বা অন্ত স্থলেও 
এ কার্ধ্য সম্পন্ন হইবার বাঁধা ছিল ন]। সন্ধ্যার 
পরে প্রদীপ জালিয়া সজ্ঘবের মধ্যে স্থবিরতম 
ভিক্ষু পাতিমোক্ষ পাঠ করেন। পাতিমোক্ষ 
অপরাঁধমালা, এক একটী স্তর আঁচাধ্য পাঠ 
করেন, কেহ সে সুত্রে উল্লিখিত অপরাধে 
অপরাধী হইলে অপরাধ স্বীকার করেন। 


ূ ধাঁভাঁরা অপরাধী নন, তাহার! মৌন থাকেন । 


যিনি অপরাধী হইয়াও তিন বার স্ত্রপাঠ 
হইবার পরে মৌন থাকেন, তিনি মিথ্যাবাদ 
প্রথমে গুরুতর 


গুরুতর দোঁষ বলিয়া গণ্য। ছুঃখত বা 
লঘু অপরাধের মধ্যে এই সকল গণ্য--মলিন 
তিক্ষকে 
অধত্র করা, পান ভোজন পৰিসপ্নান সম্বন্ধে 
বিনয়ের নিয়ম লঙ্ঘন কর! ইত্যাদি। 

বর্ধার তিন মাস একসঙ্গে বাস করিম! 
ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিবার পুর্বে পবাঁরণ। 


হয়, অখবা অন্য সকলে যাইয়! তাহার নিকট | নামে আর একটী উত্সব হয়। এ দিন 


উপস্থিত হয়। একজন অন্থপস্থিত হইলে 
উপবাস দিনের নিয়নিত কর হয় না। 


দিন পাতিমৌক্ষ পাঠ করা হয়। ভিক্ষু এক 
। থাকেন, অন্তে অনুগ্রহ করিয়া তাহা! দেখা- 


পক্ষের মধ্যে বিনর-ন্ষিদ্ধ কোঁন কন্মন করিয়া 
থাকিলে সজ্বের সন্থুখে আত্মীপরাধ স্বীকার 
করেন। ভিক্ষু ভিন্ন আর কেহ-_ভিক্ষুণী 
বা উপাসক--অন্ত কেহ সেখানে উপস্থিত 
থাকিতে পান না। সঙ্বের সম্গুখে অপরাধ 
শ্বীকার করিলে অপরাধের লঘুতা হয়, বৌদ্ধ 
এইরূপ বিশ্বাস করেন। বোধ হয়, ভিক্ষু- 
গণের শামনের জন্ত অপরাধ স্বীকারের ; 
নিয়ম করা হ্ইক্সাছিল। অন্তের অপরাধ, 
এ দিন, যে কেহ দেখাইয়া দিতে পাঁরিহেন। 


প্রত্যেকে আর আর সকলের নিকট কর্‌- 


এ :; ঘোঁড়ে প্রার্থনা করেন, যদি তিন মাস একসঙ্গে 


থাকিবার সময় তিনি কোন অপরাধ করিয়া! 


যিনি আপনাকে অপরাধী, 
তিনি পবারণাষ যোঁগ 


ইয়া দিবেন। 
বলিয়া জানেন, 
দিতে পারেন না। 

উপাসকদিগের জন্য তীর্থভ্রমণ আদিষ্ট 
হইয়াছে । বৌদ্ধশাস্ত্রে চারিটা তীর্থ--(১) 
যেখানে গৌতম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন-_ 
কপিলবস্ত। (২) যেখানে তিনি সন্বোধি 
লাভ করেন-__বুদ্ধগয়া। (৩) যেখানে ধর্চক্র 
প্রথম প্রবর্তন হয়-খধিপগুন (সাঁরনাঁখ ) 
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লব বনাসক আনা 


হওয়াই জাবশ্তক। ইংলগডে সথাস্্োক্সতি: সহগ্ধে 
১৮৭২ ও ১৮৭৫, এই ছুই গ্রীষ্টার্ষে দুইটা আইন 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে । এদেশেও এইরূপ কোন 
'আইন হইলে ভাল হয়। প্রত্যেক “লোক্যাল্‌ 
বোর্ডে” কুপ, পুষ্করিণী, বিল ও প্রধান পয়ঃ 
প্রণালী (নাল!) গুলির একটী করিয়া 
রেজিষ্টারি পুস্তক থাকা কর্তব্য । এই 
পুস্তকে নিজ নিজ ভূমির মধ্যস্থ যেষে কুপ, 
পু্করিণী বা অন্যান্য স্থির পয়ঃবিশিষ্ট জলাধার 
আছে, সেই সকল প্রত্যেক গৃহস্থ বাধ্য হইয়। 
রেজিষ্টারি করিয়া যাইবে, এবং অন্ততঃ তিন 
বংসর অন্তর যখন এ সকল জলাধারের 
পঙ্থোদ্ধবার করিবে, তখনও লোক্যাঁল বোর্ডের 
চেয়ারমানকে নোটিস্‌ দ্রিবে, এবধপ কোন 
নিয়ম হইলে, নিয়মিত রেজিষ্টারি বা পক্ষো- 
দ্বার ন! করিলে, গ্রজাদিগের জরিমানার 
বন্দোবস্ত হইতে পারে । রেজিষ্টারি করিবার 
আবেদন পত্র বা পঙ্কোদ্ধার করিবার নোটিস, 
বিনা ব্যয়ে, ডাকযোগে যাইবাঁর বন্দোবস্ত 
হইলে, নিতান্ত দরিদ্র গৃহস্থও লোক্যাল 
বোর্ডে লিখিতে বা লিখাইতে কু্টিত হইবে 
না। লোক্যাঁল বোর্ডের রীতিষমত তত্বাব- 
ধারণ দ্বারা পক্কোদ্ধার কার্য সুচারুরূপেই 
চলিতে পারে । কোঁন বৃহৎ জলাঁশয় বা 
বিল যদি জমীদার বা অন্ত কোন ব্যক্তির 
সম্পত্তিগত না থাঁকে, তবে সেই সকল জলা" 
শয়ের পক্কোদ্ধার লোক্যাল বোর্ডের দ্বারাই 
হওয়া কর্তব্য। যে সকল বিলে জল শুকাই- 
বার পরে ফসল জন্মান হয়, সেই সকল 
বিলের পক্কোদ্ধার আরশ্তক করে না। ফদল 
জন্মান দ্বারা গলিত উদ্ভিজ্জ ও জন্তজ পদার্থ 
সকল রূপান্তর প্রাপ্ত হইযা,শস্ত জন্মাইবার পক্ষে 
সহায়তা করে এবং ত্র সকল পদার্থ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইয়া বাু দূষিত করিতে পারে না। 





থাকে। 


মব্যভারত। [ ঘাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। 





উদ্ধ ত পঙ্ককে দুমির উপরিভাগে ছিটা- 
ইয়া দিয় কর্ষণ দ্বার৷ মৃত্তিকার সহিত উত্তম- 
রূপে মিশ্রিত করিয় দিলে উহা হইতে 
শস্তেরও অধিক' উপকার হয় এবং উহার 
দূষিত পদার্থ সকল শীঘ্রই রূপান্তর প্রাপ্ত 
হইয়া দোষশূন্য হয় । 
ক্রার্ক রোগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা |-- 
মন্তষ্যের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ইংলগ্ডে যেরূপ 
আইনের ব্যবস্থা আছে, জন্তদিগের স্থাস্থা- 
রক্ষার জন্যও কতকগুলি সেইরূপ ব্যবস্থা! 
আছে। জন্তদিগের কোন কোন রোগ উপ- 
স্থিত হইলে, ইংলগ্ডের কলষক ও অন্ঠান্ ব্যক্তি 
এ সকল জন্তকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ও পুতিয়া 
ফেলিতে বাধ্য হয়। এরূপ কক্রিবাঁর জন্য, 
গবর্ণমেন্টের নিকট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু 
কিছু অর্থও প্রজারা পাইয়া থাকে ইটালী- 
দেশে তুতবৃক্ষের আবাদে একপ্রকার কীটজ | 
ক্রামক রোগ জন্মিা থাকে । এই 
রোগ নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায়, 


ব্যবস্থা দ্বারা নিবারণোপায় অবলম্বিত 
হইয়াছে । এ দেশে উদ্ভিদ ও জন্তদিগের 


রোগ নির্ণয় হইয়া, এ সনবন্ধে ব্যবস্থা হইন্ডে 
অনেক কাঁল লাঁগিবে, এরূপই বোঁপ হয়। 
কুষকগণ যে যে জন্ত পালন করিয়া থাকে, 
তাঁহার মধ্যে কেবল রেশম-কীটের রোগ 
নিবারণ বিষয়ে কি রূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, 
সেই সন্বন্ধেই বলিবাঁর আমার ক্ষমতা আছে, 
এবং যথা স্থানে পরে এ বিষয়ের উল্লেখ 
করা ফাঁইবে। 
পয়ঃপ্রণালী সন্বন্ধে ব্যবস্থা ।__ 

এদেশের কোন কোন ভূভাগে অতি বৃষ্টি 
নিবন্ধন কষিকার্য্যের ক্ষতি হইয়া থাকে, 
কোথাও বা অনাবুষ্টি দ্বারা ক্ষতি হইয়। 
কোগা9 বা জল নির্গমেব উপাঁ় 


জ্যেষ্ঠ, ১৩০১। 1. 








অবলঙ্বন আবশ্ঠক, কোথাও বা জলাগমের 
উপায় থাকা আবশ্তক | কোথায় কি উপায় 
হইলে কৃষকদিগের সাধ্যায়ত্ত উপকার করা 
বাইতে পারে, ইহাস্থির করা অতিশয় হুরূহ 
ব্যাপার । উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কতকগুলি 
পয়ঃঞণালী দ্বারা কৃষকদের উপকার না 
হইয়া অপকার হইয়! দীড়াইয়াছে। পয়ঃ- 
প্রণালীর ছুই পার্খের ভূমিতে অনেক দূর 
পর্য্যন্ত একপ্রকার ক্ষার পদার্থ জন্মিয়া, এ 
ভূমিকে অনর্বরা করিয়া ফেলিয়াছে। 
কোথাও বা অতিবুষ্টি নিবন্ধন বন্যা উপস্থিত 
হয় বলিয়া নদীর দুইপার্খে বাঁধ দেওয়া! আছে। 
এই বাধগুলি দ্বারা ঘে দেশের উপকার না 
হইরা অপকার হইয়া দাড়াইয়াছে, ইহাঁও 
একপ্রকার স্থির। পরব্ধত হইতে নদী- 
সংযোগে সারবান পদার্থ সকল আসিয়া বস্তা! 
ঘারা দ্রেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে, দেশ 
প্রমশ5 উচ্চ হয় ৪ ক্লুখিজাতি শস্তেরও উপ- 
কার দশে । বাধ খাধিবার কারণ এ সকল 


নদীগর্ভ উন্নত হইতে থাকে । কাল সহ- 
কারে ন্দীর জল বাঁধ অতিক্রম করিলে 
আবার বন্তা হইতে থাকে। পর্বত হইতে 
'আনীত পদার্থ সকল দারা বন্তা সহযোগে 
কোন ভূভাগ তিন চাবি হাত উচ্চ হইতে 
ইয় ত গহ্ত্র বৎসরের 'আবশ্তক ; কিন্তু নদী- 
গণ্ড এ সকল পদার্থ দ্বারা ৪। ৫ হাত উন্নত 
হইয়া নদীর জল কাঁধ অতিক্রম করিতে ৫, 
সং্সরেরও আবশ্তক করে না। এ কারণ 
বাধ বাঁধিবার জন্ত যে কষিকাধ্যের ক্ষতি 
হইয়াছে, ইহা অনেক সুলেই স্পষ্ট বুঝা যাই- 
তিছে। কোন গ্রামে কি রূপ জল নির্গমের 
থা জলাগমের উপায় হওয়া উচিত, এ বিষয় 
বিচক্ষণ ইজিনিয়ারগণই বিচার করিতে 


' কৃষিকার্ধ্ের উন্নতি। (৮) 








টা স্পা অর শা পাশা এ শীস্পি শি পা এপিশিশা ৯ 


 সক্ষম। জলাগম ও জলনির্গমন : সম্বন্ধে 
র বাবস্থা হইবার আন্দোলন সম্প্রতি চলিতেছে । 
ব্যবস্থা বিশেষ আবশ্ঠক, কিন্ধ বিষয়টা বড় 
ৃ দ্ুরহ। জেলার ইঞ্জিনিয়ারগণের উপর 
সাধারণ ভারার্পণ ভিন্ন ব্যবস্থা দ্বারা মে 
বিশেষ বিশেষ উপার নির্দেশ সম্ভব, এপ 
বোধ হয় না। জেলার ইঞ্জিনিয়ারগণ, স্থানীয় 
অভিজ্ঞতা ও স্ুখ্যাতির আশা দ্বারা পরি- 
| চালিত হইয়া কোন্‌ গ্রামে কি রূপ উপায় 
| ব্যবস্থা দ্বারা কার্যে পরিণত করিয়া লইলে, 
| জমীঙ্দার ব৷ প্রজার প্রতি উৎ্পীড়ন!না হইয়া, 
্বাস্থ্যোন্নতি ও কষিকার্যের সহায়তা হইবে, 

এ বিষয়ে স্পরামশ দিতে পারেন । ইউরোপ 


পরিচালিত একপ্রকার কাষ্ঠনির্ম্িত যন্ত্র হ্বারা 
(উইগু.মিল্‌) কৃপ, পুঙ্ষরিণী বা নদী হইতে 
জল উঠান হয়। এই বাধুবন্ব এ দেঁশে কেন 


| বে প্রচলিত হয় নাই, বলাধায় না। এই 
। যন্ত্র গ্রাম্য হ্ত্রধর ও কম্মকারেরাও প্রস্তত 
পদার্থ নদীগভেই নিমজ্জিত৮হইয়া, ক্রমশঃ | 


করিতে পারে। ইহা বাযুবেগে স্বতঃই 
পরিচালিত হইয়া বিলাতি-জল-তুলিবার-কল 
বা পম্প-সহযোগে জল উত্তোলন করে। 
প্রত্যেক গ্রামে ছই একটী উইগুমিল্‌ 
থাকিলে, কৃষকদের ভূমিতে জল দিবার অতি 
সুন্দর উপায় হয়। উইগুমিল্‌ সহযোগে 
কূপ বা পুঙ্ষরিণী হইতে জল উচ্চ স্থানে 
উঠিয়া একটা জলকুণ্ডে সঞ্চিত হইবে। এই 
কু হইতে ক্ষুদ্র ক্ষত্্ প্রণালী দ্বারা, & জল, 
ক্ষেত্র সমুদায়ে, কষকগণ পরিচালিত করিয়। 
দিতে পারে। এরূপ আয়োজন ব্যয়দাপেক্ষ,. 
এবং ইহা জমীদারের সাহাধ্য বা তাগাধি 
খণের দ্বারাই কাধ্যে পরিণত হওয়া সম্ভব । 
যে জলাশয় হইতে উইওমিল্‌ দ্বারা ক্ষেত্রে 
জন দিবার আয়োজন হইবে, সেই জ্লাশয়টী 





৬৪ 





বদি সন্কীর্ঘ বিলের ন্ায় লম্বভাবে গ্রামের 
পশ্চাৎভাগে এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রাস্ত 
পর্থ্যস্ত বিস্তৃত হয়, তবে সমস্ত গ্রামের জল 
নির্নমও এই জলাশয়েই হইতে পারে। জ্বল: 
নির্গম জলাশয় হইতে ক্ষেত্রসমূহে ভলসেচন 
হইতে পাবে বটে, কিন্ত পানের জন্য এই 
জলাশয়ের জল ব্যবহার করা অকর্তর্য। 
পানের জন্য পৃথক পুষ্করিণী গ্রামের সন্মুখ- 
ভাগে থাকা কর্তব্য। এই পুক্করিণীর চতু- 
স্পার্শ উচ্চ হইলে, গ্রামধৌত জল ইহাতে 
প্রবেশ না করিয়৷ কেবল ঝিলটাতেই প্রবেশ 
করিবে । উডয় পুষ্করিণীরই তিন. বতলর 
অন্তর পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্তক। একটা 
জলনির্গমের ও ক্ৃষিসেচনের সহায্বতা সম্পা- 
দন করিবে, অপরটা কেবল পানীয় কার্ষ্যে 
ব্যবস্থার হইবে। উভয় জলাশয়ই স্বাস্থ্যো- 
ক্নতির মূলাধার। প্রত্যেক গ্রামে যদি এই- 
রূপ বিল ও পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন 
সম্ভব থাকিত, তাহা হইলে স্বাস্থ্যোক্নতি ও 
কৃষিকার্ষেযর সহায়তার পক্ষে বিশেষ উপকার 
হইত। কিন্তু সকল গ্রামের অবস্থা সমান 
নহে, এবং সকল গ্রামের গঠনও সমান নহে। 
একটা নৃতন গ্রাম বসাইতে গেলে, গ্রামের 
সম্মুখ 'ও পশ্চাৎ্ডাঁগ ঠিক করিয়া লইয়া, এক 
দিকে ক্ষ্ত্ন একটা পানীয় জলের পুগ্চরিণী ও 
অপর দিকে জলনির্গমের ঝিল খনন করা 
অতি সহজ ব্যাপার । গৃহ নির্মাণের পূর্বে 
তূমিটি উচ্চ করিবার জন্ত এবং দেউল ও 
প্রাচীর প্রস্ততের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থের যে 
মৃত্তিকা আবশ্যক, এ মৃত্তিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়! 
লম্বভাবে কাটিয়। গেলেই গ্রামের পম্চাতে 
একটী ঝিল হইয়া পড়িবে। এরূপ কল্পনা- 
প্রন্থত শ্রাম্গঠন কোন কোন স্থানে লক্ষিত 
হয় বটে এবং নৃতন গ্রাম বসাইবার. জন্ত গঠন 
সম্বন্ধে নিয়মও হইতে পারে বটে, কিন্তু উপ- 
স্থিত ক্ষেত্রে কোন্‌ গ্রামে ঘষে কি উপাস়্ 
'করিলে জলাগম ও জলনির্গমের সুবিধা হয়, 
তাহা বল! বড় দুরূহ । কোন কোন গ্রামে 
কতকগুলি কূপ থনন ভিন্ন আর ফোন শ্রেষ্ট 


 নধ্যভাঁরত | 


পনি 


ঘবাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা | 





উপায় নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। 
কোথাও বা রীতিমত খাল গ্রস্ত হইলে 
কষি বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়. বলিয়। 
বুঝিতে পারা যাইবে । জেলায় জেলায় জলা- 
শয় সম্বন্ধে ষ্দি একটী করিয়া সরকারি 


সমিতি গঠন হয়, তবে জেলার ইঞ্জিনিয়ার 


প্রত্েক গ্রাম সম্বন্ধেযষে উপায় স্থির করি- 
বেন, তাহা সেই সমিতির অভিমতি অন্ু- 
সারে কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে। 
রাজপুরুষেরা ব্যবস্থা করিয়া কিকি উপায়ে 
কবিকারধ্যের সহায়তা করিতে পারেন, এ 
বিষয় আমরা অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিচার 
করিলাম। সেই দৃষ্টাস্তগুলি ন্থতিপথে 


৷ একবার আনাইয়া, কৃষি উন্নতির দ্বিতীয় প্রক- 


রণ অর্থাৎ শিক্ষাঘঘটিত উন্নতির বিষয় অব- 
তারণ। করিব । প্রথম প্রকরণ বিচার করিতে 
গিয়। আমর! দেখিয়াছি, গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত 
কয়েকটা বিষয়ে ব্যবস্থাপকরিয়।, কৃষিকার্য্যের 
সমূহ উন্নতিসাধন করিতে পারেন । ॥ 

(১) ক্ৃষিশিক্ষাসম্বন্ধে ডিস্রা্ট বোর্ডের 
সাহায্যে একটা শিক্ষাঙ্ষেত্রের আয়োজন 
করা। 

(২) অস্থি সংরক্ষণ ও উহা সারক্ষপে 
বাবহারের উদ্ভোগ করা। 

(৩) তৈলপ্রদ বীজের খেলভাগ দেশের 
বাহিরে না যাইতে দেওয়া । 

(8) মিউনিসিপালিটি সকলের সাহায্যে 
ববক্ষার প্রস্বতের আয়োজন করা। 

(৫) খাস্তপ্রদ বৃক্ষরোপণের ভার জেলার 
ইঞ্জিনিয়ারগণের উপর ন্ন্ত করা । 

(৬) কৃষকদ্দিগকে অল্প সুদে খণ ও বীজ 
দেওয়।। 

(৭) স্থির জলাশয়গুলির পক্ষোদ্ধারের 
বন্দোবস্ত করা। | 

(৮) সংক্রামক রোঁগোপশমের উপায় 
অবলম্বন করা । 

(৯) জলাগম ও. জলনির্গমের শান্ত 
জেলায় জেলায় সমিতি স্থাপন করা । 

শ্রীনিভ্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। 


কস্পপম্পাস্স্*্জজাসসপৃির টা... 


সথ্রা। রি 
বামী্ণের . পরশ, অযোধ্যা ও লঙ্কা) | হইতেছে। 'তিনি মন্য্যধাম পার হই. 
মহাভারতের পর্্য। হস্তিনা ও'ইন্প্রস্থ। ; ঘাছেন, আসিয়া পড়িয়াছেন, বানর: ও 
বাল্ীকি ভালবাসিতেন, প্রভাত ও সান্ধ্য ; রাক্ষস-রাজ্যে। তিনি' মাঁনবধামের দক্ষিণ 
দুর্ধ্যের মনোহর মূর্তি) ব্যাস ভালবাসি- | প্রান্তে আসিয়া দেখিলেন, তথায় ষমপুর়ীর 
তেন, দ্িনদেবের বিরাট বিকাশ | বাল্সীকি | দ্বারদেশ অবস্থিত। প্রাণে না মারিয়া 
একদা, ভাঁরতের মধ্যদেশে দীঁড়াইয়! দেখি- কৌশলপুর্বক যিনি তাহাকে এরপ মৃত্যু- 
লেন, ধশ্ব্্দেব তপনবৎ অযোধ্যার উদ- মুখে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার নাম মন্থর । 
যাচলে প্রভাসিত হইয়া তগ্তকিরণে জগৎ রাঁমচন্দ্র--শরবীর, মন্থরা-ছলনাঁয় বীরাঁ- 
আলোকিত করিতেছেন ; সেই অযোধ্যার | ক্ষনা। একদা শূরবীর ছলনায় পরাভূত 
প্রভাবরশ্মি হিমাচলের পার্বত্যদেশ হইতে : হইয়া মৃত্যুমুখে প্রেরিত হইয়াছিলেন। 
দক্ষিণে গোদাবরী তীর পধ্যস্ত বিকীর্ণ হই- | শুদ্ধবীর চীতুরীর্তে পরাস্ত । মন্থরা সেই 
মাছে। আবার আর এক সময়ে খষি ফিরিয়া । চাতুরীর কুজামৃত্তি। 
দেখিসেন--সন্ধ্যাগগনে হেমময় রূপবিভায় ; বান্দীকির কঞ্গনায় অযোধ্যা ও লঙ্কা, 
সেই দিনদেব লঙ্কার কনককিরীটে সমস্ত এই ছুই. প্রধান প্রভাবশালী রাজ্য সজ্জিত 
ধশবর্যা ঢালিয়া যেন অস্তাচলের চুড়াবলত্বী হইয়াছে ।' এই ছুই. রাজ্য একদা সংঘর্ষে 
হইয়াছেন--লঙ্কার এরশ্ব্ধ্য প্রভা বমুদ্র : আসিয়া অগ্ঠত্বর বলের বিনাশ .সাঁধন 
হইতে সেই গোদাবরী তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ করিয়াছিল । এই সংঘর্ষণে যে অগ্যুৎপাত 
হইয়াছে। বাল্মীকি এইরূপ ত্রশ্ব্্যবিভাঁ ; হয়, তাহাই রামায়ণের বৃহৎ ব্যাপার । 
অযোধ্যা ও লঙ্কাকে সাজাইয়াছেন) কিন্তু: এই বৃহৎ ব্যাপার রঘুরীর কর্তৃক সমূত্পাঁদিত 
ব্যাস হস্তিনা ও ইন্ত্রপ্রস্থের উশ্বরধ্কে | হয়। এই বৃহৎ ব্যাপার. সংঘটনার্থ রাম- 
প্রচণ্ড মার্ভও-কিরণবত প্রভাদিত করিয়া চন্ত্র গোদাবরী তীরে এক চতুর অবলা 
এত: ঈমুজ্জল করিয়!ছেন, যেন ঝোপ হয়, | কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, অন্ত' এক 
সেই শ্রশ্বধ্য দ্বিগ্রহরের হুর্ধ্যের ন্যায় অতি | বীরাঙ্গনা-রাক্ষপীর মোহিনী মায়! তাঁহাকে 
বিরাট ও রুদ্রমুষ্তিতে ভাব্রতের মন্তকোপরি | সেই ব্যাপারে সংগ্িষ্ট করিয়া দের । মন্থ- 
অবস্থান করিয়া সমগ্র. ভারত একদা | রার চাতুরী-জালে আবদ্ধ হইয়া, যখন 
আলোকিত করিতেছে । বাক্মীকি ও ; তিনি অযোধ্যার শেষ সীমায় আসিয়া 
ব্যাসের এ্রশ্বরধ্য-কল্পনার এই রূপ প্রভেদ ! উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আর এক 
অযোধ্যার প্রভাব যত দূর বিস্তীর্ণ ছিল, রাম-! মোহিনীর জালে পতিত হুইলেন। এই 
চত্ তাহার শেষ সীমায় উপনীত হইয়া- | মোহিনীর. মোহ জালে পড়িয়া, :তীহাকে 
ছিলেন, হইয়! দেখিলেন, অযোধ্যার প্রভাব গোঁদাবরী তীর. হইতে 'লঙ্কার রাক্ষস-রাঁজ্যে 
যে খানে শেষ হইয়াছে, সে খাঁনে .আর.এক : স্বাসিতে, হইয়াছিল। ঘটনার. একু তরঙ্গে 
রাজ্যের প্রভূত বল:প্রভাব আসিয়া উপনীত গোদাবরীয তীর, সার এক. তরঙ্গে লঙ্কা 
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দক্ষিণ সীমী। রামায়ণে এই ছুইটি তুমুল 
কাণ্ড সংঘটিত হয়। এই ছুই তুমুল কাণ্ডে- 
রই মুলে ছুইটি রমণীকে দেখিতে পাওয়া 
যায়। একজন মন্থরা, অন্ত জন শূর্পনখা। 
সারের সমস্ত ব্যাপারই প্রবৃত্বিমূলক। 
একদ। প্রবৃত্তি মন্থরারূপে, অন্ত সময়ে প্রবৃত্তি 
শূর্পনখার প্রলোভনীয় মোহিনী মুক্তিতে দেখা 
দিয়াছিল। প্রলর-কাণ্ডের মূলে প্রবৃত্তির 
কৌশলময়ী কুজামৃর্তি, অথবা রাক্ষীর 
মায়াময়ী মোহিনীমুত্তি। আজি আমরা 
প্রলয়কারিণী মন্থরাকে দেখিব। 

যে প্রলয় মন্থরা ঘটাইয়াছিল, তাহা বড় 
সামান্ত নহে । সে প্রলয়ে রাজার রাজ্য 
গিয়াছে, অযোধ্যার অধীশ্বরের নিপাত 
হইয়াছে । অথচ যুদ্ধ ঘটে নাই, রক্তপাত 
হয় নাই। সকলই কৌশলে সম্পাদিত 


হইয়াছে ৷ একদিনে রাম চৌদ্দ বৎসরের মত 


নব্যভারত | [ দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 


সময় মধ্যে কা্যসিদ্ধি করিতে গেলে রক্ত- 
পাঁতই সহজ উপাঁয় বলিয়া প্রতীত হয়। 
লেডি ম্যাকবেথ সেই উপাই অবলম্বন 
করিয়া নিজ কার্য সিদ্ধ করিল, কিন্তু চতুর! 
মন্থরার উপায় অন্বিধ ) মন্থরার মন্ত্র, চাতুরী 
ও কৌশল। মন্থর! হিন্দুদাঁপী, ম্যাকবেথ 
ইংরাজ _উচ্চ-কুলোদ্ভবা রমণী । ইংরাজ 
রাজকুলবধূর নৃশংস ব্যবহারে হিন্দুদাসীও 
ভীতা হয়। হিন্দুরাজ-দাপী ততদুর কঠিন- 
হৃদয় হইতে পারে না । দাসী,বিনা রক্তপাতে 
ও কেবল চাতুরী-বলে একরাত্রে পৃথিবী 
উলটাইয়া দিল। যে সুথের সুর্য অযোধ্যায় 
উঠিয়াছিল, সে সুখের কূর্য্য মেই রাত্রে যে 
অন্ত গেল, আর দেখা দিল ন|। দিবা 
প্রভাত হইল, কিন্তু সে দিবা কালরাত্রি৷ 
অপেক্ষাও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এই জগৎ 


দণ্ডকারণ্যের ভয়সম্কুল মহাবনে প্রেরিত | স্থুখে ভাসিতেছিল, অমনি তাহা ঘোর ছুঃখ 
হইলেন, সম্পূর্ণ সম্তাবনা তিনি আর ফিরিয়া : সাগরে নিমগ্ন হইল। এত অল্পকালে সহজে 
আসিবেন না। আর এক দিনে রাজা! এমত প্রলয়কাণ্ড কেহ কখন ঘটাইয়া তুলে 
দশরথ আস্তে আস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হই- ৃ নাই। একরাত্রে যেমন হ্থাস্তময় শশ্তক্ষেত্রে 
লেন। এক বাণে দুই জনেই গেল, কৌশল : পঙ্গপাল আসিয়া সকল ধিনষ্ট করিয়া যায়, 
সিদ্ধ হইল। লেডি ম্যাকবেথ এরূপ করে ূ একরাতে তেমনি মন্থরা অযোধার সুখময় 
নাই। মন্থরা ও লেডি মাকবেথ ছুই জনেই ঈ সমুদয় দেশকে ছুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিল। 
লোভে প্রতাড়িত হইয়াছিল। ম্যাকবেথ ; লেডি ম্যাকবেখ লোভের লোহিত 
সম্মুখে রাঁজসিংহাঁসন দেখিয়াছিল। মন্থরা । ভয়ঙ্করী মুণ্তি। মন্থরা লোভের কুচক্রী 
ঠিক রাজসিংহাসন দেখে নাই বটে, কিন্তু মন্্রণামী মুন্তি। ম্যাকবেখ শুদ্ধ লোভ, 
€সেই সিংহাঁসন-লভ্য রাঁজনুথ তাহার সন্মুখে ; মন্থরা শুদ্ধ লোভ নহে। মন্থরার লোভ যত 
ছিল। সেই সিংহাসন ও স্থখভোগ কিরূপে | না! ছিল, দ্বেষ, ম্দ্, মাতসর্ধ্য তদপেক্ষা অধি- 
লব্ধ হইবে, তাহার উপায় নিদ্ধারণে যে পথ | 





কতর। মন্থর! মহিষীর স্থখভাগিনী। শুদ্ধ 
যে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে ৰ মহিধীর স্ুখভাগিনী নহে, অধীশ্বরের অধী- 
পৃথক করিক়া দেয়। ম্যাকবেথ একরাত্রে : শ্বরীর স্বখভাগিনী। যে সুখে কৈকেয়ী 
যে কাণ্ড ঘটাইয়্াছিল, মন্থরাও একরাত্রে ; সুখিনী, মন্থর! সেই সুখের ভাগিনী। সার্দ 
তদনুরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিল। সপ্তশত রাজ্যের অবীশ্বর দশরথ, দশরথের 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১। ] 


পাপা শি পিিশপস 


মন্থর] 1 
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০ 
অধীশ্বরী কৈকেরী) সার্ধসপ্তশত মহিষীর স্বামী | দেখাইবার ছিল। ক্রীড়া করিয়া বেড়াইবার 


দৃশরথ,দশরথের স্বামিনী কৈকেয়ী ।“কৈকেয়ী 
যে উচ্চমঞ্চে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথা হইতে 
দেখিতেন, তাহার নিয়ে সার্ধসপ্তশত মৃহিষী, 
নিজে রাজা দশরথ, এবং দশরথের অগণ্য 
রাজা-দেশ। এই গরবে কৈকেয়ী বাজ- 
রাঁজেশ্বরী | কৈকেরী, কৌশল্যা ও স্মিত্রাকে 
পরাভূত করিরা দশরথের একাবীশ্বরী 
হইয়াছেন। একাধীশ্বরী গরবে ও রাজ- 








তিনি এত পরিসর পাইয়াছিলেন। মন্থরা 
আবার তদপেক্ষাও তেজস্থিনী হইয়াছিল। 
তাহার প্রথরতা কৈকেয়ীর অপেক্ষাও অধি- 
কতর ছিল। মন্থরা দেখিত, তাহারই 
শক্তিতে শত শত মহিধীর দশা কিরপ 
ঘটয়াছে;) কৈকেয়ীও সেই দশা দেখিয়া 
সুখলাভ করিত। মন্থরা আবার সেই 
মহিষীগণের দাসীনিগেরও ছূর্দীশা দেখিত। 


আদরে আদরিণী। কৈকেয়ীর দৃষ্টিতে একাধী- | কাহাঁরও একটু শির তুলিবার বা! উচ্চ দৃষ্টিতে 


শ্বরীর আদরের গর্ব, পরশ্রীকাতরতার 
বিদ্বেষ, এবং প্রভৃত্বের উজ্জ্বলতা জাজল্যমান 
ছিল। চলিবার সময় কৈকেয়ী আদরে 
খপিযা পড়িত, বিদ্বেষভাবে এক একবার 
দুরে দৃষ্টিপাত করিত এবং মদগর্ধে ফুলিয়। 


বেড়াইত। এতদূর উচ্চতায় মন্থরা তাহাকে | 


আনিয়াছিল। আনিয়াছিল, মন্থর! তাহারই 
স্থখের ভাগিনী হইবার জন্ত। যে চক্ষে 
কৈকেয়ী শত শত মহিষীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিত, মন্থরা'ও সেই চক্ষে দেখিত। মন্থরাঁর 
রাজা আরও অধিক ) মন্থর! শুদ্ধ মহিষীগণের 
প্রতি সেই চক্ষে চাহিত না, সেই মহিবীগণের 
শত সহস্র দাপীগণের প্রতিও সেই চক্ষে 
চাহিত। এত মহিষী ও এত দাসী না 
গকিলে. কৈকেয়ীর গর্ব এত উঠিত না। 
কৈকের়ী যি দশরথের একমাত্র মহিষী 
হইতেন,তাহা হইলে কৈকেয়ীর গর্ব সামান্যই 
হইত। কিন্তু কৈকেয়ী শত শত মহিবীর 
নধ্যে দশরথের একমাত্র মহ্যী। এই জন্তই 
তাহার এত গর্ব, এত অহঙ্কার। শত শত 
মহিষীর মধ্যে কৈকেরী দর্প দেখাইয়া! বেড়া, 
ইতেন, শত শত মহিষীর গ্রী বিশ্বস্ত করিয়া 
কৈকেয়ী শত গুণ শ্রী ধারণ করিয়া তেজস্থিনী 
হইয়াছিলেন_। তাহার তেজ- এত লোককে 





চাহিবার যো ছিল না! । চাঁহিলেই দেখিতে 
পাইত, উপরে কৈকেরীর তেজ এবং তদদ- 
পেক্ষাও তাহার দাসীর তেজ । সূর্য্য অপেক্ষ। 
বালি অবিকতর উত্তপ্ত । স্র্যের উত্তাপ 
মস্তকেও সহ্য হয়, কিন্ত. বালির উত্তাপ পদর- 
তলেও সহা হয় না। 

কৈকেয়ী শত শত মহিষীকে "পরাভূত 
করিয়া একাকিনী রাজ-আদরিণা হইয়াছি- 
লেন। এই জয়লাভ তিনি একদিনে: করিতে 
পারেন নাই। শুধু সৌন্দর্য্য গুণে এতদূর ঘটে 
না। গুগ না থাকিলে কোন, .ললনার রূপ- 
মোহ বেশী দিন থাকে না। বমণীরা থে 
পুরুষের চিত্ত হরণ করে,সৌন্দর্য্য তাহার প্রথম 
উপায় বটে, কিন্তু সে উপায় শেৰ উপায় 
নহে! রূপ-বল শীঘ্র বিনষ্ট হয়। প্রথমে 
বপ, তারপর গুণ চাই। যে রম্ণী শুদ্ধ রূপ 
লইয়! স্বামীর নিকট আইসে, তাহার আদর 
অধিক কাল স্থায়ী হয় না। রূপের সঙ্গে 
গুণ চাই । শেষে গুণই প্রবল হইসা দাড়ায় । 
শুন্ধ গুণে অনেক রমণী জগৎ বশীভূত করিয়া 
পাথিরাছে। গুণই রমণীগণের মহাক্্র। 
যে সংসারে কৈকেয়ী থাকিত, সে ষংসারে 
ভূপতির চিত্তহরণ করিবার শত শত মহিষী 
বিগ্মান। . রূপে জবাই রাজাস্তঃপুর 


৬৮ 


নব্যভারত | [ দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা! ৷ 


পারার 


আলোকিত করিয়াছিল। কিন্তু রূপবল 
কাহার ক'দিন ছিল। ুণই উত্তর উত্তর 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে লাগিল লাভ 
করিয়। কৈকের়ীকে সর্বাশ্রেষ্ঠা করিয়াছিল । 
কৈকের়ীর গুণের এত 'কি গরিমা যে শত 
শত মহিষী পরাভূত হইল? কৈকেয়ীর 
অঙ্গে বে সমস্ত গুণগ্রাম ছিল, সে গুণ- 
গ্রামের মোহিনী শক্তি মন্থরাঁর মন্ত্রণায় উত্তর 
উত্তর বাড়িয়াছিল। মন্থরাই কৈকেম়্ীকে 
সর্ধজয়শীলা করিয়া তুলিয়াছিল। 

অনেক সপত্বীর মধ্যে ঘে রমণী একা- 
কিনী স্বামীর আদরিণী হয়েন, তাহার গর্ব, 
প্রফুল্লতা, উল্লাস, উৎসাহ ও তেজ যেমন 
বাড়িতে থাকে, অন্যদিকে তাহার স্বভাব 
ততই নৃশংস হইয়া আইসে । অপরের পীড়া 
উৎপাদন না করিলে, নিজের জয়লাভ হয় 
না । এই পরপীড়া একদিনের জন্য নহে, চির- 
জীবনের জন্য ৷ সপত্রীগণের প্রাণে চিরব্যথা 
দিয়া কৈকের়ী একাকিনী- পতি আদরিণী 
হইয়াছিলেন। চিরদিন,প্রতিক্ষণে, তাহাকে 
সেই ব্যথা দেখিতে হইত। পরের গাত্র- 
দাহ কৈকেয়ীর স্থখের কারণ হইয়াছিল । 
পরে ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে, কৈকেয়ী হাসি- 
তেছে। শুদ্ধ কৈকেয়ী নহে, মন্থরাঁও গাঁল- 
কাত কপিয়া হাসিতেছে। 
দশজন নয়, সাদ্ধ সপ্তশত মহিষীয় কাতরতা৷ 
ও অন্তর্বেদনা কৈকেয়ী স্বচ্ছন্দে ও মনের 
আনন্দে দেখিত। একদিন নয়, ছুদিন 
নয়; এক বেলা নয়, ছু'বেলা নয়) চিরদিন 
ও সর্বক্ষণ কৈকেয়ী পরযন্ত্রণায় অকাতরা 
ও সুথিনী। এইন্ধপে বৈকেয়ী বিজয়িনী । 
মন্থরা সেই বিজয়ে উল্লাসিনী। কৈকেরীর 
স্বভাব কতদূর নৃশংস হইয়! 'আসিয়াছিল, 


দু'জন নয় ; 





কৈকেয়ী পরতাঁপে অকাতরা, সেই দ্বেষে 
মন্থরাও অকাতর। । 

রাজসংসারের অস্তঃপুরে মন্থরা' এতদূর 
কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সমস্ত 
ব্যাপার আমরা কৌশল্যার শোক-বাক্যে 
বুঝিতে পারি। রামের বনবাস-সংবাঁদ 
শুনিয়া স্বীয় পুজ্রের নিকট কৌশল্যা দেনী 
এইরূপে রোদন করিতেছেনঃ-- 

“রাম, আমি স্বামীর রাজতে কলাণ বা সণ 
লাভ করি নাই) পুজ্রের পৌরুষে হুখ লাভ করিব, 
এই মনে করিয়া! এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছি; 
কিন্তু তোমার পৌরুষ প্রকাশের সময় উপস্থিত হইলেও 
প্রধানা হইয়া আমাকে অপ্রধানা হদয়-বিদারিণী 
সপত্বীদিগের উক্ত অমনোজ্ঞ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিতে 
হইবে! হাঁঃ আমার যে রূপ অসীম ছুঃখ, মহিলা- 
দিগের তাহা হইতে অধিকতর আর কি দুঃখ হইতে 
পারে? তুমি সন্নিহিত থাকিতেই আমি রাজ দশরথ্‌ 
কর্তৃক নিয়াকৃত হইলাম ! তুমি বিদেশস্থ হইলে, 
আমার আরকি ঘটিবে? নিশ্চয় মৃত্যু হইবে বোধ 
হয়! আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, তিনি আমাকে 
অতান্ত নিগ্রহ করিয়াছেন,_-তিনি আমাকে কৈকেয়ীর 
দাসীর সমান কি তদপেক্ষা নিকুই্ট করিয়াছেন! হাঁ! 
যে সকল বাক্তি আমার সেবু! বা অন্ুবর্তন করিয়! 
থাকে, তাহারাঁও কৈকেয়ীর পুক্রকে অবলোকন করিয়' 
আমার সহিত সম্ভাষা করেনা। হাপুক্র! তোমার 
বিরহে দুর্ঘশ।পন্ন হইয়া, আমি কি প্রকারে সেই নিয়ত- 
কোপনা কটুভাষিণী কৈকেয়ীর বদন দর্শন করিব ' 
হে রথুনন্দন! তোমার অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হয়, 
তদবধি আমি ছুঃখের অবসান আকাঙ্খা করিয়! সপ্তদশ 
বর্কাল অতিক্রম করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আমি 
এতাদৃশী জীর্ণ হইয়া! আর বহুকাল সেই অসীম 
দুঃখজনক সপত্বীদিগের কুব্যবহার সহ্য করণে অধা- 
বসাঁয়ও করিতে পারি না1” 

কৌশল্যার কাঁতির বাক্যে আমরা এই 
রাজ-অন্তঃপুরের সমুদয় রহস্যের পরিচয় 
পাই। মস্থরা কৈকেয়ীকে যেরূপ গড়িয়া- 


মস্থরা তাহা বিলক্ষণ জানিত | যে দ্বেষে ; ছিল, সেই কৈকের়ী দশরথকে তদমুরূপই 


পাপন 
যাহারা.» ৯০-...-পপস্পাপকিসসপন্প পপ এ 


মন্থর । 
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বশীভূত করিয়া আনিয়াছিলেন। দশর- ; বলিয়া ক্রোধাগারে যাইতেন। যাইয়া যাহা 


থকে এতদূর বশীভূত হইতে হইয়াছিল যে, 
তাহাকে পরমারাধ্যা কৈকেয়ীদেবীকে সঙ্গে 
সঙ্গে লইয়া ফিরিতে হইত । কোথায় 
বৈজযন্ত ধামে দেবাস্থরের যুদ্ধ ঘটিল, 
রাজা দ্রশবথ যখন তৎসাহায্যে গেলেন, 
কৈকেয়ী অমনি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রণয়া 
বদ্ধ দশরথের নড়িবার চড়িবার শক্তি 
ছিল না, তিনি চিনিতেন কৈকেয়ী-ভবন, 
কৈকেয়ী চিনিত দশরথকে । দশরথ 
কৈকেয়ীর জন্য অন্য কোন মহিষীর অস্তর্বে- 
দনায় ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। তাহাকে 
অনেকাংশে পরপীড়ায় অকাতর হইতে 
হইয়াছিল। কিন্ত দশরথ কৈকেয়ী দেবীর 
কণামাত্র মনোবেদনা সহ করিতে পারিতেন 
না। যিনি এত দূর আদরের আদরিণী, 
তাহার সর্বদাই অভিমান জন্মিবারই কথা। 
বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। কথায় 
কথায় আদরিণী অভিমানিনী হইতেন, 
অভিমানিনী হইয়া তৃমিতলে পড়িতেন। 
ভূমিতলে পড়িতেন বলিয়া তাহার জন্য 
শ্বেতমন্মরতল-নির্মিত ক্রোধালয় প্রস্তত 
হইয়াছিল। মিথ্যা হউক, সত্য হউক, 
একটু ছল পাঁইলেই কৈকেয়ীদেবী পতি- 
সোহাগে মানিনী হইতেন। যদি ভুল ক্রমে 
একদা নৃপাত কৌশল্যা দেবীর ভবনে 
পদার্পণ করিতেন, আর সেই সংবাদ মন্থরা 
আনিয়া তাহার কর্ণকৃহরে পৌছাইয়া দিত, 
তবে আর কৈকেয়ীর ক্রোধ দেখে কে! 
ক্রোধে আট খানা হইয়া মানিনী অমনি 
ক্রোধাগারে চলিয়। যাইতেন। রাজা 
অন্তঃপুরে আসিয়া প্রাণসম। শ্রিয়তমাকে 
না দেখিতে পাইয়৷ একেবারে পৃথিবী শূন্ত 
দেখিতেন। হাঁ কৈকেম়ী, যো কৈকেয়ী 


ভাবিতেন ও বলিতেন, এই দেখুন বান্সীকি 
তাহার কিরূপ অনুলিপি দিয়াছেন । 


“পরে তিনি ছুঃখে অতীব উত্তপ্ত হৃইয়। সেই 
ক্রোধাগারে যাইয়া উত্তম শয্যা-শযন-যোগা1 কৈকেয়ীকে 
ভূমিতে শয়ন-পরায়ণা দেখিলেন। সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ 
মহীপত্তি দশরথ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা তরুণী ভাষ্য 
ভূমিশয়না পাপমনোরথা কৈকেয়ীকে ছিন্ন লতা, স্বর্গ 
হইতে ভূতলে পতিতা দেবতা, পুণ্যক্ষয়ে ত্বীয় লোক 
হইতে পতিতা কিন্নরী, হ্বগপরিভ্রষ্টা অগ্দর1, আবদ্ধ! 
হরিণী এবং ন্বর্গ হইতে পরিত্রষ্টা মুর্তিমতী মায়ার 
ন্যায় দেখিলেন। পরে সেই বিমোহিত রাজা. 
দশরথ অতীব দুঃখিত ও ত্রাসযুজ্ত হইয়] যে রূপ অরণ্যে 
হস্তী বাঁধকর্তৃক বিষলিপ্ত বাণদ্বার। সমাহত। করেণুকে 
প্েহ সহকারে হস্তদ্বার1 মার্জনা করে, সেই রূপ স্্রেহ 
সহকারে কমলনয়নী কৈকেয়ীকে হৃস্তদ্ধারা মার্জন! 
করিলেন এবং কহিলেন, হে দেখি ! যাহাতে তোমার 
ক্রোধ হইতে পারে, আমি এমত কোন কাধ্যই করি 
নাই, স্থুতরাং বোধ হইতেছে যে, কেহ তোমাকে 
পরাভব করিয়াছে, অথবা কেহ তোমার নিন্দা 
করিয়াছে; তজ্জগ্যই তুমি আমাকে দুঃখ দিবার অভি- 
লাষে ধুলিতে শয়ন করিয়] রহিয়াছ। হে কল্যাশি! 
আমি তোমার প্রিয়সাধনে যত্ববান রহিয়াছি, তথাপি 
কেন তুমি ভূতাবিষ্টার স্ায় আমার চিত্ত প্রমথন করিয়া 
ভুমিতে শয়ন করিয়| রহিয়াছ? ₹ *ক * 1 

কে তোমার অপ্রিয় কাঁধ্য সাধন করিয়াছে, আমার 
কোন্‌ অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে, তাহ তুমি 
বল। একে ত আমাকে নিতান্ত প্রণায়াধীন জানিয়], 
তোমার আমার প্রতি শঙ্কা করাই উচিত নয়, তাহাতে 
আবার আমি শপথ করিয়া! বলিতেছি,তোমার প্রিয়কাধ্য 
সাধন করিব। অতএব হে শোভনে কৈকেয়ি ! তোমার 
এত আয়াস করিবার আবগ্তক নাই। হু্য যতদূর 
প্রকাশ করিয়া খাকেন, ততদুর পর্যন্ত আমার অধি- 
কার আঁছে--সুসমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, দৌবীর, কোশল 
কাশী, সৌরাউ, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ, এবং দক্ষিণ 
রাজা প্রভৃতি সমুদায় রাষ্ট্ই আমার অধীন, এবং এ 
সমস্ত জনপদে ভঞজাবিক, ধন ধান্য প্রস্ভৃতি নানাবিধ 
দ্রব্য জন্গিঘ্1 থাকে, তুমি সেই সকল ভ্রয্যের মধ্যে যে 


ও নব্যভারত | [ দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা | 





যেদ্রব্য লইতে বাসনা কর, তঙদমুদয় আম।র নিকট | তাহার সমুদায় পরিশোধন হইত। কৈকে- 
প্রর্থন] কর, আমি তোমাকে প্রদান করিব। হে য়ীর হাঁতে যে রাঁজত্ব ছিল, মন্থরাঁর হাতে 
ত ভ রণ ব্যক্ত করিয়া বল। যে র 
15588775 ও শ] রাখিরার জন্য যত ভাবনা চিস্তা, তাহা 
নূর্য্যদেষ অন্ধকার বিনাশ করিয়| থাকেন, সেই রূপ 
কৈকেরীর নহে, তাহা মন্থরার বিষয় । এ 


আমি সেই ভয়ের কারণের উচ্ছেদ করিব” 
কৈকেয়ী নৃপতিকে এতদূর অধীন ; সখসম্পদ বজায় রাখিবার জন্ত মন্থর] সর্ধ- 
পু দাই ভাবিত। মন্থরা ভাবিত, যত দিন 


করিয়া আনিয়াছিলেন ! মন্থর! জাঁনিত, 

কৈকেয়ীর জন্ত মহীপতি প্অগ্নিতেও প্রবেশ ; রাজা দশরথ, ততদিন এই স্খ-সমৃদ্ধি। 

করিতে পারেন, অথবা যে কোন প্রকারে ; বৃদ্ধরাজ অযোধ্যার সিংহাসন পরিত্যাগ 

হউক, তাহার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ প্রাণ করিলেই এ স্থথ আর থাকিবে না। এ 
ভাবনার বিশেষ কারণও ছিল। 


. পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি 
মন্থরা জানিত জ্যেষ্ঠটাধিকার-রাজনীতি 


কোন কারণেই তাহাঁকে ক্রোধিত। দেখিতে 
পারেন ৰ অনুসারে কৌশল্যা-নন্দন রঘুবীর রামচন্ত্রই 


কৈকেয়ীর অন্তঃপুর-রাঁজত্ব কিরূপ | দশরথের পর অযোধ্যার সিংহাঁসনের অধি- 
ছিল, এখন বোধ হয় তাহার অনুরূপ চিত্র ; কারী। বৃদ্ধরাজ শীঘ্রই রাজ-কার্ধ্য হইতে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । এই রাজত্ব মন্থর : অবসর গ্রহণ করিবেন, তখন রামচন্দ্রই 
গড়িয়াছিল । এই রাজত্বে কৈকেয়ী সুখিনী, ; অযোধ্যার গিংহাসনে আরোহণ করিবেন। 
মন্থরা তাহার স্থখভাগিনী | এই রাজত্বের ; তিনি সিংহাসনে অধিষ্টিত হইলেই,কৈকেয়ীর 
সমুদায় সতপরামর্শ মস্থরা দিত। মন্থর; সিংহাসন অধস্তলে গেল। কৈকেমী একে- 
তজ্জন্য দাসী হইয়াঁও কৈকেয়ীর সখী হইয়া | বারে পাতালে, কৌশল্যাদেবী স্বর্গে, মর্তে 
ছিল। তাহাদের উভয়েরই স্বার্থ এক, ' সুমিত্রাদেবী ও অপরাপর রাজ-মহিলাগণ। 
একত্রে বাঁ, একত্রে নির্জনে কথাবার্তা । ; তখন কোশল-াজনন্দিনীর প্রাছুর্ভাব। 
মন্থরার কথা কৈকেয়ী বুঝিত, কৈকেয়ীর | কৌশল্যা তখন সমস্ত নিগ্রহের প্রতিশোধ 
কথা কেবল মন্থরা বুঝিত। ছু*জনে সমবে- | ভুলিবেন।  অশ্থপতি-নন্দিনীর প্রতিফল 


1 


দনায় গ্রথিত ছিল। যেমন মায়ের কথা ূ হইবে। তার সঙ্গে সঙ্গে মন্থরা আপনার 
শুদ্ধ ছেলে বুঝিতে পারে; ছেলের কথা | সমুদয় ছুর্দশ! দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইত। 

শুদ্ধ মায়ে বুঝিতে পারে, যেমন স্ত্রীর কথা নিজ তেজন্বিনী বুদ্ধি হেতু এ ছুর্দশ! 
স্বামী বুঝে, স্বামীর কথা স্ত্রী বুঝে, আর ; নিবারণের উপায় দেখিতে মন্থরার অনেক 
কেহ বুঝিতে পারে না, অন্ত লৌকের ; দিন বিলম্ব হইল না। মুস্থরা ভাবিল, 
কাছে তাহাদের ভাষা সমুদায় দৌষার্থ, । রামের বদলে ভরতের রাঁজ্য লাভ হইলেই 
তদ্রপ কৈকেয়ী ও মন্থরার ভাষা তাহারা | এই অমঙ্গল অধিকাংশ নিবারিত হইবে। 
পরস্পরেই বুঝিত, অন্ত লোকের কাছে সে : মন্থর! যখন এইরূপ ভাবনায় ব্যাকুল, এমত 
ভাষা ও কথাবার্তা সমুদয় দৌার্হ | কৈকে- ; সময় কৈকেরীদেবী বৈজয়ন্তধাম হইতে ফিরিয়া 


মীর যেকোন ক্রটি ঘটিত, মন্থরার পরামর্শে. আসিলেন। দৈত্যসংগ্রামে বিক্ষত রাজ 


শশী শী শশী শী শী প্প্পেী সপ পাপা শেপ সপ 
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টিরের সেবা করিয়া বার যে র ফলা মন্থরা এই কল্পনা আঁটিয়া বসিয়া রহিল। 
হইয়াছে, তাহা মন্থরা শুনিল। অমনি | যখন রামাভিষেকের কথা! উত্থাপিত হইবে, 
উদ্ভাধিনী শক্তি প্রভাবে মস্থরা উপাঁয় স্থির ; তখন তার কথা । কৈকেয়ীদেবীকে কোন 
করিল। তাহার চক্ষে আশার আলোক | কথা কহিল না, পাছে চঞ্চলা কৈকরীর 
গ্রতাসিত হইল । মন্থরা শত গ্রন্থীতে সেই ; পেটে সে কথা হজম না হয়। হজমন! 
কথা মনে গান গাথিয়া রাখিল। হইলেই সর্বনাশ! রাঁজা ঘুণাক্ষরে সে 
মন্থর তাবিল, রাঁজা ছুইটি বর দিতে | কথার বাম্প পাইলেই মগ্থরার কল্পনা বিফল 
প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কৈকেয়ীদেবী সেই হইবে । কুজা এমন কাচা মেয়ে নয় যে, 
দুইটা বর তখন গ্রহণ ন! করিয়! যে বুদ্ধির । সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করে। কুব্জ। 
কাধ্য করিয়াছেন, কুজা মনে মনে সে; কেবল কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিল । 
বুদ্ধিকে শত সহশ্রবার প্রশংসা করিল। ভাবিল, সেকাল শীঘ্র উপস্থিত হইল । রামা- 
কুজাশিযোর এই উপযুক্ত বটে। তখন ভিষেকের সম্বাদ চারিদিকে রাষ্্রী হইল, 
কুজা চাতুরী জালের তস্ত পাতিল । বিনা | কেবল জানিতে পারিল না, কৈকেয়ী ঠাঁকু- 
ইয়া বিনাইয়া, চাতুরীজাল প্রস্তত করিল। ; রাণী, আর চতুরা! মন্থরা। অনেক কৌশলে 
দশরথ রাজা অতি সত্যনাঁদী, তিনি সত্য রর বদ্ধ রাজ! তাহাদের নিকট একথা গোপন 
হইতে একপদ বিচলিত হইবার পাত্র নহেন । টি কিন্তু চারচোকো চুলবুলে 
এক দিকে সত্য, অন্ত দিকে সমস্ত রাজ্য ৷ মন্থরা তাহা বাহির করিয়। ফেলিল'। ঠীঁকু- 
ও সংসার । চতুরা সেই ধর্মকে আপনার ; রাণী নির্ভাবনায় সুখপর্যযঙ্কে শয়ানে আছেন, 
অধন্দ্ম সাধনের বিশিষ্ট উপাঁয় করিয়া! লইল। তাহার ভ্রক্ষেপ নাই,কিস্ত দাসীর ঘুম নাই । 
যৌবরাজ্যে রামীভিষেকের পুর্কোই কৈকে- | দাসী সন্ধানে সন্ধানে টের পাইল, চারিদিকে 
গ্ীকে দিয়া দশরথকে এমত শপথ করাইতে | কি একটা মহাব্যাপার হইতেছে । তাহার 
হইবে, ঘেন তিনি সেই ছুই বর তাহাকে | খবর কৌশল্যার ধাত্রীর নিকট জানা চাই। 
প্রদান করিতে কুষ্ঠিত না হন। এক বরে । কারণ, অল্পবুদ্ধি মেয়ে মান্ুষেয় পেটে কোন 
রামের দণ্ডকারণ্যের বনবাস, অপর বরে | কথা! থাকে না) কুজ্জা তাই বুঝিয়া ধাত্রীর 
ভরতের সিংহাঁসন-লাঁভ। বাম-প্রক্ৃতির | সন্ধানে ছাদের উপর উঠিয়া তাহাকে 
পরিচয় মন্থরা যতদূর পাইয়াঁছিল, তাহাঁতে | জিজ্ঞাসা করাতেই, সে অমনি কথা বাহির 
রাম যে স্বীয় জনককে সত্য হইতে বিচলিত ; করিয়া দিল। কুকজা আরও জানিল, আর 
হইতে দিবেন, তিনি এমত পাত্র নহেন। | কাল বিলম্ব নাই, কালই রামের অভিষেক 
দণ্ডকারণ্যের মহাঁবনে গেলে, রাঁমকে আর | হইবে। 
ফিরিয়া আসিতে হুইবে না। ভরত চির- এক দিনে কুজাঁকে সব গড়িতে হইবে। 
দিনের জন্য সিংহাসনে অধিষ্টিত থাকিবেন। । ঠাকুরানী নিদ্রা যাইতেছেন ) মন্থর! ক্রোধে 
ভরতের সিংহাসন বজায় থাকিলেই, কৈকেয়ী | প্রজ্জলিতা হইয়া সত্বরা তাহার ঘরে অগ্নি- 
দেখীর রাজন্ব বজায় রহিল। তাহা হইলেই | শকষা-মষ্তিতে দড়াইল। এইবারে কৈকেমীর 
মস্বরাঁকে জার কে পায়! সঙ্গে তাহার বুঝা পড়া । এই ঘোর বিপদ 


গব্যভারত | | দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 





কালে কৈকেরী কেন নিদ্রিতা ? কুজজা 
কোপনশব্ধে সেই বিভীষিকার ঘোর রোল 
তুলিল। সেই রোলে যেন পৃথিবী কম্পিতা 
হইল। অন্তঃপুরের দূর দেশে যেন প্রতি- 
ধ্বনি গর্জিয়া উঠিল। কৈকেয়ী দেবী 
চমকিলেন। চমকিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
সে বিভীষিকার কারণ কি? দশরথ 
রাজের বহুখিধ নিন্দা করিয়া কুজা কুস- 
স্বাদ বিদিত করিল । 

এই স্থলে আমরা মস্থরার সাক্ষাৎ্ড পরি- 
চয় পাই। দাসী যে সমস্ত কথায় ঠাকুরা- 
ণীকে নিজ অভিসন্ধষিতে লওয়াইয়া আনি- 
তেছেন, তাহা দেখিলে চমতকৃত হইতে 
হয়। 

মানব প্রকৃতির অন্বিসন্ধি মন্থরা কেমন 
বুঝিত, তাহা এই কথোপকথনে প্রকা- 
শিত আঁছে। এক বাঁগ বিফল হইল, 
মন্থরা অমনি আর এক বাগে ঠাকুরাণীকে 
ধরিল। শেষে যখন মন্থরা তাহাকে 
পাড়িয়া ফেলিল, তখন ঠাকুরাণীকে এমন 
করিয়া সে বাগাইয়া দিল যে, কৈকেয়ী 
আর কিছুতেই কিরিতে পারিলেন না । জগৎ- 
সংসার এক দ্দিকে, কৈকেয়ী অন্যদিকে । 
ঠাকুরাণীকে লওয়াইবার সময়ে কুজ! যে 
রূপ বুদ্ধিমত্তারপরিচয় দিয়াছে, সে রূপ গুণ- 
পনা কোন দাসীতে লক্ষিত হয় না । আমরা 
একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি। 

প্রথমে মন্থরা। বলিল,--“হে দেবি” তোম।র 
অক্ষয় সৌভাগা বিনাশকর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, 
রাজ! দশরথ রামকে যৌবরাজো অভিষেক করিবেন। 
এজন্য আমি দুঃখ ও শোকাকুল1 হইয়া অগাধ ভয়ে 
নিমগ্রা হইয়াছি, কেন না, তোমার ছুঃখে জামার দুঃখ 
হয়|? 

রাঁম যৌবরাঁজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে কৈকে- 
যীর কিরূপ হুর্দশা ঘটিবে, প্রথমে চতুর! সেই 


। প্রতিও 


কথা বলিয়া ঠাকুরাণী রাজ দশরথ কর্তৃকই 
ষে সেই রূপ দুর্দীশাপন্না হইবে, তাহাই উল্লেখ 
করিয়া রাজার প্রণয় যে কেবল শঠতা ও 
প্রতারণ! মীত্র, তাহ] বুঝাইয়া দিল। রাজার 
ব্যবহারের যতদূর পারে নিন্দী করিয়া শেষে 


কহিল-_ 
“এক্ষণে তোমার নিজ কল্যাণ সাধনের সময় উপস্থিত 


হইয়াছে, তুমি আপন।কে, ভরতকে ও আমাকে 
রক্ষা! কর ।” 
মন্থরা অবশ্ত আপনার সুখ চাহিত; 


শুদ্ধ সুখ নয়, সেই তেজ ও দর্প সকলই 
বজায় রাখিতে চাহিত। কিন্ত সে সমুদাষ 
কৈকেয়ীর ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে. 
ছিল। স্থতরাং কৈকেয়ীর যাহাতে সুথ- 
সম্তোগ বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাহাঁকে উত্তে- 
জিতা করিল। যে স্তখরাজ্য কৈকেয়ী ও 
মন্থরা স্থাপন করিয়াছিল, আজি তাহা অব- 
সানপ্রায় দেখিয়া দাসী কৈকেয়ীকে প্রথমে 
উদ্বোধিতা করিম! ছিল। 

কৈকেয়ীর বিশ্বাস ছিল, রাম-রাঁজত্ব- 
কাঁলে তাহাকে যে নিতান্ত অস্থথিনী হইতে 
হইবে, এমত নহে, রাম তাহাকে মাতৃ 
নির্বিশেষে ভালবাসিতেন। এজন্য রামের 
তাহার মাতৃন্নেহ ছিল। সেই 
শ্নেহের বশবন্তিনী হইয়া তিনি রাঁমাভিষে- 
কের সংবাদে পরম আহ্লাদিতা হইলেন । 
সেই আহ্লাদে দাসীকে উত্তম আভরণ 
প্রদান করিলেন । 

দাসী কিন্ত সে আভরণদাঁনে ভুলিবার 
পাত্রী নহে। রাণীর হর্ষের কারণ দাঁসী 
বুঝিতে পারিল। রাম-রাজত্ব ও ভরত- 
রাজত্বে রাণীর স্তখ-সৌভাঁগ্যের যে প্রভেদ 
আছে এবং তাহাদের অন্তঃপুর রাজত্বের 
যে রূপ ব্যাঘাত ঘটিবে, কুক্জ। তাহা! বিলক্ষণ 
বুঝিয়াছিল। কিন্তু কৈকেয়ীর তাহা সম্যক 
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উপলব্ধি হয় নাই । তজ্জন্ত 
চ 
বুঝাইতে গেল রাম রাজা হইলে, কৌশল্যা 
দেবীরই মহা প্রাছূর্ভাব ঘটিবে। তখন 
কৈকেয়ীর প্রভূত্ব গিয়া কৌশল্যার প্রভুত্ব- 
কালের উদ হইবে । কৌশল্যা দেবী 
তখন সমুদায় নিগ্রহের প্রতিশোধ তুলি- 
রাম তাহার প্রতি ভাল ব্যব- 
হার করিলে কি হয়, কৌশল্যা দেবী 
কি রূপ ব্যবহার করিবেন? কৌশল্যা 
দেবীর ব্যবহার দূরে থাক, নিজ ভরতের 
অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । 
দশরখের নিন্দা করিয়া মন্থরা মনে 
করিয়াছিল, তাহাতে কৈকেয়ীর রোষা- 
বেশ হইবে; কিন্ত দাসী দেখিল ঠাকুরাণী 
তাহা গায়ে মাখিনেন না । কারণ, রাম 


₹বন। 


সৌবরাজ্যে অভিবিক্ত হইলে যাহা 
অবশ্তঠ ঘটিবার তাহ। ঘটিবে, এজন্য 
মহিধী বাঞখার কোন দোষ দেখিলেন 
না। মহিষী ভাবিয়া বাখিঘ্ধাছিলেন, 
রামের পর ভবতের রাজত্ব আসিবে। 


এ 


দশব্থের কথাবার্তীয় তিনি হয়ত তাহাই 
বর্ষিয।ছিলেন। জহাণী আরও জাঁনিতেন 
নে, 


দাসী ঠাকুরাণীর জননীর শ্নেহ-পুর্ণ 
ক্ষ অঙ্গুলি দিয়া বুবাইতে . গেল। | গেল। মন্থর জানিত, এই তাহার অমোঘ 








শও 


রত সনি, লাকপগাশাাশিশিশীশী পিপিপি সী পপাপাশপসপ্ সি কিিিপপসপসসিশা 


অন্ত্র। কারণ, দাসী পরামর্শ দিয় কৈকে- 
যীকে এমনি গড়িয়া রাখিয়াছিল যে, 
ভরুতকে শৈশবাবধি নিজ পিত্রালয়ে 
রাখিয়া তবে কৈকেরীদেবী স্থখে বিশ্রাম 
করিতেন । শত শত সপত্বীপুরে ভরতৈর 
পিত্রালয়ে থাকা যে নিশ্চয় বিপদজনক, 
দাপীর পরামর্শে কৈকেয়ী তাহা বিলক্ষণ 
বুঝিরাছিল। সেই পরামর্শান্ু্যায়ী এখন 
মঙ্খততা রামরাজত্বে ভরতের যে প্রাণনাশের 
বিলক্ষণ সম্তাবনা, তাহাই কৈকেয়ীকে 
অনায়াসে বুঝাইতে গেল। 

তখন কৈকেয়ী একটু গম্ভীর ভাব 
ধাবণ করিলেন। তাহার শরীর লোমাঁ- 
ফিত হইল। হৃদয়ে যেন কি একটা 
কণ্টক বিধিল। কৈকেরী নিজ বিশ্বীসানু- 
সারে তর্ক করিতে বসিল। বলিল, ভরতও 
ক্রমে রাজত্ব লাভ করিবে । ভর- 
তের প্রতি রামের ব্যবহার ত কখন বিরূপ 
নহে । তবে কিসের আশঙ্কা ? 

মন্থরা রাজদাঁসী, রাজ সংসারে থাকিয়! 
তাহার বাঁজনীতি শিখিতে অধিক কাল 


০] 


রামর'জন্বে কোন অস্থখের কারণ ; যান নাই। সুতরাঁং মন্থর! ভ্রম সংশোধন 


হইবে না। এই বিশ্বাৰে কৈকেরী মন্থরার ৷ করিয়া বুঝাইয়া দ্দিল, রাম ও তাহার 


বথার তত ভাতিয়া উঠেন নাই । তাতিয়। 
উঠা দূরে থাক, আরও বরং মন্থরাঁকে 
পরমাহ্লাদে আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন । 
মন্থরা তথন আর এক উপায় দেখিল। 
পুভ্রের অনিষ্টের কথা বলিলে কোন্‌ 
জননীর প্রাণে আঘাত ন! লাগে? কৈকেরী 
শুদ্ধ রাণী নহে, শুদ্ধ সপতী নহে, গর্ভ- 
ধারিণীও বটে। জননীর স্নেহ বড় 
সামান্ক পদার্থ নহে। এখন মন্থরা সেই 


১৪৩ 


পুলাদি বিদ্যমান থাকিতে ভরতের রাজ্য- 
লাভের কখন সম্ভাবনা নাই । বামরীজত্ব- 
কালে বরং ভরতের প্রাণ নাশের সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা । 

কৈকেয়ী তখন ফিরিয়া গেলেন । শয্য! 
হইতে উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া মহা 
চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে 
মন্থর, উপায় ? 

মন্থরা তখন ঠ[কুরাঁণীকে পাইয়া বসিল। 
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স্পা 


যে উপায় ভাবিয়া রাখিয়াছিল, একে একে । প্রগাঁ়তম বর্ণে সহসা উদ্দিত হইয়া সকলের 
তাহা সমস্তই বলিল। বলিয়া তাহাকে | নয়ন আকৃষ্ট করে, এবং জগত্-সংসারের 
তখনই ক্রোধাগারে পাঠাইয়া দিল। মন্থর! | ত্রাসোৎপাঁদন করিয়া দেয়, অযোধ্যার সেই 
জানিত, এখন রাঁজা' দশরথ নিশ্চরই এই | রূপহাশ্তময় দেশে ও সুখময় কালে, মন্থর! 
কুহক জালে পড়িবেন। তিনি এখনি । প্রগাঢ় ভয়ঙ্করা মৃত্ঠিতে একদা সেই রূপ 
অন্তঃপুরে আদিবেন, আপিয়া রাণীর ক্রোধ ; উদিত হইরা সকলেরই শঙ্কা উৎপাদন 
অপনয়নার্থ সকলই করিতে স্বীকৃত হইবেন । ; করিয়া দিয়ছিল। অযোধ্যাবাসিগণ মন্থ- 
রানী কিছুতে টলিবার পাত্রী নহেন। পুলর- | রাঁকে ভুলিতে পারে নাই। মন্থ্রা সেই 
বৎসলা ততরতের কল্যাণার্থ এমনি বাকিয়া | ভয়ঙ্করী মুন্তিতে আজিও সকলের মন অধি- 
বসিবেন, যে কিছুতেই তাহাকে কেহ | কার করিয়া আছে। হিন্দুকুলে এমত 
 উলাইতে পারিবে না। পরের নিগ্রহে ; কেহই নাই, ধিনি মন্থরাকে ভুলিতে পারেন 
কাহার মন গলিবাঁর নহে। পরের ক্রন্দনে | এবং এমত কেহই নাই, ধিনি এই জগৎ 
তাহার হৃদয় ব্যথিত হইবার নহে। পাধাণী | সংসারে অনেক মন্রাকে চিনিয়া লইতে না 
বুকে পাখর বাখিয়া শিশ্টর রামকে বনবাসে ; পারেন । মন্থর! সকলেই মাননপটে অঙ্কিত 
পাঠাইতে পারিবেন । এ দি মিথ্যা হয়, | রহিম্নাছে। থে দাশীতে তাহার ছারাপাত 
তবে মন্থরূর টককেয়ী মিথ্যা। মন্থরা ) হয়, মেই দাঁপীকে অনায়াসে চিথিতে 
'যাহা ভাবিল, তাহাই ঘটিল। পাপা যান । অযোব্যাবাসিগণ একদিন ভয়ে 
রানারণে এই মন্থরার চিত্র অতি প্রগা : কুষ্টিত হইয়া! এবং আশ্চর্ষ্যে সহসা স্তত্ভিত 
বর্ণে অষ্কিত হইয়াছে। অতি অন্ন কালে ; হইরনা যে কুমন্ত্ণার মুঙিমতী প্রতিমাকে 
মন্থরীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বটে, কিন্তু: দেখিরাছিল, আজিও আমরা তাহার ছায়া- 
এই অল্লকাল মধ্যে তাহার চিত্র যে রূগ | মাত্র প্রতিফলিত সশরীরী কোন মন্থরাকে 
বর্গৌরবলাভ করিয়াছে, আর কোন | দেখিরা একদা তদ্রপ “ভয়ে ভীত হইী। 
চিত্রে সেরূপ হয় নাই। কবি অনেক | তাহাকে ভরে কোটি কোটি প্রণাম করি। 
দিনে, অনেক স্থান লইরা সীতার চিত্র; বানীকি আমাদের মনে যে মন্থরীকে চির- 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু মন্থরা'র চিত্র : [নর জন্ত আফিয়া দিরাছেন, আমরা সে 
এক দিনের ঘটনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। | মদ্রাকে ম্মরণ করিয়া প্রণাম করি। 
অযোধ্যার কোন রাজনাণীর চিত্র তত উজ্জ্বল | রামারণে আমলা মন্থরা-চরিত্রের এক- 
নহে, যত উজ্জল মন্থরার চিত্র । কৈকেয়ী | দেশ মাত্র দেখিতে পাই। মন্থরা কৈকে- 
মন্থ্রার বর্ণাগে হীনপ্রভ। কৌশল্যা | যীর সঙ্গে রাজান্তঃপুরে কিরূপে আপনাদের 
এবং স্তমিত্রার চিত্র, তদপেক্ষাও দীন। স্থখরাজ্য গড়িয়াছিল, তাহা মন্থরা-জীবনের 
মন্থরা যখন বর্ণরাগে উদ্তাসিতা, সীতা চিত্রের ; প্রধান অংশ। কিন্তু এ চিত্র রামায়ণে 
তখন রেখাপাত মাত্র হইতেছে। বসন্ত-| নাই। সেই সম্পদ রক্ষার্থ মন্থরা কি 
কালের সুখময় দেশে উজ্জ্বল বৈশাখী | করিয়াছিল, রামায়ণে তাহাঁরই বিবরণ 
দিনমান-গগনে একদা প্রলক্নমেঘ যে রূপ প্রদত্ত হইগ্নাছে। মস্থরা-জীবনের এই ছুই 
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সম্পূর্ণ হয়। রামায়ণের যাহা বিষয়ীভূ 
হয় নাই, বাদ্দীকি তাহা গ্রহণ করেন 
নাই। অন্ত কোন কবি তাহা গ্রহণ করিয়া 
«একথানি হুন্দর কাব্যরচনা করিতে 
পারেন। বামারণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহাতে প্রদর্শিত হইতেছে বে, যে আভতি- 
প্রান্মে রামায়ণ রচিত, সেই অভিপ্রীক্ষ 
সিন্ধার্থ কবি যে কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন, 
মন্থরা তাভার দ্বার খুলিয়া দিল। রাঁবপবধ 
রূপ মহাব্যাপাঁর. ঘটাইবাঁর জন্য কাব্য 
কর্নার যে আরোজন হইরাছে, মন্থরা 
তাহান কুত্রপাতি করিয়া দিল। পাপ 
বূপিণী মন্থরা ঘাহা আয়োজন করিয়া দিল, 
তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, অযোধ্যার 
রাজ ধামে যে ধর্মে শিক্ষা হইতেছিল- 
বাঁজা দশরথ ও রানচন্্র যে শিক্ষার অবয়বী 
কল্পনা_-সেই  ত্যাগ-পথানুষ্ঠানের__দেই 
কর্তবা-সাণন-ধন্্নুঈ্গানের বিশিষ্ট আজষোগ 
ঘটল । এক সত্য পালনার্খ, ব্বাজাদশরথ 
[ক না ত্যাগস্বীকার কর্সিলেনসতজ্জন্ত তাহার 
পুজ গেল, হদরের গ্রস্থী ছিন্ন হইল, প্রাণ 
পথ্যস্ত বিস্জ্জিত হইল । কৌশল্যা ও সুমিত্র! 
কেবল পতি শুশ্বঘার্থ ম্নেহময় পুক্রগণকে 
পপ্ত্যাগ করিয়। রহিলেন। সীতা কেবল 
পৃতিসেবার্থ রাজ্যশ্থথ পরিত্যাগ করিয়। 
খনে গেলেন । লক্ষণও বীজ্যস্থখ পরি- 
ত্যাগ করিয়া ভাত্রক্ষার্থ বনবাসে গেলেন । 
আবার, যাঁর জন্য এত কাও ঘটল, সেই 
কৈকেয়ী-নন্দবন ভরত কি করিলেন? 
তাহার জন্য রাজা সিংহাসন সক্লই 
গ্রস্তত; কিন্তু ভরত কই সিংহাসনে 
ব্িলেন, কই রাজ মুকুট গ্রহণ করিলেন ? 
সে সিংহাসনে রাঁমের পাদুকা স্থাপন করিয়া 


ং₹শ একত্র করিলে ' তবে রাহ তিনি ্বীয় কর্তব্যাহাঁন মাত্র তে 
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লাগিলেন । এ কি রাজসংসাঁর! ন! 
মহবির পুণ্যাশ্রম £ যে শিক্ষা কেবল 
মহর্ষির বনবাসাঁআমে প্রতিলন্ধ, তাহা 
রাজ-সংসারে কিজপে দেদীপ্যমান ! সেই 


শহদারপতি রাজা দশরথ, সত্যধঙ্শ পাঁল- 
নই যাহার মৃহাব্রত, যে সংসার বশিষ্টের 
দীন চালিত, সে সংসার খবির আশ্রম 
ন। তইবে কেন? যে রাজপুত্র বিশ্বামিত্র 
মুশির শিষা, সেই পুজ্রের যে ত্যাগ-স্বীকারও 
সভাধর্্মপথেই কেবল পালনীয় হইবে, . 
তাহার আর বিচিত্রতা কি! মস্থরা এই 
রাজর্ধিসংসারের মহাকাব্য প্রকাশ করিয়া 
দিল। প্রকাশ করিয়া দিল, রাঁজসংসারেও 
সভাপালনার্থ এবং কর্তব্যসাঁধনার্থ কঠোর 
তাগ-ধন্ম পালনীয় । এই ধর্ম যেমন 
রাজসংসারে প্রকৃষ্ট রূপে অনুষ্ঠিত "হইতে 
পারে, এমত কুত্রীপি নহে। ব্াঁজসংসাঁরে 
ও ম্তবখসম্পদে যে ত্যাগ ধর্ম অনুষ্ঠিত হই- 
য়াছ্ছে, সেই ধর্ম সর্বাপেক্ষা গরীয়ান্‌। বনে 
সেধর্মের দৃঢ়তা যত না হয়, রাজসংসারে 
সে ধর্ম অনুষ্ঠিত হইলে, পরিণামে তাহা 
ততোধিক স্দূড় হইয়া উঠে। সুখ সম্ভোঁ 
গের মধ্যে এ ধন্ম সাধিত ও পাঁলিত হইলে 
তাহা এতদূর প্রবল হয়, তাহার শক্তি এত 
বাড়ে যে, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবার 
নহে। যে ত্যাগ ধন্দের তেজ ততদূর, 
সেই ধর্মই রাবণবধে নিশ্চয় কৃতকার্য । 
মন্রা সেই ধর্মের তেজ দেখাইবাঁর আয়ো- 
জন করিয়া দিল। যে ধন্মতেজ রামচন্দ্র 
নিহিত, ঘে ছুদ্দম্য শক্তি সমস্ত ভারতের 
বিদ্ধ বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, মহারণে 
সমুদ্রে, বানররাঁজ্যে ও দৈত্যনিগ্রহে, 
জননলাভ কিয়া পাপের মহ রাক্ষসী মায়াকে 


খ্ড' 


এ 


বিনষ্ট করিয়াছে, সেই শক্তির গ্রভৃতবল, 
মন্থরার, মন্ত্রণীক্স প্রকাশিত হয়। 

মন্থরার করনাঁয় রাঁমচরিত্রের একেবারে 
বিরাট বিকাঁশ হয়। রাঁজসংসাঁরে লালিত 
এবং পালিত হ্ইয়াও, প্রভৃত খরশ্বর্ধ্য এবং 
স্থখ সম্ভোগের মধ্যে থাকিয়াও রাম চিরদিন 
নিলিপ্ত ছিলেন। আশৈশব তিনি নিলিপ্ত। 
তাহার নিলেপ ভাব সমস্ত রামায়ণে 
প্রকটিত। গৃহ্মধ্যে যেমন বাবু থাঁকে, 
পদ্মপত্রে যেমন বারি থাঁকে, রামচন্দ্র রাঁজ- 
সংসারে তেমনই নিলিপ্ত ছিলেন। রাজ- 
স্থুখ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই-_ 
শৈশকে নয়, যৌবনেও নয়। আর কখন্‌ 
অভিভূত করিবে? ধিনি রাজস্থুখে নিলিপ্ত, 





নব্যভাঁরত | [ ধাঁনিশ ৭, ধিতীয় সংখ্যা । 





লা পি পা পপ পাপা পিপলস 


তিনি যে অনায়াসে সে সুখ পরিত্যাগ 
করিয়া বনে যাইবেন, তাহার আর ৰিচ্চি 
ত্রতা কি! বন ও রাজসংসার তাহার 
পক্ষে সান ছিল। মোহ তাহাকে কুত্রাপি 
ও কথন আচ্ছন্ন করে নাই। যিনি নিলিপ্ত, 
ইঞ্দ্িয-স্রখ ধাহাকে কখনই মোহিত করিতে 
পারে নাই, তিনিই বাক্ষপী-মাগ়ার উপর 
বিজয়ী, তিনিই ইন্দ্রিয় সখের প্রতিমুন্ডি 
স্বরূপ, দশেক্দ্রি় বিশিষ্ট দশ্মুখ রাবণের 
বিধ্বংসকারী । মন্তরাঁর কল্পনায় রামচরিত্রের 
এই বিশুদ্ধ নিপ্সিপ্ত ভাব অতি হ্ন্দর রূপে 


প্রকাশিত হয়। এই জন্য মৃহাঁকাঁব্য রাঁমা- 
রণে মন্থরার স্থান। মন্থরাঁকাঁব্যের এই 
নিগুঢ় তত্ব । আপৃণচন্ত্র বস্সু। 


কিক্ষতি আমার? 


কিসে কি ক্ষতি আমার 1 
না হয়, আধার-মগ্ন 
জীবনের সুখ স্বপ্প, 
না হয়, মলিন প্রাণ আরো অন্ধকার! 
না হয়, আপনা ভুলে, 
পড়েছি জলধি-কুলে, 
ন! হয়, গ্রাঁসিতে আসে ভীম পারাবার 1 
আমিতো তোমাি, বিভো ! কি ক্ষতি 
আমার? 
২ 
কিসে কি ক্ষতি আমার ?--- 
আশা ছিল, বন-বাঁল। 
গাথিয়। মালতীমালা, 
আদরে বসন্ত-ভোরে দিবে উপহার; 
আশা ছিল হৃদিতলে, 
আনন্দে পরিব গলে, 


মনোরম সে মালিকা, দেব বালিকার ! 
সে আশা “ছুরাশী” তাহে কিক্ষতি আমার ? 
৩ 
কিসে কি ক্ষতি আমার ?-. 
ভবেছিন্ বস্থ্‌ন্ধ রা, 
বাসন্ত কুস্থমভরা, 
আচলে মলয়া চলে, শিরে তারা হার; 
মুখে পাঁপীয়ার রব, 
মধুর মধুর সব !-- 
দেখি যে বরিষা নেছে কেড়ে সে বাহার ! 
জলাভূমি ধরা, তাহে কি ক্ষতি আমার? 
ঠ 
কিসে কি ক্ষতি আমার ?-- 
ঘর বেধে মহাবনে, 
ভেবেছিন্থ মনে মনে, 
“আনন্দ-আশ্রম” মম সোণার আগার । 





জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ কি ক্ষতি আমার ? ৭৭ 
এ পপ পা 
অকস্মাৎ মহা ঝড়ে, প্রাণের অসীম আশা, 
সে ঘর ভাঙিয়। পড়ে ! বলিতে যা" হারে ভাষা, 
মাটিতে মিশিল হায়, হয়ে চুর মার 1 হদয়ের অবক্তব্য সাধ আবদার, 


ভাঙিলকুটীর ঘদি, কি ক্ষতি আমার ? 
কিসে কি ক্ষতি আমার ?-_- 
ভেবেছিমু, কাছে গেলে 
দিবে সবী সুধা ঢেলে, 
অ+।চলে মুছায়ে দিবে তপ্ত অশ্রধার ; 
প্রাণের লুকাঁনে ব্যথা, 
ভুলাইবে নে হলতা, 
জুড়াবে তাঁপিত বুক ছায়া পেয়ে তার; 
সে নয় দেখেনি চেয়ে, কি ক্ষতি আমার £ 
৬ 
কিসে কিক্ষতি আমার ?-- 
বড় সাধ ছিল মনে, 
স্বগে কমল-বনে, 
পাতিব আসন মম গ্রীতি-প্রতিমার, 
কনক মন্দার গলে, 
কনকের শতদলে, 
দাঁড়ায়ে কনকলতা ছড়াবে বাহার ! 
পুরিল না সে কামনা, কি ক্ষতি আমার ? 


রর 
[কিসে কি ক্ষতি আমর ?-- 
আমা হেরি অহনিশ, 
অমৃতে উপজে বিষ, 
পলকে নন্দন বন হয় ছার খার) 
পাইলে আমার সাড়া, 
মনে করে “লক্ষ্মীছাড়া” 
বিরক্ত, আতঙ্কে কেহ খোলে ন। ছুয়ার !__ 


( আমার বিষাক্ত হাওয়া, দোষ দিব কাঁর?) 


এ 
কিসে কি ক্ষতি আমাঁর ?-- 


সেই সব বোঝ লয়ে, 
চিরকাল মরি বয়ে, 
ূ কিছুই মুহূর্ত তরে পোরে না আমার ! 
ূ আমি যদি সোপ! ধনি, 
ূ ছাই হয়__ভয়ে মরি ! 
কপাল এমনি পোড়া দীন অভাগার !_- 
পোড়া কপালের ভম্ম, 
তাই ষার “সববস্ব,” 
তাঁর কাঁছে চাও কেবা, কিবা সমাচার ?-- 
-_ সেসব আমার থাক 
আমাতেই মিশে ব!'ক, 
। সবি হবে এক সাথে চিতার অঙ্গার! 
পর বা অপর হও, 
আনা হ'তে দূরে রও» * 
ছ'লেই ফুরায়ে যাবে কুবের ভাঙার ! 
আমারে বিধির লেখা, 
আমি রব একা একা, 
টানি ভগন বুকে শত বোঝা ভার ! 
একলা একটা ধারে, 
কাল- চিরকাল, হা”রে ! 
কাটাঁব, লইয়া চিতা সাধ বাসনার ! 
জগত জাগিয়া থা”ক্‌, 
অথবা ভাঙিয়া যাঁক্‌, 
আমারে সে ডাকিবে না, ভাগ নিতে তার ! 
আমি শুধু জানি, কিসে কি ক্ষতি আমার ? 





৪১ 


কি ক্ষতি আমার বিভে।! কি ক্ষতি আমার £ 
পরে বলে আমি হরি ! 
নিক্ষল তপস্তা করি, 

মৃত্তিকা মিলেন। মম মাঁথ। বাখিবার !-_ 





এ পরাঁণে নাহি ভয়, 
তুমি যে আমার দেব, কোটি পুরস্কার ! 
সারের শত ঝড়, 
চলুক মাথার পর, 
চাহিয়া দেখিতে মম নাহি দরকার ) 
তোমারে, আমন পেতে 
হৃদয়ে রাখিব গেঁথে, 


স্পা 


নব্যভারত | | দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 





স্পা 





শশা শিাশীীশীশী শি পদ পাশ শী পি শশিটিশীটি সাপ 


নিতি এ জীবনটুকু দিব “উপহার” 3 


তব দত্ত সুখ ছুখ, 
তাহে ভরা মম বুক, 

তাবিলে পুলকে নাঞ্চ! বাচিন! যে আর, 

সে তুমি আমারি, “ক্ষতি” কোথায় আমার ? 


শ্রীকাব্যকুস্থমাঞ্জলি-রচগ্রিত্রী। 


১৬ 2 


ব্রন্মের অপবাদ । 


সকলেই স্ব স্ব অভীগ্দিত মার্গে স্থখে 
অবস্থিতি করিতেছে, উপদেশ-কুশল শ্রেষ্ঠ- 
তর বাশ্ীরা নান! প্রকার যুক্তি ও উদাহ- 
রণের দ্বারা রুচির পরিবর্তন সাধন করিয়া 
তাহাদিগের প্রবৃত্তিকে মাীস্তরে পরিচা- 
লিত করিতেছেন । বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের 
উপদেশ চিরকালই অজ্ঞদিগের শিরোধার্যয, 
কিন্ত বিচিত্র কর্মপ্রবাহ বশতঃ, অমূল্য 
উপদেশ সকল রুচির অনুকূল না হওয়াতে 
সময় সময় প্রতিহত হইয়া যাইতেছে । 

যে বিষয় যিনি অত্যন্ত উত্তম রূপে 
অবগত, সেই বিষয়ে তিনিই প্রকৃত উপ- 
দেষ্টা। সেই উপদেষ্টা লক্ষণের সম্পূর্ণ 
অন্ুবর্তন করিয়াই ষে সকলে শ্রোতনমাঁজে 
অবতরণ করিয়। থাকেন, এরূপ নহে। 


যাই কৃতার্থ। লোকে আগ্রহ করিয়া 
আমার কথা শুনিতেছে কি না, সেতুচ্ছ 
বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি নাই, শিশুকে 
জোর করিয়া ছুদ খাঁওয়াইবার মত আমি 
কল্যাণ বর্ষণে বদ্ধপরিকর । 

এরূপ অবস্থায় উপদেশ্তগণ স্বভাবতঃ 
কেহ কেহস্তপ্তিত ও কেহ কেহ একেবারে 
দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ 
বলেন, এই সকল স্বচ্ছন্দজাত গুরুদিগের 
হাত হইতে আমাঁদিগের পরিভ্রাণের উপায় 
কি? যে সকলগুরু কোন প্রতিদান ন! 
পাইয়া, কোন প্রত্যাঁশ! না করিয়া, বচনামৃত, 
সিঞ্চনে ব্যাকুল, তাহারা বস্ততঃ সাধারণের 
সময়াপহারী সথের গুরু কি না, ইহা ইদানীং 
একটা গুরুতর বিবেচনার বিষয় হইয়া 


পূর্ব্বে, লিখিবার বা বলিবার পূর্বে, বক্তব্য : দাড়াইয়াছে। 

বিষয়ের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ বলি- ূ ঈশ্বর চিরকালই দিল্লীর লাড্ডু, কিন্ত 
বার প্রথ। ছিল। এক্ষণ সে রীতি উঠিয়া; লাড্ড হইয়াও তিনি উত্তমরূপে আত্মরক্ষা 
যাওয়াতে, আমার স্তায় অনেকে জিগীষোঁপ করিছে পারেন নাই। কারণ, আমরা 
হত হইরা বৃথা মুখ ব্যাদান বা লেখনী; সর্বদাই নিরাপদে তীহাঁর প্রতি বাণ বর্ষণ 
ধারণ করিয়া! থাকেন। কাঁল দৌষে উপ- ; করিতেছি । সংপ্রতি আমরা এক জন 
দেশ্তের অপেক্ষা উপদেষ্টার সংখ্যা অতিশয় | আবিষ্কার করিয়াছি এবং তীহাঁর অন্থৃকুলে 
বাড়িয়া গিয়াছে; লোঁকের উপকার যত | কোন প্রথিত নাম! মনীধীর উক্তি দর্শাইতে 
হউক বাঁ না হউক, আমরা বলিতে পারি- পারিয়াছি যে, “ঈশ্বর সর্ঝশক্তিমান 


জৈষ্ঠ ১৩০১। ] 


ব্রন্মোর অপবাদ । 





বিয়া প্রচার থাকিলেও, বাস্তবিক পক্ষে 


তীহাতে সর্ধশক্তির সত্তা নাই। 
সষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে সর্বশক্তিমান | 
হইলেও 
পারেন না ।” 


তিনি 


কোন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিছ্রেটকে হয় 
শ্রেণী [র ম্যাজিষ্ট্রেটে অবনত করিলে তাহার 
ক্ষোভের লীমা থাকে না। আঁমর। যাহ! 


আত্মন্বরূপে্র অন্যথা করিতে করি, তাহা যদি ব্রদ্গের জানিবার ক্ষত! 
। থাকে, তবে তিনিও আজ সর্ধশক্তিমান পদ 


সর্বশক্তিমান শব্দের প্রক্কত অর্থ এই ৷ হারাইয়া৷ ঘোর শোকে মগ্র, করিবেন কি? 


যে, “সৃষ্টি লীল! সম্বন্ধে তাহার ক্ষমতার । 
সীমা নাই, কিন্তু তাহার আত্মম্বরূপ বিনাশ ূ 
সাধ্য আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করেন! 


করিবার ক্ষনতা আছে, এরপ স্বীকার 
করিলে ঈশ্বরে, ঈশ্বরত্ব থাকে না, এমন 
কি নাস্তিক হইতে হয় 1” 

ধাহাকে ইউরোপীয়েরা গড বপিয়া , 
উপাসন! করেন, মুসলমানের আল্লা বলিয়া 
ভজনা করেন, হিন্দুর! ঈশ্বর বলিয়া সেব। 
করেন, তিনিই বক্তার উপাস্ত দেবনা হইলে, 
ইহা নিশ্চয়ই একটা লোমহর্ষণজনক আবি- 
ফার! এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতি 
ইহা অবগত আছে কি না, সন্দেহ 11 ! 

পাশ্চাত্যগণ ভ্রমে পড়িগা তাহাকে 


ৰ হইতেছে কোথায়? ্‌ 


তাহার দেহ নাই, আমরা বাঁক লেখপী সম্পন্ন 
দেহবান্‌ বীর, নিরাকার তিনি, তাহার কি 


ঈশ্বর ত এইরূপ হইলেন; তাহাতে 
কতকগুলি বিষয় বিবেচ্য আছে। তিনি 
বখন স্বপ্ট-স্থিতি-প্রল় বিষয়ে সর্ধশক্তিমান 
ও অনস্ত বলিয়। বিখ্যাত, তখন এই স্ষ্ট্যাি 
তাহার সেই নিজের 
অপন্ধপ গাঁয়ের উপর, না গায়ের বাহিরে ? 
আর এই স্থষ্্যাদি হইতেছে কি উপাদান 
দ্বারা? যে উপাদান দ্বারা তাহার অপুর্ব নিজ 
দেহ গঠিত, তাহাই দিয়া, না যাহা তাহাতে 
সুক্রূপেও কখনও ছিল না, তাহ! দিয়! ? 


অমনিপোটেন্ট নাম দিয়ছেন, মুসলমানেরা ূ “একমেবাদ্ধিতীয়ং” “সর্ব খন্িদংব্রহ্গ” এ সকল 


আল্লাহো আকবর বলিয়া বৃথা তাহার 
আজান দেন, এই সকল লোকের! এই 
অটিশব আবিষ্কার শুনিলে পুলকে আমা- 
দের বাড়ীতে পুরস্কার দিতে আসে কি না, 
তাহারই বা নিশ্চর কি? বাহার না 
বশতঃ ভগবাণকে প্রাণের সহিত সর্বময় 
বলিয়া সম্বোধন কপয়াছেন, তাহাদিগের মনে 
আজ বদ্াঘাত উপস্থিত হইয়াছে ) আর যি 
বস্তার নিজের ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এন্সপ হয়েন, 
তবে আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি 
যে, ইনি খধিদিতের বেদাস্ত প্রতিপাগ্ ব্রহ্ম 
শহেন, কারণ “হেয়ত্বাবচনাচ্চ” সত্রের দ্বার! 
তাহারা ভগবানের কোঁন হ্য়ত্বসহচক বাক্য 
বেদে পাঁন নাই বলিয়! জানা যায়। 


্ উক্তির অর্থ কি? ইহা কি খবিদিগের প্রলাপ 


বাক্জাল? “অনবস্থিতেত্র সন্ভাবচ্চ 
নেতবঃ” বেদান্তের এস্তত্রের অর্থ কি? 

আমার মস্তকে যাহারা চরণ সমর্পণ 
করেন না, এরূপ পণ্ডিতগণের যুক্তি প্রতিহত 
৷ হইয়াছে, সুতরাং আমি আর ইহাতে কি 
বলিব? যিনি সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, 
ঘিনি দেশ কাল স্বর্ূপতঃ অনন্ত, ধাহার 
জ্ঞানের কেশাগ্রের শতভাগের এক ভাঁগ 
পাইয়াছি বলিয়া আজ শিশুর কোলে বসিয়া 
বাবার দাঁড়ী উপড়াইবার স্তায় তাহার শক্তি 
সকল অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, 
| আমাদের বাতুলতায় তাঁহার কিছুই আইসে 
যায় না। 


নধ্যভীরত | [ দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সখ্য! 





সাত্বিকভাবেতে খিনি প্রকাশ স্বরূপ) 
জ্লাজপিক ভাবেতে বিনি ক্রিয়াম্বরূপ ও তাঁম- 
পিক ভাবেতে যিনি অর্থন্বরূপ,সেই ব্রহ্ম! বিষু 
শিবের হৎসরোজ বিহা'রীর বালকের উপ- 


হাসে হানি কি? পিতৃদত্ত অস্ত্রের দ্বারা 
কোন পুত্র বেরূপ পিতৃহত্যা করে, তেমনি 
আমরা আজ তাহারই বিচারশক্তি ছারা 
তাহারই অক্ষমতা সকল আবিষ্কার করি- 
তেছি। আমাদের স্তায় দুধিনীত ভক্তের 
তিনি চিরকালই ছুশ্রাপ্য। গুণ হইতে 
উখিত শরের ভ্তায় নিজ দোঁষেই আমরা 
ক্রমশঃ তাহা হইতে দুরে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। 

গিরিক্ষিপ্ত লোষ্ট যেমন গিরি না ভগ্ন 
করিয়া ক্ষেপককেই আহত করে, তব্রপ, 
সেই বিশ্বপিতার দোষ অন্বেষণ করিয়া আম- 
রাই মরিতেছি, তাহার কিছুই হইতেছে না। 
এই প্রর্কার অক্ষমতা নিদেশ দ্বারা ব্রন্ষের 
মৃহিম(র লাঘব করা হয় কি না,তাহা গ্রত্যে- 
কের আম্ম প্রত্যয়পিদ্ধ। নিম্ব খাইয়া যদি 
কেহ বলেন, ইহা আমার চিনির ভ্তাঁয় মিষ্ট 
লাগিতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত 
সত্যবাদী হইলেও, আমরা তাহাকে রোগা- 
ক্রান্ত বলিয়া নিশ্চন্ন করিতে পারি, মব্বশক্তি- 
মত্তার স্থানে অসর্বশক্তিমন্তা স্থাপিত হইলে 
যূধি তাহার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়, তবে 
পণ্ডিতকে মুখ সাব্যস্ত করিতে পারিলে 
তাহার স্তব হয় না কেন? যশোলিগ্ার 
পাল তুলিয়৷ দিয়া আমরা যে কোন্‌ তামস 
সাগরে যাইতেছি, তাহার ঠিকানা নাই। 
“মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা” এ উপ- 
দ্রেশের যর্দি কোন সার থাকে, তবে সে 
নিশ্চয়ই আমাদের স্তাঁয় বিকৃত মস্তি পথ- 
রষ্ ছুর্বলদিগের জঙ্থ/ | 

আমাদের সামর্থ্য যদিও গণ্ডষ মধ্যস্থ সফ- 


রীর তয়, তথাপি আর একটা গুরুতর বিষ 
চিন্তা কর! উচিত যে, জ্ঞানের সহিত শক্তির 
সম্বন্ধ কি, তাহাকে সর্বশক্তিমান নহেন 


। বলিলে তাহার সর্বন্কতার হানি হয় কি না। 


পেপে পপ পপাপি পাপা শিশির শীঁী শশী 
শশা শি শা শী শী পেশা 


খবিরা বলেন শক্তি “শক্তিমতোরভেদ” কিন্তু 
খধিদিগকে তত্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় 
ত আমর! সকলে প্রস্তত নহি। তবে ইহা 
আমরাও বিচার দ্বারা প্রত্যক্ষ বুঝিতে 
পারিতেছি যে “আমি নাই” “আমি কিছুই 
জানিনা” “আমি পরিমিত” “আমি ছুঃখী” 
এই সকল জ্ঞান অসর্কশক্তি সম্পন্ন ঈশ্বর 
ধারণ করিতে অপারগ, অতএব সর্বজ্ঞতা 
তাহাতে থাকিতে পারিতেছে না। তিনি 
চির জ্ঞানময়, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানমর কি খণ্ড 
জ্ঞানময়, ভাঁহ! নির্ণষ করা আবশ্তক। খণ্ড 
জ্ঞানমন হইলে বে অনন্ত জ্ঞাননঘ হইতে 
পরেন না, ইহা! বোধ হয় সর্বঝবাদী সম্মত 
হইতে পারে। যাহা হইতে সর্ধশক্তিমত্তা 
সর্দাজ্ঞতা পলাগিত, এরূপ খঞ্জ ঈশ্বরকে উপা- 
সন! করিতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে কেন? 
এবপ ঈশ্বর মুক্তি গ্রীন করিতে পারেন 
কিরূুপে? যে যে অবস্থার্ম আমরা মৃর্খতার 
পঙ্গে ডুবির বৃহিরাছি, ঠিক সেই সেই অব- 
স্বার নিজে না নামিতে পারিলে তুলিতে 
পার্।৪ তাহার পক্ষে কঠিন দেখিতেছি। 
গীতার “বে যথা মাংগ্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈৰ 
ভজাম্যহং” এ উক্তিও ত হাস্ত।স্পদ হইয়া 
উঠে দেখিতেছি । 

তিনি যেস্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ে সর্বশক্তি- 


মান তাহা কিরূপ? আমরা শুনিয়াছি, এ 


৩টী ব্যাপার ভিন্ন তাহার আর কোঁন 
কাজই নাই, উহা দ্বারাই?ুতাহার সর্বশক্তি- 
মন্তা প্রমাণিত হইয়া থাকে। খধিরা 
বেদান্তে “সর্বধন্দোপ পত্তেশ্চ” দ্বারা তাহার 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৯৯, ১]. সঙসগলময়ের রাজ্যে অমঙ্গাল € কেন? *(২) 





সানি স্বীকার করিয়াছেন জীব 
কখনও ব্রক্গ হইতে পারেন না, ইহাঁও 








স্পশ সপললা 


স্থল ্যান অপেক্ষা নু ্যান সহজ, ও 


চক্র মৌলির ন্যায় ধ্যানতত্ব বিশারদ সাঁধন- 


একটা নুতন কথা, কিন্তু জীব কি তপসা | প্রবীণ বীর মহাপুরু ত্রিজগতে কে 


প্রভৃতি আচার দ্বারা উন্নতিও করিতে 


পারেন না? এক জন পৌত্তলিক 
সমাজের কোন ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ । 


দারা জীবনের মার্গীস্তর যদি আশ্রম । 
তাহার উন্নতি করা । 


করেন, তাহাতে 
হইল বলা যাইতে পারে কি না? যদি 
জীবের কোন উন্নতির অবস্থা স্বীকার করেন, 


| 
তবে সেই উন্নতি কত দুরে গিয়া থানিবে, 


তাহার একটা ছুর্পঘ্য সীমা আমাদিগকে 
দেখাইয়া দিউন। আর সেই লীমার রচ- 
য়তা, বঞ্চক ও প্রযোক্তা কে? বেদান্তের 
“মুক্তোপশ্যপ্যত্ব ব্যপদেশীত” স্বত্রের অর্থ 
ক"? 

পরমেশ্বরকে আমরা দয়াময় বলিয়া! | 
স্বীকার করি, কিন্তু দয়ার দঞ্গে বাবিদ্না কি 
(কি গুণ সমাগত ভয়, তাহা আমর; বুঝি না। 
উহা তপোবল আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বয়ং 
কেহ বুখিতে পারে না। বুঝিতে পারিলে 
শু. তত্বময় শঙ্করকে অবমাননা করিতাঁম 
না| 

ধ্যান সম্বন্ধে ইদানীং নাঁনা প্রক!র কথা 
গনি তপাই। আধুশিক পণ্ডিতের বলেন, 





আছেন? ভিনি বলিয়াছেন__ 


মহাণির্ববাণ 
“ধ্যানস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং শ্বরপারূপ ভেদতঃ 
অরূপং তব যদ্ধী।নং অবাংমনসগেচরং 
অব্যক্তং সর্বধতোব্যাপ্তমিদমিথং বিবি 
অগম্যং যোগিভিগর্মাং কুটচ্ছ্যরবস্থ মমধিভিঃ 
মননে ধারণার্থায় শীঘ্বং স্বাভিষ্ট সিদ্ধয়ে 
হগ্ঘ ধ্যান গ্রবোধায় স্থূল ধা।নং বদামিতে 0) 
গীভায় ভগবান বলেন-_ 
ক্লেশোহধিকতর স্তেযামব্যক্তা সক্তচেতসাং 
অব্যক্তাহি গতিছু£খ দেহ খড়ি বাপ্যত্ে ॥ 
শিবগীতায় শিব বলেন-_ 
এবং মনঃ সমাঁধায় সংযতোৌমনসিন্বিজঃ 
অধ প্রবর্তীয়েক্চি তং নিরাকাঁরে পরাস্মনি ! 
ভগবতী গীতার বলেন রী 
“তিম্মাতস্থলং হিমেরপং মুমুক্ষুঃ পুর্বদাত্রয়েড। 
এইত শাস্ত্র, জানিনা ইহারা ভ্রান্ত, কি 
| প্রাচীন মহাস্মরা ভ্রান্ত। তাহারা 1 উপস্থিত 
থাকিলে আজ আমদের বক্তুতা শুনিয়া 
শিশ্চরই বলিতেন “অমৃতং বাল ভাবিতং।” 
মূর্ঘ আমরা সেই সকল শাশ্বত পুরুষগণের 
গিকট বারংবার ক্ষম! প্রার্থনা! করি । 


শ্রাগঙ্গেশচন্দ্র বন্দোপা ধ্যায়। 


22: 
মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন ? (২) 


অন্তান্ত বিষয়ের ন্যায় নীতি সন্বন্ধেও 

ক্রুমোন্নতি প্রতিপন্ন হইয়াছে । কোন কোন 

সুপগ্ডিত ও বুদ্ষিমান্‌ ব্যক্তি মাঁনব- 

জাতির ইতিবৃত্তে নীতির ক্রমোন্নতি দেখিতে 

পান না। তাহারা বলেন, প্রাচীন 

কালে নীতি সম্বন্ধে যে অবস্থা ছিল, এখনও 
১১ 


তদঙ্থরূপ। কিন্তু অভিনিবিষ্ট চিন্তে জগতের 
ইতিহাস আলোচনা মর এ কথা সতা 
বলিয়া প্রতীত হয় না। এস্থলে এ বিষয়ের 
বিস্বত আলোচনা সম্ভব নহে। তথাঁচ 
নীতির ষে ক্রমোন্নতি হইতেছে, ইহা প্রদর্শন 
করিবার জন্য ছই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 


৮০২ 


ক পনি ক ৩ পি ৩ 





হইতে ইহা নিঃসংশযে প্রতিপন্ন করিতেছেন 
যে, মন্ুষ্যের আদিম অবস্থায় দাম্পত্যসম্বন্ধ 
ছিল না। বিবাহের প্রথা সভ্যতার উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে প্রচলিত হইয়াছে । স্পেন্সর 
এত দূর পধ্যন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 
অনেক আদিম অবস্থার নর নারীর মধ্যে 
সম্পর্কবিরুদ্ধ স্ত্রীপুরুষমহবোগ দোষ বলিয়া 
গণ্য ছিল না বা হয় না। বিবাহপ্রথা ও 
ততসন্বন্ধীয় নীতি মানবের ক্রমোনতির সঙ্গে 
সঙ্গে বিকসিত হইয়াছে । স্পেন্সর প্রদর্শন 
করিয়াছেন যে, প্রথমে বিবাহ প্রথা ছিল 
না। তৎপরে ক্রমোন্নতির ফলম্বরূপ নরনারী 
উভয়জাতিসম্বন্ধেই বহুবিবাহ প্রথা প্রচ- 
লিত হইল। ক্রমে অধিকতর উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে এক স্ত্রী বা এক পুরুষে দাম্পত্য সম্বন্ধ 
বদ্ধ হইতে লাগিল। সভ্যতার গতি, এক 
ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনের দিকে । 
এক্ষণে স্থসভ্য জগতে বহু বিবাহ প্রথ' প্রায় 
গ্রচলিত নাই। স্ত্রী পুরুষ উভেয়েই একগত 
হইয়া দাম্পত্যসন্বন্ধ রক্ষা করেন। মহাঁ- 
ভারতের শ্বেত কেতুর গল্প স্পেন্সরের কথা 
সমর্থন করিতেছি । 

প্রাচীন রোমনগরে যে গ্র্যাডিষেটর- 
দদিগের খেলা ছিল,_-দুর্ভাগ্য ক্রীতদাসগণ 
বাধ্য হইর়। ব্যাপ্রাদি হিংজ্র জন্তদিগের সহিত 
যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইত,-_-উহা খবীষ্ট- 
ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল। 
একজন সাধু খ্রীষ্টিয়ানের আত্মত্যাগে এই 
ভয়ঙ্কর কদাচার চিরদিনের জন্তঠ পরিত্যক্ত 
হইল। ধাহার! শলীডিয়েটারের খেলায় আমোদ 
পাঁইতেন,_উহা! নীতি বা ধর্্বিরুদ্ধ বলিয়। 
শ্বপ্পেও মনে করিতেন না,-এক্ষণে তীহাঁ- 


নব্যজীরত | [ 
করিতেছি । হার্ধার্ট স্পেন্পর প্রভৃতি মহা- | দেরই বংশ-সম্তৃত নরনারীগণ ইতিহাসে 
পশ্তিতগণ অসভ্য জাতি' সকলের বিবরণ' 


স্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 


বার এ 








উহার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠেন, 
সংসার হইতে এই অমানুষিক কার্ধ্য উঠিয়] 
গিয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। 

যে দাসত্ব প্রথা মহাপাপ বলিয়া জুসভা 
জগ হইতে বিদুরিত হইয়াছে,_-মনুষ্য 
আপনার স্বাভাবিক ম্বাধীনতাবিবর্জিত 
হইয়া, ক্রীতদাস হইয়া, গো মেষের গ্যায় 
মন্ুষ্যের সেবা করিবে, ইহা বর্তমান স্ুসভ্য 
জগতের চক্ষে নীতি ও ধর্্মবিরুদ্ধ, একশন্ত 
গঠিত কার্ধ্য। কিন্ত দাসত্ব প্রথা,__-মনুষ্যকে 
ক্রীতদাস করিয়া রাখা যে অন্ঠায় কাধ্য, 
ইহা প্রাচীন কালে কোন দেশে কেহই 
মনে করিতেন না। প্রাচীন ধর্শশাস্ত্র সকলে 
দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে বিন্দু বিসর্গও দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বরং অনেক স্থলে উক্ত 
প্রথার স্বপক্ষে অনেক কথা দেখা যায়। 
্রীষ্টধন্মের প্রধান প্রচারক মহাত্মা সেন্টপল, 
একজন ক্রীতদাস খ্রীষ্টিরান হইলে তাহাকে 
তাহার প্রভূর নিকট গমন করিতে পুনর্বার 
আদেশ করিয়াছেন। সেন্ট পলের ন্তায় 
একজন মহাপুরুষের মুখ হইতেও দাসত্ব 
প্রথার বিরুদ্ধে একটী শব্দও নির্গত হয় নাই। 
কেবল ধর্মশান্্র নহে, প্রাচীন সাহিত্যের 
মধ্যেও দাসত্ব প্রথার নিন্দা করিয়া কোথাও 
কিছু দেখিতে পাওরা যায় না। বর্তমান 
সময়ে স্থসভ্য জগত দাসত্ব প্রথাকে থে, 
একান্ত অন্তাঁয় ও নীতি বিরূদ্ধ কাধ্য বলিয়! 
বিবেচনা! করিতেছে ; ইহা! মানবের ইতি- 
বৃত্তে নীতি সন্বন্ধীরন উন্নতির একটী উজ্জ্বলতম 
দৃষ্টান্ত । 

ইতিহাঁস আলোচনা করিলে মানবজাতির 
নৈতিক জ্ঞানের উন্নতি বিষয়ে কোন সংশয় 
থাকে নাঃ অন্য প্রকারেও এ বিষয়ের 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯। ] মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? (২) _ 





বিটা যাইতে পারে । পরদিন স্পেক্সর 
লাহেবের রচিত নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক এফ-. 


খানি পুস্তকে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করা হুই- 
মাছে ঘে, মানবের অনান্য বিষয়ে উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহা নৈতিক উন্নতিও সংসাধিতত 
হইয়াছে । নৈতিক উন্নতি প্রতিপন্ন করি- 
বার জন্ত স্পেম্নর একটা যুক্তি প্রদর্শন করি- 


৮ 





বর্ধনশীল হয়। একটি : ধক্ষ ক্ষ প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যে থাঁকিলে ক্রমে শুকাইয়া 
: নষ্ট হইয়া যায়) অনুকুল অবস্থার মধ্যে 


থাকিলে উহা! উন্নত ও বর্ধিত হয়। সেই 
রূপ, মানবের যে সকল প্রন্থৃত্তি ও তজ্জনিত 
বাবহাক় বাধা ও প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়, 
পর্দে পদে সামাজিক শাসনে সম্কৃচিত হইয়! 


ঘাছেন। যাহা কিছু নীতিবিরুদ্ধ, তাহাই ! পড়ে, তাহা! বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়! ক্রমে 


সমাজের অহিতকর। সুতরাং সমাজ 
অনেক স্থলে নীতিবিরুদ্ধ কার্ষ্যে বাধা দিয়। 
আসিতেছে, চিরদিনই চৌর্য্য, হত্যা, প্রতা- 
৷ রণা, পরদারগমন প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
ছুষষার্য্যের শাসন করিতেছে।  প্রন্কাতির 
নিয়ম এই, যাহ। ক্রমাগত বাঁধা পার, তাহার 
বদ্ধনের ব্যাঘাত হয়, তাহা ক্রমে 
ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে । যে সকল নীতি- 
বিরুদ্ধ কার্ধ্য স্পষ্টভাবে জনসমাজের্র ক্ষতি 
করে, জনসমাজ স্বভাবতঃ তাহার বাধা দেয়, 
--তাঁহার শাসন করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং 
গ্রধান প্রধান নীতিবিরুদ্ধ কার্ধ্য ক্রমাগত 
বংশ পরম্পরায় বহুকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ি- 
বেই পড়িবে । নীতিবিরুদ্ধ সুতরাং সমাজ- 
(খরুদ্ধ প্রবৃত্তি সকল সাঁধারণতঃ প্রশ্রয় পাই- 
তেছে না। প্রত্যুত ক্রমাগত বাঁধা পাইতেছে। 
হৃতনাং প্রাকৃতিক নিয়মান্থসারে সে সকল 
ক্রমশঃ ছুর্ববল হইয়। যাইবেই যাঁইবে। অক্ন 
দিনের মধ্যে তাহ। স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। 
কিন্তু ৰুকালে,পরিণামে ছুশ্রবৃত্তি ও দুপ্রনী- 
তিন হ্রাস একটা নিসংশয় সত্য । 

দুর্বীতি যেমন ক্রমশঃ হাঁস হইবেই 
হইবে, সেইরূপ স্ুলীতিও নিশ্চয় উন্নতি 
লাত করিবে বা করিতেছে । যেমন, যাহা 


বাধা পায় তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইজ। যায, ' 


সেই রূপ, যাহা উৎসীহ পাক, তাহা ক্রমশঃ 


দুর্বল হইপ্না যান । আর যে সকল প্রবৃত্তি 
ও তজ্জনিভ ব্যবহার জনসমাজের নিফট 
হইন্তে উত্সাহ পায়, তাহা ক্রমশঃ বর্ধিত. 
ও উন্নত হইতে থাঁকে। সতপ্রবৃত্তি ও 
সংকাধ্য জনসমাজের পক্ষে হিতকর। 
স্ৃতরাং জনসমাঁজ উহার আদর করে। 
গকার্ধ্যশীল ব্যক্তিকে উৎসাহ দেয়। 
সুতরাং নৈতিক প্রবৃত্তি বা জনসমাঁজের 
পক্ষে হিতকর প্রবৃত্তি ক্রমশঃ উৎসাহ ও 
আদর প্রাপ্ত হইয়া উন্নত ও বদ্ধিত হইতে 
থাকে । পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হও, জন- 
সমাজ তোমার প্রতি খঙ্জহস্ত হইবে। 
পরোপকার ব্রত অবলম্বন কর, সকলে 
তোমাকে আদর করিবে, তোমার কার্ষ্যে 
উত্সাহ দান করিবে । সাধারণতঃ দুর্নীতি 
ও সুনীতি সন্বন্ধে এই প্রকার হুইয়। আসি- 
তেছে। সুতরাং প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়! 
ছুনীতির গতি বিনাশের দিকে, সুনীতির 
গতি উন্নতির দিকে । বহু কালে (17 07৩ 
1008 10). পরিণামে স্ুনীতির জয় ও 
দুর্নীতির পরাজয় হইবেই হইবে। সত্য- 
যুগ আমাদের পশ্চাতে নহে,--সন্মুখে | 
ছর্নীতি ক্রমশঃ কমিতেছে, স্থনীতির 
উন্নতি হইতেছে, ইহা ইঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত 
প্রাকৃতিক নিয়মের ফল । স্ুৃতয়াং অন্তান্ত 
বিষয়ের গ্ঠীয় নীতি অশ্বন্ষেও পরমে- 


80008 | [ মাদেশ খণ্ড, দ্বিতীয় মংখ্যা 


পে পপ পপি পাল 


/র রকলাভিজীর জুম্পষ্ট জ্তিগন্জ। তাহার য় যে অসীম, এনপ প্রমাণ হয় 
--তেছে। না; তাঁহার দয়ার সীম! থাকিতে পারে। 
পরমেশ্বর এই তিন প্রকারের কোন : একথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে 
“কার অবশ্ত হইৰেন। হয় তিনি নিষ্ঠুর | পারি না। পরমেশ্বর বলিলেই জগতের 
'ছুব উদাসীন, নতুব| দয়ালু। জগতৎ- ! আদিকরণ বুঝায়। সকল কারণের 
কার্ধ্য পর্য্যাশোচনা করিলে তাঁহাকে নিষ্ঠুর | কারণ, মূলকারণ ঘিশি, তাহাকেই আমর! 
নলা কি সঙ্গত হর? যখন তিনি জগৎকে | জগদীশ্বর বলি। সকলই তশহা হইতে 
এমন করিয়া! স্থষ্টি করিয়াছেন, এমন ভাবে | আসিয়াছে । তিনি কারণ, আর সকলই 
চালাইতেছেন যে জগণ্থ ক্রমশঃই কল্যাণের : কার্ধ্য। সুতরাং সকলই তীহার অবীন, 
দিকে ধাবিত হইতেছে তখন কেমন করিয়া! তিনি কাহারও অধীন নহেন। তিনি 
বলিব ঘে তিনি নিষ্ঠুর? তীহাঁকে কি ূ স্বতন্ত্র পুরুষ। তাহার শক্তিতে সকল 
উদ্দাসীন বলিতে পারি? যখন দেখিতেছি ৷ পদার্থের স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে । তিনি 
যে, এই জুবিশাল ব্ন্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ রঃ 'আদিকাঁরণ অর্থাৎ সকলের মূলে ; সকলই 

' 

ূ 








সকল কার্ধ্য স্থনিয়মে ও স্ুশুঙ্খলায় সম্পন্ন ; তাঁহার কার্যারূপে তাহার পরে তাহা হইতে 
হইতেছে, কোন বিষয়ের শৃঙ্খল! বা নিয়ম | উৎপন্ন । তীহার অগ্রে কিছু নাই। 
সম্বন্ধে কোন ক্রুট লক্ষিত হয় না,__আশ্র্ধ্য ] জুতরাং এমন কিছু নাই, যাহা তাহাকে 
সুপ্রণালীতে সমগ্র জগনের কার্ধ্য সম্পন্ন । বাধা দেয়, তাহার শক্তিকে প্রতিহত 
হইতেছে, তখন তীহাঁকে উদাঁপীন কেমন | করে, সীমাবদ্ধ করে। কেবল শক্তি 
করিয়া বলিব? অতি ক্ষুত্র কীটাণু, যাহাঁর | বলিয়া কেন, এমন কিছুই থাকিল না 
কোটা কোটাটা একত্র হইলে একটা বালুক! ' যাহা তাহার কোন স্বরূপলক্ষণকে বাধ 
কণাও হয় না, বিনি তাহাদের ও প্রতোকের ' দেয় বা সীমাবদ্ধ করে। সীমাবদ্ধ আদি 
প্রতি দৃষ্টি জাখিষাছেন, তাহাদের অতি । কারণ, হিকোণবৃত্তের হ্যায় অসম্ভব কথা। 
ক্ষুদ্র দেহের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে : জগতে এমন অনেক দুঃখ যন্ত্রণা আছে, 
স্ুনি্নমে পরিচালিত করিতেছেন, তাহাদি- : বাহার মধ্যে আমরা মঙ্গলময়ের মঙ্গল! 
ণকেও স্ুবনিয়মে আহার যোগাইতেছেন, : ভিপ্রায় বুঝিতে পারি না। আমাদিগের 
তাহাদেরও সুখসাচ্ছন্দের উপায় বিধান! ক্ষুদ্ধ পরিমিত বুদ্ধিতে জুগতের সকল 
করিতেছেন, তখন বেমন করিয়া তাহাকে । কাষ্যের তাৎপর্যা গ্রহণ করা কখনই সম্ভব 
উদাসীন বলিব? হয় তিনি নিষ্ঠুর, নতুবা । নহে। 
উদাসীন, নতুবা দয়।লু। কিন্তু তাঁহাকে এই সৃবিশাল ব্রহ্মাণ্ড একটী আশ্চর্ম্য 
নিব ও উদাসীন বলা যখন যুক্তিযুক্ত | যন্ত। ইহার সকল অংশের সহিত সকল 
হইল না, তখন তভীহাকে দয়াময় বলিতেই 1 অংশের সন্বন্ধ রহিয়াছে। . ইহার সকল 
ছইবে। অংশের সহিত সকল অংশ সন্বদ্ধ। আমা 
এস্থলে কেহ. বপিতে পারেন যে, দের ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহা অল্পই প্রকাশিত 
গ্কাহাকে দয়াময় বলিয়া স্বীকার করিলেও | হয়, কত যোজন দুরে চন্দ্র, অথচ তাহার 
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ভিত; নদী সমুদ্র জোয়ার উপস্থিত সাহস করা! কি মহানির্কোধের কার্য 
হইতেছে ।. কত যোজন দূরে চত্র, অথচ ; নহে? | 

তাঁহার সহিত নরদেহের কেমন নিকট | আংশিক দর্শনে প্রক্কত জ্ঞানলাভ'হয় না। 
সম্বন্ধ। জর ও বাত রোগে, অমাবন্তা | জগত্কাঁধ্য সম্বন্ধে আমরা অতি ক্ুদ্রাংশ 
ও পূর্ণিমার কষ্ট ভোগ করিতে হয়। চন্দ্র মাত্র দেখিতে পাই। স্থতরাং ক্ষগণ্ডকার্ধ্য 
ত জামাদের কত নিকটে । অচিন্তনীয় দূর! সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান অক্তি সামান্য মাত্র । 
বর্তী নক্ষত্রেরও সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ; নিকটে হস্তী আসিয়াছে শুনিয়া পাঁচ জন 
রহিয়াছে । সেই সঙ্বন্ধ, বিজ্ঞান কিছু কিছু অন্ধ হস্তী দেখিতে গেল। অন্ধ কেমন 
আমাদিশকে বুঝাইয়া দিতেছেন। কিন্তু; করিরা হৃস্তী দর্শন করিবে? তাহারা হাত 
মনুষ্য এপর্যন্ত যাহা বুঝিতে পারিয়াছে, । বুলাইয়া হস্তী দেখিল। তৎপর স্বস্থানে 
তাহা অতি সামান্য । এই সামান্ত জ্ঞান | ফিরিয়া আসিম়্া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিল, 
লইয়া জগদীশ্বরের কার্যের সমালোচনা (বজ দেখি ভাই, হস্তী কেমন দেখিলে ট 
করা কি সামান্য স্পর্দার কথা! কোন র কেহ বলিল হস্তী স্তস্তের মত, কেহ বলিল 
মূর্খ লোক কোন কলের একটা চক্র দেখিয়া । হস্তী চামরের মত, কেহ বলিল কুলার মত, 
বদি বলে, এ চক্রটা কলের এই স্থানে না ৃ এবং কেহ বলিল হস্তী ঢাকাই জালার মত। 
থকিয়। এ স্থানে থাকিলে ভাল হইত, : এইরূপ মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের 
তবে তাহার কথা নির্কোধের অসার; মধ্যে ঘোরতর বিতও্| উপস্থিত হইল, 
কথা বলিা কচি অগ্রাহ্থ হইবে না ? সেইরূপ: প্রত্যেকে আপনার মতকে নিশ্চয় সত্য 
জগৎ কার্যে সমালোচনা করিতে গিয়া, জানিয়া উৎসাহের সহিত তর্ক করিতে 
যাহারা বলেন, ইহা এই দূপ না হইয়া প্র; লাগিল। বাস্তবিক কথা এই, প্রত্যেকেরই 
রূপ হইলে ভাঁল হইত, তাহাদের কথাও ; আংশিক দর্শন। আ্বুতরাং কেহই প্রকৃত 
কি অসার বলিয়া অগ্রাহ্য হইবার যোগ্য ; জ্ঞানে উপনীত হইতে পারে নাই। ষে 
নহে? যদি একটা সুন্দর ছবির এক অংশ হস্তীর পদ দেখিয়াছে, সে বলিতেছে, হস্তী 
হস্ত দ্বারা ঢাকিয়া অপর অংশ ৃ স্তম্ভের মত, যে লাঙ্গুল দেখিয়াছে, সে বলি- 
আপনাদিগকে দেখাই, তাহা হইলে; তেছে চামরের মত, যে কর্ণ দেখিয়াছে, সে 
কি আপন্রা বদিতে পারেন যে প্র ছবিটী | বলিতেছে কুলার মত্ত এবং যে উদর দেখি- 
কেমন? সামঞ্তরশ্তে সৌন্দর্য হয়। স্থতরাঁং | য়াছে, সে বলিতেছে, ঢাকাই জালাঁর মত ॥ 
ছবিটার সকল অংশের সামপ্রন্ত অনুভব | বাস্তবিক হস্তী উত্তরূপ কোন পদার্থের 
করিতে না পাঁরিলে, উৎ্ার সৌন্দর্য বুঝিতে ; মতই নহে। যিনি হন্তীর সকল অংশই 
পারা সম্ভব নহে। সেইরূপ জগৎ কার্যের ; দর্শন করেন, হস্তীর আকার সম্বন্ধে তাহারই 
প্রত্যেক অংশের ছি প্রত্যেক অংশের : প্রক্কৃত জ্ঞানলাভ হয়। উদর কর্ণ প্রভৃতি 
বন্বন্ধ ও সামঞ্জত্ত যখন আমর! বুঝি; কোন একটা বিশেষ অঙ্গ দেখিলে সেই 
না, তখন জগৎকার্য্যের সমালোচনা | বিশেষ অঙ্গের জ্ঞান হয় বটে, কিস্ত হস্তীর 
কৰিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করিতে : আফার কেমন তাহী.কেহ জানিতে পারে নাচ 





নধ্যভারত | [ ঘবাদশ খণ্ড, ছিতীয় সংখ্যা 





নব কারও কেমন, এ ভিজ রত 
ন দিতে পারে না। জগৎ্কার্ধেজ্ 


দপি ক্ষুদ্রাংশ ঘর্শন করিয়া উহার দোষ, 


। বিচারে প্রবৃত্ত হুওয়। আমাদের পক্ষে 
--শন্ত নির্ববোধের কার্ষ্য । ইহা ভাল হত 
--£» উহাতে ত্রুটি হইয়াছে,ভগবানের কার্ধ্য 
"সন্ধে এইরূপ মতামত প্রকাঁশ করা ক্ষুদ্র 
“শুষ্যের পক্ষে নিতাস্তই বেয়াদঘধি | 

পরমেশ্বর আমাদিগের পশ্চাৎ দিকে 
ইটা চক্ষু দিলেন না! কেন--তাহা হইলে 
মুখে যেমন দেখিতে পাইতেছি, পশ্চাতেও 
সেইরূপ দেখিতে পাইতাম ? বিজ্ঞান আলো- 
চন! করিতে গিয়া কেহ বলিতে পাঁবেন, এ 
বিশেষ গ্রহটা এ বিশেষ পথে না চলিয়া ভন্তয 
পথে চলিলে ভাল হইত। ক্ষুদ্র অজ্ঞান 
মনুষ্যের পক্ষে বিশ্বকার্য্যের এইরূপ সমালো- 
চনা, এইরূপ অর্থশৃন্ঠ স্পদ্ধ৷ নিতান্তই হাস্ত- 
জনক । 

ক্ষুদ্ধ কীটান্থকীট মনুষ্য! তুমি এ 
অনস্তের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দেখিয়া তাহার 
সৃষ্টি লীলার: প্রকৃত মর্ম কি বুবিবে ? ব্রহ্মা- 
ডর প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের 
যোগ | কোটা কোটী যোজন দূরে যে নক্ষত্র, 
তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ । এই সুবিশাল 
ত্রহ্মাশুমন্ত্রের প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক 
অংশের সম্বন্ধ না বুঝিয়া যন্ত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার তোমার অধি- 
কারকি? যখন তুমি জগ্ব্কার্য্যের এক 
ক্ুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশেরও প্রকৃত তত্ব বুবিতে 
পার না,তখন কোন্‌ সাহসে পরমেশ্বরের 
কায়্যের দোষ গুণ রিচার করিতে যাও? 

মানু না বুষিয়া এমন অনেক কথা! বলে, 
যাহাতে ঘোরতর নির্বদ্ধিতাই প্রকাশ হয়। 
কিন্তু জগতের মধ্যে হীরা জ্ঞানী বলিয়া চির 


প্রসিদ্ধ লাভ কিমাছেন, তাহারা কি ৭ 


মাছেন? মহ! জ্ঞানী সক্রেটিস বলিতেন, 
“আমি কেবল এই বুঝি যে কিছুই বুঝি না1 
মৃহা বৈজ্ঞানিক নিউটন কি বলিয়াছেন ? 
বলিয়াছেন, “আমি বালকের গ্ভায় বেলা- 
ভূমিতে উপলথণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, কিন্ত 
জ্ঞানমহার্ণৰ পুরোভাগে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে”। 
সুষ্টিকার্য্য সম্বন্ধে আর একটী কথা এই 
যে,উহাঁ এখনও পরিণত অবস্থার উপনীত 
হয় নাই। বিজ্ঞান বলিতেছে যে, জগতের 
সংগঠন কার্য্য এখনও চলিতেছে, সৃষ্টি কার্ধ্য 
শেষ হয় নাই,পরমেশ্বরের স্থষ্টি লীলা ক্রমাগত 
চলিতেছে । জুতরাং উহার সমালোচন। 
সম্ভব নহে। পুর্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 
সবষ্ট পদার্থ মাত্রেই অপুর্ণ ও অভাঁববিশিষ্ট 
হইবে। তবে পরমেশ্বর সৃষ্ট পদার্থকে 
উন্নতিশীল করিতে পারেন । তাহাই তিনি 
করিয়াছেন। জগত যখন আদিম অবস্থায় 
বাম্পাকারে অসীম শুন্তে ঘূর্ণায়মীন্‌ হইতে- 
ছিল, ধদি কেহ সেই সণয়ে জগতের অবস্থা 
দেখিত, সে কি ভ্রমেও মনে করিতে পারিত 
যে, সেই জগৎ বর্তমান্‌ সুন্দর স্ুশৃঙ্খলা সম্পন্ন 
স্বকোশল বিশিষ্ট প্রাণ ও জ্ঞানপুর্ণ জগৎরূপে 
পরিণত হইবে? সেইরূপ এখন জগতের 
যে অবস্থা, তাহা দেখিয়া কেহ কি বুঝিতে 
পারে যে, ভব্যাতে-শত কোটা বৎসর 
পরে-- ইহার কেমন অবস্থা হইবে? স্থপতি 
যখন কোন অস্রালিকাঁর কিয়দংশমাত্র 
গঠন করিয়।ছে, তখন সমগ্র অষ্টালিকা সম্বন্ধে 
সম্/লোচনাক় প্রবৃত্ত হওয়া, চিত্রকর যখন 
কোন ছবির কিয়দংশ মাত্র অস্কিত করি- 
রাঁছে, তখন সমুদাক় ছবিটী সম্বন্ধে মতামত 
প্রকাশ করা, যেমন অসঙ্গত ও অযৌক্তিক, 
সেইরূপ এই অসম্পূর্ণ অপরিণামপ্রাপ্ত, অথচ 





রাডার... ্স্পস্পাপা 


উন্নতিশীশ জগতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়া কি সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ নহে? 
উন্নতিশীল বিষয়ের ভাঁবী অবস্থা না জানিয়া 
কেবল বর্তমান্‌ দেখিয়া তাহার সমালোচনা 
করা নিতান্তই অসঙ্গত | 

যে সকল বিশ্বাসী ভক্তজন মানবজীবনে 
বিধাত।৭ হস্ত দর্শন করেন, তাহারা কোন 
আপাতগ্রতীয়মান্‌ অমঙ্গল দেখিলে মনে 
কবেন্‌ শবে, মঙ্গলময় পুক্ুষ তাহা হইতেই 
ভবিষ্যতে মঙ্গল উৎপন্ন করিবেন । পরমেশ্ব- 
রের কৃপায় অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উৎপন্ন হয়, 
ইহাই তাহাদের বিশ্বাস । ভাবী বিষয় সম্বন্ধে 
আমরা অজ্ঞ বলিয়া তাহা দেখিতে পাই না। 

এবিবয়ে একটা স্ন্দত্র গল্প আছে । এক- 
জন্‌ রাজা সখ. করিয়া একটী কলম কাটিতে 
গিয়া আপনার অস্কুলি কাটিয়া ফেলিলেন। 
তীহার সভাসদ্‌ সকলে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া! 
তাহার সেবাম প্রবৃন্ত হইলেন। কেহ জল 
আনেন, কেহ অস্ুলি বাধয়া দেন, কেহ 
চিকিৎসককে ডাকিবার জন্য লোক পাঠান, 
এইরূপে সকেই ব্যস্ত, সকলেই মহা ছুঃখিত, 
কেবল রাজার প্রধান মন্ত্রী কিছুমাত্র ব্যস্ত 
হইলেন না। তিনি স্থির গম্ভীরভাবে আপ- 
নার কাধ্য করিতে লাগিলেন । রাজা বিরক্ত 
হইয় মন্ত্রীকে বলিলেন, মৃন্ত্রী, তুমি বড় হৃদয়- 
শগ্য লেক। স্সামার হাত কাটিয়! গিয়াছে 
বলিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, 
সকলেই ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু তুমি পাষাণের 
হ্যায় বসিয়া আছ; তোমার হৃদয় বড়ই কঠিন। 
মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ, এবিষয়ে চঞ্চল ও 
ব্যস্ত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। 
ভগবানের ইচ্ছাঁয় এই দুর্ঘটন| হইতে বিশেষ 
কোন মঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে। রাজা 
এই উত্তরে সন্থষ্ট হইলেন না। মন্বীর উপরে 


জ্যেষ্ঠ, ১৩০১। মঙ্গলময়ের ক্বাঁজ্যে অলঙ্গল কেন? (২) 


৮ 


মনে মনে কুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া খাকিলেন। 
কিছুর্দিন পরে রাজা, মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া 
অনেক সেম্তসামস্ত জমভিব্যাহারে মৃগস্না 
যাত্রা করিলেন, দুর বনে একটি মৃগের অন্ু- 
সরথ করিয়া সৈম্ত সাঁমন্তদিগকে হাঁরাইয়া 
ফেলিলেন। কেবল মন্ত্রী "তাহার সঙ্গে। 
রাজা দেখিলেন, নিকটে একটি অন্ধকৃপ রহি- 
য়াছে। মন্ত্রীর প্রতি তাহার আন্তরিক 
বিরক্তি ও ক্রোধ অদ্যাপি রহিয়াছে । তিনি 
ভাবিলেন, এ ব্যক্তি আমার শক্র, ইহাকে 
কূপে ফেলিয়া বিনষ্ট করি। এই বলিয়া মন্ত্রীকে 
কৃপে ফেলিয়া! দিলেন। তৎপরে সৈশ্ঠদিগের 
অন্বেষণে বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে 
লগিলেন। কিন্তু তাহাদের কোন সন্ধান 
পাইলেন না । ক্রমে রাত্রি হইল। নিবিড় 
গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন বনে তিনি একাকী ।, 
এমন সময়ে তথার একদল দস্থ্য আপিল । 
তাহারা কালী পুজা করিয়! দস্থ্যবৃত্তি জন্য 
বাত্র! করিবে। দস্থ্যদলের কর্তী রাজাকে 
দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন । মনে করি- 
লেন, এই ব্যক্তিকে মা কালীর নিকটে বলি 
দান দিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগের 
কার্যের সফলত। সম্পাদন করিবেন । ''হ 
মনে করিয়ী রাজাকে বন্ধন করিয়া! রাখিয়া 
দিল। দেবীর পুজা হইয়া গেলে বলিকে 
শ্নান করাইয়া লইয়া আপিল । তখন দস্গযু- 
দিগের দলপতি অনুচরদিগকে বলিলেন, 
উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখ, 
কোন স্থানে ক্ষত আছে কি না। ক্ষত 
থাকিলে মা কালী সে বলি গ্রহণ কয়েন মা, 
প্রত্যুত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ধমাশ সাধন 
কৰেন। রাজার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া 
দেখা গেল যে, তাহার একটি অঙ্কুলিতে ক্ষত 
রহিয়াছে । তখন দঙ্গপতি বলিলেন, উহাঁকে 


৮৮ গ্যাডারিত /! হাস ৩ বিভা দংখা। 
ছ'. ৩, ১ উহার দারা আমাদের কোন | [/কিন্ু জামার শরীরে কোন ক্ষত নাই।। 
হইবে না। তখন রাঁজা দস্যহস্ত | আপনি আমাকে কৃপে নিক্ষেপ না করিলে, 
“ মুক্তিল'ভ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন | দক্যারা আমাকেই খলি প্রদান করিত। 
এাগ্যে আমার হাত কাটিরা গিয়াছিল, | সুতরাং আপশি আমাকে কৃপে নিক্ষেপ 
-জন্ত অন্য প্রাণ রক্ষা হইল, নতুবা অদ্ ; করাতে আনার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। পর- 
ট্যহন্তে জীবন অবসান হইত। রাজা এই-; মেশ্বর ঘখার্থই অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উৎপন্ন 
'শ ভাবিতে ভাবিতে যে কুপে মন্ত্রীকে | করেন। 
'ফলিয়া দিয়াছিলেন, উহার নিকটে গমন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আঁজ অন্ধ | সেই 
করিলেন! গমন করিয়া কুপমধ্যস্থ মন্ত্রীকে : জন্ত পরমেশ্বরের অনেক কাধের অর্থ 
ডাকিতে লাগিলেন। মন্ত্রী উত্তর করিলেন, ; বুবিতে পাবি নাঁ। মানুষের কার্ধ্য দেখি: 
মহারাজ, আমি ইহার মধ্যে নিরাপদে বনিয়! : য়াছি বলিয়া গভস্থ শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
'আছি। তখন রাজা একটি দীর্ঘ লতা; অর্থ বুঝিতে পারি, নতুবা মাতৃগর্ভের মধ্যে 
ফেলিয়া দিয়া! উহ! ধরিয়া মন্ত্রীকে উঠিতে ; ই সকলের কোন উপযোগিতা নাই । আমরা 
বলিলেন। মন্্ী লতা অবলম্বন পূর্বক ; ক্ষুদ্রাদূপি ক্ষুদ্র, অজ্ঞানান্ধকাঁরে অন্ধ, মহান 
উপরে উঠিলেন। ॥রাজ! তখন যার পর পরমেশ্বরের সকল কারধ্যের তাতপর্য্য বুঝিব 
নাই অন্ুুতপ্ত হৃদয়ে মন্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা আমাদের এমন সাধ্য কি? ক্ষদ্র শিশু 
করিলেন বলিলেন, মনি, তুমি বলিয়াছিলে : পিতামাতার সকল কার্ষ্যের অর্থ কি বুঝিতে 
পরমেশ্বর অমঙ্গল হইতে মর্গল উৎপন্ন করেন, | পারে? পিতামাতা তাহার মঙ্গলের থে 
অস্ত সে কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রার্থ হই- | কার্ধ্য করেন, সে অনেক সমর মনে করে 
লা । তখন তিনি দস্যহস্তে পতন এবং | ফে, উহা ভাহাকে কষ্ট দিবার জন্যই তীহার। 
অনুণিতে ক্ষত থাকার জন্য মুক্তিলাভের | করিতেছেন । একটি গল্প আছে যে, কোন 
. বিষয় বর্থন! করিনা বলিলেন, মন্ত্রি! তুমি যে শিশু গুরু মহাশয়ের নিরুট বেত্রাঘাত সহ 
বীনয়াছিলে যে, এই সামান্ঠ ছুর্ঘটনা হইতে | বপিগ| দেবতার নিকটে বলিয়াছিল, হে 
পরমেশ্বর বিশেষ মক্গল বাধন করিতে ; ঠাকুর, গুরুনহাশয় বেন মিরা যায়। একটি 
পারেন, তোমার এই বাক্য অগ্ঘ সম্পূর্ণ সফল | বদ্ধিমান শিশু নিকটে দাড়াইযা ছিল। দে 
হইন্বাছে। তোমাকে ক্রোধবশতঃ কুপে | খলিল, গুরুনহাশর মবিলে তোমার বাবা 
নিক্ষেপ করিয়া আমি তোমার নিকটে ; আঁর একটা গুরুমহাশর় আনিয়া দিবেন, 
যারপর নাই অপরাধী হইর়াছি। মন্ত্রী বলি- ূ ঠাকুরের কাছে বল যেন বাঁবা মরিয়া যায়! 
জেন,মহারাঁজ, কেবল আপনি দক্্য হক্পেজুক্ত ূ পিতামাতা শিশুর মঙ্গলের জন্ত যাঁহী করেন, 
হওয়াতেই যে আমার কথা সফল হইয়াঁছ, | অনেক শিশু মনে করে ঘে, উহ! তাহাঁকে কষ্ট 
এরূপ নহে। আপনি থে আমাকে কৃপে | দিবার জন্য করা হইতেছে। কিন্তু খিও 
নিক্ষেপ করিয়াহিলেন, উহাতেও মঙ্গল যখন বড় হয়, তখন পিতামাতার সদভিপ্রার 





-স্াশাাাশীাশটিাাশাশাশশীীশী শী শীশিশশ্টিি। 
টি উস টিটি ক টি ভি টি তি টিটি ডি এ 





হইয়াছে। আপনার শরীরে ক্ষত আছে; বুঝিতে পারে । আমরাও যত বড় হইব, 
বলিয়া দস্থ্যরা আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, | অনস্ত উন্নতি পথে জ্ঞনি ও ধর্শে উপ্নত হইব 


১১০১1] মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন ? (২) ৯৮৯, 


গার _ওযাজাতারারার 


ততই নী 1 বুঝিতে পনির, ততই আমরা রিমেহারের শুভাভিপ্রায় বিছ্যমনি রহিয়াছে ? 
জগতের পিতামাতার মঙ্গলাভিপ্রায় হুস্প্ই | ঝটকা ও বজাঘাঁত বাঁযুকে বিশুদ্ধ করে। 
বদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব । | যে বিষ জীবের প্রাণসংহারক,তাঁহাহইি বিকাঁরী 
একদেশদশিতার জন্য মনুষ্য রর রোনীর পক্ষে অমুত হইয়া তাহার প্রাণ- 

ৰ 

| 

ূ 










সময় প্রকৃত মীমাংসা উ উপনীত হইতে পারে! রক্ষা করে । জীবনের পরীক্ষায় দেখা যায়, 
না। সকল বিষয়েই ইহা দেখিতে পাঁওয়া ! আনেক বিপদ সম্পন অপেক্ষাও অনেক শুণে 
যায়৷ সমাজতত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, কি ধর্, | মামাদেন কল্টাণ উৎপাদন করে। যদি 
সকল বিবদেই আংশিক দর্শন একটি ত্রাস্তির ; উপণক্ত পুত্রের মৃছ)তে বুঝিতে পারি ষে 
কারণ। একটি গস আছে যে, কোঁন উদ্যানে ৰ সংসার অসার, পরমেশরহ সার,_-যদি সংসা 
প্াচজন লেক বহুরূপী নানক একটি জন্ত | বেদ আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পরমেশ্বরে 
লিভিন্ন সময়ে দেখিয়াছিল। চি বর্ণ | জ?॥ অন অর্পণ করিতে পারি, তবে পুজের 
ঘুদা আমার পর্গে বিপদ নহে, উহা অনেক 


কি তাহাদের ঘধো এই প্রশ্ন উঠিল । কেহ 
বলিল গোডিত, কেহ বলিল ভ্রিদর্ণ কেহ! পাখিব সম্পদ অপেক্ষা অনন্ত গুণে কল্যাণ, 








বাণল পীত ইত্যাদি । মভের ভিন্নতা হও- | ৭1 বিপদ সম্প্দ তব পদ লাভে নৃতূযু 
যাতে এই কথা লইরা তাঁভাদর মধ্যে বিষম | সে ঘযুত সোপান ।৮ * প্ছুঃথ বেশ জুখ ধরে, 
বি5গু1 উপস্থিত ভইল। পরিশেষে সেই 


মদন ছায়ার |৮+ ভগবানের স্থষ্টি-লীলায় 
যাডা ক্ষণক(লেও জন্ত বন্্রণা ও মৃত্যু উত্পাঁদন 
ব.1, ভহাই চিরদিনের জন্য জীবন, স্থখ ও 
স্বা্গা বিধান কবে । ছুঃখ পরিমিত ; কিন্ত 
তাহার গতি অনন্ত সুখের দিকে । ছুঃখ 
গ্রিক; কিন্তু অনস্থ মঙ্গলের দিকে উহা, 
বশ বলিয়া বোব হয। বহুরূপী সম্বন্ধে! জগভকে লইয়া যাইতেছে । দেই জন্ত 
ঘকপ ভ্রম খটন[র সম্বল, সকল বিষয়েই ; অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত মঙ্গল এইরূপ বিধান 
সেই প্রকার হইয়া থাকে | কপয়ছেন। 
সমগ্র গুক্টতির গভি কল্যাণের দিকে, এক জন্ক আর এক জন্তকে ধরিয়! 
51 আমরা পরিগাররূপে বুঝিতে পারি। | আহার করে, ইহ! দেখিয়া, অনেক সংসাঁর- 
1কন্ত বিশেষ বিশেষ অনেক স্থল বুঝি নাঁ। | বাণী পরমেশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় অস্বাকার 


ডি [ীণের মাঁলী আসি ভাগাধিগকে বঝাঁ- 

দিল ঘে, নধপী সেরূপ বর্ণ বিশিই পদা- 

রর উপবে বসিক্না থাকে, তাহা” শাত্রের 

/ ভদন্থ॥প প্রাতী হ ভয় | স্তর ভাহাঁকে 

কোন অবস্থার লোহিত,কোন অবস্থাপ্র হপ্রিৎ, 

কোন অবস্থার পীত ইহ্য।ি বিবিধ বর্ণ 
র্‌ 


পে 


৭ 
নি । ১৩ 


| 
৫ 
জীব না চিনিতে পারে, সকলই আছে তাহার 
ূ 
1 
রা 
| 
ৰ 
ূ 


জ্ঞানের ঘত উ্নহি হইতেছে, ততই মান্ষ ; কনেন। পুনঃ পুনঃ বলিরাছি দে, সকল 

খুঁঝতেছে। প্রবলকটিকা হইতে যে অনিষ্টা- স্থলে পরমেশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় আমরা 

পাঁত হয়, তাহা দেখি অজ্ঞ মন্ুধ্য উহাতে | বুঝিতে পারি না। এক জন্ত যে আর এক 

কেণল অমঙ্গল দর্শন করে। যাঁহাঁর হৃদয় | জন্ম ধরিয়া আহার করে, ইহার মধ্যে পর- 

খিজ্ঞানালোকে আলোকিত হয় নাই, সেকি থঠাকুর। 

কণন বুপিতে পারে যে, বজ্জাঘাতের মধ্যে: 
১২ 


শ্রীযুক্ত ব বাবু» সতোত্দ্রনাথ ঠ1কুর 
1 শ্রীযুক্ত ব।বু মাজন[রয়ণ বস্তু । 


১ নব্যভারত | | দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা 





ম্শ্বরের মঙ্গলাভি উ প্রায় পরিার করিয়া | 
বুঝিয়াছি, এমন বলিতে পারি না» তথাচি এ 
বিষয়ে যাহা কিছু বুঝিবার, তাহা যথাসাধ্য 
প্রকাশ করিতেছি । কোঁন কোন ইউ- 
রোপীয় পগ্ডিত বলিয়াছেন যে, খন কোন 
জীব হিংশ্র জন্তর মুখে পতিত হয়, তখন 
উহা মেস্মেরাইজ হইয়া যায়। এক প্রকার 
বৃহৎ সর্প আছে, তাহ! কোন বৃক্ষতলে 
থাকিয়। বিশেষ কোন শব্দ করিলে বৃক্ষ 
শাখায় উপবিষ্ট পক্ষী আপনা আপনি আকৃষ্ট 
হইয়া! সর্পের সুখে পতিত হয়, তখন সর্প 
উহাঁকে ভক্ষণ করে। সর্পের সুক্স শক্তিতে 
পক্ষী মেস্মেরাইজ্‌ হইয়া যাঁয়। কোন 
জন্ত মেস্মেরাইজ হইলে তাহার আর বাহ্‌ 
জ্ঞান থাকে না, কোন প্রকার যন্ত্রণাবোধ 
থাকে না। ক্লোরাফরমের দ্বারা রোগীকে 
অচেতন করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালী 
আবিষ্কৃত হইবার পুর্বে কোন কোঁন ইউ- 
'রাঁপীয় চিকিৎসক মেস্মিরাইজ করিয়া 
অস্ত্র চিকিৎসা! করিতেন, তাহাতে অন্্ করি- 
বার সময়ে কিছুমাত্র যন্ত্রণী হইত না। কোন 
কোন পণ্ডিত বলেন যে, হিংস্র জন্ত কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে জীব সকলও এ্র্ধূপ অবস্থা- 
পন্ন হয়। তাহাদের বিশেষ যন্ত্রণা বোঁধ 
থাঁকে না। স্থুপ্রসিদ্ধ ভ্রম্ণকারী লিভিং, 
ষ্টোন্‌ সাহেবের জীবনের একটা ঘটনায় এই 
কথার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে । 
আফ্রিকার জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে করিতে 
লিভিংষ্টৌোন সাহেব হ্ঠীতৎ একটী সিংহ 
কর্তৃক আক্রীন্ত হইয়াছিলেন। লিভিংষ্টে'ন 
সাহেব বলিয়াছেন যে, সিংহ তাঁহাকে আঁক্র- 
মণ করিবামাত্র তিনি বাহজ্ঞান হাঁরাইয়া- 
ছিলেন, তাহার কিছুমাত্র যন্ত্রণাবোধ ছিল 
না। কৌন প্রকারে তাহার প্রাণরক্সা 


পা পাশা সপ পপ পপ ৯ শপ পাসে প্পস্প পাপ পল পপ ৮ পপ) পপ পপ শী ০ ২৩৭ 
এপ স্পা শীট শশা ্সীটা টা সিশেশপীপসীপীপপাশীীশাশীীশীটী 


হইল | লিভিং স্টোন সাহেব মনে করেন থে 
সকল পিংহব্যাপ্রাদি হিংস্র জন্ত কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে তাহারা তীহার মত বাহ. 


জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়, বিশেষ কোন যন্ত্রণা 
বোধ থাকে না । সকল স্থলে একথ। সত্য 
কি না, নিশ্চয় করিয়া বল! যাঁর না, কিন্ত 
অনেক স্থলে যে ইহা! সতা, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কোন কোন জন্ত আপনি ছুটি 
হিংঅ জন্তর মধ্যে গিয়া পড়ে, ইহা অনেকে 
প্রত্যক্ষ করিঘাছেন। ইহ] যে মেস্মেরা- 
ইজকারী সুক্ষাশক্তির ক্রিয়া, তাহাতে কোন 
সংশয় নাই। 

স্প্রসিদ্ধ দার্শনিক মানে সাহেব হিং 
জন্থ সকলকে জগতের স্বান্থারক্ষক কমিশনর 
বলিয়াছেন। কোন জঙ্থ ম্রিলে উহারা 
তাহার দেহ পচিতে দেয় না, শীঘ্রই তাহা 
উদ্রবুস্ত করিয়া বাধু ও মুত্তিকাঁর স্বাস্থ্য 
কারিতা রক্ষা করে। মারটটিনোর কথাঁয 
কেহ এই আপত্তি করিতে পাঁরেন যে, মু 
দেহ পচিগ্না যাইবে পরমেশ্বর যদি এরূপ 
বিধান না করিতেন, তাহা হইলেই বাছু 
প্রভৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষা হইতে পারিত। 
কিন্ত মৃত দেহ নষ্ট না হইলে জগতে জীবিত 
দেহের স্থান হইত না। জীব দেহ পচিয়া যায়, 
ইহার সহিত জগতের অন্তান্ত পদার্থ ও ঘট 
নার কি সঙ্বন্ধ, তাহাকি আমরা বুঝিতে 
পারি? আমরা অনেক সময়ে না বুঝিয়? 
পরমেশ্বরের ব্যবস্থার উপরে অনেক কথা 
বলিয়া থাকি । আমরা অনেক বিষরেই 
না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে ভালবাসি । 

আর একটা বিশেষ কথা। রোগে 
মৃত্যু ও ব্যাদ্বের মুখে মৃত্যুতে প্রভেদ কি? 
ব্যাম্বের মুখে মৃত্যু অথবা রক্ত-আমাঁশয় বা 
ক্ষমকাশ বা ওলাউঠাঁর নৃত্য, উহার মধো 





পপ 
কোন্‌ প্রকার মৃত্যুতে নর! অধিক? ? রোগে | ইহার প্রতি বিশেষ আপত্তি উপস্থিত হইতে 


ত্য অপেক্ষা হিং জদ্থর মুখে মুতে কি। পারে। মৃত্যুত হইবেই। তবে ব্যাঘ্ের 
'যন্ত্রণ অধিক? হিংঅ্রজন্তর মুখে বরং শীঘ্র মুখে মৃত্যু বা রোগে মৃত্যু, এ উভয়ের মধ্যে 
শীঘ্ব কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইয়া যায় । ভগবান্‌ । বিশে প্রভেদ্দ কি? মানুষ হঠাৎ মৃত্যু 
জগতের কল্যাণের জন্যই মৃডার বিধান রা ভালবাসে না। সেই জন্যই, বোধ হয়, 
করিয়াছেন। মৃত্যু আছে বলিয়া জগৎ! বছ্ছুাপতে মৃত্যু সর্বাপেক্ষা অন্প ছুঃখকর 
নৃতন জীবন ও কন সৌন্দর্টযে পূর্ণ হইতেছে, | হইনেও মানুষ উহাকে দ্বণা করে। কিন্ত 
পুরাতন চলিয়া না গেলে নূতনের স্থাণ | অনন্থপুরুষ মানুষের রুচি বা সাংসারিক 
হইত নাঁ। পুরাঁতন পত্র খপিয়া পড়িতেছে, ; জুনিধা দেখিয়া কাধ্য করেন না। সমগ্র 
নূতন পত্র নিচয় উৎপন্ন হইতেছে । কৃপা | ভগতের সমগ্র কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
ময় পরমেশ্বর জগতের কল্যাণের জন্ঠ নৃহনার । ভনি সর্বপ্রকার ব্যনস্থা কাঁরতেছেন 1, 
সহম্্ দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। হিংস্রজন্র নি আমাদের ক্ষুদ্র বদ্ধির কি সাধ্য ধে, তাহার 
আক্রমণ তন্মধ্যে একটা দ্বার মা । ইহাতে ্ গঢ অভিপ্রায়ের মধ্যে দল সময়ে পব্শে 


এমন কি আছে থে বোগাণিতে মৃত্যু অপেক্ষা ; করিতে পারে? ভি 
আনগেন্্রনাগ চট্োপাধার | 





০ হত টিসি িটি্িটিহিল 


আন্ত্যেবি। গং 


তুলেছে কন্তার শোক, রোমাঞ্চিয়! পিতলোক 
স্দূরিছে বিরল-দস্তে “বন্দে মাতরম্‌ !” 

ছি ডেছে হিক্কায় কার, কচ্ছপীর এক তাঁর-. 
আদুখালু বীণাপাণি খুলেছে তোরণ ! 

পে স্বপ্ন আনন্দ-মঠে আজি কি ফলিবে বটে ? 
বন্ষিম পশিছে ওই বৈকুগ্ভবন ! 

রান ত্রে তাঁগব রাখ, ভূ পিশাচগণ ! 


নি 
জান না জান না হা রে ভূপিশাচগণ ! 
মুখে শিষ, হাঁতে তবা, প ন্‌ *ন মলম! ছুরী 
কাঁণে কাণে কয়েছে কি কথা কন্কন্‌? 
গঙ্গার গেরিক'পর সে দিব্য ত্রিবেণা-র 
ফ্লিতেছে খুলি পাঁক ননী মতন, 
আধারে মা মাথা কুটে, ফৌঁফারে কেৌফায়ে 





আঁছাড়ে কাটালিপাড়। "পে ঘন ঘন। তম ত চলিলে, দেব বঙ্গদরশন ! 


লুটে__ ২ 
ধার সে কটাক্ষমন্্রে থুরিতি কুলালনন্ধে, ! অন্ধ বাঞ্চালার, আহা, কি হবে এখন ? 
চিবাতেছ আজি তার চিভাব চন্দন? বৈকুণ্ঠে দেখিলে বাণী, চপল! কমলা রাণী, 
রর ্* % ্ আলিগি? দক্ষিণে বামে মধ্যে নারাঁয়ণ_- 
মজ্ঞ-্থত্রে গরথিতা, দগ্ধ-বক্ষে ঝোলে গীতা, | পুছিও মা ভারতীবে, আর কি হইবে ফিরে 
শশ্রহীন শুকনাস প।শন ত্রাঙ্মণ সুপ্ত বঙ্গভুমে তীর মহাউদ্বোধন ? 
:* স্থানাভাবে গতবারে এই পদগী ভর্াশিত | ভারতের ঘুম ভেঙ্গে বাজিবে হেমের শিক্গে £ 
ইনি বানের মহাশজ্সে হবে ভূকম্পন ? 


ই 








ক 





সস সপ্ন 


বাজকুষ্ণ রামদাস 
ভারত-কলঙ্ককুষ্ঠ করি প্রক্ষালন ? 

আবার কি কদাচিৎ বিশ্ববেদাঃ পুরোহিত 
করিবে অনস্তছন্দে বাণী আবাহন ? 

এ তব বাঙ্গালী জাতি, পৌভাঁনে কি কাঁল- 


বিশের সাহিত্য মাগে পাবে নিমন্ণ ? 
বঙ্গ গুরু! বাঙ্গালা কি হবে এখন ? 
৩) 
হা বঞ্কিম, কে না জানে তব অবদান £_- 
কি জ্ঞ।নী অজ্ঞান, আর হিন্দু মুস্লমান ! 
নাই ডাকাতের ডর, নাই আর নীলকর, 
নিশীগে নিঃশঙ্ক-চিতে উভা্ি” উজান, 


ব্বপসার * রূপ। বুকে, বড়া নেরে, ধুঁযা-মুখে, 


বঙ্কিম বাবুর নান আজো করে গান! 


আশে পাশে নাহি আর,নাবিকের হাহাকার 


শীরন্ধ জন্দর-বনে ডুকুলে শষাঁন, 
করে কেলি দমপতি 
অচফিত পুলপিত, শিকাল_নিহান! 
পুথার পাতার, পরে শ্বাশবাহি অক্ষ বলে, 
আজিও আঘনেসা লাগ বাদে ওস্মন! 
কাফেন্স লম্পট ঠক, কত  মনাঁরক্‌ 
দলত-দরিয়াদক্ফে হানুউন প্রাণ! 

হা বঞ্চিম, কে না 


৫ 


কপ 


বৈকুণ্ঠে বঙ্গেবে, দেব, করি ও স্মরণ 

ধরিয়া মা ইন্দিরা লাহ্বল চরণ ।__ 

কত আর সে 'গ্রথব ছিন্নভিবে-মগন্থর 

দগধ খাঁওব-বঙ্গ করিণে দহন ? 

নবে রামধন পোদ, শোক ছুঃগ দিবে শোর, 
বাঙ্গালার ্বধা ব্গ হবে উদ্জীনল ? 


3 ূন। নন 


(ম গনতিদ্ণসত্রিনা না 


পপ পাস লা 


ফু দিবে অমৃত-খ্বাস, | ত্রিসন্ধ্যা জপিও আর, সে সাবিত্রী অনিবার-_. 


বে 
বনের ম্ধুমভী, 


৮ শাশিিশিশিটি চি িশশিশিাাাশিটাশি ৮ শেপ” শীট তল 


নব্যভারত 








 খক্ষম ভানেনা ও তক্ষুদ 


 ভাবতীমা! 


| 


| [ দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 





পার ৮ তি শিপ এ 
পাপী পাপািপিশসপপ পা পপি শিস পপ শত শপ পপ 


উদাত্ত আগ্রেয় শ্রুতি, “বন্দে মাতরম্” ; 
ক”9- মাগো, আজি তা"রা_আজি ব্ষ 
লশ্মীছাড়া ' 
কাদাইর! কমলার অমল-আনন ! 
নৈকৃণ্ঠে বঙ্গেরে, দেব, করিও স্মবণ । 
৫ 
শুনেছে ভোম।র ডাক- ছুটিল বাক্গণ ! 
বৈকুগ্ে বঙ্গিমচন্দ্রে লহ নারায়ণ ! 
হা কৃষ্ত! ডাকিলে তায়? মোরা মে ভূলেছি, 
হান, 
কুরুক্ষেত্র প্রকশ্পী নে গাঁট্জত-বন 
আজি ভা তোনাতি নামে, এ পুথা ভাবত-পধানে 
নরন।পী পাপপক্ষে করে বগাহন 1 | 
বঙ্গবধূু নিল কই সে দীক্ষা বজনমধী_.. 
নারী নহে উরবশী, এ নছে নন্দন ; ॥ 
সভী স্বাহাগলে গলে, পাভিত্রন্যা 
কাসশানিবষে হয় কামুক রিনি 1 
আছো ধর্গ চিশিল না বঙ্গিনের গোরা 
গতি-দলাটে সে লন হভাশন । 


ভম্‌ 


নলে 


রি 
পিপবৃক্ষ বনে ছু্চি ফোটে নি স্থরসযুখী, 
প্রতাপ অমরনাগ লভে মি জনম? 
বাগাশা বিনেন চিন্ববেদপিন্ছ ভাবে শিল, 


এ 1সেতে নখবে করে দা এন খুঁজন! 
রি ভারতে চে চড়ানে রর চাঁন, 
এরপুত হোম ঢা শি 


দার 
থাপিবে ভোগা পশু ্‌ 
সাশ্রনেজে, ডা কদর, চত্রণে চলিল আদ 
বরপুতজে বরিস্‌ সান্ন 
বৈকৃগ্ে বঞ্চিমচন্দে লহ, নাবারণ । 
শজবিনাশিটন্দর গুঠ । 


নিমাই চরিত | * 


সার গৌরাঙ্গের গুণে, দারু পাষাঁণ কিবা ূ বার এবং বুঝাইবার আদৌ উপায় আছে কি? 
পালার উপায় নাই। কোনও উপায় উল্লান 
অরণ্যের বুগপাপী, ঝুরিয়] ঝুরিয়! কান্দে, | হয় নাই; হইবে না। হওরা অসম্ভব । 
নাহি কান্দে হেন নাহি পরাণী ॥” থে প্রমন্ত উষ্ণ প্রশ্রবণ সাংসারিক সভ্য- 
শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ক গ্র« । তাঁর ও সামাজিক শিষ্টাচারের সুৃকঠিন কুক 
সমালোচন! করিবার স্বতন্ স্বতদ্ব নিয়ম. পৃষ্ঠের অসংখ্য আবরণ ভেদিরা, বিজ্ঞতার 
আছে ১ প্রণাঁপী ও গ্রকরণ আছে । কিন্ত | বিধি ব্যবস্থার বক্ষ বিদারিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ভক্ত- ্বদয়ের ভাঁবোচ্ছধাস-ভক্তি-গ্রস্থ সমা-: বিপুল গ্রন্থি ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া এবং সংসার 
লোচনার পম্থ। কি? সমীচীন শাস্ত্রের স্থদৃঢ-প্রোথিতবনিয়াদ 
কবির কাবোর হুক্সতম অংশ, জটিল ও ' আদেশ ও নিষেধ ফুঞকারে উড়াইয়।, সহ্জ্র 
অতি অবোধ্য অংশ, প্রেমিক প্রেমিকার ৰ মআোতে দিকৃবিপিকে সহাঁদ্রাবক ছুটান্ন )-_ 
উধ্চ নিথ।স-ব!হিনী। সে নিশ্বাস পরি- পৃথিবী প্রাবিত করে, প্রকৃতি পরিবর্তিত 
মাপের তবুও একটী বেমন-তেমন মাঁন- করে, সমাজ কেন্দ্রচ্যুত করে, সংসারের 
যন্ন আছে; বৈজ্ঞানিক না হউক, আল-. আকর্ষণ শিথিল করে; আঁর স্বর্গের পথ 
স্কারিক এথারমোমিটার” ও  বৈচাঁরিক | গ্রশস্থ করে, তঞ্জণী হেলনে পৃগিবীর উপর 
“ব্যানোমিটার” আছে। কিন্ত ভগবছা | স্বর্ন আননন করে, তাহা! কিসের প্রসবণ, 
বুকের বশ বিনির্গত ভভ্তি-পারাবার পরি-' কোন দ্রবা, কেমন দ্রাবক, কে বলিবে ? 
মাপে মান যন্গ কোথায় ? কি দারুণ দ্রাবক তাহা, যাহার মৃছ স্পর্শে 
অমীম ৬7 অপরিমেয়, অতলম্পর্শ ৷ পাধাণ গণিগ্ন! প্রবাহে বহে, পাপের পৈশাঁ 
এবং উলঙ্গ, অধীর এবং অনেক সময়ে চিক আগুন নির্শল পুণ্য সলিলে পরিণত 
আ।স্মবিরোধী, উন্মভ এবং উগ্র, প্রচণ্ড এবং | হয়, মরভুমে নন্দার ফুটে, বৈজ্ঞানিকের ও 
প্রসন্ত ভক্ত-খদয়ের ভাব-বারিধি১_ সে বারি-। বৈদ্ডিকের শুধ্ বক্ষে অনুরাগ-রসের উৎস 
পির আীশরান্ত উচ্চে উখিত ও নিযে পতিত, ; ছুটে; দেহ গুলোকাঁবেশে পূর্ণ, প্রন্ষ,ট কদশ্ব 
এঅসংলগ্র, অনির্দিষ্ট ও অভাবনীয় উচ্ছাস, | বুন্থুমবত প্রতিভাত হয় স্বভাবের সমস্ত 
উঞ্ণাস এবং আবল্য, আবল্য এবং অবসাদ, আবরণ ছি'ড়িয়া যাঁর, জ্ঞান-বিজ্ঞান-গর্ধিত 
অবসাদ এব” সেই মুুণ্ডেই যুগপৎ উত্তাল ভর মা হল বা বালকের ন্যায় হাসে কাঁদে নাচে 
গেল তীত্র লীলা, গণিবার এবং গণির। লম্ফ দেয়, হুঙ্কার করে; মুচ্ছিতি হয়, মৃত 
তাহার গুণাগুণ বিচার করিবার,তাহার হইয়া জীবিত, ছু দৃত ও জীবিত হয়) 
85855 করিবার তাহা বুঝি-। একই মুহুর্তে যুগপঙ আনন্দে অষ্ট ভাবাপন 
এ শ্রীঅমিন নিমাই চগ্রিত) অর্থাৎ জীগৌরাঙ্গ 2 শোকে মহ। মুহ্থমান হইরা, মনস্তত্ব বিদ্যা 
গ'তুর লীল] বর্ন | গ্রী পিশিঃ গকুষার দোষ দাস কর্তৃক | উলটাইয়! দেয় ; পুনশ্চ বে দ্রাবকে জাতি- 
সথিত। প্রপণ গণ্ড। কিন ভেদে ধন করিক্ী সুস্লমান্গকে হিন্দু বরে, 





বি) 

















নব্যভাঁরত | ![ দ্বার খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 





-কে মহর্ষি করে ) জন্মজগ্মাস্তরের জগাই 


ইকে যোগ-সিদ্ধ পুরুযাপেক্ষাও পুত 

অত্র করে? পুণথ্যশ্োকদিগের প্রলোভনীয় 
এনে উত্বীত করে 3 পক্ষান্তরে যাহাতে 
বয় গৃহী উদাসী হয়; উদাসীন গৃহবাঁসে 
“সে কোণের কুলবধূু যে রস-পিয়াসে 
এল ত্যজে, প্রেমের ও স্নেহের সুকুমার 
বন্ধন স্বচ্ছন্দে ছেদন করিতে সাহসিনী হয়; 
অপিচ যাহার ীন্দ্রজালিক আকর্ষণে, কেবল 
মন্রষ্য নয়, “মুগ পাখী কাদে? “দারু পাষাণ 
হইতে অক্রপাঁতি হয়;--প্রকৃত প্রস্তাবে 
তাহ কি পদার্থ! বহ্কি কি বারি, কিম্বা, 
বায়ু, তেজ কিন্বা তাড়ি) তাহা আলোকের 
জে]াতি অথবা আলোকের ছায়া, তাহা 
নূরধ্য রশ্মির শুত্রতা অধবা! কুস্থুম মৌরভের 
মধুরিমা, তাহা উদ্বেগ-উত্তেজনা কিন্বা শান্তি 
শ্ীতলতা! )হায় ! তাহা আগ্নের গিরির অত্ুঃগ্র 
নিশ্বাস অথবা কুস্ুমসৌরভের অতি কোমল 
স্পর্শ) সেই পদার্থ তীত পদার্থ কি? বৈরাগ্য 
ন। বিলাস? অথবা একাধারে এ সবই, কিন্বা 
ইহাদের কিছুই নয় ! 


এই অপাথিব পদার্থের পাথিব নাম, 
আভিধানিক সংজ্ঞা “ভক্তি ।” কিন্ত নাম 
নামই । পৃথিবীর কোন নামই পদার্থ 


স্বরূপের মমস্তটা বাক্ত করিতে সক্ষম নহে। 
ভক্তি পদার্থের ত কথাই নাই । ভক্তি শব্দে, 
ভক্ত হৃদয়ের অন্থ পরমাণু, পরিমিত ভাবের 
সহ্ম্াংশের একাঁশও প্রকট হইতে পারে 
কিনা সন্দেহ। 

যাহা বাঁক্যের অতীত, মনুষ্য বুদ্ধি, জ্ঞান 
ও বিজ্ঞানের অতীত, তাহার কেবল এক 
প্রীতি ও বিস্ময় অভীত আর কোঁনও সমা- 
লেচিনা সম্ভবে না। ভক্তি-গ্রন্থের সমা- 
লোঁচন। অসম্ভব |. 





ভক্তি, গ্রন্থের _বৈচারিক সমালোচনা * 
তাহা বৈজ্ঞানিক সমালো. 
বৈষ্ণব মহাঁজনদিগের 
“র্সশান্ত্র” ও তীহাঁদিগের হৃদয়ের উদ্দাম 
বস-বৈচিত্র্য সম্যক ব্যাখ্য। করিতে সক্র্থ কি 
না, সে বিষয়েও সবিশেষ সন্দেহ । 

তবে রসাস্বাদন সম্ভব বটে। 


সম্ভবে না। 
চনারও + অতীত। 


সমাঁ 
সমালোচন নহে,--আস্বাদন। কিন্ত, সে 
আস্বাদনের অধিকার সৌভাগ্য সাপেক্ষ, 
সাধনা সাপেক্ষ, সর্বোপরি, শ্রীভগবানের 
সবিশেষ কৃপা সাপেক্ষ । স্বয়ং শচীদেবী, 
প্রীগৌরাঙ্গের গর্ভধারিণী জননী হইয়াঁও, সে 
সৌভাগ্যে সম্যক সৌভাগ্যশালিনী হয়েন 


নাই। অতএব সামান্ত জনের আর কি 
কথা! দে সৌভাগ্য সাধু, শান্ত, সিদ্ধ- 


দিগেরও পরম প্রার্থনীয় প্রলোভনীয় | 
অগচ অসাধুরও সে সৌভাগো সৌভাগ্যবান 
হওয়া মৃহন্ডেকের কাযা !। কি কুঝিবে, তে 
বৃঝাইবে বিচিত্র লালা ! 

বঝিবাত বিষস্স নয়, বুঝাইবারও বিঘয় 
নয়, পরুথ পরীক্ষণ ক্যাখ্ারও বিষয় নয়, 
কেবল বিস্মফেই বিষয়৮বিচিত্র লীল।। 
নঠিলে আর বিচিত্র কি? বহস্তই যি 
উদথাটন করিতে পারিবে, তবে আর রূস 
কিঃ আবরণই যদি উত্তোলন করিতে 
পারিবে, তবে আর আরাম কি? 

বিচিত্র লীলাই বটে! বৈদিক, বৈদা- 
ন্তিক, বিজ্ঞন-গর্ড তত্ব নয়, বহুকাঁলের কথা 
নয়, বহু দূরের ঘটনা নয়, সত্য-ত্রেতা 
দ্বাপরে দৃষ্ট দৃষ্টান্ত নয়,_-আমাদের এই 
“কণিরই” কথা, এতিহাঁসিক হিসাবে প্রায় 
কল্যকার কথা ১--সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সে দিণ- 


প্পােশাি 
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জ্যেষ্ঠ, ১৩০১। ] 


পা 
পপ পাপা 


কার ঘটনা; বঙ্গদেশের 
লীনা ! 

গুফ গ্রাঁণে, ততোধিক বিশু বিশ্বাসে 
বিচিত্র লীলা কেমনে অনুভব করিব! ! 
হায়! অবিশ্বাপীর আবার বিম্ময়ই বাকি! 

বিচিত্র লীলা বঙ্গদেশের বক্ষের উপর । 
কিন্তু বাঙ্গালী উদাসীন! বাঙ্গালীর ঘরে, 
বাঙ্গালিণীর উদরে ভগবানের ভক্তি-অব- 
তারের আবি9াঁব ! কিন্ত বাঙ্গালী উদাসীন, 
বাঙ্গালী অন্ধ ; অমূল্য নিধি অতি নিকটে, 
স্বকক্ষে, ক্রোঁড়াভ্যন্তরে,--তবুও দেখিতে 
পায় না, দেখিয়াও দেখে না; উপেক্ষা করে; 
ধর্ম্ান্বেবণে, পরিব্রাণের উপায়ান্বেষণে যায়, 
দুরে, অতি দূরে, প্রীন্তরে, গিরি গহ্বরে, 
যুরোপে, আমেরিকায়, শাস্ত্রপারাবারে, 
বিজ্ঞানে, দর্শনে “কুটস্থ চৈতন্তে”? হাঁয়। 
কোথায় নয়? কিন্ত চৈতন্য সশরীরে তাহা- 
দের স্বদেশে, তাহাদের জাঁতিতে, তাঁহাঁদের্ই 
একজন হইয়া জন্মগ্রহণ কনয়াছিলেন। 
এঁ সম্মুখে, বামে, দাঁক্ষণে, পশ্চাতে, পার্শে, 
শত শত, সহস্র সহজ লীলা-চিহ্ তাহার, 
তাহার এবং তাহার অন্তরঙ্গবর্গের, অবিশ্বা- 
পীর বিশ্বাস-কুস্মের, বিশ্বাধীর বৈকু্ঠ 
লীভের, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ পদ-চিহ্ব, এই, 
এইথানেই বিদ্যমান। বাঙ্গালী উদাসীন, 
ভাঁবান্ধ, তাই ঘরে ভগবানের ভক্তি অবতার 
সত্বেও ভবভয়ে ভীত। হায়! এই অধঃ- 
পতিত জাতির এ্রহিক পারত্রিক উদ্ধারের 
সময় কি আজও উপস্থিত হয় নাই! 

বিজ্ঞ বলিবেন, “প্রমাণ দাও, যুক্তি তর্কে 
বুঝাও, পরীক্ষায় প্রতিপন্ন কর :--টৈতন্- 
লীলার [২210791 ০১001812000 চাই, 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ চাই, বিচার করিতে 
বইস, লীলার "লঙ্গিক” দেখাও 1" 









ক্ষের উপর বিচিত্ত 


নিমাই চরিত | 





৯৫ 
হায়! বিজ্ঞবুদ্ি কৌশলে বৈকুগ্ঠে যাইবেন, 


লজিকে গোঁলকপুরে পৌছিবেন। প্রাক্কত 
যুক্তি তর্কে, অপার্থিব পরম পদার্থের প্রমাণ 
তিনি চাহেন; 


অপার্থিব পরম পদার্থের 
প্রমাণ, পার্থিৰ প্রাকৃত পদার্থের দ্বারা । 


অসত্য অনিত্য ক্ষণ-পরিবর্তনশীল মনুষ্য- 
সষ্ট স্যায়-শাস্্ বারা! তা, ধন্ঠ বুদ্ধি বটে 
অসাধারণ বিজ্ঞত। বটে বিজ্ঞের! 


প্রমাণ 


পাইলে পর তবে ভিনি পরমেশ্বরের পূজ। 


৷ মহাশয় ? 


্ 


করিতে গ্রবৃন্ত হইবেন! 

কিন্ত কি প্রমীণ চাহেন আপনি প্রিয় 
আপনার বিবেচনায় প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ অবশ্ত অন্ত সকল প্রমাণ অপেক্ষা 


। শ্রেষ্ঠ প্রমাঁণ। গৌরাঙ্গ অবতাবের, গৌরাঙ্গ 


লীলার, গৌবাঙ্গ আদেশের, গৌরাঙ্গ অনু- 
গ্রহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহেন কি? প্রত্যক্ষ 
কিন্বা এ্রতিহাসিক প্রমাণ চাহেন ? উভয় 


প্রমাণই আপনার সম্মুখে দেদীপ্যযান, অন্- 
গ্রহ পূর্বক দেখিলেই হয় । 

অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। প্রমাণ 
কি? প্রমাণ-অগ্নি দাহ করে। এ 
প্রমাণ প্রত্যক্ষ । এখনি অখ্বিতে অঙ্গুলি 
স্পর্শ করুন, অন্কুলি দ্ধ হইবে । গৌরাঙ্গের 
পাঁধাঁণ গলাইবাঁর শক্তি আছে, প্রমাণ 
গোরাঙ্গ-প্রেমে পাঁষাঁণ গলে, পাষাণ গলিয়া- 
ছিল; পাষাণ গলিতেছে। এ প্রমাণও 
প্রত্যঙ্গ প্রমাণ হাঁতে হাতে লউন। 
গৌরাপ্গ প্রেমে পাষাণ হৃদয় স্পৃষ্ট করিয়া 
দেখুন, পাষাঁণ গলে কি না! পাঁপ-তাগ 
দ্রবীভূত হইয়া পুণ্য গ্রীতিতে 'পরিণত হয় 
কিনা! . 

চৈতন্তলীলার এ্রতিহাঁসিক বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণ চাহেন? তাহাও ঘষে অতি স্পষ্ট, 
প্রত্যক্ষ, জাজ্জলামান ! দে এত ষে, ভাহাও 


নব্যভাঁরত | [ দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা 






সেম পিপাসা পা পীপাশীশাতিসশীক পি পাপী পি শি বেন 


আরা অন্লী নির্দেশ কা দেখাইয়া 
..ঠ হয়? চৈতগ্তলীলার এতিহাপিক 
. “চ অতি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমার 
-শ সন্যুখে ! প্রমাণ, বাঙ্গীলীর বাঙ্গালা 
ধার বিকাশ )- বাঙ্গালা সাহিতোর বনি- 
তাদ! প্রমাণ, চৈতন্যচরিতামৃত। চৈতন্ত- 
“কল, চৈতন্তভাগবৎ ; প্রমাঁণ,-ভক্তম[ল ; 
এমাণ অগণিত গৌরাঙ্গ গ্রন্থ, বঙ্গীর সাহিত্য 
'শীধের অক্ষয়, অক্ষত ভিত্তি-স্তম্ত। বাদালা 
পাঁভিতোর ইতিহাস, যদি আপনি অতি 
অপাঁবধানেও পাঁঠ করিয়া! থাকেন, তাহ হই- 
লেও, উপরোক্ত কথা অগতা। স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইবেন । এখন, মহাশয় ত বৈজ্ঞানিক, 
বলুন দেখি,কেবল কৃত্রিম কন্পনান্স কি 
কখনও একটা সাহিত্য স্থ্টি হইতে পারে? 
মেকি মুদ্রা কতক্ষণ চলে,--কত কাল টিকে? 
চৈতন্যলীলাঁর লজিক নদীরার নৈরাপ্নিক- 
দিগের লণডভণ্ডে ১ দীবিতি-কর্ত। বঘুনাথের 
হতাশ্বাস নিরুদ্ধমে ;১-নৈরাঘিক নিমায়ের 
স্তাস গ্রন্থ গঙ্গা-গন্তে বিসচ্জনে + দিগ্রিজয়ী 
পণ্ডিতের পরাজয়ে, পাণডিভ্য পরিবঙ্জন 
করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণে! পরন্ত টৈতগ্য- 
লীলার “লজিক” অদ্বৈতবাদী ও তংকালের 
অদ্বিতীয় পডিত সার্দমভৌম ভট্টাচার্যের 
ভক্তি-দীক্ষায়! আর ন্তারশান্্ বিলোড়িত 
নবদ্বীপে হরিসংকীর্তনেন্ন রোলে; বেদান্ত 
বিশুষ্ষ বারাণসি ধামে বৈষ্ণব রসের 
তরল তরঙ্গে! 
চৈতন্-প্রেমে পাঁষাণ গলার প্রমাণ, মহা- 
পাঁতকী জগাই মাধাই ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্ধার । 
কিন্ত এ প্রমাণ অপেক্ষাও প্রবলতর ও 
প্রত্যক্ষতর প্রমাণ আছে। ম্হাঁপ।তকী 
জগাই মাধামের হৃদয় যদি পাষাণ হয়, 
সে পাষাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রচ, 


ভট্ট 
বি 


স্পট পাশপাশি শিশীশীীশাীশিটি শী 








শা শশা শিট টাটা টা শা শীীশী শ্পাশীশীশীশপ্পট শে শী শশা শট শশ। 





লেস এজ 


কঠিনতর পাষাণ উনবিংশ শতাব্দীর ২ মধা 
আ'যলের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর হ্বদয়_- 
তাহা নীরস, নাস্তিকতাময়, যথেচ্ছাচারী, 
অব্যবস্থ ; তাহা সন্দেহান্ধকারের অমাবস্তা 
তাহা শুক্ষতায় সাহারা মরু; অথচ তাহা 
জ্ঞান গর্বিত, বিজ্ঞান-মাঞঙ্জিত, সাহিত্য: 
বিধৌত ; রাজনীতি বিলোড়িত ; তাহা! অবি- 
শাসের একটা অ্যুচ্চ মাণমন্দির । তাহাতে 
বেদান্তৰশশনের “সোইহহ” হইতে “এপিকিউ- 
রিযানিজেন"এর অসত্বত অত্যাচার আছে; 
তাহার মধ্যে ভূ, অত্রি, মনত, পরাশর 
ত অগন্ত কোমতের শিষ্য উপশিষ্য অববি 
আছেন ; তাহাতে কপিল, কণাদ, পতঞ্জলী 
ও জৈনিনি হইতে, মিল বেস্থাম, হুক্সলে, 
হাবাট পর্ষান্থ আছেন; ব্রাডল! লাবুসিয়ার 
কর্তৃকও তাহার অনেকখানি স্থান অধিকৃত 
মেডেম ব্রাভাট্ক্কী, ষিসেস বেসেণ্ট ও কণেল 
অন্ষটাপিরও তাহা ক্রীড়াভূমি ! তাহা আধ্য 
মার(বাদ ও ঘুরোপীয় জাঁতিভেদ সংমিশ্রিত 
এক মহা খিচুড়ী নব্য বাঙ্গালা বাঙ্গালী 
জনয় মেকি বিষম বস্ত, ভাহা কেবল নব্য 
বাঙ্গালীই জানেন । জগাই মাধাইকে তরাণ . 
অপেক্ষাও নব্য বাঙ্গালীকে ভজান লক্ষ গুণ 
কঠিন। কিন্তু তরী দেখ, আজ নব্য বঙ্গ নাঁনা 
অ।41রে গৌরাঙ্গ গাঁনে মাতিয়াছে। অতএব 
ই্গাৰু বাড়ী বলবৎ প্রমাণ আর কি চাও? 
অ[মাদের আলোচা গ্রন্থ এই 
“আ্রীঅমিয় নিমাইচরিত” 

নিজেই চৈতন্ত-প্রেমের অতি প্রক্ক্ট প্রবল, ও 
সাঁঞ্ষ।২ প্রতক্ষ্য প্রমণ। গৌরাদের গুণে 


| থে দাঁক্চ পাষাণ গলে, অরণ্যের মৃগ পাখা 


ঝুরিনা ঝুরিয়া কাদে ;-আর বিশুষ্ষ বালুকা- 
স্বর্গের সুধা মন্দাকিনীতে পরিণত হয়, 
তাহার হ'তে হাহেই প্রমাণ এই জীঅমিম় 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১] ] 


নিমাইচরিত। গৌরাঙ্গ গুণের অদ্যকার 
প্রমাণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বক্ষে ধারণ করুন; 
বঙ্গসাহিত্য মন্তক.-পাতিয়া লউন। ইহা 
বিস্ময়কর; ইহা অদ্ভুত, ইহা “ওয়ানডার” 
ইহা ইন্দ্রজাল $ ম্যাজিক অপেক্ষাও আশ্চর্য্য, 
ইহা মিরাকাল। কিন্ত কেন? 
কারথ,ভীঅমিয় নিমাইচরিত” শিশির- 
কুমার ঘোঘ কর্তৃক প্রেমাঁবিশে এগ্িত। 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ইঙ্গিতেই এ 
“ওয়াপ্ডারের” অন্তর্ভেদ করিতে পািবেন। 
কেবল অনভিজ্ঞেত্র উপকারার্থে এক বিন্দু 
ব্যাখ্যা প্রয়োজন । প্রয়োজন ঝলিগাই 
আমি এই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা প্রবৃত্ত হইতেছি। 
শিশিবকুনার ঘোষ কতৃক “নিমাইচরিত” 
পিখিত,ইহা সিরাকল » কিন্তু মিরাকল 
লেন? শিশিরকুমার ঘোষ কে? 
শিশিরকুমার ঘোষ কে? অঙ্গ, বঙ্গ, 
ঝলিঙ্গ, কর্ণাট, গুজরাট, আর্ধ্যাবর্ত, দক্ষিণী- 
পথ, যুরোপ, আমেরিকা, স্বদেশ, বিদেশ, 
বহু দেশে ক্ষুদ্র বুহৎ, বহু লোকেই জানে, 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট ল্কেই চিনে, শিশিবকুমার 
ঘেষ ব্যক্তিটা কে? জীর্ণ-দেহ, শীর্ণস্বব্র 
শিশিরের শঙ্কায় মার্তগমৃত্তি স্বয়ং এঙ্গলো- 
হগ্ডিয়ান মাঞজিষ্টর মূহুর্তের জন্তও মোলায়েম 
ভাব ধারণ করেন)--প্রবল প্রভাপান্বিত 
পপি প্রতিক্ষণে পশ্চাঞ্ৎ ফিরিয়া চায়) 
শিশিরকুমারের শরে বিক্রম-কেশরী বিম্‌- 
»টরি বিদ্ধ বিধ্বস্ত) গৌরব-গরিমান্বিত 
গ্রফিভাঁদি কমা) শিশি রকুমার ঘোঁষের 
কথা ছোট লাট বড় লাট কাণ পাতিয়া 
শুনেন) তাহাতে সিবিলের আসন টলে; 
সৈনিকের টনক নড়ে; জবরদস্ত জন ব্ল 
বিচলিত হইয়া চাবুক সংযত করেন) স্বয়ং 
রটিশ পিংহ মচকিত হন। সীমান্ত গৃহ 
৩ 











এই 


নিমাই চরিত। 





৯৭. 





গরিব শিশিরকুমারের ঘারে সথধ্য চন্দ্র বংশীয় 
রাঁজা ব্াঁজয়াড়ীও শিরক্ত্রাণ হেলাইয়া 
সেলাম করিয়। থাঁকেন। . কিন্তু কেন? 
শিশির কুমার ঘোষকে লোকে জানে, 
ম!নে, চিনে, সন্ত্রম ও সম্মান করে কেন? 
বিশাল ভক্তিবৈভবের জন্যই কি তিনি 
এত বিখ্যাত; এতাধিক বিশিষ্ট-কোটা 
কোটা লোকের মাঝখানে এপ্রকার একটা 
গ্রাসদ্ধ লোক? ভক্তিপরায়ণ পরম ভাগ- 
বৃ বলিয়াই কি তিনি “প্রকট”? না, 
তাহা নয়; ভক্ত বলিয়া শিশির কুমার' 
ঘোষকে কয়টা লোকে জানে; অন্ততঃ 
এত কাল জানিত!! শিশির কুমান্ু 
ঘোষের স্বদেশী,_অতি নিকট প্রতি- 
বেশী, ছৃপ্ধআোতঃ রূপী”  কপোতাক্ষ- 
তীরে জন্মিয়া, “মাতৃভূমিস্তনে” কপোতা- 
ক্ষের ক্ষীর সম নীরে একত্রে বাঁদ্ধত ও 
পালিত হইয়াও, বাল্যকাঁলাবধি "শিশির 
দেষের” শত কাহিনী, জীবনের 
কত কত ঘটনার কথা শুনিয়াও,-- আমি, 
এই প্রবন্ধের লেখক, শিশিরকুমার ঘোষের 
সামান্ত সমালোচক, আমি নিজেই, এত 
কাল জানিতাম না যে, শিশিরকুমার 
ঘোষ ভক্তি-বিগলিত গৌরাঙ্গ-প্রেমোন্ত্ত 
মহা বৈষ্ঞব! কির্ুপে জানিব? জানি- 
বার কারণ তখনও ছিল না। তিনি 
নিজেই কোন্‌ তখন জানিতেন যে, গৌর- 
প্রেমে তাহাকে মাতাইবে ? জানিতাম, 
শিশিরকুমার ঘোঁষ সদ্ধিদ্ধান, সত্যবাদী, 
তেজস্বী, দ্েশহিতৈষী ; জাঁনিতাম, শিশির- 
কুমার স্ুলেখক, স্ুগাক়ক; জাঁনিতাঁম, 
শিশিরকুনার ঘোষ সমাঁজ-সংস্কারক ); জানি- 
তাঁম, শিশিরকুমার কিছু “এক্সেপ্টি,ক» 
শিশিরকুমার গরিবের বন্ধু, কৃষাঁণের 


শত 


৮... ৩টাকা মাতায় দিয়া খেতে খেতে 
) ক্কষক কাদায় বসিয়া কিরূপে 
-হ নিঙাঁড়ায়” তাহা দেখেন, নিজে 
“ঙাঁড়ানি লইয়া নিঙাঁড়াইতে বসেন। 
নিতাম, “শিশির ঘোষ” জবরদস্তের যম, 
হূর্বলের আশ্রয়। জানিতাম, শিশিরকুমার 
“যশুরে কায়স্ক” চতুরের চতুর; সহদয়- 
তাক, সরল) কৌশলে ও কুট বুদ্ধিতে 
কণিক। পরস্ত, সর্বসাঁধারণে শিশির- 
কুমার ঘোষকে যে জন্য জানে, যাহা বলিয়! 
চিনে, তাহা ত নিশ্চয় জানিতামই। 
শিশিরকুমীর ঘোঁষ “গ্রেট” “অমৃত বাজার 
পত্রিকার” সম্পাদক ;--জীবন এবং আত্মা 
জানিতাম, তিনি এদেশীয়দের মধ্যে এখন 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিশারদ; প্রচণ্ড 
"পোলিটিসিয়ন”। 
ন্ব্যবঙ্গের রাজনৈতিক আলোচনা, অন্ধু- 
শীলন ও আন্দোলন,উহার রাজনৈতিক আশা! 
আকাঙ্খা, উদ্ধম ও উত্তেজনা এবং আক্ফা- 
লনও বটে ;-_এ সকলের অর্থ যাহা হউক, 
অর্থ কিছু মাত্র থাকুক আর নাই থাকুক, 
ইহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ঘটনা, তাহাঁতে 
অবশ্ত কাহারও কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, 
সন্দেহ হইতে পারে না। আমাদের এই 


নব্যভারত। | দশ খ, তীয় সংখ্যা 





হইতে দিগস্বর মিত্র ও কচ দাস পাল) 
এবং কৃষ্ণদাস পাল হইতে স্বরেন্রনাথ 
বন্দেযাপাধ্যায়ের সাগরেদ ও সাগরেদের 
সাগরেদ্‌ অনেকেই এ ব্যাপারের ব্যাপারী; 
কেহ জাহাজের ব্যাপারী, কেহ বা আদাঁর 
ব্যাপারী । কিন্ত, শিশির কুমার এ 
ব্যাপারের বিশ্বকন্মা | বক্তৃতা নাই, বাঁচা- 
লতা নাই, সভা। সমিতিতে গমনাগমন নাই, 
কোন কালেই কোর্ট কৌম্সিলে, ব্যবস্থাপক 
বৈঠকে বসিবার বিন্দু মাত্র আকাঙ্খা নাই। 
বিশ্বকর্মা নিরন্তর নির্জনে বলিয়া আছেন, 
তর্জণি হেলনে প্রজাসভা! স্থষ্ট হইতেছে; 
প্রজা-নীতি গঠিত হইয়া রাঁজনীতির সঙ্গে সঙ্গে 
চলিতেছে, রাজনীতির সহায়ত করিতেছে । 
শিশিরকুমীর ঘোষকে প্রজা-নীতি সংগ- 
ঠনকারী সুচতুর রাজনৈতিক বলিয়াই 
লোকে জানে; ভগবস্ক্ত গৌর-প্রেমিক 
বলিয়া কেহই জানিত না; এখনও অনেকে 


জানে না। কিন্তু গৌরাঙ্গের এ কি 
লীলা ॥ এ কি বিভূতি . কি বিক্রম! 
শুফ-হৃদয় বাঁজনৈতিক প্রেম-বৈরাগো 


বিভোর! প্রবীন সমীচীন কঠোর কমা 


৷ কান্তরসে মাতোয়ারা !! 


প্রেমাবতার চৈতগ্ত মহা প্রভৃর; আবি- 


ৃ ভাবের এবং লীলাধিপত্যের, ইহা অপেক্ষা 


রাজনৈতিক প্রবাহকে কেহ বলেন উন্নতি, | অধিকতর প্রমাণ আর কি হইতে পাবে! 


কেহ বা বলেন উল্লম্ষন। তা, সে যাহাই | 
হউক, উন্নতি বা কি রে উহা 
একটা ব্যাপার, বিরাট ব্যাপার, বড়ই 


বিষম ব্যাপার। এ ব্যাপার বঙ্গ দেশেই | অরণোর সৃগ পাখী, 


প্রথম উদ্ভুত) বঙ্গদেশের অনেক বিশিষ্ঠ 
ব্যক্তিই এ বাঁপাবে লিপ্ত, বিজড়িত । 
এ ব্যাপারে লিপ্ত থাকাতেই আবার 
অনেকে বিশিষ্ট । . রাঁমশৌপাঁল ঘোষ 


ইহারই নাম, 
আম।র গোরাঙ্গের গুণে, দর পাযাঁণ কিবা! 
গলিয়। গলিয়? পড়ে অবনী 
ঝুরিয়। ঝুরিয়া-কানে 
নাহি কান্দে হেন নাছি পরাপী। 
রাজনৈতিক প্পরাঁণী” “দার পাঁষাণ" 
অপেক্ষাও অষ্ট সহজ গুণ কঠিন) ইহা 
নিশ্চয়, ইহা সত্য প্রত্যক্ষ, ইহা সর্ববাদী- 






তপ্ত বালুকা।  আহছিন্ু শুইয়। 
চকিভের মত এলো । 
শীতল নিকুর্জে। যথা ভূঙগ গুজে 

গৌর আমায় নিয়া গেল ॥ 
কিন্ত কেন? বিজ্ঞানক্প্রবণ রাঁজনৈতিকের 
বিশ্লেষনী বুদ্ধি সকল বিষয়েরই কার্ম্য 
কারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর । গৌর-লীলারও 
রহম্ত উদ্ভেদ করিতে চায় । কিন্তু অসাধ্য, 
অসম্ভব । রাজনৈতিক লীলা! রহস্ত উদঘাটন 
করিতে অক্ষম হইয়া বলিতেছেন,__- 

কি গণে আইল, কেন দয় হলো, 
কিছু আমি নাহি জানি। 
সরল বলিতে, শ্ীগৌর আমার 

অমাধন চিস্তামণি ॥ 
«“অসাঁধন চিন্তামণির অমিম্ম উথলিল। 
কঠোর কক্ীর রাজনৈতিক*্নৃষ্কুর অমিয়- 
সাগরে থাই পাইল না। শিশির তাহার 
রাজ-নীতি-বিশুঞ্ক জড়-বিজ্ঞান-বিচলিত হৃদয় 
সহ, শিশির বন্দুবত গৌরের অমিয়! 
সাগরে গলিয়া গেলেন। ক্বাজনৈতিক 
শিশির, দার্শনিক শিশির, সন্দেহবাদী 
শিশির, শুফ-হৃদয় শিশির, দেব-দেবী-অব- 
তারে অবিশ্বাসী শিশির, তার্কিক শিশির, 
বৈজ্ঞানিক শিশির গৌর প্রেমে বিভোর 
হইয়!, বিনা বাক্য-ব্যয়ে বৈষ্ণব হইলেন । 
স্বভাব-গস্ভীর বৈজ্ঞানিক বালকবৎ কীদি- 
লেন। বিজ্ঞানগ্রন্থ, রাঁজ-নৈতিকগ্রস্থ, পোলি- 
টিকেল একানমির পুস্তক দুরে নিক্ষেপ 
করিয়া কৃত্রিম বিজ্ঞতার বক্ষে পরাঘাত 
করিয়া শিশির বৈষ্ণব গ্রন্থের জন, প্বট- 
তলার পুখির অন্ত পথে পথে ফিরিতে 
লাগিলেন। 





পুস্তক বিক্রেতা, পুথি শিরে করি 
রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমে। 
ভার পাছে পাছে ঘুরিয়] যেড়াই, 
চেয়ে খাকি পু'খি পানে। 
বটতল! যাই ছুধারেতে চাই 
বৈষ্বের পি আছে। 
ইহাই ভাবিয়া থাকি দাড়াইয়া 
সেই দোকামের কাছে। 
দেশে বিদেশে বিখ্যাত, হুর্দীস্ত অমৃত- 
বাজার-পত্রিকার সন্ত্রাস্ত, স্থচতুর সম্পাদকের 
এই দাঁরুণ দীনাবস্থ। ॥ গৌর-প্রেমের প্রত্য; 
প্রমাণ আর কি চাঁহেন, মহাশয় ? শিশি-. 
রের এই অবস্থা তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের 
সমসাময়িক ১ স্বয়ং শিশ্রি কর্তৃক বিবৃত । 
এ অবস্থাব বেগ অতি তীব্র; নব প্রণয়ীর 
নবান্গরাগ অপেক্ষাও অধিকতর উগ্র ১-- 
সভ্যতামাজ্জিত সংযত ভাব এ অবস্থায় 
আদৌ সন্তবে না। স্ুুচতুর সম্পাদক 
এখন (স*সারের চক্ষে) ছেলে মানুষের 


ছেলে মানষ; 
খোল করতাল ধ্বনি কাণে গেলে 
শগৌরাম পড়ে মনে। 
জানন্দিত মনে ধ্বনি লক্ষ্য করি 


ধাই বাই সেই স্থানে ॥ 
বেঞ্বের পু'খি, চরিতাস্ৃতাদি, 
দেখিলে বুকেতে করি। 
পড়িতে না পারি, স্চিপত্র হেস্ধি 
কান্দিয়ে কান্দিয়ে মরি ॥ 
গৌরাক্গ-হুস্তের ক্রীড়নকের বা! লীলাযন্ত্রে 
এই স্বভাবই স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্য চির- 
ক্রীড়াশীল, কি শচির ক্রোড়ে, কি শীবাস 
গৃহে, রাজ-পথে, গঙ্গাতীরে, টোঁলে চৌপাঁ- 
চীতে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কালে, কি 
বাল্যে কি যৌবনে, কি সংসারাশ্রমে, কি 
সন্ন্যাসে, কি আবির্ভাবে কি অন্তর্ধানে, 
সর্বত্র ও সব্বৈব সময়ে ধৈকুগ্ঠের সেই 








এানীল, ক্রন্দনশীল, লীলা কার্য বান হইবার হন, নিই রে তাকে 


1নন্ন:উৎসাহ হা্ত-উচ্ছসময়। উদ্দাম | বালক বানাইয়া, বৈরাগী বানাইয়া তবে 


,গরাঁগে, বাল-চাঁপল্যে বৈরার্গী। তিনি 
এর পুর্কেই বষ্ঠি ঠাকুরাণীর “সাট” ভক্ষণ 
-রেন; নারাযণের নৈবিদ্য কাড়ির! খান) 
'তনি বলে বিু-খ্টা লইয়া তাহাতে বার 
দয়া বসেন; তিনি ব্রাহ্গণ পুত্র হইয়াও 
এঁটো ঝুঁটো স্পর্শ করেন, হাঁড়ি মুচি 
ছুইয়া অন্ুচি অঙ্গে শচী দেবীকে ছুইর়া 
দিবেন বলিয়া ভয় দেখ।ন ৮ 

ঘরে শিশু শুয়ে আছে নিমাই যাইয়া । 

ধীরে ধীরে দুখে চিত্র করে কালি দিয়1॥ 

কারে! ঘরে দুধ খাঁই পলাইবার বেল]। 

চেঁচাইয়। বলে “তোদের হ্ুধ খেয়ে গেল! ॥$ 
নিমাই কাঁপড় চিবান, ঘরের হাঁড়ী ইডি, 
ভাঁঙ্গেন, মায়ের অঞ্চল ধরিয়া এমন জিনা 
কাদেন, নে পাড়া শুদ্ধ লোক জুড়িয়াও 
তাহ! ক্ষান্ত করিতে পারে না। সর্ধশাস্ত্র 
বি নিমাই পণ্ডিত প্র লেকের পশ্চাৎ 
দৌড়িয়া ধরেন, তাহাকে তামাঁনা বিদ্রুপ 
করেন, তাহার সহিত জ্রীড়া কৌতুকে হান্ত 
রসের তুফাঁন উঠান। ক্ষেপ। শিমাই 

সারাদিন খেলি বেড়ায় গঙ্গ।ব বাণিতে । 

ক্ষণ] তৃষণ রৌদ্র বোধ নাহি নিম|ই চিতে ॥ 

ধরিবাঁরে গেলে দ্রুত পলাইয়া নার । 
নাচুনি, কুঁছুনি, কাঁছনি আনব মাডশি 
নিমারের নিয়ম | 

ত্রজের খেল! দৌড়াদৌড়ি 
নদের খেলা ( ধুলায় ) গড়াগড়ি । 

ঠাকুরটী স্বর্গের স্বর্গীয় ছেলে মানুষ। কেহ 
ছেলে মানুষ না হইলে, জ্ঞান-বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, 
বহুজ্ঞ, বৈষদ্সিক, বৈজ্ঞানিক বিনিই হউন, 


পুন£সংস্কারে সরল বাঁলকবড না হইতে 


পারিলে, এই ছেলে.মানুষটার স্বর্গ সামিধ্যে 


ফুওয়া! সর্তবে না । সে ভাগ্যে যিনি ভাগা 


বিভূতি প্রদান করেন। 

অতএব আশ্চধ্য নহে ফে আলোচ্য 
গ্রন্থের গ্রস্থনকার যতকাঁলে রাজনৈতিক 
আন্দোলনে এবং বৈজ্ঞানিক তত্ব জ্ঞানানুস- 
ন্দানে গুরুগভটর ভাবে দেশ বিদেশ ঘুগিযা 
বেড়াইতে ছিলেন, তদ্‌ অব্যবহিত পরেই 
ভিনি বালকবত সংসারী বিরাগীবত্, 
উন্মন্তবৎ এতিভাত। তথন ণিনায়ের নব 
প্রেমে তিনি পড়িম্াছেন, নিমাক্সের লীলা- 
পুত্তলী হইয়া ভগবদ্াবে বিভোর, নাঁচি 
তেছেন, কাঁদিতেছেন, হাসিতেছেন, ধুলায় 
পড়িয়া গড়।গড়ি দিতেছেন। বাঁজনৈতিকের 


৷ সে “রাশিভারি” তখন আর নাই) বৈজ্ঞানি- 
| কের বিজ্ঞান-তর্ক উড়িরা গিগ্সাছে ১ 


বৈন্ুবগঞ্ৰ তখন এই প্রেম-বৈরাগীর নিকট 
তূণ অপেক্ষার্ড তুচ্ছ । শিশিরকুমার তখন 
গৌরাঙগের প্রেম রাজ্যে প্রথম প্রবেশাধিকারি 
লাভ করিনাছেন। সে গ্রবেশের কি 
পরমানন্দ, কি পবিত্র পুলক, তাহা! কেবল 
গ্রবেশক্কাহীই বলিতে পারেন । তিনিও 
বোঁপ্‌ হম বলিতে পারেন শা; কারণ তা। 
অনিক্চণীর ! শিশির অকুল পাথারে কু 
প(ইয়া, নিরাশ আধারে আশার জ্যে। 
[হিয়া বলিলেন ৮ 

এ ভবে অ(পিয়া, বেড়াই ভ।সিয় 


হাবুড়বু খাই। 
গনু এত দিনে 
প্রাণ জুড়াবার ঠ1ই। 


বুঝিলাম মনে 


মনে বিচারিনু, 
হুঃখ মাঝ স্বখ এত । 

সব তেরা গিয়া, নিশ্চিন্ত হইয? 
তাহরে সপিব চিত। 

আলোচ্য গ্রন্থ গ্রস্থকারের মধ্যমা 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১। ] 


২ 





টি সপন 
সস 





চুরির রি... 


হইয়াছে ।  হেমস্তকুমার শিশিরকুমারের 
হৃদয়ে ভগবদ্প্রেম সঞ্চারের এক প্রকৃষ্ট 
পার্ধিবহেতু; শিশির ভগবস্তক্ত হইবেন, 
বৈষ্ববর হেমন্তকুমার বহু অগ্রেই ভবিষা- 
বক্তার মত বাক্ত করিয়াছিলেন। শিশির 
এমন অনেক কথা হাঁসিরা উড়াইয়! দিবার 
উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু যত্কাঁলে জলাদগ্তীৰ 
ভাবে, স্র্সের শিলমোহরে অগ্ষিত হই! 
ভ্রাতীর ভবিতব্য বাণী শিশিবেব নিকট 
পৌছিল, “মেজ দাদা” যখন লিখিম়া 
পাঠইলেন 7-- 

“শিশির! কোন দেবতা) অমি তাহাকে চিনি 
“না, আমার সদয়ে প্রবেশ কাবা বলিলেন, তোম।র 
“কনিষ্ঠ শিশির শীশৌর।ঙ্গের চিহ্নিত দাস। এ 
“দেহ দ্বারা মহাপ্রহ্ন মনেক কার্ধাাবন করিবেন |”? 

॥ তখন শিশির পরমেখরের প্রেষ্পথে 
প্রায় আনীত ভন হয় হইতেছেন। শ্রিশির 
উপরোক্ত পর পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মুক্ফিত হই- 
পেন। মৃচ্ছ? ভঙ্গের পর শোদন করিতে 
লাগিলেন । চেযন্তের কথা শিশির বিশ্বাস 
করিলেন ;- কিন্ত মনে মনে ভাবিলেন ১- 

“এ আবার শীভগবানের কি লীল|?] আমি 
“কঠিন, কর্কশ, ভক্তিশুনা, গাজনাতি লইয়া] বিব্রত। 
“ইংরাজী পড়িয়া এক একার নাত্তক হইয়াছি।” 

শিশিনকুমাত্র ণঘাষের ভগবন্ক্তি ও 
গৌরাঙ্গান্ুরাগের উৎপত্তির বিবরণ উত্নর্গ 
প্র কিঞি বিবৃত 'আছে। বিবরণ সং- 
ক্ষিপ্ত, কিন্ত অত্যন্থ আনশ্তকীয়। শিশিরের 
আশৈশব জীব্ন-ঘটনার সহিত এ ঘটন 
তুলিত কহগিযা মনোস্তন্থবিদের অধ্যক়নীয় 
এনং বিপ্লেষনীয়। শিশির কুমারের মত 
একটা মানুষের মানস-বিকাশ স্তরে স্তরে 
স্তরে, কিন্ধপে, কোন্‌ অলক্ষ্য এবং অনব. 
ধারিত হন্নে সংঘটিত হয়, ভন্ুসন্ধান্‌ করা 


নিমাই চরিত । 


৮ জেমন্তকুমার ঘোষের উদ্দেশে উৎসর্গীক্কত | মনো-ণিজ্ঞানের 









ভিন 2১ নিন শত, কি 


অযোগ্য নহে। শিশির- 
কুমার ঘোষের জীবনচরিত-লেখক”_- 
(আশা করি এ জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইবে 
এবং উপযুক্ত ব)ক্তিই এ জীবনের জীবনী 
[নথিবেন ) তাহার মানপিক বিবিধ বিবর্ত- 
নেন সবিশেষ ইতিবৃত্ত অন্থসন্ধান করত 
বিবৃত করিতে যেন না ভূলেন। 














] 


ূ শিশিরকুমার আটশৈশব কাঁধ্যশীল, 
ূ বার্ধ/নুরাগী, কার্যতৎ্পর ৷ শিশিরকুমার 
| ঝাধ্য-পরাঁয়ণ, কার্ধা অসংশ্নিষ্ট বাক্যের 


বৈরী। বিপুল কাধ্য স্রোতের মাঝিধানেই 
। গৌর-প্রেমে মাতিলেন। কাধ্যপরায়ণের 
পক্ষে প্রেমেরও পরিদৃশ্তমান কার্য না! 
' করিয়া থাকিতে পারা সস্তবে না। শিশির 
সচ্চিদানন্দে নবাহুরাগের পুর্ণ জোস়্ারে 
৷ নব প্রণরীর মত প্রতিজ্ঞা করিলেন ১-- 
| যেন উপকার, আপনি কৰিলে, 
| আঁমি শোধ দিব ধার। 
/ এই জগ মাঝে, গৌরাঙ্গ গাঁওয়াব 
| যত দিন বাচি আর ॥ 
ৃ শ্রীশৌরাঙ্গ-লীলা, লিবিয়া লিখিয়। 
| আগে জানাইব জীবে। 
| শীগৌর।ঙঈ্গ-লীলা, কণে'তে পশিলে 
ূ তবগ্ঠ তহোনার হবে॥ 
| 
ূ 
| 





রং ঞ রব 
লা] গড়ি জীবে, নিশ্পল হইবে, 

তথন চকাশীন পরি । 
দুঃখী জনে কব, 

উনে জনে গলা ধরি ॥ 

ইহা নবাঙ্গরাঁগীর অন্ুরাঁপউচ্ছ.াস- 
ৰ গ্রাবিত আন্তরিক এবং অক্ুত্রিম সাধ । তবে 
। কিনা, ঘখন ৮ কাশিধামে অভ্রভেদী মন্দির 
র প্রতিষ্ঠা করিয়াও জননীর একধার. .স্তন্ 
তদ্ধের বার শোধ” দেওয়। সম্ভবে না; তখন 


গে!র গুণ কথা! 


ভগবাঁন কর্তৃক ভক্তি-দাঁনের ধাঁর-শোধ দেওয়া 
একান্তই অসম্ভব । একান্ত ঘে অসম্ভব, তাঁহ! 


৯৪২, 


নব্যভারত | [ছ্াদশ খত, দ্বিতীয় সংখ্যা । 





প্রতিজাকারীই পর্ণ মাত্রা বুঝেন। কিন্ত 
এখনই বলিয়াছি, এ প্রতিজ্ঞা অন্রাগ- 
রস-প্লাব্তি হৃদয়ের স্বত উদ্বেলিত উচ্ছাস। 
শিশিরকুমার ঘোষের স্তায় কাধ্য-পরা- 
করণ গৌর-প্রাণ ব্যক্তি এ প্রতিজ্ঞা, সর্বাঙ্গ 
পণে যথা সম্ভব পালন করিতেছেন, ইহা! 


বলাই বাহুল্য । আমাদের আলোচ্য 
এই “নিমাই চব্িত” উপরোক্ত প্রতিজ্ঞারই 
অন্যতম এক অতি উপাদেয় ফল। 

মহা প্রভুর লীলাবৃত্ত প্রাচীন ভক্তগণ 
কর্তৃক এবং প্রভুর স্বগণ অস্তরঙ্গগণ কর্তৃক 
বিবৃত আছে। সে সব প্রায্দ্দ পদ্যময়ী 
রচনা । গৌর-চরিতের গদ্যগ্রন্থ বিরল। 
তবে সৌভাগ্যক্রমে ইদানীং অতি বিরল 
নহে। ভক্তি-প্রাণ শ্ীচিরপ্ীব শর্শ্শার 
“চৈতন্ত-চক্ত্রিক।” এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যস্থৃধী 
গৌর-পরায়ণ ৬ জগদীশ্বর গুপ্ত প্রণীত 
“চৈতন্ত-লীলামৃত” যথাক্রমে চৈতন্ত-চরিতের 
বৃহৎ এবং বৃহত্তর ও উত্তম গদ্যগ্রস্থ । 

ভক্তি-পয়োধি পরম ভাগবৎ শ্রীযুক্ত 
শিশিরকুমার ঘোষের শ্রীঅমিয়্ নিমাই- 
চরিত এ ক্ষেত্রে তৃতীয়; কিন্ত বৃহত্তম 
এবং অত্যুতকষ্ট সাম্প্রদায়িক গদ্যগ্রস্থ । 

আমরা যাহার আলোচনায় ব্রতী ;__. 
ইহা “নিমাই-চরিতের” প্রথম খও১-- 
স্বৃহৎ গ্রন্থ । ইহা! আরও ছইখানি শাখায় 
সমাঁপনীয়। প্রথম শাখা উপক্রমণিক] 
বাদে উনবিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত; মহ! 
প্রভুর জন্ম হইতে, জগাই মাঁধাই পরিত্রাণ 
পর্যযস্ত ইহাঁতে গ্রন্থিত হইয়াছে । উপক্রম- 
ণিকায় চৈতন্য দেবের আবির্ভীবের অব্যব- 
হিত পূর্ববস্তী ও সমসাময়িক এ্তিহাপ্ির, 
রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবরণ ব্যাথ]াত 
আছে। 


সমালোচ্য ্রস্থের এই প্রথম শাখায় 
প্রথম হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যস্ত গৌরাঙ্গ- 
লীলা এবং সে লীলার ঘটনাবলী সঙ্ষি- 
বেশিত হইয়াছে। প্রামাণিকগ্রস্থও প্রাচীন 
মহাজন দিগের পদাবলী হইতে উহ! গৃহীত। 
জনশ্রুতি হইতেও ছুই একটা লীলা-তস্ব 
উদ্ধার কর! হইয়াছে । গ্রন্থকার বলিতেছেন ;-- 

“ভ্রীগৌরাঙ্গ কি বন্তু, ইহ] লইয়া আমি প্রথম ও 
“দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু বিচার করি নাই ।৮ 
আমরাও এ বিচারে প্রবৃত্ত হইব ন1।, 
যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং প্রামাণিক 


ঘটনায় প্রমাণীকৃত, তাহার বিচার করিতে 


বসা কেবল বিড়ম্বনা, আর সে বিচারে 
ঘিনি অবিশ্বাসী, তাহার কোনও উপকার 
নাই) অথচ বিশ্বাসী হৃদয়ে পদে পদে 
আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে। পক্ষা- 
স্তরে আমি এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই গ্ছচিজ্‌ 
করিয়াছি, লীলা-গ্রন্থের, ভক্ত হৃদয়ের 
ভক্তিউচ্ছাসের সাধারণ ভাবে আদৌ 
সমালোচন। সম্ভবে না। যদি তাহার কোন 
সমালোচনা সম্ভাবিত হয়, জাহ! প্রেমান- 
রাগীর প্রেমাজরাঁগ-রঞ্রিত অপর একটী 
উচ্ছাস। সেউচ্ছাস স্ুষ্টি করিবার শক্তি 
আমার নাই । পরন্ধ তাহার (বিফল ) চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইলেও অপার একটা বৃহতডগ্রস্থ হইয়। 
উঠে। 

"অমিয় নিমাঁই-চরিতের, প্রতি অক্ষরে 
অমিয় সিঞ্চিত। ভক্তঃহ্ৃদয়ে, উহার প্রত্যেক 
অক্ষর অবিশ্রান্ত অমিয় উৎস ছুটায়, শাস্ত 
দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের সঞ্চার 
করে । বিস্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন 3--. 

“প্রথমখণ্ডে আমি রস বিস্তারের চেষ্টা করি নাই ) 
“শ ঈ গ' তাহার কারণ যে, রস শাস্ত্রের নিয়ম 
“এই যে, রস বিস্তার ক্রমে ক্রমে করিতে হয়। একে- 
“বারে রস প্রশ্বটিত করিলে উহা কেহ আস্বাদ করিতে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১। ] 


“পারে না। অনেক সময় অনিষ্ট হয় * * *% 
“স্িতীয় খণ্ডে আমি রস বিস্তারের প্রাণপণ চেষ্টা করি- 
“়াছি। * * * দ্বিতীয় খও না পড়িলে, সকলে 
গ্রীগীরাঙ্গ, কি তাহার ধর্মকে, সমাকরূপে আম্বাদন 
“করিতে পারিবেন না। যিনি গৌর-লীল!-রসে 
সাতার দিতে চাহেন, তাহাকে দ্বিতীয় খণ্ডও পড়িতে 


“হইবে |” 
শুনিয়াছি, দ্বিতীয় খণ্ড”ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । কিস্ত তাহা আমি অদ্যাপি 
দেখি নাই। বহু দিন হইতে চলিল, 
কিঞ্চিত আলোচনার জগ্ঠ, প্রথম খণ্ড 
থানি আমাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। নান! 
বিতর বশতঃ আমি এতদিন অভিপ্রেত 
আলোচনা করিয়া প্রকাশিত কৰিতে 
পাঁরি নাই। তজ্জন্ত আমি কাঁতরাস্তকরণে 
্রস্থকর্তী মহোদয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি । 

ঘোঁষজা মহাশয়ের ভ্ভায প্রবীণ 
লেখকের ভাষা ও রচনা সম্বন্ধে এত কাল 
পরে কোনও কথা বলিতে, অপ্রশংস৷ 





বঙ্কিমবাবু। 


১০৩ 


বা প্রশংসা করিতে বস' ধৃষ্টতা বিবেচন! 
করি। অথাচ, সমালোচক যতই অযোগ্য 
হউক, সে কথা কিছু বলিতে বাধ্য; 
ন'হিলে তাহার মামুলী কাজ সম্পন্ন হয় 
না। কিন্ত, আমার পক্ষে এ মামুলীকাঁজ, 
বস্ত্রতেই, বামন হইয়া, চন্দ্রের উচ্চতা 
সমালোচনা করার গ্ঠায়। বাহার সম্পা- 
দিত বাঙ্গালা অমৃতবাঁজার পত্রিকা হইতে 
সংবাদপত্র পাঠ করিতে ও প্রথম প্রবন্ধ 
লিখিতে শিখিয়াছিলাম, তাহারই বাঙ্গালা 
রচনার বিচার ভার আমার উপর 4 
বিচিত্র অবস্থা! শিক্ষকের সমালোচক 
ছাত্র! তবে এট! নাকি কলি-ুগ, তাই 
সমালোচকের অধিকার সুত্রেই বলিতেছি 
যে, পরিপন্ক, প্রগাঢ় অথচ সজীব, প্রাঞ্জল 
ও পরিষ্কত )--অমিয় নিমাই-চরিতের” 
ভাষা সর্বত্রই শক্কিময়ী,__রচনা৷ আদ্য 
সুধা-সিঞ্চিনী। 2০০ 
শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 


৯ পপ সা 


বঙ্কিমবারু । 


(বিদ্যমান) 

বঙ্ষিম চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্য- 
ংসার আঁধার করিয়!, জাতীয় সাহিত্য- 
সিংহাসন খালি করিয়া, বঙ্কিম চলিয়া! 
গিয়াছেন। দেশের লোক, আবাল বৃদ্ধ 
বনিতা “হাঁ বঙ্কিম হা বস্ষিম” করিয়া 
কীদিতেছেন। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, 
গৃহে গৃহে সকলেই কাদিতেছে। বঙ্গের 
অবগ্ঞনবতী কুলবধৃূ বাহিরের কোন 
খবরই রাখেন না, লেখা পড়ার মধ্যে 
কেবল একটু বাঙ্গালা পড়িতে পাঁক্ষেন। 


তিনিও বঙ্কিম বাবুর ছূর্গেশনন্দিনী মৃণা- 
লিনী প্রসৃতি উপন্তাম পড়িয়া আনন্দ- 
রসে উচ্ছ'লিত হইয়াছেন। আর যে বাঙ্গালী 
ইংরাজী সাহিত্যের অকুল সাগরে পাঁড়ি 
দিয়াছেন, তিনিও বঙ্কিমচন্ত্রের পুস্তক 


'পড়িয়াছেন, বঙ্কিমচন্ত্রের বিচিত্র লীলা 


লহরীতে আন্দোলিত হইয়াছেন। তাই 
বঙ্কিমের শোকে, শিক্ষিত, অর্থ শিক্ষিত, 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা অদ্য অধীর । 

কিন্ত আমার 'বোধ হইতেছে, যেন 
শোক করিবার কারণ নাই। কেন না, 


৯৬৮. 


রর তে 


নব্যভাঁরত | 


[ ঘাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় ঘংখ্যা | 





পালা 


২৬ পাপী শি শনি 


বঙ্কিমচন্ত্র আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, 
ভিনি বদ্যমান রহিয়াছেন। আমার পিতৃ 
দেবের বিয়োগে আমি একটা শিক্ষা 
পাইয়াছি ,ধাহারা খুব বড় ও মহত, 
তাহারা মরেন না। শোকের অন্ধকারে, 
দিন কতক মাত্র তাহাদিগকে দেখিতে 
পাই না। পিতৃ-দেব যখন ন্বর্গারোহণ 
করিলেন, দ্রিন কতক “কোথায় যাইলেন, 
কোথায় যাঁইলেন” বলিয়া কাদিলামণ। 
কিন্তু যখন মোহ দূর হইপ, ছঃখ রজনী 
অন্সাঁন হইল, বুদ্ধির অলোক ফুটিল, 
তখন পিতৃদেবকে আবার দেখিতে 
পাইলাম। এ আঁর সে দেহ নহে, এ 
নূতন দেহ ॥। আগেকার স্র্শর দেহ 
হইতে এখনকাঁর দেহ সুন্দরতর। সে 
দেহ বন্মসে কথঞ্চিং জীর্ণ হইয়াছিল, এ 
দেহ নূর্তন। সে দেহ চর্মচ্ষুতে দেখিতে 
পাইতাম, এ দেহ মর্ম বা দিব্যচক্ষুতে 
দেখিতে পাইতে লাগিলাম। বুঝিলাম-_ 

বানাংসি জীর্ণানি যখ। বিহাঁয় 

নবাঁনি গৃঠাতি নরোহপর।ণি । 

তপা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ] 

নানানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ 

“মেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিতাগ করিয়া] অপর 
নুতন বন্তর গ্রহণ করে, সেইরূপ, আত্ম জীর্ণ শরীর পরি- 
ত/।গ করিয়] অন্য নৃতন দেহ ধারণ করে।» 

কিন্ত এই কথা গীতাকাঁর যে ভাবে 
লিখিয়াছেন, আমি তাহা হইতে একটু 
পৃথক ভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। যখন 
শোকের বেগ কমিল, তখন পুনর্ধধাঁর 
গ্ুহে পিতৃদেবের আঁবিভাঁব অনুভব 
করিতে লাগিলাম। যে ঘরে তিনি 
বসিয়। লিখিতেন, পড়িতেন, বোঁধ হইত, 
তিনি আবার দেই ঘরে বসিয়! পূর্বের 
মত : লিখিতেছেন, পড়িতেছেন। কখন 


বা বোঁধ হইত, তিনি বেড়াইতেছেন । দেহের 
সেই (গম্ভীর) কনক কাস্তি কত সময়: 
যেন চক্ষুর উপর দেখিতাম। আবার 
যখন উদ্যানের দিকে তাকাইতাম, তখন 
তাহার বোপিত বৃক্ষাবলী, তাহার খাত 
সরোবর, তাহার নির্মিত গৃহযে দিকে 
তাকাই, সকল বস্ততেই, তাহার সত্তা, 
তাহার আত্মা, তাহার শোভ। দেখিতে 
পাইতে লাগিলাম । এমন কি, উদ্যানের 
বারু ঘেন তাহার পবিত্র নিশ্বাসে অনুপ্রাণিত, 
সেই কানন মৃত্তিকা যেন তাহার পাঁদ- 
স্পশপৃত হইয়া যাইল। তাহার বাস 
পবিত্র নিকেতন আমার নিকট শ্রেষ্ঠ 
তীর্থভূমি হইল। ব্যক্তি বিশেষের নিকট 
যেমন পিত1, বিশেষত খধিতুল্য পিতা, 
জাতীয় সাহিত্য পক্ষে তেমনি মৃহা গ্রন্থকার ॥ 
বঞ্চিম বাবুর, মহাজন। মহাজন গুরু। 
গুরু পিতৃ-তুল্য । তাই বলিতেছিলাম, বঞ্ষিম 
বাবু, বর্তমান বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের নিকট 
পিহৃতুল্য। পিতার বি্বোগে যেমন সন্তান- 
গণের শোক হয়, বস্কিমবাবুর বিয়ে।গে অদ্য 
বঙ্গ-সাহিত্য-সেবিগণ সেইরূপ শোঁকাকুল। 
কিন্ত শোকের প্রথম উচ্ছাস এখন গিয়াছে । 
এখন আমর! আবার চৈতন্তলাভ করিয়াছি। 
এখন আমরা বুঝিতেছি, বহ্কিমবাবু আমা- 
দিগকে ত্যাগ করেন নাই। তিনি আমাদি- 
গের হৃদয়ের গৃহে বসিয়া রহিক্াছেন। তাহার 
গ্রস্থাবলীতে, তাঁহার জীবনের স্বতিতে,তীহার 
মানস পুন্রবৃন্দে, তাহাকে চতুর্দিকেই দেখিতে 
পাইতেছি। বঙ্গসাহিত্য অদ্য তাহার 
নিশ্বীসে অনুপ্রাণিত, তাহার জন্মস্থান তাহার 
পাঁদম্পর্শপুত, বঙ্গসাহিত্য-সাঁধকের একটা 
নৃতন তীর্থভূমি। 

সপ্্ীবচন্তর, চন্দ্রনাথ, চত্দ্রশেখর, অক্ষয়চন্্র, 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ । ] 
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ববীন্্, যোগেজ্ছ, রমেশ -_বক্ষিমচন্দ্র-প্রভিভাঁর 






প্রভা। সগ্ীববাধূ, বস্কিম-রবি-প্রতিফলিত 
চন্দ্রীলোক। চন্দ্রনাথবাবুর শকুস্তলাতত্ব, 
বঙ্ধিমবাবর উত্তরচরিভ সমালোচনায় উদ্বো- 
(বিত। তাহার হিন্দৃত্ব, ক্ষণ বঞ্ষিমের 
্রাঙ্মণন্ধে জীবিত। চন্ত্রশেখরবাবুর উদ্ধান্ত 
প্রেষ,বঙ্কিমবাবুর কমলাঁকান্ত্ের দপ্তরের এক 
খানি মাত্র কাগজ পরিবদ্ধিত; কষলাকাঁন্তের 
নানাবিধ স্থরের মধ্যে একটি স্থুর মাত্র গীতি- 
পুঞ্জে দীর্ঘাকৃত, কলকণ্ছে মধুর নাদিত। 
অক্ষয়বাবু “বঙ্গদর্শনে,” “সাধারণীতে»” “নব- 
জীবনে” বাঙ্কিমববুর মেধাবী শিষ্য,রবীন্দ্রবাবু 
বন্কিষবাবুর সহজ চলিত ভাষা আরও ঘহজ 
করিয়া, লিখিত ভাষায় কাথত ভাষার আরও 
সমাবেশ করিয়া, বস্কিমবাঁবুর কবিত্বময় গদ্য 
আরও কাঁবত্বন কাঁরিয়া, আ্সন্দরে সুন্মর-- 
মিশ্রিত করিয়াছেন । রমেশবাবুর “বঙ্গ বিজেতা” 
বঙ্কিমন্বাতৃর উৎসাহে লিখিত । যোগেন্দ্রবাবুর 
আর্ধ্যদর্শন বঙ্গদর্শনের অনুমাত্রী। আমাদিগের 
দেশের আরও অনেক সুলেখক আছেন, 
তাহারা নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে,বঙ্কিম 
তাহাদিথ্ের মাহিতা জীবনের প্রবৃত্তি ব 
জন্মদাত।,তাঁহাদিগের রচনাতে আমরা বঙ্কিম 
চন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি। তবে কেন ন। 
বলিব, বঙ্কিম বিলীন হন নাই। এক বন্কিম 
চত্্র, শত বস্কিমচন্দ্র হইয়া, শত লেখকের 
মস্তিষ্কে বিভাঁষিত দেখিতেছি। সেই শত 
মস্তি হইতে আবার শত নবকুমার বঙ্চিম- 
চন্ত্রের অংশে প্রস্থ হইবে। 

দ্বেখিতে পাঁইতেছি, বঙ্গসাহিত্য-জগতে 
তৃতকাঁনে যাহা কিছু ভাল ছিল, বহ্ধিযচন্ 
তাছার সারাংশ বর্তমানে আকর্ষণ করিয়া, 
নিজের প্রতিভা দ্বারা তাহা উজ্জলীক্কত ও 






বহ্হিমবাবু । 


স্ক্রিন 






উন্নতিব্র অনন্ত পথে 
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তাহাকে প্রেরণ করিয্বা- 
ছেন । প্রত্যেক মহাপুরুষ ভূত ভবিষ্যত্ত 
বর্তমানে বিরাজ করেন। প্রত্যেক মহাঁ- 
পৃরুষ নিজেই কতক পরিমাণে ভূত ত্ুবিষ্যত 
বর্তমান। ভূতকালে যাহা ভাল ছিল, তাহ 
তাহাদিগের হৃদয়ে আকৃষ্ট ও ধৃত? বর্ডমান্‌ 
কালের যাহা ভাল আছে, তাহা ঘনীস্ুন্ত; 
এবং ভবিষাতে যাহা! ভাল হুইবে, তাহ! 
তাদেরই উৎকর্ধলাভের ফল। বষ্কিম বাবু, 
তাহার রচিত প্রস্থ এবং তাহার বচনা-প্রণোদিত 
লেখকবৃন্দ, এ সকল কথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত । ১ 
আমি বস্ষিষচন্দ্রের গ্রন্থের ভিতর, তাহার 
প্রতিভা'য় উন্মেধিত প্রতিভা-সম্পন্ন গ্র্থকার- 
গণের ভিতর, তাঁহার সহত্র পাঠকের হদয়- 
দর্পণের ভিতক্প, যুক্তি-মূলক হিন্দুধর্মের 
পুনরুখানের চেষ্টার ভিতর, এক, বঙ্ষিম- 
চন্দ্রকে সহশ্রধা দেখিতে পাইতেছি। অদ্য 
বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ বন্ধিমময় | 
জাহবীকুলে তাহার চিতার যে পাঁবক- 
শিখা উত্থিত হইয়াছিল, তাঁহার সহিত 
তাহার গ্রতিভাবহি আরও দপ্‌ দপ্‌ করিয়া 
জলিয়! উঠিয়াছে। তাহার জ্যোতিঃ চতুর্দিকে 
ছড়াইয়! পড়িতেছে। ধাহাঁরা তাঁহাকে 
চিনিত ন,মানিত না,তাহাঁরা তাহাকে চিনি- 
তেছে, মানিতেছে, আরও চিনিবে, আরও 
মানিবে, বহ্িম-গ্রতিভায় তাহাদিগেক্ 
আধার হৃদয় আলোকিত হইবে 1 
(ইংরাজি না বাঙ্গালা ) 
ইংরাজি উপন্তাসকাঁর থ্যাক্যারে তাহার 
জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়া গিক্া- 
ছিলেন । ৰাঙ্জালী উপন্তাসকাঁর বঙ্কিম বাবুও 
নাকি বলিয়াছেন যে, বাঁর বৎসরের মধ্যে 


যেন কেহ তীঁহার জীবনচরিত না লিখেন । 
থ্যাক্যারের অনুরোধ পালিত হয় নাই। 


পরিব্ধিত করিয়া! ভবিষ্য সাহিত্যের ক্রমিক ; বঙ্কিম বাবুর আদেশ পালিত হইবে কি না, 


৯৪ 





বৃত্ত লিখিয়া, তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে 
উদ্ভত নহি। প্রধাঁনতঃ বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ 
'অবলম্বন করিয়া কয়েকটা কথা নিবেদন 
করিতে চাহি । 

ইংরাজি ভাবায় বঙ্ছিম বাবুর অসাধারণ 
দখল ছিল। বদ্বিম-হেষ্টি যুদে, বঙ্কিমের 
ইংরাজির শক্তিতে, ইংরাজি নিপুণ হেষ্টিকে 
অস্থির হইয়া প্ধন্ ধন্য” বলিতে হইয়াছিল। 
এমন কি, তণন কেহ কেহ এমন কথাও 
'বলিয়াছিলেন ধে, বঙ্কিমের ইংরাজি অধিক 
মিষ্ট বা বাঙ্গালা অধিক মি, তাহা আমরা 
বলিতে পারি না। 

কিস্তু ইংরাজিতে এমন অসাধারণ বৃযুৎ- 
পতি থাঁকা সন্তেও, তিনি ইংরাজি রচনাতে 
যশোলাঁভ করার কুহকে মজেন নাই, মাতৃ- 
ভাষা-সেবা-পরাঙ্ুখ হন নাই। সত্য বটে, 
তিনি বাল্যবরসে 1২০] 14010275৮৮1 নামে 
একখানি ইংরাজি উপন্তান লিখিয়াছিলেন। 
মধুস্ছদন প্রথমে 417০ ০৪0৮০ 1907 
নামক একখানি কাব্য বিদেশীয় ভাবায় 
রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ছুই জনেই 
অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি, দুই জনেই 
নিজের ভূল বুঝিতে পাঁরিলেন ৮ বঙ্কিম,শীঘ্ব, 
-__মধু বিলম্বে । তাঁহারা ভুল বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন বলিরা একজন বঙ্গভাষাতে নূতন 
গদ্যে অমূত ঢালিয়! দিলেন, আর একজন 
নূতন পদ্দযে অপুর্ব 'িধুচক্র” রচনা করিলেন। 

উদ্ভান্ত সাহেবিয়ানা-প্রিয় মধুস্দ্রন শেষে 
অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছি | 

ছে বঙ্গ! ভাগারে তব বিবিধ রতন 3-- 

ত। সবে" (অবোধ আমি !) অবহেলা করি, 

পরধনলে।ভে মন্ত, করিনু ভ্রমণ 


প্ররদেশে, ভিক্ষা বৃত্তি কুক্ষণে খ।চরি ! 
ফু ঠা 


রি 


নব্যভাঁরত। [দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 








শ্বপ্পে তব কুললগ্্ী কয়ে দিলা পরে; 
“ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি, 

এ ভিখারী দশ1 তবে কেন ভোর আজি? 

যা ফিরি অজ্ঞান তুই? যারে ফিরে ঘরে !* 

পাঁলিলান আজ্ঞ। সুখে; প।ইলাম কালে 

মাতৃভাষা! রূপে খনি, পুর্ণ মণিজালে ।” 

বঙ্কিম বাঁবু বাল্যকালের পর আর “পর- 
ধন লোভে মত্ত” হন নাই, পরধন ভিক্ষা 
করেন নাই, অল্প বয়স হইতেই তিনি মাত- 
ভাঁষা রূপ খনিতে মণিজাঁল আহরণ করি- 
ঘাছেন। স্থতরাঁং তাহাকে অন্থুত্তপ্ত হইতে 
হয় নাই । 

অদ্যাবধি কোন ব্যক্তি কোন পরকীম 
ভাষাতে আদর্শ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন 
নাই। যদি কেহ অমর বা স্থারী গ্রন্থ লিখিতে 
চাহেন, তাঁহাকে মাঁতৃভষাতে রচনা করিতে 
হইবে। সুতরাং ধাহাঁরা সাহিত্য-বশোঁম: 
ন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহেন, তাহাদিগের 
একমাত্র সোপান মাতৃভাষা! মাতৃভাৰ। 
জাতীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সহজ 
পথ, আপামর সাধারণের কর্ণস্বরূপ | 
মাতাঁর ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্ত পান করিতে 
করিতে, মাতার অমিয় ক্ষরিত মধুর বচনে 
যে ভাষা শুনিয়াছ,__পিতাঁর ক্ষেমস্কর গম্ভীর 
উপদেশে যে ভাষা শুনিয়াছ, সহোঁদরার 
কোমল কম্নীয় স্মিত সম্ভাষণে যে ভাষ! 
বিভাষিত, প্রেয়সীর প্রাণারাঁম প্রণয়-পুষ্পা- 
লি যে ভাঁষাঁয় স্বামী চরণে নিবেদিত, যন্ত্র 
ণাঁয় প্রাণ ছট ফট করিলে যে ভাষাঁয় ভগবাঁ- 
নকে ডাকি, অস্তিম কালে গঙ্গাতীরে বালু- 
কাঁশয্যা-শায়ী হইলে যে ভাষায় পতিত পাঁব- 
নের নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করে-_বাল্যে 
বাদ্ধক্যে, স্বাস্থ্যে রোগে, শোকে প্রণসে, 
উৎসবে বিপদে, জীবনে মরণে, যে ভাষা 
প্রাণের সহিত জড়িত;--সেই মাতৃভাষা,সেই 


জোষ্ঠ, ১৩*১। ] 


চিরপ্রিয়া, চিরপৃতা, চিরপূজনীরা মাতৃভাষা 
অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ভাষা! কি আছে ? জাতীর 
হৃদয় আয়ত্ত করিবার, প্রশস্ত করিবার এমন 
ক্ষমতা-শালিনী শক্তি আর কিসের আছে? 
স্বদেশ-ব্যাপিনী সহাম্থৃভৃতি, মহীয়সী প্রতি- 
ভাঁর সহিত মিশ্রিত হইলে, স্বতই মাতৃভাষ। 
ক্রোড়ে গড়াইরা পড়ে, অকপট প্রেমে স্বছা- 
তীয় ভ্রাতৃগণের গলা! জড়ইয়া প্রাণ ভরিয়া 
আলাপ করিতে আরন্ত করে। স্বজাতির 
নিকট যদি কাহারও কোন সংবাদ প্রচার 
করিবার থাঁকে, মাতৃভাষা তাহার অবশ 
অবলম্বনীয় । স্বদেশে, ধর্ম প্রচারে, গভীর 
ও বিস্তৃত রা্নৈতিক গ্রচারে,জ্ঞান প্রচারে, 
আাতৃভাষ। একমাত্র সম্বল। মহাপ্ত বুদ্ধ- 
দেব মাতৃভাষায়, জনসাধারণের ভাষায়, 
তাহার ধর্ম প্রচার করিলেন । তাহার শিষ্য 
বলিলেন “প্রভূ, সংস্কৃত ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচন! 
করিলে ভাল হয় না ফি?” সর্ধজীবের ছুঃখে 
আর্জহদয় বুদ্ধদেব বলিলেন “না, আমার ধর্ম 
জনসাধারণের জন্ত । হে ভিক্ষুগণ ! আমার 
উপদেশ বাক্য তোমরা সংস্কত ভাষায় ন্বিদ্ধ 
করিও না। জনসাধারণের ভাবায় আমার 
ধর্ম প্রচার হউক!” ঈশা মাতৃভাষায় 
তাহার প্রেগ ও দয়ার ধর্ম গ্রচার করিলেন। 
কেশব শেষ কালে দিন দিন মাতৃভাষা 
আঁধকতর আশ্রয় করিতেছিলেন | € ৬/০5- 
1০) ওয়েসলি চিবিতে দীড়াইয়া বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে 
সমাগত ১০।১৫ হাজার কুলিকে মাতৃভাষা 
ধন্মশিক্ষা দিতেন) মূর্খ অনক্ষর কুলিমজুর মাতৃ- 
ভাষার দ্রাবক শক্তিতে দ্রবীভূত হইয়। যাইত, 
তাহাদিগের ধুলি-ধৃষরিত বদনমগ্ডল ভগবদ্‌- 
প্রেমাশ্রর রজত ধারাঁতে উজ্জল হইত; কত 
কুলিমজুর হৃদয়ের আবেগ সহা করিতে না 
পারিয়া মৃচ্ছ। যাইত, চৈতন্য-সংকীর্তনে তক্ত 
বৈষবের স্তায় ধরাতলে লুঠিত হইত। 


. । বঙ্কিমবাতু। 


পাশীশীাশাশাাশিশীশাীপাশীীশাশীশ শী শী শশী শীপশীশী পিপি 


১৩৭ 





শিস 


এই ওয়েস্লির ধর্ম আপামার সাধারণের 

নিকট প্রচারিত হইল, আপামার সাধারণের 
চরিত্র প্রভূত রূপে সংশোধিত করিল ॥ 
বেগানে জাতীয় চরিত্র সংশোধিত হইবে, 
পেখানে রাজনৈতিক সংস্কার আপনিই 
হউবে। সুতরাং ইংরাজের চরিত্র স্শোধন্‌ 
হওয়ায় রাজনৈতিক সংস্কার সম্পাদিত হইল । 
এমন কি, একজন বর্তমান স্প্রসিদ্ধ ইংরাঁজ 
বলেন যে, আধুনিক সংশোধিত ইংরাঁজ চরিত্র 
ও সংশোধিত ইংরাজ-শাসন-তত্ত্র, আপামার্‌ 
সাধারণের ভিতরে ওয়েস্লির ধর্ম প্রচারের, 
দুরগামী ফল! আপামর সাধারণ উদ্ধৃত 
ন| হইলে, সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রকৃত উন্নতি 
হইতে পারে না। তাই বঙ্কিম বাবু তার 
স্বরে বলির়ছেন, “এরূপ কখন কেন দেশে 
হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অব- 
ছয় রহিল, অথচ ভদ্রলোকদিগের শ্রীবৃদ্ধি 

হইতে লাঁগিল। যে যে সমাজের বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভম্ক 
সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা- 
সম্গন্ন।” তাই সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি নু 
হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত, 
দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কম্মিন, 
কালে বুঝিবে না । বাঙ্গালায় তুমি যে কথ! 
বলিবে না, তাহা চারি কোটি বাঙ্গালী 
বুঝিবে না, শুনিবে না। এখনও শুনে না, 
ভবিষ্যতে কোঁন কালেও শুনিবে না । যে 
কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে 
না, সে কথায় সামাজিক কোন বিশেষ উন্ন- 
তির সম্ভাবনা নাই। তাই যতদিন রাজনৈ- 
তিক আন্দোলক, সমাঁজ-সংঙ্কারক, ধর্মমপ্রচা- 
রক--যতদিন জাতীয় নেতৃগণ বাঙ্গাল৷ ভাঘায়, 
আপনাদের মন্তব্য না প্রচার করিবেন, তত 
বিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্তাবন! নাই ॥. 


নব্যভাঁরত 1 [ দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 





সত । এ কথা কতবিদা ধাঙ্গা- 
লীরা আজিও যেপকলে বুঝেন লা, ইহাই 
আঁন্চর্য৮। শুনিতেছি,“বঙ্গ বাসী র অদ্য ২৯০০০ 
বিশ হাভাঁর গ্রাহক । বঙ্গদেশে কোন্‌ ইংয়াজি 
পত্রের অদ্যাবধি ইহাঁর সিকি গ্রাহক হই- 
য়াছে?বিংশতি সহত্র গ্রাহক! প্রত্যেক কাগজ 
খানির যি পাঁচজন করিয়া পাঠক ধর! যায় 
প্রতি সপ্তাহে ১ লক্ষ লোক বঙ্গবাসী পড়িয়া 
খাকে। দেখুন, লোঁক-শিক্ষা প্রচারের কি 
চমৎকার, কি বিশাল যন্ত্র! ইহার সম্পাদক 


থদি দেশের সর্বোৎকুষ্ট বিদ্যা বুদ্ধি এবং সর্ধ্বো- 
তম দেশহিতৈষণী সমস্থিত হন,তাহা হইলে দেশে 


উন্নতির আত চতুর্দিকে কি অনিস্ত্য ক্রুত- 
বেগে বিক্ষিপ্ত হয়! আবার,ইংপগ্ডের মানিক 


পত্র [0৮1০৬ ০1 চ১০৬1%/৪এর সহিত [71- 


€75 নামক স্বদেশহিত-দাঁধক সভা! যেমন 
সংযোজিত হইয়াছে, মার্কিন পত্র 4১:97৪র 
সহিত [07100 ০06 100081] 0719218955 
সভা যেমন এই বৎসর সংস্কাপিত হইপ্নাছে, 
তেমনি যদি বঙ্গবাঁসীর সহিত,প্রত্যেক সবে, 


রমেশবাবুও মাতৃভাষায় লিখিত উপন্যাসেক্স 
শক্তি বুঝেন। তাই দেখিতেছি, তিনি সমা- 
জের দোঁষগুলি'উপন্যাসে উজ্জলভাঁবে চিত্রিত 

করিতেছেন। তাই বলি, বক্তুতাভে বল, 
সংবাদ পত্রে বল, উপন্যাসে বল, নাটকে বল, 
বাঙ্গাল! ভাষাতে বঙ্গ সমাজের সে সংস্কার 
ও উন্নতি হইতে পাবে, তাহা ইংরীজীতে 
কদাপি হইতে পারে না। ইংকাজির প্রয়ো- 
জন নাই, তাহা বলি নাই। সাঁহেবদিগকে 
যাহা বলিতে হইবে, তাহা ইংরাজিতে অবশ্ঠ 
বক্তব্য । সমুদয় ভারতকে যাহা বলিতে 
হইবে, তাহা ইংরাজিতে বক্তব্য ৷ কিন্তু যাহ! 
কেবল বাঙ্গালীকে বলিতে হইবে, তাহা! 
বাঙ্গালাতে বলিতে হইবে, ইংবাজীতে নহে । 
হে স্বদেশীয় সুশিক্ষিতগণ, বাঙ্গালীর 
শোৌতব্য কথা ইংরাজিতে বলিয়া বা লিখিয়! 
আপনাদদিগকে আর বিড়প্বিত করিবেন না, 
দেশের অগণ্য লোককে আর বঞ্চিত করি- 
বেন না। বঙ্কিম বাবু ষে শিক্ষা, দিয়াছেন, 
তাহা গ্রহণ করুন, তিনি খে পথ দেখাইয়ণ- 


প্রত্যেক গ্রামে এক একটা দেশহিতকরী | ছেন, তাহ! অনুসন্ধান করুন। বিপুল গৌরব 


সভা গঠিত ও সংলগ্ন থাকে এবং নগরবাসী 


আপনাদিগকে প্রতীক্ষা করিতেছে । দেশের 


এবং পল্লিগ্রামবাসিগণ যদি এই সকল সভা | সার্বজনীন মঙ্গল আপনাদিগেব আঁয়ভ্তাধীন 


স্বারা সদগুষ্ঠানে, সংস্কার-কাধ্যে, “বঙ্গবাঁসী? 
দ্বারা উচিতভাঁবে শিক্ষিত, চালিত ও সমশ্বিত 
হয়,_তাঁহা হইলে কি একটা বিচিত্র অপ্ূর্বব 
কাণ্ডের সংঘটন হইতে পারে! বাঙ্গালা 
ভাঁষাতে এই ব্যাপার সম্ভবপর, ইংরাজিতে 
নহে। আঘার,বাঙ্গালা উপন্যাস ভাল হুইলে 


কত বাঙ্গালীতে পড়ে । উপন্ভাস জনসমাঁজেস্স 


শিক্ষারদীতা | ডিকেন্সের উপন্তায়ে. ধিলাতে 
স্থুলের ও জেলের সংস্কার হইরাঁছে। 07015 


রহিয়াছে । 

€ সাঁধুভীঘ1 ন1 চলিতভাষ! ) 

বন্িমবাবুর স্বাধীন প্রবৃত্তি, যেমন এক 
দিকে, তাহাকে ইংরাজি ভাষার দাসত্ব 
হইতে রক্ষা করিঘণছিল, তেমনি অন্যদিকে, 
তাহার ৰাঙ্গলা ভাবাকে সংস্কৃতের অভিশাঁসন 
হইতে যুক্ত করিয়াছিল। বঙ্চিমবাবুর পৃর্ধে, 
স্স্কত ন। জ্বানিলে যেন কাহারও বাঙ্গাল! 
লেখার অধিকার ছিল না । লিখিত ভাষার 
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পদশুঞ্জল হইতে শৃঙ্খল খপিয়! পড়িগ্নাছিল। 
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না। বঙ্কিমবাবু চতুপ্পাঠীতে রীতিমত পড়ি-। গিয়াছি। বিদ্যানাগর মহাশক্র বাঙ্গালা ভাষাতে 
যাও সংস্কৃত শাস্ত্রে দুপপ্তিত হইয়াও তাহার | এক নবনুগ স্থষ্টি করিয়াছিলেন এবং প্র 
রচিত গ্রন্থে সংস্কত শব্দের আড়ম্বর পরিত্যাগ ৷ সুগের অবতার তিনি । বঙ্কিমবাধু ভাহার 
করিয়া,কখিত ভাষার যথাঁষোগ্য প্রতৃত্ব সংস্থা- পর আর এক যুগের অবতারণ! করিলেন 
পন করিলেন। এক সময় লোকে তীহাকে ৷ এবং তিনি এই যুগের দিগন্তবিচারী বিজরী 
ইহাঁর জন্য পরিহাস করিয়াছিল, এবং বলিয়াঁ- ! বীর, অনুশীলনের অবতার । বাঙ্গালা ভাবা 
ছিল, বঙ্কিমি ভাবা পিতা পুরে এক সঙ্গে | রাজোর সম্রাটবংশে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
পড়া যায় না। কিন্ত এখন সেই ভ্রম অপ. | বাচিয়া থাকিতে থাকিতে বঙ্কিম যৌবরাজ্যে 
নীত হইয়াছে । এ দিকে, বস্ষিমের বয়সের অভিষিক্ত হন, এবং তাহার বিবিধবিষত্রিণী 
সঙ্গে সে তাঁহার সরল ভাষা আরও সরল বুদ্ধি দ্বারা, বাঁজ্যের সীম! ও গৌরব বৃদ্ধি 
হইয়াছে। ধর্মতত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র তাহার | করেন। বঙ্গের সিংহাসন এখন খালি। 
প্রধান প্রমাণ। এত কঠিন বিষয়, সুক্- | এমন কাহাকে দেখি না,খিনি বদ্ছিমের স্থানে 
বিচার,বঙ্কিমবাবু কেমন সরল ভাষায় আলোঁ- বসিবার যোগ্য। 
চনা করিয়াছেন। যেখানে গভীর বিজ্ঞতী, ! আমি বঙ্কিমের স্বাধীন চিন্তার কথ! 
সেখানে সরলতা । অলঙ্কারের পরাকাষ্ঠা, বলিতেছিলাম। তিনি যে ডাবিন.স্পেন্সর়ের 
সরলতা | বঙ্কিমবাবু কঙকটা সংস্কৃত | স্তায় কোন একটা নৃতন তত্ব আবিষ্কার করিয়া 
বঙ্জিত করিয়া, প্রচলিত কথা অধিকতর | গিয়াছেন, কোন একটা দুতল মত, নূতন 
সমিবেশিত করিয়া, বাক্গালাকে অধিকতর । চিন্তা জগৎকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি 
বাজ্জালা কৰিয়াছেন। ইহাঁও বদ্ষিমের | বলিতেছি না। আমি বলিতেছি ধে, তিনি 
ত্বাভদ্বোর বিশেষ পরিচয় | ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত শান একটু 
তাঁষা সম্বন্ধে বঙ্কিমের স্বাধীনতা যাহা, | নৃতনভাঁবে বুঝাইয়াছেন। ইংরাজি বিজ্ঞান 
তাহা বলিলাম। এখন চিন্তা সম্বন্ধে বলি। : সংস্কৃত শাঙ্গের দীপে, সংস্কৃত শান ইউরোপীয় 
বঙ্কিমের স্বাধীন প্রবৃত্তি অন্থবাঁদমার্গ অন্থ- | আলোকে, পাঠককে নূতন ভারে দেখাইয়া 
সরণ করে নাই! কেবল বিদেশীম্ চিন্তা; ছেন। সাহিত্যের তিনটা যুগ আছে (১) অন্ধু- 
্বকীক্ব-ভাষ! পরিচ্ছদে সাজাইয়! ভ্টাহার | বাদ যুগ, (২) অন্ুব্চন! যুগ, (৩) মূল রচনঃ 
প্রতিভা পরিতৃপ্ত হয় নাই। ইহাঁর পূর্ধ্ে | যুগ। ইংরাজি সাহিত্যের সংঘর্ষণে এবং 
পৃজ্যাম্পদ বিদ্য(সাঁগর মহাঁশয় ও মাননীয় : বাঁঙ্গালীদিগের স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা বশতঃ, 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এক অপূর্ব জুন্দর ! অন্য দেশে ছুই শতাব্দীতে সাহিত্যের বে 
বাঙ্গালা-গদ্য রচনা-প্রণালী স্থষ্টি করিয়া- ূ পরিমাণে বিক।শ হয়,আমাদিগের দেশে এক 
ছিলেন। ইহাতে বঙ্ষিমবাবুর রচনার পথ পরি. | শতাকীতে সেই পরিমাণে সাহিত্যের উন্নতি 
ফর হয়াছিল। আমি যাহা লিখিতেছি, ; হইস্াছে। এক শতান্দীতে সাহিতোর ছুইটী 
তাহাতে কেহ এমন মনে না করেন, আমি যুগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তৃতীয় 
বম গ্ণকীর্নে নদযাসাগর মহাশয়ের নিকট । যুগের.. কত্রপাত হইয়াছে।' দা বাম 
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মোহন রায়ের সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাঁ- | আদর বাড়াইয়া গিয়াছেন। ইহা বঙ্কিমবাবুর 
শয়ের যুগ, অনুবাদের যুগ, আধুনিক বাঙ্গাল! | স্বাতস্থ্যের আর একটী পরিচয়। সেদিন 
গদ্যের স্থ্টির যুগ । বিদ্যাসাগর মহাশয় ; বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান চিন্তাশীল 
হইতে বঙ্কিমবাবুর যুগ, অঙ্গকরণ বা অন্থুরচ- | এবং ইংরাজিতে বুৎপন্ন ব্যক্তি আমাকে বলি- 
নার যুগ। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কেবল মাত্র ; লেন যে, “এখনও বাঙ্গালা ভাষার মূল রচন! 
অনুরচনাতে নিঃশেষ হন নাই, তিনি অন্ু- | করিবার সময় আসে নাই। এখন ইংরাজি 
রচনার যুগের শেষভাগে মূল রচনার আরন্ত | ও সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করা উচিত। অন্ুবাদ 
করিয়া গিয়াছেন। বঙ্ধিমবাবুর অভ্যুদয্বের | করিতে করিতে ভাষা যখন পুষ্ট হইবে, তখন 
পুর্ব্বে ইংরাজপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির ; তাহা মূল রচনার যোগ্য হইবে ।” ইহার 
জ্ঞান ছিল যে, তাহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই  উত্তর,_-যাহারা কেবলমাত্র বাঙ্গালা জানে, 
বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। | তাহারা এই সকল অনুবাদ গ্রন্থ বুঝিবে না। 
তাহাদিগের বিবেচনায়, বাঙ্গালা ভাষার : ধাহারা ইংরীজি ও সংস্কৃত জানেন, তাহারা 
লেখক হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশল- | মূল গ্রন্থ ছাড়িপ্া অনুবাদ গ্রন্থ পড়িবেন কেন? 
শন্য, নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক । | অনেক দিন পুর্বে বঙ্কিমবাঁবু এই কথা বুঝি- 
তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল “যাহা কিছু বাঙ্গালা | য়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন। 

ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, স্বাধীনভাব বঙ্কিমবাঁবুর জীবনের সকল 
নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছাঁয়া মাত্র। | বিষয়েই পরিলক্ষিত হয়। বঞ্ষিমবাবু চাকুরী 
ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গা- ! করিতেন । চাকুরী করিয়াও এমন স্বাধীন 
লায় পড়িয়া আকত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? ! ভাবে ও তেজের সহিত চলিতেন যে, উদ্ধীতন 
তথন সুশিক্ষিতে বাঞ্গলা পড়িত না। স্ুশি- | কর্মচারী মাত্রই তাহা অন্থভব করিতেন। 
ক্ষিতে যাহা পড়িত না, তাহা স্থশিক্ষিতে ; কোন সাহেবের বাঁটাতে তিনি জীবনে কখনও 
লিখিতে চাহিত না। “লেখক মাত্রেই | দেখা করিতে গিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। 
ঘশের অভিলাষী। যশঃ স্থুশিক্ষিতের মুখে । ! তিনি উর্ধতন কর্মচারীর নিন্দা বা প্রশংসা 
অন্যে সদসৎ বিচাঁরক্ষম নহে, তাঁহাদিগের | গ্রাহ করিতেন না । একদিন তাহার একজন 
নিকট ষশ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের : বন্ধু তীহাঁকে বলিলেন, “আপনার যেরূপ 
সার্থকতা বোধ হয় না।” সুশিক্ষিতে ন৷ | সর্ধমুখী দক্ষতা, আপনি অমুক কার্য্যবিভাগে 
পাড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে কেন? ূ সেনপ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই |” 
কিন্তু সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা পড়িত না! ! তাহাতে তিনি হাপিয়া উত্তর করিলেন, 
কেন? বাঙ্গালার মূল রচনা ছিল । “এ বিভাগে আমার দক্ষতা বুঝিতে সক্ষম 
না বলিয়া। বঙ্কিনবাবু তাহার মধুর উপ- | এমন কোন কর্মচারী আছেন ?” আমা- 
স্াসে, তাহাঁর প্রতিভা্বিত “বঙ্গদর্শন,” ; ধিগের দেশের লোকে হাকিম হইলে আপ- 
পাঠ্য মূল রচনা বাহির করিলেন। জ্ুশি- ; নাকে বড়লোক বিবেচনা করে, তাহাদিগের 
ক্ষিত বাালী, বাঙ্গালা রচনা! আদরে পড়িতে ; সহিত দেখা হইলে তাহাদিগের দাসত্বমূলক 
লাগিলেন। সুতরাং বঞ্িমবাবু বাঙ্গালার | তুচ্ছ প্রভৃত্বের কত জারি জুরি করে, সাহেব- 





জ্যেষ্ঠ, ৫৩০5 ] বঙ্কিমবাবূ। 


৯০১ 
চরণাঁরবিন্ববন্দনাঁর হেয় কাহিনী পুনঃপুনঃ ; বাদ করিয়াছিলাঁম এবং আমার বিবেচনায় 
আবৃত্তি করিয়া! কত সুখী হয়। বক্ষিমবাবুর , তাহার যে গুলি ভ্রম, তাহা দেখাইবার চেষ্টা 
জীবনের শেষ বৎসরে আমি তাহার নিকট র করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে আমার নাম 
শুনিয়পছিলাম--“আমি বিবেচনা করি,চাকুরী : প্রকাশ করি নাই, “মীমাংসা-প্রার্থা” বলিয়া 
আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ছুর্ভাগ্য।” ৰ সাক্ষর করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ প্রকাশ 
এখন কত শিক্ষিত ব্যক্তি “বাবু” ত্যাগ , করিবার কয়েকদিন পরে আমি বঞ্কিমবাকুর 
কারয়। 1. লাভ করিবার জন্ত লালাপ়িত। ' সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম । তিনি 


একজন “মিষ্টার” উপাধিধারী বাঙ্গালী সিভি-; এইবার আমার প্রতি পুর্ধের অপেক্ষা অধিক 


পিয়ান, বঙ্কিমবাবুর নামের সহিত [৮ যোগ 
তাহাতে মনে করিলাম, বঙ্কিমবাবু জানেন 


করিয়াছিলেন । বঙ্কিম তাহার উত্তরে লিখিয়া 
দিলেন দে “আমাকে মিষ্টার না লিখিয়া 
“বাবূ লিখিলেই আমি যথেষ্ট সুখী হইব”। 
বঙ্কিমবাবুর এই উত্তর পড়িম্না বাঙ্গালী 
“মিষ্টার” লঙ্জাতে অধোঁবদন হইলেন । 

এই ইংরাজি-ক্ষিপ্ত যুগে, ইংরাজি ভাষাঁতে 
যশোঁলাঁভ বরা, ইংরাজি পোষাকে দীপ্তি 
পাওয়া, ইংরাজি পমিষ্টার”শব্দে গৌরবান্িত 
হওয়ার আকাজ্ষা তাহার কখনও দেখি 
নাই। 

দেশের ভিতর বঙ্ষিম মাবু অদ্বিতীয় সমা- 


মর ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। আমি 


না নে, আমি “মীনাংস! প্রার্থী” নাম 


। লইয়া তাহার প্রবন্ধের নিন্দা করিয়াছি । 


একটু কথার পরে তিনি বলিলেন, “তুমিই 
কি মীমাংসা-প্রার্থী?” ইহার পুর্বে_- 


৷ “বঙ্গবাসী”্তে তীহাঁর রচনার কোন কোন 


ভাবের বিরুদ্ধে আমি তীক্ষ ভাষা, প্রয়োগ 
করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও অভ্রভেদী- 
ভূধর, অটল বঙ্কিমবাবুর স্নেহ ও অনুগ্রহ 
আমার প্রতি কখনও নন হয় নাই। আমি 
বঙ্কিমবাবুর স্বাধীন .ভাবের কথা এতক্ষণ 


লোঁচক ছিলেন,এ বিষয়ে সংশয় নাই। তাহার | বলিতেছিলাম, এখন বঙ্কিমবাবুর সমন্বয়ের 


সমালোচনায় অনেক সময় অতি তীব্র হইত। 
কিস্ততিনি শক্রত! বা দ্বেষে কখন তীহার 
লেখনীকে বিষ-প্রদীপ্ত করেন নাই, এবং 
মিত্রতাতে কখন অনুচিত প্রশংপাঁ করেন 
নাই । সাহিত্যের এজলাঁসে, বঙ্গদর্শনের 
চৌকিতে বসিয়া, তিনি স্বাধীন ও অপক্ষ- 
পাতিভাবে রায় ফয়সল লিখিতেন। আবার 
কেহ তাহার নিজের লেখার প্রতিকূল সমা- 
লোঁচনা করিলে তাহাতে তিনি চটিয়া লাল 
হইতেন না, বরঞ্চ বিশেষ উদারতা দেখাই- 
তেন। প্রায়,৯ বৎসর হইল তিনি “সুখ 
্কষ্ি ও অনুশীলন” বিষয়ে একটা প্রবন্ধ 
লেখেন । আমি “নব্যভারতে” তাঁহাঁর'প্রতি- 


ূ ভাব সম্বন্ধে বলিব । 


( সমন্বয় ) 

প্রাচীনকালে আমাদিগের পুর্ববপুরুষগণ, 
কেবল মাত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের উপর নির্ভর 
করিয়া, আঁপনাদিগের জীবনের পথ নিদ্ধারণ 
করিতেন । পরে ইংরাজ শাসন প্রচলিত 
হইল । ইংরাঁজি-সাহিত্য-চ্চা আরম্ভ হইল। 
এ দেশের লৌক ইংরাঁজির সাহিত্যের চক্রে 
ঘুরিতে লাগিল। এই সাহিত্য-চক্রের বেগ 
প্রচণ্ড। আবার সেই বেগে আমাদিগের 


। দেশের লোক অনভ্যন্ত। সুতরাং তাহাদিগের 


মাথা ঘুরিয়া গেল । ইংরাঁজি শিক্ষিত সম্প্রদায় 
দেশী শান্জ-কেন্র হইতে বিছ্যাত হইয়! 


১১২ 
বিশআখলা-ব্যোমমার্গে ছুটিতে লাগিল। 
পরে,--মোক্ষমূলর প্রমুখ সংস্কতজ্ঞ সাহেব 
দিগের হিন্দুমহিমা-প্রাচার হেতুই হউক, 
অথবা “থিরমূফি” অম্প্রদান় কর্তৃক সংগ্কৃত 
শাস্ত্রের অনুশীলন বশতই হউক,_-অথবা 
একটা ক্রিয়া অতিরিক্ত হইলেই প্রতিক্রিয়া 
তাহার প্রতিকার করে, এই সাধারণ নিয়ম 
বশতই হউক, অথবা দৈবান্ধগ্রহেই হউক, 
কিয়খকাল পরে জাতীয় কেন্দ্রের দিকে 
আকৃষ্ট হইতে লাগিল, সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা 
করিতে লাগিল, জাতীম্ম ক্ষেত্রজাত ধর্ম, 
আচার, ব্যবহার প্রভৃতি আলে!চনা করিতে 
লাগিল। এইরূপে,একদিকে ইউরোপীয় সাহিত্য 
বিজ্ঞান, অন্তর্দিকে সংস্কৃত শান্ত, একদিকে 
প্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাব, আর একদিকে 
নুতন জড়বাদ পরিণত বিজ্ঞান-তত্ব, একদিকে 
জাতীয় আকর্ষণ শক্তিআর একদিকে বিজা 
তীয় বিপ্রকর্ষণ শক্তি--এই ছুইটী শক্তির 
অধীন হইয়া জাতীষ্ব জীবন উন্নতির নভো. 
মগুলে বিচরণ করিতে লাগিল । বঙ্কিমবাঁবুর 
গ্রন্থগুলিও এই ছুইটা স্বত্তন্্ শক্তির সমন্বয্নের 
ফল। তিনি ইংরাজি সাহিত্যচক্রে ভ্রমিত 
হুইয়াও, প্রশান্ত লংস্কত শান্ধের দিকে দুষ্ট 
রাধিয়াছিলেন-_বঙ্ষিমবাবু হিন্দুদদিগের ছুক্জে় 
সাংখ্যদর্শন, অত্যুন্নত গীতাধর্ম, বহু পল্লবিত 
পুাঁণ মর্ম, অপুর্ব-সমাজ-তত্ব, নব্য হিন্দুদি- 
গের বোধগম্য ও বিলাতি যুক্তি প্রণালী দ্বারা 
বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, অনেক স্থানে 
ইউরোপীগ্স শিক্ষার ফল এবং সংস্কৃত শিক্ষার 
ফল সমগ্িত কণিয়াছেন। এই সমন্বয়ে 
বঙ্কিম, শাস্ত্র এবং যুক্তির, যথাসাধ্য সামপ্রস্ত 
করিয়াছেন। তাই তিনি এই বচন__ 
কেবলম্‌ শান্রমাশিত্া ন কর্তবোবি মির্ঘয় | 
যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্শহানি সংজায়তে | 











নব্যভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 


পাপা পা পিসি 


তুলিয়া প্রচার করিয়াছেন,শাস্ত্র আশ্রয় করিতে 
হইবে,কিন্ত কেবল মাত্র শাস্ত্র আশ্রয় কবিলে 
চলিবে না, বিচার কালে শান্তর এবং যুক্তি, 
উভয়ই প্রয়োগ করিতে হইবে। কেন না,যুক্কি- 
হীন বিচারে ধর্মহানি হয়। বন্কিমবাবু,হিন্দুশান্ত্ 
ও বিলাঁতি বিজ্ঞ।ন, শাস্ত্র ও যুক্তি, সংরক্ষণ 
ও উন্নতি, (975017৮8115) ও 11101911519) 
এই উভয়ের সন্ধি স্থাপন কক্রিয়াছেন। 
“অতীতের সহিত বর্তমীনের বিচ্ছেদ”কে 
তিনি বড় ভয় করেন। কেন না,বিচ্ছেদে বিপ্রব, 
স্মন্থয়ে ক্রম-বিকাশ। তিনি বলেন, দেখুন 
প্রাচীন ধাঁষশণ প্রথমে বিচার করিলেন ঘে, স্ত্রীলোক 
ও শুগ্রের বেদে অধিকার নাই। পরবর্তাঁ খষির1 দেখি- 
লেন যে, স্ত্রীলোকের এবং শুদ্রগণের পক্ষে শিক্ষা ও 
ধর্শ জ্ঞান প্রয়েজন। কিন্তু প্রাচীন ধধিদিগের ব্যবস্থা 
“রিপীল” করিলেন না। কিন্ত স্ত্রীলোক ও শুদ্রগণের 
শিক্ষ।র জন্য মহাভারত ইতাদি অপূর্ব গ্রন্থ রচন1 করি- 
লেন । (92019 09000261017 5110 7045 90 ৮.0৮- 
চ০7সত্ীশিক্ষা ও শৃদশিক্ষ। বিস্তার করিতে লাগিলেন 1 
তেমনি,বঙ্কিমবাবু বলেন, হিন্দুশস্ত্বে যে সকল 
ব্যবস্থা আছেহন্দ্রসমাজে বে সকল প্রথা আছে, 
হঠাৎ তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন না করিয়! 
ক্রমে ক্রমে বুঝিয়া৷ সুজিয়া, উপযোগী পরি- 
বর্ন প্রবর্তিত করিয়া, সমাজকে সংশোধিত 
কিতে হইবে। ইহাই বঞ্ষিমবাবুর শিক্ষা। 
বাট আমাদিগের জাতীয় আদর্শ নহে। শ্রীকৃষ্ণ 
আমাদিগের জাতীর আদর্শ । গ্রীষ্টের আদর্শ 
আমাদিগের চক্ষে না ধরিয়া, তিনি শ্রীকষেের 
আদর্শ আমাদিগকে অধ্যয়ন করিবার জন্ত 
আহ্বান করিয়াছেন । এবং এই আদর্শে 
যেখানে বিকৃতি বা অপন্রংশ হইয়াছে, তাহ! 

তাহ।র অসাধারণ প্রতিভ৷ দ্বারা স্থির করিয়া 

প্রকৃত আদর্শ চরিত্র উদ্ধার করিবার ছেষ্টা 

করিয়াছেন। এই কৃষ্ণ চরিত্র নির্ধারণ ও 

ব্যাখা। সম্বন্ধে আমার অনেক স্থলে সংশয় 


: 





আধাঢ, ১৩০১1] বঙ্কিমবাঁবু। ১১৩ 


ভি ০০ 
আছে। কিন্তু আমি ইহাতে বঙ্ষিম বাবুর | ল্লকে (দেবীচৌধুরাণীকে) ব্যাকরণ, ভট্ট, রঘু, 
উজ্জল জাতীয় ভাব ও প্রদীপ্ত প্রতিভা, এবং | কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা, সাংখ্য, বেদান্ত, 
সমন্বয়ের ভাঁব দেখিতে পাইতেছি। বঞ্ষিম । ন্তায়, যোগশাস্ত্ব পড়াইলেন। পরে তাহ।কে 
বাবুর সমন্বয়ের ভাব আর এক বিষন্ষে; রাণীগিরি করাইলেন। তাহার পর তাহাকে 
দেখিতে গাই । তিনি মাতৃভাষা অবলগ্বন ! পতিপাদপদ্ম অর্চনা কন্তে সংসারে আনি- 
করিয়াছিলেন কেন ? তাহার একটী কারণ, ৃ (লন । সংসারে আপিবার পুর্বে প্রকুল্পকে 
দেশের উচ্চ শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেণীর সমন্বর্ ; তাহার সপরী সাগর জিজ্ঞাসা করিল “এখন 
করিবার জন্য। তিনি বলিয়াছেন, আমাপি- | গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে? রূপার মিংহাঁসবে 
গের উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের ; বলি, হীরার মুকুট পরির! রাণীগিরির পর কি 
মধ্যে পরস্পর সহৃদয়ত। কিছুমাত্র নাই। উচ্চ ' বাসন মাজা, ঘর নতি লাগবে? যোগ- 
শ্রেণীর রুতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোক- : স্টীটি পর কি ্দ ঠারনপীর রূপ কথা ভাল 
দিগের কোন ছুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্র, । সি 75 খাটি 
এখন হরির মা, প্যারির মর ছুকুম বরদারি কি 
ধ্নবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন স্ুথে ভোলালাটি নি 
জী নহে। এই নহৃদয্নতার অভাবই দেশো- | প্রকল্প উত্তর দিল,__“ভাল লাগিধে বলিয়াই 
শনতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক । ঘ|নিয়াছি, এই ধর্শই স্ত্রীলে।কের ধর্ম ; রাজত শ্ত্ী- 
ইহার অভাবে উভর শ্রেণীর মণ্যে দিন দিন জাতির ধর্ম নয়। কঠিন ধর্দদও এই সংসার ধর্ধদ। 
অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। এ পার্থক্যের | ইহার অপেক্ষা কোন যেগই কঠিন নয়।” প্রকল্প 
এক বিশেব করণ ভাঁষাভেন। জুতরাং বে । নারে আ।'ময়ই যথার্থ সন্গসিলী হইয়।ছিল, তার 
ভাষার লিগিলে এই পার্থক্য নষ্ট হয়, সেই | কোপ কামনা ছিল না, কেবল কাজ খুঁভিত। কাঁমন। 
ভাষায় লেখা উচিত । অর্ধে আপনার সুখ খেশজা1-কাঁজ অর্থে পরের সুখ 
( উন্নাতি) 


গেজ । * *ঈ নসেষে অদ্বিতীয় মহামহোপাব্যায়ের 

শধা-নিজে পরম পিত, সে কথা দুরে থাক্‌, 

স্বাস্থ্য ও দামপলপা,এই ছইটী গুণে বঙ্কিম ঃ 5৫ রঃ তাত রি টানি 

বাবু দিন খিন উন্নতির পথে অগ্রর হইয়া" ; গাছে । গৃহ ধর্ণে বিণ প্রকাশের প্রয়োজন নাই । 

/ছলেন। সাহিত্যে, বঞ্ছিম বাবুর স্বাতন্ত্য ও | গৃহ ধর্দ বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, 

সামঞ্জস্য কিনূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে, ; কিন্তু বিদা। প্রকাশের স্থান লে নয়।” দেখুন, 
তাহা আমরা দেখিয়াছি । এখন সমাজ- 
স্কার দেখি। ব্ধিম বাবু স্বীকার করেন যে, 


বঙ্কিম বাবু উচ্চশিক্ষার সঙ্গে গৃহস্থালীর 
কেমন সামঞ্জস্য করিয়াছেন । তিনি তাহার 
গৃহস্থালী স্ত্রীলোকের প্রধানধর্ম। কিন্তু তাই 
বলিয়া! তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধ নহেন। 


শিক্ষিত স্ত্রীলৌোককে 0%1৫৪-নিন্দিত বিলা- 
বিরুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, জ্রীলোকে যদি 


তের এই যুগের 41100 1700 79120 
করিয়া তুলেন নাই,অথবা! [১1171952 ],9৪- 

21155 778%০০% এর মত 119 %/178170101 

হয়, তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই! বঙ্কিম 


9০ এব 0০98176535 ০£ ]12156৮তে পরি" 
ণত করেন নাই । দেখুন, প্রকুল্লতে বিদ্যার 

বাবু কেবল স্ত্রীশিক্ষা নহে, তিনি নারীদিগের 

উচ্চ শিক্ষার গোবক। তাই তাহার প্র 


ও গৃহ্স্থালীর সমন্বয়, সংসার ধর্ম আর 
১৫ 




















1 সপ 
সস শশিশাীীশীী শ্প্টা দল নি 


নিক্ষাম ধর্মের সমূন্বয়। বক্ষিম বাবু যদি আর 


১১৪ | নব্যভারত। [ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখা1। 








পশ্পাশিশীশীশীীটি পোপ পিসী পদ পা্পীপিস্পি পপ প্পাপাতাশী পাশাপািিশপপাপশিক্ 


পপ পপ পপ পাপা সপ দশা 


কিছু না লিখিয়া কেবল মাত্র  দেবীচৌধুরাণী | নিরীশ্বর ৩7 নহে, ইহা [২০11707 9? 
লিখিতেন, তাহা! হইলেও আমি তীহাঁকে | [700191016  0105 (90. বঙ্কিম বাবুর 
ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতাঁম। আবার, | হৃদয়ের ত্রিধারা, স্বাতত্তর, সামগ্স্য ও উন্নতি, 
রাজনীতিতেও দ্রেখুন, একদিকে হিন্দু ; এ পথ সে পথ দিয়া, শেষে ভক্তি-সাঁগরাঁভি- 
দ্রিগের ধোগ, আর একদিকে সাহেবদিগের : মুখে প্রবাহিত। বঙ্কিম বাবু যখন এই সাগর 
বিজ্ঞান বল, এই দুই'টীর সময়ে উন্নতির | সঙ্গমে উপনীত, তখন ভগবদগীতা উচ্চারণ 
কথা তিনি তাহার “আনন্দমঠে” গ্রচার ; করিলেন» তখন তিনি সর্ধশিক্ষার চরম 
করিয়াছেন । বঙ্কিম বাবু স্বাতন্থ্য ও সান্নপ্রস্য । শিক্ষা প্রচার করিলেন যে, ধর্শের 
অবলগ্বন করিয়া ক্রমউন্নতির যে চরম | উন্নতি ব্যতীত জাতীয় চরিত্রের উন্নতির 
উন্নতি, তাহাতে, অর্থাৎ ধর্শ্তন্বে আসিঙ্া | সম্ভাবনা নাই; জাতীর চরিত্রের উন্নতি 
উপনীত হইরাছিলেন এবং কোমতের গটী ৃ ব্যতীত সামাজিক উন্নতি বল, রাজনৈতিক 
একস্বরে বলিয়াছিলেন,_- উন্নতি বল, সবই মিছা, সবই অসন্ভব। এই 
এসির কগা নৃতন নহে, অতি প্রাচীন কথা। কিছু 
ইত 5৮২ রহমান রতি রেতির ওসামা হক কোলা 

হলের মধ্যে এই প্রাচীন কথা ডুবিয়! গিয়াছে। 

সুতরাং এই প্রাচীন কথা নূতন করিয়। 

ৰ 

ূ 


আমরা বঞ্ষিম বাবুর পুস্তকে প্রথমে 
দেখিতে পাই, [২০11019) ০1 (০০81) 

প্রচার করার প্রত্বোজন হইগসাছে, বঙ্কিম 
বাবু তাহা করিয়াছেন । 


,০৪, তার পর 1২০11019017 01 1১2011001507 
অবশেষে 1২০11510101 [10172710, কিন্ত 
এই ]২0110191 0£ 11010917165 কোঁমতের শ্ীজ্ঞানেন্ত্রল।ল রাঁয়। 


চে 








ধর্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ | 

প্রকৃতি বহুরূপী । তন্মধ্যে ছুই রূপ সুনে ভিতরে স্থপ্ম থে নিত্য স্পষ্ট 
প্রধান,স্থল ও সুক্ষ, জড় ও চেতন, অর্থাৎ ! অনুভব করা যায়, এ কথা কেহই বড় 
বাহির ও ভিতর। সকল জিনিসের কতকটা স্থল; একটা অস্বীকার করেন নাই। সকল 
কতকটা সুক্ষ, অথবা কতকটা জড় কতকটা ; বস্তরই দুইটা দিক্‌, একটা স্তুল, একটা 
চেতন। স্থুল বা! জড়বোঁধ সকলেরই ভাগ্যে | সুক্ম,_অথবা একটা বাহির, একটা! ভিতর । 
অন্লাধিক পরিমাণে ঘটে, কিন্তু সুক্মবোঁধ বা : মানুষের শরীর ও আত্মা, এ কথার জীবস্ত 
চেতন-বোধ অন্ন লোকেরই হয়। অসাধারণ | প্রমাণ স্কল। স্থুল শরীরের ভিতর সুঙ্গ 
প্রতিভা সম্পন্ন এমারসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পর্ডি-] আত্মা বাস করেন। একট অনুভূত, অন্যটা 
তবর্গ স্থির করিয়াছেন,জড় আর কিছুই নহে, [ সাধারণত অনন্থুভূত। একটার আদর 
চেতনশক্তির পুজীকৃত অবয়ব মাত্র, অথবা ; অধিক, আঁর একটা সাধারণত অনাদৃত। 
ঘনীভূত, জমাট শক্তি তরঙ্গ মাত্র। জড় ও ; শরীরের পৌন্দধ্যে জগৎ মুগ্ধ, আত্মার 
চেতনের দাশশিক ভিত্তি বাহাই হউক, ' সৌন্দর্য্য মুগ্ধ অতি অল্প লোক । স্থুল রূপের 


আঁবাঁ়, ১৩০১।]  ধর্ষ্ের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ । ১১৫ 


দৌন্দর্যে জগতের নরনারী আত্মহারা, সুঙ্গ্ কঃ করা এক কথ! এবং তে হন 
রূপে কিন্তু মানুষ সেরূপ নয়। মানুষ প্রকৃতির ! করা আর এক কথ|। 
অনার বাহির লইয়াই সংসার করে, ঘর | সমাজের স্থল ভিত্তি আইন কানুন, বিধি 
বাঁধে,-অন্তর, ভিতর, সার লইয়া মজে : ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার, নিয়ম প্রণালী । 
অতি অগ্প লোক । সঙ্গম ভিত্তি__আত্মীয়তা, ভালবাসা, পরো 
মানুষ সাধারণত স্কুলে মজে, সুতরাং মান- ূ পকার, লোকহিতব্রত, একতা । ইহার দৃষ্টান্ত 
বের সমষ্টি সমাজও স্থুল লইয়া আইন কানুন ৷ ঘরে ঘরে। 
করেন। ধর্খনীতি এবং সমাজ__সাধারণত ! এখন বুঝাইতে কষ্ট হইবে না যে, মনুষ্য, 
মানুষের স্থুল জ্ঞানের স্থুল ভিত্তির উপর | হল লইয়! সদা ব্যতিব্যস্ত । ধর্-মত, নীতির 
প্রতিষ্ঠিত। হুক্মাংশ বুবিতে, ধারণ করিতে, | অন্শাসন,সমাজের নিয়ম প্রণালীর পক্ষপাতী 
অবলম্বন করিতে চায় অতি অন্ন লোক ;-- | জ্্তের বারো আনা লোক। ভিতর 
পারে আরো অগ্ন লোক ' ধাঁহারা পারেন, | সারবস্তর অশস্বেষণ করে, অতি অন্ন লোক । 
তাহারা অসাধারণ ব্যক্তি | তিনটা বিষয়কে আমরা পৃথক করিয়া! 
ধর্মের স্থল ভিত্তি কি? মত, পুজা, : দেখাইলাম, কিন্তু ইহা তিন নহে, ধরিতে 
উপাসনা, অনুষ্ঠান, ক্রিয়। কম্ম। ইহার দৃষ্টান্ত ! গেলে একই । তিনে এমনি ছুশ্ছেদ্য বন্ধন, 
সকল সম্প্রদায়ে পাঁওয়। যায়,ইহার নাম সামা- এক হইতে অপরকে পৃথক করা কঠিন । 





জিক ধর্ম | স্ক্ম ভিত্তি কি ?-বিশ্বীস, প্রেম, ; একে তিন, তিনে এক | এক মহান ঈশ্বরের 
তক্তি, সেবা, চরিত ও জীবন । ইভাঁর দৃষ্টান্ত । চিন প্রকাশ, অথবা এই তিন মিলি বিধা- 
সাধু ও মহাপুরুধগণের জীবন। নীতির স্থুল | তৃত্ব। আমরা এই তিনে এক, একে তিন 
ভিন্তিকি? অন্গশাসন ও দণ্ড; অর্থাৎ এটা : অবলম্বন করিয়া আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ 
কর, ওটা করিও না) এটা অবলম্বনের | করিতেছি। 
জিনিষ, ওট। নহে, এইরূপ আদেশ । ইহার একটী পৌরাণিক গল্প আছে। এই 
দৃষ্টান্ত খিবি ব্যবস্থা, লৌকিক ধর্জ্ঞান। | গল্পটা আমাদের বন্তবোর অন্গকূল। প্রথমত 
শীতির সুক্ষ ভিত্তি কি? অন্থজ্ঞান, অন্থু- ; এই গল্পটা বিবৃত করিতেছি । 
প্রাণ, আদেশ । ইহার দৃষ্টান্ত বুঝান একটু ! এক স্থানে একজন সংসার-বিরাগা সন্্যাসী 
কঠিন । এবং তাহার নিকটে একজন বারনারী 
“মিথ্যা কথ। বলা অন্তায়”-_ইহা একটা [বাস করিত। সন্ন্যাসী নিষ্ঠাবান, গানে 
শীতির সাধারণ জ্ঞান। ইহা মহাপুরুষ- | গেরিক, কপালে তিলক, অঙ্গে বিভৃতি 
প্রচারিত, শাস্বান্ুমোদিত কথা, ইহা নীতির | ভূষিত থাঁকিতেন, এবং ধর্ষ্ের সর্বপ্রকার 
হুল ভিন্তি। ক্ষ ভিত্তি, এই কথার সার- | অনুষ্ঠান করিতেন। তাহার মুখে সর্বদাই ধর্মের 
বেন অঙ্গজ্ঞান। অর্থাৎ লোকের কথায় | কথা, সাংসারিকতার নিন্দা উচ্চারিত 
ইহা বিশ্বাস করা এক কথা, এবং বিধাতার ; হইত। যাহারা ধর্মের কোন অনুষ্ঠান করে 
অঙ্গপ্রাণনে, আদেশে বা অনুভ্ঞানে ইহা | না, সর্বদাই তাহাদিগকে দ্বণা করিতেন । 
বিশ্বাস কর! আর এক কগা। '্অথবা ইহা ) নিকটে থে বেশ্তা বাস করিত, তাহাকে 


১১৬ .. নব্ভাবত। [ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা ) 






গোরা পপি 


স্বণার চক্ষে দেখিতেন, সর্বদাই তাহার 
নিন্দা করিতেন, পশুর জীবনের সহিত 
তাহার জীবনের তুলনা করিতেন। জাতি- 
ভেদ না মানিয়াও, ডেদবোর রূপগরল 
পাঁনে সদা তিনি বিভোর থাকিতেন। পাপী 
পুণ্যাত্বীর ভেদ, তাহার অন্তর বাহির গ্রাম 
করিয়াছিল! যখন তখন কঝলিতেন, 
পাপীর আংম্পশে এবং তাহাদের সহিত 
আহারে বিহারে ধর্ম লোপ পায। আম্মা, 
ভিমানে সদা তিনি ল্দীত ছিলেন । 


ছুঃখে অভিভূত হইলেন। এমন সময়ে দেবি 
| নারদ দেই স্থলে উপন্থিত। সন্নাসী, জো, 
ভরে নারদকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর, 
বৈকু্$পতির এ কি বিচার? আমি কত ধর্ধ 
সঞ্চয় করিয়াছি, আমার নরকে গতি হই. 
তেছে, আর এ বেশ্তা চিরকাল অধন্মের কাজ 
করিয়াছে, উহার স্বর্গে গতি হইতেছে ? 
বিধাতার এ কি লীলা ?” দেববি নারদ ক্ষণ 
কাল ভাবিয়া উত্তর করিলেন, “বিবাতা 
. আর এ অন্পৃস্তা, সর্বজন-নিন্িস্ক। | লীলা কে বৃুিবে? তাহার বিচার ঠিক 
কলুষিতা বেশ্টা, আপন অবস্থায় সদ1 ন্রির- | হইয়াছে । তুণি ধনের অনুষ্ঠান অনেক 
মানা থাকিত। নিজ অবস্থায় একদিনও | করিয়াছ, সত্য; ধেরাগোত্র কঠোর শাসনে 
সুী ছিল না। অবস্থ।'র পীড়নে বাধ্য |! শরীরকে পবিত্র রাখিয়া, তাহাও সতা। 
হইয়া যে জঘন্য কাজ করিত, তজ্জন্ত অন্গ- | তোদার শরীরকে প্র রাখার ফল তুমি হাতে 
তাপে সদা হৃদয় মন অবসন্ন থাকিত। ; হাতে পাইয়াছ। পৃথিবার লোকেরা তোমাৰ 
বাধ্য হইয়া, বেশ-ভূষার পারিপাট্য করিতে | পুজা করিয়াছে, অসংখ্য শিব্য তোমাকে 
হইত, কিন্তু সেজন্ত৪ মনে ক্রেশ হইত। ; দ্েবজ্ঞানে মান্ত বপিয়।ছে, এবং শেষে, 
বাহিরে বাহিরের অনুষ্ঠান, অন্তরে অনুতাপ, | মৃক্তার পর, ভোমার পবিত্র শরীরকে পুষ্প 
আত্মগ্লানি, ধর্মে শ্রকাম্সিক মতি, হরির প্রতি | চন্দনে চচ্চিত করিয়াছে ।, ধন্মানুষ্ঠান করি 
গভীর ভক্তি ছিল, কিন্তু পৃথিবীর কেহ তাহা ; তোমার মনে সর্মপা অহঙ্কার ছিল 
জানিত না। সংসা্ে যেরূপ সচরাচর হইয়া | ৭ে, তুমি বড় ধার্মিক । এজন্য ভুমি পৃথিবীর 
থাকে, সকল লোকই তাহাকে দ্বণা করিত। 1! সকল লোকেন নিন্দা করিয়া বেডাইতে। আম্ম। 
এ সাধু সন্ধ্যসীও স্বণা করিত। যার বিনীত নর, ধর্ধে আর অধিকার জন্মে 
ঘটনাচক্রে থা সময়ে উভয়ের মৃত্যু | নাই। বাহিরের সাধন করিয়া বাহিরের 
হইলে, সাধু সন্যাসীর মৃতদেহ ফুল চন্দনে | পুরষ্কার পাইর়াছে, এখন অন্তরের সাধনের 
সজ্জিত করিয়া বহুলোক শেষ সম্মান। জন্ত কিছু দিন নরকবাদপী হও। যখন 
রক্ষা করিল; আর এ বেগ্তাব্ব কেহ | বুঝিবে, তুমি কিছুই নও,তোমার মান অভি 
নাই--মুতের সঙ্গী ডোমেরা প্রকাগ্ত বরাস্তা | মান যথন ভুলিতে পারিবে, যখন যশ নিন 
দিয়া শব টানিয়। শুগাল কুক্কুরের ভক্ষণের জন্ত | ভূলিবে, তখন স্বর্গে তোমার অভ্যুথান 
ফেলিয়া দিল। মৃক্ত্যর পর উভপ আত্মার | হইবে। আর প্র বেগ্তা শরীরকে অপবিজ্র 
গতি কি হইল ? সন্যাসীর আম্মার নরকের ৰ করিয়াছিল, শরীর ব্যাধিতে পচছিগ়াছে, 
দিকে গতি হইতে লাগিল, আর এ | তারপর ডোমেরা রাস্তায় টানিয়! ফেলিয়াছে, 
বেশ্বার আত্মার গতি স্বর্গের দিকে । সন্ন্যাসী এ শগাল শকুনী শরীরের শেষ পরিণাম 
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রা বিধাতাকে শত শত বসব নিলেন; 
এবং পরদিন পুজ। অর্চনার বিশেষ আয়োজন 
করিলেন । স্বামী এ সকল কিছুই জানেন না। 
তিনি বাড়ী আনিকা পুজার বিশেষ আয়ো- 


করিয়াছে । শ্রী বেশ্তার আম্মা সদা তি 
ছিল, বহু লোকের স্যায়,পাপ করিয়। অহঙ্কার 
পোষণ করে নাই, তাহার অভিমান ছিল না, 
আপনা" অস্তিত্বে দে এক দিনও সুখী ছিন ৃ 
না। কখনও কাহারও নিন্দা করিত না ূ জন দেখিরা বিস্মিত হইলেন। তাহার 
া 
| 


নত্রী তাহাকে আজ বিশেষরূপ আদর অভা- 
এনা কনিতেছেন দেখিয়া আরো আশ্চর্যযা- 
এবং নীরবে বলিত--“হবি, কবে আমার |্বিত হইলেন। এ সকলের কারণ কিছুই 
এ দশা! ঘুচিবে ?” হরি তাহার একাপ্তিক | শির্ণয় করিতে না পাপিম্বা, শেষে ভার্ধযাকে 
অন্থরাগ ও অনুতাপ দোখন্া আণার্বাদ করি- ; জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাব্যা প্রচ্ুল্প চিত্তে বলি- 
ঘাছেন। এজগ্য স্বর্ণে তাহার আত্মার লেন, “এতদিন তোমার দুখে ইঞ্টদেবতার নাম 
গতি হইতেছে । অহঙ্কার জীবের সুর্ধ্বাণের । এ শুনিয়া মন্খ্ে আমি মরিয়াহিলাম) তুমি 
মূল। অহঙ্কার পাপীরও সর্বশাশ কহেতেষ্ট : ধর্মের কোন অনুষ্ঠান কর না দেখিয়া মনে 
গ্লারও করে। সন্ন্যাসী, দেবর্ষি নারজ্ধসমাজে, | ভাবিতাম, তুমি নাস্তিক। এ জন্ত কত 
শুনিরা অবাক্‌ হইলেন । " গ্রীষ্ট ! মঞ্পাত করিয়াছি, কত কট জহিয়ছি, 


কখনও আপনাঁকে বড় মনে করিত না।. 
সদা হরির উপর নির্ভর করিয়। থাকিত 











আঁর একটী গল্পের কথা উল্লেখ করিতাছ।। বিধাতাই জানেন। কাল রাত্রে আমার 
[কোন স্থানে একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। | গরম নৌভাগ্যে তোমার মুখ হইতে উশ্ব- 
তাহার স্তর পতিপরাঁয়ণা, সাধ্বী, দশকর্া- | রের নাম বাহির হইয়াছিল, সে জন্ 
দ্বিতা, পুণ্যগালা, কিন্তু অহংবোধে একটু | আমার এত আনন্দ হইয়াছে যে, বলিতে 
আত্মহারা । তিনি সদা পুজা অর্চনয় পিন | পারি নাঁ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই 
কাটাইতেন। ম্বামী কিন্ত ধর্মের কোন ৷ সব আয়োজন ।” 
কথাই বলিতেন না, কোন প্রকার পুজা | এই কথা স্বামীর প্রাণে শেল সম বিদ্ধ 
অচ্চনা করিতেন না, কৌন প্রকার অনুষ্ঠান | হইল, ইষ্টদেবতার নাম আমার মুখ হইতে 
করিতেন লা, তিনি বিনয়ী, দীন কাঙ্গী | বাহির হইন্াছে, অন্তপের জিনিষকে অন্তরে 
লের স্তায় থাকিতেন। ইশ্বরের, কি ইষ্ট ; রাখিতে পারিলম না, এই কই দারুণ 
দেবতার নামও কখন উচ্চারণ করিতেন ন।। | আাঘাত কণিন। শন্ীর মন অবসম হইর়। 
এজন্ত তাহার স্ত্রী বড়ই কষ্ট গাইছেন, ভানি- | আপিল, ভিনি হঠাত সংজ্। হারাইযা ভূতলে 
তেন, আমার স্বামী একবার ভ্রমেও হী | পতিত হইলেন। জনঞ্চতি রর এইী 
নাম মুখে আনেন ন' ! কি ছুঃখের কথা! এ | পতনেই তীহার বৃত্রা হইল। স্ত্রী, স্বামীর 
ছঠখ কিন্তু স্বাশী জানিতেন না। স্বামী সুখে | গভীর অন্তরমুখী ধর্মগাবের জগন্ত দৃষ্টান্ত 
সচ্ছন্দে দিন কাটাইতেন। হ্ঠাঙ এক ; দেখিয়া অবাক্‌ হইলেন, আপনার জীবনকে 
রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া স্বামী ঈশ্বরের নাম | বিক্কার দিবা, অন্ুতাপে, পতির অনুনরণ 
উচ্চারণ করিরাছিলেন। ভ্ী, স্বামীর মুখে, । করিলেন । গ্রামের সকল লোক জীবস্ত 
রাত্রে ঈশ্বরের নাম শুনি! খুব আনন্দিত | দৃষ্টান্ত দেখিদ্ধা স্তন্তিত হইল। - 








নব্যভাঁরত | 


[ ঘ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 





যে ছটা ৃষটান্তের ভিন করিলাম, 1 করিতেন, 
ইহানে প্রতিপন্ন হইবে, মানুষের বাহিরের | ইহারা তৃশের হ্যায় দীন, বৃক্ষের ম্তায় কষ্ট- 


আচার ব্যবহার ধর্মভাব জড়িত হইলেও, 
অন্তর পরিশুদ্ধ না হইতে পারে; দ্বিতীন্ন 
কথা, বাহিরে ধর্মের অনুষ্ঠান ন। করিলেও, 
ভিতরে একজনের ধর্মগত জীবন থাকিতে 
পারে। আমাদের বিবেচনায়, ধর্ম বাহিরে 
দেখানের জিনিস নয়, ইহা যত সংযত ভাবে 
অন্তরে থাকে, ততই মঙ্গল এবং তাহাতে 
অহঙ্কার স্ফুত্তি পার না। মানুষের বিমল 
চরিত্রে ধন্মের কোনরূপ বহিগ্রকাশ হয়, 
হউক, আপত্তি নাই, কিন্ত চরিত্র ভিন্ন আর 
যে প্রকার বহিপ্রকাশ হয়, তাহাই মারা- 
আক, তাহাতেই অহঙ্কার প্রসব করে । ভক্ত, 
যোগী, সাধু এ সকলেরও অহঙ্কার সাধন 
পথের বিদ্ব ঘটার_ন্বগের দ্বার রুদ্ধ করে। 
পাপীর ত কথাই নাই, অন্তরে পাপ করিন্ন। 
যাহারা বাহিরে ধান্ম্িকতাঁর ভা করিয়া 
অহঙ্কারে মন্ত থাকে, তাহাদের ত কথাই 
নাই। ধর্মের বিমল জ্যোতি অন্তরে পড়িলে, 
মুখে তার ছবি প্রতিভাত হয়, একথা অস্বী, 
কার করি ন!। প্রকৃত ধার্মিক পাপী তাপীর 
জন্য জীবন বলি দিতে একটুও কুষ্ঠিত হন না। 
পাপী মানব, ধর্মের আদর্শে লবন গঠনে 
যখন সমর্থ হয়, তখন বিনয়ে তাগাঁর মৃত্তি 
নমিত হয়, তখন সর্বপ্রথম তাহার দৃষ্টি পড়ে, 
পাপীদিগের প্রতি । পাপীদিগের প্রতি 
সহানুভূতি, তাহাদিগের উদ্ধানের ঠষ্টা, 
প্রকৃত ধার্মিকের লক্ষণ। প্রকৃত ধাণ্মিক 
এইখানে মানবের নিকট ধরা পড়েন। 
ইহাতে দৌষ নাই। জেনেরেল বুথ,মুর প্রভৃতি 
মহাজন এইখানে ধরা পড়িক়াছেন, ঈশ1, মহ- 
ল্ম্ূ, গৌর নিতাই এই প্রেমে বাধা । নচেৎ 
তাহারা কি ধর্ম সাবন কেন বা 








পা পপ পাপা পাত পাপাপ শী িপ্স্পাপিশশাপিশশতাট শশী শশী 


ছি জানে না। 


মনিৰ 
সহিষ্ণু । প্রকৃত ধার্থিক ব্যক্তি, বড় ছোট, 
ধনী দরিদ্র, পাঁপী পুণ্যাক্সা--এ ভেদ রাখেন 
না। তাহার মানবের জন্ত কাদিয়া আকুল। 
কিসে মানুষের কল্যাণ হইবে, দিবানিশি 
কেবল এই ভাবনা । আর ধাহারা মতের 
দাঁস, অনুষ্ঠানের দাস-_বাহ ব্যাপারে মত্ত, 
জ্ঞান ভক্তিতেও তাহাদের অহঙ্কার। তাহার! 
মনে করেন, তাহাদের স্তায় জীব এই পৃথি- 
বীতে আর নাই। ভেদ-বুদ্ধি তাহাদের 
অন্তর বাহিরকে জজ্জরিত করিয়া সব্বনাশ 


ক. [তিভেদ না মানিয়াও তাহারা নবনব 
সৃষ্টি করেন। হিন্দুসমাজ মত ও 

'মর্বন্ব বাহ জ্ঞান লইয়া ভুবিয়াছে, 

এ!" নাজ ক্রমে ক্রমে সেই দিকে 


ঝু'কিতেছে। নানা ঘটনায় দেখিতেছি, ভূতল- 
শার্ী জাতিভেদবুক্ষের নক নব অ্কুর 
এই সমাজের ভিতর পুনঃ গজাইতেছে । 
এই দৃপ্ত দেখির| কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি 
বণিতেছেন নে, ভিতরের ধন্ম ভাব ক্রমে ক্রমে 
বনুপ্ত হইতেছে বলির! ব্রাঙ্মগণ ধর্মের বহি- 
বঙ্গ জাতিভেদের পোষকতাম় এখন মনোঁ- 
নিবেশ কর্সিতেছেন । নীচ বর্ণে আদান প্রদান 
করিতে, এখন দিন দিন দেখিতেছি, অনে- 
কেরই অশিচ্ছা হইতেছে । হিন্দুসমাঁজের 
গত, সেই বর্ণগত জাতিভেদ, 
চনিত্র, ধন, বিদ্যার প্রটীর উল্লজ্নন করিয়া, 
এধন ত্রাঙ্গনমাজে অ্রবেশ করিতেছে। 
অনেক মহারপী ইহা কুঝিতেছেন, কিন্তু 
কেহই এই বিধ-বুক্ষ বিনাশে বদ্ধপরিকর 
নহেন। ইচাতেই বুঝা যাইতেছে, ত্রাঙ্গ- 
সমাজ বেন কিছু মত ও অনুষ্ঠানের দাস 
হইয়া পডিতেছেন। অন্তরমুখী রর 


এাঁতিভেদ বর্ণ? 





আঁষাট, ১৩০১1] ধর্মের বহির্গ ও অন্তরঙ্গ | ১১৯ 











পিপি ািপীশাপিপপাণী পা পি 


ই হইতেছে। ধর্ম ও সমাজ--ছটা মূল ] যে, ব্রাহ্মদমাজ অন্তরঙ্গ ধর্্মসাঁধনে পিদ্ধ হই- 
বিষয়ে একীভূত, মিলিত-_প্রথম বিবাহ- ; তেছেন ? হিন্দূসমাজের বহু লোক দশকম্- 
প্রথা, দ্বিভীর জাতিভেদ-প্রথা। বিবাহ- | খিত,_ পুজা অর্চনা করে,গৈরিক, নামাবলী, 
প্রথা সংস্কার সম্বন্ধে ত্রাঙ্মদমাজ কতকদুর | তিল্ক ধারণ করে, কিন্তু নিথ্যা, প্রবঞ্চনা, 
অগ্রদর ভইরা এখন আ্োতে গা ঢালিয়া ১ শঠতা। ব্যভিচার, মগ্ঘপান, চৌর্ধ্য, বিবাদ 
দিয়াছেন, স্বেচ্ছাচারিত', বিলাসিতা এখন | নিসম্বাদ এ সকলে লিপ্ত হইতে কাতর 
ব্রাঙ্গসমাঁজকে যে দিকে লইয়া যায়, সেই | অতি অল্প লোক। অর্থ উপার্জনের 
দিকেই গতি হইবে । দ্বিতীয় কথা, জাতি- | জন্য না পারে এমন কাজ নাই। বড় বড় 
ভেদ-নাশ বাহিরে কতক হইয়াছিল, অনেক নেতারা ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান 
বাঙ্ণ পৈতা ফেলিয়াছেন, জানি, কিন্তু ; না, অন্ত সম্বন্ধে আর কথা কি? হিন্দুসমাজে 
অহঙ্কারের উত্তেজনায় এখন পুক্রকন্তার | আজকাল ধর্মের নামে না চলে,এমন কাজ নাই। 
বিবাহের সময়, দেখিতেছি, অনেকেই | থার যা ইচ্ছা করিতেছে, অথচ তাহারা সমা- 
ফিরিয়া দীড়াইতেছেন। ভন্ম হুইতেছে, | জের নেতা । আর ব্রাঙ্গদমাজ,ভারতের আশা! 
বুঝি ব শেষে জাতিনাশ, ত্রাঙ্গসমাজে, : ভরসার সমাজ ;--এখাঁনে কি দেখি? এ- 
আহাঁর-গত হুইয়া ঈড়ায়। একজন খ্রীষ্ট- | খানে ছুবেলা উপাঁসনা আছে, উৎসবাদি 
হিল! কোনবন্ধকে বলিয়াছিলেন, “আমরা ; আছে,অনুষ্ঠানাদি সবই আছে, কিন্ত দিন 
্রীষ্ট বিশ্বাসীরা পাপীদের জন্য, তান্ম, তোমরা | (এন জাতিভেদ আবার জাগিতেছে, পাপের 
পৃপ্যাত্মাদের জন্য !” বাস্তবিক থেন কথাটা | গ্রতি স্বণা ভ্রাস হইতেছে, পাপীর প্রতি দ্বণা 





কাজে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । জাতি- | বাড়িতেছে, বিবাহাদিতে নানা দুর্নীতি প্রশ্রয় 
ভেদ-নাঁশ, কেবল আহারের সময়, করিলে | পাইতেছেআর ঘরে ঘরে,ব্যক্কিতে ব্যক্তিতে, 
হয় না। পাঁপীদিগের প্রতি দ্বণা, অন্ত | সমাজে সমাজে বিবাদ বিসম্বাদ দিন দিন আরো 
বর্ণের প্রতি দ্বণা, অন্ত সমাজের লোক- | সজীব হইয়া উঠিতেছে। এই সকল দেখিয়' 
দিগের প্রতি দ্বণা, ত্রাহ্মদমাজে বড়ই | একদিন একজন প্রবীণ ব্রাহ্মপাধু বপিয়া- 
বাড়িয়া যাইতেছে । পাপী উদ্ধারের জন্য | ছিলেন, বহিমু্বী সাধনার পরিণাঁম যাহা, 
এখন ব্রাহ্মদমা'জ বড় একটা চেষ্টা করিতেছেন | তাহাই হইতেছে । বহি্ু্খী সাধনাঁর যাহা 
না। দ্বারে পাপী ও পতিত জন উপ- | মত,অস্তরমুখী সাধনায় তাহা বিশ্বাস; বহিমু্ধী 
স্থিত হইলেও, ব্রাহ্ম ভ্রকুঞ্চিতি করিয়া | সাধনায় যাহা ভাব, অস্তরমুখী সাঁধনায় তাহা 


উপেক্ষা করেন। পাঁপের প্রতি দ্বণা থাকা | ভক্তি; বহিমুখী সাধনায় যাহা অনুষ্ঠান,অস্তর- 
মঙ্গলের কথা, কিন্ত পাঁপীর প্রতি নহে। [মুখী সাধনায় তাহা অনুরাগ; বহির্মধী সাধনায় 


পাপীর প্রতি জীবস্ত দ্বণা-বৌধ ব্রা্মসমাঁজে 
মুর্তিমান হইয়া উঠিতেছে। ইহা যে অহঙ্কারের 
ফল,সন্দেহ নাই । অন্তরঙ্গ-সাঁধন হীন হইলেই 
অহঙ্কার বাড়ে, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান গিয়াছে । 
এখন কে সাহম করিয়া বলিতে পারিবেন 


যাহা পুজা, অন্তমু্ঘখী সাধনায় তাহা সম্ভোগ ) 
বহিমু্থী সাধনায় যাহা মত্ততা, অস্তরমুখী 
সাধনায় তাহা সমাধি) বহিমূর্খী সাধনায় যাহা 
কল্পনা,অস্তরমুখী সাঁধনায় তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান; 
বহিমুখী সাধনায় মাহা বক্তৃতা, অস্তরমুখী 


নব্যভারত | | ঘাদশ খণ্ড, তৃতীয় সং খ্যা | 





সাধনায় তাহ সেবা। ইহাতেই বুঝা | যাই- 


তেছে, একটী কত সহজ, অন্তটী কত কঠিন। 
গুরুমুখে মন্ত্র শুনিয়া দেই মন্ত্র উচ্চারণ করা 


সহজ । অনুষ্ঠানাদি করা! ও ধর্ম্মের পোঁষাঁক 
পরিধান করা আরো সহজ । কিন্ত প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানসিদ্ধ বিধাতার অন্ুপ্রাণনে বিশ্বাসের 
উদয় হওয়! ও তাহা ধারণ করা অতি কঠিন। 
ব্যক্তি বিশেষের ছারা শক্তিনপ্চর করাইর] ধেই 
ধেই করিয়! উন্মাদের ন্তায় নৃত্য করা পোজা! 
কথা, কিন্ত প্রতাক্ষ মাতৃ-দর্শনজনিত অলৌ- 
কিক বিহ্বল-চিত্তের তন্ময়ত্ব লাভ করা বড়ই 


কঠিন। জটা রাখিক্া, বিভূতি মাখিয়া, গৈরিক। 


ও নামাবলী পরিধান পুর্বক ধার্মিক বলিম্পা 
পরিচিত হওয়া! খুব পোঁজা, কিন্ত অন্তরে 
প্রেমবিহবল চিত্তের নির্ভরশীলতা 'ও বিমল- 
চরিত্র লাভ করা অতি কঠিন। উদ্দাম নৃত্য কে, 
না করিতে পারে £ কিন্তু আম্মহার। ভাবে 


তাহাতে মজিয়! ডুবিয়া থাকিতে পারে কয়, 
। তেমনই সব, বড় ছোট, সমান হইয়া যায়। 


ধর্মের নামে বক্তৃতা করিতে সক-। 
লেই পারে,কিন্তু নব্র-সেবা দ্বার শরীর মনকে 
পবিত্র করিতে পাত্রে কম্মজন? বাহিরের 
সাধনায় জগতে ধার্মিক বলিনা পরিচিত হওয়া 
যাঁয়, কিন্ত পরিত্র(ণের একটুও উপকার হয় 
না। আমরা থে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিরাছি, 
তাহাতে বুঝা বায়, তিতর-সার-শূন্ত বাহানু- 
ষ্ান নরকের পথ প্রস্তত করে। বাহিরের 
সাধনায় অহঙ্কার জন্মে-অহংটা সব্বনয় হয়; 
অন্তরের সাধনাক্স বিনয় জাগিয় উঠে, আল্ম- 
নাশ বোধ জন্মে । আমি কিছুই নই, কেবল 
তিনি, এই বোধ না হইলে ধর্ম রাঁজ্যের 
গভীর প্রদেশে প্রবেশ করা যায় না। বাহি- 
রের কাঁজ ধরিয়া বাহিরেই মানুষ মজিতে 
পারে; অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। 


জন? 


যে সকল মৎস্য জলের র উপর ভাগিয় বেড়ায়, 
তাহারা গভীর জলে ডুবিতে পারে না। 
। যাহারা গভীর জলে ডুবি থাকে, তাহারা 
ও মত বিশেষ ধরিয়া থাকা সহজ, অতি : সর্বদা ভাসিয়া বেড়াইতে চায় না_-গভীর 


শান্তি এবং শীতলতায় তাহারা নিমগ্ন ; উপ. 
রের তরগ্েের উত্তেজনায় তাহাদের কিছুই 
আপিয়। যায় না। পেইরূপ যাহারা সংসানে 
ভাসিরা বেড়ায়, যশে নিন্দার তরঙ্গে, তাঁহা- 
রাই আন্দোলিত হয়, লোকের প্রশং- 
সায় তাহার নাঁচে, লোকের নিন্দায় বসিয়। 
পড়ে-অথবা তাহাদের সকল অনুষ্ঠান 
লোকের প্রবর্তনায় অস্কুরিত। আর ধাহারা 

ধসারের সার বিধাতার গভীরতম ক্রোড়ে 
নিমগ্ন, বাহিরের যশে।-নিন্নার বাহ তরঙ্গে 
তাহাদের কিছু করিতে পাঁরে না,তাহারা চির 
শান্তিতে, পবিত্র তাতে সংসারের ঝড় তুফা- 
নের অতীত হইত বাস করেন। পাহাড়ের 

উপর উঠিলে নিপ্ন প্রান্তত্রের স্ব যেমন সমান 
দেখা যায, তাহাদের আত্মার নিকট, 

গভীর বাজ্যে-সমত্ব, সামা, একত্ব, মিলন । 
পৃথক পৃথক বোধ, বৈচিত্রা, বহু-বোধ, 
বিচ্ছেদ-সংসারজ্ঞানের কথা। সংসারের 
অনভীভ কথা--একের অস্তিত্বে নকলের অস্তিত্ব, 
_-একে সবস্থিত। সুতরাং অনন্তত্ব আছে 
বটে, কিন্ত সেখানে বৈচিত্র্য'নাই | ভেদ-বোধ 
বা বৈচিত্রা-বোধ--সংসারের কথা | সম্প্রদায়, 
সংসার-ধর্মে সন্ভব। কিন্তু সংসারের 
অতীত মাতৃধর্ম্নে সমতা, একতা, চির-মিলন | 
পৃথিবীতে বছ নদ নদী আছে, কিন্তু সে 
সকল যখন সাগরে সম্মিলিত হয়, তখন সব 
একাকার । কোন্‌ নদী বড়, কোন্‌ নদী 
ছোট,_-কোন্টা কৃষ্ণ, কোন্টী কাঁবেরী_এ 
বিচার করে সাঁধ্য করে?--সব একাকার 


আবাঢ, ১৩০১1] পরমহংস শিবনাপায়খ ম্বামীর উপদেশ । (৯) ১২১ 
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কষুদ্র-বোধ,_সকল ভেদ-বোধ সংসারের কথা; 
ধর্মের কথা__অনস্তত্ব ও ভেদাভেদ-রহিতত্ত- 
বোধ। তুমি মাঁটীর নশ্বর দেহ পুষ্পচন্দনে 
সজ্জিত করিয়া ভাবিতেছ, তুমি বড় ধনী, 
বড় ধার্মিক, বড় বিদ্বান ? হায়, হায়, হায়, 
তুমি জান না, শ্মশানে তোমার এই শরীরের 
পরিণাম কাঠ-লেখনী অগ্নি-কালীতে কিক্ধপ 
লিখিবে !! তোমার শরীরের পরিণাম এ 
িতার ভম্ম। যে ভন্মে দীন দরিদ্র, পাপী 
তাপী বিমিশ্রিত, প্র সানান্ত, উপেক্ষিত__ 
ঘচিতার ভম্ম ! 
ভাই £ তুমি বৈচিত্র্যই দেখিতে, বৈচি- 
ত্র্যই গশিতেছ । শ্শানে যাইয়াও তোমার 
সমত্ব জ্ঞান জন্মিতেছে না! কি আর বলিব ! 
দেখ মৃত্যুর পর এ অহঙ্কার বর্জিত অন্ৃতপ্ত 
বেষ্তার গতি কোথায়,আর সাঁধু সন্নযাসীর গতি 
কোথায়? ভিতরে তুমি কি, তাহার অন্বে- 
যণ কর, ভিতরে যাহাঁতে সৎ হইতে পাঁর, 
তাহার চেষ্টা কর। আত্মার মূলে অবগ্বাহন 
ন। করিলে, কেহই কাশী বৃন্দাবন, গয়া, মকা 
বা! জেরুজাঁলমে যাই! ধার্মিক হইতে পারে 
না। আত্মার মূলে যাই! বাসনার আগুন 
নিবাইতে না পারিলে, কেহুই যাগ যজ্ঞ বাহ্‌ 
অনুষ্ঠানের আগুন জ্বালিয়া স্বর্গে যাইতে পাবে 


কিসের অহঙ্কার তোমার : 


চিনিতে পারে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরমা 
আমাকে চিনিতে পারে । পরমাত্মা-_-আতআ্াব 
মুলে । তুমি গয়া কাশী বেড়াইলে, শত শত 
অরণ্য পর্বত ঘ্বুরিয়া মরিলে, কত সাধু সঙ্গ 
করিলে,অবিচারিত ভাঁবে কত গুরুর উপদেশ 
পালন করিলে, কত অনুষ্ঠান ক্রিক 
কাণ্ড করিলে, কত পুস্তক খড়িলে, 
কিস্ত এক বারও আত্মার মূলে অবগাহন 
করিলে না! ধিক তোমাকে £ চিনিলে না 
তুমি কে,বুঝিলে না তোমার পরিণাম কি? 
আপনি পাপরাশিকে দিন রাত্রি অমৃতের 
তায় পাঁন করিয়া বিভোর হইয়া রহিলে 
এবং অহঙ্কারে মত্ত হইয়! অন্তের সামান্ত 
অপরাধকে গুরুতর মনে ধারণা পূর্বক 
ঘ্ণা করিলে । আপনাকে চিনিতে পারিলে 
কখনও এরূপ করিতে না । আপনি কত পাপ 
করিয়াছ, বুঝিলে অন্তকে স্বণা করিতে 
তোমার প্রবৃত্তি হইত না । যে নিজে মরিয়া 
রহিয়াছে, সে অন্তকে কি স্বণা করিবে ? 


অন্তকে ঘ্বণা করিতে তোমার অধিকার নাই । 
আপনাকে চিনিয়া লও, এবং তীহাতে মজ, 
তাহাতে ডুব দেও । ঘ্বণা বিদ্বে,রোগ শোঁকের 
অতীত তবেই হইতে পারিবে । আর যদি 
বাহির লইয়াই থাক, তবে কখনও বুঝিত্তে 
পারিবে না, অন্তরের ধন্ম কি? 





পরমহৎম শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ | (১) 


অনাদি ধর্দ অর্থাৎ পুর্ণ পরব্র্ধ 
জ্যোতিঃ স্বরূপ প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে জগৎ 
পিতা, অগন্মাতা, জগদগুরু, জগদাত্বা। 
বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ 


সে সাহস নাই, সে বিক্রম নাই, সে একতা 
নাই, সে কার্যততপরতা নাই, সে ধৈর্য্য 
নাই, সে তিতিক্ষা নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে 


1 ভক্তি নাই, সে দয়! নাই, সে ধর্ম নাই, সে 


করিয়া! আর্গণের আজ কি ছুর্দশা না | সাধনা নাই, জতরাং সে দিদ্ধিও নাই, সর্ব 
হইয়াছে ! সে ধৈর্য নাই, সে তেজ নাই, বিষয়েই ব্লহীন হইয়। রহিয়াছে। বাল্যকালে | 


১৬ 


দূ 


ধু | নব্যভাঁরত। | দ্বাদশ খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা 


পুত্র কন্তাকে সৎ উপদেশ, সত্যধর্ম ও সৎ তখন তাহাদিগকে এই মাত্র বলা হয় ষে, আর 
শিক্ষা দেওয়া পিতাঁমাতাঁর কর্তব্য; কিন্তু | হইতে তোমর দ্বিজ হইলে, তোমাদের কায 
অল্প পিতামাতাই এ কার্ধ্য করিয় থাকেন । | ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া বেদ পাঠ করা, 
যদি পূর্র্বকাঁলের অর্থাৎ বৈদিক সময়ের স্যায় | শুঁকার ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করা, অগ্নিতে আহুতি 
পিতামাতা! পুভ্রকন্তাকে শিক্ষা দীক্ষা দিতেন, | দেওয়া, সাবিত্রী জগত্জননী বলিয়া কৃষ্য- 
তাহা হইলে জগতের যে কত মঙ্গল সাধিত | নারায়ণকে ধ্যান ধারণা করা । এই সকল 
হইত, তাহা বলিতে পারি না । বাল্যকালে । কাধ্য করিলে তোমাদের জ্ঞান ও মুক্তি 
্রন্মচর্যয অবলম্বন করত জ্ঞান ও মুক্তি উপাঁ- | হইবে। 
্জন করিয়া যদি সংসারে প্রবেশ করে, তাহা উপনয়ন হইবার সময় বেদ পাঠ করিতে 
হইলে তাহাদের দ্বারা সংসার যে সুচারুরূপে | বলিবার কারণ এই যে, বেদ পাঠ করিলে 
চলে, তাহা বল! বাহুল্য ৷ সে আপনাকে প্রথ- ; ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিংস্বরূপ 
মেই ত উদ্ধার করে, এবং সংসারে প্রবেশ | আত্মা ও গুরু সত্য আছেন, তাহা মনে 
করিয়া সংসারকেও উদ্ধার করে। কিন্তু বৃদ্ধ | বিশ্বাস হইবে, মন পবিত্র হইবে। ,গুকাঁর 
কালে ধর্শ উপাঞ্জন করিতে গেলে সিদ্ধ | ও ব্রন্মগায়ত্রী জপ করিতে বলিবার অর্থ 
হওয়া বড়ই কঠিন। কেন না, বাল্যকাল | এই বে, পুর্ণ ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বূপের নাম 
হইতেই মন অসৎ পদার্থে লিপ্ত থাঁকে, | কার ও ব্রহ্গগাম়ত্রী। সেই মন্ত্র অর্থাত 
যৌবনে ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্রতাপে তাহারই | নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকিতে হইবে । রা 
বশীভূত হয়, স্থতরাঁং বৃদ্ধকালে মন নিস্তেজ ) নারায়ণকে সাবিত্রী বলিয়া ধারণ করিতে 
হই! পড়ে, তাঁহার কার্য্যকরী ক্ষমতাও | বলিবার কারণ এই বে, নিরাকার ব্রঙ্গকে 
'আর থাকে না, এজন্য মন সংঘত হ্ম্ব না। মে! প্রথমে ধারণা করিতে প্রিবে না । নিরাঁকাঞ 
অভ্যাস সাপারণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া ! দ্ধ এতাক্ষ সাকাররূপ তেজোময় জ্যোতি 
আসিয়াছে, সে অভ্যাস আর কিছুতেই পরি- | গম্যনারাদণ বূপে বিরাজমান আছেন। এই 
ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম কার্ধা | গশ্য পরমাম্মার কূপ ও আপনার রূপ ্র্য্য 
অর্থাৎ সাঁধনাও জুচারুরূপে, কি আদৌ হয় | শাবারণ জ্যে(তিঃম্বরূপ বলির ধারণা করিতে 
না? জীব যে সংসারে থাকিয়া নিয়ত ও নিবাঁক!র সাকার পুর্ণ রূপে উপাসন 
নানাপ্রকারে কষ্ট ভোগ করে, সাঁধন-বল রা হয়। আ।রও কথা এই যে, যেমন 
না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। এই | আপনারা আহার না করিলে স্থল শরীরে 
জন্য অনাদি হিন্দুধম্মে, বরাবরই, বাল্য কাঁলে উঠিবা সামর্থ্য থাকে না এবং আহার করিলে 
বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে, ধন অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক | স্কুল শরীরে বল হয় ও উঠিবার ক্ষমতা হয়, 
জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জন করিয়া সংসারে | সেইরূপ, আখ্যাঁতিক বিষয়ে আপনারা তেজ- 
প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা আছে। হীন, বলহীন হইয়া আছেন, সেই জগৎ পিতা, 
বর্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠগণের যখন উপ- 1 জগৎ মান্তা অগদগ,রু ও জগদাত্বা জ্যোতি? 
নয়ন হয়, সেই সময় তাহাদিগকে সৎ উপ- | স্বরূপ সৃুর্ধযনারায়ণকে ধারণ করিলে আধ্যা 
দেশ ও সৎশিক্ষা এবং দীক্ষা দেওয়া হয়। : স্সিক বিষয়ে উন্নতি হয়, তেজ হয়, বল হয়, 
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বুদ্ধি হয়ও জ্ঞান হয়। আর পূর্ণকূপে পরদা- | পরে উহাতে অস্থুর হইয়া গাছ হয়, পরে 
আ্আকে ধারণ করিবার শক্তি জন্মে । মনে নিষ্ঠা । উহাতে ফুল হইয়া ফল অর্থাৎ ধান্য হয়। 
ও ভক্ত হয়। এইরূপে জ্যোতিংস্বরূপ হ্র্য্যনা'রা-। এক বিঘা জমিতে চারি অথবা; পাঁচ সের ধান্ধ, 
য়ণকে খারণ করিলে জীবাত্বা ও পরমাত্ম। বুনে, কিন্তু তাহাতে ২০।২৫ মণ ধান্ত হর; 
'ভভেদ দেখিতে পাইবেন । এব* কি ব্যব- | মেরূপ পৃথিবী তন্বে ধান্ত জন্মে, সেইরূপ, 
হারিক কি পারমার্থিক, উভয় কার্য্য বুঝি অগ্রি-তত্বে উত্তম উত্তম দ্রব্য আকুতি দিলে 
করিতে পারিবেন এবং সর্বদা নির্রিকর ! তাহার ধুম আকাশে বাইন্বা মেঘ হর; পরে 
হইয়া পরমাঁনন্দে থাকিতে পারিবেন । | দেব প্রসন্ন হইয়া এ মেঘ হইতে সময়ে বারি 
গৃহস্থধন্থ্মে থাকিয়াও কোন বিষয়ে আসক্তি বর্ষণ করেন এবং তত্বারা অন্ন উত্পন্ন করিয়া 
জন্মিবে না। লাভে ও লোকসানে, জুথে ও | গ্রজাগণ পালন করেন । ভান যক্জার ধম দ্বার 
দুঃখে সমভাবে থ'কিবেন। দেখিবেন, লক্ষ ; খাযু পরিফার হয়। রী অগ্নির তেজে অন্তঃ- 
টাকা লাভ হইলে নিজে কিছুই লাভ হই! করণ শুদ্ধ হয়; অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পরমা 
নই এবং লক্ষ টাক লোকসান হইলেও স্থাতে নিষ্ঠা ভক্তি জন্মে। অগিতে আহুতি 
নিজে কিছুই লোকসান হই নাই) আমি | দিলে বিবেকের উদয় হর; কেন না দেখিতে 
যাহা, তাহাই আছি। ত)াগ ও গ্রহণ সম্বন্ধে | পাওয়া যাঁয় থে, যে কোন বস্ত অগ্িতে দেওয়া 
দেখুন যে, বরঙ্গাও মধ্যে আমার এমন কি | যার, তৎ সমস্তই ভক্ম করত আপনার রূপ 
বস্ত আছে ঘে, তাঁহী আমি ত)1গ বা গ্রহণ | করিয়া নিরাকার হইয়া! যার । সেই সমস্ত 
করিব? বদি আমার নিজের কোন বস্ত দ্রব্য কোথা যাইতেছে, এই প্রশ্নের মীমাংসা 





হইত, তাহা হইলে আমি তাহা ত্যাগ বা 
গ্রহণ করিতাঁম। .এই বিশ্ব মধ্যে যখন 
আঁমার কোন বস্তই মিজের নহে, এমন কি, 
এই যে স্থুন্দর স্থুল দেহ, তাহাঁও যখন আমার 
নহে, কেন না, আমি মৃত্যুকালে ইহা যখন 
সঙ্গে করিয়। লইয়। যাইতে পারিব না, 
তখন আমার মধ্যে ত্যাগ ও গ্রহণ কিছুই 
নাই। আমার অজ্ঞানতাত্রে ত্যাগ ও গ্রহণ, 
আমি ও পরমাস্বা ইত্যাকাঁর বোঁধ হইতে- 
ছিল) কিন্তু তাহা নহে; এই সকল লইয়া 
তিনি পরিপূর্ণ আছেদ। জ্ঞানিগণ ত্যাগ ও 
গ্রহণের ভাব বুঝিয়া সংসারে পরমানন্দে 
থাকেন। . 

অগ্িতে আহুতি দিবার অর্থ এই যে, 
উহাতে জগতের হিত হয়। নেরূপ ক্ষক 
জমি চাষ করিয়া ধান্ত বপন করে, 


করিতে করিতে বিবেক আপনা হইতেই 
আসিয়া উর্দয় হয়, এবং জগত্সংমারকে অসার 
বলিয়া ইহাতে আর আসক্তি জন্মে নাঁ।__ 
এই জন্ত শ্বশীনে যাইরা গোগ করিতে শাস্ত্র- 
কর্তাগণ বলিমাছেম । 


সর্ব শাস্ত্রে স্ধ্যনারার়ণে সর্ব দেবতার 
ধ্যান ধারণ করিবার বিধি আছে। প্রাতঃ, 
মধ্যাহ্র ও সীয়াহু, তিন সময়ে ; প্রাতে ব্রহ্ধা 
রূপে , মধ্যাহ্থে বিষ রূপে এবং সায়াহে শিব 
রূপে,--প্রাতে খক্বেদ অর্থাৎ কালীমাত 
রূপে, মধ্যাহ্বে যজুর্বেদ অর্থাৎ ছুর্গা ব্ূপে এবং 
সায়াহ্ে সামবেদ অর্থাৎ সরত্বতী রূপে হ্র্য্য- 
নারায়ণের ধ্যান ধারণ! করিবার বিধি আছে । 

যথা-্্প্রাতে ব্রহ্মারপে-- 

“গু রঙ্কবর্ণ, চতুন্দ্খং দ্বিভূজং অন্গস্থকম গুুরং 
হংস।সন সমারটং ব্রঙ্গাপং ধায়েখ।৮ 
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ইহার অর্থ অনেফে অনেক প্রকার 
করেন। এই জন্ত, অন্যান্ ধর্মীবল্বী অর্থাৎ 
টান ও মুসলমান ইত্যাদি ধর্মমবলম্বীগণ 
হিন্দুদিগকে ঘ্বণ। করেন । তাহারা বলেন যে, 
হিন্দুদিগের দেবতা কেহ হাসের উপর, কেহ 
পাখীর উপব্র, কেহ ষাঁড়ের উপর চড়িরা! 
বেড়ায় । কাহারও চাঁরি হাত, কাহারও দশ 
হাতি ; কাহারও চারি মুখ কাহারও পাঁচ মুখ 
ইত্যাঁদি। এইব্ূপ অনেক কথা! কহিয়! খাকেন, 
ও বিদ্রপ করেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, 
কেহই তাহাদিগকে ইহার সার মর্শশ বুঝাইয়! 
তাহাদের ভ্রম নিরাঁকরণ করেন না এবং 
তাহারাও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ইহার সার ভাঁব 
বুঝিতে পান্রেন না। যাহা হউক, ইহার 
সার মন্দ এইরূপ জ্বানিবেন।-_“রক্ত বর্ণ, 
অর্থাৎ প্রাতঃকাঁলে যখন সৃর্য্যনারায়ণ লাল 
€তেজোময় জ্যোতিঃ বালক স্বরূপ নিরাকার 
হইতে সাকার রূপে প্রকাশ হয়েন, সেই 
প্রাতঃ সময়ের রূপ “রক্তবর্ণ” ) »চতুম্মুখং 
অর্থে চতুর্দিকে ধাহার মুখ আছে, যথা 
অগ্নি জ্যোতির দশ দিকেই মুখ আছে, 
যে দিক্‌ হইতে হাত দিবে, সেই দিক হইতেই 
হাত পুড়িবে। এইরূপ পুর্ণপর্রহ্ম স্ৃর্য্য- 
নারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপের দশদিকেই মুখ 
আছে, অর্থাৎ চক্তরম! কূর্ধ্যনারায়ণ জ্োতিঃ 
স্বরূপ প্রকাশ হয়েন, এ জ্যে/তিঃম্বরূপের 
দশ দিকেই মুখ আছে ? মুখ অর্থে জ্যোতিএ। 
হুর্ধ্যনারাক্রণ, ও চন্দ্রমা যখন উদর হয়েন, 
তখন তাহাদের জ্যোতিঃ চতুর্দিকেই অর্থাৎ 
সমস্ত জগতেই নিপতিত হয়। এই জন্ঘ, যুনি 
খষিগণ প্রাতঃকালে জ্যোতি উৎস্বরূপ সৃর্ষ্য 
নারায়ণের চতুক্ষ্থ করনা করিয়াছেন। 
প্রাতে যখন এ জ্বোতিও ব্রহ্ধ ব্ূপে প্রকাশ 
. হুয়েন, তখন রাজ! প্রদ্ধা, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী 


পুরুষ সকলেই ভক্তিপুর্বক তাহাকে নমস্কার 
ও ধ্যাঁন ধারণ! করিবেন । “দ্বভূজং” অর্থে 


ছুই হাত। যিনি নিরাকার জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ, তাহার আবার ছুই হাত কোথা হইতে 
আসিবে? ইহার অর্থ এই রূপ বুঝিবেন ) 
যথা, বিদ্যা আর অবিদ্যা (জ্ঞান ও অজ্ঞান ) 
তাহার ছুই হস্ত। অবিদ্য! রূপ হজ্ত দ্বার! 
তিনি এই ব্রন্গাণ্ড রচনা! করিতেছেন । 
আর বিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা সকলকে লয় কৰিয়! 
আপনার কারণে যাইয়া স্থিতি করিতেছেন । 
“অক্ষ ক্ুত্র”অক্ষ” অর্থে অক্ষয় অর্থাং 
যাহ।র ক্ষয় নাই; অবিনশ্বর । “ছুত্র” শবে 
জ্যোতিঃ; অর্থাৎ যে জেযোতির ক্ষয় নাই, 
এমন জ্যেোতিঃ। “কম গুলু করং” শব্দে চরাচর 
ব্ন্ষাণ্ডের স্কুল শরীর জ্যেতিঃ সুত্রে গঁ(থিয়া 
নিভ্বের হস্তে রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত 
ব্হ্মাণ্ডেরই তাহা হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই 
লয় হইতেছে; আর ত্বাহাতেই সমস্ত স্থিতি 
আছে। হংস শবে প্রথম বিবেকী পুরুষ । 
অর্থাৎ হরিভক্ত জনের বাম হংস। হংস যেমন 
নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর অর্থাৎ হুপ্ধ পাঁন 
করে, সেইরূপ হরিভক্ত জন এই সংসাক্রকে 
অলবৎ পরিত্যাগ করিয়! পরমায্মারূপ অমৃত 
গন করেন। এই জন্য তাহাদের নাম হংস। 
দেই ভগবদ্তক্ত বিবেকী পুরুষরূপী হংসের 
উপর ব্রহ্মা অর্থাৎ পুর্ণপরত্রক্ম জ্যোতি 
স্বরূপ আর আছেন। অর্থাৎ তিনি সেই 
হরিভক্ত জনের হৃদয়েই বাঁস করেন। অবস্ত 
তিনি সকলের মধ্যেই পরিপুর্ণরপে আছেন, 
কিন্তবিবেকী পুরুষেই তাহার বিশেষ, প্রকাশ । 
যখন এ বিবেকী পুরুষ (হংস) পরমপদ 
প্রাপ্ত হয়েন, তখন ত্রাহাকে পরমহংস, 
বলে। অর্থাৎ যাহার জীবাম্ম। ও পর্রমাত্ম 
অভেদ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই পরমহংস.! 


আঁাঢ়, ১৩১ । ] পরমহংদ শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ | (৯) ১২৫ 


তির এ টি ০৬ ০ পপ এ টিরাহিকাররার সহজে 





্‌ নাভি মধ্যে ধারণ করিবার অর্থ এই যে, ূ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। এই চারি হস্ত 
আপনার ক্ষুদ্র নাভিতে এবং বিরাট ব্রন্দের দ্বারা চরাঁচরকে পালন করিতেছেন। 
আকাশরূপ নাভিতে তেজোময় জ্যোতিঃ : "গরুড়াসনসমারূঢ়ং। গো শব্দে চরাচরের 
অর্থাৎ জগৎপিতা জগন্মাতা জগদগুরু জগ- ] জ্ঞানেন্দ্িয় ও কর্মেত্্রিয়। সেই চরাচরের 
দাঁত্বা ক্রধ্যনারায়ণ প্রকাশ আছেন, সেই : জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্শেন্দিয়ের ভিতর বাহিরে 
পরমাআ্সাকে ভক্তি পুর্ধক ধারণ করিও । বিষণ ভগবান আরূঢ় অর্থাৎ বিরাজমান 
অর্থ।ৎ চিন্তা টকরিও। আছেন। সেই বিষণ ভগবানকে নমস্কার ও 
মধ্যান্ে বিষ্ণরূপে-_ (ভক্তি করা! চাই। তিনি পুর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ 
“ও হাদি নীলোত্পলদল প্রভং চতুডুজিং শহ্বঃচক্র- | স্বরূপ, এই বিশ্বে পরিপুর্ণ আছেন। 
গদ1 পদ্ম হৃস্তং গরুড়ীসন সমারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ।” | সায়ংকালে উহাকে শিব রূপে-_ 
আপনার ক্ষুপ্র হৃদয়ে ও বিরাটব্রন্মের | “'লল।টে শ্বেতং দ্বিভুজং ব্রিশুল ডমরুকরং অর্থচজ- 
অ(কাশরূপ হৃদয়ে “নীলোতৎপলদল প্রভং” | বিভষিতং । ত্রিনেত্রং বৃষভাসনস্থং শঙ্তুং ধ্যায়েৎ ॥” 
অর্থাৎ নীনপদ্ম সদৃশ বিষণ ভগবান পরম “ললাঁটে” নিজের ক্ষুদ্র কপালে এবং 
জ্যোতিঃ স্র্য্য নারাঁরণ প্রকাশমান আছেন । বিরাট বর্গের আকাশরূপ ললাটে, শ্বেত 
“শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং, শঙ্খ অর্থে অর্থে শুভ্রবর্ণ। সায়ংকালে যখন চন্দ্রমা 
সম্ষি চরাঁচরের মস্তক, যখন বিষণ ভগবান ; জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন, সেই সময়ে শিব- 
চেতনরূপী শঙ্খ বাঁজীন, তখন সমষ্টি চরাঁচর ; রূপে সেই চন্দ্রমা-জেযোতিকে ধারণ করিতে 
সকল কাধ্য করেন, ও বাইবেল, কোরাণ, | হয়। দ্বিভুজং অর্থে বিদ্যা ও অবিদ্যা। 
বেদান্তশান্ত্রীদি পাঠ করেন ; যখন আঁপনার | ত্রিশুল অর্থে সত্ব, রজঃ ও তম এই তিন 
চেতন শক্তি সংকোচ করিয়া লয়েন, তখন | গুণ; ডমরু (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) 
চরাচর শঙ্খ সুযুপ্তি অবস্থাতে পড়িয়া থাকে । | চরাঁচরের শরীর । এই চরাচরের শরীর 
আর কোন কাধ্য করে না। “চক্র” অর্থে | রূগী বাদ্য যন্ত্র হইতে কত প্রকার রাগ 
জ্ঞান। সেই জ্ঞা-চক্র দিয়া অজ্ঞানরূপী | রাগিণী বাহির হইতেছে, তাহার ইয়ভু। 
রাক্ষদকে খণ্ড খণ্ড করিয়া» জীবাস্মা ও পর- | নাই। এই শরীররূপী ডমকু বাদ্যযন্থকে 
মাত্মা অভেদ করিয়া, পরমানন্দে আনন্দ- ; শিবজি চেতন অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ 
রূপী রাখেন।  “গদা” অর্থে অবিদ্য!। | স্বরূপ বাজাইতেছেন ; আর ইহা হইতে 
অহঙ্কারী অর্থাৎ পরমাস্মা-বিমুখী লোককে ; নানা প্রকার সুর বাহির হইতেছে) 
এ অবিদ্যারূপী গদা দ্বারা তাড়না করেন। | “অর্দচন্দ্রং” অর্থে ভূষণ সংযুক্ত চন্দ্রমা-জ্যোতি ॥ 
এবং পদ্ম শব্ষে মন! এই মন রুপ পদ্মে। আর তাহাতে শিবজি বাস করেন। ইহার 
সমষ্টি ভ্ঞানেন্ছরিয় ও কর্পেন্দ্িয় ধারণ করিয়া | অর্থ ভূষণ জগত্মায়।__শিব শব্দে জ্যোতিঃ। 
আছেন। মন দিয়। জয় ও পরাজয় করেন। “পঞ্চবন্তু,ং” পাঁচটি মুখ অর্থাৎ ক্ষিত্যপ- 
মন জয় হইলে ধকলই জয় হয়, বিষ্ণু ; তেজ মক্ষৎব্যোম এই পাঁচ -তত্ব। এই 
ভগবানের যে চারিটা হস্ত কল্পনা করা! | বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। “ত্রিনেত্রংশ 
হইয়াছে, উহা! চারি অস্তঃকরণ। অর্থাৎ ; অর্থে জ্যোতিংস্বরূপ অগ্থি, চন্ত্রমা ও হৃ্য্- 


নব্যভারত | 


[ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 





নারায়ণ চক্র তা জান ও বিজ্ঞান। 
অজ্ঞান-নেত্রে গৃহস্ত ব্যবহারিক কাধ্য 


কপ্ধিতেছে। জ্ঞাননেত্রে সদসতৎকে বিচার 
করিতেছেন ও বিজ্ঞান নেত্রে জীবাত্মা পর্প- 
মাত্সা অভেদ দেখিয়া অর্থাৎ এক হইয়া 
পরমানন্দে থাকেন । ললাটে ধ্যায়েৎ অর্থে 
সেই পরম জ্যোতিঃ মস্তকে আছেন। 
তাহাকে গ্রীতি ভক্তি পৃর্বক ধারণ করিবে । 
অর্থাৎ ব্রহ্ধা, বিষুত ও শিব হৃধ্যনারায়ণরূপে 
মস্তকে ধারণা করিতে হইবে । এবং সেই 
জ্যোতিকে বেদমাতা বলিয়া অর্থাৎ খক, 
বু ও সাম বলিয়া হুর্যনারায়ণকে ধ্যান 
করিতে হইবে। ইহ! শাস্ত্রের বিবি। প্রাতে 
ধাকবেদ অর্থাৎ ফালীমাতারূপে, মধ্যাহ্রে 
যজুর্কেদ অর্থাৎ ছুর্গামাতারূপে ও সায়ংকালে 
সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতীমাতাঁরূপে ৃর্্য- 
নারায়ণকে ধ্যান করিবার বিধি আছে। 
্রক্ম-গায়ত্রী ও সাবিত্রী সন্ধ্যা আহক প্রভৃতি 
সকল নামের ধ্যান স্র্ধ্যনারাঁয়ণেতে আছে; 
ইহার প্রমাণ । যথা__ 

“3 প্রাতগণয়ত্রী রবিমণগ্ডল মধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভূজা 


অক্ষহৃত্র কমওুধর1 হংসাসনারূঢ। ব্রহ্গাণী তরঙ্গ দৈবতা 
কুমারী খথেদোদাহত] ধ্যেয়1 1?) 


প্রাতে গায়ভ্রীকে (কুমারী খগেদ স্বরূপা 
্রহ্মরূপিণী, হংসারূঢ়া, অক্ষ সুত্র ও কমগুলু 
হস্তা, রক্তবর্ণী, দ্বিভূজা, কুর্য্যমগুল মধ্যে 
আছেন। ) এইকূপ চিন্তা করিবে । 

মধ]াহে ১ 

"ও মধ্যাত্কে সাবিত্রী রবিমওল মধ্যস্থা কৃষ্*বর্ণা 
চতুতূ'জা ত্রিনেত্র| শঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম হস্ত! যুবতী গর- 
ডারূট। বৈষ্ণবী বিষু দৈবত্য1 যজুব্বেদোদাহৃত1 ধোয়া 1৮ 

মধ্যাহ্নে গারত্রীকে যুবতী,যভুর্বেদ স্বরূপ! 
বিষ্ণরূপিণী গরুড়ারূঢ়া, বা চত্ুর্ভজা, 











রূপা | সু্্যম গুলে আছেন, এইরূপ চিত 
করিবে । 

সায়াহে 

ও সায়াহে সরশ্বতী রবিমণ্ল মধ্যস্থা শুক্রবর্ণা 
দ্বিভুজা ত্রিশুল ডমরুকরা বৃষভাসনাকনঢ়া বৃদ্ধা কুদ্ণী 
রুদ্র দেবতা। নামবেদোদাহতা ধোয়। ।+ 

সায়াহে গায়ত্রীকে সামবেদ স্বরূপা 
শিবরূপিণী বুষভারঢ়া, শুর্লবর্ণা, দ্বিভূজা, 
ত্রিশুল ও ডমরুধারিণী সরস্বতীরূপ! স্থ্্য্য 
মণ্ডল মধ্যে আছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। 

মনু বলিয়াছেন )-- 

“অগ্ির্বাধু রবিত্যেস্ত ত্রয়োত্রক্গ সনাহনং 
“আগ্রির্বা খকবেদ যায়তে, বায়ুর! যহুরদ 'যায়ক্ে। 
সতপথরাঙ্গণ অথণত সৃর্য্য 
নারাররণ, অখ্বি ও বাঘু, এই তিন সনাতন 
বঙ্দ। অশ্বি হইতে ঞ্াকৃবেদ হইয়াছে, 
এইজন্য অগ্নির নাম খকবেদ-মাতা, বাম 
হইতে বভুর্েদ হ্‌ ইয়াছে) এজন্য বাযুর নাঁম 
যছুর্কেদমাতা এবং স্ুর্ধ্যনারা়ণ হইতে 
সামবেদ হইয়াছে, এজন্ত কুর্য)নারায়ণকে 
সামবেদমাতা বলে। অর্থাৎ একই বিরাট 
পূর্ণপর্রন্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপাধি ভেদে 
নান! প্রকার নাম কলিত হইয়াছে । কিন্ত 
তিনি বহু নহেন, একই পুরুষ নিরাকার 
সাঁকার পুর্ণরূপে বিরাজমান আছেন । অজ্ঞান 
ব্যক্তি এ সকল কল্পিত নাম ও তাহার অথ' 
লইয়াই ব্যস্ত থাকে, মূল বস্ত পরমাত্মার 
প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি থাকে না। কিন্ত 


হুর্যাতু সামবেদঃ 1” 


ূ জ্ঞানী ব্যক্তি এ সকল নাম অর্থ ত্যাগ 


করিয়া মূল বস্ত আত্মাকে ধারণ করেন। 
যেমন জলের নানা প্রকার নাঁম উপাধি 
ত্যাগ করিয়! জল যে বস্তু, তাহাকে তুলিঙ্া 
পাঁন করিলে পিপাসার শাস্তি হয়, সেইরূপ, 
সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপর ব্রহ্ম জ্যোতি? স্বরূপ 


আঁাঁড়, ১৩০১।] পরমহুংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ । (৯) 


মাতা পিতা গুরু আত্মার নানা গ্রকার 
কল্পিত নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া তাহাকে 





১২৭ 





সম্মুখে ভক্তি প্রীতি পূর্বক নমস্কার করে, 
তাহা হইলে তাহার উপাসনার সমস্ত ফলই 


ধারণ করিলে অর্থাৎ জ্যোতিকে ধারণ । লাভ হয়, ও মনে শান্তি আইসে। গুকার 
করিলে সহজেই মনে শাস্তি আইসে। নিরা- | মন্ত্র পুর্ণ পরব্রক্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগ- 


কার ও সকার পূর্ণবূপে উপাসনা করা 
গৃহস্ত লোকের কর্তব্য । সেই পূর্ণপরব্রঙ্ 
জ্যেঁতিম্বরূপ গুরু মাতা পিতার প্রতি 
সর্বদা নিষ্ঠা ভক্তি প্রীতি রাখিবে। তাহার 
আপনার মন্ত্রের রূপ প্রত্যক্ষ চন্দ্রমা কুষধ্য- 
নারায়ণ জ্যোতিন্বরূপ একই জানিয়া 
ধ্যান ধাবণা করিবে। প্রীতঃকালে ও 
সায়ংকালে যখন নিরাকার হইতে সাকার 
রূপে প্রকাশ হয়েন, তখন সকলে বালক 
হদ্ধ যুবা, পুরুষ স্ত্রী সকলেই ভক্তি পূর্বক 
নমস্কার করিবে । মনে রাঁখিবে যে ইনি 
আমার মাতা পিতা গুরু ও আত্মা । তিনি 
তোমাঁদের মনের সকল প্রকার ভ্রম কুসং- 
কার দূর করিয়া পরমানন্দে আনন্দ স্বরূপ 
রাখিবেন। এবং ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ 
এই চতুধিধ ফল প্রদান করিবেন। এক 
অক্ষর প্রণব মন্ত্র জপ করিবে। কেন না, 
চারিঘবদের মূল হইলেন চব্বিশ অক্ষর 
রহ্মগায়ত্রী, ব্রন্মগায়ত্রীর মুল হইলেন শুকার, 
প্রণব মন্ত্র। আবার ২ঁকাঁরে মূল হই: 
তেন, তেজোময় জ্যোতিঃ স্বরূপ আর্য্যনারায়ণ 
জগত্গুর জগদাত্মা। যদ্যপি কেই সন্ধ্যা 
আন্কিক না করিয়। কেবল ত্রহ্গগায়ত্রী বপ 
করে, তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা আহক 
করার ফল হয়। আবার সন্ধ্যা আহক ও 
্রক্মগারত্রী,ছুই না করিয়া যে কেবলমাত্র একাঁ- 
ক্ষর ওকার জপ করে, তাহা হইলে তাহার 
সন্ধ্যা আহিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী ছুইই জপ 
করান ফল হয়। এ সকল কিছুই না 
করিয়া যদি হুধ্যনারায়ণ ও চন্্রমা জ্যোতির 


| এই অধঃপতন হইয়াছে । 


বানের নাম। বিরাট পরব্রহ্গের অঙ্গ প্রত্য- 
ক্গের নাম দেবতা ও দেবী । বেদেতে স্পইই 
লেখা আছে যে, সুর্ধ্যনারায়ণ, চক্দ্রমা, অগ্নি ও 
বায়ু, দেব ও দেবী মাতা । এই আপনার 
ইষ্ট ও গুরু হইতে বিমুখ হইয়! আধ্যজাতির 
কিন্ত এখনও 


| চৈতন নাই। আজ কাঁল সকলেই আঁগ- 


সপ সাপ শী শী শী শী 
শীশীশাীীীীশীশশ?,ট 


নাকে এক একজন অভ্রাস্ত ধর্্মবেত্ত। বলিয়া! 
জগতে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু তাহারা 
অনেকেই যে সত্যকে ত্যাগ করিয়া অসার 
কল্পিত বস্তু লইয়া ধর্্শ প্রচার করিতেছেন, 
ইহা তাহাদের আঁদৌ ধারণা মাই। পণ্ডিত- 
গণ, পাঁদরীগণ, মৌলবীগণ আপনাপন 
শাস্ত্রের অর্থবাদ লইয়াই ব্যস্ত; সার ভাঁব 
কেহই গ্রহণ করেন না । সুতরাং তাহাদের 
শান পাঠ করা যে বৃথা, তাহার অন্গমীত্র 
সন্দেহ নাই। এই স্থানে একটী উদাহরণ 
দেওয়া যাইতেছে। একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি 
তৃষা নিবারণ জন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস 
করিল যে, ভাই, আমার অত্যন্ত পিপাস৷ 
হইয়াছে, জল এখানে কোথা পাওয়া যায়, 
জান কি? তাহাতে সেব্যক্তি বলিল ঘে, 
এই স্থানের ঠিক উত্তর দিকে একটি পুক্ষরিণী 
আছে । আপনি প্রথমতঃ এই রাস্তা দিয়া গমন 
করুন, কিছু দূর যাইলে সম্মুখে তিনটা রাস্তা 
দেখিতে পাইবেন । বামদিকের দুইটা রাস্ত। 
ছাড়িয়া ডাহিনের রাস্তা ধরিয়া! যাইতে হইবে, 
এইবূপে আর কিছু দূর ঘাঁইলে সন্মুথে নয়টা! 
রাস্তা দেখিতে পাইবেন, তাহার মধ্যে বাঁম 
দিকের আটটি রাস্তা ছাড়িয়া দক্ষিণের রাস্তা 


১২৮ নব্যভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্য|। 





ধরিয়। কিছুদূর যাইলেই সুখে একটা 
প্রকাণ্ড পু্ধরিণী দেখিতে পাইবেন । চারি- 
ধরে চারিটা বাঁধা ঘাট আছে, কিন্তু পুফরি- 
পীর জল পাঁনাতে ঢাকা আছে। আপনি 
সিঁড়ি দিয়া ঘাটে নাঁমবেন এবং হাত দিয়! 
পানা নাঁড়িলেই পরিক্ষার জল দেখিতে পাই- 
বেন। পরে এ জলতুলিয়া পান করিলেই 
আপনার পিপাঁসার শান্তি হইবে। এখন 
সেই ব্যক্তি এ সকল কথা ক্রমাগত আবৃত্তি 
করিতে লাগিল যে, এখান হইতে খানিক 
আগে গেলে তিনট। রাস্তা, তাহার পরে 
আর কিছুদূর গেলে নয়ট] রাস্তা, তাহার 
দক্ষিণের রাস্তা ধরিয়া গেলে সন্মুখে বড় 
পুফরিণী, তাহার চারিধারে বাধা ঘাট আছে, 
ইত্যাদি) কিন্তু জল যে পদার্থ, তাহা সে 
আদৌ পান করিল না। স্থুতরাঁং তাহাঁর 
পিপানারও শান্তি হইল না । এইরূপ বেদ, 
বাইবেল, কোরাঁণ, বেদান্ত প্রহ্ৃতি শাস্ত্র 


রাত্রি দিন পণ্ডিত মৌলবী ও পাদরীগণ 
পাঠ করুন না কেন, ধত্ত দিন তাহারা 
তাহার সার ভাব গ্রহণ করিতে না পারি- 
বেন, অর্থাৎ, সকল শাস্ত্রের মূল যে পুর্ণ পর- 
ব্রহ্ম জ্যোতিংম্বরূপ, তাহাকে ধারণ ন। 
করিবেন, ততদিন তীহাদের সমস্ত কাঁ্যই 
নিক্ষল। অজ্ঞানরূপী অন্ধকার কখনই 
তাহাদের হৃদয় হইতে, মন হইতে দুর হুইবে 
না। অতএব আপনারা আপনাদের জাতি- 
গত সংস্কার, মান অপমান,জয় পরাজয়,সমস্ত 
ত্যাগ করিয়া, সেই একমাত্র সার বস্ত সত্য 
শুদ্ধ চৈতগ্ত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ, 
জগতপিতা জগন্মাতা জগদগ,রু জগদাস্মা, 
নিরাকার ও সাকার প্রত্যক্ষ বিরাট রূপে 
বিরাজমান আছেন, তাহাকে ধারণ করুন, 
তাহাকে শ্রীতি ভক্তি করুন, আপনাদের 
কল্যাণ হইবে, সন্দেহ নাই। 
ও শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি; | 





আর কয়েকটা প্রশ্নোত্তর | 


বিপিন বাবুর দ্িতীর প্রশ্ন । অীন্রীমহা- 
প্রভুর গণের ভিতর কয়জন দামোদর 
ছিলেন? তন্মধ্যে কোন দামোদর বাক্যদও 
করেন ? 

উত্তর ।_-শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর অবতীর্ণ 
কালে তদীম্ম পূর্ব সহচর দামোদর নাঁমে 
তিনজন ভক্ত ছিলেন । 

০) স্বরূপ দামোদর, পুর্বাশ্রমে ইহার 
নাঁম শ্রীপুকষোত্তম আচার্য্য, ইনি সন্াস ধর্ম 
গ্রহণ কৰিবাঁর কালে যোগপষ্ট্র গ্রহণ করেন 
নাই এইজন্য গুরুত্বত্ত না শ্রীস্বরূপ দামোদর। 
এই দামোপ্ধর শ্রীভ্রীমহাপ্রভূর মতি অস্তরঙ্গ, 
ভার সঙ্গীতে গন্ধর্ধ ছিলেন। ভীবৃন্দাবনের 


অষ্ট সখীর প্রধাঁনা শ্রীললিতা সখী, মাধুধ। 
রসের ভাগারী প্রভূর ছায়! স্বরূপ গ্রাভুব 
সঙ্গে থাকিয়া প্রভূকে জর্বতোভাবে রক্ষ। 
করিতেন। শ্ীচৈতন্তচরিতামৃতে বিদিত 
আছে-_- 

“হবরূপ গোসাই প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ । 

যা হৈতে জানেন প্রভু রসের তরঙ্গ ॥ 

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ। 

এই তিন গীতে করে, প্রভুর আনন্দ ॥ 

সঙ্গীতে গন্ধর্র্ব সম, বুদ্ধে বৃহস্পতি । 

দামেদর সম আর, নহি মহামতি ॥, 

শ্রীগণোদেশ দীপিকায়া আছে ১ 
' ললিতা নন্দ] নিত্যমুত্তরে কুঞ্জ রাজক?। 
দ্বরূপ দামোদরতাং প্রাপ্তা গৌররষেত্ত য়া)” 


আঁবাঁট, হি |] 


আর কয়েকটা প্রশ্মোতির ৃ 





“লবিতা বলিয়। নাম ছিল পূর্ববকালে । 
স্বরূপ দামোদর নাম, এবে হেলঃ ভালে ॥' 


(২) পণ্ডিত দামোদর । ইনি, শ্রীনবন্ধীপ 


হইতে শ্রীলীলাচলে আগমন করিয়া, একটা ঘ 


বিধবা ব্রা্ণণ রমণীর নাবালক পুত্রকে 
্রীপ্রীম্ীপ্রভূ অতি স্নেহ করিতেন বলিয়া 
ইঞ্চিতের দ্বারা প্রভৃকে বাক্যদণ্ড করিয়াছি: 
লেন। ইনি,নিরপেক্ষ ভক্ত নামে প্রপিদ্ধ। ইনি, 


পর্ব যুগে শ্রীবৃন্দাবনে ইশব্যা নামে শ্রীরাবি- 
কাঁর প্রিয় সবী ছিলেন। যথা, গৌর গণো- 
দেশ দীপিকায়; 
“তৈব)1 যাসীদ্ব।তে! চণ্ডী স দামোদর পরত | 
কুতশ্চিত কা্যাতে। দেবী প্রাবিণত্তং সরস্বতী ॥১ 
হন্ত।9-“গেকুলে প্রথরা শৈবাং হন যেই জন। 
তিহো! এবে দামোদর পতিত রতন ॥ 
সরশ্বতী দেবা তাতে গশি কাধ্য বশে। 
নিতি নিত প্রন নেবি ভাসে শেমনদে ॥৮ 
অপিচ, বৈঞ্ঞব।চার দ্গণে-- 
«শৈব্যা ঠখা ব্রজে ধার বক্তা চরিত । 
এবে গৌরালের সঙ্গে, দামে।দর পণ্ডিত ॥ 
টৈতন্তের শ।খাবাস, অভিরান পুরে। 
প্রেমের ছন্দল বিহে।, প্রভু সঙ্গে করে |” 


বিত আছে। শীশ্রীমুরারি গুপ্ত প্রথমে 
২ব, শ্রীচৈতন্য চরিত লেখেন, এই দ(মোদরই 
তাহার প্রশ্ন +। এবং শ্রীমুরারি বক্তা ও 


দামোদর শ্রোতা । বদ্িত আছে, গীত, 
বাদ্য, নৃতা, এই তিনটা সঙ্গীত অর্থাৎ 
ংকীর্ভনের প্রধান অঙ্গ। তন্নিবন্ধন এই 
দামোদর “সঙ্গীত দামোদর নামে” একখানি 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের ত্রয়োদশ 
শ্লীকে আছে $-- 

“সঙ্গীত নৎকার্ধা গুণ! ন ভিজ্ঞ। 

খ্যাত পশু পুচ্ছ, বিষাঁণ হীন ॥ 

চরত্য মৌ কিন্তু তৃণং ন ভুক্তে। 

পরমপশুনাং পি ভাগ্য হেতোঃ ॥» 

সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থের ভিতর সুদঙ্গ 


১৭ 


সাধনের বহু শত বোল আছে। | মনোহর- 
সাহী কীর্ভনে দেই সকল বোল বাদিত 
হয়। 

(৩) শ্রী্ামোদর ব্রহ্মচারী | ইনি, ক্ষেত্র- 
। বাদী শ্রীলীলাচলে শ্রীস্রীমহাপ্রভূ সঙ্গে যে ১* 
| জন মন্াসী ছিলেন ইনি, সেই অণিমাঁদ্ি 
। অ্ট পিদ্ধি সম্প্রদায়ের ষধ্যে একজন । 

যথ| গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা ১ 
ৰ “অনন্তসা, জখানন্দো, গ্বোবিনো, রঘু নাথক। 
।  কৃষ্ণানন্দ, কেশবঞ্চ, প্ীনামোদরে!, রাঘবো &৮ 
ৰ সন্নাীদিগের মধো কাহা কর্তৃক কোন 
৷ পিগহিত কাধ্য দেখিলে এই দ(মোদর তাহার 
| দণ্ড বিধান করিতেন। ইনি, সন্ন্যাসী দলের 


| মধ্যে তপস্বী ছিলেন। তাই ইহার নাম 
ব্রহ্মচারী বলিয়! প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু 


জি গমনের কালে ছিগনের সমীপে 
লিঘাছিলেন 3-- 

«অমিত সন্নণনী, দামোদর ব্রজ্মচ।রী | 

সপারহে আমার উপরে দও ধরি ॥» 

তৃতীয় প্রশ্ন ।--শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়্াগ- 
ধামে গমনকালীন শ্রীমহাপ্রভূর সমভিব্যা- 
হারে যে কয়জন ভক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে কয়- 
জন পশ্চিমা ও কয়জন গৌড়ীসা ? 

উত্তর ।--যৎসময়়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু 
শ্ীবুন্দাঁবন ধাঁম হইতে প্রয়াঁগে গমন করেন, 
তত সময়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে (১) পুরী 
গোস্বামীর শিষ্য মাথুরী ব্রাহ্মণ (২) কৃষ্ছদা্ 
রজঃপুত “এই ছুই পশ্চিমা” (৩) বলভদ্র 
ভট্টাচার্য্য ও) তাহার সঙ্গী জনৈক বিপ্র (৫) 
জনৈক সৎ শুদ্র ভৃত্য। এই প্তিন জন 
গৌড়ীয়” সাঁকল্যে ৫ জন ছিলেন। যথ। 
শ্রীচৈতন্য চরিতাম্বতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে 


পাঠান উক্তি । 
“গান্ঠাঙ্গ কহে ভুমি, পশ্চিম! ছুইজন । 


গোড়ীক্কা ঠক এই, কাপে তিন জন ।% 


স্াশাীীাীশাশিশীশ্টি 







সি) ৫ 





পুনরুক্কি-_ 
“এই পঞ্চ মেলি তোমায় ধুতরা থাওয়াইয়] ॥ 
তোমার ধন নৈল তোমায়, পাগল করিয়] ॥+ 
শ্ীপ্রীমহাপ্রভূর উক্তি ১ 
“প্রভু বলে ঠক নহে, মোর সঙ্গীগণ। 
ভিক্ষুক মন্নানী আমি, নাঁহি কিছু ধন॥ 
সৃগি ব্যাধিতে আঁমি হই অচতন। 
এই পঞ্চ দয়] করি, করয়ে পালন ॥!) 
পাঠক ইনার পুর্ব পরিচ্ছেদ দেখিবেন। 
শ্ীশ্রীমহা প্রভু যৎকাঁলে লীলাচল হইতে 
শ্রীবৃন্দাবন মাত্র। করেন, সেই কালে শ্রীস্বরূপ 
দামোদরের উক্তি 
“স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্ঘয। 
তোমাতে সথখিন্দ বড় পরত মাধু আধ্য ॥ 
ইহার সঙ্গে আছে “বিপ্র এক ভূত” | 
ইহে পথে করিবেন সেবা] ভিক্ষা, কৃত্য ॥)) 
“বিপ্র এক ভৃত্য” এই পাঠ লইয়া 
তনেকে বিবেচনা ও বিতর্ক করেন। (১) 
বলভদ্র (২) তদীম ভৃত্য স্বরূপ একজন 
আঁঙ্গণ, এই ছুই জন মাত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর 
সঙ্গে ইংবুন্দাবনে গিক্মছিলেন; পরস্ত শ্রীবৃন্দা- 


নব্যভারত। [ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 


পা ০০১ 
সপপিশীশিশীিশিসিসপী পাপী িসিস্পিপ পপ শি পপি 


ধারণ করিয়াছেন এবং ভীলক্মক রাঁজদৃহিতা 
স্বয়ং লক্ষী রূক্ষিনী দেবীর প্রেরিত ব্রাহ্মণের 
পদ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেব! করিয়াছিলেন, সেই 
স্বয়ং ভগবান শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ত্রাহ্গ- 
ণকে ভূত্য ভাবে সঙ্গে লইবেন, একথা 
কখন কি সম্ভব হয়? পাক কার্ধ্য নির্বাহ 
করা ব্রাহ্মণের এবং পথক্লান্ত হইলে পদ সেবা 
এবং পদ ধৌতের নিমিত্ত জল যোগান সৎ 
শু্রের কার্ধ্য। এই জন্যই শুদ্র দাস নাঁমে 
পরিচিত। বলভদ্রের সহিত একজন বিপ্র 
ও একটা শূদ্র ভৃত্য ছিল। তাই, শ্রীস্বরূপ 
দামোদর সন্কেতে দুয়ের কথা বাঁলয়াছিলেন । 
এইরূপ অথই পুর্ব হইতে জানা আছে। 
ভিতরে আর কোন তাৎপর্য আছে কি না, 
তা, প্রভু জানেন। 

চতুর্থ প্রশ্ন 1--তুমিহ নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে 
মের ঘরে” । 

ইহার অর্থ কি? 

উত্তর।__-এই পয়ারের অর্থ সম্বন্ধে সাহজিক 

এব বাউল সম্প্রদায় ঘে অর্থ সমন্বয় করেন, 


বন হইন্ডে প্রয়াগ গমন কালীন শেষ তিন । তাহা অসঙ্গত | সে অর্থ কর্ণে স্থান দিতে নাই। 


জন কোঁথ। হইতে হইল ?_- 

শীমাধসা |-ডুই জন নহেন? তিন জন। 
“বিপ্র (এক) ভৃত্য” পুজ্যপাদ কবিরাজ 
গোস্বামী পদ্য লিখিবার নিরমে এবং ছন্দান্ছু- 
(রাধে (এক ) শব্দটা মধ্যে প্রয়োগ করিয়া 
'ভুঃখের পরিচন্ন দিয়ছেন। যথা কোন শব্দ মধ্য 
গত থাকিলে পর পূর্ব শবের সহিত বিনিয়োগ 
হর়। ত্রাঙ্গণের ভৃত্য ব)বসা নহে। শৃদ্র 
দার! ভূত্যের কাঁধ্য সমাহিত হয়। 

“অবে।ধ বা হবোধব। ব্রাঙ্গণ মানুকী তনু 1৮. 
ত্রাঙ্গণ অবোঁধ হউক বা সুবোধ হউক, ইশ্ব- 
বের তনু স্বরূপ । ইহ! স্বয়ং ঈশ্বরের বাঁক্য। 
যে ব্রাঙ্গণের পদ সয়ং ভগবান বক্ষে 


তাহা বিশেষতঃ “নিজ ছায়া সঙ্গে” এ কথা মূল 
গ্রন্থে নাই । পূজ্যপাদ শীকবিরাজ গোস্বামী 
কত এবং তাহার স্বহস্ত লিখিত মুল গ্রন্থ 
ৃষ্টে বিষুপুর মল্পরাজের সভা পত্তিত শ্রীশ্রীব্যাস 
আচাধ্য দেব যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং 


যে গ্রন্থের আদর্শ প্রাঁচীন গ্রন্থ আমার বাঁড়ীতে 


আছে, তাহাঁতে এই পাঠ আছে ;-- 
“তুমিহ নিজেচ্ছায়ে অ।দিবে মোর ঘরে । 
কভু সঙ্গে আসিবে, শ্বরূপ দামোদরে ॥” 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাঁর ভিতর 
তর্ক কিছুই নাই। অর্থ সহজ, যথা-“নিজ 


ইচ্ছায়” নিজেচ্ছায়, ইকার স্থানে একার যোগ 
হইয়াছে। তবে এখনকার ছাপার পুস্তকে 


আঁবাঁড়, ১৩০১।] 


পতুমিহ নিজ ছায়ে” যে এই পাঠ আছে, 
তাহা ভুল, তাহার কোন মাঁনে নাই। সে 
দৌষ গ্রন্থকাঁরের নহে। দোষ কলিকাতার 
বটতলার। তা যাহাই হউক, মুূলকথা ১ | 
প্রীলীলাচল ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত 
১০ জন সন্গ্যাসী ছিলেন। শ্রীশ্রীমাধবিন্দ 
পুরী গোস্বামী স্বতন্ব। তিনি, প্রতি মাঁসে 


৫দ্বিন করিয়া প্রীসার্বতৌম ভন্টীচার্যের 


গৃহে ভিক্ষা করিতেন । ১০ জন সন্ন্যাসী ২২. 
দিন করিয়া ভোজন করিতেন এবং শ্রীত্ীমহা 
গ্রভু নিজ ইচ্ছা ক্রমে ভিক্ষা করিতেন। 
ইহাই নির্ধন্ধ ছিল। মধ্যে ২ দিন অর্থাৎ 
পুর্ণ এক মাস প্রভুর £ুভিঙ্গার নিগিন্ত শ্রীভট্রা- 
চাঞ্য জ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা 
করেন। পরন্থ, প্রভৃতা অঙ্গীকার করিলেন 
না। উত্তরে বলিলেন, একস্থানে প্রতি দিন 
ভিক্ষা ষতি ধর্ম নহে। শ্রীভটাচার্ধ্য ৩০ 
বিনের ১০ দিন কমাইয়। ২০ দিনের নিমিত্ত 
লিদ করিলেন; প্রভু, তছ্ুত্তরে বলিলেন, ১ 
দিন। শ্রীভট্রাচার্স্য “নাছোড় বন্দী” শেষে প্রভুর 
আচরণ ধারণ করিয়া ২০ দিনের € দিন 
ঘটাইয়া ১৫ দিন, শেষ আবার ১৫ দিনের ৫ 
দিন কমাইয়া ১০ দিনের নিমিত্ত বিস্তর অন্গ- 
গমন ও যত্ব করিলেন। ভক্তাঁধীন ভগবান 
তথন আর অন্তথা করিতে পারিলেন না । 
তক্তবাঞ্চ। পুরণার্থে ৫ দিন ভিক্ষা অঙ্গীকার 
করিলেন । তখন ভট্টাচার্য্য সাহসী হইয়া 
পুনরুক্তি করিলেন। যথা ১-- 
“তবে সার্ব ভৌম কনে আর নিবেদন | 


তোমার সঙ্গে নন্ন্যাসী আছে দশজন ॥ 

পুরী গোর ইর ভিক্ষা! মোর পাচ দিন ঘরে। 
পুর্ব আমি কহিয়াছি তৌসাঁর গোচরে ॥৮ 
দামোদর শ্বরূপ এই বান্ধব আমার। 

ডু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর ॥ 

আর অষ্ট সন্নাসীর, ছুই দুই দিবনে। 

একেক দিন এক এক জন পূর্ণ হইল মাসে |" 


আঁর কয়েকটী প্রঙ্নেত্তির | 


পেশী ্ীশশীশী 


ৃ 


১৮০০ 


বত সন্গ্যাসী যদি আইনে এক ঠাই ! 

সন্মান করিতে নারি অপরাধ পাই ॥ 

তুমি নিজেচ্ছায়ে, আপিৰে মে।র ঘরে । 

কভু সঙ্গে আমিবে; স্বরূপ দামোদরে | 

পাঠক এখন ঠিক মিলাইয়া দেখুন' 
দেখি; শ্রীশ্রীপুরী গোস্বামীর ৫ দিন, আর. 
শ্ীশ্রীমহাপ্রভূর ৫ দিন, আর ৮ জন সন্যাসীর 
২২ দিন করিয়া ১৬ দিন, এইত মোটে ২৬ 
দিন, ৩০ দিন পূর্ণ হইতে এখন ৪ দিন 
বাকী । ইহাতে “এক এক দিন এক এক জন 
পূর্ণ হইল মাঁঘে”কেমন করিয়া ৩০ দিন পূর্ণ 
হইল? 

ইহাঁরভিতর ীশ্বীভগ্র।চার্যের বলিবার 

এবং পুজ্যপাদ শ্রীপ্রীকবিরাজের কেমন লিখি- 
বার কৌশল দেখুন। প্দামোদও, আগ স্বরূপ” 
এই দুইজন, শী ১০ জন সন্নাপীর ভিতর, 
অর্থাৎ তদন্তর্গ ত। কিন্ত ভট্রাচার্য্য ৮ জনের কথ 
বলিলেন । দামোদর ও স্বরূপের ১২ দিনের 
কথা খুলিয়া বলিলেন ন।। কারণ, শ্রী্ীমহা- 
প্রভুর সহিত ভট্টাচার্যের যখন এ কথা হয়, 
তখন দামোদর ও স্বরূপ উভয়েই শ্রী্ীপ্রভূর 
নিকটে উপস্থিত ছিলেন। তীাহাঁদের ২২ 
দিনের কথা খুলিয। বলিলে তীহাঁরা দুই ছুই 
দিনের বেশী গমন না করেন। এই জন্ 
তাহাদের মর্যাদা স্থাপনার্গে অঙ্কুলী নির্দেশ 
পূর্বক বলিলেন ) এই দামোদর স্বরূপ আমার 
বান্ধব; কখন একে একে আগমন করিবেন, 
কখন বা আপনার সঙ্গে গমন করিবেন । 
পাঠক, এখন দেখুন দেখি, ভট্টাচার্যের এই 
উক্তি দ্বারা এখন ৩০ দিন পুর্ণ হইল নাকি? 


ভিতরে আরো অন্ত কথা আছে; শ্রীত্রী 
মহাপ্রভু যেখানে কোন নিমন্ত্রণে বাইতেন,নিজ- 
গণ সহিত যাইতেন, বিশেষত স্বরূপ দামোদর 
ছাঁড়া কোথাও এক। যাইতেন না।। ভট্টাচার্যের 


পপ স্পেল 


সপ পাশ 


১৩২ 


নব্যভাঁরত ৷ [ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 


পি 





০ পা পপ সস সা সপপীশসত শপ 


পৃর্বোক্ত ও পরোক্তির দিকে বিবেচনা করিয়া | পুজ্যপাদ বৃদ্ধ মাতামহ মহাশয়ের সরল শিক্ষ] 


দেখিবেন“যেখানে অগ্রে দামোদর স্বরূপ” এই 
পাঠ.আছ্ে, সেখানে এক নহেন ছুই অর্থাৎ 
দামোদর ত্রঙ্গচারী ও স্বরূপ দামোদর । আর 
ঘেখানে “স্বরূপ দামোদর” অগ্রে স্বরূপ পাঠ 
আছে, সেখানে ছুই নহেন, এক অথাৎ স্বব্বপ 
দামোদর । 

বহুত সম্ত।নী যদি, আইমে এক ঠাঞ্রী, 

ভট্টাচার্যের এ কথা বলিবার তাৎপর্য? 
কি জানি যদ্যপি শ্রীশ্রীমহাপ্রত দলপুষ্টি 
বর্জন করিষা গমন কন্পেন, অপরাধী হইতে 
হইবে । তজ্জন্য সঙ্কেত নিবেদন; দ্বিতীয়ত, 
প্রভু যেরূপ নিজ ইচ্ছায় গমন কত্ধেন, তাহার 
অন্যথা না হয়, তজ্জনা বিশেষ করিয়া বলি- 
লেন ; আপনি “নিজ ইচ্ছায়” গমন করিবেন 
আঁর কখন কখন স্ব্ূপকে সঙ্গে লইবেন । 

ভষ্টাচার্যের এইরূপ সঙ্কেত বাণীতে 
ছ্ীশ্বীমহাঁপ্রভূ মুখ ফুটিয়া কোন কগা বলিলেন 
না । মৌন ভাঁব অবলম্বন করিলেন । তন্বার। 
ভ্টাচার্য্য বুঝিলেন “মৌন সম্মতি লক্ষণং” 


এইজন্য পরের পয়ারে আছে; 
“প্রভুর ইঙ্গিত পাঞ।' আনন্দিত মন। 
সেই দিন মহা গ্রভুর, কৈল নিমন্ত্রণ ॥৮ 





দানে, এই অর্থ সদর্থ বলিয়াই আমাদিগের 
জ্ঞান ও বিশ্বাস। 
পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর ।__শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ 
মহাপ্রভূর শাখার ভিতর যে রামচন্দ্র ও 
গোবিন্দ কবিরাজের নাম আছে, তাহার 
তন্ত্র অর্থাত শ্রীস্রীমহা প্রভুর সমকালীন 
ভক্ত শ্রীনিবাস আচার্ধ্য প্রভুর শিষ্য 
নহেন। পশ্চাঁ শ্রীঙ্ীআচার্ধ্য প্রভুর 
অবতার কালে বুধরী গ্রামে যে রামচন্র ও 
গোবিন্দ ছুই ভ|ই জন্মগ্রহণ করেন, তীহারাই 
শ্রী্ীআচার্ধ্য প্রতৃর শিবা । বলা বাহুল্য, 
এক নাম ও এক উপাবি-ভুক্ত জগন্ত্রে বহু 
নাম আছে ও তাথাকিবার ও সম্ভব । 
যষ্ট প্রশ্নের উত্তর ।-শ্রীহীমহা প্রভুর 
অন্তদ্ধীনের সঙ্গে সঙ্গেই রায় রমানন্দের, 
অন্তদ্ধান হয় নাই। কিছু পরে অর্থাৎ 
শরীশ্রীনিবাস আ চার্ধ্য প্রভৃর সহিত রামানন্দ 
দেখা সাক্ষাত করিয়া, ১৪৫৬ শকের মাঘ 
মাসে অন্তর্দান করিয়াছিলেন। অনান্য 


। বিনয় পে প্রকাশ । 


শ্রীহারাধন দন্ত । 





বর্তমান বঙ্গভীষা 1% (৩) 


সাধারণ ভ্রম । 
সংস্কৃত ভাষা-সন্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় 
অবগত হইয়া কেহ কেহ বিভিত্নর্ূপ ভাঁবি- 
কাছেন। তাহাঁদের সুগোঁচরাে দৃষ্ীস্ত 
দ্বারা অতি সংক্ষেপে আমাদের মত পরিষ্ফ,ট 
করা যাইতেছে । পুর্ব” শবের তৃতীয়ার 
বছবচনে বেদের প্রয়োগে “পুর্ববেভিঃ” 








* এই প্রবন্ধ বহুদিন পূর্কে পাওয়া খিয়াছিল। 
্বানাভাবে মুতরিত হয় নাই। ন, স। 


হয়। লৌকিক প্রয়োগে স্থলে প্পুর্বর্গে 
হইয়া থাকে । বেদে যেখানে “গমাঘঃ” 
হইয়া থাকে, তথাকার লৌকিক প্রয়োগ 
“গচ্ছামঃ” | আর্ধ প্রয়োগ, গুলি ও শিষ্টপ্রয়োগ 
বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং পরিদৃশ্ঠমান 
অধুনা-প্রচলিত সংস্কত ভাষা পরিবন্তিত, এ 
কথা কি তাবে বলা গিক্লাছিল» সকলে 
বুঝিয়া লউন। 

“জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ” যে ধরণের বঙ্গভাষর। 


আঁষাঁড়, ১৩০১। ] বর্তমান বঙ্গভাবা । (৩) ১৩৩ 





সপ্রণালীপিদ্ধ রচনা, ইংরেজিতে তদস্থরূপ | আঁমরাও তাহাকে বিশুদ্ধ ভাষা-লেখক 
আর কতকগুলি দৃষ্টান্ত কেহ কেহ দেখিবার | জানিতাম। অতি অল্প দিবস হইল, কোন 
বাসন! রাখেন। ত্র বিষয়েরই ইংরেজিতে | কোন কারণে তাহার পুস্তক আলোচন! 
অনুরূপ বাঁক্যাংশ প্রচলিত আছে । যথা; করিতে গিষ়্া তাঁহার এঁ সকল ভুল দেখি- 

বার্থ, ডেথ ,ম্যারেজ, (3170 10০20 | তেছি। আশা করা যাঁয়, ওগুলি শোধিত 
[127190৩)। বাথ জন্ম, ডেথ, মৃত, | হইবে । বাবু মনোমোহন বন্থ অনেকগুলি 
ম্যারেজ. বিবাহ। সুতরাং আর অধিক; পুস্তক রচনা করিয়াছেন । তাহার ছুই- 
উদাহ্রণেরু আবশ্কু ক 2৮ ৷ খানি পুস্তক, পাঠা-ভালিকার অন্তর্গত। 

এক সম্প্রদায় বলিতেছেন, আমাদের | তথাপি তাহাতে কিছু কিছু ভুল রহিয়াছে । 
গ্রপর্শিত ভ্রম, ভাল ভাল লেখকদের রচনায় | এ বিষস্বে শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি পতিত হওয়া 
দৃষ্ট হয় না। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, “কর তক] নিতান্ত প্রয়োজনীর হইয়া উঠিয়াছে। 
ণিখিতেন। তিনি অনেক পরে তাহা ; ত্যাগ ৫ “প্ররৃতি”নারী পত্রিকায় পাঠ্য-পুস্তকের যে 
করিয়াছিলেন) কিন্তু তাহার কোন 
বেন পুস্তকের নৃতন সংস্করণে সে দোষ- 
গুণি অদ্যাপি শোধিত করা হইতেছে 


ন্‌; দোষালোচন1 হইন্মাছিল, তাহাঁতে রজনী- 
কান্ত বাবুর বা মনোমোহন বাবুর কোন 
দেষোল্লেখ ছিল না। বরং "সঞ্ীবনী” 
না। পণ্তিত নধানচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ও পত্রিকায় রজনীকান্ত বাবুর ক্রটির নির্দেশ 
করতঃ” লেখেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ত মোগেন্রনাথ । হইলে, “প্রক্কৃতি” পত্রিকায় মেই লেখক, 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বিদ্যাভূষণ “উজ্জবলিত” ; সেগুলির সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
“শৃঙ্ঘলিত” প্রস্থৃতি লিখিম্ন! থাকেন। ওগুলি | গত সংখ্যায় “২৫ শে” লেখা হইয়াছে 
কদাঁপি বিশুদ্ধ নয় । অক্ষয়কুমার, বিদ্যা; দেখিয়া, অনেকেই আমাদিগকে প্রশ্ন করি- 
$ধণ দ্বিতীর সম্প্রদায়ভূক্ত লেখক, প্রথম তেছেন। কেন না "অন্ুসন্ধান” পত্রিকাক্ 
প্রস্তাবেই তাহা বলিয়াছি। বাবু রজনীকান্ত আমর “২২ শে” লেখার পরিবর্তে ২২ এ৮ 
গপ্তও পর্যটক” পপ্রজ্জলিত” “সন্বস্কীয়” ; প্রচলনের উদ্যোগী হইয়াছিলীম । এখন 
“পক্ষাগণ” ইত্যাণি অবিশুদ্ধ ও অসংস্কত | আমরা অনুশীলন করিয়া বুঝিয়াছি, আমা- 
পদ লিখিয়া থাকেন। পণ্ডিত নবীনচন্্র : দের দেই মতে কিছু কিছু দোষ ঘটে॥ 
বিদ্যারত্ব ও রজনীকান্ত বাবু প্রথম দলের | তজ্ভন্ঠ দেই মত পরিত্যাগ করা গেল ॥ 
লেখক-শ্রেণীভূক্ত। বিদ্যারত্বকে ও রজনীকান্ত মত-পরিবর্তনের কারণ, প্রবন্ধান্তরে বল। 
বাবুকে আমরা প্রথম দলের লেখক বলিলাম ; যাইবে । 
কেন,তাহার কারণ অ+ছে। তাহারা সংস্কৃত ৯। হংলিনী, চাঁতকিনী, 
ভাষার নিয়ম রক্ষার পক্ষপাতী; অথচ | গোঁপিনী ।-__পদ্মিনী” ও. “কুমুদিনী” 
উল্লিখিত অশুদ্ধ পদাবলি ভাষার প্রয়োগ সংস্কতে ও বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে দেখিয়া 
করিয়াছেন! বাবু রজনীকান্তের বাজারে | কতিপয় লেখক-_ হংসিনী, চাতকিনী, 
বিশুদ্ধ লেখক বলিয়া খ্যাতি আছে। | গোপিনী ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। 
অনেকেই তাহার বিশুদ্ধির বড়াই করেন। ; তাহারা যি কিছু ভাবিদ্বা দেখিতেন, তকে 


সস পাস? 


ওরূপ পদ-বিস্তাসে তাহাদের প্রবৃত্তি হইত 
না, অনায়াসে নির্দেশ করিতে পারি। 
ধাহ।রা “পদ্মিনী” পকুমুদিনী” এই যুগ 
শবাকে স্ত্রীলিঙ্গের আদর্শ ধরিয়ছেন, তাহার! 





নিতান্ত ভ্রান্ত । তাহারা যাহা বলেন, তাহা 
এই,-- 
পুংলিঙ্গ সত্রীলিঙ্গ | 
পদ্ম পন্মিনী। 
কুমুদ কুমুদিনী । 


উক্ত অভিমত ভ্রম্সস্কুল। সংস্কৃত ভাষায় 
“পদ্ম” শব ক্লীবলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
টুই এক স্থলে কেবল উহার পুংলিঙ্গে প্রশ্নোগ 
আছে । যথা, 
১। “ভাতি পদ্মঃ সরোবরে 1৮ 
২। “প্রকটতি যদি পদ্ম2 পর্রতানাং শিখাগ্রে 1” 
যদি কেহ তর্ক করিয়া বলেন, ক্লীবলিঙ্গ 
হইতেও তো স্ত্রীলিঙ্গের স্থলে স্থলে ব্যবহার 
দেখ যাঁয়। তছুত্তরে আমাদিগকে বলিতে 
হইতেছে, এখানে তাহার সম্ভাবনা কোথায় ? 
কবিগণ, পদ্মকে সুর্যের প্রণরিনী কল্পন। 
করিয়! উহাকে পপদ্মিনী” ও কুমুদকে চন্ত্র- 
দেবের প্রণয়ভাগিনী বলিয়া উহাকে “কুমুদিনী; 


বলিয়া গিয়াছেন। পন্মিনী অর্থে স্থৃতরাঁং পদ্বের 


পত্ঠী নয়। কুমুদিনীর অর্থও কুমুদের পত্রী 
হইল না। ভান্ু পন্নবন্ধু, ইন্দু কুমুদবন্ধু_ইহ! 
কবি-প্রয়োগ। পদ্মিনী শব্দে পদ্মলতা, 
কুমুদিনী শব্দে কুমুদলত৷ বুঝাইম়া থকে । 
অতএব ইহার নজীর ধরিয়া চাঁতকিনী, 
গোঁপিনী, হংসিনী পদগুলি সিদ্ধ হইতে পারে 
না। কবিতায় ও গানে ছন্দের অনুরোধে 
কোন স্থানে যুক্তাক্ষর ভাঙিয়া ছন্দকে বড় 


নব্যভারত | 


শসা পপাস্প্্পপাশা পা পাপে সপপা পেপসি পপিপ সপ 





[ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় মংখ্যা । 








এ 


রচকগণকে ও কবিদিগকে সময়ে সময়ে ভাষার 
নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। সেই কারণেই 
তাহারা “চাতকিনী” “কুমুদিনী” “পদ্ষিনী" 
“গোপিনী” লিখিতে বাধ্য হইয়া থাকেন । 
কবিদের ও সঙ্গীত-রচকদের যে যে পদাবলি- 
দৃষ্টে লোক-সাধারণ চালিত হন ও॥বাহাঁকে 
তাহার। প্রমাণ-কালে আবৃত্তি করেন, সে 
গুলি এই-- 22 
“বথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন-দরশনে | 
যথ! কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাং শু-মিলনে ॥৮ 
_-মদননোহন তকীলক্কীর। 
“কে কে যাবি সঙ্গে তোর] গিরিজায়] যায় রে। 
ঘন-দরশনে আজি চ।তফিনী ধায় রে ॥১ 
--বাস্কমচন্দ্র চটোপাধ্যায় | 
''যোল শ' গোপিনী তোমার ১, 
_গোনিন্দ অধিকারী । 
উক্ত স্থলে কবিতাকারগণকে ও গীতরচককে 
ছন্দাদির অন্থুরোধে যাহা করিতে হইয়াছে, 
তাভার অন্ুকরণগদ্য লেখকগণের পক্ষে নিয়ম 
হইলে চলিবে না । গীতিকারগণ ও কবিরাও 
“গোপী” বিশুদ্ধ বলিয়। জানেন। তাহার 
নিদর্শন দেখুন-_- 
“বক বশীবদন ! দাড়াও 
ত্রিভঙ্গ হৃদয়-কমলে | 
যাতে গোপীর মন ভুলালে ॥7। 
আরও একটা সঙ্গীত দেখান যাঁউক ন! 
কেন? 
“কোথা যাও হে গোপীকান্ত 
কদয়ে গোপিনীগণে |” 
এই শেষোক্ত সঙ্গীতে “গোঁপী” ও “গে।পিনী” 
ছুই পদই ব্যবহ্ধত হইয়াছে বটে, কিন্ত 


করিতে হয়। কোথায় ঝা! নৃতন পদ বিস্তন্ত | “গোপী” দেখানই আমাদের উদ্দেষ্ঠ। 


করিতে হয়। ছন্দঃপতন, রসভঙ্গ, শ্রুতি- 
কঠোরত। প্রতি দোঁষ পরিহার করিতে 
গিয়! সীমাবদ্ধ ছন্দোবন্ধনের মধ্যে পড়িয়া গীত - 


আমরা পূর্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি, 
গাঁনে ও কবিতায় “গোঁপিনী” লেখার চলন 
আছে । ফল কথা, গদ্যে “গোপিনী” লেখা 





সপ সপ 


আফা, ১৩০১1 ] বর্তমান বঈভাঁধা | (৩) ১৩৫ 


ক _ শ্চাতকিনী” না হইয়াণচাতকী” । “পারক” বজায় রাখিতে একান্তই "পারগ 
এবং »হংসিনী” না হইয়া হেংসী' হইবে। | নই। “এতিহাসিক রহন্ত” পুস্তক প্রভৃতি 
একটী সঙ্গীতেও প্চাতকীপ্প্রয়োগ শুনিয়াছি।। প্রচলিত কোন কোন পুস্তকে এই ভুল 
আপাতিতঃ সেই সঙ্গীতটি উদ্ধৃত করিতে ' চলিয়। আপিতেছে। 

পারা গেল না। “আধ্যদর্শনের” প্রদিদ্ধ ১১। বক্তৃতা প্রদান, বক্ত তা 
লেখক বাবু পূর্ণচন্ত্র বস্থু “পুরোহিত”নামক | দেওয়। ।--ট ভিলিভার এ ডিস্কোপ” 
মাসিক পত্রিকায় “গোপিনী” লিখিয়াছেন ।* িভিিভার রর 
তাহার নিজের বিশেষ মতামত অনবগত ৃ রে €০ 0911501 & 1906816 ) এই 
থাকায়, তাহাকে কোন্‌ শ্রেণীতে নিবিষ্ট: 
করিব, এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারি ূ 
নাই । “নাপিত্নী” পরিবর্তে নাপিভী” হওয়া 
আবগ্তক। নিতান্ত চলিত বাঞ্গালায় “নাপি- 
ত্নী” বলিলে হানি হয় না। ফলতঃ অশ্ব, 
অভ, দ্বিজ, মৃযিক, চটক ইত্যাদি নিদিষ্ট 


বাক্যের অন্থবাদ “বক্তৃতা প্রদান করা” বা 
“বক্তূ তা দেওয়া” করিলে অবিকল ভাঁষাস্তর 
কৰা হয়। টু গিভ. লেক্চাঁর (10 £1৮৩ 
1০০৮০ ) যেমন প্রশস্ত ইংরাজি নয়, 
“বক্তৃতা দেওয়া” সেইরূপ প্রশস্ত বাঙ্গালা 
পু রাতে 

জাঁতিবাঁচক শব্ধ ব্যতীত জাতিবোঁধক অপর চি টি, 
শবের স্ত্রীলিঙগে দীর্ঘ “ঈ” হইবে, কিন্তু উক্ত-; বল'ই বিশুদ্ধ। আুখের বিষয়, নন চি 
ই রা রত্যয়ুক্ত হওয়া জবিবি__ কেরাই “বক্তৃতা দেওয়ার” পক্ষপাতী। এ 
। লেখকেরা বখনই প্রবীণ হন, তাহারা এতা- 

১০। পাঁরক 1--আমি এ কাঁজ করিতে দশ বিসদৃশ শব্ধ ব্যবহারে ক্ষান্ত হন। 
সমগ”--এইন্প স্থলে অনেকেই “পাঁরক” | “নেক্চার” শন্দের অনুবাদে “বক্তৃতা” 
ঘিখিয়া বমেন। কথাটা শুদ্ধ করিয়া বলিতে | লেখাও সর্ধত্র সমীচীন নয়। লেক্চারার্‌ 
“গলে, পাবগ” হইলে | ++ ধিনি পারে সংস্কৃত কলেজ (10০60191) ১27510016 
এমন করেন, তাহাকে পারগ বলে। 0911620 )--এখাঁনে “সংস্কৃত কাঁলেজের 
'পারগ' পদের অথ পারদর্শী, নিপুণ । এই | বক্তা” এইরূপ অন্ুবাঁদ কৰিলে ভাষায় এক 
৪ই অর্থ হইতে “সম” এই অর্থও প্রাপ্ত অপুর্ব বস্তর সমাবেশ করা হইবে । লেক্‌- 
হওয়া যার। ওরপ স্থলে “পারক” লিখিলে চারার ৬ অর্থে উপদেষ্টা, শিক্ষাদীতা, অধ্যাঁ 
তুল হয়। যাহারা “পারগ” লিখিতে “পারক” | পক প্রভৃতির প্রতীতি করিয়া না দিলেই 
প্রয়োগ করেন, আমরা তাহাদের ও ভূল হইবে । বিদ্যাসাগর মহোদয় প্চরিতা- 


বলী” ও “জীবনচরিত” পুস্তকে “লেকৃচার্” 
+ বাবু বহ্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় "কৃষ-চরিত্রের 1ঁঁঁঁার্ 


সর্দা্রই “গোঁপী” লিখিয়াছেন। ভ্রম ক্রমেও কোঁন !  % ভেরারেও ডল, সাহেব, কেবল এই প্রকার লিখি- 
স্থানেই “গোপিনী” ব্যবহার করেন নাই। যাছেন,--"& ৪০০7০ 01 19065 02) [0089০ 910৫ 

1 সংস্কতে উহার এইবূপ বাকা. 6186 80508110906 2 16০%76 959 %ট 6106 
হি 13780522015692559 01055 0% 
- পাঁরিং পচ্ছতি যঃ সঃ পারগঃ1৮ 70211. & &, ইটালিক অক্ষর মৎ কৃত। 











৯৩৬ 


নব্যভারত | 


[ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 


পারাপার 


শব্বের অর্থ, সর্বত্রই “উপদেশ, “শিক্ষা, 
শবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 


'১২। “তৎকালীন” বলি- 
লেন, “যৎকাঁলীন* লিখিতে- 
ছিলাম |--“ততকাঁলীন”  “বশুকালীন” 
অবিশুদ্ধ নয়। কিন্তু উক্ত ছুই স্থানে 


উহার! ভ্রমপুর্ণ অর্থে ব্যবহৃত। “্যৎকালীন” 
“তত্কালীন” শব-দয়ের অথ্থ-যতকাল- 
সংক্রান্ত, ততকাল-সংক্রান্ত। সুতরাং উহারা 
বিশেষণ। উহাদের পর বিশেষ্য পদের 
ব্যবহার থাঁকিলে উহাঁরা বিশুদ্ধ বলিয়া বিবে 


চিত হইবে; অন্যত্র উহার অন্তথাভাব; সুতরাং 


উক্ত ঢুই বাক্যের পর বিশেধা পদের প্রয়োগ 
আবশ্তক। কেবল বিশেষ্যের প্রয়োগ হইলেই 
চলিবে না; সেই বিশেষ্যটী অধিকরণ কাঁরকে 
প্রযুক্ত হয়া চাই। তাহা করিতে গেলে, 
“তত্কালীন” পরিবর্তে তৎকালে” এবং 
“্যৎকালীন” স্থলে যৎকাঁলে” লেখা উচিত । 
মহামান্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধায় রায় 
বাহাছর প্রথমে প্ররূপ লিখিয়াছিলেন । 


তিনি ওরূপ লেখা ত্যাগ করিয়া নিজের ' 


মৃহত্ব গ্রদর্শন করিয়া! আমাদের আদর্শস্বরূপে 
বিরাজ করিতেন। ছুঃখের বিষয়, তাহার 
অন্ুবর্তী বলিয়া পরিচিত কতকগুলি লোক, 
এখনও এর ত্রস্তি বিজড়িত হইয়া মোহাচ্ছন্ন 
থাকিতেছেন । তবে ভরসার মধ্যে এ সকল 
লোক নবীন লেখক । কালে তাহারাও ভম 
নিরসন করিয়া মহান হইবেন, এক্প 
আকাঁজ্ষ। অনন্তব বা অসঙ্গত নয়। 

১৩। আমার “সাবকাঁশ” 
নাই |--এই বাক্যে “দাবকাশ” বিশেষণ । 
উহার অর্থ “অবকাঁশের সহিত বর্তমান” । 
কিন্ত এখানে এ বাক্যে বিশেষ্য পদ প্রয়োগ 
করিতে হইবে, নতুবা ভূল হইবে । উহাঁকে 
এই স্থানে শুদ্ধ করিয়া অবকাশ” লিখিলেই, 
উহাতে কোন ভূল রহিল নাঁ। “অবসর" 
শব্দ, ওখানে বসাইলেও হানি হইবে ন। 
কিন্তু তাই বলির “পাবসর” লিখিলে কোন 
ক্রমেই চলিবে না । আবু" এক প্রকাবে 
এ বাঁক্যটী সতশুদ্ধ করা যায়। যথা, 
আমি সাবকাঁশ নই |” ইহার অর্থ_-আরি 
অব্কাশবিশিষ্ট নই । 

শ্রীমহেন্্রনাথ বিদ্যানিবি। 





এতিহাসিক মীমাঁৎসা। (১) 


যুবিষ্ঠিরের কাঁলনি্ণয় উপলক্ষে গ্রসঙ্গতঃ 
বৃহদ্রথবংশীয়্ মাগধ রাঁজগণের বাজ্যকাঁল 
স্থির করা আবগ্তক হইয়া পড়িয়াছিল। 
আমি বিগত আশিন সংখ্যার নব্যভারতে 
এই বিষয়ের যেব্ধপ মীমাঁষা করিয়াছিলাম, 
শ্রীযুক্ত সথারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় 
তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। “মগধের 
রাজবংশ” প্রবন্ধে গত চৈত্র সংখ্যার পত্রি- 
কায় দেউস্কর মহাশয় আমার মীমাংসাটাকে 


“পুরাণ-বিরুদ্ধ” বলিয়াছেন এবং বাঁযু, মৎত্তয, 


ও ব্রহ্ধাণ্ড পুরাণ হইতে বার্দ্রথ রাজগণের 
বংশতালিকা ও রাজ্যস্থাল উদ্ধৃত করিয়া 
নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যেরূপ 
দুরদর্শনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমি 
বিশেষ প্রীত হইয়াছি। এরূপ প্রতিবাদী 
পাঁওয়া সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। কিন্তু 
দ্েউঙ্কর মহাঁশয় বেরূপ গর্বিত বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন, তাহাতে ছুঃখের সহিত বলিতে 


আষাঢ়, ১৩০১৯ ] ] এঁতিহাঁসিক মীমাংসা ] (১) হট 


হু উই পৌরাণিক! ইতিহাসাভি- তিনি তর্করত্ব মহাশয়ের পুরাবৃনধ শীর্ষক 
জ্ত। অপেক্ষা তদদীয় ওদ্ধত্য প্রদর্শন অনেক ! প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া যুবিষ্ঠিরের স্থিতি- 
অবিক ৰলির। বোধ হয়। কাল দ্বাপরাস্তে সাব্যস্ত করিয়মছিলেনঃ। এই- 
আমি বেরূপ মীনাংস! করিয়াছিলাম, | রূপ “স্বত্যের অন্ুরোধেই” তিনি কানাই বাবুর 
তাহ! আমার “চাতুরধ্য প্রকাশ” নহে । অথবা ; মত সমালোচনা করিয়। যুধিষ্টিরের আবি- 
বদ্ধিবলে উদ্ভাবিত মীমাংসাও নহে। প্রকৃত | ডাবকাল কলির প্রথম শতাব্দীতে আনিয়া- 
অর্থ গোপন করিয়া অভিনব অর্থ প্রকাশ | ছিলেন। এইরূপ “পত্যের অন্থুরোধেই” তিনি 
করিয়া আমি লোক-বিমোহনেরও চেষ্টা করি াজতরঞ্িবীর মতান্গুসারে যুবিষ্টিরের জন্ম ৬৫৩ 
নাই। যত দিন জীবিত থকিব, উক্ত; কল্যব্দে বিশ্বাস করিতেন, এবং “সত্যের 
রূপ গঠিত কার্য দ্বারা আমার লেখনী ৷ অন্রোধেই” তিনি যুধিষ্টিরের কাল এক্ষণে 
কখনও দূশিত হইবে না। পুরাণে কথিত | নন্দাঁভিষেকের পনর শত বৎসর পূর্ব্বে নির্দেশ 
হইয[ছে, বুহদ্রথবংশীয় রাজগণ, মগধে সহত্র | করিতেছেন । আজ ছ মাস হয় নাই, তিনি 
বৎসর রাজত্ব করিয়ছিলেন ৷ দেউস্কর মহা- ! সুবিষ্টিরকে কলির প্রথম শতাব্দীর লোক 
শয় ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় : বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আর ইহাঁরই মধ্যে 
€সাঁম।পি হইতে নেই সহজ্র বৎসর ধরিতে , আবার কলির ঘাদশ শতাব্দীতে ধর্দরাঁজকে 
চাহেন। আনার মতে বৃহত্রথ (বংশের ূ আনিতেছেন। কি স্রন্দর সত্যের অনুরোধ ! 
আ(বিপুরুষ ) হইতে সেই সহস্র বং» ধরিতে | ধেবূপ দ্রুতগতিতে তাহার মত পরিবর্তন ঘটি- 
তবে । পোমাপি হইতে এ সহত্র বৎসরের | তেছে, তাহাতে আশা হয়, আর ছু চারি শত 
কম্পেক শত ভূক্তাবশিষ্ট বর্ষ মাত্র ধরা উচিত । | বৎসর তিনি ঘুবিষ্টিরকে লইর1 অগ্রসর হই- 
ইহাই এক্ষণে বিবাদের বিষয় হইনাঁছে। । বেন এবং আমারও সহিত মতের এক্য 
দেউস্কর মহাশয় বে বংশ-তালিকার বলে : হইবে। দ্েউস্কর মহাশয় যে সত্যের অন্ু- 
আমার মত-খগুনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই  রোধেই লেখনী ধরিয়াছেন, ইহাই দেখান 
তালিকার দোবগুন বিচার করিবার পুর্বে; আমার উদ্দেগ্ত। তবে যদি কেহ বলেন, তিনি 
আমায় বলিতে হইতেছে যে, আমি বাঘুপুরাণ ; গ্রিগীষার বশবর্তী হইয়া সকলের প্রতিবাদ 
অবলম্বন করিয়। উক্তরূপ মীমাংসা করিয়া | করিয়া থাকেন,তাহা হইলে আমি কি করিতে 
ছিলাম। কন্পনা-বলে উক্ত মীমাংসা করি! পারি? আমি তো বলি, দেউস্কর মহাশয়ের 
নাই। বাধুপুরাণে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে, ? জিগীষার লেশমাত্রও নাই। 
বৃহদ্রথ হইতে ৩২ বত্রিশ জন বাজার র।জ্য- এক্ষণে দেউস্কর মহাশয়ের ছু একটা 
কাল সহজ বৎসর । দেউস্কর মহাশয় সে: প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্তক। আমি 
কথাটা একেবারে উড়।ইয়া দিতে চাহেন। | পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাঁরত-যুদ্ধকাঁলে যুধিষ্টির 
যাহা হউক, তিনি যখন “সত্যের অনুরোধে” 1 নবতি বৎসর বয়স্ক হইয়াছিলেন। কিন্ত 
আমার মতখগ্ুনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন | দেউস্কর মহাশয় আমাকে বিদ্রপ করিয়া 
আশা করি, সত্যে মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন । | বলিতেছেন, তিনি ( ধর্মরাজ ) তাহা হইলে 


দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ সত্যের অন্গরেধেই গুরু দ্রোণ অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড় হইতে- 
চে 





স্পা শিস শি শ্ীশী্ীগাটীটা পিাশীশীশিন্পীশীপী শন তিল শীট শিশু 





নব্যভারত | | দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 





দ্রোগপর্কে দেউস্কর 
মছাঁশয় আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ভারত 
যুদ্ধকণলে আচাধ্য মহাশয়ের বয়স ৮৫ বৎসর 
মাত্র হইয়াছিল। আমার বক্তব্য এই-- 
আমি নিজে কল্পন' দ্বারা ঘুধিষ্টিরের বয়স 


ছেন। মহাভারত 


নির্দেশ করি নাই। রাঁজবারা দেশের 
প্রসিদ্ধ ইতিহাস রাঁজাবলী গ্রন্থ হইতে উক্ত 
মত সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং উক্ত 
গ্রন্থের নামও উল্লেখ করিয়াছিলাম । 
এক্ষণে দেউস্কর মহাশয়ের আবিষ্কত মতটী 
ঠিক হইলে, রাজাবলীর মতটী খণ্ডিত হই- 
তেছে। কিন্তু একটা সামান্য কথার উল্লেখ 
করিলে এবিষয়টা বিশদরূপে বুবিতে পার! 
যাইবে । রাজা .শান্তন্গ সৃগয়ায় যাইয়া কৃপ- 
কূপী-নামক বালক বালিকাকে পাইয়া- 
ছিলেন এবং তাহাদিগকে নিজ-সংসাঁরে 
রাখিয়া প্রতিপালন করেন । এই কৃপী, 7১1 
চার্য্যের স্ত্রী ও অশ্বখামার জননী । রাজা 
শান্তন্গর মৃত্যুর অন্ততঃ দশ বার বৎসর পরে 
ধতরাপ্ী্দির জন্য হয়। স্থতর* ্প্দী ধৃত- 
রাষ্ট্র অপেক্ষা ১২১৪ বৎসরের বড় । ধশপাষ্্ও 
অন্ততঃ বত্সর সুধিষ্টির অপেক্ষা! 
বড়। কাজেই কৃপী, যুবিষ্িত্রের অপেক্ষা প্রায় 
৪০ চল্লিশ বৎসরের বড় হইতেছেন । 

দেউস্কর মহাশয় স্বকপে(ল-কল্সিত যুক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীধর স্বামিধৃত শুকো- 
ক্তির দো দেখাইয়াছেন ও ভাঁরত-যুদ্ধকীলে 
যুবিষিরের বয়স ৬৯ বা ৭৯ বৎসর ধরিয়াছেন। 
এক্ষণে তাহার কথাঁয় বিশ্বাস করিলে, ভাঁরত- 
যদ্দকালে কপীকে ১১০ বা ১২০ বৎসর-বয়স্কা 
| দ্রোণগুর তাঁহ। হইলে নিজের 
পত্ধী অপেক্ষ! অন্ততঃ ২৫ বৎসরের ছোট 
হইতেছেন। আঁচার্ধা মহাঁশমস কি পাশ্চাত্য 
বীভি  অন্থসারে বিযাহ করিষাছিলেন 


২৫৩০ 


বত নর 
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নাকি ?  পৌরাি টক ইতিহাসে সবিশেষ 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দেউস্কর মহাশয় কি বলেন? 
যদি বলেন, দ্রোণাঁচার্ষে্যর বয়স ঠিক্‌ পঁচাশী 
বৎসর হইয়াছিল এবং কৃপী তাহার চেয়ে 
কিছু ছোট ছিলেন, তাহা হইলে ভারত- 
যুদ্বকালে ধন্শরাজের বয়স ৪০৭ বৎসরের 
অধিক হয় না। ইহার ৩৬ বৎসর পরে 
শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু ও যুধিষ্টিরের মহাপ্রস্থান 
ঘটিয়াছিল। কাজেই সে সময় ধর্্মরাজের 
বয়স ৭৬ বসরের অধিক হয় নাই। কিন্ত 
পুরাঁণকাঁর বলিয়াছেন, শ্রীরুষ্ণ প্বর্ষাণাম্‌ 
অধিকং শতং” অর্থাৎ এক শতেরও অধিক 
কয়েক বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন । দেউস্কর 
মহাশয়ের মতে এক শত পাঁচ বৎসর ধরিলেঞ, 
যুধি্িরের বয়সের সহিত এঁক্য হয় না। 
স্থতরাং দেউস্কর মহাঁশয়ের কল্পিত যুক্তি 
একেবাঁরেই ভিত্তিশীল ৷ জ্রীধর স্বামীর মত 
ও রাঁজাবলীঢ় মতে খ্রীক্য আছে। শ্রীধর 
স্বামী শুকোক্তি ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইহলোক 
ত্যাগ ১২৫ বৎসরে স্থির করিয়াছেন । যুধি- 
টির শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন! 
ভারত-ুদ্দের ৩৬ বঙ্সর পরে যছুবংশ-্ধবংপ 
অস্বীকার করিবার যো নাই। কাজেই 
ভারত যুদ্ধকালে ঘুধিষ্টিরের বয়স ৯০ বৎসর 
নির্দেশ করা অসঙ্গত নহে। পৌরাণিক 
ইতিহাস আলে চা! করিলে দেউস্কর মহাশয় 
একথা বুঝিতে পারিবেন । 

অনন্তর সপ্তর্ধি মণ্ডলের গতি আলেচিনা 
কালে দেউস্কর মহাঁশয় বলিতেছেন, “সপ্তর্ষি 
সম্বন্ধে অনেক গোৌঁল। পুরাণে সপগ্ু্ষি সম্বন্ধে 
যে নকল উক্তি আছে, তাহার প্রকৃত তা 
পর্য্য আমি বুঝিতে পারি নাই । যাহ 
বুঝিতে পাতি নাই, তাহার সম্বন্ধে বিচার 
করিতে আঁমি অসমর্থ” বেশ, সরল ভাবে 


আঁবাঁ, ১৩০১। ] এঁতিহাসিক মীমাংসা | (১) ১৩৯ 


লি ই ১ রদ 
দেউস্কর মহাঁশনন একথাগুলি বলিয়াছেন। | কথাই হয়, তাহা হইলেও উপস্থিত বিচার- 
দুঃখের বিষয়, তবু তিনি সপ্তর্ষি সম্বন্ধে কম্পেক ; স্থলে সে কথা উঠিতে পারে না। কেন না, 
দফা আপত্তি তুলিতে ক্ষান্ত হন নাই। ূ ষদ্দি পুরাণকার বলিতেন মঘা৷ হইতে পূর্ববা- 
বুঝেন নাই, তাই রক্ষা, নচেৎ তাহার আপ । যাক যাইতে সপ্তধির নে সময় লাগে, তত্র- 
তির চোটে অস্থি করিয়। তুলিতেন। ঘে। ৷ দিন খরে নন্দরাজ্য হইবে । ইহা হইতে 
সকল আপত্তি উ্।পন করিয়াছেন, তাহ।- ূ আমরা যদি সিদ্ধান্ত করিভাম, ইহার অস্তর- 
তেই সপ্তর্ষিগণ অগতিতে মারা পড়িলেন। । কাল ১০১৫ বতসন,তাহা হইলে দোষের হইত 
সপ্তর্ধির গতি লইন্না আমি বিচার ূ ও সপ্তর্ষির গতি আছে কি না, এই প্রশ্ন 
করিতে চাহি নাঁ। কেন না পুর্বাঁপর 


' কাজের হইত। কিন্ত কেবল যদি সপ্তর্ধিগণ 
আর্ধ্য জ্যোতিষিগণ সপ্ধর্ষির গতি স্বীকার | এক এক নক্ষত্রে এক শত বৎসর করিয়া থাকেন 
করিয়া শিক্পাছেন। বরাহমিহিন, শীকলা, 


এবং অমুকের সময়ে মঘায় আাঁকিয়। অমুক 
সুনীশ্বর সকলেই সপ্তর্ষির গতির উল্লেখ করি- : গাজার রাজ্যকালে পুর্বাধাঢায় বাইবেন, এই- 
য়াছেন। তীহাদের কথার উপর নির্ভর : রূপ নির্দেশ থাকে, তাহা হইলে সামান্ততঃ 
করিকনা পুরাঁণকারগণ যাহা বপিরাছেন, 


মঘা হইতে পুর্ববাধাঁঢ়ার অন্তর আমাদের 
তাহার এ্রতিহাণিক মুল্য নিশ্চয়ই আছে। ; গণিতে হইতেছে। সপ্তর্ধির গতি-বিষয়ক 
জ্যোতিষিগণ সপ্তর্ষির গৃতি ধরিয়া কালগণ- ; কথা তো উঠ্িতেছে না । আমার মতে পুরা- 
নার থে পন্থ। বাহির করিক্বাছিলেন, পুরাণে ও, ;: ণোক্ত সপ্তর্ধির গতি-লিষয়ক শ্লোকগুলি 
সেই ভাবে কালসংখ্য! কথিত হইয়াছে। 


ূ কালগণনার সমস্তা বিদেশি মাত্র | জ্যোঁতিষ- 
ক্ষতরাং 








বদি বিচার করিবার কিছু থাকে, (ও সমন্তা লহে। 
তবে তাহা জ্যে(তিষিগণের সহিত,পুরাঁণ কাঁর- 
দিগের সহিত নহে । এজন্ত সপ্তর্ষির গতি 
বিষয়ক শ্লোকগুলিকে আমি মূল্যহীন বিবেচন। 
করিতে পারি না। যদি এরূপ একটা অঙ্ক 
থাকে থে “ক মেলট্রেণ ঘণ্টায় ৩০ মাইল 
চলিয়া ১৬ ঘণ্টার মোগল সরাইয়ে পৌছিয়া 
থাকে, তাহা হইলে হাওড়া হইতে মোগল 
সরাইয়ের দূরত্ব অথবা অমুক সময় হাবড়া 
ছাড়িলে অমুক সময় সরাইয়ে পৌছিবে-_ 
এন্ধপ সমাধান কি করা যায় না? এখানে 
কি এসকল তর্ক তুলিতে হইবে যে, মধ্য- 
ব্তী ষ্টেশন গুলিতে কতকক্ষণ করিয়া গাড়ী 
থামে, সকল গুলিতে সমান থাঁমে কি না? 
এ সম্বন্ধে আর একটা কথা৷ এই যে, সপ্তর্চি 
গণের গতি যদি জ্যোতিষিগণের কল্পিত 


এক্ষণে শাঁকল্যসংহিভার কথা বলিয়া 
আপাঁতিতঃ ক্ষান্ত হইব। দেউস্কর মহাশয় 
বলিতেছেন, “চারু বাবু স্বীকার করিম্বাছেন 
যে, পুরাঁণ-বিকুদ্ধ মত গ্রাহা নহে, তবে তিনি 
শাকল্যের মতগ্রহণ করিতেছেন কেন ?” 
শাকল্যের মতে কলিপ্রারস্তকালে সপ্তর্ষি- 
মণ্ডল শ্রবণ নক্ষত্রে ছিলেন। আমিও 
এই মতের পক্ষপাতী । এ মত যে পুরাণ 
বিরুদ্ধ নহে, ইহাই আমার বিশ্বাস। কেন 
না, পরীক্ষিতের রাজ্যকালে কলি প্রবৃত্ত 
হইলেও, তৎপুর্ব হইতে কলির আবির্ভাব 
হইয়াছিল। কেবল ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পৃথি- 
বীতে ছিলেন বলিয়া কলি-বিক্রম প্রকাঁশ 
করিতে পারে নাই। . বিষুপুরাণের ৪থ 
ংশ শেষ অধ্যায় ও তত্টীক1 দেখিলেই ইহা! 


১৪৬ | নব্যভারত । [ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় দংখ্যাঁ। 














বুঝিতে পারা যাঁয়। কাজেই কলির আরম্ত- | আস্থাবান্‌ হইতে পারি নাই। যুখিষ্টিরের 
কালে সপ্তর্ষিগণ কৃত্তিক নক্ষত্রে ছিলেন, | কাঁলনির্ণয় প্রবন্ধের ২৯১-_৯২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 
(তর্ধরত্ব মহাশয়ের মতে সম্ভবতঃ রেব- | বাঙ্দথ রাজগণের বংশতালিক! আগামী 
তীতে) রাজতরপিণীধৃত বরাহমতে আমি | বারে যথাপাধ্য আলোচন। করিব । 





শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
বসন্তের বোধন । 

১ তাই নিয়ে ভাঙি আর গড়ি বার মাস « 
জ্রীবনের অর্ধ অংশ হল সমাপন ১ ফুটিছে সৌন্দধ্য নব, উঠিছে কাকলি ;__ 
এ বিরহ-বিষ-জাল! বহিরা কপালে দেখি, শুনি )--প্রাণ আর উঠে না উলি। 
প্রতীক্ষায় কত কাল করিম ক্ষেপণ ;-- ৫ 


শুদ্ক ক্রমে আশা-পদ্ম হৃদয়-যুণালে। 

বিগত কৈশোর-শিশু, যৌবন ফুরায় ; 

হে প্রেম! কোথায় তুমি? এলে না তোহার ! 
২ 

হেরি আমি, তারা-বধু মেলিলে নয়ন 

খদ্যোত তাহারে চাহি” উড়িয়া আকুল; 


ভীষণ-শ্বশান-সম আজি এ জীবন ;-- 
কবিত্ব, কল্পন1, ধ্যান, মানস-আগালে 
লুপ্ঠ প্রায় বহুদিন ; দুষ্ট দুঃস্বপন 

শুধু মরীচিক/-সম ছুলিছে অাপারে 1-_ 
বর্তমান বিভীবিকাঁ, শুন্ত ভবিষ্যৎ, 
সংশম্ম-সন্দেহ ভরা বিষ জগত। 


উন্ধত্ত মধুপ-তানে উলে কানন 
গঁভাতে প্রফুল্ল ববে ছুটে ফুল-কুল? এর 
নিকুঞ্জে বিহগবর বিহগীর সনে প্রথম বয়স যবে, প্রন্ষট যৌবন, 
প্রেমন্থুখে বাঁধি নীড় বিহরে বিজনে। | আহা! পেকি দিব্য গোহ, কি ঘুি সন্দগ 
| ধেখাইলে ! কি সঙ্গীত কপি শ্রবণ !' 
গ্বহে গুহে তব দীপ উঠিছে জলিয়!, বেবের কলিকা নারী, দেবশিশু নর, 
এই রুদ্ধ গৃহে শুধু ঘোচে না আঁধার ? সেই দিনে বুঝিলাম ১ সেদিন ভাবিয়! 
দিবানিশি আকাজ্ফায় একান্তে বসিয়া মুদ্ধ আমি আজও প্রাণ রেখেছি ধরিয়া । 
তাঁৰি তাই,__অশ্রনীরে ভাসি অনিবার ) ণ 
চরাচর বিশ্ব মুখে হাঁসি অনুপম, নবীন বসন্ত আজি, আকুল কাঁমন! )-- 
তাঁ?ই মাঝে হেন অশ্রু বহে কি.বিষম । এস সথা! গৃহে'মোর হের বিকশিত 
৪ নবীন কামিনী-কলি 7 বিশদ-বরণা, 
দেশিছ ছুর্দীশা মোর )--কত বর্ষ-দিন দরমে, সম্ত্রমে আখি আধ-নিমীলিত »__ 


রর 


চ'লে যায়, আসে নাক নবীন উচ্ছাস)-- | এস গো! সরমজগ্বি ! শ্রান্ত তন্ু-হিঘা! 
গেই সে পুরাণ ক্ষত্তি, আধেক বিলীন, : ] ওই সে সৌরভ আজি দাঁও ডুবাইয়)। 








এ 
সস 


হ্ৃদয়-প্রাস্তরে মোর, মর্ভূ'মাঝার, 
পুণ্য-প্রেম মন্দাকিনী কর বহমান; 
চাহি না! প্রশ্বর্ধ্য, গর্ধ, ধরার বিকার ;-- 


(১০০০০ 


আঁষাট়, ১৩০১) ] সাকার ও নিরাকার উপাঁদনা। (৩) 


১৪১ 


ূ এস তৃমি, বাসনার কর অবসান, 
এস ল”য়ে ফুলধন্ু, ফুলের বাধন, 
হানে! বাণ স্বার্থ-ত্যাগ, আত্ম বিসরি । 


শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বস ॥ 





সাকার ও নিরাকার উপাসনা । (৩) * 


আধ্যাত্মিক জগতে ব্রহ্গমজ্ঞাঁন | 


এখন আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বর-সম্বন্ধে কি 
প্রকাঁব জান হয়,দেখা যাউক। জড় জগতের 
গুণব।টক পদার্থে জ্ঞানের ভ্ায়, আমাদের 
মন ও মানসিক অবস্থা সকলের জ্ঞানও 
বাহিক জগছের সাকার জ্ঞানের পরবর্তী ও 
তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও মন দ্বারা 
আমরা বাহিক জগতের জ্ঞান লাভ করি, 
তথাচ মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও 
বাহৃজগৎ আমাদিগকে সাহাষ্য করে। 
যদিও মন আমাদের সকলেরই আছে, মন 
লইয়া সর্বদা আমরা কারবার করিতেছি, 
বিন “মন কি?” এই প্রশ্নের উত্তর আজ 
পশ্যন্ত কয় জন লোকে দিতে পারিয়াছে? 
প্রথমতঃ মন যখন বহা জগতের সংস্পর্শে 
নী আসে, আমাদের তাহার তখনকার অবস্থা 
জাশিবার কোন উপায় নাই। তৎপরে 
আমরা যখন মনের কিছু কিছু অবস্থা! 
জানিতে আন্ত করি, তখন নে আমাদিগকে 
তাহার আদি ও অক্কত্রিম অবস্থা জানিতে 
দেয় না। 
যে সকল চিত্র সংগ্রহ করিয়া! নিজে সজ্জিত 
২ইয়াছে, আমাদিগকে তাহাই দেখায়। 
যখন মন্ষষ্যসমাজে মনকে জানিবার প্রথম 








সা পস্পোদীপপীপক শা এপস 
পিপাসা 


* এই প্রবন্ধ শেষ হইলে নগেক্সবাবু উত্তর দিষেন, 
সাঁধারণকে তিনি ভ্বানাইতে বলিয়াছেন । ন, স। 


তখন কেবল, সে বাহ জগতের. 


উদ্যোগ হইয়াছিল, তখন এই সকল চিত্র 
স্থল জড়জগতের প্রতিক্কতি মাত্র ছিল। এই 
জন্ঠ, ইংরেজী ভাষায় মনকে 81174 বলে? 
[100 যে শব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
তাহার অর্থ 91০80, বায়ু। বিখ্যাত দার্শনিক 
[.০০1০, মন কি তাহা নির্দেশ করিতে গিয়। 
বলিয়াছেন, 81100 155 2621 725 $ 
অর্থাৎ মন একটা শৃন্ঠ টেবিল। তার পরে 
মানুষের চিস্তাশক্তি যখন আরও বাড়িতে' 
লাগিল, তখন মনের জ্ঞান কৌন বস্ত বিশে- 
ষের প্রতিকৃতি দ্বার। না হইয়া কতকগুলি 
জাতি ও গুণবাচক ভাবের সমষ্টিতে পরিণত 
হইল। এই সকল ভাঁব ক্রমে জ্ঞান(1০৭- 
170), অন্থভব (0991175) ও ইচ্ছা (জ1]]- 
10) এই তিন ভাগে বিভক্ত হইল। একটু 
ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্টই দেখা যায়, যেমন 
বক্ষত্ব জ্ঞান অনেক বৃক্ষ জ্ঞানের পরবর্তী ও 
তাহা হইতে জাত, সেইবপ প্রত্যেকটা মান- 
সিক বৃত্তির জ্ঞানও সেই সকল বৃত্তির অনেক 
অনেক ক্রিয়া দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। 
“দয়া” এই বৃত্তিটার জ্ঞান, অনেক গুপি 
দয়ার কার্ষ্য দেখিয়। জন্িয়াছিল। সেইরূপ, 
প্রত্যেকটী বৃত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাঁদের 
জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের পুর্ব-সংস্কার 
আমরা কিছুতেই ভূলিতে পারি না, সেই 
জন্য, এখন৪ আমরা যখন “দয়া” এই গুণ- 
বাচক শবটী ভাবি, তখন একটা দয়ার বিশেষ 


81 ণ 


[ ঘ্বাদশ খণ্ড তৃতীয় নংখ্যা-। 





ক্রিয়া : আমাদের ম মনে আসে। যেমন, রাম 
একটী ভিক্ষুককে দেখিয়া একটী পয়সা 
দিত্বেছে ; রামের সেই ভিক্ষুকের কাতরতা 
দেখিয়া চক্ষুদিরা জল পড়িতেছে ইত্যাদি । 
এই সকল দয়ার চিত্র অবশ্তই সাঁকার। 
স্তরাং গুণবাচক নিরাকার দয়ার জ্ঞান 
আমাদের জাতিবাচক সাকার দয়ার জ্ঞানের 
উপর নির্ভর করিল। এইরূপে প্রত্যেক 
মানপিক অবস্থার জ্ঞানই সাঁকার জ্ঞানের 
পরবন্তী ও তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত 
স্থতরাং মন নিরাকার হইলেও আমদের 
মনের জ্ঞান ণিরাঁকাঁর নহে, সাকার । 

এখন মন ও মাসিক অবশঙ্থা সকলের 
জ্ঞান আমাদের সাকার হইলে, তপ্দবলম্বনে 
আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় থে জ্ঞান জন্মে,তাহাঁও 
সাকার, এই কারণে, নগেন্ত্র বাবু, “নিরু- 
পম মাতৃষ্নেহে”, ও “সাপবী সতীর পবিজ্র 
প্রেমে” ষে নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার কথা 
বলেন, রাস্তবিক তাহাও সাকার উপাঁ 
লনা । কারণ একটী মাতার চিত্র মনে 
অঙ্কিত না করিয়া আমরা কখনও মাঁতৃ- 
তসহের বিষয় চিন্তা করিতে পারি নাঁ। একটা 


শাশিস্ীপাটাশাশীীীশ 


চিনে, ৃততিকায় কিবা প্রস্তরে রখ নথ 
করাইয়া! লই, তবে জীবন্তমুর্তি দর্শনে 
আমার মনে যে সকল ধীশ্বরিক ভাবের 
উদয় হইয়া থাকে, এই সকল চিত্র কিন্বা 
প্রতিকৃতি দর্শনেও সেই সেই ভাঁব উদিত 


হইতে পারে । সুতরাং জীবস্ত মাতা কিস্বা 
স্ত্রীর মুর্তি দর্শনে আমি যে সাধনা করিতে 
পারি, এই সকল চিত্রগত কিন্বা গ্রাতিমূর্তি, 
গত শ্ত্রীমূর্তি দেখিরাও আমার সাধনার 
সেইরূপ স্ুগম হইতে পারে । বরং লাভে 
মধ্যে এই সুবিধা হয় যে, আমি যখন ইচ্ছা, 
তখনই এই সকল চিত্রগত কিন্বা প্রতিমা 
গত স্ীমূর্তি দেখিতে পারি; কিন্ত আনান 
পক্ষে জীবন্তমূর্তি দর্শন করা সর্বদা ঘটিয়া 
উঠে না। অতএব জীবন্ত স্ীমুর্তি দর্শনে 
বাহারা ঈশ্বরোপাঁসনা করিতে বিধান করেন, 
এই প্রতিক্কতিগত স্ত্রীমুত্তি দর্শনে ঈশ্বরোপা 
সনা করিতে তাহারা কোনই আপত্তি 
করিতে পারেন না। এখন এই সকল 
চিত্রে ঈশ্বরে।পাসনার * সহিত স্ৃত্তিক! 
কিন্বা প্রস্তর-নির্রিতি দেবদেবীর মূর্তিতে 

হিন্দুর ঈশ্বরোপাসণার কোনই প্রভেগ 


রঃ 

সাধ্ৰী সতীর চিত্র মনে চিত্রিত না করিয়া, | নাই। অুতরাং হিন্দুর দেবদেবীর জড়- 
"সমর! কখনও তাহার পবিভ্র প্রেমের বিষয় । মূর্তিতে ঈশ্বরপূজা যদি পৌন্তলিকতা ও 
চিন্তা করিতে পারি ন্ধ। এই সকল চিত্র । মাকার উপাসনা হয়, তবে জীবন্ত নারী 
অবশ্তই সাকাঁর। স্ৃতরাঁং এই সকল চিত্রের ৰ মূর্তির প্রতিক্কতিতে ঈশ্বরোপাঁসনা পৌত্ত- 
মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিতে গেলে তাহাঁও |! লিকতা না হইবে কেন? 


| 
ৰ উল্লিখিত 


সাকার উপাসন! হইল। আলোচন! দ্বারা প্রমাণিত 
সাধনার জন্য আমি ন্নেহমর়ী জননী ও ! হইল, আমরা জড় জগশ্ড ও আধ্যাত্মিক 


জগতের বিষয় চিন্তা না করিয়া কখনও 
ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারি না। আমাদের 
জড় জগ 'ও আধ্যাত্মিক জগতের সহিত 
মিলিতভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করিতে হয় 
বলিয়া আমর। কখনও নিরাকার ও নিগু ৭ 


পতিপ্রাণ! স্ত্রীর চিত্র সর্বদহইি সম্মুখে রাখিতে | 
চাই। এই সকল জীবন্ত স্ত্ীঘুর্তি সর্বদ| 
দর্শন করা আমার ঘটিয়া উঠে না। এখন 
যদি আমি কোঁন হ্থুশিপুণ শিল্পকার দ্বারা 
এই মকল'জীর্ত মূর্তির অ্তর্ূপ প্রতিকৃতি 


আষাঢ়, ১৩০১। ] কর্মযোগী ৬ ভুদেব মুখোপাধ্যায় । 


করিলে, হৃদয়ে আর তাবের হরঙ্গ খেলে 
না। তাই তাহারা অবশেষে নিরা- 
চিন্তবৃত্তি দ্বারা আমরা তাহার স্বরূপের | কার বর্ষের প্রতি “রাঙ্গাচরণ”, “পাদ- 
ধারণা করিতে পারি না। সেজন্য আমরা ; পদ্ম” প্রভৃতি আরোপ করিতে লাগিলেন । 
যখনই তাহার বিষয় চিন্তা করিতে প্রয়াস; নগেন্দ্র বাঁবু তাহা লমর্থন করিতে গিয়। 
পাই, তখন কোন না কেন একটা জড়জ ৰ বলিয়াছেন-__"“এইরূপ ভাব ঈশ্বরে আরোপ 
গুণ লা ভাব তাহাতে আরোপ করিয়া কর! স্বাভাবিক, কারণ মানুষ স্বভাঁবতঃ 
থাকি। আমরা তাহাকে বলি “পিতা? | ভাবুক ও কবি।” কিন্ত আমি বলি, ইন। 
“মাতা,” “দয়াময়,” “প্রেমময়»” মে কেবল । স্বাভাবিক, কারণ মান্য সহজে আপনার 


১৫ 





ঈশ্বরের চিতা করিতে পারি না। নিরাঁ | 
কার, নিশুণ ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু আমাদের 


আমাদের লৌ”- ₹.'দ অন্থুলরণ করিয়া; 
তাহাকে পুজা করি, ভয় করি, 
ভক্তি করি, ভালবাসি, পে কেবল আমা- 
দেশ লৌকিক আচারের বশবর্তী হইয়া । 
ত। হণ, যখন প্রথমতঃ তাহাদের জড়- 
বদ্বেধ খুব প্রবল ছিল, তখন যতদূর সম্ভব 
জড়জগ্ডণ প্রকাশক শব্দ সকল তাহাদের 
নিরাকার ব্রন্মোপাসনাঁয় পরিত্যাগ করি- 
য'ছিলেন। কিন্ত তাহাতে তীহাঁদের উপা- 
মনা সম্পূর্ণরূপে ভাববি.,ন্‌ (09107011055 ) 
হইয়া পড়িল। কিন্তু ম।গুষের মন কখনও 
গহজে আপন স্বভাব ছাড়িতে পরে না। 
তাহাদের এরূপ শুষ্ক উপাসনাঁয় আর মন 
ভিজিল না। তাহারা দেখিলেন, জড় জগ- 
তের সম্পর্ক বলপুর্বক একেবারে ত্যাগ 


আনা 











স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। মান্ু- 
বের এমন কোন চিত্তবুত্তি নাই, যন্দারা সে 
ঈপ্বরকে নিকুপাধি, নিশুপণ, নিরাকার 
ভাবে ভাবিতে পারে । স্থতরাং তাহাকে 
ঈশ্বরচিন্তা করিতে হইলেই সে ঈশ্বরকে 
সগুণ ও সাকার করিয়া লয়। এখন 
জিজ্ঞান্ত এই, নিরাঁকারবাদী যদি নিরাকার 
ব্রহ্ষকে একটা আকার দিয়া, সত্য পদার্থে 
অসত্যের আরোপ করয়া,মুক্তি লাভ করিতে 
পারেন, তবে সাঁকারবাদী হিন্দু .সেইব্প 
করিয়া মুক্তিলাভ হইতে কি দোষে বঞ্চিত 
হইবেন £ 

ইহার পরে আমরা নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞন 
কি, তাহা মালোচন! করিব। 

শ্রীযতীন্দ্র্মোহন সিংহ । 


কর্মযোগী ৬ভ /ভুদেব মুখোপাধ্যায় । 


বৈশাখ মাসের নব্যভারতে, না 
শতাব্দী সমালোচন কালে যখন আমরা 
শহাস্মা ভূদেবের সংশ্প্র জীবনী লিথিয়।- 
ছিলাম, তখন ভাবিতে পাঁরি নাই যে, অল্প 
কাল পরেই ভুদেব বঙ্ছদেশকে আধার 
করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু বিধাতার লীলা 
কে বুঝিবে? গত ১লা জ্যৈষ্ঠ, মহ] কর্ম-যোঁগী 
ইদেৰ অনস্তধাঁমে আনন্দ-নিকেতনে প্রস্থান 


করিয়াছেন। বঙ্গদেশ অমূল্য রড হাঁরাইয়া 
হাহাকার করিতেছে । 

তৃদ্দেব-জীবনী বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে 
একজন অসাধারণ কন্মনযোগী বলিয়া প্রততীয়- 
মাঁন হয়। তাহার জীবনী প্রকাশের এখনও 
সময় হয় নাই) যখন বিস্তৃত জীবনচরিত 
প্রকাঁশিত হুইব্,তখন সকলেই তাহা বুঝিতে 
পারিবেন। বাল্যকালে পড়ার “প্রতি তাহার 


১৪৪ 


কাস শেপ পাশীশপিল আপ পপ পপ ০০ পাপা পা 





পাঁঠে ব্যাথীত হইবে বলিঙ্কা ১৪ গ্রাসের 
অধিক ভাত থাইতেন না। পাঠের প্রতি 
এই প্রকার অন্ররাগ তাহার জীবনের শেষ 
পর্ষ্যন্ত ছিল। এরূপ অধ্যয়ন-পিপাস্থ ব্যক্তি 
সাধারণত এদেশে প্রায় দেখা যায় না । 


এদেশের অনেক ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের' 
চাঁকরী করিয়াছেন। কিন্তু চাকরী করিয়া: 


ভূদেবের ন্যায় উচ্চ সন্ধান অতি অল্প লোকে 
পাইয়াছেন। কারণ আর কিছুই নহে, তিনি 
যেকাজ্ব হাতে লইতেন, তাহাই সুচারুরূপে 
নির্ধাহ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। 
এইরূপে তাহার মাপিক বেতন ১৫০০২পধ্যন্ত 
উঠিয়াছিল। এদেশে শিক্ষিত,শিক্ষা-বিভাগের 
আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এত অধিক 
বেতন-প্রাপ্টি আর কখনও ঘটিবে কি না, 
জানি ন1। 

ইহাঁও তাহার কাঁজের বহিরঙ্গ। তিনি 
শ্বদেশ এবং মানব পরিবারের উন্নতি সাধনের 
জন্য চিরকাল অগ্লান চিত্তে খাঁটিশাছেন। 
বাল্যে কবিবর মধুস্থদন এবং নবাব আবছুল 
লতিফ তীহাঁর সহিত এক সঙ্গে পড়িতেন। 
এক দিন তিন জনের ভাবী জীলন সম্বন্ধে 
পরস্পরের কথাবার্তা হয় । মধুস্থরন বলেন, 
“বায়রণের তুল্য কবি হইতে ইচ্ছা করি।” 
নবাব সাহেব বলেন “অতুযুচ্চ পদলাভ করা 
আমার ইচ্ছ!।”ভূদেব বলেন--“দেশের কল্যাণ 
সাধনে আমার জীবন অতিবাহিত হয়, এই 
আমার 'মভিলাষ |” বালক তৃদ্দেকের মনে 
কেমন হ্বদেশ-প্রেম, বিদ্ভালয়-জীবনের সময় 
হইতে অন্কুরিত হইতেছিজ। জীবনের শেষ 
পর্য্যস্ত মাতৃভূমির উন্নতির কথ তিনি চিন্তা 
করিতেন এবং সে জন্ত প্রাণপণে খাটিতেন। 
অর্থ উপার্জন, তাহাও স্বদেশের উন্নতির 






প্রগাঢ় জ্জুরাগ ছিল; এমন কি, শুনা যায়, | জন্ত। 


শা পাপীাীসপী শশী শিপাশাপপাশিপীীশীশী শীট 


নব্যভারত। | দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 






এ পরিচয় সকলে পাইয়াছেন। 
তাহার বাঁড়ী সকলের নিকট অবারিত- 
দ্বার ছিল, অবদর পাইলে কাহারও 
উপকার করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না । দেশের 
কথা শেব রোগ-শয্যাতেও যে ভুলেন নাই, 
দেড় লক্ষ টাকা দেশের উন্নতির জন্ত দাঁনে 
তাহাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্য অবস্থা- 
পন্ন লোকের এরূপ দানের কথা,এদেশে, এই 
নৃতন। আমরা ভূদেবের এই এক অসাঁ- 
ধারণ কাজ দেখিয়া অবাক হ্ইয়াছি, মুক্ত- 
কণ্ঠে বপিতেছি, তিনি ভূদেবতাই ছিলেন। 
স্বার্থপরতা যে দেশের হৃদয়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল, 
সে দেশে তিনি নিজ স্বার্থ ত্যাগের নে মহা 
দৃষ্টান্ত দেখাইর।ছেন, এদেশ কখনও তাহা 
ভূলিবে না । 

সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহার স্থান কত উচ্চ, 
ত্রয়োদশ শতান্দী সমালোচন কালে তাহা 
দেখাইয়াছি। ৭ বতসর বয়সে তিনি 
মাঁনবলীল! স্বরণ করিয়াছেন, এই বয়স 
পর্য্যন্ত তিনি সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন । 
তাহার পারিবারিক ও সামাজিক প্রনন্ 
বাঙ্গালা ভাষার অমূলা জিনিস | ইঠা প্রি 
জশের পাঠ করা উচিত; প্রতি গৃহে পঞ্গি- 
কার স্তান্স রাখা উচিত । 

সর্ধোপরি, আমাদের অন্ুকরণের জন্ত, 
ভূদেবভা,দীর্ঘক(লব্যাপী একটা বিশুদ্ধ,আদ্ণ, 
ধশ্ম'বোৌগময় জীবন বাখিম্বা গিয়াছেন । এবপ 
সতকন্্মশীল যোগী এবংসাঁধু এদেশে অতি 
বিরল। বঙ্গদেশ সৌভাগ্যশালী যে,এরূপ অমূল্য 
জীবন প্রসবে সক্ষম হইয়াছেন । বাঙ্গালীজাতি 
সৌভাগাশালী যে, তাহাদের মধ্যে এন 
চরিরবান ব্যক্তির অভ্যুখাঁন হইয়াছে। 
বাঙ্গালা-সাহিত্য ধন্ত যে, এরূপ গভীর জ্ঞানী 
ও তত্বদর্শী ব্যক্তি ইহার উৎকর্ষ সাঁধনে চেষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন। আর আমরা ধন্য ঘে, 
এরূপ আদর্শ মানব-চরিত্র সম্মুখে দেখিতে 
পাইতেছি। ভূদেব এদেশে চিরদিন ভূদে- 
বতা রূপে পুজিত হইবেন । 








পৃথিবীতে জীবোৎ্পত্তি। 


খ্হস্যমযী প্রক্তৃতির সহস্র সহস্র প্রছেলি- | জীবের কোন সংশ্রব বা সাহাধ্য ব্যতীত 
কার মধো এই পৃথিবীতে জীবের প্রথম আবি- | কেবল জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হয় কি না? 


ভাব' এক অতিগুঢ রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। এ মঙ্তা- | 


ব্যপার আজও খ্াঁটতন অন্ধকারে দমাচ্ছন্ন। 

আধুনিক বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ আলোক প্রক্কতির 

অনেক অন্ধকারপূর্ণ গুপ্ত প্রদেশকে বিদ)- 

লোকে আলোকিত করিয়াছে বটে, কিন্তু, 
এই যে বিশাল জীবনআ্রোত-_যে স্রোত সহঙ্্ 
সহত্র বসপ নয়, কিন্ত কোটী কোটী বৎসর 
ধরিয়া এই পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া যাই- 
তেছে--এই আোতের মূল উৎপত্তি স্থান 
কোথায়, কিরূপে এই আ্োত প্রথম এই 
পৃথিবীতে সংগঠিত হইল, এই অতি গভীর 
মহাপ্রশ্নের সহ্ত্তর দাঁনে বিজ্ঞান আজও 
অক্ষম) এসঘ্বন্ধে পরীক্ষাসিদ্ধ শির সিদ্ধান্তে 
বিজ্ঞান জাজও উপনীত হইতে পারেন নাই। 
তথাপি বিজ্ঞান নিরস্ত নন; গভীর উৎসাহে 
বিজ্ঞান এসশ্বন্ধে অনেক কাঁধ্য করিয়াছেন, 
অনেক আন্বঙ্গিক তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন 
ও করিতেছেন। এই সকল তথ্য ও বিশুদ্ধ 
যুক্তির সাহাব্যে বিজ্ঞান আমাদিগকে পূর্বোক্ত 
অন্ধকীবাচ্ছম মহাব্যাপার সম্বন্ধে কি পূর্বব- 
ভাস দেন, প্রিয় পাঠক চলুন আমরা আজ 
তার আলোচনা করি। সমুজ্জল আলোক 


পাইব না, জানি কিন্তু এমনে পূর্বীভাসও 
কি অমূল্য মহাঁপদার্থ! 

পৃথিবীতে জীব প্রথমে কিরূপে কোঁথা 
হইতে আসিল, বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলেন, 
এবিষয়ের আলোচনা করিতে গেলেই আগে 
এই প্রশ্ন আমাদের মনে ন্বতঃই উিত হয়_ 
বর্তমান কালে কোন জীব* পূর্ববর্তী কোঁন 


* 'জীব' শবে আমর] বুঝিব যার জীবন আছে; 
একটা উত্ভিদও "জীব; একটী জন্তও ' জীব; । 


৯ 


সপে সাপ পাশাপাশি শশী শশীশীপীপপে্পিস শি 


অনেকে মনে করেন, মশা! প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীৰ 
জল কিন্বা শ্বেদ হইতে আপনা আপনি জন্মে, 
অর্থাৎ পুর্ববর্তী কোন মশা বা অন্য কোন 
জীবের সংশরব ব্যতীত জল স্ব কিন্ব। এইরূপ 
কোন জড পদীর্থ হইতে আপনা আপনি 
উৎপন্ন হয় 1 এখন প্রশ্ন এই) বাস্তবিক 
তাহা হয় কি না? বিজ্ঞান যদি বলিতেন 
যেই ত। হয়,বর্তমাঁন কালে কোন কোন্‌ 
নিকৃষ্ট জীব জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হয় ;-_- 
এমন কি,বিজ্ঞান ষদি শুধু এইটী বলিতে পারি- 
তেন যে__না মশীর ন্যায় উচ্চশ্রেণীর জীব নয়, 
কিন্তু সেইরূপ জীব,যাদের সম্বন্ধে মশীকে উচ্চ 
শ্রেণীর জীব বলিতে হয়,_সেইরূপ জীব,যারা 
অনুবীক্ষণে একটু স্বচ্ছ জেলির(7০11) মত 
দেখায়, এমন যে নিকৃষ্ঠতম জীব, কেবল এই 
রূপ জীবই বর্তমানকাঁলে জড়পদার্থ হইতে 
উদ্ভৃত হয়,__বিজ্ঞান যদি শুধু এই টুকুও 
বলিতে পারিতেন, তাহ! হইলে সকল গোল- 
যোগ মিটিয়া যাইত। কেননা,তাহা হইলে 
আমরা সহজে বুঝিতে পারিতাম যে, যদি 
বর্তমানকালে কোন জীব জড় পদার্থ হইতে 
উদ্ভৃত হইতে পারিল, তাহা হইলে ঘোর ভূত- 
কালে কোটী কোটা বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে 
ঘে সময়ে জীবের প্রথম আবির্ভাব হইল, সে 
সময়েও এঁ রূপে অর্থাৎ জড়পদার্থ হইতেই 
আদি জীবের প্রথম উত্থান হইয়াঁছিল। কিন্তু 
বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারিলেন না-_বিজ্ঞ'ন 


পপ 





1 এই ন্ধগ জগ্মই (4099067881০ 1500109%7 ) 
এবং আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক ভাগায় “410192০১০১৯, নামে আখ্যাত । 


জু 


99101688808ত 09675916108) 


১৪৬ 


নিকৃষ্টতম জীব সম্বন্ধেও একথা বলিতে পারি- 
লেন না যে বর্তমান কালে এ জীব, জল, 
সবে, ক্লেদ, পাঁক বা এই রূপ কোন জড় 
পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। এ জন্বন্ধে বিজ্ঞান 
ক্র উচ্চ সিংহাসন হইতে গম্ভীর স্বরে 
বলিতেছেন_-“না, আমি যতদূর জানি, 
তাহাতে সকল জীবই পূর্ববর্তী জীব হইতে 
উৎপন্ন হয়; কোন জীব যে কেবল মাত্র 
মৃত জড় পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, তার 
প্রমাণ নাই।৮ আমরা অনেকবার “বর্ত- 
মান কালে” এই শব্দ ছুটা প্রয়োগ করিলাম, 
কেন করিলাম, তা পরে প্রকাশ পাইবে। 
এখন পাঠক আসুন, দেখা যাঁউক, বিজ্ঞান 
কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ 
কথা বলিলেন । . 

প্রমাণ অতি সহজ। যে পরীক্ষার (৫- 
[71067 ) উপর এ প্রমাণ সংস্াপিত, 
আজ তাহা পাঠক একটু কষ্ট স্বীকার করিলে 
আপনিও করিতে পারেন, আমরাও পারি । 
কিন্তু পঁচিশ বৎসর পূৃর্ধবে এই প্রমাণ লইয়া 
বৈজ্ঞানিক জগতে কি তুমুল যুদ্ধই বাঁধিয়াছিল ! 
এই যুদ্ধের প্রধান যোদ্ধা এক দিকে ডাক্তার 
ব্যাষ্টিয়ান (7895051.) আর অপর দিকে 
প্যাষ্টর, টিখেল এবং হক্সলি । ইহাদের 
বয়স তখন বেশী হয় নাই, জলম্ত উৎসাহে 
ইহারা তখন স্বীয় স্বীয় বিভাগে প্রক্কতির 
অনন্ত ভাগারে নূতন নূতন সত্যরত্ব আবি- 
ফকারে প্রমত্ত। ব্যাষ্টিয়ান বলিলেন, বর্তমান 
কালে যৃষ, স্বেদ, ক্লেদাদির ন্যায় কেবল মাত্র 
জড় উদার্থ হইতেই কতকগুলি নিকষ্টজীব 
আপনা আপনি হয়) প্যাষ্টর, টিগডেল, 
হক্সলি বলিলেন,না, বর্তমানকালে তা হয় না, 
_-বর্তমানকালে কেবল জড়পদার্থ হইতে যে 
কোন জীবের উৎপত্তি হয়,তার কোন প্রমাণ 





রা 


পপ াপিপপপাস্পসপপািম্পপা পা শিলাপালপ শু শশী ৩টি পপি সী ০৩০ আশ পিসিশিশিশিসিশি পপ পপি পা. পপ সা পা পাস 
পপ পোিপপীশপীপিপপিপেপাসসা পনি টে 


নব্যভারত | [ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা | 







নাই। ঘোর যুদ্ধ বাধিল ; এক্সপেরিমেন্ট ও 
লেখালেখির ধুম পড়িয়া গেল; আর-_আর, 
হা হতভাগ্য মনুষ্য স্বভাব! অবনত মন্তকে 
আজ আমাদিগকে ইহাও ম্বীকার করিতে 
হইবে যে,অবশেষে গালাগালিরও ধুম পড়িক। 
গিয়াছিল । বলিতে বাধ্য, অনেক অযথ। 
গ[লাগালি ব্যাষ্টিয়/নকে খাইতে হইয়াছিল ।* 
যা হউক, আমরা সকলে জানি, যুদ্ধে শেষে 
প্যাষ্টর, টিণ্ডেল হক্সলিরই জয় হয়। এখন 
দেখা যাক, পুর্বোক্ত পরীক্ষাটী _-যে 


পেশা টািশপিশাটপাটে তা পপাপিপাশপা কিপাপিি শা পাসিশা এ 





* এখানে বা|ষ্িয়ানের সাঁছত চার ব্সর পুবেব লেখ- 
কের বে কখে।পকথন হইয়াছিল, তার দ্ুএকটা কথা ন। 
লিখিয়! থাকিতে পারিলাম না; এই সঙ্গে ব্যাষ্টিযানের 
একটু পরিচয়ও পাঠককে দিব । ইনি এখনও জীবিত, 
ইহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে । ইনি আজকাল 
লণ্ডনের এক জন বড় ডাক্তার, [01015:৯16509116৫9 
এ চিকিংন! শাস্ত্রের অধাপক। স্লায়বীয় রোগে ইই।র বি- 
শেষ পারদর্শিত। ;মন্তিক্ষের কাধ্য প্রণ।লী ও মনোবিজ্ঞানে 
ইহার দৃষ্টি অতি গভীর-_অতি কম লোকই ও 
বিষয়টি উহার মত বোঝেন । ডাক্তারি বই ও কাগজ 
পাতি ছাড়া, [116521)0019108030167)01150 নি90105 এ 
ইহার 13৮11) ৭ 2৮0 0৫7 01 008000 নামক এক 
খানি শগতিঙ্গন্দর পুস্তক আছে । আমি একদিন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম,তিনি কি এখনও [বিশ্বাস করেন যে, 
বর্তনান ক।লে কোন জীব জড় হইতে উৎপন্ন হয়? 
তিনি বলিলেন] তা বিশ্বান করি) যুক্তি (10219) 
আমান দিকে ।” তারপর একটু গোলযোগ করিয়া বলি- 
লেন“আ[শিত,যে এক্সপেরিমেন্টের উপর আমার এ বিশ্বাস 
সংস্থাপিত,তাহ1 প্যাষ্টরের সম্মুখে করিতে চাহিয়াছিলাম। 
ত1 উ হারা এগলেন না; আরও দেখুন, আমিত এ যুদ্ধ 
লইয়াই থাকিতে পারি না, আমাকে ক'রে খেতে হবে, 
কাঁজেই আমাকে নিরস্ত হইতে হইল । তা] ছাড়া শেমে 
ওর] আমাকে গল দিতে আরম্ভ করিলেন।? শেষ 
দুটী কথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন । যা হউক, 
পাঠক,দেখিবেন, যদিও অপক্ষপাতী প্রায় সকল লোকফেই 
বলিলেন, ব্যা্টিয়ান পূর্বোক্ত ঘুদ্ধে হারিয়! গিয়াছেন, 
তবুও তিনি আপনার মতে আজও বিশ্বাস করেন। 


আঁষাঁ়, ১০০১ । ] পৃথিবীতে জীবোৎপন্তি। ১৪৭ 


পা শপিপপা 











চারা জদী হইলেন, যার বলে ৃ অগোচর আন্ুবীক্ষশিক উদ্ভিদ ; ইহাদের 
জ্ঞান আজ বলিতেছেন,প্বর্তমানকালে সকল  অকিক্ষুদ্র, অদৃষ্ঠ, আন্ুবীক্ষণিক বীজ-_- 
গ্রীবই পূর্নবর্তী জীব হইতে উৎপন্ন হয়, | 9১০৫5-_বাশি রাঁশি ঘরে দ্বারে বাহিরে 
কৌন ভ্রীৰ যে কেবল মাত্র নৃত জড় পদার্থ | সকল স্থানের বারুতে আছে) সঞ্চার হইয়াছে। 
হইত্তেই উতপন হয়, তার প্রমাণ নাই” ৷ এরূপ বিভিন্ন ফল কেন ফলিল? একটু 
এই পরীক্ষাটী কি রূপে করিতে হয়? সের তুলার যোগাযোগ ছাড়া এ দুইটা ফ্রযান্ককে 
টাক জল ধরে এমন দুইটা ফ্যাঙ্গের * (199) র সর্ধতোভাবে সমান অবস্থায় প্রথম থেকেই 
আবগ্ঠক। এদের প্রত্যেকটার মধো পো! রাখা হইয়াছে । আর এ তুলার ভিতর দিয়া 
দেড়েক খড় পচ! কি শুক্কঘাস পচা জল কিন্বা ৃ ফ্র্যাঙ্কের ভিতর বায়ু বেশ গমনাগমন করিতে 
কোন শাক শবজী ধা মাংসের যুষ রাখ । | পারে, তবুও কেন যে ফ্রুযান্কের মুখে তুলা! 
তারপর এ ছুই ফ্যাঙ্কের মদ্যস্থিত এজল ছিল, তার ভিতর কোন জীবের আবির্ভাব 
কি যৃষকে আবঘপ্টাটাক ধরিয়া ভাল করিয়া | হইল না, আর যে ফ্রাস্কের মুখে তুল! 
অগ্ির উত্তপে ফুটাও। ফুটাইবার প্রয়ো- দেওয়া যায় নাই, তার ভিতর জীবের সঞ্চার 
জন এই যে, এ জল কিন্বা যুষে এবং ফ্র্যাস্ক । হইল? ইহার কারণ আর কিছুই নন্ন, কেবল 
ঢুটার ভিতরে শন্ত অংশে যা কিছু জীব বাঁ এই যে, তুলার ভিতর দিয়া যদিও বায়ু যাইতে 
জীবের বীজ আছে, তা মনিয়া যাইবে। : "যারে, তথাপি ব্যাকটেরিয়ার বীজ-যদিও 
( আবশ্ত কীষ উত্তাীপে সকল প্রকার জীব ও আন্গবীক্ষণিক-+যাইতে পারে না, তারা 
জীবের বীজ সরিরা যায়|) তাঁর পর জীব- ; আটকাইগ়া যায়। সুতরাং যে ফ্র্যাস্কের 
শূন্য একটু পরিষ্ষার তুণা শব দুইটার মধ্যে; মুখে তুলা ছিল, তার অভ্যন্তরে তুলার 
একটা ক্যার্ষের মুখে সাবধানে সংনান্ত কর। | ভিতর দিয়া বাহিরের বায়ু যাইতে পারিত, 
অপরটীর মুখ খোলাই রহিল। এখন ফ্যাস্ক কিন্তু বাহিরের বাুতে যে অসংখ্য ব্যাকৃটে- 
[টাকে চার পাঁচ দিন ধরিয়া কোন স্থানে র রিয়ার বীজ আছে, সে বীজ যাইতে পারিত 
রাখিরা দাঁও। চার পাঁচ দিন পরে দেখা র না, আট কাইমা যাইত; তুল এখানে উক্ত 
যাইবে যে, যে ফ্যাঙ্কের মুখে তুলা ছিল, সে: বীজ সম্বন্ধে ঠিক যেন ছাঁকনি বা চালুনীর 
ফ্যাঙ্কের অভান্তরস্থ জল কিন্বা যুষে কোন ূ মত কাঁজ করে। ইহার ফল এই হইল যে, 
জীবেরই আবির্ভীব হয় নাই; কিন্তু যেটার : ঘে ফ্র্যাক্কের মুখে তুলা দেওয়া হইয়াছিল, 
মুখে তুলা ছিল না, সেটার ভিতরকাঁর জলে ; তার অভ্যন্তরস্থিত জল বা! যুষে ব্যান্টেরিয়াদি 
নিতে জীবের অর্থাৎ অযুত অগণ্য ব্যাক- ! কোন জীবের উৎপত্তি হইল না। আর যে 
*ফ্যা্স আর কিছুই নয়,ভাল কাচে নির্মিত বেশ তাপ 9888 তুলা মি নাই_ার 
মইতে পারে এমন শিশি; আঁকারে অনেকটা আতর চি বাহিরের বা হইতে ব্যাক্টেরিয় 
গোলাপ জল যার! বেচে, তাঁদের দোকানে পেট মেটা, বা ব্যাক্টেরিয়ার বীজ প্রবেশ করিবার পু 
সরু, ছোট শিশি যেমন দেখিতে পাও! বার, উন্মুক্ত ছিল, সেই ফ্র্যাস্কটীর জল বা যৃষেই 
ইকপ। অযুত অগণ্য ব্যাকৃষ্টেরিয়ার সর্ধার হইল। 











১৪৮, 


নব্যতাঁরত। [ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 





শোপিস সালা পিপিপি শালা 
পপ পপ পপি আসা পল | পপি 


এই পরীক্ষাটী হইতে পাঠক কি সিদ্ধান্ত 
করিতে পারেন? কেবল এই সিদ্ধান্ত 
করিতে পারা যায় যে, যদি কোন জল, যুষ, 
বা ম্বেদ, কলেদ পুর্ববে সম্পূর্ণরূপে জীব এবং 
জীব-বীজ শূন্য করা যায় এবং পরেও তার 
মধ্যে বহির্দেশ হইতে কোন জীৰ বা! জীব- 
বীজের প্রবেশ-পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করা 
যায়,তাহা হইলে উক্ত জল, যূষ বা স্বেদ, ক্রেদে 
কোন জীবের উৎপত্তি হয় না। পরীক্ষাটা 
এবং পরীক্ষোপরি সংস্থিত যুক্তির মূল প্রণালী 
অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল । কিন্তু পরী- 
ক্ষাটা যত মনে হয়, তত সহজ নয়। এতে 
কৃতকার্ধ্য হইতে হইলে, এ সম্বন্ধে অতি 
সামান্য সামান্য বিষয়ে (০6৪115এ) বিশেষ 
সতর্কতার প্রয়ৌোজন। ব্যাষ্টিয়ানের এ সত- 
কতা ছিল না, তাই তিনি ভ্রমে পড়িয়াঁ- 
ছিলেন। যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি, 
ব্যাকটেরিয়া নিকৃষ্টতম উদ্ভিদ; সুতরাং 
জীবজগতে আমর! ইহাঁদিগকে নিকৃষ্টতম 
জীবের মধ্যে গণ্য করিতে পারি। এমন 
যে নিকৃষ্টতম জীব ব্যাকটেরিয়।, পরীক্ষাতে 
ত আমরা দেখিলাঁম,ইহা রাই মৃত জড় পদার্থ 
হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হইতে পারিল না, আর 
ইহাদিগকে কেহ কখনও এরূপ ম্বতঃ 
উৎপন্ন হইতে দেখেনও না। এই নিকষ্ট 
তম জীব বশ্বন্ধে যদি এরূপ, হইল, 
তবে উচ্চতর জীব সম্বন্ধে ত কথাই নাই। 
স্বতঃ-জনন মতের বিশেষ পক্ষপাতী যিনি, 
তিনিও কিছু বলিবেন না যে, একট! মাছ 
বা একটা চটাই পাখী, একটা ছাগল বা 
একটা গরু মৃত জড় পদার্থ হইতে আপন 
স্লাপনি উৎপন্ন হয়। তাই এই সব দেখিয়া 
শুনিয়া এবং উপযুক্ত পরীক্ষার উপর নির্ভর ক- 
বিয়া,বিজ্ঞান সতর্কতার সহিত বলিতেছেন -. 








এ পিপিপি পক সপে পিপিপি 








নাশ 


“আমরা যতদুর জানি, তাহাতে বর্তমান কালে পুর্ববর্তাঁ 
জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি দেখিতেছি । বর্তমানে 


মৃত জড় পদার্থ হইতে যে কোন, জীবের উৎপত্তি হয়, 
তার প্রমাণ নাই ।” 
পাঠক দেখিবেন, কি সতর্কতার সহিত 


বিজ্ঞান এ কথাগুলি বলিতেছেন। “যতদূর 
জানি তাহাতে”, “বর্তমানকালে*, প্রমাণ 
নাই” এ কথাগ্তলি অনেক ভাবিয়। চিস্তিয়াই 
বিজ্ঞান ব্যবহার করিতেছেন। পাঠক 
বিশেষ করিয়া দেখিবেন যে, বিজ্ঞান এ কথ 
বলিতেছেন না যে, বর্তমানে মৃত জড়পদার্থ 
হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না; খালি 
বলিতেছেন যে, বর্তমানে মৃত জড়পদার্থ 
হইতে ঘে জীবের উতৎপন্তি হয়, তাঁর প্রমাণ 
নাই। এ দুই কথা ঠিক এক নয়। পাঠক 
আরও দেখিবেন, বর্তমাীনকালে জড় হইতে 
জীবের উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়! বিজ্ঞান 
কিছু এ কথা বলিতেছেন না বে, পুথিবীর 
জন্ম হওয়া অবধি কোন কালে কখন জড় 
হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না। না, এ কথ৷ 
বলিবার বিজ্ঞানের কোন আর্ধকার নাই, 
আর তা বলেনও না। বিজ্ঞান বরং এঁ দিকেই 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ইর্গিত করিতেছেন 
যে, ঘোর ভূতকালে অগমা, অবোধ্য অবস্থ! 
সমুহের সমাবেশে পৃথিবীতে প্রথমে জড় 
হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল । 

যদি প্রথমে জড় হইতে জীবের 
হয় নাই, তবে জীবের উৎপত্তি কোথ! 
হইতে হইল? জীব কিছু পৃথিবীতে অনাদি- 
কাল হইতে ছিল না। এ পুথিবীই অনাদি- 
কাল হইতে ছিল না। অনাদি অনন্তকালের 
তুলনায় এ পৃথিবী সেদিনের । যে ক্রন্-, 
বিকাশবাদ দ্রিনের পরদিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর 
ভিত্তির উপর সংস্থাঁপিত হইতেছে; যে 
ক্রমবিকাশবাদ আজ আর বৈজ্ঞানিক কল্পনা 


উৎপত্তি 


আষাঢ়, ১৩০১ |] 


পৃথিবীতে জীবোৎপত্ি। 


১৪৯ 


পা পা 








নয়, কিন্ত একটা অমূল্য বৈজ্ঞানিক সত্য 
হইয়া দীড়াইয়াছে; যে ক্রমবিকাশবাদ 
মানবের চিন্তা জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছে, এবং প্রত্যেক উচ্চ চিন্তার 
অস্থি মজ্জাগত হইয়া ধাড়াইয়াছে ; সেই 
ক্রমবিকাশবাদ দেখাইতেছে যে, এ পৃথিবী 
চিরদিনই পণ্ড পক্ষী, বৃক্ষ লতায় সুশোভিত 
রম্ণীয় ধর! ছিল না, কিন্তু একদিন কেবল 
উত্তপ্ত বাম্পরাশি ছিল। দে উত্তপ্ত বাষ্প- 
রাশিতে জীবন অসম্ভব । এ উত্তপ্ত বাম্পময় 
পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হইল, জলের 
প্রথম আবির্ভাব হইল, তবে পৃথিবী জীব 
আবাসের উপযোগী হইল। প্রথম আদি 
জীব বোধ হয় একবিন্দু স্বচ্ছজেলির মত আনু- 
বীক্ষণিক জীব যে “আ্যামিবা” (2002508) 
সেইরূপ এক প্রকারের জীব ছিল। সে 
যাহা হউক, এ আদি জীব পৃথিবীতে কোথা 
হইতে আগিল? আকাশ হইতে আসিল, 


ন1 ঈশ্বর একাঁদন পৃঁথবীতে আসিয়া মাটাতে . 


ফুৎকাঁর দিয়া নিমেষে জীবের সঞ্চার করিয়! 
গেলেন? আমরা এসব অমুলক কক্সনায় 
বশ্বাস করিতে পারি না। ক্রমবিকাশবাদে 
বিশ্বাস করিয়া আমরা এ বিশ্বাস করিতে 
বাধ্য যে, একদিন নিশ্চয়ই জড় হইতেই 
ঈীবের উৎপত্তি হইয়াছিল। পাঠক শুনুন, 
জীবনতত্ববিশারদ সত্য-প্রাণ হক্সলি এ 
সম্বন্ধে কি বলিতেছেন ₹_-1 8৩ ৮১০০০১০- 
515 01 6৮017101018 13 677৮0, 11177600856 100090 
1৮6 87159200010 10৮-11%56 108069৮ 5 £0 
10) 010৪ 17079061)9515 010৩ 0920010701 0£ 000 10৬6 
ভা2১ ৪৮৮ 01) 01018 811018 0196 11511)6 10866%7 
০০৪1৫ 106 1১859 6515090. 10) 56) 116 19911)৫ 
61011 9১০০1))19,01010 10) 6১৩ 028০- 
0188 86৮৮৪% ইহার মর এই £--“জরমব্কাশবাদ যদি 
সত্য হয়, তাহ! হইলে জীবন্ত পদার্থ একদিন নিশ্চয়ই 
জড়পদার্থ হইতে উদ্ভুত হুইয়াছে। কেন না, এ ক্রম- 
বিকাশবাদই বলিতেছে, আমাদের এ পৃথিবীর অবস্থা 


একদিন এরূপ ছিল যে, তাহাতে জীবন্ত পদার্থ কথন 
থাকিতে পারিত না, যেহেতু নিরকচ্ছিন্ন বাস্পময়গ্রহে 
জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অসস্ভব |” 

পৃথিবীতে প্রথমে মৃত জড়পদার্থ হইতেই 


যে জীবের উত্পন্তি হইয়াছিল, এ বিশ্বাস, 
আরও দৃঢ়ীভূত হয়, যখন আমরা এ বিষয়ের 
আরও আলোচনা করি। পাঠক দেখুন, 
বিচিত্রলীলা-পুর্ণ এই যে জীবজগৎ, এ জীব- 
জগতের মুলে প্রোটোপ্্যাজম (+১:০০০- 
তরুলতা।, পণ্ড পক্ষী সকল, 
জীবদেহের মূলে আদি জীবন্ত উপাদীন-__ 
প্রোটোপ্র্যাজম । এই যে আপনার, আমার 
দেহ, এ দেহ আজ যেন অপরিবর্তিত, বিশুদ্ধ, 
প্রোটোপ্ন্যাজম ( যেমন রক্তের শ্বেত কণিকা.) 
রূপান্তরিত প্রোটোপ্র্যাজম € যেমন মাংফ- 
পেশী,) এবং প্রোটোপ্ল্যাজম-প্রহৃত দ্রব) 
( যেমন চুল, নখ, অস্থি প্রভৃতি ) এই সক- 
লের সমষ্টি; কিন্তু এমন সময় ছিল, যখন 
( মাতৃগর্ভে ) এ দেহ কেবল একটু অপরি- 
বন্তিত বিশুদ্ধ প্রোটোপ্র্যাজম ভিন্ন আর 
কিছুই ছিল না। এই বর্তমানকালে এমন 
শত শত নিকৃষ্টতম জীব আছে, যাদেক 
দেহ জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত আর কিছুই 
নহে, কেবল একটু বিশুদ্ধ প্রোটোপ্ল্যাজম 
মাত্র। আরও দেখুন, জীবের আহার, পরি- 
পাঁককরণ, চলন, জনন, চিন্তন এ সকল 
ক্রিয়াও মূলতঃ এ প্রোটোপ্ল্যাজমেরই ক্রিয়া । 
তাই আমরা বলিতেছিলাম, জীবজগতের 
মূলে প্রোটোপ্র্যাজম । সেই জন্তই পৃথিবীতে 
জীবের প্রথম আবির্ভাব, আর পৃথিবীতে 
প্রোটোপ্ল্যাজমের প্রথম আবি9াব, এ ছুই : 
কথা সম্পূর্ণরূপে এক কথা। পৃথিবীতে 
জীবের উৎপত্তি প্রথমে কোথা হইতে 
হইল, এ অনুসন্ধানও যা, আর পৃথিবীতে 
প্রোটোপ্ল্যাজমের উৎপভি প্রথমে কোঁখা। 


[19590 )। 
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এখন দেখুন, এই প্োটোপ্লযাজম অন্ুবীক্ষণে 
দেখিতে স্বচ্ছ জেলির মত; তবে চর্মচক্ষে 


ভাল ঘ্বত যেমন দান দানা (678900121) 
দেখায়, প্রোটোপ্র্যাজমও অন্ুবীক্ষণে দেখিলে 
সচাঁরাচার সেইরূপ দানা দানা দেখায়। 
যাহা হউক,এই প্রোটোপ্লাজমে এমন কোন 
ভূত অর্থাৎ মৌলিক উপাদান (6107)27) 
দেখা যায় না, মা পৃথিবীর অন্ঠন্রে ভুরি পরি- 
মাণে নাই। রাঁপারণিক বিশ্লেষণ দ্বারা 
জান! গিয়াছে যে, প্রোটোপ্র্যাজম প্রধানতঃ 
অঙ্গার, অম্জান, যবক্ষারজাঁন, উদজান, 
একটু গন্ধক ও একটু ফস্ফরস্‌ এই কয়েকটা 
মৌলিক উপাদানে নির্টিত। আরও, 
ইহাতে এমন কোন শক্তির কার্ধ্য দেখিতে 
পাঁওয়া যার না,ষা প্রাকৃতিক শক্তি নয় । তবে 
এ কথা সতা যে,এ প্রাকৃতিক শক্তি নিচয় 
ইহাতে অতি জটিল ভাবে কার্য করে। 
যদি তাহাই হইল-যদি প্রোটোপ্ন্যাজমের 
মৌলিক উপাদান পৃথিবীর সর্ধত্র সচারাচাঁর 
পরিরৃষ্ট হয়, এমন কতকগুলি মৌলিক 
উপাদান হইল; যদি ইহা কেবল প্রার্কতিক 
শক্তি নিচয়েরই জটিল ক্রিয়া-ভূমি হইল, 
তাহ! হইলে ইভা যে একদিন মৃত জড়পদার্থ 
হইতেই উৎপর হইয়।ছিল, তা আর বিন্দুমাত্র 
অসম্ভব বলিয়া মনে হয় নাী। এখানে 
পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি 
প্রোটোপ্ন্যাজম কি কি ভূতে নির্মিত, তা 
জানা গিয়াছে, এমন কি কোন্‌ ভূত কত 
পরিমাণে আছে, তাঁও জান। গিয়াছে, তবে 
সেই সকল ভূত হইতে রসায়ণশান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত 
তার ল্যাবরেটরিতে প্রোটোপ্ল্যাজিম প্রস্তুত 
করিতে পারেন না কেন? প্রশ্নটী অতি 
'সঙ্গত। উত্তর এই যে, কোন জৈবিক 


হইতে হইল, এ অনুসন্ধানও ঠিক তাই। 


নব্যভারত | [ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 


রা সা টা 
যৌগিক পদার্থ (00101098170 0759710 
901১5081109) কি কি মৌলিক উপাদানে 
নির্্িত, এটী জানিলেই, সে পদার্থ টীকে 
উহার উপাদান হইতে ল্যাবরেটরিতে প্রস্তত 
করা যায় না। শ্রী যৌগিক পদার্থের উত- 
পত্তির অন্তান্ত অবস্থা, বিশেষতঃ উহার 
মৌলিক উপাদানগুলির পরমাণু নিচয় উহাতে 
কি প্রকারে সন্নিবি্, এই সন্নিবেশের 
একটা প্রকৃত ভাব জানা চাই। তবে 
এর বৌগিক পদার্থকে উহার মৌলিক উপা- 
দানগুলি হইতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। 
প্রোটোপ্র্যাজম একটা অতি জটিল যৌগিক 
পদ্দার্থ। ইহাতে ইহার মৌলিক উপাদান 
নিচয়ের পরমাণুগুলি কিরূপে সন্নিবিষ্ট, তত 
সম্বন্ধে কোন আভাস এ পধ্যন্ত পাওয়া যান্গ 
নাই। জেই জন্যই রসায়ণশান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত 
তার ল্যবরেটব্রিতে বসিয়া প্রোটোপ্ল্যাজম 
প্রস্তত করিতে পারেন নাই। মনে করুন, 
একটী অতি প্রকাঁও বাটা_যাঁতে সর্ববতো- 
ভাবে এক প্রকারের, কিন্তু রাজমিন্ত্রীর নানা 
কারুকাধ্যঘুক্ত, অতি বিচিত্র শত শত ঘর 
আছে-এমন একটী প্রকাণ্ড বাটা নির্মম 
ণাগ ছুই কোটা, সচরাঁচার ব্যবহৃত এগার 
ইঞ্চি ইট, পঁচিশ লক্ষ সচরাচাঁর ব্যবহৃত 
টালি, সহক্্র মণ শেগুণ কাঠ, আর পাঁচ 
শত মণ লোহার বণ্ট, লাগিয়াছে,__শুধু 
এইটী জানিলেই বাটা নিম্মীণের অন্তান্ত 
অবস্থা বিশেষতঃ একটী ঘরে (“একটী+, কেন 
না সব ঘরগুলি সর্বতোভাঁবে সমান ) তার 
ইট, টালি, কাঠ, বণ্ট, কিরূপে সম্গিবিষ্ট, ইহা! 
না জানিয়া, কিঠিক ওরূুপ আর একটী 
বাটা নিন্মাণ করা. যায়? কখনই না। 
প্রোটোপ্র্যাজম সম্বন্ধেও ঠিক তাই । 

রমায়ণশান্ত্র প্রোটোপ্ল্যাজ মের মৌলিক 


আষাঢ়, ১৩০১। ] পৃথিবীতে জীবোঁৎপঞ্তি | ১৫4 
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উপাদানগুলি হইতে প্রোটো প্ল্যাজম প্রস্তুত | (1712০) একটী উদ্ভিদজাত যৌগিক 
করণে আক অনমর্থ । কিন্তু কে বলিবে, | পদার্থ। ত্রিশ বৎসর পুর্বণে কে ভাবিত 
উহা চিরদিন অসমর্থ থাকিবে? কে | যে,রপায়ণশাল্পজ্ঞ পণ্ডিত ঠিক এ নীল কোন 
বলিতে পারে যে, সহস্র বৎসর পরেও রসা'রণ | তরু লতা বা অন্ত কোন জীবের কোন অংশ 
শান্্ প্রোটো্প)জ.মের মৌলিক উপাদান । বা সাহাব্য না লইয়া, কেবলমাত্র উহার 
গুলি হইতৈ প্রোটোপ্র্যাজম প্রস্তত করিতে । মৌলিক উপাদান সমূহের অর্থাৎ অঙ্গার 
পারিবে না? বিগত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে; মার অশ্জান, উদজান, যবক্ষারজান নামক 
রসায়ণ বিদ্যা এ সম্বন্ধে যে সকল বিজয্কীর্ডি । তিনটা গ্যাসের সংযোগে নিজের ল্যাবরে- 
সংস্থাপন করিয়ছে, তাহা দেখিয়া সকলেই । টর্িতে বসিয়া প্রস্তত করিবেন? আজ 
বলিবেন খে, একদিন যে উক্ত বিদ্যা বর্ত-। কিন্তু তাহা করিতে পারেন। এইরূপে 
মানের এই অলোকিক কার্ধ্য সাধনে কৃত-! সিটি.ক আ্যাসিড৬ নীল প্রসৃতি শত শত 
কার্য হইতে পারেন, তা৷ অসম্ভব নয়। | জৈবিক যৌগিক পদাথ (0788০15 ০৪১. 
পঠিক দেখুন, সিটি,ক আসিড২ (০1015 1 (211০9 )-যা পঞ্চাশ বতসর পূর্বে সকলেই 
2০10 ) নামক একটী বৌগিক পদার্থ পাতি, মনে করিত, কেবল তরু লতা, পণ্ড পক্ষী 
কাঁগজী ও কমলা লেবুগ রসে পাওয়া যায়। । হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে; যা পঞ্চাশ 
এ সকল ফলের অন্ত্ব এ পদ্ার্থেরই দরুণ |; বৎসর পুর্বে সকলেই মনে করিত, উহাদের 
ওঘসাদিতে ব্যবহৃত হয় বলিয়া উক্ত: স্বস্ব মৌলিক উপাদান নিচয় হইতে প্রস্তত 
আিড, ইঞ্চুরস হইতে যেমন মিশ্রী প্রস্তুত; করণে রসায়ণ শান্তর অসমথ--এইরূপ শত 
হয়, সেইরূপ কাগজ লেবুর রুস হইতে বহু শত জৈবিক যৌগিক পদাথ”আজ উক্ত শান্ত 
পরিমাণে প্রস্তত হয়। ইহা দেখিতে অনে- কেবলমাত্র উহাদের মৌলিক উপাদান নিচ 
ব৮| মিআার দানার মত। যাঁহা হউক, পঞ্চাশ | হইতে, কোঁন জীবজ পদার্থের কোন অংশ 
সর পৃর্ষে সকলে মনে করিত যে, উক্ত ; ন! লইয়া, কোন সাহায্য না লইয়া অনায়াসে 
অহাপিড কেবল উদ্ভিদ জগত বা প্রাণীরাঁজ্য | প্রস্তত করণে সক্ষম । এই সেদিন রসায়ণ 
₹হোতেই উৎপন্ন হইভে পারে) তখন সকলেই | বিদ্যা দ্রাক্ষা শর্কর (11৩ 58897, ষে 
মনে করিত যে, রসারণ-বিদ্যা উক্ত আসিড. । চিনি দ্রাক্ষা ফলে পাওয়া যায়, আর যাঁর জন্য 
কেবলমাত্র উহার মৌলিক উপাদান নিচয় ; & ফলের মিষ্টতা) উহার মৌলিক উপাদান 
( অঙ্গার, অস্জান, উদজাঁন ) হইতে, কোন | নিচয়_-অঙ্গার, অল্জান, উদ্জান--হইতে 
লেবুর রস বা অন্য কোন ওভিদিক বাজান্তব : কোন দ্রাক্ষার, কোন ওড্ভিদিক বা জাস্তব 
বস বা দ্রব্য না লইয়া গ্রস্ত করণে অসমর্থ। ; কোন পদার্থের কোন অংশ ব। সাহাধ্য না 
আজ কিন্তু বিজয়ী রসায়ণ-শাস্ত্র উক্ত | লইয্সা ল্যাবরেটরিতে প্রস্তত করিল। এই 
আযাসিড৬ কেবলমাত্র উহার মৌলিক উপাঁ- | সকল দেখিয়া কে বলিতে সাহসী হইবেন 
দান নিচয় হইতে, অর্থাৎ অঙ্গার আর অস্ত্র; যে, রসায়ণ শাস্ত্র একদিন প্রোটোপ্ল্যাজ ম 
জান, উদজান নামক ছুটী গ্যাস হইতে | প্ররূপে, অর্থাৎ কেবলমাত্র উহার মৌলিক 
প্রস্তুত করণে সমর্থ। আরও দেখুন, নীল | উপাদানগুলি হইতে, কোন জীবের কোন 

















৯৫২ 


শন 


নব্যভারত। [দ্বাদশ থণ্ড) তৃতীয় সংখ্যা । 





শ বা কোন সাহাধ্য না লইঙ়া প্রস্তত 
করিতে পারিবে না 
আরও. দেখুন যে অদ্ভুত কাধ্য__-মৌলিক 
উপাদান হইতে প্রোটোপ্ল্যাজম প্রস্তত 
করণ--আজ মানবজ্ঞানের অতীত, যা আজ 
মানবের সুতীক্ষ জ্ঞানদৃষ্টিকে পরাভব করি- 
য়াছে- বর্তমানের সেই অলৌকিক কার্য 
উদ্ভিদ জগৎ এই মুহূর্তে আমাদের চক্ষের 
সম্মুখে সংসাঁধন করিতেছে । মাঁটা, জল, 
বায়ু হইতে এই মুহুর্তে উদ্ভিদ-জগণ্ড শত শত 
মণ প্রোটোপ্র্যাজম প্রস্তুত করিতেছে । 
এই যে সন্মখস্থ প্রকাঁণ্ড বটবৃক্ষ, ইহাতে 
অন্ততঃ দুই তিন মণ বিশুদ্ধ অরূপান্তরিত 
প্রোটোপ্ল্যাজ ম উহার জৈবনিক কাধ্য সম্পা- 
দন করিতেছে । কিন্তু এর বৃক্ষস্থ এত 
প্রোটোপ্ন্যাজম কোথা হইতে আসিল? 
পাঠক একবার ভাবুন দেখি । শত বৎসর 
পূর্বে শী বৃক্ষ একটী অতি ক্ষুদ্র বীজ ছিল। 
এঁ ক্ষুদ্র বীজাভ্যন্তরস্থ বিন্দুপ্রায় প্রোটো- 
প্র্যাজম ধীরে ধীরে চতুষ্পার্শস্থ মাটা, বায়ু, 
জল হইতে অযুত, অগণ্য পরামাণু সংগ্রহ 
করিয়া, তাহাদিগকে স্বীয় গুঢ় প্রণালীতে 
এক অনবগাহা ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া নূতন 
প্রোটোপ্ল্যাজ মে পরিণত করিয়াছে । এই- 
রূপে আমরা দেখিতেছি, মাটী, জল, বায়ু 
হইতেই পুর্বোক্ত ছুই তিন মণ প্রোটো- 
প্র্যাজখমম নির্মিত হইয়াছে । এখানে 
পূর্ববর্তী বীজাভ্যন্তরস্থ বিন্দুপ্রায় প্রোটো- 
প্র্যাজমের কর্তৃত্ব থাকুক, কিন্তু আমর! 
প্রত্যক্ষ দেবিতেছি, মাটী, জল, বায়ুর পর- 
মাঁণুই এক গুড়ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রোটো- 
প্্যাজম হইয়াছে। ইহা! দেখিয়া ঘোর ভূত 
কালে অনবগাহ অবস্থা সমূহের সমাবেশে 
এক সময়ে মাটী, জল, বাধু হইতেই যে 


প্রথমে পৃথিবীতে আদি প্রোটোপ্ল্যাজমের 
উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব, কে 
বলিবে ? 

সকল কুসংস্কার, অমূলক বিশ্বাস দুরে 
ফেলিয়া দিয়া, সত্য-প্রাণ হইয়া আমর! যখন 
দেখি, এ পৃথিবীর উত্তপ্ত শৈশবাবস্থায় ইহাঁতে 
কোঁন জীব ছিল না, থাকিতে পারে না) 
যখন দেখি, তার পর পৃথিবী অপেক্ষাকৃত 
শীতল হইলে ইহাতে প্রোটোপ্যাজমের বা 
নিকৃষ্টতম জীবের প্রথম সঞ্চার হইল; যখন 
দেখি, শ্রী প্রোটোপ্যাজমে এমন কোঁন 
মৌলিক উপাদান নাই যা পৃথিবীর অন্থাত্ 
প্রচুর পরিমাণে নাই, এবং এ প্রোটোপ্যাজম 
এমন কোন শক্তির ক্রিয়া ভূমি নয় যা প্রাক- 
তিক শক্তি নয়; যখন দেখি, রসাঁ়ণবিদ্যার 
উন্নতির সহিত ভবিষ্যতে এক দিন এ 
প্রোটোপ্যাজম উহার মৌলিক উপাদান 
নিচয় হইতে কোন জীবের কোন অংশ ব| 
সাহায্য ব্যতীত ল্যাবরোটরিতে প্রস্তত হইতে 
পারে; যখন দেখি, এই মুহুর্ত আমাঁদের 
চক্ষের সম্মুখে উদ্ভিজ্জগতে মাটা, জল, বায়ু 
এক গুড় অনবগান্ত সন্নিবেশন প্রভাবে 
প্রোটোপ্যাজমে পরিণত হইতেছে ৮-যথন 
এই সকল দ্রেখি, তখন আমরা বিশ্বাস না 
করিয়। থাকিতে পারি না-বান্তবিক বিশ্বাস 
করিতে বাধ্য হই যে, ঘোর ভূতকালে বিশেষ 
অবস্থা সমূহের সমবায়ে একদিন জড় হইতেই 
এ পৃথিবীতে আদি প্রোটোপ্যাজমের বা 
জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল। 

প্রিয় পাঠক, এখন আমরা একি দেখি- 
তেছি! বিজ্ঞানের স্বাতিন্ত্য-বিনাশী স্ৃতীদ্র 
আলোকে এ বিশ্ব সংসার যে রূপান্তরিত 
প্রতীত হইতেছে! আঁমরা যে দেখিতেছি, 
প্রক্কাতির অন্তস্তলে জীন জগৎ ও জড় জগৎ 


আধা, ১৩০১] 


১.০ উহ 
একীভূত! দেখিতেছি এক অতি গভীর 





হদেশ-প্রেম । 


১৫৩ 


বিশ্বের সমস্ত খণ্ড অস্তিত্বকে এক অতি গৃঢ, 


সার্বঘভৌমিক একত্ব এ বিচিত্র বৈষম্যপূর্ণ | অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধে বাঁধিক্া রাখিয়াছে ! ! 


শ্রীশশি ভূষণ মিত্র । 





স্বদেশ-প্রেম । 


দি সভ্য কি অসভ্য, পৃথিবীর প্রায় 
সমুদয় জাতির ইতিহাঁসে স্বদেশ-প্রেমিক- 
তার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় । মানুষের 
অন্যান্য বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই 
ব্ত্তিটিরগ বিকাঁশ স্বাভাবিক। কিন্তু 
অপ্রক্কৃত অবস্থায় পড়িলে ইহার ব্যতিক্রমও 
লক্ষিত হয়। আনুষঙ্গিক অবস্থার প্রতি- 
কুলতা ও অন্ুকুনতার উপর যেমন মানবের 
অন্থান্ত বৃত্তির সম্যক বা আংশিক পরিস্ষ,টন, 
অথবা একবারেই অবিকাঁশ নির্ভর করে, 
স্বদেশ প্রেম-বৃত্তির ভ্রমবিকাশও ভদ্দপ। 
যে জাতি চিরদিন স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে 
জাতীয় জীবন পরিগঠিত ও পরিবদ্ধিত 
করিতেছে, তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির 
খ্দয়ে স্বদেশ-প্রেম জাগ্রত। স্বদেশের জন্য 
ধন মাঁন জীবন পর্যান্ত অকাতরে দান 
করিতে কখনই কেহ বিমুখ হয় না। স্বদে- 
০শর কোন স্বার্থ ষদি প্রতিহত হয়, স্বদ্দে- 
শের কোন গৌরব যদি ক্ষুগ্র হয়, স্বদেশের 
“কাথাও যদি “একটু চুণ খদিয়৷ পড়ে,” 
স্বদেশ-প্রেমীর হৃদয়ে অমনি ব্যথা লাগে। 
স্বদেশ-প্রাণত। বাস্তবিকই কল্পনার কথা 
শহে। যেমন দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, 
প্রাতি, অন্রাগ, স্নেহ, মমতা মনুষ্য হৃদয়ের 
গুণবিশেষ, স্বদেশ-প্রেমও তেমনি একটি । 

আমরা হয়ত আমাদের জাতীয় জীবনে 
স্বদেশপ্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই না। 


্বদেশ-প্রেমের উত্তেন্বনাস়্ মাতম বিসর্জন, 
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০ পপ পাপা শপে শশী শশী শী শশীশশশ্ী শী শী শী 


এ দৃষ্টান্ত আমাদের জাতির মধ্যে একেবারেই 
বিরল । কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কখনই. 
মনে করিতে পারি না, স্বদেশপ্রেম আমাদের 
হৃদয়ের একটি ধন্দ নহে। তবে কালে ও 
নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সেই 
বৃক্তিটিকে মুসড়াইয়া৷ দিয়াছে । তাই আমর 
স্বদেশের হিত তরে আত্ম বিসর্জন জানি ন। $ 
স্বদেশের তরে স্বার্থত্যাগ জানি না, স্বদেশের 
তরে ত্যাগ স্বীকার জানি না!। স্বদেশের প্রতি 
একটা কর্তব্য জ্ঞান, স্বদেশের প্রতি একটা 
স্বাভাবিকঅন্ুরাগ, স্বদেশের মঙ্গল ৬ উন্নতির 
একটা প্রবল বাসনা, আমাদের হৃদয়ের 
কোন অংশকে কখন স্পর্শ করেকি না, 
সন্দেহ। আমর। ক্রমে শিক্ষিত হইতেছি, 
আমাদের মস্তিষ্কের জাতীয় গৌরব পুনঃ 
প্রতিষ্টা করিতে পারিতেছি, অপন্বত জ্ঞান- 
রত্বের যথাসাধ্য উদ্ধার সাধনের জন্য আমরা! 
এখন সচেষ্টিত; কিন্তু আমাদের হৃদয়ের 
সংকীর্ণত৷ এখনও মোচন করিতে পারিতেছি 
না। তাই আমাদের দেশে স্বদেশ-হিতৈষী 
লোক এত বিরল। তাই দেশ-হিতৈষণা 
বৃত্তি ফুটিয়ায় পরিস্ফূটিত হইতে পারিতেছে 
না। তাই যৌবনে ধার একটু দেশান্থরাগ 
দেখা গেল, প্রৌঢ়ে তিনি একজন দেশ 
বিরাগী হইয়া বসিয়া রহিলেন । 

অন্ন সাত্বশত বৎসর আমর! শ্বাধীনতা- 
রত্ব হাঁরাইয়াছি। পরাধীনতা ও অত্যাচারের 
অধীনে, আজ এই এত শতাবী হইল, আমা* 


ইন 





নব্যভাঁরত । [ ঘাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা 1 
প্রাণ হইতেছি ; তখন আমরা! একদিকে 


৮ পপ 
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রক্ষণ করিয়া আসিতে হইতেছে । এই জুদীর্ঘ। জ্ঞানী ও শিক্ষিত বলিয়! পরিচয় দিয় অপর- 


কালে প্রতি একশত বৎসরে তিল তিল যেপিও 
প্ররুততঃ প্রর্তি পঞ্চবিংশ বৎসরে নূতন বংশ 
জন্মগ্রহণ করে) ধরিলেও একবিংশ বংশ 
পর্যযায়ক্রমে চলিয়া গিয়াছে ক্রমবিকাশের 
নিয়মানুসারে ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া 
বিবেচিত হইবে না যে, যে স্বদেশপ্রেম কেবল 
প্রশত্ত ও উদার হৃদয়ের ধর্ম এবং ষে হৃদয়ে 
প্রশস্তত! ও উদারতা স্বাধীনতাম্ প্রমুক্ত ও 
স্ষর্ুভাবের ভিতরেই কেবল সম্ভব হয়, সে 
অদেশ-প্রেম স্কর্ভ হইবার অবকাশাভাবে, সে 
উচ্চ বৃত্তির আলোচনার স্থবিধ। বিনা, বংশ 
পরম্পরায় লোপ না পাইয়া মনুষ্য হৃদয়ে 
বর্তমান থাকিবে । তাই আমরা আমাদের 
মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের অভাঁৰ দেখিয়া নিরাশ 
হই না। ' আমাদের আশা হয়, মস্তিফের 
প্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রসরত1 বর্ধন 
করিতে পারিব । যে প্রেম এখন কেবল 
নিজের পুত্র কলত্র, পরিবার, স্বজন, নিজের 
সুখ সাচ্ছন্দ্য, স্বার্থ ও উন্নতিস্পৃহার অতি 

কীর্ণ চতুঃসীমার ভিতরেই আবদ্ধ থাকিয়! 
আমাদিগকে পশ্ড অপেক্ষা একপদ উন্নত 
হইতে দিতেছে না, সেই প্রেমকে ইচ্ছ। ও 
অধ্যবসায় বলে ব্যাপক করিয়া বংশানুক্রমে 
'অচিরে আবার স্বদেশ-প্রেমের অত্যুজ্জল 
দেবভাবে পরিণত করিতে পারিব। 

” আমাদের বিশেষ হুর্ভাগ্য বশতঃ পরাধীন- 
তাঁর বন্ধন হইতে কখন যে মুক্ত হইব, তার 
সম্ভাবন! অতি স্ুদ্ুরপরাহত। যাহা হউক, 
যখন আমরা এখন আমাদের প্রকৃত দুর্দশার 
মর্ম বুঝিতে পাবিতেছি, যখন পাশ্চাত্য 
অধিবাসীদের সংসর্গে আসিয়া স্বদেশ প্রেমের 
অতি উচ্চ ও সুন্দর ভাবের ছবি দেখিয়া মুগ্ধ- 


পেশী 


দিকে স্বদেশ-বির।গী হই কিন্ধপে ? আমা- 
দের সে দিন চলিয়া, গিয়াছে, যখন আমরা 
অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার সমাচ্ছনন ছিলাম । 
এখন আমর! শিক্ষিত বলিয়৷ অভিমান করি, 
কিন্ত এই অভিমান মূল্যহীন হইয়! পড়ে, 
যদি ইহার সহিত শিক্ষা অবশ্ঠ-সম্ভব গুণ- 
গুলির সমবায় না হয়। আমরা এইকপ 
শৃন্যগর্ভ শিক্ষার অভিমান করি বলিয়াই কি 
নয় প্রকৃত শিক্ষিত জাতির বিদ্রপের পাক্র 
হই? 
পরাধীন হইলেও, প্রকৃত শিক্ষা কখনই 
হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলিকে অপরিস্ষ্ রাখিতে 
পারে না। আয়র্লও-বাসীগণ ইহার জলন্ত 
দৃষ্টান্ত স্থল । আজ অষ্ট শত বর্ষ ব্]াপিয়াও 
ষে হতভাগ্য আইরিশ জাতি স্বজাতির 
কধিরপ।তে অক্লান্ত উদ্যমে নিরত হইল না, 
ইহার প্রধান কারণ এই যে, আইরিশগণ 
প্রকৃত শিক্ষার রসাস্বাদন করিয়াছে । তাই 
স্বদেশের উন্নতি কল্পে সহস্র সহন্্ জীবন 
উতৎ্নাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ প্রেমে প্রদীপ্ত। 
আমাদের এই হতভাগ্য দেশেও কি প্রকৃত 
শিক্ষার ফল কিছু দেখিতে পাই না? অবন্ঠ 
পাই। কিন্তু তাহা এতই অসস্তোষকর, 
এতই নিরাশ[(ময় যে, আমর! বিষাঁদিত চিত্তে 
ন! ভাবিয়া থাকিতে পারি না, সে অগ্নিময় 
ব্বদেশ- প্রেম এখনও ঢের দূরে। আমাদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুৰবকগণ যখন 
ংসারে কার্ধ/ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন 
স্ব শ্ব স্বার্থ চিস্তাতে এমনিই জর্জর-প্রাণ 
হইয়া পড়েন স্বে, কেবল আপনার ও পরি- 
জনের সুখ শাস্তির পন্থোস্তাবন বই আর 
কোন ভাবনার রেখা কপালে. পতিত 


আখষাট, ১৩০১1] 
₹ইতে দেন না। দেশের কথ। ভাৰিবে :কে, 
দেশের জন্ত কাদিবে কে, দেশের জন্ত 
শরীর পাত করিৰে কে? যে কোন 
প্রকারে অর্থাগমের সুবিধ! করিয়া স্বীয় ও 
স্বকীয় স্ত্রী পুজ্রের সুখ সচ্ছন্দ নিরাপদে 
সম্পন্ন হইলেই জীবনের সার্থকত! হইল । 
যে দেশে এযন শিক্ষা, যে দেশে এমন উপা- 
দানের লোকের অধিবাস,সে দেশে ষে প্রকৃত 
স্বদেশ-প্রেম বিরল হইবে, তাহা আর বিচিত্র 
কি? 
কিন্ত জিজ্ঞান্ত এই, কেবলি স্বার্থচিন্তা় 
নিমজ্জিত-প্রাণ হইয়। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর 
প্রতি কর্তব্য অবহেলা কর! কি প্রকৃত 
মনুষ্যত্বের, প্রক্কত শিক্ষার অগৌবনৰ কর! 
হয় না? পরকবলিত দেশের শ্রীহীন, 
শোঁভাহীন সহজ অভাবে নিশ্পেষিত অবস্থা 
কি আমাদের মন্্নকে স্পর্শ করে না? কবির 
“স্বাই ম্বাধীন এ বিপুল ভঙ্ষে 
সবাই জাগ্রন্ত মানের গৌরবে 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় |" 


খই মর্্ষম্পশা অনাহত ভেরী নিনাদে 


এখনও কি আমরা অসাড় থাকিব? সংকীর্ণ 


নীচ স্বার্থের পাশে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন 
অধোগতি লাভ করিব? দেশ রসাতলে 
শাউবে? কেন ন! আমরা একটু স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়। দেশের জন্ত এক বিন্দু শোণিতপাঁত 
করিতে পারি? ইহা আমাদেরই দেশ) 
এখানে আমাদেরই জন্ম ; এখানে আমাদেরই 
পুর্ব পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং 
এখানেই আঙ্গাদের ভাবী বংশধরগণও জন্ম- 
গ্রহণ করিবে। পূর্বপুরুষগণের গৌয়ব ও 
সন্মান রক্ষার জন্ত এবং ভবিষ্য বংশে 

কল্যাণ অন্ত, আমরা কেন না এক পি 
প্রশস্তচেতা ও স্বাথত্যাগী হহসব! দেশ্বের 


মঙ্গল লাখনের ২ জন্ত যর়পরায়ণ হই $ দু 
দূর দেশে স্বদেশের হিত ও উন্নতি সাধনার্থ 
কত শত বীর প্রাণ অব্লান বনে স্ত্রী পুত্ত 
ধনজনের মায়া অকাতরে পরিত্যাগ করিয়! 
স্ব স্ব জীবন দান করিতেছেন। 
সুন্দর, এ দৃষ্তঠ কত উপকারী । 
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এ দৃশ্ কত 


কিন্ত আমর! এমনি কাপুরুষ ও জস্থির- 


প্রতিজ্ঞ, এতই নীচ স্বাঁথ পাঁশে এবং এই 
অনার ক্ষণভঙ্কুর জীবনের মায়াক্জ বিজড়িত 
যে, দেশের কার্য সাধনে কৃত-সংকল্প ও বন্ধ 
পরিকর হইয়াঁও যদি কাহারও ভ্রকুটি দেখি, 
অমনি সতয়ে স্বকার্ধ্য সাধন হইতে বিরত 
হ্ই। 
সাধন-জনিত স্থবিমল আত্মপ্রসাদ কি আগা- 
দের অনিত্য জীবনের মহামুল্য পুরক্াঁর 
স্বরূপ মনে করিতে পাবি না? 
নের মায়া, 
হইল? 


কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা, উচ্চ কর্তব্য- 


তুচ্ছ জীব- 
লোঁকের ভ্রভঙ্গী এতই কি 
তবে আক স্বদেশ-প্রেমষ কোথায় 


তবে আর স্বদেশহিতৈষণ। কি? তবে 
আর মনুষ্যের মনুষ)ত্ব কোথা ? 
শোন স্বদেশ- প্রেমিক সংগীত তুলিপাছেন_- 


“বধা মঞ্চপরে কিংবা র্স্থলে 
মরি না যেখানে কি ভয় মরণে 
মক্রিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে!" 
আমরাও কি একদিন স্বদ্ধেশ-প্রেষে উন্মত্ত" 
প্রাণ হইয়া এই উত্তেজনাপূর্ণ সংগীতের 
সহিত ব্বর মিলাইয়া,এমনি মুক্ত কে, এমনি 
মুক্ত হৃদয়ে, এমনি. উৎসাহ ভরে,এমনি জলস্ত 
প্রাণে, এমনি জীবনকে তুচ্ছ করিয়া এই 
অগ্নিময় অমর গান গাহিতে পারিব না ? 
এ দেশে স্বদেশের জন্ত স্বার্থত্যাগ, ও আত্ম- 
ত্যাগের হৃষ্টাস্ত নিতান্তই বিরল। আমা 
স্বার্থপর জাতি ? স্থার্থের চতুষ্পার্খ্ে খুরিয়া! 
ঘুরিয়াই মরিয়া যাই পরার্থপরতা, শ্বদেশ- 


বাকারি 1 হাটি তৃতীয় সংখ্যা 





সপ আমক মনুষ্যের র কর্তব্যের মধ্যে 
করি না। নানা অপরিহার্ষ্য কারণে শ্বদেশ- 
প্রেম আমাদের ভিতরে এখন নির্বাপিত, 
কিন্ত সে বৃত্তি প্রন্ষটিত করার নিতান্ত 
প্রয়োজন হইক্ ঈীড়াইয়াছে। দেশের জন্য 
নিঃস্বার্থ অথচ অদম্য অন্থুরাগে প্রজ্বলিত 
হইত্তে না পারিলে, দেশের ফোন মঙ্গল 
নাই, বিশেষ পরাধীন দেশের | 

তাই আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে 
নান্নয়ে এই অনুরোধ করি, যেমন স্বকীয় 
পরিবার মধ্যে দয়া, স্নেহ, বাৎসল্, প্রেম 
প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সংবৃত্তি গুলিকে সম্যক 
রূপে পরিচালন! করিয়া,উহাদের পূর্ণ-বিকাশ 
সাধন করিয়া থাঁকেন,তেমনি স্বদেশ-প্রেম- 
প্রেমরূপ এই একটি উচ্চ ও সাধু বৃত্তিকে 
সম্যক পরিস্ফ,ট করিবার জন্য তাহারা ফেন 
প্রতিদিন এক একবার দেশের ছুরবস্থার 
কথা চিন্তা করেন । যাঁর যতটুকু সাধ্য, তত- 
টুকু পরিমাণেও যদি এদেশের জন্য করিয়! 
যাইতে পারি, ইহাতে যদ্দিও সমগ্র দেশের 
কোন প্রত্যক্ষ উপকার নাও ঘটে, ইহাতে 
এই এক প্রধান লাভ হইবে যে, আমাদের 
জাতীয় এক উচ্চ বৃত্তির বিকাশ সাধন 
হইবে। বে বৃত্তি হারাইয়া আমরা আজ 
জর্গতের চক্ষে নিতান্ত হেয় ও অপদার্থ, 
ষে বৃত্তিটির অবকাশ নিবন্ধন স্বাধীন ও 
্বদেশ-প্রেমিক জাতির চক্ষে আমরা নিন্দনীয় 
ও উপহাসের পাত্র, যে বৃত্তির অভাব জন্যই 
"আমরা দাসত্বের বোঝা অয্ান বদনে 
বহিতেছি, সেই শ্বদেশপ্রেম, সেই স্বজাতি- 
বাৎসল্য..আঁবার আমাদের হৃদয়ে জাগরূক 
হইকে এবং আমরা তখনই প্ররুত উন্নতির 
/সোপানে অবরোহণ করিতে পারিব। 

- . আমরা তাই প্রত্যেক শিক্ষিত মহি- 


ফুল প্রফুল্ল-আনন কির শিশুকে স্তন- 
ধারা পান করাইবেন, তখন হইতে যাহাতে 
শিশুর প্রাণে অপর সঘৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে 
স্বদেশ প্রেমও স্ফূর্ভ হয়, তদ্িষয়ে যত্্শীল! 
হন। দয়া, ধর্ম, জ্ঞান, নীতি, ন্নেহ, প্রীতি 
প্রভৃতি সাধু বৃত্তিগুলি যেমন মান্ৃষকে 
দেবতার মত করে, স্বদেশ-প্রেমও মানুষকে 
দেবভাৰ বই অন্ত ভাবে তৃষিত করে না। 
সবাই জানেন, বীর প্রসবিনী রোমীয় মাঁতী- 
গণ সন্তানদিগকে যখন স্বদেশের জন্য রণ- 
ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেন, তখন স্নেহবৎসল৷ 
জননী স্বহস্তে পুক্রকে বন্মফলক অর্পণ 
করির। বলিয়া দিতেন, “বৎস ! ইহা লইয়া 
ফিরিও, নতুবা ইহার উপরে শায়িত হইয়া 
আসিও।৮” অর্থাৎ হয়, রণে জয়ী হইয়া 
বন্মফলক হস্তে ধারণ করিয়া বিজয়ীর মত 
সগর্কে গৃহে প্রত্যাগমন করিও, নতুবা রণে 
আহত হইয়া ফলকোপরি শায়িত হইয়া 
চরম সৎকারের জন্ত গৃহে প্রত্যার্ভুন করিও । 
সে বীরাঙগনাদিগের শ্বদেশ-রাগ কত, ধাহারা 
অকাতরে ন্নেহের প্রতিমৃন্তি, বাৎসল্যের 
পরাকাষ্ঠারূপী আপন সন্তানদিগকে স্বদেশের 
জন্য কঠোর মৃত্যুর সদনে প্রেরণ করিতেও 
কাতর হইতেন না! স্বদেশ-প্রেমের এমন 
উজ্জল্‌, গভীর ও উন্মাদকারী ভাব. কোমল- 
প্রাণা, সন্তানবতসলা রোমীয় জননীর 
হৃদয়ে যেমন সম্যক বিকাশ লাভ করিয়া- 
ছিল, হায় বিধি, কবে এই মুত-গ্রায় 
বঙ্গদেশে আবার সেইরূপ স্থন্দর ভাবের 
দৃহ্ত পরিদশিত হইবে! করে শিক্ষিত! 
জননী সন্তানদিথকে দেশহিততরে জীবন 
দান করিতে দিবেন, কবে শিক্ষিত স্থুসস্তান- 
গণ. ম্ব্গেশ-প্রেষের  অগ্রিষস্ক উত্তেজনায় 
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এপস নিপ পে এও নড৭৬/৫৫৭/, 


উত্তেজিত হইয়া স্বদেশের জন্য জীবন শোণিত | পাত করিতে করিতে সহান্ত বদনে- ও উত্ 
পাঁত করিতে মুহূর্তের তরেও পশ্চাত্পদ | সাহপুর্ণ প্রাণে গাহিতে পারিব। 





করে কত চতুরালি ! 

কখন(ও) হাসায় কখন(€ও) কাদায় 
কখন(ও) আশায় ছলে, বঙ্গ নর নারী আজ, 

মাতাইয়া প্রাণ গায় বীরগান হে বঙলভৃষণ : প্রিয় অত্থুলনন 
“বন্দেমাতরংকুলে॥ ,.. - বঙ্গের সাহিত্য-রা ! . .+.. 


পাব আর কত কালে ?, 
বিহনে তোমার করে হাহাকার 


হইবেন না! কবে আবার আমরা, স্ত্রী মরিন1 যেখানে. কি ভয় ময়পে. 
পুরুষ, স্বদেশের জন্য, স্বদেশবাসীর জন্য মরিব যখন জন্মভূমি তরে ! 
বার্থ -শূন্ত, পবিত্র গ্রাঁণে এই অসার জীবন শ্রীপতিচরণ রায় । 
কেন কাদ? 
১ | ৩ 
বহিল বসন্ত অনিল বঙ্গেতে | কতু ধন্দসার-_ কভু কর্ম্মভার-_ 
আহা কি মধুবতর । নিগুঢ় তত্বের কথা-__- 
বাঁজিল বাশরী বন্কিম অধরে বাখানে সুচার সরল ভাষায় 
কি জনদর মনোহর ! ধরিয়ে নূতন প্রথা । 
কন্পনা-প্রস্থত প্রস্থন কতই | বাখানে আবার ইতিহাসবাণী 
স্বর্গের সুষমা ধরি, ূ ভারত নির্ঘণ্ট করি__ 
ফুটিতে লাগিল অতুল ছটায় ূ কিবা অকলঙ্ক পুর্ণ নরদেক 
বঙ্গ£প্রাণ মন হরি । ভারত কাগ্ডারী হরি ।, 
উল্লাসে উৎসাহে মাতিয়৷ উঠিল নাভিক এমন সাহিত্য ভাণ্ডার 
বঙ্গ নরনারীগণ। সুদৃষ্টি ছিল ন! যায়, 
ছিল মরুময় বঙ্গের সাহিত্য এক! ছিল এক সহস্র জিনিয়া . 
হ'ল সে নিকুঞ্জবন ! ধীরেন্ত্র বীরেন্দ্র প্রায় । 
২ ৪ 
যাদুকর যেন কৌশলে দেখায় কোথা আজ তুমি কোথা সে তোমার 
কতই বিচিত্র ছবি, জ্ঞান পারিষদ যত, 
তেম্‌তি বিচিত্র চিত্র নব নব গেলে কি ছাড়িয়া প্রিয় জন্মভূমি 
ভাষায় আকিল কবি। পূরণ ন' হ'তে ব্রত ? 
প্রাতিভা-ছটায় অপূর্বব শোভায় কে পারিবে তব রাঁছদণ্ড নিতে 
গাখিয়া ঘটনাবলি, তিলক ধরিতে ভালে ? 
“নভেলে”র ছলে নব রসে খেলে তোমার মতন সাধক রত্বন 





ধন্য ক্ষণজনা। 


নব্যভারত | | দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা | 







পপি স্পিন টিপার 





জনমিলে ভাই সে মলয়ামিল সহসা থামিল 
আক্বন্ম হুখিনী কোলে, ফুরাল বঙ্কিম-আযু, 
ভুলালে বঙ্গের নর নারীগণে সমূহ বাঙ্গালা কাদিয়ে আকুল 
অমিয় মধুর বোলে ;-- যেন হারা প্রাণ-বাযু! 
গেলে কীত্ডি রাখি চিরদিন তরে কেন কীদো বঙ্গ এ প্রাণীর তরে 
এ ভারত মহীতলে ! এর যে মরণ নাই, 
দিয়ে জীবদান বাঙ্গালীর দেহে ধরার বিজলি এ জীবমগ্ডলী 
জ্ালাইলে শিখা তায়, এ নতে এদের ঠাই ! 
জাগ্রত করিয়া বঙ্গ নারী নরে যে দেবমণ্ডলে মহাপ্রাণী দলে 
ভাতিলে নব বিভাঁয়। জলে চির জ্যোতির্ময়, 
আপনি গঠিলে আপনার দল হের কি শোভায় সেই দেবধামে 
সোদর সদৃশ প্রেমে, বঙ্কিম উদয় হয়! 
শত ডোর দিয়! হৃদয়ে বাধিলে পেয়ে ধার সঙ্গ পবিত্র এ বঙ্গ 
কত রবি চন্দ্র হেমে! গাও তার চির জয়। 
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
নব্যবর্গ। 


নব্যবন্গ_ সামাজিক উপন্তাস--কলি- 
কাতা বান্সীকি যন্ত্রে শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত, বঙ্গাব্দ ১৩০০ গ্রস্থ- 
কারের নাম অপ্রকাশিত । 

নব্যবঙ্গ একখানি সামাজিক উপন্তাস। 
উপন্তাস বলিয়। ইহার সকল অংশই ঠাফুর- 
মার উপকথাঁর ন্যায় অমূলক ঘটনা-সম্বদ্ধ 
নছে এবং বঙ্গের সাধারণ নভেলের ন্তায় 
মান্ধাতার আমলের রাঁজপুতানার বকেয়! 
বাঁজা রাণী রাজকন্তাদির আজগুবি গলে 
পুর্ণ নয়। ইহা! বর্তমান বঙ্গীয় সমাজাংশের 
একখানি চিত্র, স্থতরাং অধিকাংশই সমূলক 
ঘটনা-সম্বদ্ধ। প্রস্থকাঁর বিজ্ঞাপনে এইরূপ 
প্রকাশও করিক্গাছেন। 

বাহার আমাদের বর্তমনি সমাজের 


ভিতরে প্রবেশ করত দৈনিক , ঘটনাবলী 
পর্যবেক্ষণ করিয়৷ থাকেন, তাহারা অতি 
সহজে দেখিতে পাইবেন, গ্রন্থকার নিত্য- 
ংঘটিত অনেক জীবন্ত ব্যাপার অবলম্বন 
করিয়! উজ্জল চিত্র আকিতে প্রয়াস পাই. 
যাছেন। কোন সমাজের সর্বালীণ দৃষ্ত 
পাঠকবর্গের স্ুথে উপস্থিত করা কাহারও 
সাধ্যায়ত্ত নহে; যিনি যতটুকু পারেন,ষদি এই 
ভাঁবে দেখা ইতে ঘত্ব করেন, বিশেষ উপকার 
আশা! করা যাইতে পারে । অনেকে মনে 
করিতে পারেন, এরপ গ্রন্থ দ্বার! স্থৃফলের 
অস্তাবনা কোথায়? পাঠকবর্গ মধ্যে কেহ 
আমোঁদের জস্ঘ, কেহ সময় কাটাইবার জঙ্ঠা, 
কেহ ধা গ্রস্থকাঁরের লিপিচাতুর্য পরীক্ষার্থ 
কেহ বা গ্রন্থের দৌধাছুসন্ধাদ হেতু এই 





আধা, ১৩০১ ।] 


শ্রেণীর পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন আসল 

উদ্দেত্টে কয়জন অধ্যয়ন করে ? যাহারা 
গুরূপ ভাবেন, তাহাদের বিবেচনা করা 
উচিত যে, হৃদয়ের ভাব যাহা! সমগ্র ইন্জ্রিয়া- 
দির অগোচর, মুখের কথা যাহা! শ্ুতথাত্র 
বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়, তাহাঁও এ সং- 
সারে বৃথা নষ্ট হয় না, তাহারও ছাপ অনস্ত' 
কাল পর্যন্ত বিশ্বসংসারে স্থায়ী; সে স্থলে 
সাদার উপর কালীর আঁচড় কখনই 
বিফলে যাইবার জিনিস নয়; সহস্র পাঠকের 
মধ্যে একজনেরও হৃদয়ে একটু দাগ রপি- 
লেই অনেক কাজ হইল, বুরিতে হইবে। 
এক্ষেত্রে যিনি যাহা ভাঁল বুঝেন, তাহার 
উচিত সে বিষয় সরলভাবে অকুতোভয়ে 
লোক সমক্ষে প্রচার করিয়া যান) তারপর 
ফলাফল-দাতা বিশ্বভুবনের হর্ভাকর্তাবিধাতা 
ভগবান । 

উপন্থাসের যে সকল উপকরণ চাই, 
তন্মধ্যে প্রকৃতি, স্থান, ঘটনা, নরনারী ও 
লোক-চরিতের বর্ণনা প্রধান। মধ্যে মধ্যে 
বণনার কারিগরি দ্বারা চিত্ত আরু্ ন! 
হইলে, পাঠক উপন্যাস পড়িয়া স্রুখ পান 
না। সমালোচিত গ্রস্থথানিতে তাহার 
'অভাব নাই। পাঠকগণের বিচারার্ধ স্থান 
বিশেষ নিক্নে উদ্ধৃত করা গেল। শব- 
বিস্তাস ও রচনা-কৌশলে বর্ণনাগুলি কোঁন 

ংশে প্রথম শ্রেণীর উপন্তাস-লেখকগণের 
লেখনীর নিকট নিতাস্ত খাটো নয় । 

প্রথম পরিচ্ছেদ, ১-২ পৃষ্ঠা £-_ 

“ মধ্যাহ্ন কাল-_চৈত্র মাসের মধ্যান্ক কাঁল। প্রথর 
রবিতাপে চতুর্দিক প্রতপ্ত। দক্ষিণ বায়ু মধ্য মধ্যে 
প্রবাহিত হইয় তাপরাশিকে : তীব্রতর করিয়] 
তুলিতেছে। পথিকদের কেহ তরুতল আশ্রয় কপ্গি- 
তেছে, কেহ চটিতে গিয়া! বিশ্রাম করিতেছে । রাখাল 





পপর তম শি 
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চ্ছায়ায় উপবেশন করিতেছে, কেছ গান গাইতোছে, 
কেই নিদ্রা, যাইভেন্ে, এবং কেহ বা তরুলতাশ্রিত পথি- 
ককে তামাক সাজিয়৷ খাওয়াইতেছে। শকুনি ও চিল 
ভিন্ন বিহঙ্গ বংশের সকলেই এখন আলয়োপবিষ্ট। 
শকুনি ও চিল ভারি বাস্ত,_এই কারণ তাহার! 
আপন আপন প্রশস্ত পক্ষপুট ধারে ধীরে সঞ্চালিত 
করিয়] কখন সমানভাবে, কখন বক্রভাবে এবং কখন বা 
উচ্চাবনত ভাবে আকাশ উড়িতেছে। আলয়োপবিষ্ট 
বিহঙ্গ দলের প্রায় সকলেই তল্দ্রান্বিত । কিস্তু কৌঁকি- 
লের তন্ত্র নাই _নিদ্রাও নাই__দে বিরহৃবিধুরা কুল- 
বধূর মত নবপলবপরিবৃত বৃক্ষশাখ! হইতে মধো মধ্যে 
বঙ্কার তুলিয়! রাজ পথকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে 
তাহার দেখাদেখি ছুই একট] বাঙ্গালিচরিত্র বিহ্ঙ্গও 
ডাকিয়া উঠিতেছে । রাজ মার্গের উভয় পার্থ নব". 
মুঞ্নরিত মহীরুছদলে পরিশোঠিত । মহীরহদল্রের রর 
নবোপগত হরিদ্বর্ণ পত্রাবলী হৃধ্যকিরণ সম্পাতে গ্কচিৎ 
ঝলমিত, এবং মলয়ানিলের মন্দ মন্দ জজ্ঘাঁতে কচিৎ 
স্পন্দিত হইতেছে ।” 

কলিকাতার অধিবাসীগণ মধ্ধ্য ধাহারা 
কখন জন্মস্থান ত্যাগ করেন নাই, হুগলি ধাহা- 
দের পক্ষে ইংলও ও বর্ধমান ধাহাদের নিকট 
আমেরিক। কিন্বা ধাহারা কেবল মাত্র 
সখের খাতিরে রেলপথে, বজর! বা গ্রামার 
যোগে ছুই চারি বার দেশাস্তরের 
হাওয়া খাইয়া আসিয়াছেন, তাহারা এই 
ছুরস্ত চৈত্র মাসের মফস্বল রাজপথের মধ্যা- 
হৃকালীন অবস্থা উপলন্ধি করিতে পারিবেন 
না, চন্তরলোকের কোন স্থান বিশেষের অব" 
স্থার মত বোঁধ হইবে । কিন্ত আমাদের 
এরূপ বর্ণনা বড় মিষ্ট বোধ হয়, কারণ 
আমরা অনেক সময় এরূপ অবস্থায় পড়ি- 
য্াছি। প্ররুতির ক্রোড়ে জন্ষিস্বা প্রকৃতির 
ক্রোড়ে লালিত পালিত ব্যক্তিগণের নিকট 
ধাত্রী মাতার কোন অবস্থার ঘ্বূপ বর্ণন। অতি 
উপাদেয়, বিশেষ হখন বাধ্য হইয়া তমবস্থা 


বন্দ আপন আপন পশুপাল পন্িভাগ করিয়। বৃক্ষ । হইতে দুরে ্বাজধানীর এশবর্ধ্য মধ্যে অগ্রা- 
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ক্কৃতিক ভাবে কপট কৃত্রিম জীবন অতি 
হিত ক্কারতে হয়। এই জন্ত আর এক 
বার বলি, বর্ণণাটা বেশ হইয়াছে; কেবল 
এক জায়গা বুঝিতে পারিলাম না “বিরহ্‌- 
বিধুর৷ কুলবধূর বঙ্কার।” যদি “নব পল্লব 
পরিবৃত অবস্থ।” মাত্র কুলবধূর মত হয়, 
তাহা হইলে শব্দের সামান্য দোষ হইয়াছে । 
যাহা! হউক, ছিত্রান্ুসন্ধান আমাদের কাজ 
নয়, ওরূপ ভুল সর্বতোভাবে উপেক্ষণীয় ) 
কিছ্বা হয়ত আমারই বুঝিবার ভূল। তবে 
কেবল নিরপেক্ষ সমালোচনার খাতিরে যাহা 
কিছু বলিতে হইল । ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ__২১ 
পৃষ্ঠায় ভরিশ্চন্দ্রের বিধবা শ্যালি ওরফে 
গৃহিণী বিমলার বর্ণন! বেশ হইয়াছে । 
বিমলার স্তায় বাল বাযৌবন বিধবা 
আত্মীয় কুটুম্ব অনেক মৃতদার ব্যক্তির গৃহে 
থাকিয়া যে সর্বদা নানাপ্রকার অনিষ্টোৎ- 
পাদন করে, তাহা বোধ হয় বেশী কাহা- 
কেও বলিতে হইবে না । এবং এরূপ চরিত্রের 
বিধবার সংখ্যাও যে সমাজে কম নয়, তাহাঁও 
বল! বাহুল্য । তবে একবার কোন দেশীয় 
রাজপুরুষ প্রকাশ্যভাবে একথার উল্লেখ 
করায় দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, 
এই জন্য উহার আলোচনা করিতে ভয় 
হয়। গ্রন্থকার বিমলার চরিত্র আঁকিতে 
গিয়া আর একটা সমাজ-কলঙ্কের ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। সেটাও কম গুরুতর নয়। 
আমাদের বাসর দেশের একটা প্রাচীন 
অরন্তব্যবস্থান (11750058002) হইলেও 
বর্তমান শতাব্দীতে একটু ভীষণ ভাব 
ধরিয়াছে বলিতে হুইবে। প্রতিপো- 
যকগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহ তর্ক করিতে 
আসেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সব 


দিক বন্ধ করিয়া চাপ দিলে ফাটিয়া বাহির 
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বা | হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্ঠ, এক দিকে এই 


নব্যভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 








একটু ছিদ্র রাখিয়া চলিতেই হইবে । মন্দ 
কথা নয়। সব দিক ওরূপ ভাবে বন্ধ 
রাখিবার আদৌ দরকার দেখিতে পাওয়া 
যায় না; যাহা হউক, চিরাগত প্রথা ভগ- 
বান স্থানীয়, তাহাতে হাত দিবার কাহারও 
অধিকার নাই। আর তাহাই যদি 
করিতে হয়, বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এই যে, 
প্রকৃতির ইহাঁও অখগ্ডনীয় নিয়ম যে, বার 
মাস চাবি তালায় আটক রাখিন। এক দিন 
ষোল আন! স্বাধীনতা দিয়া ছাড়িয়া 
দিলে বিষম কাও ঘটিয়া থাকে । মনোরা- 
জ্যের সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বাসর একটা 
জীবন্ত দৃষ্টান্ত । সমাজ-পরিচালক মহোদয্- 
গণ স্বীকার করুন বা নাই করুন, উক্ত 
স্বেচ্ছাচারিতার লীলা-ক্ষেত্রে অনেক সমন্ব 
মহা অনর্থের স্ত্রপাত হইয়াছে, তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। বাঁধা গরু 
ছাড়িয়া দিলে যথেচ্ছব্যবহার অবশ্ান্তাবী। 
আর এক কথা, ধামা ঢাক কি. আছে, ম৷ 
বারণ করিয়াছেন খুলিয়া দেখিতে হইবে; 
শিশু আর থাকিতে পারে না, মাতার 
গোপনে ধাঁমা খুলিবে,তন্ন তন্ন করিয়া সব 
দেখিবে, এবং যে প্রকারে হউক, যতদুর 
পারে প্তোগ করিতে ক্রটী করিবে না। 
শুধু তাই নয়, চুরি করিয়া অন্তায় সম্ভোগের 

স্বভাব বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। আমাদের 
পুরুষ ও স্ত্রীলোকের. পক্ষে ঠিক তাই £-- 
কখন যাহাঁকে মুখ তুলিয়া দেখিতে পাই 
না, তফাৎ হইতে যাহার একটা কথা শুনি- 
বারও অধিকার নাই, এবপ পরপুরুষ ও 
পরনারীর সঙ্গে কথ।-বার্তী, আল।প-পরিচয়, 
আদর-অত্যর্থনা, আচার-ব্যবহার করিবার 
সম্পূর্ণ ছুটি পাওয়া গিয়াছে, এখন কর্তব্য 
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আতা কউ পি টস 


কায়মনোবাক্যে পরম্পরের ভিতর প্রধেশ 
করা); এবং সে বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা 
চাই, যে হেতু অবকাশ অল্প, দেখিতে হয়, উহাতে অভিনবত্ব ও মধুরতা আছে। 
দেখাইতে, বলিতে ও শুনিতে হইবে অনেক, | আমাদের দেশের কোন বিভাগে বাহাছুরীর 
এরূপ স্থলে সাক্ষাৎমাত্রে একেবারে ফোল । ক্রি নাই। সাহিত্য জগতে অনেক ধুরন্ধর 
আন! খোলাখুলি না হইলে কার্য্য শেষ ূ নভেলকার নাটককার অন্ত ভাষা হইতে 


| বর্ণনা বোধ হয় ভূরি ভূরি আছে । উপরোক্ত 
বর্ণনা যদি তাহার কোন একটার অন্থ্বাদ ন 





হয় কৈ, সময়ে যে কুলায় না। ভাব অবিকল নকল করিয়া প্টাট্কা 
অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, র মৌলিক মাল” বলিয়া বাজারে ছাড়িডে 
ইউরোপীয় স্ভ্যত/র হিসাবে নারীকুলের, দ্বিধা বোধ করেন নাই। শেষে কিন্ত ধরা 
বিশেবতঃ সীতা! সাবিত্রীর জাতীরা রমণীগণের ; পড়িয়াছেন।  বহ্বার এইরূপ হই- 
কলঙ্ক এ প্রকারে প্রকাগ্ঠভাবে ঘোঁধণ। করা | য়াছে, তাই উল্লিখিত রূপ বলিলাম, গ্রন্থকার 
স্থরুচি-বিকুদ্ধ। তাহাদিগকে বলিতে হয় যে; যেন কিছু মনে না করেন। 
শারীরিক রোগ ত্যমন, সমীজের ব্যাধিও ূ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ-_-৭১ পৃষ্টা “সংসারে 
সেইরূপ, চক্ষে অঙ্কুলি দিয় না দেখাইলে | সধোর গতি নিরূপিত হয়, চন্দ্রের গতি নিরূপিত হয়, 
প্রতিকারের আশা কম। আর ওবিষয়ে | তরঙ্গাবর্তিতা তটিনীর গতিও নিরপিত হয়,_হয় ন। 
ণজ্জী বোধ কর! আনাদের অন্তায় £__-ঘে | কেবল ্ষ্ঠাচারিণীর গতি | ভ্রষ্টাচারিণীর ঈক্ষপ, পদ- 
দেশে অষ্টমবর্ষীরা শিশু কন্তাকে পিতা মাতা | পণ” কখোপকখন সমন্তই ছুর্েদা, ছুরবগাহ | 
ভর্টাচারিণী-চরিত্রের আদ্যোপাস্তই রহস্যাত্মক। মদা- 
জোর করিয়া যুনা স্বামীর শত্সনগৃহে নিশি" কু'লত মাতঙ্গকে বিশ্বাস করিতে পারি, দংশনোদাত! 
যাপনার্থ প্রেরণ করত মহা কর্তব্য সম্পাদন- : কালভুজক্সিনীকেও বিশ্বাস করিতে পার, কিন্ত রষ্া- 
জনিত বিমলানন্দ উপভোগ দ্বার আপনাঁ- ! চাপ্লিণীকে কোন মতেই বিশ্বাদ করিতে পারি না। 
(িগকে ক্লতার্থ বোধ করেন, সে দেশে লজ্জা রষ্টাচারিণী চরিত যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি খিপদাপন্ন 
শন্ধন কুচি নীতির কথা তোলা বাতুলতা ; হন।” 
মান্র। ।  গ্রাস্থকার ফখন এনধপ বিপদাপস্ন হইয়া" 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ---৩৬ পৃষ্ঠা_-শবসন্তের! ছিলেন কিনা, জানি না; কিন্তু যেরূপ 
রাত্রিরাত্ি চক্দ্রমাশালিলী -কুতরাং রাত্রি মনো-। চোটের সহিত কলম চালাইয়াছেন, তাহাতে 
রিনি । রাল্ডি সালতী যুখি মঞ্লিকাদি ফুল কুঙ্চমদল- খেন ঠিক প্রাণের পর্দী পর্দা ভেদ করিয়া 
সি 
গুমোদিনী। ব্রাত্রি__গন্ধামে(দিতা, রী শাামল 55517185777 
ঈন্দর পল্পব-বিকশে মোহনবেশ বিভূষিত1, বাত্রি-- ক্তকণ্জে ক্বীকার কৰিতে হইবে খে, এ 
কলরানুগতা_ সুতরাং রাত্রি হিরহোৎপাদিকা। রাত্রি স্থানে কলমের বড় জোর। ঠেকিছা শিখ 
শীতাধিক1] নহে, শ্রীঙ্মাধিকাও নহে,-_হুতরাং রাত্রি | ও দেখিয়া শিখাতে অনেক তফাং, ধিনি 
নধুনা |” দেখিয়া ঠেকিয়া শিখার মত জ্ঞান পান,তিনি 
প্রাচীন সংস্কত শ্রস্থাদিতে বর্ণনার অভাব | ধন্ত। ভরসা করি গ্রন্থকার সেই শ্রেণীর লোক, 
নাই, বিশেষ "চজ্্রনাশালিনী বাসন্তী রাত্রির” ! আর আমরা, আমরা আজ পর্য্যস্ত ওরূপ 


স্ট ৬ 

















নব্যভারত | [দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখা! | 





ভাবে বিপদাপক্ হুই নাই। তবে 1 চগ্লিশের 
পর “4৯ 1018715010001 0901 0 ৪, 
11855101017 ইতরাজীতে বলে ) দেই আইনে 
যদি 1০০1 বুঝিতে অক্ষম হই, বলিতে 
পারি না 

্ৰাস্থের অগ্ঠান্ত অংশের বিষয়ে অধিক 
বলিয়া পুঁথি বাঁড়াইতে ইচ্ছা করি ন।। 
শেষট। মোটাযুটা ছুই চারি কথায় সারিতে 
চাই। 

গ্রন্থথানি ক্ষুদ্র, কিন্ত গ্রন্থকার যাহাতে 
হাঁত দিয়াছেন, তাহা ঢোঁড়া বা হেলে সাপ 


নহে, ভয়ানক বিষধর অজাগর । আজুতরাং 
হস্তদাতার দিকে না দেখিয়া, বিষয়টার দিকে 
তাঁকাইয়া কাঁজ করিতে হইবে। অনেক 
শিশু অজ্ঞানতা বশত গোক্ষুরা ফণিধরের 
গায়ে হাত দিতে কিছুমাত্র শঙ্কা করে না; 
হয়ত সর্প তাহার নিরীহত। ও সরল প্রেম 
দেখিয়া তাহাকে কিছু না বলিতে পারে, 
(এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে )। কিন্ত 
তাই বলিয়! শিশু শিশুই, বিষধর বিষধরই | 
তাই এ শিশুকে বলিহারি যাঁই। 
শ্রীচন্দরশেখর সেন। 





বাকৃটিরিয় | 


রোগ-নিদাঁন-শাক্সের চর্চায় বাকৃটিরিয়া 
বাঁসিলি প্রভৃতি জীবাণুগণের নাম অনেকেই 
শুনিয়াছেন। কচ সাহেবের কলেরা বাপিলি, 
জলাতঙ্ক রোগ চিকিৎসার জন্ত পাস্তর সাহে- 
'বের টাকার ব্যবস্থা, সংবাদপত্রের বহুল 
প্রচারে কাহারও অজ্ঞাত নাই। বিশেষ 
বিশেষ জীবাণু দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগোৎ- 
পন্তি হয় কি না, তাহা আধুনিক রোগ 
নিদানের বিচা্ধ্য বিষয় হইয়াছে । উক্ত জীবাণু 
গণের জীবন পুষ্টি জনন প্রভৃতি জীবনেতি- 
হাঁস, জীববিদ্যারও আলোচ্য বিষয় । তাঁহা- 
দের দ্বারা বিশেষ বিশেষ বোঁগোৎপত্তি 
জীবাণুগণের জীবনেতিহাসের একাঙ্গ মাত্র । 
বিগত ১৪1১৫ বৎসরের মধ্যে বাঁকৃটিরিয়া- 
তত্ব এতদূর আলোচিত হইয়াছে যে, তাহার 
অল্প মাত্র বর্ণনা করিতে গেলে একখান! 
প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে । সাধারণ পাঠ- 
কের অবগতির জন্য তাহার কয়েকটা স্থল 
স্থল বিষয় এখানে প্রকটিত করা গেল। 


(১) জীবনেতিহীস | 

কিঞ্চিৎ জলে বৃক্ষের পত্র বা এক থণ্ড 
মংস ভিজা ইয়া রাখিলে কয়েকদিবস মধ্যে 
উহ্ভার উপরিভাগে একটা পাতল। সর 
পড়িতে দেখা যায়। এই সরের একটুকু 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে, তাহাতে অসংখা 
ছোট বড় জীবাণু দেখিতে পাঁওয়1 যায়। 
ইহাদের মধ্যে বড় গুলিও খালি চক্ষে দেখ) 
যায় নাঁ। ছোটগুলির ত কথাই নাই। 
যে অণুনীক্ষণ দ্বার! দৃষ্ট বস্ত চারি পাঁচ শত 
গুণ বড় না দেখায়, তাহাতেও তাহারা প্রায় 
অদৃষ্ঠ থাঁকে। যাহা হউক, উক্ত সব 
দেখিলে তাহাতে সচরাচর ছুই প্রকার 
জীন দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অপেক্ষাকৃত 
বড়গুলিকে সহজেই জীব বলিয়া প্রতীতি 
হইবে) কেন না, তাহারা যেন ব্যস্ত হইরা 
এদিক ওদিক গমনীগমন করিতেছে । এ 
গুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীস্কথ প্রাণী। 
চমঞ্কারজনক হইলেও এখন উহাদের 


আঁষাঁ, ১৩০১। ] 





কথা থাক্‌। যেগুলি ছোট, দে গুলিও 


নিশ্েষ্ট নহে। উহাদের ছুই প্রকার 
গতি দেখা যাইবে; (১) দ্রতকম্পন, (২) 
স্থানান্তর সরণ। দ্রুত কম্পন দ্বারা 


জৈবক্রিয়। বুঝায় নাঁ। কেন না, জৈব বা 
অজৈব, কোন প্রকার সুক্ষ চর্ণ জঙ্গে নিক্ষিপ্ত 
হইলে নেই চুর্ণ-কণার এই প্রকার গতি দৃষ্ট 
হর়। এই গতি প্রথমতঃ ব্রাউন সাহেব 
বর্ণনা করেন। তদন্ুসারে ইহার নাম 
ব(উনীয় বা ক্রনীয় গতি হইয়াছে । কারণ, 
বিচার করিলে জানা যার মে, ইহা আণবিক 
ব্যাপার দাত্র। যাহা হউক, অন্তবিধ গতি 
দ্বারা সহজেই বুঝ! যান যে, উহাঁরা জীব 
বিশেব। এই অতাব ক্ষুদ্র জীবগুলির নাম 
বাকৃটিরিয়া। 

পক অন্ন আলু মৎস্য মাংদ ডিম্ব প্রভৃতি 
স।ম্গী কয়েক দিবস রাখিয়া! দিলে তাহাদের 
দ্বন বিশেষের বর্ণ পরিবর্তন দ্বারা তথায় 
পাকটিপিয়ার সজ্বের অন্তিত্থ অনুমিত হয়। 
হারা সমুদায় সামগ্রীতে ক্রমশঃ ব্যাণ্ত 
₹ইন। পড়ে । এই সকল স্থানে একটা স্থচী 
বিদ্ধ করিয়া ত্রন্থারা খোল! শৃন্ম সিদ্ধ ডিম্ব 
স্পশ করিলে ছুই এক দিনের মধ্যে তথায় 
অগণা বাকুটিরিষা জন্সিতে দেখ! যায় এবং 
উক্ক ডিম্ব হইতে পুতিগন্ধ বহির্গত হয়। 
গালত জৈব পদার্থের উৎকট পুতিগন্ধ ছারা 
শুথায় বাঁকৃটিরিয়ার আস্তত্ব সহজেই জানা 
যায়। 

বাক্টিরিয়। সকলের নানাবিধ আকার । 
তন্মধ্যে নিয়লিখিত তিন প্রকার আকারে 
সকলগুলি বণিত হইত্বে পারে। যথা,_- 
১) গোলাকার গুদ্িক সদৃশ । (২) দণ্ডসদৃশ, 
828788855 (১) আকারান্সারে 

(১) 30178], 777 


কস 
্পেসপা্পপপা নক তা শি পপ 


বাঁকৃটিরিয়া 








যাছে। 


ঘাহাদের গোল গুটিকা সদৃশ 
আকার, তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম মাইক্রো- 


ককাই (২) বা অণুগুটিকা। দগ্ডাকার 
বাকৃটিরিয়ার দৈর্ঘ্যানুদারে দুইটা জাতীয় 
নাম হইয়াছে । যাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, 
তাহারা! বাক্টিরিয়া ৩) নামক বিশেষ নামে . 
এবং মাহার্‌ দীর্ঘ তাহারা বাঁসিলি (৪) নামে 
কথিত হয়। বাকটিরিয়া ও বাসিলি শবের 
অর্থ ঘষ্টি ও দণ্ড। তৃতীয় প্রকার আকার 
বিশিষ্ট বাঁকৃটিত্রিক়ার নাম স্পাইরিলি (৫)। 
ইচার অর্থ আবন্তিত কুগুল। পাঠক দেখি- 
বেন, বাকৃটিরিয়া এই সমুদয় জীবাণুর 
সামান্ত নাঁম হইলেও, ইহা! কয়েক প্রকার 
জীবাণুর বিশেষ নামও বটে। বিশেষ না 
করিলে বাক্টিরিযা শব্দ দ্বারা আমরা সমু- 
দায় জীবাণুবর্গ বুঝিব। 

নিক্নলিখিত প্রণালীতে বাক্টিরিয়ার 
বংশ বুদ্ধি হয়। কোন একটি বাঁক্টিরিয়।. 
ছুই ভাগে বিদীর্ণ হয়, এই ছুই ভাগের 
গ্রত্যেকটি এক একটি বাক্টিবিক্না হয়। 
আবার এই ছুইটির প্রত্যেকটি ছুই ভাগে 
নিত্তক্ত হয়। এইরূপ একটি হইতে দুইটি, 
ছুইটি হইতে চাবিটি, চাঁরিটি হইতে আটটি, 
এই ক্রমে বাক্‌টিরিয়ার সংখ্যা বুদ্ধি হয়। 
বিজ্ঞানের ভাষার ইহাকে “বিদারণ প্রণালী” 
বলা যায়। অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলাণ্ড বলেন যে, 
এইরূপে প্রায় প্রতি অর্দ ঘণ্টায় বাকৃটিরিয়ার 
এক এক পুরুষের জন্ম হয়। একটি বাঁক্‌- 
টিরিফা! হইতে ২৪ ঘণ্টায় এত বংশ বৃদ্ধি 
হয় ষে, তাহা লগ্ন নগরের লোক সংখ্যার 
চতুগ্ডণ। ৪৮ ঘণ্টায় একটির সন্তান সংখ্য। 





€২) 1/110:0090দ1, 
19০981)1, (৫] 


(১) 8৯০৮০09 ৫) 
91)11]), ইহারা বহুবচনাস্ত 





০০৯৯ পপ পা সপ 


অর্ধূদ হন্স। এইরূপে দ্রুত বৃদ্ধি বশত 
ইহাদিগকে. এক এক স্থানে অগণনীয় দলে 
দলে দেখ! যায়। এই বিদারণ-প্রণালীর 
দ্বার সমুদায় বাকুটিরিয়ার বংশ বৃদ্ধি হয়। 
বাদিলি নামক বাঁক্টিরিয়া অন্তবিধ 
গ্রণালীতেও বৃদ্ধি পায়। এখানে একটি 
কথা বল আবশ্তাক। বীজ হইতে বক্ষ জন্মে, 
একথা সকলেই জানেন। ফলের বীজ, 
সন্তান ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং তাহার 
উৎপাদন জন্ত স্ত্রী পুরুষের সংষোগ আবশ্তক। 
নিম্ন জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদ আছে, তাহা - 
দের বীজরূপ সন্তান হয়না । কতকগুলির 
উল্লিখিত বিদারণ-প্রণালীতে বংশবৃদ্ধি হয়। 
কতকগুলির বীজবৎ কার্যকারী এক প্রকার 
অন্কুর জন্মে। ইহাদের উৎপাদন নিমিত্ত 
স্ত্রী পুরুষের সংযোগ আবন্তক হয় না। 
যাহারা ফাঁরণ (১) বা! পর্ণ গাছ (পাষাণ- 
ভেদী ঢেঁকি প্রভৃতি) চেনেন, তাহার৷ পর্ণ 
গাছের পাতার নিম্ন পৃষ্ঠে পিঙ্গল বর্ণের পুষ্প 
রেণুবৎ পদাঁথ বিশেষ দেখিয়া থাকিবেন। 
সেই রেণু হইতে পর্ণ গাছেকু উৎপত্তি। এই 
পদার্থকে আমরা বীজ-রেখু (২) বলিব। 
এ নাম যাহাই হউক, কথাটা এই যে, 
বাসিলির এই প্রকার অযৌন বীজ উৎপন্ন 
হয়। পুষ্ট হইলে বাপিলির বীজ-রেণু 
দেখিতে অগ্ডাকার। বাসিলির উরে 
তাহার জন্ম । বাঁসিলির বীজ-রেণু উপেক্ষ- 
ণীয় নহে। কেন, তাহা পরে বল! যাইবে । 
যে জলে কোন প্রকার জৈব পদার্থ মিশ্রিত 
থাকে, তাহাই বাক্টিরিয়ার আবাস ভূমি । 


(১) 7768. (২) 91১০765. ইহাদিগকে বীজ- 


রেণু বল] গেল। পাঠক “বীজ” শব্দ দ্বার যৌনবীজ 
সুঝিবেশ না 


নব্যভারত | 
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[ দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয়, সংখ্যা । 








উত্তিদ বা প্রাণী দেহ জলে ভিজাইয়! রাখিলে 
তাজাতে বাক্টিরিয় বিলক্ষণ বৃদ্ধি, প্রাপ্ত হয়; ॥ 
বস্ততঃ কি জলে, কি স্থলে, কি বাষুতে এই 
সকল জীবাণু সর্ধত্র বিচরণ করিতেছে। 
এই জন্তই ব্যাবিকর বাকৃটিরিয়া-তত্ব চিকিৎ- 
সক ও নগরের স্বাস্থ্যরক্ষকগণের এতণুর 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। 

উপরে আমরা এক প্রকার বলিক়াছি যে, 
বাকৃটিরিয়। উদ্টিদ বিশেষ । উহারা উদ্ছিদ 
ন। প্রাণী, এই তর্কের মীমাংসা করিতে কত 
কত অভিজ্ঞ জীব-বিজ্ঞানবিৎ হতবুদ্ধি হইয়া- 
ছেন। এই তর্কের শেষ না পাইয়া ফরাসী 
জীববিজ্ঞানবিৎ নেডিলট সাহেব খ্রীঃ ১৮৭৮ 
অবে উহাদের “মাইক্রোব (১)” বা অণুজীৰ 
নামকরণ করিয়াছেন । বস্ততঃ বাক্‌টিরিয় 
নামের পরিবর্তে আজ কাল অনেকেই মাই- 
ক্রোব বা অণুজীব নাম ব্যবহার করিতে- 
ছেন। 

বাক্টিরিয়া উদ্ভিদ না প্রাণী? অনেক 
পাঠক হম্মত ইহার উত্তর সহজ মনে করিতে- 
ছেন এবং বৈজ্ঞানিকগণ এট। গাছ কি জন্ত, 
তাহ। নির্ণন্ন করিতে এত কোলাহল করিয়া- 
ছেন শুনিয়া হয়ত বিম্মিত হইতে পারেন । 
কিন্তু জীববিদ্যার কিঞ্চিত আলোচিন। 
করিলে দেখিতে পাইবেন যে, উক্ত প্রশ্নের 
উত্তর সহজ নহে। প্রকৃতির মধ্যে ধিনি 
জীব জাতির স্ষ্টির পরিচ্ছেদ অনুসন্ধান 
করেন, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। এই পর্যন্ত 
প্রাণী, তাহার পর উদ্ভিদ, এ কথ! বলিতে, 
ধিনি চাহেন, তাহার বিবর্তবাদ শিক্ষা করা 
হয় নাই। খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণী, 
এই তিন রাজ; যাবতীয় পদার্থ শ্রেণীবদ্ধ 

বরাতের? 
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বাক্টিরিয়ী.। 


১৯৬৫৬ 


পাপা ্ 
করা গিয়া থাকে । বড় বড় গাছের ও বড় | করে, প্রাণীগণের সে ক্ষমতা নাই। প্রাণী- 


বড় জন্তর মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে, 


এমন কি, তাহাদিগকে এক বলিয়া ভ্রম | বাচে না। 


গণ অপর প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহ না পাইলে 
অণুজীব সকল গ্ুলিত জৈব 


জন্মাইবার কোন সাদ্রশ্তই দেখা যায় না। ; পদার্থের সঙ্গে দেখা যায় সত্য, কিন্ত নানা- 


কিন্তু ক্ষুদ্র উিণ ও প্রাণীর মধ্যে বেসাদৃশ্ত 
কম, সাদৃশ্ঠই বেশী । 
সকল জীবগণের এক সাধারণ নাম (১) 
দিয়াছেন । 

স্বাভাবিক হউক, বা! অস্বাভাবিক হউক, 
শ্রেণী বিভাগ না! করিলে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। 
অমুকট। বানর, অমুকট! বনমান্গষ, এক এক 
শব্দ বার কত অর্থ ব্যক্ত হইতেছে । চেতন 
ও উদ্ভিদের ঘে লক্ষণ পাঠকের স্মরণ আছে, 
তাহ! এখানে চলিবে না । কেন না, অনেক 
প্রকৃত উতিদ সময় বিশেষে গমনাগমন করে । 
উচ্চ জাতায় বৃক্ষাদির্‌ পৃত্র, কাণ্ড, মুকুল 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশেরগ্ড গতি আছে। 
ইহারা স্থানাস্তরে গমন করে না সত্য, কিন্ত 
সেইদ্ধপ অনেক প্রাণও আছে। উডিদের 
হরিদ্বণ পত্র যে রঙ্গের (২) জন্ত হরিৎ 
দেখার, তাহা প্রাণীদিগের নাই। সে রঙ্গ 
খে ন প্রাণীর নাই, আর সকল উদ্ভিদেরই 
আছে, এই ছুইটা বলাভুল। বেডের ছাতি 
হারদ্ধর্ণ নঙে। তাহ! সকলেই প্রত্যক্ষ 
পরয়াছেন। হরিদ্বর্ণ প্রাণীর দৃষ্টান্ত 
সকলের তত জানা নাই । যাহা হউক, নিম্ন- 
জাতীয় উড্ভিদ ও প্রাণীকে হুরিদ্‌ বর্ণ দ্বারা 
প্রভেদ করিতে পারা যায় না। আর 
একটি লক্ষণ আছে, ইহা! অপেক্ষাকৃত সস্তোষ- 
প্রদ। উদ্ভিদগণের খাদ্য এককপ, প্রাণী- 
গণের খাদ্য অন্তরূপ। উত্ভিদগণ সামান্ত 


(১) 12001509. 
(১) (01070101151) ] 


বিধ পরীক্ষা ঘ্বার| দেখা গিয়াছে মে, তাহারা। 


এজন্য অনেকে এই ; অচেতন অজৈব পদার্থ হইতেও আহার 


নংগ্রহ করিতে পারে এবং অমোনিয়! ঘচিত 
লবণার্দি হইতে দোব্রা্জনক (১) পদার্থ 
লইয়া! দেহ পুষ্টি করে। বাস্তবিক, এই 
লক্ষণ ও অন্যান্য কয়েকটা ঘুক্তি দেখিলে 
বাক্টিরিম্াকে-আর প্রাণী ধলিতে পার 
যায় না। 

যদি বাকৃটিরিক্! উদ্ভিদই হইল, উহাদের 
জ্ঞাতিগণ কাহার)? কোন্‌ বংশের উডিদের 
সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ? এখন ইহার উত্তর 
সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে । 

সপুষ্পক ও অপুষ্পক ভেদ যাবতীক্ক 
উদ্ভিদকে ছুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিতে পারা যায়। অর্থাৎ কতকগুলি 
উদ্ভিদের পুষ্প হয়, আর কতকগুলির পুম্প 
হয় না। পুষ্প কাহাকে বলে? গ্র্কৃত 
প্রস্তাবে বলিতে গেলে, পুপ্পের অন্তর্গত পুং 
ও স্ত্রী জননেন্দ্রিরই তাহার জার অংশ। 
তাহাদিগকে রক্ষ। করিবার জন্গু এবং তাহা- 
দিগের উদ্দেশ্ত সাধনের সহায়তা কৰিরার অভি- 
প্রায়ে পুষ্প সকলের সুগন্ধ, সৌন্দর্য্য যুক্তদল 
প্রভৃতি চিত্ব-বিনোদক অঙ্গগুলির আবির্ভাৰ। 
অতএব পুশ্পের সন্বীর্ণ অঞ্থত্যাগ করিয়া, 
যাহাতে পুং বা স্ত্রী জননেক্দ্রিয় আছে, তাহা- 
কেই পুষ্প বল! ষায়। জননেক্দ্রিয়ের অভি. 
প্রায় সম্তানোতৎ্পাদন |. জী জননেক্রিয়ের 
সার অঙ্গ গর্ভ, গর্ভের প্রধান ব্যাপার বীজো- 


ৎপাদন, বীজের অর্থ সন্তান অর্থাৎ পিতা 





(১) 60897, 


১৬৬ 


নব্যস্ভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 


জরা 


মাতার সদৃশ ক্ষুদ্রাবয়ব জীব মাত্র। এই 
বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কতক- 
গুগি উত্তিদের বীজরূপ সন্তান তাহাদের 
দেহে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহারাই 
সপুষ্পক। বাক্টিরিয়ার পুষ্প হয় না, 
তজ্জন্ত তাহারা অপুষ্পক উত্ভিদ্‌ শ্রেণীর 
অন্তর্গত। 

অপুম্পক উদ্ভিদ সকলের কতকগুলির 
আদৌ বীজ হয়না। অপর কতরুগুলির 
বীজরূপ সন্তান প্রসব গুড় ব্যাপার । এজন্য 
তাহাদের বীজ হয় না, এরূপ সচরাচর 
বল! যাক্স। তবে কিরূপে তাহাদের জন্ম ও 
বংশ বৃদ্ধি হয়? পুর্বে বাক্টিরিয়া'র বংশ 
বৃদ্ধি বলিবার সময় ইহার উত্তর কতকটা 
দেওয়৷ গিয়াছে । নানাজাতীয় ফারণ বা 
পর্ণ, শৈবাল প্রভৃতি জলজ গাছ, বেঙের 
ছাতি ইত্যাদি দেখিলেই অপুষ্পক শ্রেণীর 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁইবে। পর্ণ ও শৈবালের 
কাণ্ড পত্র মূল দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য 
ইহাদের সাধারণ নাম সকাগুক। ছত্রাকের 
কাণ্ড পত্র ভেদ নাই। সেইরূপ দোয়াতের 
কালিতে, ভিজা দেওয়ালে, নষ্ট দু্ধে, গলিত 
ফলে, বৃক্ষের বন্ধলে, আর্র বস্ত্রে, পুঙ্করিণীর 
জলে হরিৎ ও কপিল বর্ণের কণাবৎ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র যে সকল উদ্ভিদ দেখা যায়, তাহার! 
অকাঁও্ক। অকাণগক উদ্ভিদ সকলকে 
আবার ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা 
যায়। কতকগুলি হরিদ্বর্ণ অপরগুলি 
হুরিদবর্ণ নহে । এই শেষোক্ত অহরিদ্বর্ণ 
িম্শ্রেণীস্থ উত্ভিদগ্রণকে ইংরাজীতে ফা্গী 
বলে। বাক্টিরিয়া এই ফান্সী শ্রেণীর 
অস্তর্গত। উপরে উদ্তিদগণের থে শ্রেণী 
বিভাগ করা গেল, তাহার তালিকা নিযে 
দেওয়া যাইতেছে । 





উদ্ভিদ 
সপষ্পক আপ 
সকাণ্ডক রি 
হরিদ্বর্ণ অহরিদবর্ণ 
আল্লী (১) ফাঙ্গনী (২) 


নানাবিধ উদ্ভিদ লইয়। ফাঙ্গী শ্রেণী। 
ইহাঁও নানাবিধ গণে বিভক্ত হ্ইয়াছে। 
তন্মধ্যে বাকৃটিরিয়া নিজ দেহ বিদারণ করিয়া 
বুদ্ধি হয় বলিয়া ইহারা বিদারক ফাঙ্গী (৩) 
নামে অভিহিত হইয়াছে । 

বাক্টিরিয়া সকলের আকার এত ক্ষুদ্র 
যে, উহাদের আভ্যন্তরিক গঠন সম্বন্ধে 
নিশ্চিতরূপে কিছু বলা ছুরূহ। সাধারণ 
পাঠকের অবগতির নিমিত্ত বলা আবশ্যক যে, 
কি প্রাণী কি উদ্ভিদ, যাবতীয় জীবদেহ ক্ষুদ্র 
বৃহৎ কোষ দ্বার! নিন্দিত। শৈশবাবস্থায় 
পরিপুষ্ট কোষের এই তিনটি অংশ থাকে, 
বথা-(১) আবরণ (0911/911 ) (২) জীবনা- 
ধার (৩) (1১:0910118577) এবং (৪) জীবকেকন্ত্র 
(বি ০০1০5)। অনেক জীবকোষের আবরণ 
থাকে না। অতএব জীবনাধারই জীবগণের 
দেহ নির্শাণের সর্বপ্রধান উপকরণ। 

বাকৃটিরিয়ার দেহ এক একটি কোষ 
মাত্র। সেই কোষের আবরণ আছে, কিন্ত 
কোষ মধ্যস্থিত জীবনাধার পদার্থে জীবকেন্দত্র 
দৃষ্টিগোচর হয় না। 

সকল বাঁক্টিরিয়ার স্থানাস্তর সরণের 
ক্ষমতা নাই। যেগুনির এক বা! ছুইটি 





(১) 12, 

(৩) $01)15072 ০৩৮৪৪, (৪) ইহাঁকে কেহ কেহ 
জীবনান্কুর ও জৈবনিক বলিয়াছেন। কোন নামই 
সম্পু্ট হয় নাই । 


(২) 20067, 
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০ পপ 





পঁয়া (৩) আছে, তাহারাই ক্রতবেগে 
আবাস-রদে সঞ্চরণ করে। যে পাত্রে 
বাক্‌টিরিয্া জন্মে, তাহা স্থির না! রাখিলে, 
তাহাদের জননের ব্যাঘাত হয়। কোন 
কোন বাক্টিরিয়া বায়ু ব্যতীত জন্মে না, 
কোন কোনটা তদ্‌ব্যতীতও স্বচ্ছন্দে জন্মে। 
শেবোক্ত বাক টিরিয়াগণ খাদ্যস্থিত অশ্লজনক 
শোষণ করিয়া জীবিত থাকে । বলা বাহুল্য, 
উপযুক্ত খাদ্য ব্যতীত বাকৃটিরিয়া জন্মিতে 
পারে না। খাদ্যের মধ্যে জল অত্যাবস্তক 
পদার্থ। ফুটন্ত জলের উষ্ণতায় অধিকাংশ 
বাক্টিরিয়া মরিয়া যায়। অনেকগুলি 
তাহার অদ্ধেক উষ্ণভায় জীবিত থাকে না। 
বিশেষত: যে সকল বাক্টিরিয়৷ দ্রব পদার্থ 
ব্যতীত জীবিত থাকে না, তাহারা এইরূপে 
অপেক্ষাকৃত অন্ন উষ্ণতায় মরিয়া যায়। 
বাসিলির বীজরেণু বিনষ্ট করা সহজ নহে। 
যে উষ্ণতাঁয় বাসিলি মরিয়া যায়, তাহাঁতে 
বাজরেণুর কিছুই হয় না। শুফ করিলে 
বাঁক্টিবিয়! মরিয়া যায়, কিন্তু বীজরেণু এরূপ 
অবস্থায় অনেক বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে । 
পার সাহেব বলেন যে, বীজরেণু অবিমিশ্র 
্লবাসারে জীবিত থাকিতে পারে। বিফেও 
সঃহেব দেখিয়াছেন যে, খাদ্য মিশ্রিত দ্রব 
পদার্থস্থিত বীজরেণু ১৫ মিনিট পর্য্যস্ত ফুটা- 
এলেও সকলেই জীবিত ছিল, অদ্ধ ঘণ্টা 
ফুটাইতে অনেকগুলি, এক ঘণ্টা ফুটাইতে 
অত্যন্প জীবিত ছিল। তিন ঘণ্টা ফুটাইবাঁর 
পর একটিও জীবিত ছিল না। কিন্তু ফুটন্ত 
জলের উঞ্ণতাঁর অধিক উষ্ণতায় কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই বীজরেণু মরিয়! যায়। 
এদিকে জল জমাইলে অনেক বাক্টিরিয়া 


শট শশী শি 
াশ্পীপশটি 
ই ০১ 


(৩) 01018, 








মরিয়া যায়, কিন্তু বীজরেণুর কিছুই হয় ন1। 
ফ্রিমচ, সাহেব দেখিয়াছেন যে, যে সকল 
বাক্টিরিয়া গলিত দ্রব্যে জন্মিয়া থাকে, 
তাহারা--১১১শ উষ্ণতাতেও জীবিত ছিল। 

কোন্‌ দ্রব্যে সকল প্রকার বাক্টিরিয়! 
মরিয়া যায়, তাহ! অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় 
নাই। তবে কার্বলিক, নালি-দাইলিক 
প্রভৃতি অস্নরসে অধিকাংশ বাকৃটিরিয়া ছুর্ঘল 
ইয়া পড়ে । অনেক বাক্টিরিয়। তাহাতে 
মরিয়াও যায়। রসকপূর্র নামক পারদ- 
ঘটিত বিষাক্ত পদার্থ বাকৃটিরিয়ার পরম 
শক্র। 

১৫০০০ ভাগ জলে এক ভাগ মাত্র 
রসকর্পুর মিশ্রিত করিলে তাহাতে বাক্‌টি- 
রিয়ার বুদ্ধি নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতেও 
বাকৃটিরিয়া সকল ধ্বংস হয় না। যদ্দ্রার! 
বাকৃটিরিক্া বিনষ্ট হইতে পারে, এমন ওঁষধ 
আবিষ্কৃত হইলে চিকিত্সার পরিবর্তন 

ঘটিত হইবে। 

জীবনোপায় ক্রমভেদে বাকৃটিরিয়া সকল 
ুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়। কতকগুলি 
মৃত ও গলিত জৈব পদার্থে জন্মে, তাহাই 
তাহাদের আবাসতৃমি । তাহাদিগকে মৃত- 
জীবি বলা যায়। অপর কতকগুলি বাঁকৃ- 
টিরিয়৷ জীবিত পদার্থে জন্মে, তাহাদিগকে 
পর্জীবী বলা! যাঁয়। (১) মৃতজীবী বাকটি- 
বিয়ার মধ্যে অনেকগুলি নানাবিধ সন্ধানের 
(২) কারণ,অনেক গুলি মৃতজীব দেহ পচাইয়া 


(১) অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ এইরূপ মৃতজীবা 
(98170011968 ) ও পরজীবী €758581693 )। 
ছঞ্জাক গলিত জৈব পদার্থে ও অরিড প্রভৃতি পর গাছ। 
অন্থ জীবিত বৃক্ষে জম্মে। প্রাণীবর্গের মধো কীট 
প্রভৃতি মৃত্তজীবী, উৎফুণাদি পরজীবী । 

€২) চা 92:0)92)896100, 


দব্যভাঁরত | | দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 





তাহাকে গলিত পদার্থে পরিণত করে। 
পরজীবী বাক্টিরিয়াগণ আশ্রয় দাতার 
শরীরাভ্যন্তরে বাস করে। আক্রমণ প্রণালী- 
ভেদে তাহাদের জন্ম প্রণালী পরিবর্তিত হয়। 
বীজরেণুরপে কিবা স্বাভাবিক আকারেই 
ঘাহির হইতে মুখ কিন্বা ক্ষত পথে শরীবে 
প্রবেশ করে। তথায় তাহারা! নিজের পুষ্টি 
ও বৃদ্ধি সাধন করিতে গিয়া নানাবিধ রোগ 
উত্পাদন করে। ইহাদের কর়েকটির বিষয় 
পরে বলা যইতেছে। 


(২) অণুজীবগণ কি সংক্রামক 


রৌগের কারণ ? 


আজ কাল অনেক পাশ্চাত্য ডাক্তার 
বিশেষ বিশেষ বাক্‌টিরিয়া বিশেষ বিশেষ 
সংক্রামক রোগের মুখ্য কারণ বলিয়া অন্ু- 
মান করিতেছেন । অনেক ডাক্তার বাক- 
টিরিয়াকে অধিকাংশ রোগের কারণ বলিয়া 
তদনুসারে চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবনে ব্যস্ত 
হইয়াছেন। যাহা! হউক, সকল রোগের না 
হউক, ইহারা যে কতকগুলি রোগের কারণ, 
তাহা সকলেই স্বীকার করেন। রোগগ্রস্ত 
জীবদেহে বাঁকৃটিরিয়া দেখিতে পাইলেই যে 
তাহ! সেই রোগের কারণ, এমন অনুমান 
করা যুক্তিসঙ্গত নহে। উক্ত রোগের ও 
বাক্টিরিয়ার নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়ের 
মধ্যে কার্ধয কারণ সম্বন্ধ না থাকিতে পাঁরে। 
বস্ততঃ এ সকল বিষয়ের মীসাংসা করিতে 
হইলে কচ সাহেবের উপদেশ কয়েকটি ম্মরণ 
রাখা কর্তব্য । ইহাদের কোন একটি অসিদ্ধ 
হইলে সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া গণ্য করিতে 
হইবে। উপদেশগুলি এই (১) রোগাক্রান্ত 
জীবদেহে বাক্টিরিয়। থাকা আবশ্তক। (২) 
উক্ত বাকৃটিরিয়া নীড় হইতে সংগ্রহ করিয়া 





স্বত্ব কৃত্রিম বাস কুমিতে জন্মাইতে হইবে। 
এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মাইয়। রোগীর দেছের 
রেদাদি দুরীতৃত্ত করিতে হইবে (১)। 
(৩) অনেক পুরুষ পর্যন্ত সেই সকল বাক্টিরিয়া 
এইরূপে জন্মাহয়া সুস্থকায় জন্তদেহে প্রবিষ্ট 
করিলে সেই জন্ত সেই রোগে আক্রান্ত হয় 


কি না, তাহা দেখিতে ' হইবে । এবং (৪) 
এই শেষোক্ত রোগাক্রান্ত জন্ত শরীরে সেই 
প্রথম দৃষ্ট অণুজীব পাওয়া যায় কি না, তাহা 
দেখিতে হইবে । অনেক লোকের বিশ্বাস 
যে, ভাক্তাবগণ মুলভিত্তি দৃঢ় না করিয়াই 
অণুজীব হইতে রোগোতৎপত্তিবাদদ পোষণ 
করিতেছেন । 

কিরূপে ব্যাধিকর অণুজীবের অনুসন্ধান 
করিতে হর এবং কিরূপেই ব! কৃত্রিম খাদ্যে 
তাহাদিগকে রোপণ করিয়া! তাহাদিগকে 
পরিদর্শন করিতে হয়, তাহা বল! নিশ্র- 
য়োজন। এখানে কয়েকটি অণুজীবের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া তন্দ্রা রোগোৎ্পত্তির 
আধুনিক মত বলা হইতেছে । *পুর্ব্বে বাঁক্‌- 
টিরিয়াধ মে শ্রেণী ভাগ করা গিয়াছে, তাহা 
এখানে অবলম্বিত হইবে। 

(১) অণুগুটিকা বা মাইক্রোককী | ইহারা 
গোল বা ভিম্বাকার। ইহারা এত ক্ষুদ্র ঘে, 
বার সহত্র হইতে পঞ্চাশ সহস্র একত্র করিলে 
এক ইঞ্চির অধিক হইবে না। কতকগুলি 
গুটিকা দল বাঁধিঘ্না বাস করে, কতকগুলি 
পু'তির মালার ন্তায় পরস্পর সংলগ্র থাকে । 


শাল 











পপ 


(১) এখানে বলা? আবম্তক যে নীড় (1489) 
হইতে বাকৃটিগরিয়া সংগ্রহ করিবার সময় রোগীর 
দেহের বিষময় ক্লেনাদি তৎনঙ্গে সংগৃহীত হয়। তদ্তিন্, 
উক্ত বাক্টিরিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত থাকিতে 
গারে। এইরপে শঙ্কা বাক্‌টিরিয়াকে পৃথক করিবার 
অভিপ্রায়েই এই নিয়ম । 


উ্ীবণ, ১৩০১ 1 


গাগা 


বাফ্টিরিয়া ] 





ঘামে ইহারা প্রচুর পরিমানে ভাসি হইলেও কার্য কারণ : সম্বন্ধ প্রমানিত হ হয় 


বেড়াইতেছে। 
গলিত বা মৃত হইলে ইহার! অসংখ্য পরি- 
আাথে তথায় আশ্রয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
অবস্থায় জিহ্বার উপর পৃষ্টের 'রসে, সামান্তু 
সর্দির শ্রেম্সায়। পুর্জ রক্করে, এই সকল অথু- 
জীব দেখিজে পাওয়া যাঁয়। ইহারাই প্রজা" 
বের বিরত অবস্থার কাঁরণ। ক্ষত, ফৌড়া 
প্রভৃতির পৃজে, উদরাময় রোগের বিষ্টায়, 
বসন্তের বীজে, প্রভৃতি নানাস্বানে ইহার! 
বিদ্যমান । পাগলা কুকুরের মুখের লালাতে 
পাস্তর সাহেব এক প্রকার অণুগুটিকা 
দেখেন। কৃত্রিম থাদ্যে রোঁপণ করিয়া সেই 
অনুগুটিকাময় বীন্দে জলাতঙ্ক রোগীর টাকা 
দিতেছেন। তিনি মনে করেন বে, এই 
অধুজীবই জলাতঙ্ক রোগের কারণ ১) 
ইরিসিপেলাদ রোগের কারণ এক প্রকার 
অণুপগ্ডটিক!, তাহাঁও প্রমাণিত হইয়াছে । 
এতদৃভিন্ন, ভিপ্থিরিয়1, নিউমোনিয়া গণো 
য়া প্রভৃতি রোগেও বিশেষ বিশেষ অণুণ্ড- 
টিক দুষ্ট হয়। ইহাদের নিত্য সম্বন্ধ দৃষ 


(১) সুস্থ কুকুরের ও মানুষের লাকা দ্বারা ও শশ- 
কেও দেহে টাকা দেওয়াতে তাহার মৃত হইয়াছে । 
বাহা হউক, এই অণজীবময় বীজের টাকা দিয়] পান্তর 
সাহেব যে জলাতঙ্ক রোগ চিকিৎসা করিতেছেন, তাহা 
নেক ডাক্তার অনুমোদন করেন ন!। সম্প্রতি 
তাভার চিকিৎসালয়ের যে কার্ধাবিবরণী শ্রকাশিত 
হইয়াছে, ভাহ! পাঠ করিলে ভাহাঁর অবলস্বিত চিকিৎসা 
প্রণালীর উপকারিতা দূরে থাক, অপকারিভাই প্রমা- 
শিত হয়। ডাঃ বুইসন আবিষ্কৃত উ্ণ জলের বাঁষ্প- 
সেবন বিধি জঙলাতগ্ক রোগে কেন প্রঘুক্ত হইতেছে 
না, তাহা বুঝা! যায় না। গুনিয়াছিলাম, কলিকাতার 
নিকটবস্তাঁ বরাহুনগরে এক ব্যক্তি উক্ত প্রণালীমতে 





দুস্থ; কৃতি। 


শশী শিটীশিশীী শশা শী শশা শশী স্পীশাীিশীশশাাপপপ্পস শশা পিসী শী শশী শশী শী শশী ্্াীশাটাীশশীী 


(২) 1480810 &০10. 


প্রাণীদেহের কোন অংশ নাই। 


(২) বাকৃটিরিয়া। ইচারা কিঞ্িত দীর্থা- 
এক একটা দৈর্ধ্যে এক ইঞ্চির প্রান 
দ্বাদশ সহত্র অংশ মাত্র। সকলগুলির দৈর্ঘ্য 
সমান নহে । এক প্রকার মৃতজীবী বাক 
টিরিয়া জৈব পদার্থের পচিবার কাঁরণ। 
দধায (২), সৃক্তাম় (৩) প্রভৃতির কারণও 
বিশেষ বিশেষ বাক্টিরিয়া। গলিত মাংসের 
রম দিয়া শশকের টাকা দেওয়াতে কচ সাহেৰ 
তাহার মৃত্যু ঘটিতে দেখিয়াছেন। তিনি 
বলেন ষে, তন্মধ্যস্থ এক প্রকার বাকটিরিয়াই 
মৃত্যুর কারণ। পীঁস্তর সাহেব বলেন যে, 
পাখীদিগের ওলাউঠা রোগের কারণও আঁর 
এক প্রকার বাঁকচিরিয়!। (১) 

(৩) বাসিলি.। বাসিলি সকল দণ্ডাকার | 
ইহাদের দৈর্ঘ্যের বিস্তর প্রভেদ "দেখা যাস্স। 
ইহাদের দৈর্ধ্য এক ইঞ্চির দুই তিন শতাংশ 
হইতে দ্বাদশ সহম্রীংশ পর্যন্ত দেখা যায়। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, অবস্থা বিশেষে 
বানসিলির ৰীজরেণু উৎপন্ন হয়। জলে খড় 
মাংস মৃতদেহ পচাইলে তথায় অগণ্য বাসিলি 
দেখা "যায়। কয়েক প্রকার ব্যাধিকর 
বাসিলি জাঁনা গিয়াছে। কয়েকটা বাস্ত- 


(৩) -&09610 ৯০10. 
(১) আন্ত্রেলিয়া ও নবজীলে অসংখ্য শশকের 


৷ উপস্্রবে তথায় কৃষিকাঁধ্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিতেছে । 


এই কৃষিকণ্টক সমূলে উৎপাটন করি ার জগ্ত পান্তর 
সাহেব পাঁখীদিগেক্ ওলাউঠার বীজ দিয় কয়েকটি 
শশককে টাক। দিবার প্রস্তাব করেন । এই রোগ শশক- 
জাতীয় মধ্যে বিলক্ষণ সংক্রামক । হুতরাঁং তাহ! 
তথাকার অগণ্য শশক বংশ নির্শ,ল করিতে পারিবে,এই 
তাহার অভিপ্রায়। ভাহার মতে এই বাক্টিরিয়। 


জলাতন্ক রোগখস্য ব্যক্তির চিকিৎসা! করিতেছেন । | পাখীর ও শশকের পক্ষে বাাধিকর; কিন্তু অপন্ন জন্ত 


তাহার চিকিৎসার পরীক্ষা হওয়। আবগ্থাক । 
২২ 


ও মানুষের পক্ষে নহে। 


৬৭৩ 





বিকই ব্যাধিকল্প কি না, তাহা এখনও 
নিশ্চিতরূপে জানা যাঁয় নাই। কচ সাহেবের 
কলের! বাঁধিলির নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। 
এগুলি কিঞ্চিত বক্রাকার। এজন্ত ইহাদের 
বাসিলি নাম না দিয় "স্পাইরিলি” দিলে 
ভাল হইত। ওলাউঠা রোগীর মলে এই 
বাসিলি কখন অসংখ্য, কখন অত্যন্পন পরি- 
মাণে দেখা যাঁয়। যাহা হউক, এই বাপিলি 
যে ওলাউঠা রোগের কারণ, তাহা এখনও 
প্রমাণিত হয় নাই। জলের সহিত ওলাউঠা 
রোগীর মল মিশ্রিত হইয়াছিল। সেই জল 


অনেক লোক পান করিয়াও উক্ত রোগগ্রস্ত | 


হয় নাই (১)। এইরূপ ম্যালিরিয়া, (২) 
ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠরোগগ্রন্ত ব্যক্তির রক্তে বিশেষ 
বিশেষ বাসিলি দৃষ্টিগোচর হয়। গরুদিগের 
আনথাকৃল (90017) নামক রোগের 
কারণ ষে এক প্রকার বাসিলি তাহ! সর্ধ- 
বাদীপম্মত। এই বাঁসিলি লইয়া বিস্তর 
পরীক্ষা হইয়াছে । সিদ্ধান্তে কোন প্রকার 
ভ্রম দৃষ্ট হয় না। (৩) 
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(১) 96৪ 101910028 &11৮0-07681)180)5 ছা] 
0156259, 274 ৪1191) 7, 190. 

(২) মালেরিয়! রোগে বঈঈদেশ উৎসন্ন যাইতে বসি- 
য়াছে। কিন্তু উহার নিদান নিকুপণে সকলেই উদাসীন । 
অল্প দিনের পরীক্ষায় নাকি আনামের কালাহ্বরের 
নিদান বাহির হইয়াছে । আজ বিশ বাঁইশ বৎসর 
বাঁপিয়। মালেরিয়। ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে, তাহার 
কিছুই হইল না। রাজ। দিগম্বর মিত্রের ভ্রান্ত মত 
আলোচন। করিতেই কি এত দিন গেল? ম্যালেরিয়! 
রোগগ্রন্ত বাক্তির শোণিতের রক্তকোধষাণুতে (750 
০০:0550199 ) নাঁকি এক প্রকার অণুবীজ জন্মে। 
বাস্তবিক,কোন অনুজীব ম্যালেরিয়। রোগের কারণ কি 
ন1, তদ্বিষয় পরীক্ষা করা হয় না কেন? 

(৩) জলাতক্ক ও আনখা কস রোগ চিকিৎসার ঠীক1 
দিবার ব্যবস্থা পান্তর সাহেৰ আবিষ্কার করিয়াছেন । 





নব্যভারত । [ দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা । 


শপ স্পা 


আমর1 এইথানেই ক্ষান্ত হইলাম । উপ- 
রের দৃষ্টান্ত হইতে এই অণুজীব তত্বের আব- 
শ্তকতা উপলব্ধ হইবে) অণুজীবগণের 
জীবনেতিহাস ও রোগোত্পাদিক শক্তি 
আলোচনা করিলে আমাদের দেহ শত সহ 
অণুজীবের ক্রীড়া ভূমি হইয়াও কেন নষ্ট হয় 
ন1, তাহা বিস্ময়কর মনে হয়। জলে, স্থলে, 
বাযুতে, সর্ধত্র অণুজীব । নিশ্বাসের সঙ্গে (১) 





শি ক স্পাাশীপদ 


ইহাতেই ভাহার নাম বিখ্যাত হইয়াছে । 700) 
গো! মহিষার্দির পক্ষে মাবাজ্মক | ইহার ও জলাতঙ্ক 
রোগের বীজ জস্ত শরীর হইতে মনুষা দেহে সংক্রামিত 
হইতে পারে । মানুষের বসন্তের রসে ও গোবসন্তের 
রসে টীকা দেওয়ার ষে প্রভেদ, তাহ! অনেকেই 
জানেন। উভয়ের অন্ুজীব এক নহে। তবে 
তাহার! পরম্পর নিকট সম্পর্কিত। যাহ হউক, মানু- 
ষের বদন্তের রস দিয় টীক1 দেওয়াও যেমন, পাগলা 
কুকুরের লাল! দিয় জলাতঙ্ক রোগে পাস্তর সাহেবের 
অবলান্বত টীকার ব্যবস্থা প্রায় তেমনই । তবে 
প্রভেদের মধ্যে এই থে, পাগলা কুকুরের লালার অনু- 
জীব দিয়া একবারে জলাতঙ্ক রোগী দেহে টীক। ন! 
দিয়া, প্রথমতঃ কুত্রিম খাদ্যে ও অপরু, প্রাণীর দেহে 
তাহাকে তিনি জন্মাইতেছেন। ইহাতে সেই অনুজীবের 
উগ্রত' কিঞ্চিৎ থর্ধ হয়। 

ডঃ হাঁফকিন কলিকাতা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
অনেককে কলেরা টীক1 দয়া তাহাদিকে উক্ত রোগ 
হইতে রক্ষা করিতেছেন। সেদিন কাগজে দেখিতে 
ছিলাম, তিনি নাকি বিশ ত্রিশ হাজার লেডককে টাক! 
দিয়াছেন। এত পরীক্ষার মধোও কি উক্ত টাকার 
কাধ্যকারীত। প্রমাণিত হইল না? সুখের বিষয় এই 
যে,পাস্তুর সাহেবের টাকার ম্যায় ডঃ হাফকিনের টীকায় 
তত বিপদ নাই। 

(১) সমুদ্র জলসীমা হইতে ৪*** হইতে ৮০০* 
হাত উচ্চে একটিও অণ জীব কিংব1 ছত্রাকের বীজরেণ ন্‌ 
দৃষ্ট হয় নাই। পারীস নগরের রিভোলি নামক পথের 
দশ ঘন স্বিহত্ত পরিমিত বাডুতে 2৫০০০ অণ্‌ জীব দেখা 
গিয়াছিল। বাঁলিন নগরের একটা গথের উদ চত্বরে 

২৫ সের (মাপের ) বায়ু হইতে ৩ সঙ্ঘ বাক্টিরিযা ও 


শ্রাবণ, রা |] 


বাঁকৃটিরিয়া | 
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তকষয দ্রব্যের জঙ্গে তাখারা শরীরাত্যন্তরে 
প্রবেশ করিতেছে । শিরস্তর দেহ মধ্যে কি 
ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছে! কিন্ত পৃতিক'র 
অণুজীবের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের কোন 
অনিষ্ট করে না। জীব শরীরে প্রবিষ্ট 
করাইলে তাহারা সেখানে বৃদ্ধি হয় না, 
এজন্ত শরীরের কোন অনিষ্টও ঘটে না। 

যদিও এই সকল পৃতিকর বাক্টিরিয়! 
সাধারণতঃ দেহের কোঁন অনিষ্ট করে না 
অবস্থা বিশেষে তাহাদের রূপ ও গুণের 
প্রভেদ ঘটে । বস্কতঃ যাবতীয় বাক্টিরিয়াই 
একেরই ব্রপাস্তর, কি তাহার ভিন্ন ভিন্ন 
জীবজাতি, এ প্রশ্নের এখনও সছুত্তর পাওয়। 
যায় নাই। আম্‌, জাম, গো, মেষ প্রভৃতি 
জীবগণ বিভিন্ন জাতীয় । নানাবিধ বাঁকৃ- 
টিরিয়া কি এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় ? বাক্‌- 
টিরিয়। কেন, অবস্থাবিশেষে অন্ঠান্ত নিকৃষ্ট 
জীবের এত রূপান্তর ঘটে, যে উহ্থারা একে- 
রই বংশ মাত্র, এ কথ অস্বীকার করা সহজ 
নাভে। অধিকাংশ বাক্টিরিয়। ক্ষুদ্র, প্রায় 
একই প্রকার আক্কৃতি-বিশিষ্ট, এবং অনেক 
জাত একত্রে দৃষ্টিগোচর হয়। বাহ 
কানণের প্রভেদে বাকটিরিয়ার আকৃতির 
প্র”ভদ ঘটিতে পান্ডে। যাহা হউক, প্রমাণা- 
ভ৭ বলিয়া এই মত এখন প্রায় পরিত্যক্ত 
হইযাছে। 

যাবতীয় জৈব পদার্থ পচিবার কারণ 
তবে বাক্টিরিয়া। বাকটিরিয়া সংস্পর্শে 
আসিতে না পারে, এমনভাবে জৈবপদার্থ 


০০০০ 
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১৬ জাতীয় ছত্রাক উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্ুলের চুটা 
ইইবা মাত্র ল ঘরের ২ দের বায়ু হইতে ৩৭টি বাক- 
টিরিয়ার সঙ্ঘ এবং ৩৩ জাতীয় ছত্রাক জঙ্মে। দুল 
খরে বায় গমনাগমনের আবগ্তকতা অনেকে বুঝেন 





শ|। 


রাখিলে তাহা পচে না । জৈব পদার্থ হইভে 


বাকটিরিয়া নিজ দেহ নির্দাণোপযোগী 
সেরাজনক, অঙ্গারক প্রভৃতি পদার্থ বহিষ্কৃত 
কবির? লওয়াতে তাহা বিশ্লিষ্ট হয়। ইহার 
ফল স্বরূপ তথায় নৃতন সামগ্রীও উৎপন্ন 
হয়। এই সকল নূতন পদার্থের অধিকাংশই 
গরম বিশেষ । এই জন্তই গলিত জৈব পদার্থ 
শোণিতের সঙ্গে মিশ্রিত ইইলে স্থল বিশেষে 
সাংঘাতিক হইয়। উঠে। তবে সৌভাগ্যের 
বিষ এই যে, বাকটিরিয়ার বুদ্ধিতে খাদ্য 
বস্ততে এমন পদার্থ নিচয় উৎপন্ন হয় ষে, 
তাহাতে তাহাদের বৃদ্ধি অবাধে ঘটিতে 
পারে না। 

আর একটী কথা । এত প্রকার ব্যাধি- 
কর বাকচিরিয়া শরীরে প্রবেশ করিতেছে, 
তথাচ শরীর সুস্থ থাকে কিরূপে? সুস্থ 
দেহের রক্ত মাংসে একটাও অনুজীব দৃষ্ট 
হয় না, অথচ অন্ুস্থ বা মৃত হইলে 
সেই দেহের স্থান বিশেষে বা সর্বত্র 
তাহার! ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ফল কথা, 
সবস্থ দেহের অণুজীব ধ্বংসকারী এমন কি 
গুণ আছে যে, তাহা শত শন্রর আক্রমণ 
অনায়াসে প্রভিরোধ করিতে পারে? 
এই জটিল প্রশ্ন লইয়া অনেক বাক বিতণ্ 
হইয়া গিয়াছে । বিগত শ্রী ১৮৯২ অবে 
মেচনি কফ সাহেব এ সম্বন্ধে যে অভিনব 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, যদিও তাহা 
বৈজ্ঞানিক মগ্ডলীতে এখনও তাদুশ সমাদর 
পাঁয় নাই, কিন্তু শীঘ্রই তদ্বারা প্রাচীন মতের 
বিপর্ষ্যয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা! । মেচনি 
কফ সাহেব পূর্বে ওডেসা নগরে প্রাণী- 
বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। সম্প্রতি ইনি 
পারিস নগরে পাস্তর চিকিৎসাঁলয়ের একজন 
প্রধান ডাক্তার। ইনি থে ভত্বৈর আবি- 


টি 


গব্যতারত । | দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা | 





কি কৰিছাছেন, তাহাকে অনেক ক বিদক্ষণ ত ন ভিজ হাসিন, বুচনার প্রভৃতির 


ব্যক্তি দ্রারবীনের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নির্বব- 
ছন বার্দেষ সমতুল্য মনে করেন। সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে তিনি এই তিনটা প্রশ্নের 
উত্তর দিয়াছেন । (১) দেহের কোন স্থানে 
অগুজীবগণের সংগ্রাম, ২) কাহার সহিত 
তাহাদেব সংগ্রাম এবং ৩) কি ভারে জংগ্রাম 
চলিতেছে ॥ তাহার যুক্তি প্রণালী এক 
কথায় বলিতে পারা যায় না। তবে এই 
মাত্র বলা যাইতে পারে যে,দেহের শোণিতা- 
দিতে ঘষে এক প্রকার শ্বেত-কোষাণু * 
নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহারাই বাক্‌- 
টিরিয়াগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। 
ডাঁহারা যে বাক্টিরিয়াকে গ্রাস ক্ষরে, 
তাহা তাহাদের উদরস্থ বাক্টিরিয়া দেখি- 
লেই প্রতীতি হুইবে। ফাবতীয় বাক্‌- 
টিরিম্বা উপযুক্ত খাদ্য না। পাইলে জন্মে না 
না বলবান হয় না। ফেদেহে তাদৃশ খাদ্য 
থাকে, তথায় তাহারা তাহাদের চিরশক্র 
শ্বেত-কোধযাণুকে পরাজয় করে এবং তাহার 
ফলস্বরূপ সেই দেহ ব্যাধি-পীড়িত বা পঞ্চত্ব 
প্রাঞ্চ হয়। + 

বড় লোকের কথা সহসা খণ্ডন করিলে 
ধৃষ্টতা প্রকাশিত হয়। কিত্বনাসৌ মুনির্যস্ত 





ক ব11169 69৮1১0৯0105 ০৮ [46০০০) 065, 
ইনি ইহাদের নম দিয়াছেন 7)1)2:60০১ 95 $ ডাঁঃ কচ 
সাহেব ইহার মতের পোষকত করেন । 

+ মেচনি কফের মত প্রকাশিত হইবার পুর্বণে এ 
জন্বদ্ধে আর এক মত প্রচারিত ছিল। প্রায় অধিকাঁশ 
জীববিজ্ঞানবিৎ এই মত পোষণ করেন । মত্তটি এই 
যে, দেহ মধ্যে অণুজীবগণের পুষ্তি ও বৃদ্ধি হেতু তথায় 
এক গ্রকার রাঁসায়ণিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই পদার্থ 
উক্ত অণজীবগণের গ্ররল স্বরূপ । ক্ুতরাঁং ষত দিন 
ইহার প্রভাব থাঁকে, ততদিন সেই দেহে উত্ত অগ জীব 
জন্ধিতে পারে ব!। 





. দ্দিগকে আত্বাণ 


মত এখনও অপ্রমাণিত হয় নাই। অনেক 
রোগ একবার হইলে তাহা! আর প্রায় হয় 
না, কিন্বাঁ হইলেও তাহার আক্রমণ তাদৃশ 
ভয়াবহ হয় না। এই যে রোগ হইতে 
নির্ভয়ত্ব কিব্দপে প্রতিপন্ন হয়? যিনি 
ফাহাই বলুন, ঘতদিন রোগগ্রহ্ণশীলতার 
সম্যক কারণ বুঝা ন1 যাঁয়, ততদিন সকল 
মতই প্রায় সমান হিতকর। শরীরে কোন 
বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব বশভংই 
হউক, ব৷ শ্বেত-কোধাণুর প্রবল পর্রাক্রম বশ- 
তঃই হউক, ফল একই দড়াইতেছে। ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর শরীরের উপা- 
দাঁন কখনও ঠিক এক বলিতে পার। যায় না। 
আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা সুস্থ দেহের 
আছে । দেহ বিকৃত হইলেই তাহা নানা 
জীবের আশ্রয় স্থান হয় ॥ 

নবাবিষ্কত আর একটা কথা বলিরাই 
ক্ষান্ত হওয়া যাইতেছে । কলিকাঁত৷ ঢাকা 
প্রভৃতি নগরের দুর্গন্ধময়্ “নদ্দমা হইতে 
উখিত গ্যাসে অণুজীব সংখ্যা অধিক কি? 
পুরে লৌকে মনে করিত যে, নদ্দমাব্র ভুর্গ- 
ন্ের সঙ্গে সঙ্গে অনিষ্টকর অণুজীব সকলও 
বায়ুর সহিত যথেষ্ট মিশ্রিত হয়। স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞান নিতান্ত ছুরূহ। শরীরের “ধাঁতুভেদে” 
ইহার অনেক বিষয়ের বৈলক্ষণ্য ঘটে। 
যাহাতে এক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হয়, 
তাহাতে অপরের কিছুই না হুইতে পারে। 
আবার স্বাস্থ্য বিষয়ে ইচ্ছ। শক্তি, অভ্যা্জ 
গুণ প্রভৃতির প্রভাবও অন্ন নহে। এই 
সকল কারণে স্বাস্থ্য বিষয়ক অলঙজ্ঘনীয় নিয়ম 
সকলের পক্ষে. প্রকটন কৃরা ছুঃসাধ্য। 
নর্দম! পায়খানার পুতিগ্ন্ধময় গ্যাস মেখর 
করিতে হয় তাহাদের 
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সত অক ১ 
জা হোারােস্প নে 







রাঙিরেরারনি নানার 


টু পউসস 





এবার 


মৃত্যুর নংখ্যা অধিক, একপা! বলা যায় না। | যাবতীয় ব্যাধিকর়্ অণুজীবের ধ্বংসকারী 
তাহারা যে হস্ত পদাদি কার্বলিক সাবান ৷ উষখাশির আবিষ্কার হইতে কালবিলম্ব 
দিয় পরিফাদ্ধ করে, ভাহাও দেখ] ধায় না। | আছে । তবে আলোক যে অপুজীবের 
“অভ্যাস গুণ” এই কথাটায় অনেক অজ্ঞা- প্রধান শক্র, তাহা সম্প্রতি পরীক্ষিত হই- 
নতা আচ্ছাদিত হত | যাহা হউক, প্রায় |য়াছে। বহুকাল হইতে জীববিদ্যাবিদের! 
ছুই বৎসর পূর্বে লওননগরে নর্দমার গ্যাসে | অবগত ছিলেন যে, আলোক অনেক বাক্‌- 
অগুজীব সংখ্য। নিরূপণ করিবার জঙগ্ত বিস্তর টিবরিয়ার বৃদ্ধির অন্থকুল নহে। অন্ধকারেই 
পরীক্ষা কর! হইয়াছে । পরীক্ষকগণের ; তাহার! সমধিক পুষ্ট ও বদ্ধিত হুয়। হুর্য্যের 
রিপোর্ট দেখিলে হ্ৃদয়ঙ্গম হুইবে যে, নর্দমার । আলোক ইহাদের শক্র, স্র্যোর তাপ শত্রু 
গ্যাস হইতে ব্যান্িকর অণুজীব বাষুতে | নহে । নুর্য্যের অলোকে নানাবর্ণ কিরণ 
বিক্ষিপ্ত হয় ন1 | আছে। সেদিন অধ্যাপক মার্শেল ওয়ার্ড 

এই প্রবন্ধে অনেক কথার ক্মবতারণ! | সাহেব এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, নীল- 
কর। গিয়াছে । অনেকে হয়ত মমে করি-। বর্ণের আলোক পাইলে বাকৃটিরিয়া মরিয়া 
বেন খে, একটাও “কাজের কথা” নম্ম। | যার়। স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোকের প্রভাব 
বিপদ্‌ দেখাইয়৷ তাহার উদ্ধারের পথ না | আমর! বিস্বত হই। অণুজীব পুর্ণ জলে 
বলিলে বিপদ্‌ প্রদর্শনে ভয়েরই সঞ্চার হইল ; তড়িৎ সঞ্চালিত করিলেও নাকি তাহার! 
মাত্র। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা ! নিন্ডেজ হুইয়। পড়ে। ফট্কিরিও অগুজীব- 
না করিলে উদ্ধারের আকাজ্ষা হইবে কেন? | গণেক্ শত্রু, এ কথাও অনেকে বলেন। 














শ্রীযোগেশচন্দ্র বায়্। 

কষি-কার্য্ের উন্নতি। (৯) 
দ্বিত্বীয় ভাগ। ৩) উদ্ধিবিজ্ঞান। (৪) প্রাণ্িবিজ্তান। 
শিক্ষা ঘটিত উন্নত্বি। (৫) রসায়ন শান্্র। (৬) জরিপ ও পরিষিতি। 
প্রথম অগ্যান্ত। (৭) জমীদারীর তন্বাবধারণ। (৮) জঙ্গল 


শিক্ষক । 

কৃষি. সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা করিতে 
গেলে অনেক গুলি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের 
কিছু না কিছু জ্ঞান আবশ্যক । কৃষি শিক্ষার 
আন্গৃষঙ্গিকরূপে কোন্‌ কোন্‌ বৈজ্ঞানিক বানী আদ মার বিশেষরণে দেওয়া কুদি- 
জানের আবশ্যক, তাহ লে কি বিদ্যালক্ক গুলির উদ্দেশ্য ) অর্থাৎ, ভৃতত্ব, 
বিদ্যালয় গুলির পাঠ্য বিষয় সকল পর্ধযালো- উত্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্তীন, জমীদারীর 
চনা করিলেই বুঝা যাইবে । বিলাতে নিষ়- | তত্বারধানৈগ ইত্যাদি বিষয়গুলি এমন করিয়া 
লিখিত বিষয়গুলি কৃধিবিদ্যাপয়ে অধীত : বিলাত্ে, শিক্ষ। দেওয়! হয়, বেন ছাস্তেরা' 
হইয়া থাকে 1--(১) ক্কবি'তত্ব। (২) ভূতত্ব। | বি্াতের ক্ষোন প্রাণী বা উত্ভিদ্‌ বা থনিজ 


মহলেন্স তত্বাবধারণ। (৯) প্রাণি-চিকিৎসা | , 
(১০) হিনাব-শিক্ষা (০০1:527102) । 
উল্লিথিত বিষয়ে প্রায় সক্ধল গুলিরই 


নব্যভারত। [দ্বাদশ খত, চতুর্থ লংখ্যা। 





পদার্থ ইং ইত্যানি দেখিলেই | তাহাদের কৃষি 


সম্বন্ধে উপকারিতা বা অপকারিতা, সহজেই 
বলিতে প্রারে। অন্যান্য দেশে জমীদারী 
কিরূপে চালাইতে হইবে, অন্ঠান্ত দেশের 
জঙ্গলে বা ক্ষেত্রে কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষ বা ওষধি 
জন্মে, এ সকল বিষয়ে বিলাতে কার্যকারী 
(71900091) শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে 
বলিয়া এ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় 
না। যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সমস্তই 
কার্যে পরিণত হইতেছে বা হইয়াছে, এমন 
অবস্থা সমস্ত প্রতাক্ষ দেখাইয়া তবে শিক্ষা 
দেওয়। হয়। বিলাতের কৃষিবিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ স্থানীয় গাছ ও আগাছা! স্মন্তেরই 
নাম ও ব্যবহার জানে । আমরা কেহ কেহ 
এ দেশেও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান শিক্ষা করি- 
য়াছি, বিলাতে কৃষি-বিদ্যালয়েও উত্ভিদ্‌- 
বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি। এদেশের অতি 
অল্প পরিমাণ বৃক্ষ, গুল্স বা ওষধির নাম ও 
ব্যবহার আমরা অবগত আছি,অথবা শিক্ষক- 
দিগের নিকট অবগত হইবার আমাদিগের 
স্ববিধা জন্মিয়াছে। বিলাতে ছুই চক্ষে যে সকল 
গাছ, আগাছা! বা ঘাস দেখিতাম, তাহাদেরই 
চিনিতাম। উত্ভিদ্‌-বিজ্ঞান এদেশে বৈজ্ঞা- 
নিক ভাবেই শিক্ষা হইয়া থাকে, ব্যৰ- 
হারিক ভাবে শিক্ষা হয় না। বিশ্ববিদ্যলয়ের 
* অথবা চিকিৎসা! বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন 
এদেশে ব্যবহারিক ভাবে উতভিদ্‌-বিজ্ঞানের 
শিক্ষা পাইবে, তখন কৃষি-শিক্ষার আনুষঙ্গিক 
ভাবে উত্ভিদ্বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত 
শিক্ষকও পাওয়া যাইবে । আপাততঃ 
কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দানের উদ্যোগ করিতে 
গেলেই দেখা যাইবে, শিক্ষা নিতান্ত অঙ্গহীন 
হুইবে। উত্ভিদ-বিজ্ঞানের বিষয় যাহা! বলা 
হইল, তৃতত্ব এবং প্রাণি-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এ 


কথা: বলা | যাইতে পারে। পুস্তক পাঠ 
করিয়! ভূতত্ব ও প্রাণি-বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ 
করিয়া কৃষিকাধ্যের উন্নতির জন্য সেই জ্ঞান 
ব্যবহার করা অসম্ভব । ভারতবরাঁয় ভৃতত্ব- 
বিৎ ও প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ যে কয়েক জন 
পণ্ডিত আছেন, তাহারাই ছাত্রগণকে সঙ্গে 
সঙ্গে মাঠে ঘাটে লইয়া গিয়া এ সকল বিষ- 
য়ের ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে পারেন । 
আমরা প্রান যে সমস্ত উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, 
প্রাণি-বিজ্ঞান অথবা ভূতত্ববিষয়ক শিক্ষক 
এদেশে দেখিতে পাই, তাহাদের মাঠে ঘাটে 
লইয়া গিয়া যে সে উত্ভিজ্জ, প্রাণিজ ব। 
খনিজ পদার্থের নাম জিজ্ঞানা করিলে প্রায় 
তাহারা ই! করিয়া থাকেন। বিলাতের 
কোন উড্ভিদ্ধিজ্ঞানের শিক্ষককে যদি যে সে 
একটা গাছ বা পাতা দেখাইলে তিনি তাহার 
নাম তৎক্ষণাৎ না বলিতে পারেন, তাহা 
হইলে তিনি মর্মান্তিক লঙ্জিত হয়েন। 
এদেশে বৈজ্ঞানিক তথ্য (50101761570 ঠ,০০- 
11০5) সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তির আদর.যতদিন না 
হাঁস হইয়! বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের (5০1616190 
[1০61০95) আদর বাড়িবে, ততদিন কৃষি 
শিক্ষার আনুষঙ্গিক বিজ্ঞান বিষয়ের উপযুক্ত 
শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। উপযুক্ত শিক্ষক 
পাওয়া যাঁউক বানা যাউক, উপরিলিখিত 
কয়টা বিষয়েরই শিক্ষা দিবার জন্য এক 
প্রকারের শিক্ষক পাইবাঁর যে এদেশে উপায় 
হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। 
বিষয় বিশেষের অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিয়! 
যে তাহার! ক্রমশঃ ব্যবহারিক অভিজ্ঞত। 
লাভ করিবেন, তাহারও সন্দেহ নাই। 
বিলাতের ক্ুুধিবিদ্যলয়ের অধিকাংশ 
শিক্ষকই কার্ধ্যক্ষেত্রেও ব্যাপৃত থাঁকেন। 
অর্থাৎ যিনি ভুম্যধিকাঁর প্রভৃতি কৃষি সম্ব- 


আবণ, ১৩০১। ] 


কৃধিকার্ধের উন্নতি । (৯) 


১৭৫ 





তীয় ব্যবস্থা নিরিরাজিত 18৮) বিষয়ে দিঠে তানের না। 
উপদেশ দেন, তিনি একজন আদালতের : পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, এ প্রভ্যেকটার 


উকিল । ঘিনি জমীদারী ও জঙ্গল মহলের 
তত্বাবধারণ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তিনি এক- 
লর্ড এর জমীদারীর তত্বাবধারক । যিনি 
কষিতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহার নিজের 
প্রায় ১০০০ শ্রিঘ! চাষের জমী আছে । ঘিনি 
রুষি ইমারত প্রস্ততের শিক্ষা! দেন, তিনি 
একজন সন্নার-মিস্ত্রি। বিনি রসায়ন শাস্ত্রের 
উপদেশ দেন, তিনি কৃষকদের জন্য মৃত্তিকা, 
সার, প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দিয়!, পৃথক্‌ 
অর্থ উপার্জন করেন । এদেশেও কৃষি 
বিদ্যালর সংস্থাপন করিতে হইলে শিক্ষক- 
দিগের বিদ্যালয়ের বাহিরেও স্ব ম্ব বিষয়ে 
কার্য করিতে দেওয়া কর্তব্য। ইহাতে 
তাহাদিগের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আরও 
গভীর ভাবে জন্মিয়, অধ্যাপনা সম্বন্ধে সবি- 
শেষ সুবিধা ঘটিবে। কাধ্যক্ষেত্রে ব্যাপৃত 
থাকিয়া কোন বিষয়ে যেরূপ ঠিক্‌ ঠিক্‌ জ্ঞান 
নন্মে, কেবল পরীক্ষা দ্বারা অথব] ছাত্র 
অধ্যাপন।য় সেরূপ জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবন! 
কখন5 থাকে না! । কষিবিবয়ক আইন ও 
জমাপাদীর তত্বাবধারণ সম্বন্ধে যিনি শিক্ষক 
হহন্ন, তিনি উক্ীল বা মোক্তার হইলে 
এপং জমীদারী সেরেস্তায় কাধ্্যে ব্যাপৃত 
থাকিলে ষেবূপভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন, 
কব্লমাত্র শিক্ষকতা করিয়া সেবরূপভাঁবে 
কখনই তিনি শিক্ষা দিতে পারিবেন না। 
গিনি ভূতত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন, তিনি 
গবর্ণমেন্টের ভূতত্ব বিভাগের কম্মমচারী হইলে 
খেরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন, পুস্তক 
পাঠ করিয়া, বি-এ, পরীক্ষায় ভূতত্ব বিষয়ে 
উত্তীর্ণ হইয়া, কেবল মাত্র শিক্ষকের কার্ধে 
নিযুক্ত হইলে সেরূপ ভাবে কথনই শিক্ষ। 


যে কয়েকটা বিষয় 


[সন্বোই এইরূপ ব্যবস্থা অনায়াসে হইতে 
পারে। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের, জমীদারদিগের 
অথবা ইংরাজ সওদাগর নীল ও চা-করদিগের 


| অধীনে বিশেষ বিশেষ কার্যে ব্যাপূত, কতক 


গুলি লোককে মনোনীত করিয়া কৃষি- 
বিদ্যালয়ে বৎসরে এক বা! ছুই মাস করিয়া 
শিক্ষা! দিবার জন্য নিযুক্ত করিলে, সকল 
বিষয়েরই ব্যবহারিক শিক্ষা! হইবে। শিক্ষা 
প্রধানতঃ কৃষক বাঁলকদিগের জন্যই হওয়া 
উচিত। একারণ সকল বিষয়েই দেশীয় 
ভাষায় শিক্ষার বন্দোবস্ত না হইলে শিক্ষা 
ব্যবহারিক হইবে না। যে কৃষক-বালক 
ভাল করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে, সে 
এক রকম কাজের বাহির হইয়া গিয়াছে 
বলিতে হইবে । সে যে কৃষিতন্ব শিক্ষা 
করিয়া শিক্ষা সমস্ত কার্য্যে পরিণত করিয়া 
অন্নের উপায় করিতে সক্ষম হইবে, তাহার 
আশ! অতি অল্প। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা, 
আর বিলাতের গ্রীক ল্যাটিন শিক্ষ। প্রায় 
একই রূপ । বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাহার! 
শিক্ষা করিতে যান, তাহারা প্রধানতঃ পাপ্তি 
হইবার উদ্দেশেই এইরূপ শিক্ষালাভে কালা- 
তিপাত করেন। বিদেশীয় ভাষায় কোন 
ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলেই শিক্ষাটা 
অল্প বিস্তর অব্যবহারিক হইয়া পড়ে। 
বিলাতে কোন ব্যবসায় শিক্ষা বিদেশীয় 
ভাষায় হয় না । কৃষিকার্ষ্যের উন্নতি কৃষক- 


দের দ্বারাই করিয়া লইতে হইবে । কৃষি 
বিষয়ের শিক্ষা পাইতে হইলে যদি কৃষক- 
বালকের ইংরাজী শিক্ষা করা আবশ্তক হুয়, 
তবে ইংরাজী শিক্ষা করিতে করিতে যে 
কালক্ষেপ হইবে, তাহাতেই রুষক বালকগণ 
অভ্যাস-ভ্রষ্ট হইয়। কৃষকত্ব হারাইবে। 


১৯৬ জব্ভীরত | | গ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা । 





পপি পপি পপ্পপপপলপশ প 





শিশির ৮ শাশিপানপা পিসি পিস্পা শীশোশিস্পিশািশ পিসির 


বাঙ্গালী কৃবক বাল কদিগের শিক্ষা দিবার | ভারতবষীর ক্কষিবিদ্যার এক একটী অঙ্গ 
জন্য কার্ধ্যাস্তরলিপ্ত বাঁঞ্জালী শিক্ষক নিধুক্ত । লইয়! বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় উহাদিগের বর্ণনা 
করিলে কৃষিশিক্ষার ব্যয়ও অতি অল্প হইবে। | করিয়া যাওয়া আপাততঃ অসম্ভব । প্রত্যেক 
জমীদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত স্থানীয় কোন ; অঙ্গ সম্বন্ধেই কিছু কিছু বল! বাইতে পারে। 
মোক্তার মাসে ৫২ টাকা পাইলেই সপ্তাহে | ভবিষ্যতে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইবে, 
এক ঘণ্টা করিয়া একটী বিষয় কৃষি বিদ্যা- ; উহ্ীতে কৃষি সম্বন্ধে এইরূপ অঙ্গহীন শিক্ষা 
লয়ে শিক্ষা দিয়া যাইতে পারেন। অন্তান্ত ; মাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে। 
বিষয়ের শিক্ষক অপেক্ষাকৃত দুর্মূ্য হইলেও দ্বিতীয় অধ্যাঁয়।, 
উক্ত বন্দোবস্তে কার্ধ্য করিলে স্বল্প বেতনে উদ্ভিদ ও জন্তর সংক্রামক রোগ । 
উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে। এ বদর মধ্যভারতবর্ষে গোধুম সমস্ত 
প্রত্যেক বিষয়ে কি ধারায় শিক্ষক- | “বসা” লাগিয়া নষ্ট হইয়৷ গিয়াছে । কয়েক 
দিগকে উপদেশ দিতে হইবে, তাহা বিলাতের : বৎসর পূর্ব্বে দারজিলিং পাহাড়ের উপর 
্লষিবিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আলুর গাছে এক প্রকার রোগ হইয়া গাছ- 
সহজেই স্থানীয় শিক্ষকদিগের নিদ্দি্ট করিয়া ; গুলি পচিয়া যাইত। এই রোগের কারণ 
দিতে পারেন। ক্ধিতত্ব বিষয়ে শিক্ষা | দারঞ্জিলিং হইতে কলিকাতার সহরে আলুর 
উক্তরূপে শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ ভার | চালান প্রায় বন্ধ হইয়!| গিয়াছে । প্রতি 
থাকা কর্তব্য। অন্ত সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা | বৎসরই “গুটি” হুইয়া, “গলাফুলারোগ, 
যাহাতে ক্কধিকার্ধ্যের সহায়তা সম্পাদন করে, | হইয়া বা “বদলান রোগ” হইয়া অনেক 
এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে সর্বদাই : গোর মারা যায়। “কট”, “কাল- 
লক্ষ্য রাখিতে হইলে, ক্লষিতত্বের শিক্ষককেই ; শিরা” ও “ুনা রোগ হইন্মা রেশম-পোঁকা 
বিদ্যালয়ের সাধারণ অধ্যক্ষতা কাধ্যে নিষু্ত | একেবারে নিপাত হইয়া! ষায়। যেস্থলে 
থাকা কর্তব্য । বহুল পরিমাঁণে উদ্ভিদ বা জন্ত মরিতে থাকে; 
কি কধিতত্ব কি কৃষিতত্বের আনুষঙ্গিক ; অগচ এরূপ মরণের কারণ বুঝা যায় না, 
বিষয়গুলি, আপাততঃ সকলেরই শিক্ষা! : সেই স্থলেই প্রায় বুঝিতে হইবে, আণুবীক্ষ- 
অসম্পূর্ণ হইবে । কালসহকারে অভিজ্ঞতা ৷ ণিক কোন না কোন সুক্্ম জীবিত পদার্থ 
নাভ করিয়া শিক্ষকগণ ক্রমশঃ ব্যবহারিক | গর উদ্টিদ্‌ বা জন্ধর মধ্যে জন্মিয়া ও বহুল 
ভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন। শিক্ষার | পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উহাদিগের সত্ব 
সহিত নানাবিধ কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা শিক্ষা, শ্রাম করিয়া উহ্বাদিগকে' মারিয়া ফেলি- 
স্কুলের অনতিদূরে অল্ষ্ঠিত হইলে, শিক্ষার তেছে। একই স্থানে অনেক গাছের বা 
মন্দ সকল ছাত্রদিগের হৃদক্কে গ্রথিত হইয়া ৃ জন্তর একই রকম রোগ হইলে তাহাদিগকে 
যাইবে। | সংক্রামক রোগ অর্থাৎ আণুবীক্ষণিক জীবিত 
কৃষি-বিজ্ঞান অতি বিশাল শাস্ত্র । তাঁরত- ৰ পদার্থ ঘাঁটত রোগ, বলিতেই হইবে, এরূপ 
বর্ষ সম্বন্ধে এই শাস্ত্রের কোন অঙ্গেরই আপা- ৷ নহে। হটাঁৎ যঙ্জি কোন স্থানে কোন গুঢ় 
ততঃ পুর্ণ জ্ঞান লাত করিবার উপায় নাই। | কারণ বশতঃ গাছ মরিতে থাকে, তবে 
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আীবণ, ১৬০১1] 





প্রথমেই কীট দাঁর। এইক্ধপ হইতোছে কি 
না দেখা উচিত। শিকড়ের মধ্যে, স্বন্ধের 
মধ্যে, পাতার পশ্চাৎ ভাগে, নবপল্পবের 
অন্তরে, অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই কীট দেখা 
যাইবে । গোরুর, মহিষের ও ছাগলের 
ভাওয়ার বারাম” নামে এক প্রকার ব্যাধি 
হয়। তাহ।তে তাহারা ঘাঁড় বক্র করিয়া 
মাথা চালাইতে থাকে । এই ব্যাধির কারণও 
মস্তিক্ের মধ্যে এক প্রকার কীট । কীট 
যদি অনুপন্ধান করিয়া না পাঁওয়। বায়, 
হইলেই যে সাধারণ ব্যাধি বিশেষ জীবিতাণু 
ঘটিত ও সংক্রামক বলিতে হইবে, তাহাও 
নহে। হটাৎ শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষাধিক্য 
বশতঃ জন্ডদিগের কোন কোন সাধারণ 


তাহা 


ব্যাধি জো । এই সকল ব্যাধি জীবিতাণু- 
ঘটিত হইঠেও পারে, না ভইতেও পানে । 


/ 


৬৯ 


উন্বাভনণ স্থলে, রেশম ও তসর কীটের 'রসা” 
স্যারাম, অন্তান্ত জন্কর “পেটস্ছুলা” ব্যারাম 
ও শর্দি, এই সকল ব্যাধির উল্লেখ করা 
ধাইতে পারে। যে শর্দি শীত উত্তাপের 
উপন শিভর করে না, অথচ সংক্রামক ভাব 
ধারণ করে, শী শর্দি নিশ্চয়ই জীবিতাণু 
ঘটিত। অশ্ব ও মন্ুষ্যের ছিন্ফ্‌ এয়েজী? এই 
জ(তীর শর্দি। কীট বা হঠাৎ খতু পরিবর্তন 
ঘটিত নহে, এমন কোঁন রোগ রর স্থানে 
অনেকের ঘটিলে তাহ! যে জীবিতাণু দ্বারা 
ঘটিয়াছে ও সংক্রামক,এরপই যে স্থির করিতে 
হইবে, তাহাও নহে। উদাহরণ স্থলে মনুষ্যের 
গলগণ্ডের কথা বল! যাইতে পারে । মালদহ 
জেলার একটা গ্রামের প্রায় সকল লোকেরই 
গলগণ্ড আছে, কিন্তু পার্খস্থ কোন গ্রামেই 
লোকের এরূপ গলগণ্ড নাই। এ গ্রামটীতে 
মে কোঁন বিশেষ প্রকার জীবিতাণু আছে, 
একপ মনে করিতে হইবে না। প্র গ্রামের 


কৃষিকার্ষ্ের উন্নতি। (৯) 
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ক্‌প ও ুক্ধরিণীর জলে চুণাধিক্য বশতঃই 
বোধ হয় এই রোগণটা গর গ্রামে এত প্রবল । 

সাধারণতঃ যখনই রাশি রাশি গাছ বা 
জন্ত কোন গুঢ় কারণ বশতঃ মরিতে থাকে, 
এবং কীট বা খতু পরিবর্তন এই মৃত্যুর 
কারণ নহে বলিনা বোধ হয, তখনই প্র 
রোগ জীবিহাণুঘটিত বলিয়া অন্ুমাঁন কর! 
জীবিত|থুঘটিত রোগগুলি অতি 
সহজে (বাঘু সংযোগে ইত্যাদি) ও অল্প সময়ের 
মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সকল 
রোগের দমন ও প্রতিকার বিষয়ে কিছু 
কিছু জ্ঞান সকল কৃষকেরই থাক! আবশ্ঠক | 
নহিল্ন্গিণ মাত্র দেখিমা রোগগুলি স্থির রূপে 
শির্য় করা প্রার অসন্ভন। কৃষিতন্থবিৎ 
পপ্ডিতের দ্বার! (রাগ নির্ণয় করাইিয়া লইয়া 
নোঁগের ব্যবস্থা আনিতে হইলে কৃষকের 
একটা কাঁধ্য করা আবশ্তক। কার্যটী বড় 
রূহ নহে; এক দিবস মাত শিক্ষা করি- 
লেই শিক্ষাটা কৃষকেরা পরে নিজে নিজেই 
কাঁষ্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে । পুর্ব 
কথিত তাবে, যখন কেনি গাছ বা গৃহ- 
পালিত জন্ত জীবিতাণুঘটিত রোগ দ্বারা 
মাক্তান্ত হইয়াছে, এরূপ অনুমিত হইবে, 
তখন,সদ্যঃমৃত গ্রাছ বা জন্তটার যে অবয়বটী 
বিশেব অস্বাভাবিক মনে হইবে, সেই অবয়ব 
হইতে কিঞ্চিৎ রস লইয়া কতকগুলি ছোট 
পাঁতল! কাঁচ খণ্ডের উপর এ রস মাখাইয়া 
দিতে হইবে । রস য্রি ঘন হয়, অথবা! রোগ- 
গ্রস্ত অবয়বটা যদি শু হয়, তবে গ্ পাত্লা 
কাঁচগুলির উপর পরিষফার জল এক এক 
ফোঁটা দিয়, কাচগুলি রোগগ্রস্ত অবয়বের 
উপর ঘসিষা লইলে এঁ গুলিতে পাত্লা 
ভাবে রস লাগিয়া যাইবে । জস্ত মরিলে 
তাহার কোন্‌ অবয়ব বা ন্তরটী বিশেষ অস্থা- 
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ভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা' স্থির 
করিবার জন্য ডে(মের দ্বারা জন্তটীকে কাটা- 
ইতে হইতে পারে। শিক্ষিত কৃষকদিগের 
আবশ্যক মতে এটুকু উদ্যোক করিরা লওয়! 
কর্তব্য । হুক্ম কাচগুলির (০০৮০৫-155) 
উপর পাত্লাঁভাবে রস লইরা তৎক্ষণাৎ 
ম্পিরিট ল্যান্পের শিখার উপর দ্রুত অঙ্গুলি 
চাঁলন দ্বারা রসটা শুকাইয়া লইতে হয়। 
অর্থাৎ বৃদ্ধান্থুলি ও তর্জনী দ্বারা কাঁচগুলি 
একে একে ধারণ করিয়া স্পিরিট-দীপের 
শিখার উপর কাঁচের যেদিকে রস দেওয়া 
হয় নাই, সেই দিকটা রাখিয়া দ্রুত অঙ্গুলি 
সঞ্চালন করিতে থাকিলে কাঁচও ফাটিয়া 
যাইবে না এবং রসও শুকাইয়। যাইবে । 
পরে কাঁচের শুষ্ক রসের উপর ছুই তিন 
ফোঁটা করিয়া, জেন্সান্‌ ভাই গলেট, 
(090100917 ৮19161), ফিউশিন্‌ রেড 
(17075117100), অথবা অন্য কোন পাঁথ- 
রিয়া কয়লাজাত রঙ্দের আরক ঢালিয়া 
দিতে হর। কোন কাঁচখানির উপর পাঁচ 
মিনিট কাল, কোন কাচথানির উপর দশ 
মিনিট কাঁল, কোঁন কাচখানির উপর অর্দ 
ঘণ্টা কাল, এবং কোঁন কাচখানির উপর 
১০1১২ ঘণ্টা কাল, রং রাখিয়া, পরে পরি- 
ফার জল আল্লা ভাবে কাচগুলির উপর পাতি 
করিয়া রং ধুইয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে 
ছুই তিন ফোঁটা স্পিরিট কাচগুলির উপর 
ফেলিয়া! আবার জল দ্বারা ভাল করিয়া রং 
ধৌত করিয়া ফেলিতে হয়। তখন 
কাচগুলিকে পর্বের ন্যায় বৃদ্ধান্থুলি ও তর্জনী 
দ্বার ধারণ করিয়া, কাচের যে দিকে রস 
দেওয়া হয় নাই, অর্থাৎ যেদিক এতক্ষণ 
নিয়দিকে আবৃত অবস্থায় ছিল, সেই দিকটা 
পরিষার কাপড় দ্বারা! ভাল করিয়া মুছিয়া 





পস্্ পপ স্পপ্পস পিস এপ পি পা 


মব্যভাঁরত | [ দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখা! ! 








লইয়া, আবার স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার 
উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা রঞ্জিত ও শুষ্ক 
রসযুক্ত পৃষ্ঠাটী শুকাইয়া লইর্তে হয়। পর- 
ক্ষণেই এক বা ছুই থণ্ড অপেক্ষাকৃত বৃহদী- 
কারের মোটা পরিষ্কার কাঁচের উপর (11499) 
পাভ্লা কাচগুলি এক এক ফোৌঁট। ক্যানেডা 
বলসাম্‌ সোলুমাঁন্‌ :5০0186109% 06 ০20908 
1915710) নামক এক প্রকার স্বচ্ছ আঠী 
ছারা যুড়িয়া দিতে হয়। সুক্ষ কাচ গুলির 
যে পৃষ্ঠে রস দেওয়! হইয়াছিল, সেই পৃষ্ঠ যেন 
আঠার সহিত সংলগ্ন হইয়া মোটা কাচের 
উপর পতিত হয়। এক দিবস বাখিয়। 
দিলেই আঠাটী শুকাইয়া বায়। আঠা] শুকা- 
ইয়া গেলে কৃষিতত্ববিৎ কোন 'পগ্ডিতের 
নিকট রোগ নির্ণয়ের জন্য এ কাচগুলি 
সাবধানে তুল। ও কাগজ দ্বারা মুড়িয়া ছোট 
একটা বাঁকৃসে করিরা ভাকঘে।গে পাঠাইয়। 
দিতে হয়। রোগের বাহিক লক্ষণ সকলও 
এ সঙ্গে লিখিয়। পাঠান কর্তব্য । পূর্বোক্ত 
গ্রকরণে শুষ্ক রস, রঞ্জিত ও ধৌত করিলে, 
কেবল পীবিতাণু গুলিতে রং থাকিয়া যায়। 
কোন কোন জীবিতাণুতে রং ধরিতে কেবল 
৪1৫ মিনিট মাত্র লাগে, আবার কোন কোন 
অগ্ুতে রং ধরিতে ১০।১২ ঘণ্টা লাগে। 
সুম্পু কাঁচগুলির কোন্টীার উপর কতক্ষণ 
রং রাঁগা হইয়াছে, ইহা কাচগুলির পারে 
পার্খে শিদ্দিষ্ট থাকা কর্তব্য। কৃষিতত্তববিৎ 
পতি অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্ধারা এঁ কাচগুলি পরীক্ষা 
করির| বুঝিতে পারিবেন, রোগটী কোন্‌ 
জ।তীর এবং কি" উপায় অবলম্বন করিলে 
রোগের নাশ বা উপশম হইতে পারে। 
কৃষক বালকদিগের উপর উক্ত প্রকরণটা 
শিখাইয়। দিলে দেশের কৃষি উন্নতির একটা 
গ্রধান সোপান স্থাপিত হ্য়। প্রকরণটী 


শ্রাবণ, ১৩০১। ] বাঙ্গলি! উপন্যাসের বিশেষত্ব | ১৭৯ 





পপ 
শিক্ষা করিলে, তাহাদিগের খন পালে পালে ূ মৌলিক গবেষণার অনুষ্ঠান করিতে বা অন্ত 


গোরু ঝা রাশি রাশি শস্য নষ্ট হইবে, তখন | কোন অণুতত্বজ্ঞ পণ্ডিত (3০07০198190 
্বতঃগ্রবৃন্ত হইয়াই তাহারা ৪1৫ টাকা খরচ | দ্বারা করাইয়া লইতে পারেন। 

করিরা উপরি উক্ত কয়েকটী সামগ্রী ঘরে | কৃষিতত্বজ্ঞ পণ্ডিতের উপদেশ আসিতে 
আনিয়া রাখিয়া, পুনর্বার প্র রোগের অথবা | আদিতে হয়ত অনেক সময় ক্ষেত্রের ওবধি 
জীবিতাখ-ঘটিত অন্ত কোন রোগের আবি- । অথবা গোষ্ঠের গোক্ মরিয়া যাইবে। 
ভাব হইলে, তাহারা রোগীর তত্ব জাশিবার ; এপ স্থলে ভবিষ্যতে তব রোগ হইলে উপ- 
জন্য উত্স্ুক হইবে ও বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা ূ দিষ্ট উপায় অবলম্বন ভিন্ন অন্ত কোঁন উপ- 
করিয়াছে, তাহ। কার্ষে পরিণত করিবে । | কার হইবে না। আবার শিক্ষিত কৃষক 
এরূপ উদ্বোগ দ্বারা কৃষিতব্ববিৎ পণ্ডতিত- মাত্রেই যে এতদূর উদ্যোগ করিয়া কৃষি- 

] 


গণের মৌলিক গব্ষণারও সহায়ত! হইবে । ; তত্ববিৎ পঙ্ডিতের উপদেশ লইতে অগ্রসর 
সকল প্রকার জাঁবিতাণুঘটিত রোগই বে | হইবে, তাহারও আশী কর! যায় না। একা- 
আবিষ্কৃত অখবা বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ ; রণ, সংক্রামক রোগগুলি নিবারণ সম্বন্ধে 
নহে। কাচগুলি পরীক্ষা কনিঘ ও শিক্ষিত ! কতকগুলি প্রকরণও কৃষকদিপকে শিখা- 
কুঘকদের রোগ সমন্ধে বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া । ইয়া দেওয়া কর্তব্য। তৃতীয় অধ্যায়ে এই 
কৃষিতত্ববিৎ যদি দেখেন লে, রোপটী আদৌ | সকল প্রকরণ বর্ণনা কর! যাইবে । 

এ পর্যন্ত জানা নাই, তবে তিনি তখনই শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় । 





বাঙ্ষাল। উপন্যামের বিশেষত্ব । 


নভেল বা উপন্যাস উনবিংশ শতাবীর || টেলিগ্রাফের স্থষ্টির সহিত, সেইরূপ ভ্রত 

রি । এ শতাব্দীতে অনেক নূতন দ্রব্যের & গতিতে, সমগ্র মানবজাতি উন্নতির দিকে 
আনদানি হইয়াছে । শিক্ষিত লোকের | অগ্রসর হইতেছে। 
কাছে এ শতাব্দীৰ বড় আদর। কেন না, উন্নতি হউক আর নাঁ হউক, একটা! 
ভাহাদের বিশ্বাস, এ শতাব্দীতে রেলওয়ে ৷ বে ঘোরতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে,তাহার আর 

টা | সনেহ নাই। এই শতাব্দী মধ্যে মানব, 

« আমার কোন সাহিভা-সেৰক বন্ধুকে একখানি 
“প্রতিও। পুজা)” উপহার দিয়াছিলাম। তিনি ইংরাজী 57557 
ন্তেল পাঠক,বস্কিম বাবুর নভেল তিনি ভাল বলিতে শতাব্দীর মূল মন্ত্র স্ার্থ কার্ধয-_90:881০ 
চান না। তিনি বস্কিনবাবুর প্রতিভ) স্বীকার করেন না, ; কেই আদর্শ করিয়। লন, তহাদিগের নিকট বস্কিমবাবৃর 
তিনি আনার প্রতিভা-পৃজায় অসন্তষ্ট হইয়! এক পত্র | নভেল তত উচ্চশ্রেণীর বলিয়] অনুমিত হয় না। 
দিযাছিলেন। সেই পত্রের যে উত্তর লিখিয়াছিলাম, ; তাহা না হইলেও, বস্কিমবাবুর উপন্ঠাস বিচারের 
তাহাই ন্মবলম্বনে নিম্লিখিত প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। | স্বতস্থ মাঁপকাঠী আছে। তাহা না পাইলে বন্ষিম- 
নভেল-লেখক ্বরূপ বঙ্কিমবাবুর স্থান কোথায়, ইহা | বাবুর নভেল বুঝিতে পার! সায় না ।- নিম্নের প্রবন্ধে 

লইয়! অনেক মততেদ আছে। বাহার! ইংরাজী নতেল- । তাহীর ঘথাদাধ্য আভাস দেওয়া হইয়াছে ! 


পাপ 
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নব্যভাঁরত | 


[ দ্বাদশ খণ্ড) চতুর্থ সংখ্যা! 
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601 6315051)00 অথবা 051001175 035 
₹/99০ 1 ইহার একমাত্র বৌগ, অর্থ সংগ্রহ, 
--একমাজ্জ সাধনা, আত্মন্খ বৃদ্ধি। এ 
শতাব্দীতে অভিধান হইতে “পরকাল” কথা 
উঠিয়। যাইবার উপক্রম হইয়াছে_“ইহকাল' 
সার হইয়াছে । উৎকট স্তুখ, আমোদ বা 
ভোগের দিকে একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে । এ 
শতাব্দীতে নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞান কেবল মানুষের 
বিনাশের জন্য নাঁনারপ নূতন উপকরণ 
সংগ্রহ করিতে ব্য্ত হইয়াছে । দর্শন-_ 
ঈশ্বর ও পরক(ল উড়াইয়া দ্রিবার চেষ্টা 
করিতেছে। ইতিহাস-_রক্তাক্ষরে সাধারণ- 
তন্ত্র ঘোষণ! করিতেছে । 

স্রতর্নাং সাহিত্যও নিশ্চেই থাকিতে 
পারে না। এই সুখভোগ-প্রবৃত্তি সাহিত্য- 
কেও নৃতন কপিষ্া সংগঠিত কঠিয়াছে। 
পুর্বে সাহিত্য আমাদের শিক্ষার উপকরণ 
যোৌগাইত। আর আমাদের জ্ঞানবৃত্তি, 
চিত্তববদ্ধ ও 'ার সকল বৃন্তির উপসুক্ত অন্ু- 
শীলন জন্য সআঁহিন্যের প্রয়োজন হইত | 
এখন বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ জন্ত 
সাহিত্যের উপরও লোকের দৃষ্টি পড়িল_- 
বিলস বাসনা মানুষকে চারিদিক হইতে 
এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। 
একটু অবসর পাইলে মানুষ কেবল আমোদ 
খুঁজিতে লাগিল । থিয়েটারে যাইতে হইবে, 
আমোৌদের জন্য- সেখানে ফার্ঁস চাই, বং 
তামাস| চাই-_হাঁল কা "গান চাঁই,, আমোদ 
চাই--উচ্চ শ্রেণীর নাউক অভিনয় থিয়েটরে 
দেখা হুইবে নাঁ। সাহিত্য সেবা করিতে 
হইবে, সেও আমোদের জন্য-_আরামের 
জন্য | 

উপন্তাসই সেই আরামের জিনিষ । 


কেন, তাহা বলিতেছি। ছেলেরা ঠাকুরাণী | 


ূ 


শপে সপ পপ স্পা 


দিদির কাছে অদ্ভুত গল্প শুনিতে ভালবাসে । 
একটু বড় হইলে ঠাকুরদাঁদার কাছে বীরত্ব 
কাহিনী শুনিয়া স্থুখভোগ করে । আর 
একটু বয়স পাঁকিলে পাড়ায় ছুই পাচ জনে 
মিলিয়! পাড়ার লোকের কাধ্য সমালোচন। 
বা কুঙ্সা করিয়া স্থখ পায়। এখন পর্য্যন্ত 
আমাদের দেশের অনেক নিক্ষম্মী লোক 
ইহাই আমোদের পরাকাষ্ঠা মনে করে । কিন্ত 
বিলাতের লোক তত মিশুক নহে। পাঁচ 
জনে নিলিয়া এরূপ গাঁলগল্প করা ব! 
পাড়াচ্চা করা তাহাদের অভ্যান নাই, 
বা অবসর নাই, কি প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু 
গল্প শুনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাদের 
কোথায় ঘাইবে? এই প্রবৃত্তি চরিচার্থ 
জন্যই প্রথমতঃ,বোধ হয়, ইউরোপে নভেলের 
স্ষ্টি হইয়াছে । আর সেই জন্তই, বোধ হর, 
সেখানে নভেলের এত আদবর। যে সামান্ঠ 
শম্জাবী দিনানস্তে উত্কট পরিশ্রমের পর 
একটু অবসব পায়, সেও যদি একটু পড়িতে 
পরে,ভবে সস্তার ছাপা নভেল কিনিয়। পড়ে। 
অনেকট। সেই কারণেই, বোব হয়, আমা; 
দনদেশেও দোকানি পসারির কাছে বটতলা 
রানায়ুণ ও মহাভারতের এত আদর । রি 
হউক, কেবগ যে গল্পের খ।তিরে অধিন্/ 1- 
বিলাতের লোক নভেল পড়ে-_তাহা বেশ 
বুঝা যায়, শিক্ষার জন্য বড় কেহ নভেল পড়ে 
না। তাহা হইলে বিলাতে রেণন্ডের 
নভেলের,£রেলওয়ে নভেলের, সেনসেসনল, 
নভেলের বাঁ ফ্যাসনেবল নভেলের, কি সেই 
রূপ শুধু গল্পসম্ধল অন্ত অসার নভেলের 
এত আদর ও কাটতি হইত না। আর 
তাহা হইলে বিলাতে পুলিস রিপোর্ট লোকে 
এত আগ্রহের সহিত পাঠ করিত না। 
আমাদের দেশেও বিলাতী সভ্যতার, 


শ্রাবণ, ১৩০১। ] বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব । | ১৮% 


পাপী পা 


__স্লললশললসললিলিজিজি 
অনেক গুলি উপকরণের আম্দানি হহয়াছে.। কেবল একজনের যত্বে চেষ্টায় ও গ্রাতি- 
সাহিত্যের মধ্যেও বিলানের উপকরণ প্রবেশ ; ভাবলে বাঙ্গালা নভেলও এই দ্বিতীয় স্তরে 
করিম্ছে। অনেকটা নেই কারণে আমরা | আরোহণ কপরিয়াছে। শুধু তাহাই নহে- 
বাঙ্গাল সাহিত্যেও অনেক নভেল বা উপ- ; বাঙ্গালা! নভেলের অনেক বিশেবত্বও জন্মি- 
হাস দেখিতে পহ। হহরিদাসের গুপ্তকথা” ! য়াছে। সে বিশেষত্ব বাঙ্গালীর অথবা হিন্নুর 
শ্রেণীর অনেক নভেল যে সেই কারণে ; জাতীয় জীবনের বা জাতীয় সংস্কারের 
বাঙ্গাল! ভাষার স্থান পাইয়াছে, তাহার আর | পরিচায়ক । আমরা আজ সেই কথাই 
সন্দেহ নাই। বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
সে যাহা হউক, প্রথম অবস্থার নভেল কিন্ত এ কথা৷ বুঝিবার আগে, পূর্ব 
যেরূপই থাকুক, দ্বিতীয় স্তরে উহার অনেক ; কার কথা বুঝিতে হইবে। উনবিংশ 
অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে। আমরা সেই | শতাব্দীর পুর্বেও ইউরোপে উপন্তাস ছিল, 
দ্বিতীয় পরের কথাহ বনিব। গল্প আবাল ; আর আধুনিক বাঙ্গালা উপন্তাসের আগেও 
বৃদ্ধ ঘকলেরই মনে রপ্তন করে, সুতরাং এই | এ দেশে উপন্যাস ছিল। কিন্তু এই ছুই শ্রেণীর 
গন উপলক্ষ্য কির দ্বিতীয় স্তরে অনেক ; উপকরণে কিছু বিশেষত্ব আছে। ওদেশের 
প্রতিভাখানী লোক সাধারণকে নৈতিক ! ইনিয়ত, ইলিয়ড, অডেসির সহিত আমাদের 
উপদেশ দিতে আরস্ত করিলেন-_এঁতি- ; দেশের মহাভারত, রামারণ বা পুরাণের 
হদিক খটন।গুলি সহজ করিয়া বুঝাইতে ৷ বিশেষত্ব আছে। ওদেশের বাঁকেসিওর 
লাগিলেন, সমজতন্বের কুট বিষর সাধা- | ডিকামিরণ ডনকুইকস্টু প্রস্ততির সহিত 
পণের বুদ্ধগম্য করিতে চেষ্টা করিলেন-_ । বা আরব্য কি পারস্ত উরে সহিত এ 
াঙ্গমের হ্বদর বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন, ূ দেশের কাদন্বরী বা দশকুমার-চরিতের 
বাস্প্রগতের ঘহিত মানব মনের সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত | পার্থক্য আছে। সে দেশের ঈষপের 
পিঞ। দেখাইতে লাগিলেন। কেহ বা | গল্পের সহিত আমাদের দেশের পঞ্চতন্ত্র বা 
উপন্তানকে আপনার কক্পনার উদ্ভাবনী । হিতোপদেশের প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ্ 
এভন শিল্পচাতুর্য্যের বা উত্কৃষ্ট কবিত্ব- বুঝিলে অমরা আধুনিক দেশী ও বিদেশী 
[1ফাশের উপধুক্ত ক্ষেত্র করিয়া লইলেন। | নভেলের পার্থক্য বুঝিতে পারিব। কেন 
অস্ঠদকে অনেক খদয়বান লোক উপন্(স- না, যে কারণে পুর্বে উক্তরূপ পার্থক্য ঘটিয়া- 
রূপ উপকর্ণণ দ্বারা সাধারণকে মাস্‌কে | ছিল, সে কারণ এখনও অনেকটা বিদ্যমান 
(0৭১১) উন্নত কগিতে চেষ্টা করিলেন । এখন ! আছে। 
অনেক উপন্তাস হইয়াছে, যাহার গল্পাংশ | এই বিশেষত্বের প্রথম কারণ, ভিন্দুর ধর্ম 
নাম মাত্র বা উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্ত যাহাতে ; ভাব। এই ধর্শাভাব কিরূপ হিন্দুর হাড়ে 
রা বুঝবার বা চিনিবার জিনিষ | হাড়ে বিধিয়া আছে_-ইহা। কিরূপে হিন্দুর 
[ছে। পুর্বে একবার এই কথা | প্রত্যেক কার্ধ্য নিয়মিত করিতেছে, তাহ 
বুঝাইতে ছেঠা করিয়াছিলাম। সুতরাং ; আর হিন্গুকে বুঝাইতে হইবে না। এই 
আজ তাহার উল্লেখ করিব না। জন্য, উপন্ান লিখিতে গিয়াও হিন্দু এই ধর 
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০৪]. ইহার একমাত্র ধোগ, অর্থ সংগ্রহ, 
- একমাত্র সাধনা, আত্মস্খ বৃদ্ধি। এ 
শতাব্দীতে অভিধান হইতে পরকাল” কথা 
উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইরাছে--ইহকাঁল, 
সার হইয়াছে । উৎকট সুখ, আমোদ বা 
ভোগের দ্রিকে একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে । এ 
শতাব্দীতে নবাবিক্কত বিজ্ঞান কেবল মানুষের 
বিনাশের জন্য নানারূপ নূতন উপকরণ 
গ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে । দরশন-- 
ঈশ্বর ও পরকাল উড়াইয়া দিবার চেষ্ট। 
করিতেছে । ইতিহাঁস--রক্তাক্ষরে সাঁধারণ- 
তন্ত্র ঘোষণা কনিতেছে। 
স্বতরাৎ সাহিতাও নিশ্চে্ট থাকিতে 
পারে না। এই সুথভোগ-প্রবুন্তি সাহিত্য- 
কেও নৃতন কগিয়া সংগঠিভ কচিয়াছে। 
পুর্বে সাহিত্য আমাদের শিক্ষার উপকরণ 
যোগাইত। আর আঘাদের জ্ঞানবুত্তি, 
চি্তবু।দ্ধ ও 'মার সকল বির উপশুক্ত অন্ত- 
শীলন জন্য সাহিভোর 
এখন বিনলাসিতার উপকদণ সংগ্রহ জন্া 
সাহিত্যের উপরও লোকের দুষ্টি পড়িল-- 
বিলাস বাসনা মনুধকে চারিদিক হইতে 
এমনি অভিভুত করিয়া ফেপিয়াছিল। 
একটু অবদর পাইলে মানুষ কেবল আমোদ 
খু'ঁজিতে লাগিল । থিয়েটারে াইছে হইবে, 
আমোদের জন্য-_ সেখানে ফার্ঁস চাই, বং 
তামাসা চাই--হাঁল কাঁ 'গান চাই”, আমোদ 
চাই--উচ্চ শ্রেণীর নাটক অনিনসু থিবেটরে 
দেখা হইবে নাঁ। সাহিত্য সেবা করিতে 
হইবে, সেও আমোদের জন্--আরামের 
জন্য | 
উপন্তাসই সেই আরামের জিনিষ। 
কেন, তাহা বলিতেছি। ছেলেরা ঠাকুরাণী 


.. ১৯৯. 
গ্রয়োজন হভত। 


নব্যতাঁরত | 
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| দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ নংখ্যা । 
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দিদির কাছে অদ্ভুত গন্ন শুনিতে ভালবাসে । 
একটু বড় হইলে ঠাকুরদাদার কাছে বীরত্ত 
কাহিনী শুনিয়া জুণভোগ করে। আর 
একটু বয়স পাকিলে পাড়ায় ছুই পাচ জনে 
মিলিয়! পাড়ার লোকের কাধ্য সমালোচিনচ 
বা কুঙ্সা করিয়া সখ পায়। এখন পর্য্যন্ত 
আমাদের দেশের অনেক নিক্ষম্মা লোক 
ইহাই আমোদের পরাকাষ্ট] মনে করে । কিন্ত 
বিলাতের লোক তত মিশুক নহে। পাঁচ 
জনে মিলিয়া এরূপ গালগল্প করা ব৷ 
পাড়াচচ্চা করা তাহাদের অভ্যাস নাই, 
বা অবসর নাই, কি প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু 
গল্প শুনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাদের 
কোথায় যাইবে? এই প্রবৃত্তি চরিচার্থ 
জঙ্ঠই প্রথম তঃ,বোঁধ হস্ত, ইউরোপে নভেলের 
স্ষ্টি হইছে । আর দেই জন্যই, বোপ হয়, 
সেখানে নডেলের এত আাদর। সে সামান্য 
এমদাবা পিনান্তে উতৎ্কট পগিআমের পর 
একটু অবসর পায়, সেও যদি একটু পড়িতে 
পারে,বে সস্তার ছাঁপা নাভেল কিনিরা পড়ে। 
অনেকট। মই কারণে, বোধ হয়। আমা? 
দর ঘেশেও দোকানি পসাপির পাছে তলার 
রামায়ণ ও ম্হাভারাতিস এত আদর। যান 
হউক, কেনল বে গন্মের খাতিরে অনিকার ॥ 
বিলাতেদ লোক নভেল পড়ে-হাহা বেশ 
বুঝা যায়, শিল্ষ1র জন্য বড় কেহ নভেল পড়ে 
না। তাহা হইলে বিলাতে রেণল্ডের 
নভেলের,”রেলওয়ে ্র+ সেনসেসনল, 
নভেলের বা ফ্যাসনের্বল নভেলের, কি সেই 





| রূপ শুধু গক্ঈসন্ধল অন্ত অসার নভেলের 


এত আদর ও কাটতি হইত না। আর 

তাহা হইলে বিলাতে পুলিস রিপোর্ট লোকে 

এত আগ্রহের সহিত পাঠ করিত না। 
আমাদের দেশেও বিলাতী সভ্যতার 


শ্রাবণ, ১৩০১। ] বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব | 
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অনেকগুলি উপকরণের আম্দানি হইয়াছে । | 


সাহিতোর মধ্যেও বিলাসের উপকরণ প্রবেশ 
করিয়াছে । অনেকটা সেই কারণে আমর 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে অনেক নভেল বা উপ- 
সটান দেখিতে পাই । হুরিদাসের গুপ্তকথা, 
».শ্রেণীর অনেক নভেল ঘে সেই কারণে 
বাঙ্গালা ভাষার স্থান পাইয়াছে, তাহার আর 
সন্দেহ নাই। 
সে যাহা হউক, প্রথম অবস্থার নভেল 
যেরপই থাকুক, দ্বিতীর স্তরে উহার অনেক 
অবস্থ! পরিবর্তন হইয়।ছে। আমরা সেই 
দ্বিতীয় সুরের কথাহ বলিব। গল্প আবাল 
বৃদ্ধ সকলেরই মনোনগ্জন করে, স্থতরাঁং এই 
গল্প উপ্লগ্ষয করিয়া দ্বিতীয় স্তরে অনেক 
প্রতিভাশালী লোক সাধারণকে নৈতিক 
উপদেশ ধিতে আরম্ভ করিলেন-_এতি- 
হাপিক ঘটন।গুলি সহজ করিয়া বুঝাইতে 
লাগিলেন, সমাজতন্বের কুট বিষয় সাধা- 
বরণের বুধ্িগম্য করিতে চেষ্টা করিলেন-__- 
মানুষের হৃধর বিশ্লেণ করিতে লাগিলেন, 
বাহৃজগতের সহিত মানব মনের সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত 
দিয়া দেখাহতে লাগিলেন? কেহ বা 
উপন্তাসকে আপনার কন্সনার উদ্ভাবনা 


শক্তির শিগ্পচাতুর্যের বা উৎকৃষ্ট কথিত্ব-) 
বিকাশের উপবুক্ত ক্ষেত্র করিয়া লইলেন ॥। 
অন্ঃদিকে অনেক হৃদয়বান লোক উপস্তাম- 


রূপ উপকরণ দ্বারা সাধারণকে মাস্‌কে 
(29১১) উন্নত কগিতে চেষ্টা করিলেন । এখন 
অনেক উপন্তাস হইয়াছে, যাহার গল্পাংশ 
শাম মাত্র বা উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু যাহাতে 
ভাবিবার, বুঝিবাঁর বা চিনিবার জিনিষ 
অনেক আছে। পুর্বে একবার এই কথা 
বুঝাইতে ছেষ্টা করিয়াছিলাম। সুতরাং 
আজ তাহার উল্লেখ করিব না । 











| 





৷ পার্থক্য আছে। 





কেবল একজনের যত্বে, চেষ্টায় ও গ্রতি- 
ভাবলে বাঙ্গালা নভেলও এই দ্বিতীয় স্তরে 
আরোহণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে_- 
বঙ্গালা নভেলের অনেক বিশেবত্বও জন্মি- 
ঘাছে। সে বিশেষত্ব বাঙ্গালীর অথবা হিন্নুর 
জাতীয় জীবনের বা জাতীয় সংস্কারের 
পরিচায়ক । আমরা আজ সেই কথাই 
,খুঝিতে চেষ্টা করিব | 

১ কিন্তু এ কথা বুঝিবার আগে, পুর্ব 
কার কথা বুঝিতে হইবে । উনবিংশ 
শতাঁীর পুর্দেও ইউরোপে উপস্তাস ছিল, 
আর আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাসের আগেও 
এ দোঁশে উপস্তাস ছিল। কিন্তু এই ছুই শ্রেণীর 
উপরিরণে কিছু বিশেবত্ব আছে। ওদেশের 
ইনিয়ত, ইলিয়ড্‌, অডেপির সহিত আমাদের 
দশের মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণের 
/বশেষত্ব আছে । ওদেশের বাকেসিওর 
1ডকামিরণ ডনকুইকস্ট্‌ প্রভৃতিন সহিত 
'ধা আরব্য কি পারস্ত উপন্যাসের সহিত এ 
দেশের কাদন্বরী বা দ্রশকুমার-চরিতের 
সে দেশের ঈষপের 
|গ্ধের সহিত আমাদের দেশের পঞ্চতন্ত্র বা 
। হিতৌপদেশের প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ 
বুঝিলে অমরা আধুনিক দেশী ও বিদেশী 
নভেলের পার্থক্য বুঝিতে পারিব। কেন 


? 


র না, যে কারণে পূর্বে উক্তরূপ পার্থক্য ঘটিয়া- 
না 


, সে কারণ এখনও অনেকট। বিদ্যমান 







আঁ, 
, এই বিশেষত্বের প্রথম কারণ, ভিনদুর ধর্ম 
ভাঁঞ্ু। এই ধন্মভাব কিরূপ হিন্দুর হাঁড়ে 
হাঁড়ে বিধিয়া আছে-ইহ1 কিরূপে হিন্দুর 
প্রত্যেঠক কার্য নিয়মিত করিতেছে, তাহা 
আশ্ম' হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। এই 
জ্/) উপন্তান লিখিতে গিয়াও হিন্দু এই ধর্ম 


১৮২ | নব্যভারত।. [দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা । 
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ভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। ছিন্দুর | শ্রেষ্ঠ উপন্তাস-লেখকগণ মানুষের এক একটা 
কাব্য, ইতিহাস প্রায় সকলই ধন্মগ্রন্থ হইয়া | বৃত্তি লই, অন্য সমুদায় বৃত্ভিগুলিকে 
পড়িয়াছে। হিন্দুর নাটক নভেলেও ই তাঁভাতে ডুবাইয়া, শুধু একটা বৃত্তিকে অত্যন্ত 
ধর্মভার প্রবেশ করিয়াছে । আগেকার কথ। | প্রবল করিয়া, কৌশলে তাহার গতি ও 
ছ(ড়িয়া দাও, এই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-। পরিণতি এবং মনুষ্য হৃদয়ের উপর তাহার 
শিক্ষা-প্রাপ্ত দেশে এখন থিয়েটারে ধনগ্রপ্থ | আধিপত্য বুঝাইয়াছেন। যেন এই বুদ্তি 
অভিনীত হইতেছে, উপন্ত।সে ধন্মতত্ব বুঝান ! গুলিকে একে একে লইন্ন', তাহাদের বুক্ত 
হইতেছে, কাব্যে (কুক্চক্ষেত্র প্রভৃতিতে ) | মাংসের শরীর দির মান্ুব সাজা ইয়া তাহার 
ধর্ম প্রবেশ করিয়াছে। | কার্ধ্য প্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। 
আরও এক কথা আছে। পিতৃ [কিন্ত কেহই ধন্ম বৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়। 

| 

] 

ূ 





ভক্তি, সন্তান ব্সলতা, দাম্পত্য-ও দেখান নাই। এই ধর্ম বৃত্তির বিশ্লেষণ 
দেশ-ভক্তি, প্রভৃতি আমাদের যে হিন্দুর নিজের সম্পত্তি, আর ইহাই বিলাতী 
ও দেশী উপন্তাসের পাথক্যের প্রধান কারণ। 
ধশ্ম প্রবৃত্তিও সেইরূপ আমাদের মট্টের এই পার্থক্যের দ্বিতীয় কারণ-হিন্দুর 
একটা অতি প্রধান বৃত্তি। এই ভক্তি বৃত্তি; দশন। হিন্দু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দৈব বা 
বা ধন্মভাব কত রূপে মানুষের হবে অঃ ও পুঞ্রঘকার এই ছুইটা শত্তি মানু- 
প্রন্ষটিত “হইতে পারে-_-কিরূপে র্‌ | ঘকে নিয়মিত করে। ইউরোপীয় দার্শনি- 
মান্গষের সমস্ত জীবন রঞ্জিত করিতে পারে, 4 কগণ 15০-*1]1 ও. 6০955109 লইয়া 
কিরূপে মানুষের অন্য সমস্ত বুভির উপর) বহুদিন ধর্সিা তর্ক বিতর্ক করিয়া, শেষ 
একাধিপত্য করিতে পারে, তাহা জগতের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খি6০9551 ই সব ; 
মধ্যে কেবল হিন্দু কবিই দেখাইতে চেষ্ট! |।অর্থাৎ মান্গষ ঘটনাচন্দ্রের দাস-_অবস্থার 
করিয়াছেন। করব, প্রহলাদ, নারদ, বশিষ্ঠ,) ক্রীড়া পুন্তলি, তাহাধ স্বাধীন ইচ্ছা নাই-- 
প্রভাতির চরিত্র-স্থষ্টি কেবল একমাত্র নী কেন না, সে ইচ্ছাও এই অবস্থার দ্বার! 





কবিই করিতে পারিয়াছেন। আজিও হিন্দু নিযমিত। ন্ুতরাং হিন্দুর অদৃষ্টবাদ ও 
. কবি ধন্ম জীবন চিত্রিত করিতে চেষ্টা | ইউরোপের অদৃষ্টবাদ্দে অনেক প্রভেদ। 
করেন। ধশ্মবৃতির স্ব, পরিণতি ও ; আঁর এই গ্রাভেদ জন্ত দেশী ও বিলাতী 
প্রভাব দেখাইতে যন্ত্র করেন। তাই বিশ্বদ- | চবিত্র স্থষ্টিতেও প্রভেদ জন্মিয়াছে। বিলাতী 
জলে, দেবীচোধুরাণীতে বা চন্দ্রশেখরে কঁবি | দর্শন মৃতে মানুষ ঘেন কাদার ডেলা, কি 
ধন্ম-চরিত্র অস্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেনয। মৌমের বাতি, ঘটনার পর ঘটনা আসিয়া 
ইউরোপে ধর্ম প্রবৃত্তির বুঝি এত ্কপ্তি'হয় তাহাকে বাছিয়। ছ'কিয়া একরূপ করিয়া 
নাই। সেখানে এত নভেল, নাটক ও কাব্য | গড়িয়া লয়। বিলাতী দশনকার মানুষের 
সষ্টি হইলেও, একখানা নভেল কি ন"টকে পূর্ধজন্ম স্বীকার করেন না। মাতৃগর্ভে 
এই ধর্ম বৃত্তির গতি ও কার্য্য দেখাইতে চেষ্টা | তাহার প্রথম জন্ম হয়--এবং সে কেবশ্র 
করা হয় নাই। হুগো) ব্যালসাক্‌ প্রস্থাতি পিতামাতার নিকট কিছু সংস্কার লইয়া এই 


আাবণ, ১৩০১ 


পল পা পাশ শিত পা শসপিপশ পাশ শান পিপিপি পপ লা 
প্পস্পাশী শশা 


সংসারে প্রথম প্রবেশ করে। 
ংসার তাহাকে গড়িয়া লয়। 

হিন্দুর মতে মানুষ পূর্বজন্মীঞ্জিত সংস্কার- 
আবরণে আবুত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে 
আবরণ বড় কঠিন। শহ্বুকের বাহিরের 
খোলার মত কঠিন। সংসারের ঘটনার পর 
ঘটনার আঘাতে তাহ! ভাঙ্গিয়া যাঁর না, 
তাহার আকার বড় পরিবর্তন হয় না। 
যদি ভাঙ্গে, তবে বোধ হয় তাহার জীবত্ব 
পর্যন্ত লোপ হয়। হিন্দুর মতে মাক্ৰ 
অদৃষ্টরূপ হল (7911) মার্কা ব্ূপা। তাহাতে 
বড় খাদ চড়ে না । 

এই ছুই দার্শনিক মতের পার্থক্য হইতে 
দেশী ও বিলাতী উপন্তাসে ও কাব্যে চতিত্র 
স্থষ্টির গরভেদ হইরাছে। বিলাতী উপন্তাস- 
লেখক ঘটনার পরে ঘটনা আনিয়া তাহার 
দ্বারা মনুষ্য চরিত্র গড়িয়া! লন-বা চরিত্রের 
কার্য প্রণালী দেখাইরা দেন। মান্ুবের 
চারিদিকের অবস্থাগুলি বিশেষদ্ধপে বিশ্লেষণ 
করিয়া তাহার বারা চিত্র স্থষ্টি করেন। * 

হিন্দু-উপন্যাস-লেখককে সেরূপে মনুষ্য 
টরিত্র বুঝাইতে হয় না। হিন্দু-উপন্যাসি- 
লেখক দেখাইতে চাঁন যে, বাহ ঘটনায় বা 


শিপ শী সস পপ পা পপিপসপলপাশাপপসটিদ পা শা শা শী শান পপি শি পিশিস্পিশীিতি আপে পপি 


* গত মে মসের নাইন টিনথ, সেঞ্চারতে (1১ 519) 
নিয়েদ্ধি'ত কয়টা কথ] পাইলাম । বিল।তা নভেল যে 
কিরূপ উপকরণে ব1 কি ধাতুতে গঠিত-বিলাতী প্ডিত 
তাহা এক্ষণে কতকট। বুঝিতে পাঁরিতেছে ন, ইহ শখের 


বিষয় সন্দেহ নাই । £-- 
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কাজেই। 





|] বাঙ্গাল। উপন্যাসের বিশেখত্ব। 





পি শি পিপিপি 


অবস্থায় মানুষকে বড় পরিবন্তিত করে না। 
দে অবস্থাগুলি অর্থাৎ মানুষের চাঁরিদ্িকের 
আবিদৈবিক ও আধিভোতিক অবস্থাগুলি 
তাহাকে ক্রেশ দিতে পারে, কিন্তু অভি- 
ভূত করিতে পারে না-ভাঙ্গিতে পারে 
কিন্ত নোয়াইতে পাবে না। 
এই জন্তই দেখা যায়, হিন্দু কবি প্রারই 

নাদর্শ চরিত্র স্থষ্টি করেন। পূর্বকার 
রামারণ, মহাভারত হইতে আধুনিক উপন্তাঁপ 
পর্যান্ত সর্ধত্রই হিন্দু কবির চেষ্টা, আদর্শ 
চরিত্র স্থষ্টি। অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সহিন্ত 
সূন্দে পুরুষকারের জয় ঘোষণা করাই হিন্দু 
কবির প্রধান উদ্দেশ্ত। আদর্শ চরিত্রে 
পুরুষকারের প্রাধান্ত দেখান হয়, সংসারের 
বাপা বিদ্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া পূর্ব 
রা সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিয়া, 
নানুষ আপনার মনুষ্যত্ব অক্ষু্ন বাথিতেছে, 
ইহাই দ্রেখাঁন হয় । এই আদশ চরিত্র মানু- 
ধের শিক্ষার স্থান। এই 

“উচ্চতর আদর্শ স্থজন, 

জীবনের আধার সাগরে 

নাবিকের আলো-নিদর্শন | 

কিন্তু ইউরোপীয় কবিগণ কাবো বা 

উপন্তাসে প্রায়ই এরূপ আদর্শ চরিত্র স্থ্টির 
চেষ্টা করেন নাই। রাম, লক্ষণ, সীতা, 
সাবিত্রী, দ্রৌপদী, অঞ্জন প্রভৃতির স্তায় 
আদর্শ চরিত্র কোন পুরাতন ইউরোপীন্ন 
কাব্যে চিত্রিত হয় নাই। পুর্বকার কথা 


যাউক, আমাদের দেশের চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, 
সত্যানন্দ, হুর্যামুখী, লবঙ্গলতা, প্রফুল্ল ও 
শুর মতও আদর্শ চরিত্র-চিত্র বিলাতী 
নভেলে বড় বেশী পাওয়া যাঁয় না। * 


সপ প্পীপশি পাপা শা পে সিসপসপপাপপাশিশপাশ পাশপাশি শিপ 


* পর্ডিত চড়ামণি রাষ্কিন তীহার (1698 
(17.191)8 শীর্দক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, বিলাহী 
কবি সেক্সপিয়র বা স্কট কেহই বড় আদর্শ নর-চরিত্র 
হঠি করেন নাই,কয়টা বিলাতী আদর্শ নারী চরিত্র সৃষ্টি 
করিয়।ছেন মাত্র । অন্য কবির ত কথাই নাই। 





১৮৪ 









এই ২ আদর্শ দর্শ চরিত্র টির উদ্দেস্ত মানুষকে 
শিক্ষা দেওয়া, মানুষকে কর্তব্যের পথ 
দেখাইয়া দেওয়া । হিন্দুর আজিও শিক্ষার 
প্রবৃত্তি আছে, তাই এ দেশে আদর্শ চরিত্র 
চিত্র চলিতে পারে। কিন্তু ইউরোপের 
লোক কাব্য ও উপন্তাসে শিক্ষা বড় চাহে 
না। তাহারা আমোদ চায়, চিত্ত রঞ্জন 
চাঁয়। সেই জন্ত ইউরোপে আদশ চরিত্র 
বড় চিত্রিত হয় না । 

পূর্বোক্ত হিন্দুর দর্শনের বিশেষত্ব হইতে 
উপন্তাসে আর একরূপ বিশেষত্ব হইয়াছে । 
হিন্দু কার্ধান্সন্ধান করেন-_ ইউরোপীয় 
দাশনিক কারণানুসন্ধান করেন। হিন্দুর 
চিন্ত।প্রণ।লী & 77207) ইউরোপীয় চিন্তা- 
প্রণালী ৫795০729721 হিন্দু গেই জন্য 
উপন্ত।ন ও কাব্যে চরিত্র স্ষ্টি করেন-- 
ইউরোপীয় কবি দীর্শনিক চরিত্র বিশ্লেষণ 
করেন। মানব বিশেষে অবস্থা ও অনুবর্তী 
ঘটনার সহিত কিরূপ সংগ্রাম করে, চরিত্র 
সথষ্ট্ি করিয়া হিন্দু কবি তাহাই দেখান। 
বিল।তী কবি, ঘটনার দ্বারা অবস্থার ঘাত 
প্রতিঘাতে চরিত্র কিরূপে পরিবর্তিত হয়, 
গঠিত হর, আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয়, 
তাহাই দেখান। হিন্দুর চিত্র চিত্র 
বিলাতী কবির চরিত্র চিত্র 
একজন প্রাণবিশিই জীবের 
বিশেষত্ব দেখান; আর একজন শবচ্ছেদ 
করিয়। ভিতরের শিরা, ধমনি বা হৃদয়ের 
অবস্থান বা বিশেষত্ব বুৰাইয়। দেন। এক- 
জন স্থপতি-_বিশাল প্রাসাদ নিন্মীণ করির। 
দর্শককে মোহিত করেন) আর একজন, 
পুরাতন প্র(সাদ ভাঙ্গিয়া, 
স্থান জীর্ণ হইয়াছে, দেখাইয়া দেন বা ইট 
কাটের পরিমাণ করেন। একজন জীবস্ত 


5৮150110610 | 


81121010 | 


তাহার কোন্‌ 


নব্যভারত | 


০ শাপলা শাদা তি টি শী 


[ দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্ধ সংখা । 


মানুষকে দেখান সমাজতঙ বুঝান) আর 
একজন মানুষ মারিয়া তাহার শবচ্ছেদ 
করিতে বসেন,সমাজ ভাঙ্গিয়। তাহার ভিত- 
রের ক্ষত বাহির করেন। একজন গড়েন, 
আর একজন ভাঙ্গেন। এই কারণে দেশী 
উপন্যাসের আর এক বিশেষত্ব হইয়াছে । 
ইউরোপীয় কবি চরিত্র বুঝাইবার জন্ত, বাহ 
জগতের সহিত মানব মনের সম্বন্ধ দেখাই- 
বার জন্য বাহ্‌ ঘটনাগুশিকে তন্ন তন্ন করিয়। 
দেখাইয়া দ্েন। সেই ঘটনার সহিত মানব 
মনের ঘাত প্রভিঘাত পুঙ্নুরূজ্খরূপে 
আস্কিতকরেন। বাম! মুদ॥ী বা পুটেতেলী 
যেকোন লোকের হউক, চরিত্র লইয়া 
তাহার খিশ্সেষণ করিতে বসেন। সেকোন 
দিন কি পিয়া ভাত কোন্‌ মে 
বপিয়া কাহার জহি কিনপ কথা কহিল, 
খু'টা নাটটা সমস্তই বিলাঁতী কবি অঞ্ষিত 
করেন। বিলাতী পাঠকেরও ধন্য সভিষুতা, 
ধন্ত পরচচ্চা-প্রবৃত্তি ঘষে সেই সব পড়ির। 
আমোদ পান। ৃ 

ঠিন্দু কবি কখনও এন খুটা নাটা চিত্রিত 
করিতে চান না। আর সেরূপ খুটা নাটা 
চিত্রি5হ করার তাহার গ্রয়োজনও হয় না। 
হিন্দু কবি অএলপেন্টিং করেন_বিলাতী 
কবি ওয়াটার কলার পেগ্রিং করেন । কাছে 
হইতে অএলপেণ্টিং বড় কাকার দেখায়। 
এ হয় যেন কতকগুল। রং যথেচ্ছ! লাগান 
২ ধেব্ড় আছে, প্রায় যেন 
কালীঘাটের পট । তাহাতে একটা সুক্ষ 
লাইন নাই-সব মোটা । কিন্তু সেই 
চিত্রই আবার দূরে উপযুক্ত স্থানে ধরিলে 
অমূল্য বলিয়া মনে হইবে-_কবিত্বের, স্থষ্টি 
কৌশলের চরম বিকাঁশ বলিয়া বোধ হইবে। 
ওয়াটীর কলারের ছবি হঠাৎ চটক্দরে ব্টে 


খাইল, 








অীবণ, ১৩০১।] . বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব । ১৮৫ 














লা পিপল শশা শাশি টি টিপ নি এ পিপাসা সি পাপা শাসক পাপ পাশপাশি সি লে পাশাশীশিশিটি পিপি তি শিট শিট ৮ শীশািটি শিপ 


তাহাতে ুল্াণুসক্ম লাইনগুলি বেশ ফুটান | বিবরণ না দিয়! থাকিতে পারেন না। এই 
থাকে, কাছ হইতে বেশ সুন্দর বোধ হয়। | সমালোচক আর এক স্থানে বণিয়াছেন,_- 
' 1 0061] ০16০ 17701050199 1) 019 61৪ অ০* 

কিন্ত ওয়াটার পেণ্টিং যত ভাল হউক নী, 117৩7) 7০1 11 076) 1256. 697) 92113 ২00 
11 ০0101 70917৮01661] 100৮1077009 10770017063 

ভাহার অয়েলপেন্টি ংয়ের সহিত তুলনাই ূ (100 876 91) 6 (60 11) 01১0 18770508/079,01)9 
্ ড/011161)) (001 ৯০1৭১011116 0168 16৮৪৪ 078 

হয় না। ওয়াটার কলার পেন্টিংয়েতে মুল 120) 6৬156, আ10) 80 70712)070066 01 0007৮ 
(1901)5 81001 0৯10106156৭) 11101) 65০ 4৯৯১ 

জ রি * ১) টি 

ছবি ুঝাইবার সত্য আন্পাঁন্‌ যেষন পরি 0105 1)7076]), অর্থাৎ বিলাতে এই বিষয়ে 
কার করিয়া অকিতে হয়, বিলাঁতী নতেল-  মহিলা-উপন্াস-লেখকগণ, পুরুষ উপন্যাস 
লেখক সেইরূপ আস্পাসে অধিক লঙ্ষ্য লেখকদের ছাঁপাইয়। উঠিয়াঁছে, একজন্‌ 
রাখেন। যে অয়েলপেন্টিং করে, তাহার | ডলে ভালে বেড়ায়-_আর একজন পাতা 
সেরূপ লক্ষ্য রাখিতে হয় নাঁ। পাতায় যায়। স্থৃখের বিষয় যে, বিলাতী 


এই বিশে স্বর আর এক ফল-_ দেশী উউ 

এ বশেষত পা ্ অন্রুকরণ প্রবৃত্তি বশে আমাদের দেশে ডপ- 
উপ স্খুব বুড় হয় ন। নে চরিত্র বৃশ্লেধণ 

শা ্ব টি হয় ূ হাসে এখন৪ এ দোষ বড় দেখ। যায় নাই । 


করিতে বাবে ঘটনা চিত্র করিতে দেশীয় এই বিশেষত হইবার আব এক কারণ, 
কবির বিশ পৃষ্ঠার প্রয়োজন হয়্_বিলাতী | ঠিন্দু অল্প কথায় চিরকালই অনেক ভাব 
কবির সেখানে অন্ততঃ এক শত পৃষ্ঠা চাই। বাক্ত করিতে পারে। পুর্ব হইতেই হিন্দু 
বিলাতী সভ্য (89:1০721) নভেল-_-তিণ | কৰি দাশনিকদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রবর্তিভ 
বালাম করা চাই। অন্ন করিয়া, সহজ মাছে। হ্ুত্র যুগে এই প্রথার কিছু বাঁড়া- 
: 
বৃ 


করিয়া সমস্ত বুঝান উচ্চ রে কথির | খাড়ি হইয়াছিল। টাকা বা টাকার টাকা 


টা 18152 ডানার থাকিলে কাঁব্যও বুঝা যাইত 
€3 00001) ০%9115৮৯,৮ জন্মীন নভেল লেখক | না। কাজেই পুর্ব হইতেই আমাদের 
কেন--প্রায় সকল ইউরোপীক্ম নভেল লেখ- ; দেশে অল্প কথায় অনেক ভাব বুঝাইবার 
কের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে । উক্ত সমা- ক্ষমতার চচ্চা হইয়াছিল । হিন্দু কৰি সেই 
€লোচক (2 00910017.) বলিয়াছেন, জন্য আজিও বিলাতী শিক্ষা পাইয়াও এত 


609৮) চাস 0101১91১608 69 00৯ 60)119 91 611910 


21০5৮911818, ৮110 15 01)1)]6 ০1718101700 108 দূর খু'টা নাটীর দিকে যাইতে চাঁহেন না। 


৮0000 11070111691160] 7৮10910১8৮0) 

₹০১: 01118, 01 11017 08৮০, ৮16190৮ 01018- 1 ইভা অ ভভ 

নি (৮৮50৮01১1৮9, 6০ &9]1 আনি 61156 7029 ইহা আমাদের ুভগ্রহ সন্দেহ নাই সি 
৪ ১৫0129 190170, 161) 1072 ৪118, 80 017০9 না, 2015 10100) 11915 51101621 
11107) 61176 ০9,017 11010 ৬7 1)ল 6৬৮৫ জা1)169 রর ্ রর, 

2)015]11) 0710855 0190001) 0056৭ 9৮০৮1 যে শিক্ষা চাহে বৃত্তির অনুশীলন চাহে, 
11510006৮৮৮ নি 0109128 2710 5903 ৯ ৯) 

ছ্৪ 1900৮ 196 0170601104৪ 2৩ ম[)261 ৮1 কাব্য উপন্তাঁস হইতে যেকেবল জ্ঞানার্জন 
(16801116190, 04 6118 8£12072৮] 3৮৮ 02) 079 

ভা1))10ত৪, 8৮0 60৪ 10118, 18069:৮০ 1 করিতে বা চিততবুত্তির অন্ুশালন করিতে 


11 018 8০070 1103 87001790001) 1010316১.৮ 


অর্থাৎ ইউরোপীয় নভেল লেখকগণের খুটা | প্রবৃত্ত হয়, যে অসার আমোদ চাহে না- 
নাটার দিকে দৃষ্টি এত অধিক ষে, বিয্লোগান্ত : ঠাকুরাণীদিদির গল্প চাহে না, শ্তাম রাম 
উপন্যাসে বিষাদের শেষ ভীষণ দৃশট দেখাই. ! কি দিলা খাক্স, কেমন করিয়া শোয়, জানিতে 
বার সময়ও আহ্্্গিক সামান্য বিষয়ের | ইচ্ছা করে না, লোকের কুৎসা করিস ঝর 
২৪ | 
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১৮৬ 


কুৎসা পড়িয়া স সময় নষ্ট করিতে চাহে না 
সঙ্গী জুটিল না, সুতরাং তাস পাসা খেল! 
হইল না, বলিয়া নভেল পড়িয়া! সমষটা কোন 
রকমে কাটাইতে চাহে না তাঁহার পক্ষে 
ইহা শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে। তাহাকে 
অবগীহন জন্ত বিস্তীর্ণ নদীতে নামিয়! সার 
নদী থুরিয়া, বিঘত প্রমাণের অধিক জল না 


দবাভারত | [দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা | 






২৯৮ শি শপ পারি পপির শাশিসিশিশিশীশশি তি শী পাদ আশা পা পি সাল 


এক সুঙ্মদশন। এ্রকজন, দুরবীক্ষণ ধরিয়া» 
আমাদের চন্্ম চক্ষে অগোচর বহির্জগতের 
ও অন্তর্জগতের দূরস্থিত বিষয় দেখাইয়া 
দেন। উচ্চ হইতে আমাদের ডাকিয়! লইয়। 
উপরে তুলিতে চেষ্টা করেন । আদর্শ সম্মুখে 
ধরিম্া আমাদের আহ্বান করেন। ব্যক্ত 
জড়ের অন্তব্রালে অব্যক্ত আম্মা দেখাইয়। 


পাওয়ায়, বৃথা ফিরিয়া আসিতে হয় না। ূ জগতের সহিত, সংসারের সহিত আমাদের 
অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করাই | নৃতন সম্বন্ধ পতাইয়া দেন। আর একজন 


প্রত কবিসত্ব, যে তাহা পারে না, সে প্রকৃত 
কবি নহে। উহার উপন্তাসে যতই চটক্‌ 
থাকুক না কেন, প্রকৃত কবিত্ব তাহাতে 
নাই । [30৮16 ১179 9০৮] ০1৮1 
বিলাভী কবি তাহ| বুঝে না। 

হিন্কুর উপন্তাসে বা কাব্যে বর্ণনা বাহু- 
লের অতাবের আর এক কারণ আছে। 
হিন্দুর দূর দৃঠি। স্থ্টিতন্ব, জগততন্ব, আত্ম- 
তত্ব প্রভৃতি উত্কট বিষয়গুলি হিন্দুর কাছে 
অতি সহজ ও বৌধগম্য বিষম্ব। ইউরোপীয় 
দাঁশনিকগণ এই সব তত্ব লইয়া আজিও 
মারামারি করিতেছে । তাহাদের নিকট 
এসকল তত্ব অন্ধকারময় ধৌয়া ধৌয়া। 
হিন্দুর কাছে, এমন কি সামান্য কৃষকের 
কাছেও» এ সকল তত্ব প্রতিভাত । জ্ঞানের 
গভীরতা না থাকা জন্যই বল, আর যে 
কারণেই বল--এই সকল বিষয় হিন্দুর 
নিকট আলোময়। প্রাচীন আর্ধযখষির 
শিক্ষা তাহার হাঁড়ে হাড়ে এইরূপ বিধি- 
য়াছে। সে সৃষ্টি হইতে প্রলন্ন পর্য্যন্ত সমস্ত 
অগতংটাকে ভগবানের উদরে হস্তামলকবৎ 
দেখিতে পায়। যাহার এত দৃরদৃষ্টি, সামান্ত 
বিষয়ে তাহার কাজেই অমনোযোগ। 

ইহ! ছাড়া আরও এক কথা আছে। 


তি পাপীশাাটাকশীশীশীশলি 


বক্ষ দেখেন, ক্ষদ্রাদপি 
দাপিদ্রাপীড়িত অবস্থায় অভিভূত মানুষের 
মধোেও ব্রন্ষত্ব দেখাইয়া দেন_ ক্ষুদ্রতম ঘট- 
নার মধোও বিধাতার বজহস্ত দেখান--সমস্ত 
জগতের অলম্ব্য নিবুমের ছায়াপাত করান। 


অণুবীক্ষণ ধরিয়া আমাদের সাধারণ চক্ষেবু 
অগোচর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষদ্র বস্তটাকে ও দেখাইয়। 
দেন। হৃদয়ের অন্ধতম প্রদেশের অতি 


সঙ্গোপনে নুক্কাইহ_ ভাবগুলির গতি ও 


। প্রবৃত্তি বুঝাইয়া দেন; 
ফুল বা তৃণের মধ্যে এমন সোন্দধ্য, 


বাহাজগতে সামান্ট 
এমন 
উদ্দীপনা, এক্সপ ভাব দেখান বে, তাহা 
০০ 0001১ 101 16915” হয, আমাদের 
অধীর করিয়া তুলে । তাহার! বিন্দুর মধ্যে 
ক্ষুদ্র নীচজাতীম্ব, 


এই দূরদর্শন হিন্দু কবির, আর সুশ্মুদর্শন, 
পাশ্চাত্য কবির । আমাদের শ্রেষ্ঠ উপ 
ন্তাসে এই দূরদর্শন আছেে। আর ইউনৌং 
পের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস শেধোক্ত কবির রচিত, 
তাহাতে অন্তরদর্শন ও সুঙ্গুদর্শন আছে। এ 
স্ক্ষ দর্শনের জন্ঠ বৃথা বাগাড়ম্বর প্রয়োজন 
হয় না_খুঁটী নাঁটা লইয় বাস্ত থাকিতে হয় 
না। যিনি প্রকৃত কবি-_তাহার এক্সপ 
কাব্যাংশে দোষ হয় না। 
অতএব দেখা গেল, বিলাতী উপগ্তাস 


কবির দর্শন দুইরূপ--এক দুরদর্শন, আর! 808100 ব। বিশ্লেষণ পূর্ণ, দেশী উপস্সাস 


শ্রাবণ, ১৩০১] বাঁগাল। উপন্তাসের বিশেষত্ব। 






ন্ট ০ পিপল 





শালি ন শশা 


37708000 ব| সংগঠন মূলক । বিলাতী 
নভেল অধিকাংশ 1২০21150,0, দেশী উপ- 
নযাদ__100917511০1 দেশী উপন্যাস সৃষ্টি 
করে, বিলাতী উপন্তাষ ধ্বংস করে। দেশী 
উপন্তান আদর্শ এড়ে-বিলাতী উপন্তাঘ 
আদর্শ ভাঙ্গে! দেশী উপন্তাদ মমাজ সংস্কার 
করে--বিদেশী উপন্তাস সম্গাজবিপ্রব ঘটান 
দেশী উপন্তদ আমাদের দুরবীক্ষণ দেয়, 
বিলাতী উপন্ভান অন্ুবীক্ষণ করাঁয়। 


নাদ ওগাটারকলর-পেটিং। দেশী উপ 
নান শিক্ষা দের, বিলাতী উপন্যাস 
আনোর দের । দেশী উপন্যাস ধর্বুত্তি 
অস্বিত করে, ভক্তিবৃত্তির গতি ও কার্য 
দেখার-বিলাঁতী উপন্যাস ধর্মবুত্তির চিদ্র 
অগ্ষিত করে না। 
বিষর বাসন। বাড়ার। আমর! বিলাতী উঠ-। 


দেশী উপন্যাসে মুনুষ্যন্েব ও টাল 
ক গর-বিগাতী উপন্যাসে ও 


পার। দেশী উপন্যাসে অনৃষ্ট ও সষ্টি থাকে না; 


কথ। মৌখিক, আত্ম নির্ভরতার কথা মনু 
ধ্যত্বের কথ! আন্তরিক ) বিলাতী উপন্যাসে 
আত্মনিঙরতা মযোখিক, অবস্থার আধিপতা 

আস্তিক । খিলাতী নভেলে বর্থনার বাহুল্য; | 
দেশী উপন্যাসে বর্মন নির্মিত বিলাতী 
উপন্যাষ, পর্ডিতবর ব্াস্কিনের কথিত 
€1300103 01080 10৮1১” দেশী উপন্যাস-_ 
13901591091 ৪]] 00795, | বিলাতী উপ- 
ন্যাস নভেল; দেশী উপন্যাঁ নাটক। 
বিলাতী উপন্যাস ইতিহাস বা জীবন চরিত, 
দেশী উপন্যাস কাব্য । বিলাতী উপন্যাসের 


দেশী ৃ প্রণালী দেখান হক) 


উপন্তা অফ্বেল-পেন্টিং আর বিলাতী উপ- 





| 
হইরা কাধ্য করে 
ধন্মতত্ব বুঝাম় না, কেবল । 


রি ্ ( মনা রর ভিনি মানবচরিত তত্ব 
ও জগত্তন্ব পর্যযালোচনা! করেন) দেশী 
উপন্যাসের কৰি আঙ্টা (015219) তিনি 
কাল্পনিক _ প্রকর্ষ$ক্রিহ্ (192) থষ্টি 
করেন, অথব! নৃতন ও কাল্পনিক পৌন্দর্যযময় 
জগৎ স্থপ্টি করেন। বিলাতী উপন্যাস 
1169 বা! উপপাদা, নির্দিষ্ট ঘটনার 
দারা চরিত্র বিশেষের শির্গি্ট কার্ম্য 
দেশী উপন্যাস 
সম্পাদ্য, নির্দিষ্ট ঘটনায় 
চরিত্র বিশেষের অনির্দিই কার্ধ্য 
প্রণালী স্থির করা হয়। বিলাতী নভেলের 
চরিত্র প্রবৃত্তি বশে, অবস্থার বশে, 2৩- 
০১১৯টৈব বশে, ঘটনা! বিশেষে অভিভূত 
দেশী উপন্যাসের চরিত্র 
| শিবৃতির বলে, 7700 »1]] এর বলে, 


1১190010177 ব1 


ূ পুরুষকারের জোরে, সংস্কারের বলে অব 
শ্রেণর উপন্যাসের কথা বলিতে, নতুবা, র স্কাকে বশীভূত 
বলিতাম বে, বিলাতী উপন্যাসে আমাদের | করিয়! কার্য করিতে 
অধর্ম বুত্তি অঞ্কিভ করে, উত্তেজিত করে। | 


করিরা, ঘটনাকে আ[মূতু 
পারে; তাহাই প্রধা- 
নতঃ দেখাইতে চেষ্টা করা হয়। বিলাতী 
নভেলে নারক নায়িকার (বা গঞ্সের প্রধান 
৷ চরিত্রের ) কথ! থাকে, 7610, 1019110 এর 
দেশী উপন্যাসে নায়ক 
নারিকার স্থলে প্রধানতঃ 1709)0910179এর 
সৃষ্টি কর! হয়। বিল।তী উপন্যাসে পাপকে 
ও পাপীকে এত মোহকর করিয়া চিত্রিত 
করা হয়__পাপীকে অবস্থার দান বলিয়। 
তাহার পক্ষে এত ওকাঁলতি করা হয় যে, 
তাহাতে আমাদের আকৃষ্ট করে। দেশী 
উপন্যাসে পাপকে ও পাপীকে তাহাদের 
স্বরূপ অবস্থায় দেখান হয়, তাহাতে পাপের 
প্রতি আমাদের দ্বণ৷ ও পাপীর প্রতি দয় 
জন্মাইয়। দেয়। পূর্বে বলিয়াছি, নভেল ব! 


উপন্যাস সাধারণ পাঠককে বড় আই 


৯৮৮ 


নব্যভাঁরত । 


[ দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা । 





পারি র০০০০০০০প্ পপ কারার 


করে। চুম্বকও লৌহকে আকুষ্ট করে। 
চুষ্ধকের উত্তরমুখী শক্তি, লৌহের দক্ষিণ 
মুখী শক্তিধে সংযত করিরা, তাহার উত্তর 
মুখী শন্ির স্বরণ স্বরে. উপন্যাসেও 
সেইরূপ আদর্শচিত্র থাকিলে তাহ! পাঠকের 
অধর্ঘ্ম বৃত্তি সংযত করিয়া ধন্মবৃত্তির স্ফর্তি ও 
উন্নতি করিতে পারে । দেশী উপন্যাঁস 
এই ধর্মবৃত্তি যত স্ফর্ত্ি করে, বিদেশী নভেল 
তত পারে না। 

এ স্থলে আর একটী কথার অবতাঁরণ! 
কর আবশ্তক হইতেছে । অনেকে উৎকৃষ্ট 
বিদেশী নভেলে শিল্প-চাতুর্ষা বা হা দেখিয়া 
মোহিত হন। তাঁহারা হয়ত; মনে করেন 
যে অগ্সি, যেমন লৌহকেও দ্রীপ্রিমান করে, 
৪৩ তেমনি কাব্য ও উপন্য।সের অনেক 
দোঁষ ঢাকিয়া দ্েয়। জ্ত্রীলোকের যেমন 
রূপ, কাব্যের তেমনি আট বা শিকল্প-াতুর্য্য। 
এসনেকের কাছে রূপ অনেক দোষ ঢাকিয়। 
রাথে। কথায় বলে গোরা সর্ব দোষহরা, 
কিন্ত যিনি আপনার সৌন্দর্যয-জাল পাতিরা 
অন্তকে কুপথে লইয়া যান, তীহার ব্ূপ 
যেমন নিন্দনীয় ও সন্বথা! পরিহার যোগ্য, 
আর খিনি সেই সৌন্দর্যা বলে 919706ন9] 
০৭95র আকর্ষণে অন্তের মনে বৈদ্যুতিক 
শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া তাহাকে উন্নত 
করেন-পবিত্র করেন, তাহার মনে প্রেম 
ও আনন্দ উৎপাদন করেন, তাহার সৌন্দর্য্য 
যেরূপ প্রশংসার বা আরাঁধনার উপযুক্ত- 
সেইরূপ, ষে শিল্পী আশ্চর্য্য কৌশলে আঁদশ 
স্থষ্টি করিয়া, তাহার দ্বারা আমাদের উন্নত 
করেন, তিনিই কেবল প্রশংসনীয় ; কিন্তু 
যিনি সেই ৪1এর অপব্যবহার করেন, 
তাহার মোহিনীজাল বিস্তার করিয়া আমা 
দের বৃথা আমোদ জন্মাইয়া পথে লইয়া 
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একটা চলিত শ্লোক আছে,_- 
“লিদা] বিবাদায়, ধনংমদায়, 
শ।ক্তঃ গরেষাং পরিপীড়নায় 
খলস্ত 7 গাঁধোবিপরীতমেতৎ-- 
শু[ন[য়। দানায় চরক্ষণ|য় |” 
ঘিনি সাধু; তিনি বিদ্যা ধন বা শক্তির 
সদ্যবহার করেন, কেবল থলেই তাহাদের 
অসদ্যবহার করে) আর ষে কবি-শিল্পী সাঁধু 
ও পুজনীয়, তিনি তীহার কবিত্ব শক্তির, 
সদ্বাবহার করেন--তাহার দ্বারা উচ্চ 1099] 
বা আদশ স্থষ্টি করিয়া আমাদের নাঁনারূপ 
বৃত্তির স্ক,ণ্তি ও উন্নতির চেষ্ঠা করেন। কিন্তু 
যে কৰিশিল্পা অসাধু, তিনি তাহার শক্তির 
অপবাবহার করেন- তাহার দ্বার আমাদের 
মোহিত করিয়া! পদস্থলিত করাইতে চেষ্টা 
করণেন। বাইরণ এত বড় কবিশিল্পী হইলেও, 
ধান্মিক লোকে তাহার মোহিনী শক্তির 
আকর্ষণের বাহিরে থাকিতে চাহেন। 
আমাদের মাইকেল এত বড় কবি হইলেও, 
ক।লে,এই কারণেই,তহার সিংহাসন অনেক 
নিয়ে স্থাপিত হইবে । সে যাহা হউক, এ 
বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই । 
স্থধু নঃ দেখিয়াই বিলাতী উপন্তাসের উৎ- 
কর্ষ সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য নহে-_ইহাই আঁমা- 
দের বুঝিয়া রাখা কর্তব্য । 
দেশী ও বিলাতী উপন্াসের মধ্যে আরও 
এক পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য বাহ্ক 
জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ চিত্র লইয়া । 
হিন্দু-জগৎকে ব্রহ্গময় দেখেন, জীবে আত্ম- 
দর্শন করেন, জড়ে প্রাণ উপলব্ধি করেন, 


শ্রাবণ, ১৩০১ । ] 


কাজেই বাহ জগতের সহিত বু গেনাক্লব্জ্ল বড 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । বাহ প্রক্কৃতি, হিন্দুর জননী 
স্বরূপা। জীবের সহিত হিন্দুত্র তাই ভাই 
সম্বন্ধ_-জড়ে তাহার প্রীতি। হিন্দু সূর্য্য 
চন্দ্রের সহিত কমল নলিনের দাম্পত্য সম্বন্ধ 
পাতায়, বাঘুর মহিত ফুলের বিবাহ দেয়, 
প্রমরকে ফুলের প্রেমে মাতায়, প্রক্কতিকে 
লইগা বালকের মত খেলা করে। সমুদ্র 
ৰ। পর্ধত দেখিয়াও তাহার এ ক্রীড়া, এ 
রঙ্গ ঘুচে না । প্রক্কৃতি যখন তাহাকে বড় 
ভীষণ মুর্তি দেখায়, তখনও তাহার মধো 
শক্তির কালীরূপে বিকাশ দেখিয়া তাহার 
ক্রোড়ে হাঁসিয়! লুকাইতে ঘায়। তাই বাহা 
জগত তাহাকে বড় অভিভূত করিতে পারে 
না। কিন্তইউরোপীর় কবি প্রকৃতিকে 
বাহ জগতকে এ ভাবে দেখিতে পারে না। 

তাহাদের কাছে প্রকৃতি জড় রূপা সৌন্দর্ধ্য- 
ময়ী, মাহিমাময়ী বিশাল _90101100, (17170 
7০94610ি] | ইউরোপীয় কবি প্রকৃতিতে 
এই সৌন্দর্য উপভোগ করেন) 
ঘখন প্রকৃতি ভয়ঙ্টর মু্তিতে তাহার নিকট 
আসে--তখন সে একেবারে অভিভূত হইয়া 
পড়ে । এই কারণে হিন্দু কবির প্রকৃতি চিত্র 
ও বিলাতী কবির প্রকৃতি চিত্র মধ্যে অনেক 
পার্থক্য আছে। যে প্রকৃতিতে কেবল 
সৌন্দর্য্য দেখিতে যাঁয়, দে তাহাকে বিশ্লে- 
যণ করে, উলঙ্গ করে, তন্ন তন্ন করিয়া দেখে, 
তাহাকে গ্রণরিনী সাজাইতে চাহে । আর 
যে প্রকৃতি মধ্যে এঁশি শক্তি দেখিয়া মাতৃভাবে 
তাহার নিকট অগ্রসর হয়, সে কখনও প্র্ক- 
তিকে এত বিশ্লেষণ করিয়া, এত তন্ন তন্ন 
করিয়। তাহাকে দেখিতে পারে না, সে 
তাঁহার কেবল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে 
পারে না-- সে তাহার কোলে বালকের মত 


আপু 


বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেদত্ব। 


পুত [রারাতিগতারার্প 








১৮৯ 
সিল 
মুখ লুকাইয়া জুড়াইতে যার। তাহাকে 


[০051; বলিতে হয় বল, বালক বাঁলতে 
হয় বূল, অশিক্ষিত বলিতে হয় বল, তথাপি 
সে তোমার কথা শুনিবে না। আশ্চর্য্য যে, 
মে পাশ্চাত্য প্ডিত প্রকৃতির দ্বারা, বাহ 
অবস্থার দ্বারা অভিভূত, প্রক্কৃতি যাহাঁকে 
ক্রীড়ার পুক্তলি করিয়াছে, সেই প্রকৃতিকে 
লইয়া! খেলা করে, তাহাকে মানে না'। আর 
যে প্রকৃতির আকর্ষণ হইতে দুরে থাকিতে 
পারে, দূরে থাকিতে চায়, প্রকৃতিকে যে 
মায়া বলিক্ষা, স্বপ্প বলিয়া উড়াইয়া দ্রিতে 

পারে, এই হিন্দুই প্রকৃতির শক্তি দশনে 
মোহিত হইয়া, চক্ষু অদ্ধ নিমীলিত করিয়া, 
বালকের মত তাভার কাছে অগ্রসর হয় 
বালকের মত তাহার সহিত ক্রীড়া করে। 
বোধ হয়, বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত রেল- 
ওয়ে টেলিগ্রাফ হওয়াঁয়, ইউরোপীয় পঞ্ডি- 
তের বিশ্বীস হইয়াছে যে, সে প্ররুতির রাজা, 
প্রকতির উপর একাধিপত্য করিতে পারে। 
আর বোধ হয়, এই ভাঁবই ইউরোপীয় কাব্যে 
প্রবেশ করিয়াছে । 

যে কারণেই হউক, দেশী ও বিদেশী কবি 
প্রকৃতিকে ভিন্ন ন্ধপে দেখিয়া থাকেন ও 
বুঝাইর়া থাকেন ও সেই জন্যই দেশী ও 
বিদেশী উপন্যাসে এই স্বভাব বর্ণনায় ও 
প্রকৃতি চিত্রনে কিছু পার্থক্য প্রবেশ করি; 
যাছে। ১ 

ইহ ব্যতীত হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব 
আছে, হিন্দুর চরিত্রের বিশেষত্ব আছে, 
রাজনৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য অবস্থা সন্বন্ধেও 
তাহার বিশেষত্ব আছে । এই সমস্ত বিশে- 
যত্ব জন্য পূর্বকার দেশী ও ইউরোপীয় 
কাঁব্যে অনেক পার্থক্য হুইয়াছিল। ইউ- 
রোপের উপন্যাসেও, ইউরোপীয় কবি), এই , 





স্পস্ট ক 


বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। আর যদি 
তোমাদের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙ্গীলার উপন্যাস 
রচন। প্রবর্তিত না করিতেন, তাহা হইলে 
হয়তঃ হিন্দু কবির যে বিশেষত্ব, তাহ! 
বাঙ্গালা উপন্যাসে দেখা যাইত না । তাহা! 
হইলে, হয়ত বাঙ্গালা উপন্যাস বাঙ্গাল! 
ভাঁষায় লেখা বিলাতী উপন্যাসের সমান 
হইত। বাঙ্গালার প্রধান কবি, তীহার 
অতুল্য প্রতিভা বলে, তাহার উপন্যাসে এই 
বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। সেই ব্জন্য, 
বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গুলি বাঙ্গালায় এক 
নূতন জিনিষ হইয়াছে । স্ধু বাঙ্গালায় 


০০০০ 





[ দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখা1 | 
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কেন, যখন জগতের সাহিত্য মধ্যে এই 
উপন্যাস গুলি প্রচার হইবে (আশা করা 
যায়, সেদিন আপিতে বড় অধিক বিলম্ব 
নাই ) তখন উল্লিখিত বিশেষত্ব জন্যই এই 
সকল উপন্যাস সমস্ত জগত মধ্যে বিশেষ 
আদৃত হইবে এবং সেগুলি জগতের উপ- 
ন্যাস মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 
করিবে। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে এই সকল 
বিশেষত্ব অধিক রক্ষিত বলিরা আমরা এস্থলে 
তাহারই উল্লেখ করিলাম; অনাবশ্তক বণিয়। 
বাঙ্গালার অন্য উপন্যানের কোন উন্নেখ 
করিলাম না। শ্রীদেবেন্্রবিজয় বস্তু 


বা 58-১2৮ ০৯পশসশস 


গরিব সেবা । (২) 


তিক্ষাদান । 

ভূদেব, তাহার আন্মীয় স্বজনকে উপ- 
দেশ দিতেন,-- 

“প্রত্যহ কিছু না কিছু দান করিও। তাদৃশ 
অর্থ ন1 থাকিলে, অন্ততঃ প্রভাহ এক পয়সাও দান 
করিও | দানের অতাস না থাকিলে, শুভ সময়ে, 
সম্পদকালে, সে দাতা হইতে পারেনা । অভ্যাস ন1 
থাকিলে, দন শক্তি ক্রমশঃ হ।স হইযা, মানুষকে 


পাষও করিয়া ফেলে ।” (ভূঁদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী |) 
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যেখানে যে গরিবসেবক আছেন, 
তাহাদিগকে আমরা জানি আর ন। জানি, 
তাহারা আমাদিগের এক সভার সভ্য, 
তাঁহার! এক প্রভুর দাস, আমাদিগের সহিত 


এক প্রাণে গাঁথা । তাহাদিগের প্রতোকের 
নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, হে অদ্দে় 
বন্ধু, আনুন, একযোগে কাজ করিতে 
আরন্তকরি। গরিবদিগের ছুঃখ “মাহাঁতে 
অন্ততঃ কতকটা দূর হয়, এমন একট। উপায় 
স্থির করি। গরিবসেবকগণ মিলিত হইয়া, 
পরম্পর পরামশ করিয়া, দীন ছুঃখী কাঙ্গাল 
যাহাতে এক মুটা করিয়া খাইতে পায়, 
আসুন, তাহার একটা স্থাধী বন্দোবস্ত 
করিবার চেষ্টা করি। দেখুন, গরিবের 
চোখের জলে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে,অসংখ্য 
গরিবের হাহাঁকারে সংসার পড়িয়া গেল। 
তুমি আনি ছুই বেলা ভাত খাইতেছি, 
কতজন এক বেলাও খাইতে পাইতেছে না। 
তুমি আমি নান। ব্যঞ্জন, মধ্সা, সপ ও ছুগ্ধ 
দিয় বেশ করিয়া অন ভোজন করিতেছি, 
কতজন দিনাঁন্তে একমুটা ভাতও পাইতেছে 
না। না খাইতে পাইয়া ধুঁবিতেছে। 


শ্রাবণ, ১৩০১ |] 


গরিব সেবা । (২) 


১৯১ 


০০ 
চপ পি 


আমাদিগের দেশে নারীগণ বলিতেন যে, 
খাইবার সময় কেহ দৃষ্টি দিলে পরিপাক 
হয় না। অর্থাৎ ভূমি যখন খাইতেছ, তখন 
আর একজন খাইতে ন1 পাইয়া, লালায়িত 
হইয়া যদি তোমার খাদ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি 
দেয়, তাহ! হইলে তাহাতে তোমার মঙ্গল 
নাই । এ কথা মিথ্যা নহে, কুসংস্কার 
নহে। ক্ষুধার্ত বাঙ্গালীকে বঞ্চিত করিয়!) 
তাহার লালারিত দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, তুমি 
বে গ্রাস মুখে তুলিতেছ, তাহা! কখনই হজম 
হহবে না, তাহা পীড়াজনক। তুমি ধনী ও 
সমথ---শান্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, কাঙ্গালী ও 
অসমর্থকে না দিয়া, তুমি যাহা খাইবে, তাহা! 
বিষ্টা। এই পুরীয মহাবিষ, ইহা যে কেবল 
নশ্বরদেহকে নষ্ট করে, তাহা নহে, ইহা 
অমরাম্মাকে জজ্জরিত করিতে থাকে, 
মহাপাতকস্বরূপ যে মহাব্যাধি আত্মাতে 
তাহাই জন্মাইয়। দেয়, এবং রোরব নরকের 
পথ প্রশস্ত করে। এই নির্থয়তা স্বরূপ 
মহাব্যাধির বীজ যেন হৃদয়ে প্রবেশ না 
করে। 

এস গরিব সেবক ভাই, আমরা নিজে 
যাহাতে ব্যাখিগ্রান্ত না হই, সমাজ যাহাতে 
ব্যাণিগ্রস্ত না য়, দীন ছুঃখী কাঙ্গালীরা 
যাহাতে এক মুঠা করির। ভাত পায়, তাহার 
চেষ্টা করি। ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা যাহাতে 
ন| উঠিয়া যায়, তাহার জন্য যত্ব করি। 
ুষ্টিভিক্মাতে যে থে অস্থবিধা বা অকুলান 
আছে, তাহার প্রতিকার করি। 

কাঁণা, কালা, নুলো, খোৌড়া ইত্যাদি 
থে দয়ার পাত্র, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ 
নাই। তাহাদিগের এক মুঠা করিয়! চাউল 
দেওয়া যে ধর্মের কাঁজ, তাহাদিগকে যাহা 
দেওয়া যাক, তাহা যে ভগবানকে নিবেদন 


করা যায়, এ অতিশয় সোজ। কথা । কিন্তু 
যাহারা এত অক্ষম যে নড়িতে পারে না, 
তাহাদ্িগের উপায় কি হইবে? আর 
ভদ্রপরিবারের অনাথিনী বিধবা, তাঁহা- 
দিগের উপায় কি হইবে? যাহার! ন] 
খাইতে পাইয়া বরঞ্চ ঘরে শুকাইয়! মরিয়। 
যাইবেন সেও স্বীকার, তথাপি লোকলজ্জা 
পরিত্যাগ করিয়া, ঘরের বাহির হইয়া, 
দ্বাবে দ্বারে কখন ভিক্ষা করিতে পারেন 
না, সেই অনাথিনী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের 
উপায় কি হইবে? আবার মাতৃপিতৃহীন 
শিশু, যাহারা ভিক্ষা করিতেও জানে না, 
ভাহাদিগের উপার কি হইবে? এই সকল 
অনাথ অনাথিনাদিগের জন্য গ্রামে গ্রামে, 
সহরে সহরে, একটা একটা! সভা করা বা দল 
বাধা আবশ্তক। 

এই সকল গরিবসেবা সতা স্থাপন 
করিবার জন্য নিম্নলিখিত বা তদন্থুরূপ নিয়ম 
সকল করা বাইতে পারে । 

শু্লপক্ষে পৃর্ণিমা। তিথিতে গরিবসেবক- 
গণ, একত্র হইয়া, হরি সঙ্কীর্তন করিতে 
করিতে, সমুদয় সহর-প্রদক্ষিণ করিয়া, সভা- 
গৃহে প্রবেশ করিবেন এবং সেখানে গিয়া 
সভা প্রতিষ্ঠা করিবেন। সভা প্রতিষ্ঠার 
সময় পিম্নলিখিত বা তদনুরূপ মন্তব্য প্রস্তা- 
বিত ও গৃহীত হইতে পারে। 

(৯) এই স্থানের গবিবদিগের ছুঃখ- 
মোচনের জন্ত একটা গরিবসেবা-সভা প্রয়ো- 
জন। ্ 
(২) অদ্য- মাসে -তারিখে এই সভা 
প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অমুক অমুক “গরিব 
সেবক,” অর্থাৎ এই সভার সভ্য হইলেন। 
অমুক সম্পাদক, ও অমুক কোষাধ্যক্ষ, অমুক 
সভাপতি, এবং অমুক সহকারী সতাপতি 
হইলেন। 


৯১২ প্ব্ত্ঞারত 1 [ ছাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা | 
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(৩) প্রত্যেক গরিৰ নেবক প্রতি বিবাহাদি উতসবকার্ধ্যে ঞ্্বং রদ [দি ধর্ম 
'রবিবারে গরিব-ঘেবার জন্ত চাদা তুলিবেন। | কাধ্যে কিছু ভিক্ষা যাজ্রা করিবেন। থে 
গরিবদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিবেন । | কোনও চাদা আদায় হইবে, তাহা কোধষা- 
দাতব্য বিতরণ করিবেন। এবং অন্য যে ধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে । হিসাব 
(কোন উপায়ে পারেন, গরিবদিগকে সাহাধ্য | রাখিবার জন্য তাহার সংবাদ সম্পাদককে 
করিবেন । দেওয়া হইবে । কোষাধ্যঞ্ষ সেভিংসব্যান্কে 

(৪) চাদ তুলিবাঁর জন্য 'ও গরিবসেবাঁর | টাকা রাখিবেন। সেভিংসব্যান্কের পাশবুক 
সব কাঁজ ভাল করিয়া চাঁলাইবার জন্য, | সম্পাদকের নিকট বাখিবেন। গরিবসেবক 
মিউনিসিপালিটির মত, সহর ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ; তাহার পাড়াঙে কাহাকে এককালীন দান বা 
ভাগ কর। হইবে । প্রত্যেক গরিবসেবক ! মানিক দান করা উচিত, তাহা সম্পাদককে 
বিশেষতঃ নিজেরে ওয়ার্ড ঝা পাড়।তে কাজ  গিখিবেন ও সম্পাদক আরের অবস্থা এবং 
করিবেন) সাধারণত সমুদয় গ্রামে : অন্তান্ত পাড়ার অভাব ইতযাপি সমুদয় সভাপতি 
বা সহরে কজ করিবেন । অগুক অমুক এই ; ও কৌধাধ)ক্ষের নিকট নিবেদন করিবেন। 
এই পওরাঁডে” বাঁ পাড়ার কাজ করিবেন | তাহাণা। দুইজন একমত হইনা। যে টাকা 
স্থির হইল। যখন কোন গরিব সেবক | দিবার অদেশ কবিবেন) সেই টাকা আনাই- 
তাহার পাঁড়াম্ন গরিবসেবার কাঁজে থুরিবেন, | বার জঙ্টা সম্পাদক কোবাধাক্ষের নিকট 
তখন দেই পাড়ার মিউনিসিপাঁল কমিশনর ; পাশবুক পাঠাইবেন এবং সেই টাকা আসিলে 
অথবা একজন অন্ত ভদ্বলোক যা্দ পান, ! যে গরিবকে টাকা দিতে হইবে, তাহার 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া গরিবদিগের অবস্থা | পাড়ার গরিবসেবকের নিকট সেই টাকা 
অনুসন্ধান কবিবেন। এবং গরিবসেবা ; পাঠ।ইয়া দিবেন। 
সভার সম্পাদক, সম্ভবমত মিউনিসিপাল | ৭) ঘে সকল গরিব সেবক প্রকাশ্তভাবে 
সভার সভাপতি ব। সহকারী সভাপতি এবং | গরিব সেখকেরু কাজ করিবেন, তাহারা 
মাজিষ্টরেট প্রত্ৃতি স্থানীয় প্রধান গভণমেন্ট | বাহিরে কাজ করিবার সময় গণিবসেবক 
কর্মচারীর সহিত সাব র্লাখিয়া কাঁ্ধ্য । সুচ্ চিত্র ধারণ করিতে পারেন। যখন 
করিবেন । চাদ। আদায় করিতে য।ইবেন, তথন গেরুয়। 

(৫) যে সকল "গরিবসেবকপিগের” আয় | রঙ্গের একটা ভিক্ষার ঝুলি লইলেই বোধ 
পঞ্চাশ টাকার অধিক, তাহারা তাহাদিগের । হয় আড়ম্বর-শুন্য চিহ হইতে পাঁরে। 
আয়ের উপর প্রতি টাকার আধ পয়সা গরিব সেবকগণ প্রতিমাসে শুক্রপক্ষে 
করিয়া টাদা দিবেন। খাঁহাদিগের আয় | একাদশীতিখিতে নগর সন্কীর্তন করিবেন । 
১০০২ এক শত টাঁকার অবিক, তাঁহার নগর সম্কীগ্তন করিবার সময় প্রত্যেক গরিৰ 
টাকায় এক পরসা করিয়! চাঁদা দিবেন । সেবকের হাতে ভিক্ষার ঝুলি বাঁধা কাটা 

(৬) গর্রিবসেবকগণ প্রত্যেক সঙ্গতি ৰ থাকিবে । রাস্তায় যদি ভিক্ষা পাওয়া যায়, 
সম্পন্ন গ্রাম বা নগরবাসীর নিকট মাসিক ূ সেই ঝুলিতে সংগৃহীত হইবে। 
এক আনা চাঁদা ভিক্ষা চাঁহিবেন। এবং গরিবসেবার অনেকগুলি বিভাগ হইতে 





চলর 
পপ 
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হের ব্যবস্থা করিবার জন্য নানাদিক হইতে 


পারে | অবদান বিভাগ, ওঁষধদাঁন বিভাগ, । 
দাতব্যশিক্ষা দাঁন বিভাগ, প্রচার বিভাগ, ! অনুরোধ করা হইতেছে । আমি ঢুই ৰৎসব 
অল্প স্থদে খণদান বিভাগ ইত্যা্দি। প্রথমে | কাল এ বিষর আলোচনা করিয়া সভা স্থাপন 
অন্নদান বিভাগ ও দাঁতবা শিক্ষাবিভাগের | ও চাদা সংগ্রহ আবশ্তক বুবিত্েছি। যেখানে 
কার্ধ্য চলিতে পারে। প্রর্তি রবিবারে বেখানে টাদ সংগ্রহ করা হইবে, সেই সেই 


] 


স্থানের সভার হস্তে চাদ] সংগ্রহ ও ব্যয়ের 
ভাব থাঁকিলেই চলিতে পারে । এই সকল 

ভা সমন্বয় করিবার জনা একটী মূল বা 
কেন্দ্র সভার প্রয়োজন হইবে । সেই সভান 
বিষয় যথা সময় বিস্ত তভাবে লেখা হইবে। 

আপাততঃ আমার প্রার্থনা, ঘিনি 
নেখানে পারেন, গৰিবসভা উপরি উক্তভাবে 
বা তৎ তৎ স্থানের উপযোগী কথঞ্চিৎ ভিন্ন 
ভিন্নভাবে সংস্থাপন করুন। গরিবসেবার 
কার্যে প্রবৃত্ত হউন। আমাঁদিগের দেশে 
গরিবসেবকগণ একটী নুতন সমাজ 
স্তাপন করিবেন, গরিবদিগকে আশ্রয় দিবার 


গরিবসেবক শুকটী পাঠশালায়, পুস্তক । 
পড়াইয়া বা কথাবার্তায়, বা বক্তুত্া দ্বনি 
শিক্ষা দিবেন । ইহার নাঁম “রবিবার পাঠ-। স 
শাল” হইবে । প্রচার বিভাগে যাহাতে ্ 
গরিবসেবকেদ সংখ্যা এবং সভার সংখ্যা | 
বুদ্ধি হয় ইত্যাদি বিষয়,, বক্ততা রা 
হইবে । 
তাভাঁর পর, ভগবানের ক্কপায়, গরিব- 
সেবকগণের শ্রমে, দাতাদিগের দয়ায়, ষদি 
এ অর্থ-সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে অনাঁথা- 
ম স্থাপন করা যাইতে পারে এবং যাতে 
অনাথ ও অনাগখিনীগণ নিজের নিজের ূ 
ক্ষমতানুসারে উপযুক্ত কাজ করিয়া কতক ; জন্য নূতন ধর্শমন্দির প্রস্তত করিবেন । 
পরিমাণে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারে, ূ মনুষ্য প্রীতি দার! চালিত হইঘ্া,গরিবদিগের 
তাঁহার ও উপায় হইতে পারে। কিন্ত রা ঢঃথে গলিদ্। গিয়া, ভাহাদিগের প্রাণে প্রাণে 
[ 
| 





সব পরের কথা। মিশাইয়া দিয়া, ধাহাঁরা গরিবধিগের সেবা 
আমি গত দুই বৎসব্নকাঁল গরিবসেবাঁর | করিবার জন্য, ছুঃখ মোচন করিবার জন্য 
কার্যে পাঠকপিগের জদয় আকর্ষণ করিবার | সন্মিপিত, তীহাঁদিগকে লইয়া এই সার্ব- 
জন্য কেবল প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছিলাম। | কালিক সমাজ, এই সব্ধগ্রাহী ধর্মতন্ব। 
কিন্তু উপরি উক্তভাবে সভাগঠন নির্দেশ | “12115 900 01) ৮776 সি 29 0 
ৃ (01711 জা 10৮০0 11) (10 ১৮16০ 01 চ]1 ভ 119 
করিতে সাহসী হই নাই। কিন্তু এইরূপ | ১51) 
গরিবমেবার জন্য সভা স্থাপন ও অর্থ সংগ্র- শ্রীক্ঞানেজুলালি বায়। 


০৬256535824 
মৃত্যু । 

নদীর কূলে আনার শয়ন গৃহ । এক | করিতে কগিতে গাঁড় শিত্বার মগ্ন হ্ইন্না 

সময়ে বৈশাখ মাসে গৃহের জানালা সকল ৷ পড়িয়াছিলাম | সহসা “হরিবোল ভরিবেো 

উদবাটিত ছিল, আমি নিদাঘ সন্তপ্তদেহে ! এই গভীর ধ্বনি তীক্ষ সুচিকাবৎ কর্ণ 

সলিল-স্নত মৃছ্ধ সপীরণের ব্যজন উপন্ভোগ কুহনে পিদ্ধ হইল--মমণি আমার নিদ্রাভক্গ 


৫ চা 


৬৯৪ 





হইয়া গেল। - সন্ত্স্‌ নকসনে চাহিয়া দেখি- | আমি এই কথ জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিজ্ঞান 


লাম» গৃহ. অন্ধকা রাচ্ছন্, বাহিরেও অক্ককাঁর। 
গৃহের পার্থে একটা ক্ষুদ্র উদ্যান, তুল দেশ 
দিয়। নদী প্রবাহিতা। হইতেছিল, সেই নদীর 
উপকূল হইতে আবার এ গভীর ধ্বনি 
নৈশনিস্তব্বত। ছিন্ন করিয়1, পত্র রাজির মধ্য 
দিয়া বহিয়। আমার আতঙ্কিত হৃদয়ে প্রতি- 
ঘাত করিল। অমনি হদয় অজ্ঞাতত্রাসে 
কম্পিত হইল। সই স্ুসুপ্ত নৈশ আধারে, 
আর সেই মন্্রভেদী গভীর রোলে কি যেন 
এক অচ্ছেদ্য বর্ন আছে! তাই সেই 
বিষাদময় শবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের মধ্যে 
একটি বিষণতা, আপাঁরের ছায়া আসিয়। 
পতিত হইল-_-আবার সেই আঁতঙ্কময় ধ্বনি ' 
আমি নীরব আতঙ্কে জড়ীভূত, উতৎ্কর্ণ হইয়া 
শুনিতে 'লাগিলাম_যেমন দীপরশ্ি- প্রলু্ 
পতঙ্গ তত্প্রতি আকৃষ্ট হয়, তদ্রুপ আকৃষ্ট 
হইয়া শুনিতে জাঁগিলাম--নিকটে, দুরে, 
দুরে দূরে, সেই বিষাদের প্রণ্যগীনি নৈশ 
গভীরতা ক্রমে ক্রমে মিশাইিয়া যাইতেছে। 
'একাগ্র চিত্ততায় হৃদয় অবশ হইয়া আসিল । 
চিন্তার প্রবল অ্রেত উদঘাটিত হইল স্বতঃই 
মনে আসিল-হান্ত 1? কাহার অগ্ঠ জীবন- 
মেল। ফুরাইল, কাহার এত সুখ, এত প্রেম, 
এত আশা সকলই ভাঙ্গিয়া গেল কাহার 
আজ সকলই ফুরাইল, পশ্চাতে কেবল 
স্মৃতির জঙ্বন্ধ পড়িয়া রহিল! স্মৃতির সম্বন্ধ ! 
এই স্থৃতিই অনস্ত অতীতের ও সান্ত বর্ত, 
মানের সংযোৌজক বন্ধন, এই স্ত্রতির বিচ্ছেদ, 
প্রকৃত বিচ্ছেদ। যে গিত্রাছে, তার কি 
স্বৃতি আছে? সে কি ইহলোকের সকল 
স্তত্রই ছিম্স করিয়া গেল, তাহাতে আমাঁতে 
কি কোনই অবৃষ্ঠ সুত্রে একত্র আবদ্ধ নই! 
বিজ্ঞানবিদ্‌, হাসিও না, তোমারই বিজ্ঞানকে 


নব্যভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা । 
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পরমাণুর অবিনশ্বরতা প্রমান করিয়াছে, 
বিজ্ঞানই আমার জিজ্ঞান্ত মীমাংসা করিতে 
পারে। * 

হিন্দুর মতে পঞ্চহঁতই (ক্ষিত্যপতেজঃ 
মরুত ব্যোম ) মৌলিঞ পদার্থ, কিন্ত আধুনিক 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই মত ভ্রম পুর্ণ প্রমীণ 
কণিয়াছেন। তাহাদের মতে অনেকগুলি 
পরমাণু অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ আছে, এই 
সকল পরমাণুর সংযোগ, বিষ়োগবূপ বিবি 
নে, এই অপূর্বব শোভাশালী সৌর জগত 
উত্পন্ন হইয়াছে । বিজ্ঞানবিদ আরও বলেন 
যে, এ সকল পরমাণু কোন এক আদি পর- 
মাণুর আকষণ পিকর্ষণ সম্ভৃত ভিন্ন ভিন্ন 
পিকাশ মাত্র। হিন্দু শান্েও এরকম একট। 
বকথ। আছে। শতপণবাক্ষণে আছে 2 

“পসোহক।ময়ত । বহু5স] পজায়েয়েতি ॥ 

সঃতহগপোহ তপাতা। 

স; তপ স্তস্তা” ইদং সর্বাম স্থজত। 

অর্থাৎ_তিনি ইচ্ছা! কলেন, আমি 
প্রজ। স্বষ্টিব জন্তা বহু হইব। তিনি তপস্ত। 
করিলেন। ত্তপস্তা করিষ্) এই সুকল সৃষ্টি 
কারয়াছিলেন । 

স্বতরাং আমর! বলিতে পারি যেপ্রাচীন 
হিন্দু শাস্ত্রে ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
মধ্যে জগতের আদি সন্বন্ধে প্রভেদ বড়ই 
কম। এখন আমর বলিতে পারি যে, 
পরমাণুর সযোজন হইতেই পদার্থের উৎ- 
পন্তি, এবং উহাদের বিচ্ছেদ হইতেই পদা- 
থের লোপ। কস্তরাঁং মৃত্যু ইহা ব্যতীত 
আর কি! দেহান্রূপ পরমাণুসমির 
স্বতন্ত্র মাত্র । এষে দেহ এতদিন কত 
যত্বের, কত 'পুতৃপুতুর” সামগ্রী ছিল, আজ 
তাহা গভীর নিশাতে দারুণ জালা-বিশিষ্ট 


শ্রাবণ, ১৩০১ । ] 





অগ্নিতে তক্্ীভূত হইতেছে। উত্তাপের 
সাহাষ্যে দেহ পরমাণু সকলের কত প্রকার 
বাসায়ণিক প্রক্রিয়া! হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা! 
কে করিবে? কিন্থু মোট কথ! ইহাতে 
কেবলমাত্র আশ্লেষণ ও বিশ্বেষণ, কেহই 
ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে না, কাহারও ধ্বংস 
নাই। যাহারা এতাবৎকাল একত্রে এক- 
ক্পে অবস্থিতি করিতেছিল, আজ তাহার! 
নুতন রূপে পৃথকভাবে অবস্থিতি করিতেছে 





মাত্র । তাহা এখন-- 
16161781167 019) 993 3 
ক0]116607 70111001107 697701)15 1107)01)71 505199 
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এই ত গেল স্ুল দেহের কা, কিন্ত 
এই অপার্থিব দেহের যে একটী অপার্থিব 
চেতন। অ(ছে, তাঙার সশ্বন্ধ কি? অনেকে 
আত্মার কৃথ। বিশ্বাস করে ন!। তাহাদের 
মতে, শোনিত অস্থি মেদ ইহাদের কোন 
এক অনৈসর্দিক সংযোগে জীবনীশক্তির 
সঞ্চার হয় । এবং যতদিন এ শক্তি শেণিত 
অস্থি মেদে অবস্থিতি করে, ততদিন প্রাণী 
সজীব থাকে । কথাগুলি ভাবির দেখা বাকৃ। 
পরমাণু সকল মধ্যে বে শক্তি নিহিত আছে, 
রাপারনিক করিবার সেই শক্তির আবিঙাব 
হয়, ইহা বিজ্ঞানবিদ্‌ মাত্রেই জানেন। এ 
পদার্থ নিচয়ের অন্তনিহিত শক্তি কোঁগ। 
হইতে আসিল ? বিজ্ঞানের তীক্ষ বিশ্লেষক 
বন্ধ তাহা প্রমাণ করিতে পারে না। বে 
শক্তি অজ্জেয়, তাহাই জগতের আদি কারণ । 
শক্তির বিনাঁশ নাই । আদি কারণেরও বিনাশ 
অসম্ভব । তবে দেহের বিনাশে জীবনী- 
শক্তির কেন বিনাশ হইবে? জীবনীশক্তিই 
ত আত্মা, তবে আত্মার বিনাশ নাই। 


বিনাশ ন।ই, কিন্ত পরমাণুতে কি পুনঃ বিলুপ্ত 
হইবে? না এই শক্তি অশরীরি জীবনী 
প্রতিকূপই থাকিবে? 






» সপ সিপীপিসপিশিসীগাশিশপিসপীশাশি তিপিশশীটি পপি 


৯৯৫ 


আমি বিবর্তনবাদ দিয়া এই কথাটী 
বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, প্রথমে জগৎ সৃষ্টির 
পূর্বে সর্কব্যাপী শক্তি ছিল, সেই শক্তির 
বিবর্তনে ক্রমে ক্রমে জগৎ, জীব প্রভৃতি 
সষ্টি হইয়াছে । বিবর্তনবাঁদে সেই আদি 
শক্তি ভিন্ন ভিন্ন মুষ্তিতে প্রকাশ পাইয়াঁছে। 
উদ্ধিদজগতে শক্তির ষে ভাব বিকাঁশ পাই- 
াছে, প্রাণী জগতে অবশ্তঠ সেই ভাব 
বিকাশ প্রাপ্ধ ভয় নাই, নতুবা উভয়ের পার্থক্য 
হইত না । শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ বহি- 
জগতে কেমন স্পষ্ট! যে শক্তির বিকাশে 
মামরা কেবল মাত্র অনুভব দ্বারা উত্তাপ 
উপলব্ধি করি, সেই শক্তি আর একটু পূর্ণতা 
বা প্রবলত। প্রাপ্ত হইলে জ্যোতিঃশালিনী 
আলোকে পরিণত হর। এই আলোক 
মধ্যে আবার কত প্রকার স্বরণ আছে। প্রদী- 
পের শিখান্ আর বৈছ্াতিক জোতিতে যে 
ব্যবধান,ইহ। দেখিয়া কোন, অশিক্ষিত ব্যক্তি 
বলিতে পারে যে, উভয়েই দেই এক শক্তির 
ভিন্ন ভিন্ন আবিভাব মাত্র । আবার উত্তাপ 
হইতেই শব্দরূপ শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। 
সংক্ষেপেত সব্বত্রই সেই এক শক্তি, বাম্পীয় 
মহাতেজই বল, চিন্তাদুরাতিভ্রম্য বৈদ্যতিক 
গৃতিই বল, আর বারুদের ভীষণ গর্জনই 
বল, সকলই সেই এক শক্তি সম্ভৃত। 

এখন জিজ্ঞ(স্য এই, প্রাণী জগত কি 
নৈসর্ণিক নিয়ম দ্বারা শাসিত হয় না? 
উদ্ভিদ হইতে সর্ব শ্রেষ্ট প্রাণী কি সেই আদি 
শক্তির ভিন্ন ২ বিকাশ মাত্র নয়? উদ্ভিদে 
যাহা গতিহীন, কেবল বর্ধনশীল গুণবিশিষ্ট, 
পশুতে যাহা পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রয়াস মাত্র, 
বর্ধধরে যাহা পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রথম বিকাশ, 
শ্রেষ্ঠ সভ্য মানবে তাহাই পার্থিব পূর্ণতার 


নব্যভখরত | 


[ দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা | 





পরিসীম। | কথাটা কি অবৈজ্ঞ নি ক হইল ? 
মানবের হি বাহা চৈতন্য, পশু হৃদয়ে তাহা 


10501701) উদ্দিদ মবধো কি? হিন্দুর কাছে 
এ সকল এক । সর্বভূতে অহং, হিন্দুর শাস্ত্রের 
কথা, বৈজ্ঞানিক কথাও ত বটে। তাই হিন্দু 
পণ পক্ষী উদ্ভিদে প্রণয়শালী,মমতাপুণ । হায়, 
এমন উদার ধন্মকে কে সঙ্কীণ করিল? 
কিন্তু বিবর্তনের কথা লিতেছিলাম। পূর্বেই 
বাহ্জগতে বিবর্তনের উদাহরণ দ্েেখাইরাছি, 
আরও বলিতেছি। পৃথিধী নিয়তই বিবর্তন 
করিয়া দিবারজনী প্রকটিত করিতেছে, 
চন্দ্রের কলা আরও একটা স্পষ্ট দৃষ্টান্ত । 
অন্তরগতে দেখ, এ্রতিহ।সিক ঘটনার কেমন 
বিবর্তন আছে। 
15610 ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। 
জাতীয় জীবনে জাতীয় উন্নতি ও পতনে 
কেমন বিবর্তনবাদ । 
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এখন কথা, বহির্জগতে এত আবর্তন, প্রাণীর | সকলেরই শেষ কি এ 
অন্তর্জগতে কি সেই আবর্তন নাই? পাশ্চাত্য | এ কি শেধ বিচ্ছেদ & বিজ্ঞান অ 


বিজ্ঞান এই আবর্তন স্বীকার করিতেছে । 


ড।রবিন সাহেব গ্রামাণ করিয়াছেন বে,ক্রমো- 


নতি দ্বারা উচ্ছিদ হইতে প্রাণী, পশু হইলে 


মন্ুষা উৎপন্ন হইয়াছে । হিন্দুর দশ অবতার-, 
বাদ, কথাটার ক কোন গুঢ় অথ নাই? 
পর্যন্তও পর্যাবেক্ষণ । 


প্রথম হইতে শেষ 





পাশ শী? শী ীশীশী টুক শীট শক শশী শা াশীশীশী শী ীশ্শীীশীাাাাীীটা শা শিাাাশীঁশিঁীঁ টিটি 





বিকাশ মাত্র। (২) বিবর্তনবাদ অনুসারে 
নীচ হইতে উচ্চ প্রাণীর উতৎ্পত্তি। তবে 
এখন কি বলিতে পারি না বে, মৃত্যু এই 
ক্রমবিকাশের একটা চ্ছেদ মাত্র । ক্রমৌ- 
নতি এই খানেহ কেন সমাপ্ত হইবে? মৃত্ার 
উপত্র কি আর কোন উন্নতিরূপ বিকাশ 
নাই । কথাট। খিজ্ঞন-সন্মত বটে, কি নয়? 
কিন্ত এ আবার “হপ্রিবোল হরিবোল 1৮ 
চিন্তার একাগ্রতা বজ্তাড়িত বায়ুর স্তরের 
শ্তার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অনন্ত প্রবা- 
খিনা কল্পনা মুহূর্তে কোথায় লুকাহল। 
সংসারের কঠিন চিত্র সন্বুখে ফুটিনা উঠিতে 
লাগিল। মমতার ছবিগুলি বড়ই প্রাণের 
ভিতর আপি! এক অনির্কাচনীয় শোকে ও 
স্থখে জড়িত হইতে লাগিল। এই আমার 
প্রেমের, এ আমার স্নেহের, সে আমার বড় 
আদরের, সকলই আমার বড় যত্রের। 
শোক-ভরা হরি শব্ধ ! 
[মি ম'নি 
না, বিজ্ঞানের জটিল তর্ক মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া আমার হৃদয়ের কোমলতা হারাইতে 
চাতি না। আমি মূর্খ অন্ধ, সেও ভাল। 
দের শান্তি বদি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য 


হয়, তবে যাহাতে সেই শান্তি পাই,সই পথই 


অন্তসরণ করিব। দুগে থাক তোমাদের 


করিলে কি মনে হয না বেহিন্দু ক্রমোন্নতির | বিজ্ঞান, জ্ঞানালোক, তোমাদের শাস্তিশৃন্ট 
ও ক্রনবিকাশের কথাট। কিছু কিছু উপ- ৷ দর্প। স্মামার নরল বিশ্বাস আমাতেই থাক্‌, 


লন্ধি করিত। যিনি ত্রিদশ অবতার চিত্র- 
থানি বিশেষ ম্মণ করিতে পারেন না, 
আমার অনুরোধ যেন তিশি একখানি চিত্র 
আনাইয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখেন | 
হিন্দুর কল্পনা বড়ই বিজ্ঞান-মুলক | 

এক্ষণে কতদূর আপিষাছি, দেখা যাক্‌। 
(১) শক্তি সর্বত্রই এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন 


পরকালের আশা আমি ছাড়িতে পারিব না। 
। পরকাল ছাড়িলে মানুষ মন্ুযাত্বহীন হইয়া! 
পড়ে ।. বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তি, এ জটিল সংসারে 
কম়জনকে ঘোঞ্জা পথে চালাইতে পারে? 
কয়জনকে সব্ধ মৃহূর্তেই সদাচারে আটক 
রাখিতে সক্ষম? আমার বিশ্বাস, ষাহারা 
জ্ঞানের দ্বার। সমাজ পরিস্কার করিতে চান, 


শ্রাবণ, ১৩০১ । ] অসমীয়া কি তন ভাঁনা? ১৯৭ 
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তাহাদের যত্্র সফল হওয়া ু্হ, কেন না, । 
জ্ঞান সর্বব্যাপী নহে, কখনও হইবে না। ৃ রাখিয়াছি, তাহ ছিন্ন হইলে আমার মন্তুষ্স্ব 
অন্ত পক্ষে, উচ্চ সরল বিশ্বাস দ্বারা সমাজের | যাইবে । কিন্তু যেখানে বিশ্বাসে ও বিজ্ঞানে 
রঃ উন্নতি সাধিত হইতে পারে । কেন নন কোন মতানৈক্য পাইলাম না, সেখানে কেন 
, বিশ্বান হৃদয়কে কোমল করে, এবং যে | বাল্পনিক বিরোধ বাধাইয়। হৃদয়ের "শান্তি 
হৃদয় কোনল, শুদ্বারা কখনই গুরুতর না ূ হারাই ! সহসা পূর্ব-কথিত ভাবুক মহো- 


আপনি পাটি ৯ শপ পিত্ত পিল শা পর 


ও পরত্রীবনে একটা মধুর ২ সম্বন্ধ বীধিয়ণ, 











সম্পাদন সম্ভবে না। তাও বটে, আরও | দয়ের কথা৷ মনে আসিল, হৃদয় শান্ত হইল--- 

ব্থা! পরকাল ছাঁড়িলে আমার সকল প্রি মূ গন 89700] 6108৮ 81568 161] চএ১,012 11195 বি 
[11,010 10880 01১০৬107625 ১৪6০)6, 

পদার্থ ইত ছাড়িতে হয় । তাহাঁত পাঁরিব রি 

না। বিশ্বাসের জোরে আমি ইহজীবনে ' 


4১1) 0918)601) 10010) 0 


শ্রীদশরথি ঘোষ । 





অসমীয়। কি স্বতন্ত্র ভাষা ? 


“যঘোজনান্তে পৃথক্‌ ভাষ1”- পূর্বাপর | কি না, সন্দেত। অসমর্থ হইলেও, মনুষ্যের 
প্রচলিত এ প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা আমর! | চেষ্টা ও উদ্ভাবনী শক্তি সুদূর প্রসারিণী-_ 
সহজেই উপলদ্ধি করিতে পারি। রেলযোগে ! এই ভাষাভেদের একটা হেতু নিরূপণেও 
কলিকাতা হইতে দিলী যাত্রা কালে এই | মন্তব্য-চেষ্টা নিত্বান্ত ব্যর্থ হয় নাই। ভাষা- 
ভাষার ক্রমভেদ কেমন অলক্ষ্যে উদগত হয়, | তব্বিদ পণ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণ! দ্বার 
ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। এক প্রদেশ । পিদ্ধাস্ত করিয়াছেন,-_ছুরারোহ গিরিশ্রেণী, 
হইতে প্রদেশান্তরের ভাষাগত পার্থক্য ত নজ্ব্য সাগর্মালা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক বাব- 
দুয়ের কথা, এক জেলার মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন । চ্ছেদই এই ভাবাভেদের প্রধান হেড়ু।, 
স্থলে ভিন্ন ভিন্ন স্ধুপ কথা শুনিতে পাওরা ; কথা অযৌক্তিক নহে,_-ভারতে এইকবপ 
যায়গঙ্গানীববস্ভী লোকদিগের সহিত: গ্রকৃতিক ব্যবচ্ছেদ অধিক ধরিয়াই ভাষা 
কাঁঞ্চদ্রবন্তী লোকের কথার তুলনা করি- ) গত পার্থক্যও গ্রভৃত। 
লেই ইহার যাখার্থ্য প্রতিপন্ন হইন্চে পারে । ভারতে নানা ভাষা ও উপভাষা বর্তমান 
স্থানের দূরতা অনুসারে ভাধাগত বিভিন্নত| | থকিলেও, সংস্কত মূলক হিন্দী, বাঙ্গালা, 
বাড়িতে থাকে »-কলিকাতার কথার সহিত ] গুজরাটা, মহারাস্ী, পালী ও সিংহলী--এই 
বাকুড়া-বীরভূম ব| স্্ীহ্ চট্টগ্রামের গ্রাম্য ; করেকটী আধাভাষার প্রাধান শাখা বলিয়া 
কথা তুলনা করিলে পরম্পর এত পার্থক্য ্উদ্ধাহ 
দেখা ঘায় থে, তাহাদিগকে ভিন্ন ভাষ৷ 
বলিলেও অত্যুক্তি ধোন ২৪ ন|। বিশ্বতষ্ার “ৰাচে। যত্র বিভিদ্যন্তে গরিব] ব্যবধায়ক2। 
সষ্টিবৈচিজোর এখে। মন্নতণ্যর এই ভাষ৷ ৮572 রঃ & 
নর হিলি দর988274 পাগবত্তিত আকারে উহা পাঠ এ 8 
ৃ |য়_-গিরি বা মহানদীর ব্যবধান-ভূত দেশাগ্তরেই 
তি ন এ ২২প্ত ভেদ করিতে সমর্থ : ভাষার বিভিন্নত| হইয়া থাকে। 





শত পীশশীশীশিটিশশ্ী 
শশী শশী শী শিস 


* পিতবর গামগ|ত নযায়রত্ব যহ।শয উদ্ধাহতবধৃত 
বৃহন্সনুবচন দ্বার এই কথাই প্রতিপাদন করিয়াছেন-- 


৯৭৮ 


পরিগণিত। অধুনা, অনেক পণ্ডিত এতদ্ব্য- 
তীত আরও কয়েকটা ভাষার স্বাতন্থা ও 
স্বাধীন ভাব সংস্থাপনে যত্ববান হইয়াছেন । 
অন্য দেশের কথ! ধরি না_ আমাদিগের 
বাঙ্গালার অন্তর্গত উড়িয়া ও অসমীয়। ভাঁষা 
এখন পৃথক্‌ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, কলি- 
কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ ছুইটাকে স্বতন্ত্ররূপে 
স্বীকার করিতেছেন। প্রায় পঞ্চবিংশতি 
বৎসর অতীত হইল, পুরাতত্ববিদ স্তপপ্তিত 
স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহশিয় এবং 
বালেশ্বর সরকারী বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক 
কান্তিচন্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয় উড়িয়া ও 
বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ব্য অপনোদনে যথেষ্ট 
অন্ুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিনত্তার পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন। পক্ষান্তরে, সম্প্রতি, আসামী 
ভাষায় লিখিত “জোনাকী” নামক সাময়িক 
পত্রে “অপমীয়া ভাষার উন্নতি সাধিনী সভা”র 
সম্পাদক, ধীমান শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী 
মহাশয়, বাঙ্কালা ও আসামী ভাষার স্বাতস্ত্ 
প্রতিপাঁদনে ততোধিক পাঙ্ত্য প্রকাশ 





করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তৎ্প্রগঙ্গে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত | 
বাঙ্গালা বা অসমীয়া-কোন ভাষাতেই 


আমাদিগের অভিজ্ঞতা নাই ; এরূপ অবস্থান 
এই গুরুতর বিষয়ে বাঁক্যব্ায় করা আমা- 
'দ্রগের পক্ষে বাতুলতা মাত্র । তবে, বহুদিন 
আপাম-গ্রবাসের স্মৃতির সহিত এই উভয় 
ভাষার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংজড়িত, সেই 
স্বতির কুহকেই ছুই এক কথা কহিতেছি__ 
ভরসা করি, সন্গদয় অসমীয় বন্ধুগণ আমাঁ- 
দিগের এই বৃষ্টভা উপেক্ষা করিবেন । 
বঙ্গভাঘার স্থষ্টিকালে কতদূর পর্য্যন্ত 
উহার প্রসার ছিল, তাহ৷ নির্ণয় করা দুরূহ । 
বর্তমান কালে ভাষাগত যে কিছু নিদর্শন 





৪৮৪ পুরি ছ৪5৪:2৮2 ৮3 1 শ্রখ ঞরন্রহ এরি 


নব্যভারত। | দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্য] ৷ 





পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, উত্তরে 
হিমালয়-তল-দেশ, পশ্চিমে মিথিলা, দক্ষিণে 
উড়িয্যা এবং পুর্বে আসাম-_এই চতুঃসীমার 
মধ্যে প্রথমতঃ বঙ্গভাষা'র বসতি স্থান ছিল। 
হিমালয়-সন্নিহিত রঙ্গপুর-দিনাজপুর আজ 
পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত এবং বঙ্গ- 
ভাষাই তথায় কথিত হইয়াথাকে; মিথিলার 
অন্তর রীজধাঁনী, “দ্বারভাঙ্গা, দ্বার-বঙ্গ 
শব্দের অপভ্রংশ” এবং “সেনরাজদিগের 
বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার বলিয়া” নির্দিষ্ট । + 
বাঙ্গাল! ও উড়িষ্যার ভাষা এক,এ সম্বন্ধে পূর্বেই 
উল্লেখ করা গিয়াছে; আসামীয় ভাষাও 
এতকাল বাঙ্গাল ভাষার রূপান্তর মাত্র বলিয়। 
পরিগণিত ছিল এবং বাঙ্গালার হতাদর ও 
অসমীয়ার স্বাতন্র্য স্থাপন অকর্তব্য বলিষ। 
বিবেচিত হইত । 1 কালসহকারে, স্থান 
সমুহের নিত্য নব কৃত্রিম বিভাগানুসারে, 
ভাষারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে । মিথিলা 
ও বঙ্গজেশ পুর্বে এক রাজ্যতুক্ত ছিল, তাই 
মৈথিল কবি বিদ্যাপতির “প্রমূময় পদসমূহ” 
আ'জি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাঁষার অমূল্য সম্পন্তি 
বলিয়া আমর! স্পদ্ধী করিতে পারি। এখন 
মিথিলা! ও বঙ্গদেশ পৃথক হওয়ায়, বিদ্যা- 
পতির বাসস্থান লইয়া বিলক্ষণ বিবাদ উপ- 


পপ পিপি সস 


* শীযুক্ দাএদ।চরণ চরণ মিত্র মহ।শয় সম্পাদিত 
“বিদ্যাপতির পদ(বলী?; গ্রন্থে তন্লিখিত উপক্রমণিকার 
০০ পৃষ্ঠার টিপ্লনী দেখুন | 
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পশিশিশীশীছি 








শ্রাবণ, ১৩০১ । ] 












ভিত: হয় তাহাকে অবিশিত্র ০ প্রতি- 
পর্ন করিবার জন্ত, বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের 
তৎকালীন সৌহ্ৃদ্য এবং উভয়ের কাব্যগত 
সৌসাদৃষ্ত স্থত্রে, বাঁকুড়া বা বীরভূমে তাহার 
বাসস্থান নির্ণাত হইয়া থাঁকে |! ইদানীং 
মিশনারী মহাশয়গণের মন্ত্রণায় ও স্বদেশ 


২ পেস্পীসপপাট টো শিপ শত ২ 





স্প শীপীিসপিশপীপিশাশ সপ 


ঁ পাতি রামগতি না।য়রত্র মহাশয় তাহার 
'“বাঙ্গাল। ভাষা! ও বাঙ্গাল! সাহিতা “বিষয়ক প্রস্তাবে” 
লিখিয়াছেন, “চণ্ীদাসের বাটা বারডুম জেলার মধ্যে 
ছিল। তাহ।র সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার বর্ণিত 
তাচে। তদম্ুসারে বীরভূমের সন্নিহিত কোন স্থানেই 
বিদা পতি প্রাহুর্ভত হইয়াছিলেন, ইহা! অনুমান করা 
তনঙ্গত বোধ হয় না। »*% * নিষ্ুপুরস্থ বিলালয়ের 
এক শিক্ষক মহাশয় * * লোক পরম্পরায় জানিতে 
পারিয়াছেন যে, বাকুড়া জেলার ছাহন1 প্রদেশে বিদ্যা- 
পতর বাস ছিল। তিনি এ প্রদেশের এক সামান্য 
রাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন ।” পক্ষান্তরে, 
উল্লিপিত মনন্বী সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তৎসম্পাদিত 
“বিন্যাপতির পদাবলী” গ্রস্থের ভুমিকায় নানা এতি- 
হাসিক তত্ব উদঘাটন পূর্বক দেখাইয়াছেন, “মিখিল! 
ভর্গাৎ দ্বারভ।ঙ্গা! প্রদেশও যবন কবলস্থ হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু তত্রস্থ, সমস্ত রাঁজকার্যা হিন্টুর।জগণের 
হস্তগত ছিল। « তন্মধ্যে ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 
১৫৪৯ খ্রীষ্টক্ পর্যন্ত মিথিলায় এক বংশীয় ব্রাঙ্গণ 
পজদ্ব করেন; এবং তদ্বংশীয় তৃতীয় রাজ1 শিবসিংভ 
১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসর নয় মাস সিংহাসন 
অধিকার করেন। বিদ্যাপতি এই যশেবস্ত 
নৃপতির সভাসদ ছিলেন । * * * চত্তীদাস বিদ্যাপতির 
সমকালবর্তী ছিলেন এযং তিনিও বিদাপতির স্ায় 
কৃষ্ণলীল।-গর্ভ পদ-রচন! দ্বার] খ্যাতিলাভ করিয়। 
চিরম্মরণীয় হইয়াছেন । উভয়ে উভয়ের যশঃ- 
দৌরভে মোহিত হইয়া পরম্পরের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। * * প্রবাদ হাছে যে ভাগীরথী 
তীরেই কবিদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। চতীদাস 
বারভূম জেলার অন্তর্গত নামুর গ্রামে বাস করিতেন; 
এহ জনা পুর্বে আমাদের সংস্কার ছিল যে, বিদ্যাপতিও 
বীরভূম বা বাকুড়! জেলায় বাস করিতেন। 
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অপমীয়1 কি স্বতন্ত্র ভাঁধা ? 


সাপটা ীপপীপীশীসশিসী ও 
টিটি ই 
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টি জন কয়েক অসমীয়া বন্ধুর চেষ্টায় 
আসামের ভাষাও পৃথক বলিয়া পরিচিত 
হইতেছে। এই পার্থক্য প্রচলন কতদুর স্তায়া- 
নুমোদিত এবং স্বদেশের স্থমঙ্গল-সাঁধক, 
এখন তাহারই কিঞ্চিত আলোচনা কর! 
যাউক। 

.জোণাকী১র উল্লিখিত প্রবন্ধ-লেখক অস- 
মীয়া ভাষার প্রধানত: তিনটা ঘুগ নিরূপণ করি- 
যাঁছেন ;১--অসমীয়! ভাষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাত। 
৬শঙ্করদেবের জন্মের প্রাকৃকাল প্রথম যুগ, 
শঙ্করদেবের জন্মের পর ইংরাঁজ রাঁজ কর্তৃক 
আসাম অধিকার কাল পধ্যন্ত দ্বিতীয় যুগ, 
এবং ইংরেজাধিকারের স্থত্র হইতে আজি 
পর্যন্ত তৃতীয় যুগ। এই যুগত্রয় বিভাঁগে 
আমাদিগেরও বিশেষ মতভেদ নাই? তবে 
প্রথম যুগের অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় যুগের 
অভ্যুত্থান ঘটিয়ছিল কি না এবং প্রথম 
যুগের ভাষাই পরিমার্জিত হইয়া দ্বিতীয় 
যুগের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল কি না 
এততৎ পক্ষে আমাদিগের ঘোর সন্দেহ, এবং 
সে সন্দেহ অপনোদনে গোস্বামী মহাশয় 
বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন বলিয়াও বোধ 
হয় না। হিন্দুগণের আধিপত্যকাঁলে ভগদস্ত, 
নরকাস্থর প্রভৃতি নৃপতিবর্ণের কীগ্ির কথা! 
কাহারও অবিদিত নাই? প্রাচীন প্রাগ 
জ্যোতিষপুরের প্রসিদ্ধি এবং তৎকালীন 
সংস্কত ভাষার প্রচলন বিষয়েও মতদ্বৈধ 
সন্তবে না। এই অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গেই 


গোশ্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন-- 

“যিবিলাক আয্যই কাঁমরূপত ঘর বাড়ী ললেহি, 
প্রথমতে সংস্কৃতেই ঠেওবিলাকর ভাধা থাকিলেও, 
সময়ৰ লগে লগে তেওবিলাকৰ মাতবোলেও পুকষে 
পুকধে অল্প লৰচৰ হৈ গঢ় লৰাবলৈ ধৰ্ি:ল; তাত 
বাঞ্জেও অনাধা-ভাতিবিলাকৰ ভাষায়ে তেওধিলাকৰ 
ভাঁষাফ আক্রমণ কৰিছিল ;--এই বোৰ কাৰণত তেও" 
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মব্যভারত | | দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্য। | 


// 
ও রখ 
সা 


ধিলাক ভাষা সংস্কৃত পৰা বত আত হৈ হৈ 
অন্তত অমমীয়! ভাষাৰ জন্ম হল | 
পৌরাণিক যুগে “আসাম? নামে কোন 
জনপদ ছিল না, সুতরাং তৎকালে ণঅস- 
মীয়া ভাষার উৎপত্তি হইতেই পারে না। 
“অসমীয়া” শব্দ “অসম, আর.অসম' শব্দ 
“আহ্‌ম” শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে - এ 
কথা গোস্বামী মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, 
অতএব আঁহমদিগের রাজত্বকাঁলেই অসমীয়া! 
ভাষার স্থষ্টি ঘটে, ইহা অস্বীকার করা অস- 
কত বোধ হয়। “অসমীয়া ভাষা আহম 
জাতির ভাষা বা সিবিলাকৰ ভাষার পরা 
ওলোরা এটা ভাঁষ। ন হয়”-একগা! সম্পূর্ণ 
সত্য বটে; কিন্থ এ ভাষা যে আহোম রাজার 
রাজত্বকালে স্থষ্ট নহে, তাহার যুক্তিযুক্ত 
প্রমাণ কোথা ? প্রত্যুত, আহম রাঁজত্ব- 
কাঁলেই বর্তমান অসমীয়া ভাষা সংগঠিত 
হয়-“জোঁণাকী'র প্রবন্ধ পাঠে এইক্রপই 
প্রতীতি জন্মে। আর্ধ্যনৃপতিকুলের তিরো- 
ধানের পর আসামে ঘোর অরাজকতা এবং 
অনার্ধ্য বর্ধরজাতির প্রার্ভীব ঘটে; এই 
অরাজকতার সময়ে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের 
আদিম বাসীগণের বংশ পরম্পরা একরূপ 
নির্দুল হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ততৎকথিত 
ভাঁষারও মহাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। এরূপ 
অবস্থায়, অনাধ্য ভাষার সংক্রমণে আর্য 
স্কত ভাষাই অসমীয়া ভাষায় পরিণত 
হওয়া সমীচীন বোঁধ হয় না) বরং বনুকাঁল- 
ব্যাপী অনাধ্যজাতির সংঘর্ষণে মূল ভাষা এক- 
রূপ উৎসন্ন হইয়া অনার্ধ্য ভাষাতেই পরিণত 
হইয়াছিল বোধ হয়। আধ্যজাতির, গ্রতুত্ব 
কালে কামরূপ যেরূপ সমৃদ্ধিশালী জনপদ 
বলিয়া কীত্তিত হইয়াছে, অনাধ্যজাতির 
প্রীছর্ভাব সময়ে সে সমৃদ্ধির কোন নিদর্শনই 


পাত পাপ পপ সস. পবা পপ 


পাওয়া যায় না, বরং বর্ধরের রাজ্য কেবল 
বন জঙ্গলেই ব্যাপ্ত ছিল--ইহারই লক্ষণ 
দেখা যাঁয়; এই অবস্থায় ভাষা গঠন কোন 
মতেই সম্ভবে) না। প্রত্যুত, আহমগণের 
শুভাগমনেই আসামের নবজীবন সঞ্চারিত 
হয়, শ্মশানের প্রেতভূমি অপরূপ রাঁজসদনে 
পরিণত হয়, ঘোর অমান্ধকারের পর চন্দ্র- 
কিরণ প্রতিভাত হয় )- পুরাতন বিস্ৃতির 
অন্তরালে বিল্প্ু ভইগা, এই সময়ে এক নবীন 
রাজা সংগঠিত হ্ন্ন বশিশেও অতুযুক্তি হয় 
না। বর্তমান সুগে আসামের প্রাচীন সমু 
দ্বির যেকোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, 
তৎসমস্ই এ আহোম রাজদিগের কত) 
সর্ববিধ পৌভাগা, সম্পদ ও সভ্যতার সহিত 
ভাবা স্থষ্টিরও প্রয়োজন ঘটে, এই অবস্থায় 
অমানুধী প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্করদেব আবির্ভত 
হয়েন, এবং তাহারই প্রসাদে নূতন “অসমীয়া, 
ভাথা স্থষ্ট হয়। 

ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ বলিয়াছেন-- 

ধিন্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভখামি ধুগে যুগে |” 

ধর্মরাজ্যে ঘোর অরাজকতার পর মহা” 
প্রভু শ্রীচৈতন্ত বঙ্গদেশে আবির্ভত হইয়া, 
নব ধন্ম সংস্থাপন করেন এবং মধুর হরি- 
নামের রোল তুলিয়া! পাঁপী-তাপীর পরিত্রাণ 
সাধন করেন। অনার্ধযজাতি সমাগমে 
আপগাঁমে লৌকিক অরাজকতার সঙ্গে আধ্যা- 
ত্মিক বিষয়েও ঘোর অরাঙ্গকতা উপস্থিত 
হইয়াছিল। আহম রাজার অত্যুরথানে বাহা 
সমৃদ্ধি বদ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিস্তু আধ্যা- 
ত্মিক অধোথতির তখনও নিরসন ঘটে নাই; 
এই অধোগতি দুর করিয়া ধর্সংস্থাপনের 
উদ্দেশেই মহানগুভব শঙ্করদেবের আঁবি39াঁব 
বোধ হয়। শক্করদেব চৈতন্তদেবের সম- 
সাময়িক,অথবা চৈতন্যদেবই শঙ্করদেবের 


শ্রাবণ, ১৩০১ । ] 


অসমীয়া কি দ্বতনত্ ভা? 
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নময়ে নবদ্বীপ ধামে প্রাছূর্ভত হয়েন ) 
শ্রীচৈতন্যের জন্মের ৩৬ বৎসর পূর্বে শঙ্কর- 
দেব জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাহার তিরো- 
ধানের ৩৬ বৎসর পরে মানবলীল! সন্বরণ 
করেন; মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর মাত্র মর্ত্যলীলা 
করিয়াছিলেন ;* অতএব, দেখা যায়, 
শঙ্করদেব ফলিযুগের পূর্ণ পরমায়ু সম্ভোগ 
করিয়! শাস্ত্রের বচন সপ্রমাঁণ করিয়া গিক্া- 
ছেন। প্রতিভাশালী পুরুষের প্রথমাবস্থা 
হইতেই বুদ্ধি ও মহত্বের লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়; 
স্বজাতিপ্রেম ও স্বধন্মান্থরাগ শঙ্করদেবের 
শৈশবাবধি অন্তরে জাগন্ধক ছিল, তিনি 
প্রথমতঃ স্বদেশেই যথাসম্ভব বিদ্যান্থশীপন ও 
ধন্দচচ্চ! করেন, পরে তাহাতে সম্যক্‌ তৃপ্তি 
না হওয়ায় জ্ঞানার্জনোদ্দেশে বঙ্গদেশে গমন 
করেন। বাঙ্গালার তখন বিলক্ষণ উন্নত 
অবস্থা) এক দিকে শ্রীটৈতন্ত হরিপ্রেম 
বিতরণে মাতুয়ারা, অন্ত দিকে রূপ, সনাতন, 
জীবগোস্বামী, গোপালভট্ট, কর্ণপূর, প্রস্ৃতি 
তাহার শিষ্যান্মুশিষ্যগণ বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ- 
রচনায় তৎপর, অধিকস্ত অদ্বিতীয় নৈয়াঁয়িক 
রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্মার্তচুড়ামণি রঘু 
নন্দন ভট্টাচার্য্য স্তাঁয় ও স্থৃতিশাস্ত্রের নব- 
জীবন সংসাধনে সম্পূর্ণ সফলকাম । বাঙ্গাল৷ 
ভাষারও, প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহাই উৎপত্তি- 
কাল) ইতিপূর্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের 
পদাবলী ভিন্ন বঙ্গ ভাষায় লিখিত উল্লেখ- 
যোগ্য অপর কোন গ্রস্থই ছিল না, এখন 
চৈতন্য শিষ্যগণ তদীয় ধর্মপ্রণালী সাধারণের 
গোচর করিবার নিমিত্ত চলিত ভাষা বাঙ্গা- 


£ 


* চৈতন্যদেবের অবস্থান কাল ১৪০৭ শক হইতে 
১৪৫৫ শক পর্যাস্ত ৬শঙ্করদেষের অবস্থান কাল ১৩৭১ 
শক্ষ হইতে ১৪৯১ শক পর্য্যস্ত। 
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শপ পিপিপি 





লায় গ্রন্থ রচন! করিতে আরম্ভ করিলেন। 1 
এই গুভক্ষণে স্বর্গীয় শঙ্করদেব বঙ্গদেশে 
উপনীত হইয়া অগাধ পাগ্ডিত্য লাভ করেন 
এবং চৈতন্-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্দে দীক্ষিত 
হয়েন। বহুদিন বঙ্গদেশে অবস্থান করায় 
ও বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনায় তৎ- 
কালীন প্রচলিত বঙ্গভাষা একরূপ তাহার 
নিজন্ব হইয়া দীড়াইয়াছিল, লোক-শিক্ষা 
বিস্তারের নিমিত্ত ভাষা সংগঠন নিতাস্ত 
আবশ্তক__ইহাও তাহার সম্পূর্ণ প্রতীতি 
জন্মিয়াছিল; তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন 
পূর্বক চিরপোষিত হৃদয়ের ভাব কার্ষ্যে 
পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং 
অসাধারণ প্রতিভা ও পা্ডিত্য বলে অচিরেই 
নূতন ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন ও বৈষ্ণবধর্মন 
প্রচার কার্য্যে কৃতার্থতা লাভ কুরিলেন। 
ইহার আচার-ব্যবহার এবং পাগ্ডত্য ও 
ধন্ম প্রচার শীঘ্রই তদানীন্তন আহোম রাজার 
চিন্তাকর্ষণ করিল, এবং বঙ্গদেশই তাহার 
এই সমস্ত গুণগ্রামের মুল বুবিয়া তথাকার 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি সহজেই তক্তি সঞ্চ।- 
রিত হইল) রাজা অনতিবিলম্বেই ৮শঙ্কর- 
দেবের নির্বাচিত চারিজন সুপপ্ডিত ও 
সদণন্ণ বঙ্গদেশ হইতে আনয়ন পূর্বক 
হিন্দুধর্ম দীক্ষিত হয়েন। তদবধি আসামে 
হিন্দুধর্মের পুনরাবি9াব ; প্র ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়ের 
প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণপটে, কূরবাহী, গরমূর এবং 
আউনীহাটী নামক চারিটী প্রধান সত্তর আজি 
পর্যযস্ত অসমীয়। হিন্দু সম্তানের হৃদয়ে ধর্ম 
বারি সিঞ্চনে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং ৬শঙ্কর- 
দেব প্রতিষ্ঠিত ভাষা আজি পর্য্যস্ত "অসমীয়া, 
ভাষা বলিয়া পরিগ্রণিত হইতেছে । এই 


+ পণ্ডিতবর রামগতি নায়রত্ব মহাশয়ের “বাজালা 


'ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব” ৮৫৪-৫৫ পৃষ্ট। । 
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নবান্ভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা 1 











সারি 


সকল তথ্যের অধিকাংশই আমরা আলোচ্য | “লেখাও অনেক অংশে, তেওবিলাকৰ 


প্রবন্ধ হইতে স্সিক্ষা পাই, কেবল বাঙ্গালার 
সহিত অসমীয়ার সম্বন্ধ ঘুচাইবার উদ্দোশ্তেই, 
বোঁধ হয়, প্রবন্ধব-লেখক গোস্বামী মহাশয় 
দেশের উল্লেখ না করিয়া ৬শঙ্করদেব “জ্ঞান 
অঞ্জিবব নিমিত্তে বিদেশ'লে যাঁয়”--এই 
কথ! লিখিয়াছেন। তাহার যে উদ্দেশ্ুই 
হউক, শঙ্করদেবের জ্ঞানোপার্জনার্থ বঙ্গদেশে 
যাওয়ার কথা আমরা পরিচিত অসমীয়া 
বন্ধুমাত্রেরই মুখে শুনিতে পাই। এখন 
তাহার গঠিত ভাষাই প্রকৃত “অসমীয়া” 
নামের যোগ্য কি না, এবং বঙ্গভাষাই উহার 
প্রাণ কি না, ইহা বুদ্ধিমান পাঠকবর্গের 
বিবেচনাধীন । 

পূর্বেই বলিয়াছি, ৬শঙ্করদেব যে সময়ে 
বঙ্গদেশে গমন করেন, বঙ্গভাষা সেই সময়ে 
নব কলেবরে গঠিত হইতেছিল,__তৎপুর্বে 
কেবল বিদ)াপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী 
বঙ্গসাহিত্যের পরিচয় দান করিত। এ 
ছুই বিখ্যাত কবির মধ্যে বিদ্যাপতির রচনা- 
'তেই অধিকতর লালিত্য ও মধুরতা দৃষ্ট 
হইয়া থাকে। বর্তমান যুগে বঙ্গসাহিত্য 
সেবক মাত্রেই যেরূপ স্ব্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের 
আদর্শে, ন্যনাধিক, নিজ রচনার লালিত্য 
রর্ধনে চেষ্টা করিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্ত ও 
শঙ্করদেবের সময়ে, সেইরূপ, লেখক মাত্রেই 
বিদ্যাপতির ছ'শাচে আপন রচন। গঠন 
করিতে যত করিতেন। “তাহারই আদর্শ 
লইয়া গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস, নরোত্বমদাঁস, 
জ্ঞানদস, শ্রীনিবাস ও নরহরিদাস প্রভৃতি 
বৈষ্ণব কবিগণ পদরচন। করিয়া স্ব স্বনাম 
চিরন্নরনীয় করিয়া গিয়াছেন।” শঙ্করদেব 
বঙগদেশেহ।অবস্থান কালে তৎকালীন বঙ্গ- 
ভাষার গঠন-পদ্ধতি শিক্ষা করায়, তাহার 


(বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ) লেখাৰে 
সৈতে মিলে।” জোনাকীর প্রবন্-লেখক 
বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং শঙ্করদেবের 
কবিতাখণ্ড উদ্ধত করিয়। স্বয়ং এ কথা 
প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব তৎসন্বন্ধে 
অধিক বাক্যব্যয় করা অনাবশ্তাক। ছুঃখের 
বিষয়, এ স্ত্রেও বঙ্গভাষার সহিত “অসমীয়া 
ভাষার ঘনিষ্ঠ সন্ববন্ধের কথা গোস্বামী 
মহাশয় কৌশলে লোপ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। ৬শঙ্করদেবের নাটকাদিতে 
মৈথিল ও উড়িয়া! কথার ব্যবহার নিরূপণে 
গোশ্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 

“মানুহে বিদেশী মাত শুনিবলৈ বেছি ভাল 
পায়, আমার কাণত বাঙ্গালী কথা ধিমান মিঠা লাগে, 
আরু বাঙ্জালীৰ কাণত অসমীয়। মাত ফিমান মিঠ। 
লীগে, 'আপোন ভাষা সদাই কৈ থাক বাৰে সিমান 
মিঠ! না লাগে; সেই বাবেই বিদেষী ভাষাৰ ভাজ দি 
তেও নাট আদি লেখিছিল।", 


এ অতি আশ্চধ্য যুক্তি! ,কবিশ্রেষ্ঠ 
কালিদাস ও পেক্ষপীয়রের নাটক সমূহে 
ভাষার মিষ্টতা বৃদ্ধির জন্ত বিদেশী “ভ"জ, 
মিলাইবার চেষ্টা দেখা যায় না, বরং রমণী 
ও ইতরশ্রেণীস্থ লোকের কথায় প্রাকৃত বা 
710511)0121151) এর অবতারণা দেখা যায়। 
নাটক-নামধেয় বাঙ্গালার বর্তমান কোন 
গ্রন্থেও বিদেশী বাক্য ব্যবহৃত হয় না, বরং 
স্বদেশের সরল কথাই যথাসম্ভব ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । প্রত্যুত, শঙ্করদেবের সময়ে 
মিথিলা ও উড়িষ্যা বঙ্গদেশভুক্ত ছিল, এ 
সমস্ত প্রদেশের কথাও বঙ্গতাষার অঙ্গভূত 
ছিল--স্ুতরাঁং শিক্ষা ও সংশরব গুণে এ 
সকল স্থানের কথা তাহার রচিত গ্রন্থে 


সহজেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। 
অতঃপর বর্তমান ঘুগের কথ! । ইংরাজ 


শ্রাৰণ, ১৩০১ । ] 


অসমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা! ? 
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খাঁসনাধিকার-কালেই বর্তমান ঘুগ বলিয়! 
উল্লিখিত হইয়াছে; অসমীয়া ভাষাকে 
বর্তমান ছণচে ঢাল! ও উহাকে পৃথক্‌ ভাষ! 
বলিয়া পরিচয় দেওয়া এই শেষ যুগেই 
ঘটিক্বাছে। “জোণাকী”র প্রবন্ধ লেখকগণ 
এবং তাহাদিগের সহযোগীবর্গই বর্তমান 
যুগের লেখক সমাজের ও তাঁষাত্রষ্টার শীর্ষ 
স্থানীয় । শিক্ষাগুণে স্বদেশীয় ভাষার স্বাতিন্র 
সাঁধলে সচেষ্ট হইলেও, ইহাদিপের ভাষার 
আদিতেও বাঙ্গালা ভিন্ন অপর কিছু দেখ! 
যা নাঁ। ইংরাজের শুভাগমনের সঙ্গেই 
তদীয্ব পার্খচর বাঙ্গালী আসামে আগমন 
করিয়াছেন, আর তাহাঁদিগের দ্বারাই প্রধা- 
নতঃ অসমীয়া বন্ধুগণের শিক্ষা দীক্ষা সং- 
সাধিত হইয়াছে । বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকট 
শিক্ষালাভ করেন নাই, বাল্যে বাঙ্গালাই 
মাতৃভাষার স্তাঁয় বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, 
বাঙ্গালার কাঁব্যোপন্তাস তাহার রচনাপ্রণালী 
সংগঠনে সহায়তা করে নাই,_-নব্য অসমীয়া 
লেখকগণের মধ্যে এনব্ধপ কথা কয়জন সাহস 
পূর্বক বলিতে পারেন £ জনকয়েক বাঙ্গালী 
কুলাঙ্গারের জবৈধ ব্যবহার অসমীয়া বন্ধু 
গণের বিসদৃশ বোধ হইলেও, শিক্ষিত 
অসমীয়ামাত্রের বসন-ভূষণে, চাঁল-চলনে, 
সাহিত্য-গঠনে, সমাজ-সংস্থাপনে যে বাঙ্গল। 
ভাব ওতঃপ্রোতঃ ভাৰে মংজড়িত, ইহ! 
নিঃশঙ্কচিতে ঘোষণা করা যাইতে পারে। 
কৃতবিদ্য অসমীয়া বন্ধুগণও একবাক্যে 
বাঙ্গালীর নিকট এজন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশে 


ক্পণতা করেন না। বাল্যে, কৈশোরে, 
যৌবনে বাঙ্গালীর সহিত অটুট সংশ্রব 
এবং অসমীয়ীর পরিবর্তে বঙ্গভাষা শিক্ষ! 
অসমীয়া বস্ধগণের ম্বকীয় ভাষার জমৃদ্ধি 
বদ্ধনে কি পর্ধিমাণে কার্যকরী, তাহাও 
সুদ পাঠকবর্গের, বিবেচ্য /. 


এখন এই অসমীয়া বাঙ্গালার সংশ্রব 
ঘটিত অবাস্তর ছুই-এক কথার আঁলোঁচনা 
পূর্বক প্রবন্ধের উপসংহার কর! যাউক। 
শ্রুতি ও স্ৃতির কাল অতীত হওয়ার পর, 
ভাষা সৃষ্টির সঙ্গে অক্ষরোতপাদনের প্রয়ো- 


জন অবশ্তভ্ভতাবী বোধ হয়। অসমীয়া গ্রন্থ 
প্রণয়নের জন্ত কোন্‌ সময়ে অক্ষর স্য্ট 
হইয়াছিল, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহার বিশেষ 
উল্লেখ দেখা ষায় না। কিন্ত বর্তমান অবস্থায় 
অসমীয়া ভাষায় বঙ্গীক্ষরই অবিকৃত ভাৰে 
ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়,--এক রূকাঁর ও 
অন্তঃস্থ্য বকার ব্যতীত কোন বৈলক্ষণ)ই 
বোধ হয় না) এ ছুষ্ব অক্ষরও প্রাচীন বঙ্গ 
ক্ষরের অন্রূপ। এই ছুই অক্ষর সম্বন্ধে 
প্ডিতবর রামগতি স্তায়রত্ব মহশিয্প যে তথ্য 
প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত 
করা গেল-- 


“এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-গণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে 
৩৪ শত বতমরের হস্তলিখত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক 
দেখিতে প1ওয়] যার, তাঁহার অক্ষর সকল এক্ষণকান্র 
অক্ষর অপেক্ষ| অনেকাংশে বিভিন্ন । মচারাচর & 
নকল অক্ষরকে “তিরুটে, (ত্রিহুতী) অন্দর বলে। 
ধ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। 
দেবনাগরে অন্তংস্থ ব ও বগাঁয় ব বিভিন্ন প্রকার; 
তিরুটে অক্ষরেও ছুই বকারের বিভিন্নতা দেখা যায় 
যথা অন্তঃস্থ ঘকার (র) এইক্প, বশায় ঘবার (ব) 
এইরূপ এবং বকার (₹) এইরূপ । এক্ষণঞাঁর বাঙ্গল! 
বরণম।লাঁয় বক।রদ্বয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাঁই এবং 
রকার পুর্রবক(লান অভ্ঃস্থ বকারের পরিচ্ছদ গ্রহণ 
করিয়াছে । প্রাচীন রকার যে অধিক দিন ভিন্নবেশ 
হইয়াছে, তাহা নহে । অদ্যাঁপি গলীগ্রামের নাবেক 
গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় “কর-পারা ব পেটকাটা, 
বলিয়/ রকার লেখান হইয়া থাকে ।” * 





* বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল সাহিত্য বিষয়ক. 
্রস্তাব--৪- পৃ; । | 


রত্যক্কারত। [ দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্ধ সংখ্যা 


খা 





আসামে মঠিক প্রাচীন রকার « ও অস্তঃস্থ 
বকার আজি পর্য্স্ত চলিতেছে; অস্তঃস্থ 
বকারের তলদেশে বিন্দুর পরিবর্তে হ্‌সস্ত 
চিহ্ন ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু এর হসম্ত চিহ্ন 
বিন্দুরই রূপান্তর মাত্র, আর আমাদিগের 
স্মরণ হয়, ত্রিস্থত-প্রবাসকাঁলে মৈথিল 
পণ্ডিতগণের লেখাতেও আসামের ন্যায় 
অন্তঃস্থ বকারের তলে বিন্দুর পরিবর্তে হসস্ত 
চিহ্ন ব্যবহৃত হইতেই দেখিয়াছি । ফলতঃ, 
ত্রিহুতী, অসমীয়। ও বাক্গালা-_-এই ত্রিবিধ 
অক্ষর যে এক, এ পক্ষে কোন মতভেদের 
আশঙ্কা দেখা যায় না। ৬শঙ্করদেবের 
সময়ে বঙ্গ ও মিথিলায় একই অক্ষর চলিত । 
তিনিও বঙ্গদেশে এ অক্ষর শিখিয়! স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন পূর্বক সেই অক্ষরেই আপন 


গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও অসমীয়া 
ভাঁষার অবিীচ্ছন্ন ভাবের ইহাও অন্যতম 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 


আলোচ্য প্রবন্ধের মুখবন্ধেই যে কয়ে- 
কটা কথ! লিখিত হইয়াছে, তন্বারা দেখা 
যাউক, বর্তমান অসমীয়া ও বাঙ্গাল! ভাষার 
কতদূর প্রকৃতি ও রচনাগত পার্থক্য। 
লেখক লিখিয়াছেন-- 

“'আলোচন1! আরু 'আন্দোলনেই সকলে! বিধ উন্ন- 
'তিষব মূল । আজি কালি অনেকে অসমীয়। ভাষাৰ বিষয়ে 
আলোচনা কৰিবলৈ ধৰ্িছে, আরু কোনো কোনোরে 
আন্দোলন কৰিবলৈকো আগ বাড়িছে ; এই বিলাক 
দেখি শুনি, আমার মনত অসমীয়1! ভাষাৰ উন্নতিৰ 
আশাই বষ দকৈ শিপাইছে। জগদীহষৰ ওচবত 
একাত্ত মনে প্রার্থনা! কৰে] যেন, আমাৰ এই আশাৰ 
পুলিটি ভুপতীয়তে জয় ন পৰে । বৰ বেজাধৰ কথ! 
আজিলৈকে, বিদেশীৰ কথাকে নকও, অনেক অসমীয়া 
মানহব মনতো অসমীয়! ভাষাত্ব বিষয়ে বহুত ধু'কুৰি 
আছে--কোনোবে কয়) অসমীয়া! ভাষা এটা বেলেগ 
সাহিতা থক শ্বতন্তবীয়া ভাষা ন হয়, ইহ] বাঙ্গালী 
ভাবাৰ চহ1! অবহা মাখোন; কোনোবে ইয়া 


এটা বেলেগ ভাষা বুলি ম্বীকাৰ কবিও ইয়াৰ আব- 
গ্তকত ্বীকাৰ ন কৰে ; কোনো কোনবে, আকৌ ইয়াক 
এট বেলেগ ভাষা! বুলিও গন্তি কৰে, আরু ই যে অস- 
মীর! মানুহৰ পক্ষে নিতান্ত লাগতীয়াল তাকে! মানে, 
কিন্তু তাৰ উন্নতি কৰা! পক্ষত তেনেই উদাস; তেও 
বিলাকব মতে বঙ্গালী আরু অসমীয়! ছুইটা সংস্কৃত 
মূলক ভাষা, দেই গুণে অদমীয়াৰ ভাবা উন্নতি 
কর্ববলৈ গলে কি বঙ্গালী ভষাৰ ফাললৈ চাল লব অ।রু 
শেহত বঙ্গালী ভাষাৰে দৈতে এট ভাষা! হৈ পৰিব ।৮ 

উল্লিখিত অংশের রচন প্রণাঁলী (5516) 
এবং বাক্য যোজন! (01607) যে আধুনিক 
বঙ্গভাষার অনুরূপ, বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মাত্রেই 
ইহা সহজে অনুভব করিতে পাঁরেন,_- 
ফলতঃ, বাঙ্গাল ভাব ও বাঙ্গাল। ভাষার 
সহিত ছুই চারিটী অসমীয়! গ্রাম্য শবের 
সংমিশ্রণে উহা গঠিত হইয়াছে, ইভা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়। “আরু, “আন্দোলনেই” 
সকলো” প্রভৃতি কয়েকটা কথায় উকার, 
একার এবং ওকার সংযোজিত করিয়া 
বাঙ্গালার সহিত পার্থক্য স্থাপন করিতে 
চেষ্টা হইয়াছে ; পরন্ত, “ধরিছে+, “বাট়িছে+, : 
“দেখি শুনি”, গলে”, পরিব” প্রভৃতি বাক্যে 
যা”, তে? ও একার লুপ্ত করিয়া স্বাতস্ত্ের 
চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে--এই সকলের 
লোপ, গদ্যে না হইলেও, বাঙ্গীল৷ পদ্যে 
এখন পর্য্যস্ত সাধিত হইয়! থাকে । “করি- 
বলৈঃ “কোঁনোবে', “আজিলেকে?, এসি, 
প্রভৃতি কথা “করিবার জন্ত”, “কোন”, 
“আজি পর্য্যন্ত”, “সে” প্রভৃতি কথ। বাঙ্গালা 
কথার রুপান্তর মাত্র । কলিকাতা অঞ্চলের 
শৌগ্ডিক, স্থবর্ণবণিক প্রভৃতি কয়েক 
জাতি এবং কৃষ্ণনগর, বীরভূম, ঢাকা 
প্রভৃতি স্থানের অনেক লোক “ড়” উচ্চারণ 
করিতে পারেন না-“র+ বলিয়া থাকেন 
অসযীয়া “বর” 'পরিব প্রভৃতি কথায় সেই 


শ্রাবণ, ১৩০১1] 
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প্রতেদের মধ্যে প়স্উচ্চারণে অসমর্থ 
বাঙ্গালী লিখিবার সময় “ড়'ই লিখিয়া 
থাকেন, আর তক্রপ অক্ষম অসমীয়। উচ্চা- 
রণমত অক্ষরই ব্যবহার করেন। “মানুহর" 
এবং “শেহত+ এই ছুই বাক্যে অসমীয়া 
£কান্‌ ব্যাকরণ মতে “যর পরিবর্তে ছু" 
ব্যবহৃত হইয়াছে,--আমরা বলিতে অক্ষম ) 
আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে 
লিখিবাঁর সময় “ষ” ব্যবহার করাই কর্তব্য, 
কেবল শ্রী বর্ণ উচ্চারণে অসামর্থ্য প্রযুক্ত 
তাহা “হু” বলিয়া উচ্চারিত হয় মাত্র। * 
এই “ষ" স্থানে হর উচ্চারণ শ্রীহট্রাঞ্চলেও 
কিয়ৎ পরিমাণে শুন! যায়, কিন্তু তজ্জন্ঠ 
লিখিত ভাষায় “হ”র ব্যবহার চলে না, উহা 
একটা ভাষা বিভিন্নতার লক্ষণ বলিয়াও গণ্য 
হয়না । “আগ বাট়িছে”, প্পুলিটি” (নব 
তৃণাঙ্কুর; বাঙ্গালায় ক্ষুদ্রার্থে-_যথা, ছেলে- 
পুলে ), “বেজারর” খুঁকুরি” (সন্দেহ ), 
গস্তি” লাগতীয়াল" (বাঙ্গালায় “লাগমত? ) 
“চাল” প্রভৃতি বাঙ্গালার দেশজ শব্দ মাত্র 
(0101 ৪, ০0110190870 ৮015810151০ 
০ 7505811) ১ অসমীয়ার স্বাতন্ত্্যাবলম্বন 
চেষ্টায় বিশ্তদ্ধ লিখিত ভাষায় এরূপ অপ- 
ভাষার অবাধ ব্যবহার সদ্বিবেচনার কার্য্য 
বোধ হয় না। “মনত', “ওচচত”, পক্ষত, 
প্রভৃতি সপ্তম্স্ত পদে ত'এর ব্যবহার 
বাঙ্গালার তের অনুরূপ ; মনেতে, গোচ- 
রেতে পক্ষতে প্রভৃতির “তের কার্য আজি 
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 অসমীয়। কি স্বতন্ত্র ভাষা? 


পি পবা স্পা পা 





কালি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় মাজ একার দ্বারাই 
নি্পক্ন হইয়া থাকে, অসমীয়াতে এখনও 

পূর্ব রীতি বিদ্যমান। “জগদীশ্বরর+ 
“যেজারর», “মানুহর' প্রভৃতি পদস্থিত সন্বস্ক 
সৃচক র-এর পূর্ববর্তী বর্ণগত এ কাঁর বিলোপ 
দ্বারা বাঙ্গালার পদ্ধতি হুইতে পার্থক্য প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে; উড়িয়া ভাষাতেও অবি- 
কল শ্রী ভাবে র ব্যবস্ৃত হইয়া থাকে-_- 
ইহাতেও আমাদিগের পুর্বকথিত মিথিল, 
উড়িষ্যা ও আসাম সীম! পর্য্যস্ত বঙ্গভাষায় 
বিস্তৃতিরই পরিচয় বুঝা! যায়। “কৈ শিপা- 
ইছে*- বদ্ধমূল হইয়াছে, “বেলেগ” » পৃথক্‌, 
মাথোন” _ মাত্র,ণবিলাক* -সমুহ,ফাললৈ” ₹ 
দিকেই, প্রভৃতি কয়েকটা কথ! বাঙ্গাল৷ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ প্রতীয়মান হয় বটে; 
নচে “ওচরত+- গোঁচরে, “ছুপতিয়াতে”- 

ছুই পাতায়,'জ"য়”_ যাঁয়,-স্বতস্তরীয়া » স্বতন্ত্র 
ইয়ার ইহার, প্রভৃতি কথায় বাঙ্গালার 

প্রক্কৃতি ও পরিচ্ছদ সম্যক্‌ পরিদৃশ্তমান। 
“সমীয়। ভাষাপ্র প্রবন্ধ-লেখক গোস্বামী) 
মহাশয় নিজ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে» 
ব্রাউন সাহেবের মতে, অসমীয়া ভাষার 
মধ্যে শতকর! ৭ টা অকা, ৫ টী মগ, ১ টা 
খাম্টা, ১ টী আবর, ২৩টী মিশমি এবং 
৬৩ টা সংস্কৃত মুলক শব; উপরি. উদ্ধৃত 
অংশে, এবং অসমীয়া ভাষার . সর্বত্রই 

দেখা যায়-_সংস্কত মূলক শব্দ মাত্রেরই 

আকার ও পরিচ্ছদ বাঙ্গালার স্তায়; কেবল 
অনার্য অকা, মগ, খাম্টা, আবর প্রভৃতি 

জাতির ভাষা উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 

উহ্থাকে পৃথক্‌ ভাষাব্বপে পরিণত করিয়াছে 

এবং লিঙ্গ, বচন, কারক, ক্রিয়াদিতেও» 
বাঙ্ষালার তুলনায়, কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটাই- . 
য়াছে। এরূপ অবস্থায়, যে সমস্ত অদমীয়া 


৩ 


নব্যভারত |. 


[ দ্বাদশ খণ্ড, চাতুর্ধ সংখ্যা | 





ভতরলোকের ম মতে  প্বাঙ্গালা এবং অসমীয়া 
ছইটাই সংস্কৃত মূলক ভাষা, তজ্জন্া অসমীয়া 
ভাষার উদ্নতি' করিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার 
দিকেই পরিণতি ফ্রীড়াইবে এবং শেষে উভয় 
ভাষা একীরৃত হইবে”, * তাঁহাদিগেরই 
পরিণাম্দশিতার প্রক্কষ্ট পরিচয় পাঁওয়া যাঁয় 
এবং প্রবন্ধ'লেখক মহাশয়ের গ্যায় ছুঃখ 
করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। শব 


শক্তির অনির্বচনীক্ প্রভাব; ভিন্ন ভিন্ন 


রাজার শাসন কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিস্তর 
কথা আমাদিগের ভাষার পুষ্টিসাধন করি- 
য্লাছে__-বাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষায় এজন্য 
অনেক আরব্য, পাঁরন্ত প্রভৃতি যাবনিক কথা 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, অধুন। চলিত 
ভাষায় অনেক ইংরাজি কথাও অলক্ষ্যে 
প্রবেশলাভ করিতেছে । লিখিত ভাষায় 
প্রি সমস্ত গ্রাম্য ও দেশজ কথা পরিহার এবং 
ভাষার তেজ ও বিশুদ্ধতা বর্ধন করিতে 
গেলেই আমাদিগকে সংস্কতের আশ্রয় লইতে 
হয়; দ্বর্গীক্ষ বিদ্ভাসাগর মহাশয় অন্তরে 
ইংরাজি কথার প্রতিশব্দ সংস্কত-মূলক 
করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করি- 
য়াছেন, এখনও অনেক কৃতবিদ্য বঙ্গীয় 
লেখক তাহার প্রবপ্তিত পথ অনুসরণ 
করিতেছেন। অসমীয়া ভাষার প্রকৃত 
শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে গেলেও উহা! হইতে 
এ্রন্ধপ অনার্ধ্জাতির কথা৷ সমস্ত দূর করিয়া, 
তাহার স্থানে সংস্কৃত মূলক বিশুদ্ধ বাক্য 
সন্নিবিষ্ট করা সর্ধতোভাবে কর্তব্য, আর 
তাহা হইলেই বাঙ্গালা ও অপমীয়ার অভেদ 
অবস্থা দাড়াইবার সম্ভাবনা । 

ইংরাজি ১৮৭১ অব পর্য্যস্ত আসামের 


আদালত ও বিদ্যালয় সমূহে বঙ্গতাষাই 


* উপসি উদ্ধত ন্দংশের শেধ।ংশ দেখুন। 


প্রচলিত ছিল। তখন পর্যযস্ত বঙ্গ ও অস- 
মীয়া ভাষ! বিভিন্ন বলিয়া কোন অসমীক্মারই 
বোঁধ ছিল না,__অসমীয়া মাত্রেই মাতৃভাষ! 
নির্বিশেষে বঙ্গভাষার পরিচর্যা করিতেন । 
পরে, নব্য অসমীয়! বন্ধুগণের মতে, আপসা- 
মের সাহিত্য-আকাঁশে সৌভাগ্য-সুর্য্য উদ্দিত 
হইল ) বিখ্যাত 73976151 
5০9০190 নামক খ্রীষ্টশিষ্গণ আসামের 
সাহিত্য-গঠনে তৎপর হইলেন,_-শিবসাগরে 
মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পুর্ব্বক অসমীয় ভাষায় গ্রীষ্ট- 
ধর্দের গ্রস্থাবলী প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ও 
এ পক্ষে সাঁমান্ত সহায়তা করেন নাই, 
তাহাদিগের যত্বেই নবগঠিত অসমীষ়। ভাষা 
বাইবেল” অন্ুবাদিত হইল; মাননীয় 
[২01017507 এবং 13:০%7 সাহেব কর্তৃক 
অসমীক্পা ভাষার ব্যাকরণ বিরচিত হইল; 
পাদরি পুক্ববদিগের দ্বারা অরুণোদয় নামক 
অপমীয়া ভাষায় প্রথম মাসিক সমালোচন।- 
পত্র প্রকাশিত হইল ; এবং ক্রমশঃ 13129.7- 
50 নামক জনৈক সাহেব কর্তৃক অসমীয়! 
ভাষার অভিধানও আবিষ্কৃত হইল। এ 
ঘটন! অসমীয়া বন্ধুগণের বিবেচনায় সৌভা- 
গ্যের বিষয় হইতে পারে এবং তাহার! 
তন্ধারা জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ 
করিতে পারেন, কিন্ত আমর! ইহাতে দুই 
বিন্ধু অশ্রবর্ণ না করিয়। থাকিতে পারি 
না! সনাতন হিন্দুধন্ম্নের নবজীবন সঞ্চারের 
নিমিত্ত স্বগাঁয় মহান্থৃভব শঙ্করদেব কর্তৃক 
যে তাষা গঠিত হইয়াছিল, আজ খ্রীষটবর্শ 
প্রচারের জন্ত ইংরাজ হস্তে সেই ভাষার 
নুতন পরিচ্ছদ প্রস্তত হইল। বাটার পার্খের 
বাঙ্গালী বিদেশী হইল, আর সাগর-পার 
হইতে সাহেব আসিয়া স্বদেশী হইলেন !1-- 


10155101 


শ্রাবণ, ১৪০১] 


অসমীয়া কি স্ত্ত ভাঘা ? 





মাতৃভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ ্্ছ 
মিশনারী আসিয়া প্রণয়ন করিলেন ! 
পতিত ভারতের পক্ষে ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের 
পরিচয় আর কি হইতে পারে? মিশনারী 
সাহেবগণ কর্তৃক যেরূপ পরিমার্জিত ভাষা, 
সৃষ্ট হইয়। থাকে, “মথি লিখিত সুসমাচার” 
পরিজ্ঞাত পাঠককে তাহা আর বিশেষ 
করিয়া বুঝাইতে হইবে না) আর উল্লিখিত 
অভিধান সম্বন্ধে উত্তর-পুর্ব্ব বিভাগের বিদ্যা- 
লয় সমূহের পরিদর্শক পোর্টর সাহেব ১৮৬৮ 
্ী্টান্ধের স্বীয় বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়া গিয়া- 
ছেন যে, “আসামীদিগের জন্য আসামে মিশনারীদের" 
কীর্ডি স্থানে কিন্তি, অকির্তন__অকীত্তন, অকৃতজ্ঞ. 
অক্রিতজ্ঞ, অক্ষয়_অখাই, অশ্রদ্ধা_-অচধ্যা, অচিহ__ 
অচিন, যবক্ষার-জখার, ইত্যাদি সন্নিবেশ করিয় 
তন্ত্র অভিধান লিখিবার কিছুই আবগ্যকতা। নাই। 
ইভাঁতে কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গালাকে নাশকরা হয় মাত্র।৮4 
অসমীয়া ও বাঙ্গালার শ্বাতন্ধ্য সম্বন্ধে বর্তমান 
যুগের ইতিহাস, বুদ্ধিমান পাঠক ইহা হইতেই 
বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 
আমাঁদিগের আলোচ্য বিষয় এত গুরু- 
তর যে, সামান্ত প্রবন্ধে তাহার সম্যক বিচার 
সপ্ভবে না, আর পূর্বেই বলিয়াছি, সে বিচার 
করিবার ক্ষমতা আমাঁদিগের নাই। 
“জোনাকী”র প্রবন্ধাতীত ইতিহাসও আমর! 
কিছুমাত্র অবগত নহি। প্র প্রবন্ধ হইতেই 
আমরা! যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে 
দেখা যায়, হিন্দুরাজত্ব কালে আসাম প্রদেশে 
সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল; মধ্যে অনার্য্য 





« “উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে» নামক গ্রন্থের ৬৪ 
ৃষ্ঠ। দেখুন। 


জাতির অভ্যুদয়ে আসামের স্বাধীনতার 
সহিত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়াছিল; পরে 
আহম-প্রাধান্ত-যুগে ৬শঙ্করদেব করর্ক বঙ্গ- 
ভাষা এদেশে প্রবর্তিত হয় এবং ইংরাজ 


৷ রাজত্বের হুত্রপাত হইতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষক- 


গণের শিক্ষায় ১৮৭১ অব পর্য্যস্ত লিখিত 
ভাষায় বাঙ্গালাই অবিকৃত ভাবে ব্যবন্থত 
হইতে থাকে । ইত্যবসরে মিশনারী সাঁহেব- 
গণের চেষ্টায় বাঙ্গালাকে বিকৃত করিয়া 
ও পার্শবর্তী অসভ্য পার্বত্য জাতিগত কতক- 
গুলি শব মিশ্রিত কনিয়৷ অসমায়! ভাষার 
নব কলেবর গঠিত হইয়াছে, তাহারই উপর 
নির্ভর করিয়া অসমীয়া! নব্য কৃতবিদ্য বন্ধু 
গণ অসমীরা ভাষার স্বাতন্্য নির্ধারণে 
সচেষ্ট হইত্বাছেন এবং সরকার বাহাছুরও 
তাহাতে পোষকতা করিতেছেন।* ভাষা- 
ভেদ যে ভারতের অধুপতনের অন্যতম হেতু, 
ইহা সকলেই আজ-কাল অনুভব করিতে 
পারেন ; এঁক্য-বল-সংস্কাপনের চেষ্টায়, সে 
জন্য, আজ কাল জাতীয় মহা সমিতিতে পর- 
স্পর চিত্-বিনিময়ের উৎকৃষ্ট উপায় এক 
ভাষা প্রবর্তনের প্রয়োজন সকলেরই হৃদয়- 


_হ্রম হইয়াছে এবং ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ 


অন্ত উপায় না থাকায়, ইংরাঁজির দ্বার! সে 
প্রয়োজন সাধিত হইতেছে । এরূপ অব- 
স্থায়, কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষার মধ্যে গৃহ 
বিচ্ছেদ সাধন করিয়1,অসমীয়! বন্ধুগণ কিরূপ 
সদ্বিবেচনার কার্ধ্য করিতেছেন-_ইহা স্থির 
চিত্তে চিস্তা করিতে অনুরোধ করাই আমা- 


দিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য. উদ্দেশ্য । 
শ্রীপাচকড়ি।ঘোন্ব। 


নি 


.... আক অপরিজ্ঞাত কবি। 
ধার্গালা সাহিত্যের সঘন কোলাহল, গীতের জন্য গীত হইত, অর্থাৎ স্বতাবের 


হইতে দূরে, লোক-সাধীরণের অপরি- 
জ্ঞাত জনৈক বাঙ্গালী কবি জন্মিয়- 
ছিলেন৷ স্বতঃ সৌন্দধ্য-ধ্যান-নিরত _-স্বভা- 
বের অতি নিভৃত সারম্বত-শিবিরে, এই কৰি 
সৌন্দর্যের ধ্যানে সততঃ নিমগ্ন থাকিতেন। 
সে ধ্যান প্রশান্ত, প্রা, পবিত্র ; এবং এই 
অপরিজ্ঞাত কবি-প্রকৃতির সর্ব প্রধান অংশ, 
উপাদান, প্রাণ বা ষথা-সর্ধস্ব ছিল। এই 
কবি, কধি-জনোচিত গীতি ন! গাইতেন, না 
গাইয়াছিলেন, এমন নয়) -আত্ম-ভাবে 
বিভোর হইয়া, বিগলিত এবং বিমোহিত 
হইয়া, ইনি আপন মনে আপনি গাইতেন,_- 
সে গান মিষ্ট ও মহাঁনও বটে; কিন্ত, গাঁন 
অপেক্ষা ধ্যানেই ইঙ্াঁর অধিকতর প্রবণতা; 
ইহার কবি-জীবন এবং কবিত্বের জীবনী- 
শক্তি গান অপেক্ষা! ধ্যানেই অধিক পরিমাণে 
বায়িত হইয়াছিল; পরন্ত, গান অপেক্ষা 
ধ্যানেই ইহার বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব অধিক- 
তর অন্কুতবনীয়। ব্যক্তিত্ব খুব বৃহৎ নয়, 
বিশেষত্বও বেশী বিস্তীর্ণ নয়; কিন্ত, বিশেষত্ব 
ও ব্যক্তিত্ব ইহার কিছু ছিল। তাহা ছিন্ন 
গানে, ততোধিক তাহার ধ্যানে । গান 
ধ্যানেরই ক্ষণিক অনিবার্ধ্য উচ্ছাস স্বরূপ 
উখিত হইত। কবি কচিৎ আত্ম-সংযমে 
যেন অসমর্থ হইয়াই গান গাইতেন; সে 
গান কতক কেহ কেহ শুনিয়াছিল ; তাহার 
অনেক অদ্যাপি অশ্রতও আছে; অশ্রুতই 
হয় ত থ্টুকবে। ধ্যানশীল কবি-সম্গদায় 
তাঁহাদের সব গান শুনাইতে চাঁহেন না। 
এই কবি, এমন অনেক গাঁন গাহিতেন, যাহ! 
লোককে শুনাইবার জন্ত গীত হইত নাঁ_ 


প্ীকাস্তিক উত্তেজনা নিবারণার্থে গীত না 
হইলেই চলিত না। গাঁনশীলতা গীন্ত 
শুনায়; ধ্যানশীলতা গান গোপন করে। 
গাঁন গোপন করা,এই অজ্ঞাত কবির অভ্যাস 
ছিল। তিনি গান গোপন করিতেন এবং 
গুনিয়াছি গোপনে গান করিতেন। সে 
গান কত সময় স্বত্রহীন, সংসার-সঙ্গতি 
হীন, আদ্য-মধ্য অস্ত-হীন-_ 
*“অচেতনে চেতন! খুমস্তে জাগা ! 

সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোঁড়া নাই আগা!” 

সে গান অশরীরী সৌন্দর্য্যের “৪1 
1709071175৮ অজ্ঞাত দেশের অক্ষ, বার্তা; 
অপরিজ্ঞাত বীণাঁর অপরিচিত ধবনি )-_তাহা 

"06 10708 01 01)11105 1711000 আয, 

সেগাঁন কবি-কথিত (”801715] 1015995 
09 905095 76 05800 070821765 
$/114017099৩9”) কল্পনা-কানন-খিহারী অশ- 
রীরী অঙ্গের সমীর-ুম্বন)--এক 'অতি 
সুমধুর সত্ব; অ্তি-মক্জী-মেধ-মাঁংস-হীন, 
আকাঁর-অবয়ব-হীন; অথচ সম্মুখস্থ সজীব 
মন্ুষ্য-দেহ অপেক্ষ। অধিকতর অস্তিত্ব-সম্পন্ন, 
দুঢ়তর সত্য প্রত্যক্ষ, তাহ! অমর 


1০079 195] 61৮) [15700 রাও 1)00৯11005 
01 210)11)0109116) , 


কবি গোপনে, অন্নাধিক পরিমাণে এই 
প্রকৃতির গীত গাইতেন; কখন কখনও 
এই গীতের অশরীরী স্বর্ূপের শরীর “ছন্দ বন্দ” 
দ্বারা গঠিতও করিতেন । যাহা গঠিত হইত, 
তাহা অপেক্ষা অধিক অগঠিত থাঁকিত )-_ 
অথচ ইহার অসাধারণ গঠন-নৈপুণ্য ছিল। 
যাহা গঠন করিতেন, তাহ! ন্থুগঠিত হইত) 
কিন্তু তদীয় গীত-স্বরূপের সর্বাঙ্গ গঠনে তিনি 
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সমর্থ ছিলেন, এখনও বলিতে পারি না। 
গান, সান্ত, সঙ্কীর্ণ; ধ্যান অনীম অনস্ত। 
অসীম সৌন্দর্য্য সসীম দ্বারা স্থব্যক্ত করিতে 
কে কবে পারিয়াছে? কবি তদীয় আম্মার 
আভ্যন্তরীণ ভাব-শোতে ভাসিয়া অজ্ঞাতে 
ইন্্রি়াতীতের এক মহা দেশে, কল্পনার কি 
এক মাঁয়ারাঁজ্যে, কিন্বা স্বপ্নের কেমন-এক 
ছাঁ়-রাজ্যেওচলিয়া যাইতেন ;--শরীরী ও 
অশরীরী উভয় রাজা ব্যাপিয়! এক অবিমিশ্র 
অতি কোষল, তরল এবং শীতল সৌন্দর্য্য- 
স্রোত প্রবাহিত হইত; ধ্যানমগ্ন কবি 
আত্মস্থ বা আত্ম বিস্ত হইয়া তাহা উপভোগ 
করিতেন, তাহাতে অবগাহন করিতেন) 
ইহ সংসারের কোলাহলের সহিত সংশ্রব 
রাখিতে চাহিতেন নাঃ_গান তিনি অতি 
অল্পই গাইরাছিলেন । 

সে গান সাঞ্গ হইয়াছে । সে ধ্যান, 
ধ্যেয় ও ধ্যাতের সহিত মিশিয়াছে । জীবন- 
সঙ্গীত সাঙ্গ করিয়া,লেক-অপরিজ্ঞাত আমা- 
দের এই কবি, যেমন লোক-দৃষ্টির অগোচরে 
আবিভূতি হইরাছিলেন, এবং লোক-দৃষ্টির 
বাহিরে কবি-জীবন অতিবাহিত করিরা- 
ছিলেন, তেমনি লোক-বিখ)াতির অতীত 
ভাবেই অন্তহ্ৃত হইয়াছেন | 

কবি গিয়াছেন। কবিতা কিছু আছে। 
সে অতি কোমল কবিতা । কোমল।দপি 
কোমল । মিষ্ট, মস্যথণ, মোলায়েম । আবেশ- 
ময়ী )১-_ ইথরবং আকাশ-বিহারিণী | 

| “মুকোমল চররণ-কমল ছুটি 

ছোয় কি নাছোঁয় মাটি, অচল ধরায় পড়ে লুটি, 


করে পদ্ম-ফুল 
করে ছুল-ছুল, 
অলসিত অাখি-সম আধে! আধো ফুটি, 


কঠিন মাটির কর্কশ স্পর্শ সহে না। অতি 
সাবধানে তাহা ছুঁইতে ,হয়। নহিলে 
২৭ 


এক 'অপরিজ্ঞাত কবি। 
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পলায়। এই ধরি ধরি ধরিলাম, ভাবি- 
তেছি, অমনি তখনি কোথায় চলির! গেল, 
সে সুত্র নাই--সে সৌন্দর্য্য নাই, অপর এক 
অলক্ষ্য স্থত্র সহযোগে ভিন্ন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য 
আসিয়া সন্মুখে উপস্থিত! একই মুহূর্তে 
বহুমূর্তিমতী,__-বহুরূপিনী, বহু ভাবময়ী এই 
কবিতা । স্বপ্নরাজ্যের স্থত্র দ্বারা যেন ইহা! 
গ্রন্থিত, সন্ধি ও মিলন-স্থল খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না। যেন ভিত্তিহীন এক অপৰ্প 
অট্টালিকা; শূন্তের পরে কুস্থম-সৌর- 
ভের সমুক্পতি সৌধ সৌন্দর্য্য -্রন্থিতে 
স্তরে স্তরে গাথা! সৌন্দর্যারাজ্যের রসা- 
ভিচ্ছেরই তাহা উপভোগ্য। উপভোগের 
সন্ধান ও সঙ্কেত না জানিলে সৌধ 
খপিয়া পড়ে; সৌরভ সরিয়া যায়) সে 
কবিতা খাটি সৌনর্ষ্যের খাঁদহীন স্বর্ণ 
সুতরাং তাহাতে গৃহস্থালীর ব্যবহাঁরৌপ- 
ঘোগী বাঁসন কোঁষণ বা গৃহিনীর গহনা গঠিত 
হইবার উপাঁয নাই। এ হিসাবে, তাহা 
একান্ত অব্যবহার্্য ; কারণ খাদহীন। কিছু 
খাদ মিশ্রিত থাকিলে লোকের ব্যবহারোপ- 
যুক্ত হইতে পারিত। খাঁটি সোণা মানুষ 
মানুধীর সৌন্দধ্য-স্পৃহা' পরিতৃপ্ত করিতে 
পারে, কিন্তু ঘর সংসারে ব্যবহারে আনে 
না)--শেকব। সোণায় খাদ মিশাইলেই তবে 
তাহ! সুন্দরীর সংস্পর্শ-যোগ্য হয়, তিনি 
তাহার অস্তিত্ব মঞ্জুর করেন। 

কবি গিয়াছেন। কবিতা আছে। 
চিরকাল থাঁকিবে। তাহা অতি জীবস্ত 
কবিতা । অথচ তাহার কবি অপরিজ্ঞত। 
অপরিজ্ঞাত ছিলেন; তদ্রপ গিয়াছেন। 
অমর কবিতার কবি লোঁক সাধারণের 
অজ্ঞাত,হেডুকি? 


জু ৬ 
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ই তদীয় কবিতা অমর, উজ্জল, কোঁমল, 
মিষ্ট হৃদয়ে সুধা-সিঞ্চিনী | কিন্তু, সৌন্দর্য্য 
রাজ্যের এমন সক্ষম কথায় পূর্ণ সে কবিতা 
যে, তাহা প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচকের 
অনায়ত্ত, সাহিত্য-ব্যবসায়ের অবিজ্ঞাপিত ; 
তাহ সোন্দর্য্য-মন্ত্রে অনীক্ষিত লোক সাঁধা- 
রণের অবোধগম্য ; অথচ সংসারে সেইপূপ 
লোকের সংখ্যাই অধিক। অতএব এই 
কবিতা সাহিত্য-বিপণিতে বিরল, অবিক্রেয়। 
কবি অপরিজ্ঞাত। 

কিন্তু ইহাঁও এই কবির সৌভাগ্য । 
কারণ আমি বিবেচনা করি, তাহার কবিতা 
জন সাধারণের মধ্যে বু বিস্তার লাভ 








করিলে, তাহা নিশ্চয়ই ইতরীরুৃত হইত). 


তাহার আত্মার অপবিভ্রতা স্পর্শিত। * 
কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, রথে সাহিত্য (5৮5৪% 
170120016) হয় না; হওয়া উচিত নয়। 
উৎকৃষ্ট গান গাঁড়োয়ানের মুখে মারা পড়ি- 
রাই থাকে । পক্ষান্তরে, গাড়োয়ানী গীত 


& উচ্চ শ্রেণীর কবিদ্দিগকে ইতরের হাতে ইতরীকৃত 


হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । বিশেষতঃ যে সকল কবি 
আত্ম প্রকাশে অকাতর এবং ধাহাদের অভিনব হুর ও 
ছন্দের কবিতা, ভীহাদিগকে প্রায়ই উপহামের বিষয়ীভূত 
হইতে দেখ) যায়। মেঘনাদ বধ কাব্যের কবির ছুর্গতি 
আমরা জনেক দেখিয়াছি । তাহার হবরের ছন্দের 
ইতরীকরণ অন্বাপিও একেবারে অন্তর্িত হয় নাই। 
রবীন্দ্র বাবুর কবিত তাহার শক্র মিত্র উভয় শ্রেণীর 
লে।কই ইতরীকৃত করিয়] থাকে । অনুকারীদের হস্তে 
ইনি অধিক পরিমাণে ইতরীকৃত। উপরে যে কবির 
কথ! বলা হইতেছে, তাহার কোলও কাবোর ছুই চারিটি 
ফ্লোফ কোনও বিষয়ী ব্যক্তি পাঠ করিয়া যাহা বলিয়া- 
ছিলেন ;--তাহা আদৌ বলিবার নয়। কবি-হাদয়ের 
বিমলানন্দের অস্তিত্ব যে থাকিতেই পারে, এমন ধারণাই 
কত লোকের নাই। তাহার] মে কথ। শুনিয়। উপহান 
করে। গালাগালি দেয়। 


নব্যভীরত। [দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা । 


গাড়োয়ানে রচিলেই তাহার অবিক আদর 
হয়) হওয়া স্বাভাবিক, হইয়া ও থাকে তাই। 
অপিচ, গর্দভ-সমাজে যদি গ্রন্থ প্রেরণের 
আবণ্তক হয়, তবে রজক-গৃহই বোৰ হয় 
তাহার রচনা কার্যের পরিপাঁটা স্থান। 
অন্যথা, মন্কুষ্যকেই মুহূর্তের জন্ত সেই গরী- 
য়ান আসন গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ লিখিতে হয় । 
নহিলে সে স্থবিজ্ক “পাবলিকে” পাঠ্য 
বিষয়ের পশার সম্তভবে নাঁ। ফলত; উপ- 
ঘোগিতা অন্ুসারেই দ্রব্যের আদর হয়। 
যাহা সাধারণ রুচি প্রবৃত্তির পরিপোষক নয়, 
তাহা যতই উৎকৃষ্ট, উপাদেয় বা উন্নত হউক 
না, সাধারণ্যে আদৃত হইতে পারে না। 
আবশ্তকতা তাহার প্রভূত পরিমাণেই থাকে; 
কিন্ত আদৃত হয় না। : 

অতএব এই অপরিজ্ঞাত কবি, আমাদের 
মধ্যে যদি অপরিজ্ঞ।তই থাকেন, আমরা 
তদীয় কাব্যের আদর, আহ্বান ও অনুসন্ধান 
না করিয়া, গর্দভেশ চন্দ্রদিগের. গাড়োয়ানী 
গ্রন্থ গাদা গাদা সংগ্রহ করি, দে দোষ 
আমাদের নহে । স্বভাব, শিক্ষা ও সাহিত্য- 
সমাজের অবস্থা, তাহার জন্য দায়ী । 

কিন্ত, এই অপরিজ্ঞাত কবি কে? 
অভিজ্ঞের পক্ষে ইঙ্গিতই যথেষ্ট । সৌভাগ্যের 
বিষয়, বাঙ্গাল সাহিত্যের শ্রশানে, শতকরা 
অন্ততঃ একজন করিয়া লোকও এখনও 
থাকা! অসম্ভব নহে, ধাহারা অনুশীলনে ও 
উদারতাঁয় অবস্থাজ্ঞ। অবস্থাজ্ঞ ইঙ্গিতেই 
বুবিয়াছেন, এই কবি কে? কিন্ত, সকলে 
বুঝিবেন না। বিশেষতঃ গৌড়ীয় সাহি- 
ত্যের উপস্থিত অতিসার অবস্থার অধ্যাপক 
ও ছাত্রের যদি ঘটনাক্রমে এই প্রবন্ধ পাঠ 
করেন, তীহাঁদ্দের সাঁহাষ্যার্থে সবিস্তারে 
আমার বলা কর্তব্য, এই কবিকে? কিস্ত 


শ্রাবণ, ১৩০১ । ] 


এক অপরিজ্ঞাত কবি । 
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মিনতি করি, কেহ খুব একটা প্রকাগতার 
কল্পনা করিবেন না। এই কবি, যেমন 
বিখ্যাত নহেন, তেমনি বৃহতও নহেন, আমি 


অগ্রেই বলিয়াছি। খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং 


বৃহত্ব, ইনি বুঝিতেনও না তেষ্ন। এই 
শব্ধ কয়টা তাহার অভিধানে একেবারে 
ছিল নঃ বলিয়াই আমার আশঙ্কা হয়। এই 
কবি, কন্িকাত। রাজধানীর সস্কীর্ঘ অবস্থাপন্ন 
কোনও গৃহস্থ সন্ভাঁন। কিন্ত, রাজধানীর 
রাজা, রাজার রাজা অপেক্ষাও অতুল শ্রশ্ব- 
ধ্যশালী। দে অলিক বা অমূলক তীশ্বর্্য 
নহে, অধিকাঁরসত্বে তিনি তাহা! অতি মাত্র 
উপতোগ করিতেন । এবং সে উপভোগ 
বাজৈশ্বর্যযের আরাম অপেক্ষা অধিকতর 
সুখ-প্রদ, তাহা শান্তি বাজোর সৌন্দধ্যোপ- 
ভোগ । মৌন্দর্য্যের সংখ্যাতীত মূর্তি। সে 
মুত্তি সন্র্শন করিয়া এই সংকীর্ণ 
অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ শান্তি-সম্পদে, আপনাকে 
্রহ্ষাণ্ডের পতি” বিবেচনা করিতেন। 
নিঃস্বার্থ সৌন্দর্্যান্থভব আনন্দ, হায়! এমনই 
বটে! এখনকার কোনও গৃহী লোক ধন 
মানের মায়া কাটাইয়! কোনও একটা মান- 
দিক আনন্দে একেবারে ডূবিক়া যাইতে 
পারে, চিরজীবন তাহাতে ডুবিয় থাকিতে 
পারে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন বটে। বিশ্বাস 


ত বিশ্বা; ইহা এখন বিদ্রপই আকর্ষণ 
করে। কথাটা শুনিলে আমর! হাপসিয়াই 
খুন হই। তা হউক। এই ব্যক্কি বস্ততই 
সৌন্দর্ধ্য-সাগরে একেবারে ভুবিয়া গিয়া 
ছিলেন :- তিনি আত্মহারা হইয়া তাহার 
উপাসনা করিতেন, তাহাকে উপভোগ 
করিতেন, তাহার সহিত যেন মিলিত হুইয়। 
যাইতেন। 

“ক্ষুধা! ভূষণ দুরে রাখি, 

ভোর হ'য়ে ঘসে থাকি, 

নয়ন পরাণ ভোরে দেখি. অনিবার 


তুঙি লম্ম্রী-সরন্বতী, 
আমি. ব্রন্দাণ্ডের পতি 

হো গে এ বন্গুমত্তী যার খুসি তার !। 

সৌন্দধ্যের শাস্তি সম্ভোগে ইহার এই 
প্রকারের উত্তি। এরূপ উক্তি আরও 
অনেক আছে এবং আমি যতদূর শুনিয়াছি, 
তাহাতে এই ব্যক্তির জীবন কার্ধা, সেই 
মকল উক্তির সম্পূর্ণ অন্ুরূপ। অথচ 
ইনি খুব সেকালের লোক নহেন। -খুক 
সেকালেরও নহেন, খুব একালেরও নছেন, 
মধ্য-সময়ের, বরং নাতি মধ্য সষয়ের লোক । 
এই নন্ত্রষ-দমালোচনা-সম্প্রদ পিপাপাঁতুর সম- 
য়েরই লোক! ধর্মযোগী বাঁ কর্মযোগীত 
নহেন। কাবা-কবিতার উপাসক লোক, 
অপরিজ্ঞাত কবি। ইহণার নাম ছিল বিহীরি- 
লাল চক্রবর্তী । নেহাত অজ্ঞাত না 
নয়কি? 

বিহারিলাল চত্রবর্তীকে আমি স্বচক্ষে 
কখনও দেখি নাই। * তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কখনও পরিচয় ছিল 
না। ততকৃত কবিতা কখনও কখনও পাঠ 
করিয়া এবং তদীম্ন শাস্তি-সেবিত জীবনের 
ও সৌন্দর্য্য-ধ্যান নিমগ্রতার কোন কোনও 
কথা ক্কচিৎ শুনিয়া, আমি ত্বাহাকে মানস 


চক্ষে যেক্ধূপ দেখিতে পাইতাম, উপক্পে 


* হ্বচক্ষে দেখার সুযোগ বহৃকালাবধি ছিল না; 
তাহার পরে হইয়াছিল। কিন্তু, কখনও তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার অভিলাষ হয় নাই। অখচ 
সাহিতা-চর্চায়, কেবল সাধারণভাবে নহে, সবিশেষ 
ভাষে তাহার নিকট হইতে আমি উপকার প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলাম । ষে অনুগ্রহ তিনি অনেককে করেন নাই, 
অপরিচিত সত্ত্বেও তাহ এই লেখককে করিয়াছিলেন! 
কিন্তু, তখ।চ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করার অবদর হয, 
নাই। আমাদের কবিতানুরাগ ও হৃদয়ের কৃতজ্ঞ) 
এমনি জপরিমেয় পদার্থ 1 . | 


রঙ 
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তাহার তদনুরূপ একটা প্রতিরপ অঙ্কিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হইতে পারে, 
উহ! প্রন্কত গ্রতিরূপ নহে ? হইতে পারে, 
উহ! অতিরঞ্জিত বা অপূর্ণ । তাহ! হইবারই 
সমূহ সম্ভাবনা । আমি নিজের চক্ষে যেমন 
দেখিতাম, তাহাই বলিয়ছি। কিন্তু পাঠ- 
ককে পরের চক্ষে দেখার অনুরোধ করি 
না। সহদয়ের হৃদয়ে এই কবিকে কিঞ্চি- 
ল্মাত্রায় প্রতিভাত করিবার জন্য, তদীয় 
কবিতা এক্ষেত্রে, অল্লাধিক পরিমাণে আলো- 
চিত হওয়া আবশ্তক। উপরে এ আলো- 
চনা যতটুকু করিয়াছি এবং যেরূপ ভাবে 
করিয়াছি, তাহা পর্যাপ্ত নহে । 

বিহারিলাল চক্রবর্তী প্রকৃতির অতি 
কোমল অংশের উপাসক। সে অংশ বিশাল 
ল্বভাবের স্ুকুমীর লসৌন্দর্য)। চক্রবর্তী 
মহাশয় সেই সৌন্দধ্যের কবি। খাটা, 
অবিমিশ্র, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য অথবা সেই 
সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ব্যষ্টি ও সমষ্টি- 
ভাবে, ইহার ধ্যান ধারণা ও উপা- 
সনার বিষয়ীভূত ; এবং সেই উপাসনা 
অচ্চনা হইতেই ইহ্ণীর সঙ্গীত উদ্ভৃত। 
সৌন্দর্য বা সুকুমার কলার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীকে এদেশীর়েরা বলেন, সরস্বতী, 
ইযুরোপীয়েরা বলেন “105০” গ্রীসে 
ইহার অপর এক নাম ছিল “08০০৮ 
সৌন্দর্য্যের সারভূতা এই মহাদেব, দেশীর, 
বিদেশীয় সকল কবি কর্তুকই সেবিতা। ১-- 
আমাদের এ কবিও অবশ্ব ইহারই পেবক। 
কিন্তু এই সৌন্দর্ষ্যেশ্ববীকে সাধারণতঃ 
অগ্তান্ত কৰি যেব্রুসভাঁবে দেখিম্াছিলেন, 
তাহা অপেক্ষ। কিছু স্বতন্থ ভাবে, এই কবি 
তাহার সত্বানভব করিতেন। সে অনুভূতি 
কিছু অসাধারণ এবং অভিনব। পরস্ত সেই 








জজ 
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অনুভূতিই এই কবির একমাত্র “আইডিয়া”-_ 
তীহার যাঁবতীয় কাব্যের যথাসর্বস্ব। সেই 
অনুভূতির আকুঞ্চন, প্রসারণ হইতে উৎপন্ন 
বিবিধ সৌন্দর্ধ্য-বৈচিত্র্য, তাহাদেরই সমাবেশ 
এবং অতি মহৎ চিত্র এই কবির কাব্যে। 
একদিকে সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ এই কবি 
কর্তৃক গীত; পক্ষান্তরে, পার্থিব পোন্দর্যোর 
জীবন্ত প্রতিক্তি,-রমণী-জাতির মাহা স্ম্- 
মাধুরী ইহার সঙ্গীতে প্রতিভাত। দ্বিতীয়, 
প্রথমেরই রূপান্তর । কিন্ত, এরপভাবে, 
একাধারে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং জগদ্ধাত্রী দূপিণী 
রমণীকে, জগতের অন্ত অল্প কবিই অর্চন! 
বরিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গীয় কবিদিগের 
মধ্যে একজন ব্যতীত অপর কেহ নারীজাতি 
সম্বন্ধে, ইহার স্তায়, উচ্চ আদর্শ কখনও 
অনুভব ও অভিব)ক্কর করেন নাই; অন্ততঃ 
আমার এইরূপ ধারণা । 

এখন মোটের উপর কথা এই যে, 
প্রথমতঃ সৌন্দর্য্য এবং দ্বিতীয়তঃ পার্থিব 
সৌন্দর্য্যের সারভূতা রমণীজাতি এই কবির 
কবিতার বা সঙ্গীতের উদ্দীপন ও উপজীব্য । 
অতএব তাহার কবিবত্বান্থভৰ কল্পে কেবল 
এই ছুই বিষন্্ অন্ধাঁবনীয়। কিন্ত বড়ই 
বিস্তৃত এই বিষয় দুইটা । 

বিহারিলাল চক্রবর্তী নিছক সৌন্দর্ষে/র 
কবি। তাহার কবিতা ও কবিত্ব কি 
প্রকারের,বুঝাইতে হইলে,সৌন্রধ্য পদার্থের 
স্বরূপ কি, বুঝাইতে হয়। কিন্তু তাহা সহজ 
নহে। তাহা সহজ ত নহেই, তাহা, আদৌ 
সাধ্য কি না,সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
ইহা মনো-বিজ্ঞানের একটা মহা জটিল তন্ব। 
সাংখ্য পতঞ্জলী ব! প্লেটে। পিথাগোরাঁস হইতে 
এ কাল পর্যন্ত কোনও মনম্বী এ তব্বের 


অম্যক মীমাংনা করিতে পান্রিয়াছেন কিনা, 


গ্রক অপরিজাঁত কবি । 


শ্রাবণ, ১৩০১। ] ২১৩ 
00৬৬ 


সে বিষয়ে পণ্ডিতের! নিজেই সংশরী। * 
অধ্যাত্মবাদী (1962175) দার্শনিকপদিগের 
মতে নোন্র্যের আদৌ কোনও বহিঃসন্থা 
নাই ; তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তরের বস্তু | মন্ু- 
য্যের মনে লৌন্দর্ষ্যান্ুভব শক্তি না৷ থাকিলে 
বাহিরের কোন বস্ততেই তাহা অন্ভূত 
হইত না। সৌন্দর্ধ্য-মাধুরী মনেরই স্থষ্টি 
মাত্র) কুৎসিৎ কদাকারও তাহারই স্থষ্টি। 
সেস্ৃষ্টি স্বতগনাং৩ ও অন্থশীলন-মার্জিত 
মানসিক শক্তিসস্ভৃত। বস্তগত দ্রব্য 
স্ব্ূপের কোনও স্বাধীন সত্তা নাই) কেন 
না, মনের অনুভব শক্তি ব্যতীত তাহা অন্ু- 
ভূত হইবার উপায়াভব। অগ্নিৰ উত্তাপ 
বা শর্করের মিষ্টত্ব তোমার অনুভূতি ও স্বাদ- 
গ্রহণ শক্তির পরিচায়ক অথবা উক্ত ছুই 


দ্রব্যের বস্তগত উত্তাপ ও মিষ্টত্ব স্বরূপ 


বিদ্যমান আছে। দার্শনিক বলেন, অগ্নি 
নিজের উত্তপ যখন নিজে অনুভব করে 
ন1) এবং শর্কর যখন নিজের মিষ্টত্ব স্বাদ 
নিজে গ্রহণ করিতে অসমর্থ ; তখন বস্তগত 
এ সকল গুণ উহাঁদেরই, ইহা বলিতে পরি 
না। পরস্ত, উহাদের স্বরূপ যখন তোমা 
কর্তৃক অনুভূত হইতেছে, দেখিতেছি, তখন 


এ স্বরূপ তোমারই মানসিক শক্তিসস্তৃত 
অব্শ)ই বলি।+ অনুভূতি উত্তেজনার্থে 
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বহিঃপদার্থ কেবল উপলক্ষ মাত্র; আর 
কিছুই নহে। মানুষের যদি মিষ্ট রসাম্বাদ- 
শক্তি না থাকিত, তবে শর্করের শর্করত্ব 


সম্ভাবিত না। বহিঃদ্রব্যের স্বরূপ মাত্রেই 
এই কথা । লৌনদর্য্য সম্বন্ধে কথা; এই | 


তোমার যদি সৌন্দর্য্য।নুভব ক্ষমতা না থাকে, 
তবে নিশ্চয়ই কোনও দ্রব্য সুন্দর হইতে 
পারে না। সৌন্দর্য্য কুহ্থমেও নহে, কামি- 
নীর কোমল কটাক্ষেও নহে, উহা! তোমার. 
মনে। 
ইঘুরোপীয় আইডিগ্লালিজিম বা অধ্যাত্ম- 
বাদে অভিমত এইরূপ । এদেশীয় দার্শ- 
নিক মতও এতদন্কুরূপ। জড়বাদের মত 
ইহার বিপরীত । কিন্ত জড়বাদের কঠোর 
আক্রমণে এবং বহুকালের ' তর্ক যুদ্ধেও 
আইডিয়ালিজিমের উপরোক্ত অভিমত 
অদ্যাবধি খণ্ডিত হয় নাই। ইযুরোপে 
বার্কেলে এই মতের অধিনায়ক । এ সম্বন্ধে 
তাহার যুক্তি তর্ক একরপ অধগুনীয়। 
জড়বাদী হিউম বলেন, দ্রব্য স্বরূপের স্বাধীন 
সন্তাভাব সম্বন্ধে বার্কেলের যুক্তি তর্ক (৪৫- 
1115 01 170 2079৮/07) খণ্ডন করিয়। 
কোনও উত্তর দেওয়া যায় না। পরন্ত, 
আলেকজেগার বেইন বলেন ;-৮4]] ৮১০ 
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হিউমের উক্তিরই অনুরূপ । ফলতঃ আই- 
ভিয়ালিজিম এতাবতকালাবধি অথগুনীর। 
তথাঁচ ইহাই যে পুর্ণ সত্য, এমনও বল! ঘায় 
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স্পস্ট 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, সৌন্দর্য্যের 





অস্তিত্ব সর্ববাদীসম্মত হইলেও, তাহার । 
অবস্থিতি হ্কানের থিয়োরী সম্বন্ধে প্রথমেই, 
মহা বিত্ত । পরস্ত, সৌন্দর্যের উপাদান | অনুভব করাইয়! দিতে পারে না । সৌন্দর্য 


কি, তাহ! কি কি উপকরণে গঠিত, তাহার 


প্ররুত ম্বরূপ ও স্বভাব কি প্রকার,এক কথায় 
 প্রন্কত প্রস্তাবে সুন্দর কি অথবা সৌনার্য্য 


কেমন পদার্থ, এবিষয়েও দার্শনিক ও. 


বৈজ্ঞানিক গণ্ডগোল আরও বেশী । দ্রব্যের 
উপকারিতা ও উপযোগিতায় সৌনর্যা, 
তাহার পুর্ণতায় অথবা উচ্চতায় কিন্বা এক 
মাত্র মনোহারিতার উপরেই মাধুরী নির্ভর 
করে? তাহা বর্ণে, রূপ, রস গন্ধে অথবা 
ভাব-বৈচিত্র্যে ? এই সকল প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন 
উত্তর আছে এবং তাহাদের মধ্যে সত্যাসত্য 
উভয়ই অল্লাধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। 
কিন্তু, সৌন্দর্য্য তত্ব বিশ্লেষণের স্থান ইহা 
নহে। এবং তন্থারা উপস্থিতক্ষেত্রে ফলও 
যে কিছু হইবে, তাহীও নহে । সৌনদর্য)কে 
তাহার উপাদান,আধাঁর ও আধেয়কে বৈজ্ঞা- 
নিক বিশ্লেষণে টৃকর! টুকরা করিয়া কাটিয়া 
তাহার শিরা ধমনী নাড়ী নক্ষত্র নথ দর্পণে 
রাখিলেও হয় ত বুঝা যাইবে না, তাহ 
প্রকৃত প্রস্তাবে পদার্থটা কি? পরস্ত, তাহা 
যদি বুঝা ও যাঁয়, তথাচ শক্তির বিরহে তাহা 
সম্যক অনুভব করিয়া "আরাম অনুভব 
করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সৌন্দর্য্য 
যত না বুঝিবার বস্তু, তাহা অপেক্ষা অনেক 
অধিক পরিমাণে অনুভব ও উপভোগের 
বস্ত। তাহা বরং বুধান ষায়, কিন্ত অনুভব 
' করাইয়া দেওয়া যায় না। কবি ও ভাবুক, 
দর্শনে ও বিজ্ঞানে সৌনধ্য-তত্ব পাঠ করিয়া 
কবিও ভাবুক হরেন না। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যা- 
ছুভব শক্তি অনুশীলনে উন্নত ও মার্জিত হইয়! 





কবিকে কবি ও ভাবুককে ভাবুক করে। 
ফলতঃ সৌনর্ধ্য কি, তাহা বরং বুঝাইয়! 
দেওয়! যায়, কিন্ত, কেহ কাহাকেও তাহা 


বস্তুগত বা হৃদয়গতই হউক,তাহাঁর উপাদান 
কারণ যাহাই হউক, তাহা আত্ম-শক্তি দ্বার! 
অন্ুভবনীয়। সে শক্তির সহায়তা কর! 
যাইতে পারে, স্ষ্ট করা মানুষের পক্ষে 
অসম্ভব। স্বয়ং কবিগুরু বাল্ীকি আসিয়। 
অজগর গর্দভের পেটে সে শক্তি পুরিয়! 
দিতে পারেন না। কালিদাস পণ্ডিত যেমন 
এক গণ্ডষে কবিত্ব সাগরটা সটান উদরস্থ 
করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত) এখনকার 
অনেক কুম্মাও চন্দ্রের তেমনি কয়ের আকুড়ি 
টানিতে শিখিয়াই কাব্য কবিতার সৌন্দর্য্য 
সুখান্ভব করা সম্ভব মনে করেন; সেটা 
সম্ভব হয় না; আ্তরাং কাব্য কবিতা ও 
কবিদিগের স্বকন্ধে আপনাদের কুম্মাগুত্বের 
অপরাধটা আরোপ করিয়াই পুরুযার্থ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে এরূপ কুম্মাও 
প্রকৃতির কবিরও বাজারে অভাব নাই। 
কবিত্বটা তাদের অত্যুর্বর হৃদয়-কাননে 
কল! কচুর মত অনবরতই ফলবান। 

সৌন্দর্য্য আদৌ দ্রব্য স্বরূপগত নহে, 
আমি এমন কথা বলিতে পারি না। তবে 
স্বাধীন ভাবে দ্রব্যস্বরূপে তাহার সত্বা ন। 
থাকিতে পারে । কিন্তু, সৌন্দর্য্য যে একে- 
বারেই শুন্য পদার্থ, এমনও নয়। তাহা 
পদার্থের স্বরূপগত বটে। কিন্তু, তাহ! 
হইলেও ত সেই স্বরূপগত সৌন্দর্য্য অন্ুভব 
করিবার শক্তি চাই। সৌন্দর্য এক দিকে 
পদার্থের স্বরূপ পাপেক্ষ বটে; কিস্তু তাহা 
অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে উহা অনু- 
ভব শক্তির অস্তিত্ব, উপযুক্ততা এবং তীক্ষুত্। . 


শ্রাবণ, ১৩০১। ] 


সাঁপেক্ষ। জব্যন্বরূপে হৃদয়ে একটা আঘাত 
মাত্র করে; সেই আঘাতজনিত হৃদয়ের 
যে ভাঁব, অর্থাৎ পৌন্দর্যঠান্গভূতি এবং তজ্জ- 
নিত সুখান্থভব, প্রীতি বিস্ময় প্রশংসাদি 
(50171196101 800 80012019002 ০1 
09270 ) তাহা! হৃদয়েরই ক্রিয়া। তাহা 
অর্থাৎ সেই ভাব উৎপাদনার্থে বুদ্ধি-শক্তি 
ও হৃদয় বৃত্তি পরিচালনার আবশ্তক। সে 
পরিচালনায় যে যে পরিমাণে সমর্থ, ঠিক 
সেই পরিমাঁণে সে সৌনর্য্যান্ুতবক্ষম এবং 
সেই অনুভূতির অনির্বচনীযর় আনন্দের 
অধিকারী । অতএব সাধারণতঃ বুদ্ধি শক্তির 
মার্জিত বা অমার্জিত ভাব এবং হৃদয় 
বৃত্তির অনুশীলন বা তদ্বিরহ ভেদে সৌন্দর্ধ্যা- 
নুভৃতি ও তজ্জনিত আনন্দের ইতর বিশেষ 
হইয়া থাকে । * ইহা! সহজ কথা, তথাঁচ 
আরও বিস্তার ভাবে এ কথাটা বুঝাইতে 
পারিলে ভাল হইত, কাঁরণ বাঙ্গাল! সাহি- 
ত্যের বর্তমান অবস্থায় তাহার সবিশেষ 
আবশ্তকতা আছে বলিয়া! বিবেচনা করি -- 
কিন্তু, এক্ষেত্রে তাহার স্থান হইবে না। 
সাধারণতঃ সৌন্দর্যযান্থুভব সম্বন্ধেই যখন 
এই, তখন কাব্য-সৌন্দর্য্যান্থভব কল্পে কি 
পরিমাণে অনুশীলন (0৮81005) আবশ্তক, 
তাহা কেবল অন্ুুতবনীয়। ইতর লোকে 
যে উচ্চতর কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হয় 
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এক অপরিজ্ঞাত কবি। 


২১৫ 


| না; তাহার প্রধান কারণ, ইতরের অন্থুশী- 


লনার্ভাঁব ; তাহা উচ্চতর কাব্যের অপরাধ 
নহে। পরস্ত, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে, তথা কাব্য- 
রসের বিষয় সম্বন্ধে বিকৃত সংস্কার যে সমাজে 
প্রচলিত আছে, তাহাঁও ইতরের এই ইত- 
রতা ও অনুশীলনের, অভাব জনিত, ইহাঁও 
এ স্থলে বক্তব্য । 


কবিতা ও কাব্য-রসের অর্থাৎ তবস্তর্গত 
সৌন্দর্যোর অবশ্য নানা লক্ষণ আছে । সকল 
লক্ষণই যে বিষয়ের স্বরূপ ব্যঞ্জক, তাহা! 
নহে। এমন কি, প্রায় এমন একটী লক্ষণ 
কচিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা সম্যক- 
রূপে কবিতার বা কাব্য-রসের সম্যক স্ববূপ 
ব্যঞ্ক। কবি সম্প্রদায়ের নিজের এবং 
আলঙ্কারিকদিগের লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া, 
কবিতার বৈজ্ঞানিককৃত লক্ষণ কি, বারেক 
দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিক বলেন ;-- 
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৪0)[:9০6০ 0,9০7-৯ বৈজ্ঞানিকের এই লক্ষণ, 
অগ্রেই বল আবশ্তক, বিলক্ষণ অসম্পূর্ণ ;_. 
কিন্ত তাই বলিয়া একান্ত অর্থশৃন্ত নহে। 
আলঙ্কারিক যাখা বহু কথায় বুঝাইয়াছেন, 
বৈজ্ঞানিক তাহা এক কথায় সাঁরিয়া দিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, নৌন্দর্ধ্য,বৈচিত্র্যের 
সৌসাদৃশ্ত স্গ্টিই কবিতা। এক কথায়, 
সুন্দর উপমার অভিব্যক্তিতেই, বৈজ্ঞানিকের 
মতে কবিতা । কথাট! শুনিতে খুব উত্তট 
বটে, কিন্তু, বিজ্ঞানবিদ্‌ বিশ্লেষণ দ্বারা এ 
কথা প্রমাণ করিতে অগ্রসর । বৈজ্ঞানিক 


পুনশ্চ বলেন যে, জন সাধারণে নুন্দর 


সৌসাদৃস্ত বা উপমেন্র উপমানের বস্তুগত 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, কবি সেই পৌসাদৃশ্য- 





২১৬ 


সপ পিপি পপ পাপ এ শিক তি 


রণ তাহ উপভোগ করিয়া আনন্দ অন্থুতব 
করে। 

এখন বৈজ্ঞানিক দ্রিক হইতে দেখা যাই- 
তেছে,-_সুন্দর সৌসাদৃশ্য নিচয়কে স্বাধী- 
নত! দান (অথবা সৌনদর্য্য-্থষ্টি?) কবির 
কার্য । তিনি ভাব-বৈচিত্র্য দেখাইবেন,-_ 
কিন্ত, পাঠকের মনে ষদ্দি ভাবেরই একান্ত 
অভাব হয়,-“এনালজির এক্সপিরিয়েন্প” 
যদি একেবারেই না থাকে, তবে কবি বেচারী 
তাহা কিছু আর উৎপন্ন করিয়া দিতে 
পারেন না। 

বিষয়টা একদিকে যেমন সহজ ও স্বাভা- 
বিক, অপরদিকে তেমনি কঠিন ও জটিল। 
সৌন্দধ্য পদার্থ কি এবং তাহা অনুভব করার 
প্রক্রিয়া কিরূপ, বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই দুফর। 
অথচ সৌনদর্ষযানুভূত হইয়া আনন্দ উপভোগ 
হওয়ার মত সহজ ও স্বাভাবিক আর কিছুই 
নাই। “আনন্দ” পদার্থটী কি, অশেষ চেষ্টা 
করিয়াও যেমন কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া 
দ্রিতে পারে না, সৌন্দর্য্যের সত্বা কি, বুঝান 
প্রায় তদন্থুরূপ কঠিন। পরস্ত, সৌন্দর্য উপ- 
ভোগ কল্পে উহার ফলও কিছু নাই, অগ্রেই 
বলিয়াছি। আনন্দ উপভোগ করার ক্ষম- 
তাই যদি আমার না থাকে, তুমি কি আমায় 
বুঝাইয়া দিতে পার, আনন্দ সামগ্রী খান! 
কি? তাহ! পাতিয় শুইতে বা গায়ে প্রলেপ 
দিতে হয়? 
কথা । পরস্ত, বৈজ্ঞানিক-শীলে ছে'চির। 
সু'ড়া গুড়া করিলেও সুন্দরের টিকা সম্ভবে 
না। সৌন্দধ্য যদি আদৌ উপভোগ্য 
হয়) তাহা অথগডভাবেই উপভোগ্য, কাটিয়া 


 চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া নহে। 


আমাদের আলোচ্য কবির সৌন্দর্ধ্যময়ী 





৮ স্পীশীিশশিিপিপিপশীীশপীপ পিপিপি পসপাপাপ পাপ শালা শী শিশির ীত্শীশীং 


দিগকে স্বাধীন জীবন দেন, পুনঃ জনসাধা- 


সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও প্রায় এই 1" 


. শব্যভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা । 








এবং সৌন্দর্যের কবিতা । কিন্তু সৌন্দর্য 
কি পদার্থ, আমি তাহা বুঝাইতে অক্ষম। 
পরস্ত, তদীয় কবিতার সৌন্দর্য বিশ্লেষ করি- 
যাও আমি তাহার ব্যাখ্যা করিব না) সেরূপ 
র্যাখ্যা এস্থলে নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে । এই 
কবি কিরূপভাবে" সৌন্দর্য্যান্িভব করিয়া 
ছিলেন এবং সৌন্দর্যেশ্বরী সারদাঁকে অব- 
লোকন করিতেন,তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র আভা 
তাহার কবিতা হইতে দেওয়া যাইবে। 
সৌন্দর্য্য পদার্থ কি, পুনঃ বলিতেছি, আমর! 
বুঝাইতে অক্ষম! কবি নিজেও বুঝ বুঝার 
পর তবে তাহার উপাপনা় প্রবৃত্ত হন নাই। 
তিনি বলেন-- 

“বুঝিতে পাপ না, শুধু আখি ভগ দেখি তায়” 
প্রাজ্ঞ গণন।পর বটেন। সকল বিষয়েই 
তিনি পুর্বাপর নিরূপণ ও “কাধ্য কারণ 
সম্বন্ধ শিদ্বারণ” করিয়া কার্ধ্য করিতে 
চাহেন। কিন্তু পড়িয়া পড়িরা, ঘসা মাজা 
করিয়া বোধ হয় রূপ লাবণ্য দেখা চলে না, 
প্রণয় পীরিতি করাও সন্ভবে না। প্রাজ্ঞ 
যাভাই করুন, প্রেমিকের রীতি স্বতন্ত্র । 

অগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি, ধ)ানই এই কবির 
কবিত্বের প্রাণ-পরমায্মা। কিন্তু, সে ধ্যান, 
প্রক্কত প্রান্তাবে, কাহার উদ্দেশে,__সে ধ্যান 
কি প্রকারের এবং কিসের জন্ত ? ইহ- 

ংসার হইতে পরিত্রাণার্থে, পারলৌকিক 
নির্বাণ মুক্তি কাঁমনাতেই কি কবি ধ্যান- 
নিমগ্ন? না, তাহা নহে। তবে কি? কি, 
তাহা, কবি নিজেও বলিতে অক্ষম। কেন 
না, তাহার কারণ নির্ণয় কল্পে তিনি কখনও 
উদ্যোগ করেন নাই,-_তাহার অবসর পান 
নাই; সে কথা, তাহার মনেই কখনও উদয় 
হয় নাই। কাঁজেই বলেন-_ 

“ধেয়াই কাহারে দেবি! নিজে আমি জাঁনিনে” 


আাবণ, ১৩০১। ] 


এক অপরিজ্জাত কবি! 


না 
২১ 





. ইহ] ভিন্ন আর কি বলিবেন? আর ক্রীড়া করিতেছে, সব কথা স্মরণ হয় না, 


কিছুই ঠিক বলিবার নাই। কবি ধ্যান- 
নিমগ্ন । কাহার ধ্যান করেন, ঠিক জাঁনেন 
নাঁ। কিন্ত, ধ্যান-নিমগ্ন তাহাকে রাখে 
কিসে? কবি আত্ম-প্রকাশে কাতর নহেন। 
সরলভাবে আপাদ মস্তক আত্ম প্রকাশেই 


তাহার কবিতা । কবি এ প্রশ্রের উত্তরে 
লেন ১ 

মধুর মাধুরী বালা, 

কি উদার করে খেলা ?- 

অতি অপরূপ রগ! 


কবি এইরূপে মোহিত 7 ধ্যান-মগ্প! এরূপ 
কেবল হৃদয়ে দেখেন” সম্যকবূপে “দেখাইতে 
পারেন না সে “রূপ” জগ্গতে অতি 
জগতে খ্যাপ্ত--বিস্তুত। 
কহে ০দ রূপের কথ। 
বসন্তের তকলতা ; 
সব্দীরণ ডেকে বলে নির্জন কানন ফুল ; 
শুনে, খে হরিপ্রার আখি করে চুল চুল । 
হাসি হাঁসি ইন্ধন নীল গগনে ভাঁয়, 
শারদ নীরদ গণে কি কথা বলিতে চায় ! 
স্বপনে কি দ্যাখে শিশু নিমীলিত নয়নে, 
ঘুমা?য়ে ঘুমা'য়ে হাসে, জানি না কি কারণে । 
ভে।রে হুখভার। রাপা 


কি যেন দেখায় আনি, 
ঘুঝিতে পারি না, শুধু তি ভরি? দেখি তায় । 


জুষুপ্ত শিশু কি স্বপ্র দেখে, কি স্বপ্ন 
দেখিয়া ঘুমাইয়। ঘুমাইয়া হাঁসে, কেহ জানেন 
কি? জানিবার কিছু উপায় আছে কি? 
ঘদ্দি না থাঁকে, তবে এই কবির স্বপ্ন কি, 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাহ! জাঁনা অসম্ভব । স্বভাবের 
সরল শিশু সৌন্দর্ধ্য-মগ্র, স্বপ্ন-সেবিত স্ুগ্তবৎ 


হাসেন, কাদেন। চেতনীম্ব অচেতনে, স্বৃতি : 


বিস্বৃতিতে, ইহলোক পরলোকে, যেন এক 

সঙ্গম ুত্রে সংমিশ্রিত হইতেছে ; স্বৃতি, সুপ্ত, 

সজাগ, যেন কেমন ছাক্সালোকের মধ্যে 
ত্ 


অথচ বিস্বৃতিও নহে) আত্মার এই অনির্ব- 
চনীয় অবস্থায় কবি বলিতেছেন-_ 

প্রাণের ভিতরে থেকে কে যেন আমারে ডাকে, 

ভুলিবার নয়, তবু ভূলে যেন গেছি ফাকে । 

সৌন্দর্য-মাধুরীর যত মূর্তি এই কবি 
অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা! কোথায়ও একটা 
নির্দিষ্ট স্থ্র বদ্ধ নহে। যখন যে মৃত্তি ভদয়ে 
উদ্দিত ক্ষ্যাছে, স্টিক তাহাই চিত্রিত করি- 
বার চেষ্টা করিয়াছেন । মুশ্সিআনার মাঁপে 
সীন্দর্য্যটাকে সার্ডে করিয়া, তিনি তাহার 
ছবি তুলেন নাই । স্থৃতরাং পদার্থের প্রকৃতি 
অনুসারে পরে পরে তাহা সাজান নহে। 


এই দেখিলাম,--- 
চলেছে ঘুবতী সতী 
তআলে। কোরে; বস্ছমতী, 
স্রানাস্ভে প্রসন্প-মুখী, বিগলিত কেশপাশ্ 


প্রাণপতি দরশনে 
আলন্। ধরে না মনে, 
ধিকচ আননে কিবে মুছুল সধুর হাস ॥ 
ইহার পর পর্যায়েই পোন্দধ্যের এক 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মুক্তি )১-- 
উদর অনন্ত নীল হে ধাধস্ত অশ্বুরশি 
আনন্দে উন্মত্ত হয়ে কোথায় বেয়েছ ভাই ! 
বল, কা"রে দ্েখিয়াছ ? কোথা গেলে দেখা পই ! 
তুমি, সৌন্দর্যের এই মহান বিশাল মৃষ্তি 
ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে না করিতেই, 
তাহার অপর মহিরসী মাধুরী তোমা? 
সন্থুখে প্রতিভাত ! কবি সহসা সৌন্দর্য্য 
শ্বরীকে উপস্থিত করিলেন ;-- 
অচে। ! বিশ্ব-পরকাঁশী 
উদার সৌনরা রাশি 
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত। 
ঘে দিকে ফিরিয়া চাই 
পৌন্দার্ধা ডুবি] যাই; 
অতুযল্লাসকারী, অনি 


পরম আননাময়ী ! - 
কে তুমি, মা! কারণে সর্ধভূতে বিভীবিত 


পপি পাপসপপপপপপ্প্ পপ সী 





ইহা উঃ উন্নত, মহণ, ইট, কিন্ত, ইহার 
অব্যবহিত পরেই আবার ললিত, মধুর, 
মনোমোহিনী মৃত্তি_ 
সৌন্দধ্য-সাগর মাসে 
কে গে! এ সুন্দরী রাজে 
আক।শের নীল জলে প্রফ্ুর নলিনী ! 
পরে পরে নর্ধত্রই সৌন্দর্যোর এই রূপ 
্বতস্ স্বতন্ত্র মুন্তি। অপর্য্যায়ে কখনও কোমল, 
কখন৪ করুণ, কখনও ললিত মধুর, কখনও 
বিরাট, বিস্ময়কর, স্ুবাইম সৌন্দর্য ! ইহা 
যেন মন্ুষ্য-মনের সচরাচর পরিলক্ষিত ভা 
যোগের (555০9018607 01 106৭১) অতীত 
এক অভিনব নিয়মে উদ্ভৃত। কবি মধুর 
হইতে পুনঃ মহানে উপস্থিত । সৌনদর্য্য- 
দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 3-- 
কে তুমি জননী, পিতা 
নন্দিনী, রমণী মিহা, 
প্রেম-ভড্ি-নেহ-রস-উদার-উচ্ছদাস £ 
কে ড়মিমা জর স্থন, 
মহান্‌ অশিলানল, 
নক্ষত্র খচিত নীল অনন্ত আকাশ? 
কে তুমি? কে ওমি এই বিরাট বিক|শ? 
এ 
নিতি নিতি তরুলতা। 
নধর নুতন পাতা, 
কেমন প্রফুল্র আহা কুসুম সুন্দর ! 
ঝরে যায় পরক্ষণ 
বাথিয়! নয়ন মন, 


অ।বার তেমনি ফুল ফোটে থরে খর ! 
গজ গা 


4 


না 
আকাশ, পাতাল, ভূমি 
কলি; কেবল ভুমি । 
এক করে বরাভয়,-- 
বিশ্বের নিয়তোদয় ) ূ 
প্রলয় হয় অন্য করতলে। | 
দশদিকে পায় ক্ষতি, 


তোমার মহান যুক্তি 
 গনাদি অনন্তকাল লোটে পদতলে! 
ক চে 


প্রতাক্ষে বিরাজমান 
সর্ধভূতে অধিষ্ঠান 
তুমি বিশ্বময়ীকান্তি, দাপ্তি অনুপম1) 

এই দ্রেবী, সৌন্দর্য্য-বিধারিত্রী,_ ইহাকে 
সারদাই বল বা সর্ধমঙ্গলা বল, মিউজই বল, 
আর মহেশ্বরীই বল,_ইনিই এই কবি কর্তৃক 
অর্চিত, পুজিত, ইহ্ারই মঙ্গল গীতি তিনি 
গাইয়াছেন। ভীাহার সর্ধপ্রধান কাব্য 
“সারদা-মঙ্গলে” ইহারই মহাগীতি ; তাহার 
সব কয়খানি কাঁব্যেই এই একই আইডিয়ার 

অপূর্ব সম্প্রসারণ । 
কবির শেষ এবং অসম্পূর্ণ খণ্ড কাব্য 
“সাধের আসন” হইতে উপরের সমস্থ 
কবিসাগুলি উদ্ধৃত। “সাধের আসনের” 
সর্বপ্রথম অধ্যায় হইতে আমর] যাহার আভাস 
দেখাইয়াছি, “সারদামঙ্গলে” ভাহারই বিবিধ 
বিকাশ ;সারদামঙ্গল” এক অপূর্বব কাব্য | 
অপূর্ধত্বের কারণ উপরেই উল্লেখ করিয়াছি । 
সোন্দমফোর অসাধারণ তীগ্চাম্গভূতি, তাহার 
সত্রহীন সুধা-খিঞ্নী স্বতন্থ স্বতন্ত্র চিত্র; 
পরন্ধ, সাঁরদ(কে এক অভিনব ভাবে অঙ্চনা, 
আনরা সাঁরদামঙ্গলে দেখিতে পাই । জীব- 
নের যন কিছু কোমল, করুণ ও মধুর বন্ধন 
আছে,--তাহার সবই সারদা এই কবির । 
সারদা কখনও জননী, কখনও নন্দিনী, কখ- 
নও প্রণয়িনী, প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরী ! 
শান্ত, দাসা, বাৎসল্য, মধুর, প্রায় সকল 
রসেই এই কৰি সৌন্দধ্যেশ্বরীর সেবা করি- 
যাছেন। তাহার প্রাণের প্রেমোচ্ছাণাস কোম- 
লতায় নী কোনও প্রধান কবি অপেক্ষা 


নুন নহে। “সারদাঁমঙ্গল” কতকগুলি খণ্ড 
কবিতার ক এ কবির সব রচনাই 
এইরূপ। কিন্তু এখন সার্দামঙ্গল হইতে 


'" কিছু সৌন্দর্য চয়ন করা যাউক। 


আঁবণ, ১৩০১।] 





বশী ৮০০০০৫৬০-ুস 


সারদা মঙ্গলের আরস্তে, চক্রবর্তী মহা- 
শয়, আদি কবি বালীকের পুণ্য তপোবনে 
করুণ কবিতা-সমভিব্যবহারিণী সাঁরদা- 
দেবীর আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। 


গভীর নিশীথ কাল,_বঙ্গমতী তিমির 
ব্ননাবৃতী 3 


নাহি চল্ স্্যা তারা, 
অনল-হিল্লোল-ধার!, 
বিচিত্র-বিছ্াত-দাম-ছুাতি ঝল মল; 
তিমিরে নিমগ্ন ভখ, 
নীরব নিস্তব্ধ সব, 
কেবল মরুত রাশি করে কোলাহল । 
পরন্থ, বন্গুদ্ধরা ধীরে ধীরে অন্ধকারের 
অবগ্ুঠন গুটাইতেছেন, উ্। আসিয়া তাহার 
অধর প্রান্তে মুছু চুম্বন করিতেছে । তমঃ 
অবসানে উার আঁবিভাব সহিত, তাহার 
সেই কোমল করুণ কিরণে স্নাত হইয়া সর্- 
স্বতী আদি কবির কবিত্ব-সম্পদ হস্তে দেখা 
দিতেছেন। সারদার শুভাগমনের ইহা 
অতি গ্রশস্ত সময্ব বটে। পাঠক প্রথমতঃ 
উধার কোমল-ক।ন্তি উপভোগ করুন ;-- 
হিমাজ্র শিখর পরে 
আচদ্বিতে আলে। করে 
অপরূপ জ্যে।5 ওই পুণা তপোবনে ! 
বিকচ নয়ন চেয়ে 
হাসছে দুধের মেয়ে, 
জামসী তরুণ উষ। কুমারী রতন । 
কিরণে ভুবন ভর", 
হসিয়ে জাগিল ধরা, 
হাঁদিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে 
হানিল অন্বর তলে 
পারিজ।ত দলে দলে 
হাসিল মানস সরে কমল কানন। 
কবির রচনা-এশ্বর্য্য পাঠক অনুধাবন 
করিবেন। একদিকে উষার কোমল কিরণ) 
অপরদিকে : ক্রৌঞ্চ-বধে ক্রৌন্ধীর কাতর 


এক অপরিজাত কবি? 





২১ট 






ক্রন্দন; তপোবন কক্ষণার ত্তিন্ত-হুগ্ধে 
প্লাবিত! কবিতাঁদেবী, সর্ধ প্রথম, করুণ 
বসেই, আদি কবির ললাটে উদ্িতা হইলেন ! 
সহনা1 ললাট ভাগে 
জোতিশ্সয়ী কন্যা জাগে, 
জাগিল বিজলী য়েন নীল নবঘণে । 
কিরণে কিরণময় 
বিচিত্র আলোকোদয়। 
ধিয়মান রবিছবি ভূবন উঞ্জলে। 
চন্দ্র নয়, হ্ধ্য নয়, 
সমুজ্বল শাস্তিময়, 


ধষির লল।টে আজি না জানি কিজ্বলে! 
রং রর রং 


কোটি শশী উপহানি 
উথলে লাবণ্য রাশি, 
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে। 
কবি-প্রতিভার আদ্যাশক্তি,-_সৌন্দর্যয- 
মাধুর্যের জননী ইনি। আমাঁপ্পের কবির 
আস্তত্ব এই দেবী-মন্দিরে বিলুপ্ত । তিনি. 
আর কিছুই চাহেন না, আর কাহাকেও, 
চাহেন না। সংসারীর সর্ধশুভদারিনী 
লক্মীকে পর্য্যন্ত তকা্থ হইতে বলেন )-- 
যাও লঙ্গী অলকায়, 
যাও লক্ষ্মী অমরাঁয়, 
এস ন। এ যোগী-জন-তপোবধন-স্থুলে ! 
কবি লক্গমীকে চাহেন না। 
ব| সৌনদর্ধা-দেবীকে বলেন 7 
তোমারে হাদয়ে রাখি 
সদানন্দ মনে থাকি, 
শ্মশান অমরাবতী ছু-ই ভাল লাগে; 
গিরিমাল] কুপ্জবন 
গৃহনাট নিকেতন, 
যপন যেখানে যাই যাও আগে আঁগে। 
জাগরণে জগি হেসে 


সারদা 


ঘুমালে ঘুমাও শেষে 
স্বপনে মন্দার মাল! পরাইয়! দাও গলে। 
রব ক গ 





সপ পল পপ জপ পা 


থাক হদে জেগে ধাক 


রূপে মন ভরে রাখ 
তপোধুনে ধ্যানে থাকি এনগর কোলা হলে। 
কবি, প্রকৃতই, “এ নগর কোলাহলে” 
তপোঁবন-তপস্বীর মত ধ্যান-মগ্ন ছিলেন । 
বঙ্কিমচন্ত্র স্বদেশকে সম্বোধন করিয়। “বন্দে 
মাতরং” অমর গীত গাইয়াছিলেন। চাই 
কি, এই একটা মাত্র গীতে স্বদেশীয় সাহিত্যে 
চিরজীবী হইতে পারিতেন। গ্রে এক 
«“এলিজি”তে ইংরেজী সাহিত্যে অমর। 
বাঙ্গালীর কোনও ব্যক্তি তাহার প্যমুনা- 
। লহ্‌রী” সঙ্গীতে বিখ্যাত । বঙ্কিমবাঁবুর “বন্দে 
মাতরং” ইহাদের সমশ্রেণীস্থ সুমহান সঙ্গীত। 
“বন্দেমাতরং» এর একটী চরণে গীত 
হইয়াছিল-_ 
বাহুতে তুমি মা শক্তি 
হন্যে তুমি মা ভক্তি 
তোমারই প্রতিমা গড়ি 
মন্দিরে মন্দিরে । 
বঙ্কিমের এই মহা গীতির বহুপূর্বে 
বিহারিলাল সৌন্দধ্য-জননীকে সম্বোধন 
করিয়! গাইয়াছিলেন ;_- 
তুমিই মনের তৃপ্তি 
তুমি নয়নের দীপ্তি 
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ হারা হই; 


রঙ সঃ 


| যেন আছে প্রাপ 
করিব তোমার ধ্যান 
আনদ্দে ত্যজিব তনু ও রাগ! চরণ তল্গে। 


ঈ 


নব্যভার়ত.। [ দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা ? 


র্‌ ০৬) 






আখ 





পপ পপ ০ শা 


কবির করুণ ক্রনানে দারু পাষাণ গলিতেছে ! 
কিন্ত, কাতরতার মধ্যেও তিনি কর্তব্য" 
পরায়ণ ধীর )--:তিনি “অমরাবতীর বর- 
মালার” কামনায় মনুষ্যত্বের কর্তব্য বিস্বৃত 
নহেন; স্বর্গের মোহে তিনি নরকের জীবেক্ু 
প্রতি উদাসীন নহেন 3 -- 
কন সং 
যাই যাব রসাঁতল 

চাঁইন এ বরমালা, এ অমরাবতী 
৫ 


৪ রঙ 


নরকে নারকী-দলে 
মিশিগে মনের বলে 
পরাণ কাতর হ'লে ডাকিব তোমায়; 


ঈ 


্ % 


মর যদ মর! চাই মানুষের মত ; 
থাকি বা প্রিয়া বুকে, 
যাই বা মরণ-মুখে, 
এ আমি, আমিই রব; দেখুক জগত। 
মহান মনেরি তরে 
জ্বাল জ্বলে চরাচরে, 
পুড়ে মরে স্ষুদ্েরাই পতঙ্গের প্রীয়; 
বলুক যতই জ্বলে 
গর আবাল মালা গলে; 
নালকণ কণ্ঠে জলে হলাহল ছাতি ; 
হিমাজিই বক্ষ পরে 
সহে বজ্র অকাতরে, 
জঙ্গল জ্বলিয়] যায় লতান্ন পাতায় ৯ 
অন্তাচলে, লেক 
“,” কেমন প্রশান্ত ছবি! 
তখনে। কেমন আহ] উদার বিভতি !! 
এ গীতি অসাধারণ । বিশেষতঃ বাঙ্গাল! 


কভু বিরহ, কভূ বিলাস, কতু উপাসনা, 
কখনও অভিমান, কবি ভাবুক ভক্তের এবং ; সাহিত্যের বক্ষপরে এরূপ গীতি মরকত- 
অত্যগ্ অনুরাগী প্রেমিকের যাবতীয় আবেগে | মালার অপেক্ষাও অধিকতর মৃল্যবান। 
উন্মত্ত। হৃদয়বাসিনীর বিলামে এই তিনি | কোমল, করুণ,মহান, মহিমান্বিত সৌন্দর্ধয- 
সর্বপৃথিবীর সম্রাট অপেক্ষাও ুখী,-_পর- ; মঙ্গল-সঙ্গীত মন্দাকিনী-প্রবাহবৎ অমৃত- 
ক্ষণেই হৃদয়েশ্বরী যেন কোথায় লুকাইলেন, | লহরী ছুটাইয়া৷ চলিয়্াছে! কখনও মধুর 


আবণ, ১৩০১ । ] 


এক অপরিজ্ঞাত-কবি। 


২২৯ 





মোলায়েম মুছ মলয় নিশ্বাস; কখনও উচ্চ, 
উচ্চাদপি উচ্চ প্রীতি-বিন্মপ্নকর জুববাইম 
গীতোচ্ছাস ! কত উদ্ধৃত করিব, কোন্টা 
ছাড়িয়া কোন্টা শুনাইব ? কবি হিমালয়ের 
বিশালত্ব বর্ণনা করিতেছেন ১-- 
বিশ্ব যেন ফেলে পাছে 
কি এক দড়ায়ে আছে ! 
কি এক প্রকাও কাও মহান ব্যাপার । 
রা রর রঃ 
পদে পৃথংী, শিরে বোম, 
তুচ্ছ তার] হুধ্য সোম 
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে । 
সমুখে সাগরাম্বর। 
ছড়িয়ে রয়েছে ধর, 
কটাক্ষে কখন বেন দেখিছে তাহারে । 
সং সঃ ৪ 
ঝটিক] হুরস্ত মেয়ে 
বুকে খেল। করে ধেয়ে 
ধরিত্রী গ্রাসিয়] সিন্ধু লোটে পদতলে । 
জলস্ত অনল ছবি 
ধ্বক ধ্বক জলে রবি, 
কিরণ-হ্বলন-জ্বাল্লা মলা শোভে গলে । 
সং ঁ সং 
সানু আলিঙ্গিয়ে করে 
শুণো যেন বাঁজি করে 
বপ্র-কেলি-কুতুহলে মত্ত করিগণ ; 
নবান নীরদমালা 
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা, 
দশন বিঞলী-ঝল1 বিলসে কেমন ! 
গং সঃ 
ফেনিল সলিল রাশি 
বেগ ভরে পড়ে খসি 
চক্রলোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে 
সধাংস্থ প্রবাহ পার! 
শত শত ধায় ধারা, 
ঠিকরে অসংখ্য তাঁরা ছোটে চারিতিতে। 


পরস্ত, এক স্থানের এক হিেযাতী 
ভাব অনুভব করুন )-- 


মাটার নহে। 
সব্বাঙ্গীন উপভোগ করিয়াও, 
নহেন। 
মিশিয়। যাইতে চাহেন ;- 


মধুর রজনী 
মধুর ধরণী 
মধুর চক্দ্রম! মধুর সমীর ! 
ভাগিরথী বুকে 
ভাসি ভাসি হখে 
চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর। 
আলু থালু কেশ 
আলু থালু বেশ, 
ঘুমায় কামিনী রূপনী রুচির। 
অপক্প হাস 
'আননে বিকাশ 
অধর পল্লব অলপ অধীর ! 
না জানি কেমন 
দেখিছে স্বপন 
মধুর-_মধুর--মূরতি মদির ) 

পুনশ্চ, সৌন্দর্যয-গ্রীতিতে নিভোঁর হইয়া 

সৌন্দর্য সম্বোধন করিতেন )--. 
নয়ন-অস্ৃত রাশি প্রেয়সী আমার 1 * 
জীকন-জুড়ান ধন, হাদি ফুলহার ! 
মধুর মুরতি তব 
ভরিয়ে রয়েছে ভব, 
সমুখে সে মুখ-শশি জাগে অনিবার ! 
কিজানিকি ঘুম ঘোরে 
কি চোঁকে দেখেছি তোরে 
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর ! 

এ সোহাগ স্বর্গের! পৃথিবীর ময়লা 
কিন্ত, এই কবি, সৌন্দর্য 
পরিতৃপ্ত 
সৌন্দধ্যের সহিত টিতে 


সেই আমি, সেই তুমি 
সেই এ স্বরগ ভুমি, 
সেই সব কল্প-তরু সেই কুঞ্জবন ; 
সেই প্রেম, সেই স্নেহ, 
সেই প্রাণ, সেই দেহ; 
কেন মদ্দাকিনী-তীরে হুপারে ছুজন ? 
সক্ষপীয়য় বলেন “সৌনর্যোর বান সয়োজের উগক্ষেস 


[ দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা । 





ভগবানের আদেশাবলী সাক্ষাৎ. সম্বন্ধে অস্কিত।' কবি 
কিটল্‌ বলেন “সৌন্ন্যাই সভা, সতাই সৌন্দর্যা, জগতে 
ইহাই তুমিপ্জান, ইহাই জ্ঞাতবা, ইহাই জ্ঞাত হওয়] 
প্রয়োজন ।” বায়রণ বলেন, “সোন্দর্যোর স্বগাঁয় জোতির 
কণিকামাত্র অঙ্কিত কর] স্থকঠিন 1” টেনিসন বলেন, 
“সৌন্দর্যাই জগৎকত্রী | বিদ্যাপতি সৌন্দর্যা-সন্দর্শন 
দ্বল্লতায় অতৃপ্ত হয়! সম্তপ্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,__- 
- *সজনি ভাল করি পেখন ন। ভেল 
মেখমাল। সঙে তড়িত-লত জন্ু 
হৃদয়ে শেল দেই গেল ।” 


চট অীমতায় মজ্জিত 

হয়া গাইয়াছিলেন 
“জনমি অবধি হাম রূপ নেহারিনু 
নয়ন ন1 তিরপিত ভেল | 

রস্ষিন বলেন; “পাঁপ-প্রলোভ-সংস্পর্শ-শৃম্ স্থাস্থা- 
কর বিমলানন্দ কেবল সৌন্দর্যা সন্দর্শনে |”) বঙ্কিম বাবু 
ঘলেন ;_-“সৌন্দর্যা-ম্পৃহ! যেরূপ বলবতী, সেইরূপ 
প্রশংসনীয়! *ও পরিপোষণীয়1। মনুষোর যত প্রকার 
হুথ আছে, তন্মধ্যে এই হাথ সর্ববাপেক্ষা উৎকুষ্ট, কেন 
ন], ইহ1 পবিত্র, নির্মল, পাপসংস্পর্শ-শম্ত ; সৌন্ষোর 
উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্ত্রিয়ের সঙ্গে ইহার 
সংস্পর্শ নাই। অতা বটে, শ্ন্দর বস্তু অনেক সময়ে 
ইন্ড্রিয় তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট; কিন্কু সৌন্দর্যা- 
জনিত সুখ ইন্জরিয় তৃপ্তি হইতে ভিন্ন |” 

ফলত: সৌন্দর্য্য অপার্থিব বা পার্থিব 
হউক, সৌন্দর্য্য-সান্তোগ জনিত যে সার সুখ, 
, তাহা অপার্থিব । পৃথিবীর ময়লা এক বিন্দুও 
তাহার সহিত মিশ্রিত নহে। অপার্থিব 
সৌন্দর্য্যের পূর্ণপ্রভা-পরম রমণীয় শোভ। 
কবি কল্পনায় ও জ্ঞানীর অন্তদূষ্টিতে, কেবল 
সেইথানে তাহা অভিব্যক্ত, যেখানে _ 

রূপ আছে, নাহি রিপু দুরন্ত 

সক্রেটিশ সমস্ত সৌন্দর্যের সমাহার -করিয় 
বলেন ;--*পর্য্যায়ানুক্রমে সৌন্দয্যের অনুধাবন ও ধ্যান 
রিয়। সৌন্দর্যোর প্রতি যাহার প্রেম নিয়মিত ও কেন্দ্রী- 
ভূত হয়; তিনি অকম্মাৎ এক অতি আশ্চর্ধা ও অপূর্ব 
মৌন্মধ্যের আকন সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন। সে 
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সৌন্দর্য রে অনভ্ভ, অবায় ও রিল /- 
সে মৌন্দর্যোর ক্ষয় নাই, তাহ! কে।নও প্রকার পদা- 


এেরই অনুরূপ নহে; আংশিক সুন্দর ও আংশিক 
অন্থন্দর নহে; তাহ] কোনও প্রব্য সম্বন্ধে হুন্দর, 
কোনও দ্রব্য সম্বন্ধে অন্ুন্দর নহে; তাহা এক স্থলে 
স্রন্দর, অপর স্থলে অন্থন্দর নহে; 
সেই সৌন্দধ্যেরই প্রভায় সংসারের ও স্বগেরি অনান্য 
দ্রবা সুন্নর। সে অনন্ত সৌন্দধা-সাগরের 
ক্ষয় নাই, বৃদ্ধিও নাই; অল্পত্ব, আধিক্য ও পরিবর্তন 
নাই। যখন মনুব্য প্রকৃত সৌন্দর্যা-প্রেমের নিয়ন্তর 
হইতে উচ্চন্তরে আরোহণ করিয়া সেই অপার সৌন্দযা 
সন্দর্শন ও তাহার ধাঁন ধারণ! করিতে সমর্থ হয়, 
তখনি তাহার জীবনের সার্থকতা ঘটে । * 
বভৃবিধ বিশ্বাস ও ধর্মের অনুষ্ঠযন তৎকালাবধি যে কাল 
পর্যাস্ত অনস্ত সৌন্দযা-প্রেম প্রক্ষ,ট না হয়, তাহা প্রশ্ক,- 
টিলে তাঁরই জ্ঞানে ও তাহারই ধানে, মনুষা অনি 
বর্চনীয় অনন্ত আরাম লাভ করে ।?? * 

এ “আরাম” আমাদের এই কবিকি 
পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, অন্ততঃ, অন্ু- 
সন্ধান করিতেছিলেন, তাহা তাহার কবিতাই 
বলিয়া! দিতেছে । . 

আমি উপরে বলিরাছি, সৌন্দর্য্যের অদ্দি- 
তীয় পার্থিব প্রতিক্কতি রমণী জাতি এই 
কবির কবিত্বের অন্ততম এক অতি প্রধ।ন 
উদ্দীপনা । ইহার সর্বপ্রথম কাব্য এই 
উদ্দীপনা হইতে উদ্ভুত এবং তৎপরবর্তা 
কবিতা নিচয়েও ইহার প্রক্ষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। আমি এ সম্বন্ধে, বিহারিলল চক্র- 
ব্তীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যাহা লিখিয়া- 
ছিলাম, তাহার কিয়দংশ এই ;-_-“নারীজাতির 
প্রতি কবি-হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্র প্রীতি, আধ্যাত্মিক 
স্নেহতক্তিং অনুরাগ এবং আন্তরিক উদ্দারতা, স্বগাঁয় 
সরেন্্রনাথ মজুমদার ব্যতীত কেবল এক বিহারিলাল 
চক্রবন্থাঁ প্রদশ'ন করিয়। গেলেন । রমণীকে অনেকেই, 
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এক অপরিজ্ঞাত কবি। 
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নেই কেন, সকলেই টা টা বলে? কিনতু অধঃপাতিত বাঙ্গালী জাঠির আধুনিক কালের বাঙ্গালা 


দেবা বলিয়] অচ্চনা।, আরাধনা, প্রকৃত প্রস্তাবে দেবীবৎ- 
ব্যবহার তাহাকে কয়জন লোকে করিয়। থাকে 7 
এই পাপ পৃথিবীতে একাল পর্যন্ত ছোট বড় কয়জন 
লোকে করিয়াছে? অস্মদ্দেশীয় আধ্যশান্ত্রে নানী পুজার 
বাবস্থা আছে বটে, কিন্ত, পুজকের পবিত্রতা এবং 
আন্তরিকতার অন্তাবে তাহার আব্যাজ্মিকতা নষ্ট হইয়া, 
সে বাবস্থা ক্রমে কৃত্রিম, প্রাণশৃশ্য এবং শু লোকাচারে; 
কিন্ব! জঘনা, বিকৃত বাভিচারে পরিণত হইয়াছিল ;- 
পরিণত হইয়াই আছে। পরস্ত, পাশ্চাত্য পৃথিবীতে 
পুর।কাঁলের * পণ্ডিত সমাজের মধ্যে নারীসমাজ ব1 
সমষঠিত নারী জাতির প্রতি আধ্যাত্মিক অনুরাগের 
অভিমত আমরা দেখিতে পাই, কেবল গ্লেততে। 
পাশ্চ।তা ভূমে প্লেত রমণী পুজার প্রবর্তক। সে পুজা 
ইঞ্টিয়-সংস্পর্শশুন্য গ্লেতনিক প্রণয় সম্ভৃত। পরবস্তা 
কালে মহাক্মী অগস্ত কোঁমত এ পুজার শাধাত্সিক 
আনুষ্টতাঁ; মহ1 মনম্জী জন ্য1ট মিলেও আমরা এই 
আনুরক্তির আভাস পাই। ইহার] সকলেই দার্শনিক | 
কিন্তু, কবিকলে এই মহ।মন্ত্রের উপানক লোক কই? 
মচ।জন বৈমঃব কবিগণ ? হাঁ, এ কথা অসতা নহে। 
পৈধব কৰি সম্প্রদায় এবং শাঞ্জ কবিদিগেরও কেহ কেহ 
বটে রমণী মাহাক্সা নেক বর্ণনা করিয়াছেন । রমণীর 
সর্প[ঙ্গীন শক্তিও তাহারা অনুভব ন| করিয়াছিলেন, 
এমন নহে । কিন্ত, তাহা সরলোকের আদর্শ বা অব- 
তাররপণী দেধা মাহ|জ্মের বিবৃতি মাত্র, চিৎ আন্ত- 
গ্রিক অনুভূতিও বটে। এই সকল কবিদিগের কেহ 
শরলেোকের নারী জাতির সমগ্ঠিতে জগদ্ধাত্রী ও. জগৎ 
পলয়িত্রী মুর্তি সন্দশন করিয়! সম্যক রূপে মোহিত 
হইয়াছলেন এবং তাঁহ।র আধ্যাত্মিকত। অনুভব করিয়া 
কবিত। উচ্ছংাসে উচ্ছ।দিত হইয়াছিলেন, এমত বলা 
বায় না । পক্ষান্তরে, কালিদাস হইতে একালের কালা- 
চাদ পধ্যন্ত প্রায় মকলেই কেবল রমণীর রূপ বর্ণনা! ও 
রমণীকে লইয়। ফষ্টি নষ্টি মাত্র করিয়াছেন । আধ্াত্মিক 
ভাবে রমণী মাহাজ্মা প্রায় কেহই সর্বাঙ্গীন অনুভব 
করিতে সমর্থ হয়েন নাই ! পাশ্চাত্য কবিদিগের মধোও 


প্রায় এই ভাব! ' রমণীসমাঙ্গের মাহাত্মানুস্তষ কল্পে 
শেলির সুনাম আছে বটে,কিস্ত হনামের নহিত ছুর্ণামও 
জ়্ত। অতএব, কিঞ্চিৎ আত্মগর্কব প্রকাশিত হইলেও 
আমর] সত্যের খাতিরে বলিতে পারি যে, আসাদের এই 


সাহিতা-ক্ষেত্রে এমন ছুইটী কবি জন্মিয়াছিলেন, ধাহা- 
দের অকৃত্রিম কাব্যোচ্ছস রমণী মাহাত্মা মূলক এবং সে 
উচ্ছবাস,করুণ ও অবৃত্রিম,স্শম্পর্শা এবং সার্্বভৌমিক ; 
সুতরাং পৃথিবীর কোনও কবির গীতি-উচ্ছণস অপেক্ষা 
হীন নহে । আমরা উপরেই বলিয়াছি,এই ছুই কবির 
এক জন “মহিল1” নামক ক্ষুদ্র কাবাগ্রন্থের চির স্মরণীয় 
কবি হুরেন্্রনাথ মজুমদার; অপর “বঙগনুন্দরী” ও 
“সারদা-মঙ্গল”) প্রণেতা বিহারিলাঁল চক্রবত্তাঁ; যাহার 
মৃত্যুতে বাথিত হইয়া! অপা আমর| বাঙ্গীল! সাহিতোর 
হটগোলের ভিতর উপরোক্ত কথ।টী বলিতে সাহসী 


হইয়াছি |? 
কিত্ব, কবির এতৎ সম্বন্ধীয় সঙ্গীত উদ্ধৃত 


করিতে স্থান নাই। এ বিবয়টীও বিস্তৃত। 
ইহার বরং স্বতন্ব আলোচিনা হওয়া উচিত । 

বিহারিলাল চক্রবর্তী ঘে প্রকৃতির কবি- 
তাহা আমি কিয়ৎ পরিমাণে বলিয়াছি। 
ইনি অপরিজ্ঞাত কবি, সুতরাং ইহার জীব- 
নীও অজ্ঞাত | জীবনীর যাহা জ্ঞাত হইয়াছি, 
তা তিন কথায় সমাপ্ত। 

১২১২ সালের ৮ই জৈ্ঠ বিহারিলাল 
চক্রবন্তী জন্মিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যু 
হইয়াছে, ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ । পিতার 

নান দীননাথ চক্রবর্তী । নিবাস কলিকাতা । 


প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন,কলি কাঁত। সংস্কৃত 
কালেজে | 
ইহার অধিক আমর! আর কিছুই জানি 


না। তবে ইহা জানি বটে যে, বিহারিলাল 
চক্রবর্তী মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পরবর্তী প্রধান- 
দিগের মধ্যে অন্ততম প্রধান। এই উভয় 
চক্রবর্তীই প্রকৃতির “মঙ্গল” গীতির কবি। 
বিহারিলাল অমঙ্গল বা বিষাদ সঙ্গীতের গাঁয়ক 
নহেন। আনন্দ মঙ্গল ইহার মজ্জাগত, 
মর্ে মরে প্রতিভাত। অতৃপ্তি-জনিত 
অথবা সংসার-সংগ্রামের নীচতা ও নিষ্ঠুরতা- 
জনিত অমঙ্গল, অশান্তি কোথাও কোথাও 


[ দ্বাদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখা 





কবি-হৃদয়ের একটা প্রবণ বটে; উই 


হেনরিচু হাঁয়েন, কাউপার প্রস্থৃতি। কিন্ত 


ইহা যে খুব স্বাভাবিক, তাহা নহে। বরং 
বিরুত ও মানসিক অস্বীস্থ্যজনিত বলিয়াই 
পরিগণিত । কিন্তু, এ আলোচনাও বিস্তার 
সাপেক্ষ । অতএব আপাততঃ ইহাতে প্রবৃত্ত 
হইতে পারি না। এ সম্বন্ধে বিহারিলাল 
বাবুক্ন ছুই একটা উক্তি এই )-- 

এত যে কঠিন ধয়! 

বজ্জাতি-বিষের ভর; 

মনের আনন্দে আছি নন্তরে যন্ত্রণা নাই। 


সা রং 


সং 
এস বোন, এস ভাই 
হেসে খেলে চলে চাই 
আনন্দে আনন্দ করি মানন্দ কাননে! 
এমন আননা মার নাই ব্রিভুলনে ! 

বিহারিলালের ছুইখ।নি সম্পূর্ণ ও এক 
থানি অসম্পূর্ণ কাব্য বিদামান আছে । ঘটনা 
ফ্রেমে এই তিনখানি কাঁব)ই প্রথমতঃ সাময়িক 
পত্রে প্রফাশিত হইয়াছিল । “বঙ্গ ন্ন্দরী” 
“অবোধ বন্ধু”তে এবং “নারদামঙ্গল” “আর্ধ্য- 
দর্শনে” প্রকাশিত হওয়ার পর পুস্তকাঁকারে 
পুনঃ প্রকাশিত হয়। প্পাধের আপন” এই 
প্রবন্ধের লেখক কর্তৃক এক সময়ে সম্পাদিত 
একখানি মাসিক পত্রে প্রকাশ হইতে আরন্ত 
হইয়াছিল। বঙ্গন্ন্দরীর ২য় সংস্করণ আমা- 
দের সম্মুখে দেখিতেছি। “সারদা মঙ্গলের” 
বোধ হয় ২য়সংস্করণ হয় নাই। পপাঁধের 
আসন” সম্পূর্ণ হয় নাই। 

বিহারিলাল চক্রবর্তী (জীবি তাবস্থার 
স্তায়) মৃত্যুর পর অন্ত কাহারও কর্তৃক 
অ্চিত না [রিটন এ সময়ের শ্রেষ্ঠতর কবির 
হস্তে সুবিচার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ বাবু, সুদীর্ঘ সমালোচনায় চক্রবর্তী 
মহাশয়ের গুণ কীর্তন করিয়াছেন । স্বভাব- 
কবির হস্তে স্বভাব কবির সমালোচন! কবির 
পক্ষে সামাগ্ভ সৌভাগা নহে। কবি-হৃদয় 
কবির গ্ভায় আর কেহই বুঝিতে পারে. ন|। 
রবীন্দ্রনাথ বাবু এই কবির নিকট আত্মখখণ 
শ্বীকার করিতেও কুন্টিত হয়েন নাই । ইহা 
তাহার মত মহতের মাহাত্যেরই পরিচায়ক । 
বিহারি বাবুর কাব্য রবীন্ত্র বাবুকে বার্দাকাল 


হইতে প্রভাবিত করিয়াছিল-। রবীন্দ্র বাবু 
বলেন 7-- 

“বালাকালে বাল্সীকি প্রতিত1 নামক একটি গীতি 
নাটা রচন। করিয়] “বিদ্বজ্জন সমাগম” নামক সম্মিলন 
উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম । বঞ্ধিমচন্দ্র এবং 
অন্যান্য অনেক রসজ্জ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্ নটিকটি 
প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল । সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন 
কি,স্থানে স্থানে তাহার ভা] পধান্ত বিহারিলালের 
সারদা-মঙ্গলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত 1৮ 

পুনঃ. 

“বন্তমান সমালোচক এক কালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদা 
মঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাবা শিক্ষার চেষ্টা করি- 
য়াছিল, কত দূর কৃতকার্ধা হটয়।ছে, বল! যাঁষ ন?, কিন্ত, 
এই শিক্ষার্টী স্থায়ীভাবে জদয়ে মুদ্রিত হহঁয়াছে যে, 
সুন্দর ভাষ| কাব্য-সৌ দ্দধ্যের একটি প্রধান অঙ্গ; ছন্দে 
এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈখিল্য কবিতার পক্ষে 
সাংঘাতিক |” 


সর্ববিধ প্রাথমিক শিক্ষাতেই অন্থকরণ 
আবশ্তক । অতএব রবীন্্নাথ বাবুণ্ড বিহারি 
লালের মন্গকরণ করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্য 
নহে। রবীন্দবাবু, তাহাতে “কতদূর কৃত- 
কার্ধ্য” হইয়াছেন, তাহা বলিবার স্থান ইহা 
নহে । প্রপঙ্গক্রমে কেবল ইহাই বলিতে পারি 
যে, অনুকরণে কতকাধ্য হওনার আবশাকতা 
রবীন্দ্রনাথ বাবুর কিছুমাত্র, নাই। প্রকৃত 
প্রস্তাবে, রবীন্দ্র বাবু কাহারও অন্ুকাঁরী 
বি বলিয়া আমার মনে হয়না । তদীয় 
কৰি প্রতিভা নিজেই মৌলিক ভাবাপন্নী । 

বাঙ্গালা ভাষার উপব বিহারিল।ল 
টক্তণন্ভীর অসাধারণ প্রহৃত্ব ছিল। 
ছর্শ শৃঙ্খলার তিনি অধ্িতীয়, কিন্ত 
তাহার ছন্দের স্বর তণীয় সৌন্দর্য্যের 
নিজেরই স্ুর। ভাব সম্পদের নিজেরই 
স্থর,নিজেরই নূতন নৃতন ছন্দ থাকে। অন্ততঃ 
আমার ইহা ধারণা । ভাষ। ভাবের অভ্য- 
স্তর হইতে সম্বতঃ নির্মিত হইয়া আসে। 
ভাবের সহিত তাহা আবিচ্ছিননভাবে লংমি- 
লিত; যে কাব্যে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব,তাহ। 
শাব্ধিক কবির কবিতা। 

এই অকিঞ্চিংকর আলোচনা, : রবীন 
বাবুর সমালোচনার সহিত সক্চল বিষয়ে এক 
যতাঁবলম্বী না হইলেও, তাহার নিকট অখনী 
নছে। : শ্রীঠাকুরদাস সুখোপাধ)ায় | 


রূপ ও সনাতন গোম্বামী | 


মালদহ জেলায় রূপ ও সন।তন 'গোস্বা- 
মীর অনেক কিন্বদন্তী আজিও শুনিতে 
পাওয়া যায়। এই ছুই ভ্রাতার প্ররুত অর্থাৎ 
পিতা মাতার রক্ষিত নাম কি ছিল, তাহা! 
জানা যায় না। তাহারা বৈষ্ণব ধর্ম দীক্ষিত 
হইলে উপরোক্ত নাঁম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ইংরাজবাজারের অপর পাঁরে মহানন্দা তীরে 
এক্ষণে যে গ্রাম শা-পুর বলিয়। উল্লিখিত হয়, 
তাহার কিঞ্চিদবিক এক ক্রোশ পুর্বে বরেন্দ্র 
ভূমির সীমার মধ্যে মৌরগ্রাঘ মাঁধাইপুর নামে 
দুইটি সংশিষ্ট গ্রাম দেখা যাঁয়। কথিত আছে, 
এই মোরগ্রাম মাধাইপুরে রূপ ও সনাতনের 
মাতুলালয় ছিল। এবং এই মাঁতুলীলয়েই 
তাহারা বাল্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 
উক্ত গ্রামের সন্নিকটে “সাঁকরম” বলিয়া আর 
একটি গ্রাম আছে, তাহা অধিকাংশই কাঠাল 
বা জঙ্গলময়। প্র জঙ্গলও সাঁকরমার কাঠাল 
বলিয়া বিখ্যাত। সাকর মল্লিক হইতে 
সাঁকরম1 শব্দের উৎপত্তি, এবং এইরূপ কথিত 
হর যে,রূপূুবিণি পুর্ধে ফাকর মল্লিক নামে 
বিখ্যাত ছিলেন, তিনি বিস্তর অর্থ ব্যয় 
করিয়া এই গ্রামে নৃতন বাটী নির্মাণ করেন। 
ভিনি বসতি করার এই স্থান সাকর মঞ্লি- 
কের গ্রাম বলিয়। বিখ্যাত হয়। তাহা ভাষা 
কথায় সাঁকরমা হইয়া দাড়াইঘ়াছে। 

গৌড়নগরের ভগ্মাবশেষের মধ্যে থে 
স্থানে বড়সোনামস্জীদের ভগ্মীবশেষ দৃষ্ট হয়, 
তাহারই অনতিদূরে রাঁমকেলি নামক গ্রাম। 
বদর বদর এইখাঁনে বৈষ্বদের একটি 
মেলা হয়। এখানে একটি পুফরিণী আছে, 
তাহ রূপসাগর নামে বিখ্যাত । 


ছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বাঁদান্গবাঁদ দুষ্ট 
হয়। কেহ বলেন, তাহ।রা ব্রঙ্ষণের সন্তান। 
কেহ বলেন, তাহারা মুনলমাঁনের সন্তান। 
কেহ বলেন, তীহারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
কিন্তু মুসলমান রাজসরকারে চাকুরি করার 
সময় মুসলমান হইয়াছিলেন। 

' চৈতন্চরিতামৃত গ্রন্থে দেখ। যাঁয়, তাহা 
দের এক তৃতীয় ভ্রাতা ছিল। তাঁহার 
আদিম নাম অনুপম এবং তিনি বৈষ্ণব 
হইলে তাহার নাম হয় শ্রীবপ্নভ। ইনিই 
জীব গোস্বামীর পিতা । অনুপম হিন্দু নাম। 
তাহাতে তিনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন দেখা 
যায। সুতরাং রূপ ও সনাঁতনকেও হিন্দু 
পিতা মাতার সন্তান বলিম্বাই স্বীকার করিতে 
হয়্। অপিচ প্রীকান্ত নামে সনাতনের এক 
ভগিনীপতিও গৌড়ের রাজ সংসরে চাকুরী 
করিতেন বলির! উক্ত গ্রন্থে প্রকাশ যখ- 
কালে সনাতন গৌড় হইতে পলাইয়! যান, 
গথে হাজিপুরে শ্রীকান্ত বাদসাহের জন্য ঘোড়া 
খরিদ করিতেছিলেন, তথায় সনাতনের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হর। হাজিপুরের 
শিকট হরিহর ছত্রে জঁদ্যাপিও১ঘোড়। ক্রয় 
বিক্রয় হয়। শ্রীকান্তও হরিহর ছত্রে ঘোড়। 
কিনিতে গিয়াছিলেন বোব হয়। শ্রীকান্তও 
হিন্দু নাম) এবং তিণি যখন সনাতনের 
ভগিনীপতি ছিলেন, ভখন সনাতনকেও 
হিন্দুর সন্তান না বলিয়া! থাকা-যাঁয় না। 

তাহার পর রূপ ও সনাতন সংস্কৃতে 
ধেরূপ কৃতবিদ্য ছিলেন দেখ। যায়, তাহাই 
তাহাদের আদিম ত্রাহ্গণত্বের সম্পূর্ণ পরি- 
চাঁয়ক। উদাহরণ স্বরূপ রূপ গোস্বামীর 
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[ দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 





“অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণণয়বতীর্ণঃ কলে। 
“দমপ়িতুমুন্নতে জ্বলবসাং স্বক্তিশ্রিয়ং। 
“হবি পুরট সুন্দর ছ্যুতি কদন্ব সন্দীপিতঃ। 
“সদ] হৃদয়কন্দরে স্ব.রতুরঃ শচীননানঃ ॥” 
বাঁলো সংস্কতে শিক্ষিত না হইলে এমন 
কবিতা লেখনীতে আসা অসম্ভব। র 
কথিত আছে যে ছুই ভ্রাতাই বাল্যে 
নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন । বোধ 
হয়, পঠদ্বশাঁতেই প্রথমে বিশ্বস্তর মিশ্র 
শ্রীরুষ্জ চৈতন্তের সহিত তাহাদের পরিচয় 
হইয়াছিল । 
ছুই ভ্রাতাঁর মধ্যে কে বড়, কে ছোট, এ 
বিষয়েও মতামত দেখা যাঁয়। কবি কর্ণপুর, 
যিনি সনাতনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, 
তিনি সনাতনের কথা এইরূপ লিখেন__ 
গৌড়েন্্ন্ত ধভাবিভূষণ মণিস্তাভ। য খদ্ধাং শ্রিয়ং। 
“ক্নপস্তাগ্রজ এব এষ তরুণীং বৈরাগ্য ল্গ্মীং দধে ।” 
ইত্যাদি। 
ইহাতে সনাতনকে রূপের অগ্রজ বলা হই- 
যাছে। কিন্তু চৈতগ্তচরিতামূতে যেখানে 
হুসেন সাহ সনাতনকে তিরস্কার করিয়া 
বলিতেছেন, 
“তোমীর বড় ভাই করে দস্তা ব্যবহার 
"জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ ॥” 


এখানে রূপেরই.ক্ু্রা হইতেছে বলিয়া বুঝা 


হইঘ| থাঁকে। তাহা হইলে চরিতামূতের | 


তে রূপই জ্যেঠ। ফলতঃ আমি এই মত- 
দ্বৈধের মীমাংসায় সক্ষম নহি । 

বৈষ্ণব হইবার পুর্বে গৌড়ের রাঁজসর- 
কারে নিযুক্ত থাকার সময়ে সনাতন “দবীর 
খাস” ও রূপ “সাকর মল্লিক” বলিয়। বিখাত 
ছিলেন। দবীর শবেের অর্থ লেখক-_কাঁয়স্থ 
বা কেরাণী। সনাতন গৌড়াধিপতি হুসেন 
সাহার “থাঁস কেরাণী” বা প্রাইবেট সেক্রেটারী 
ছিলেন। সাঁকর মল্লিকের অর্থ--বড পবিষ্চার 





প্লাস পাপী আপা শশী শিস্পশিপিপাপপাল? 


নহে। বোঁধ হয় ইহা “সাকের মল্লিক” ।-- 
সে যাহা হউক, রূপ বাদসাহের এক জন 
সভাসদ্‌ বা মোসাহেব গোছের লোক ছিলেন 
বলিয়। বিবেচন। হয় । 

্রাক্ণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছুই ভ্রাতা- 
তেই যবনাচারী হইয়াছিলেন জানা যাস! 
রীতিমত কলম পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন 
কিনা, প্রকাশ নাই; কিন্তু তীহাঁরা যেজাতি- 
্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার অনেক নিদর্শন 
পাওয়া যাঁয়। চৈতন্যের অনুচরবর্গের মধ্যে 
কেবল তিন জন জগন্নাথের মন্দিরের ভিতৰে 
যাইতেন না, হরিদাস, রূপ ও সনাতন। 
ইহাতে হরিদাঁসের স্ঠায় রূপ সনাতনও ষে 
একদা! যবন ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা 
স্পই জানা যায়। তাই তাহারা সঙ্কুচিত 
হইয়া জগন্াথের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করি- 
তেন না। রাঁমকেলীতে চৈতন্টের সহিত 
যখন তাহাদের কথোপকথন হয়, তখন 
( চৈতন্তচরিতামুত অনুসারে ) উভয় ভ্রাতাই 
আপনাদ্দিগকে এক্লেচ্ছ জাতি, শ্রেচ্ছ সঙ্গী, 
করি ম্লেচ্ছ কর্ম” বলিয়া আত্ম পরিচস্ 
প্রদান করেন। এবং জগাই মাবাই এরর 
সঠিত আপনাদের তুলনা করিয়া চৈতন্তকে 
বলেন--“প্রতু! জগাই মাধাই মহাপাপী 
হই.নও তাহারা জাতিতে বাচ্ষণ ছিল, তাহা- 
পিগকে উদ্ধার করা আপনার পক্ষে সহজ। 
কিন্ত আমরা পাপী, তাহার উপর শ্রেচ্ছ জাতি, 
আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন কি রূপে ?” 
এই উক্তিতে তাহার! যে ব্রাঙ্গণত্ব হারাইয়া- 
ছিলেন, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। অপিচ 
যখন সনাতন কারাগারে আবদ্ধ হইয়া! কারা- 
রক্ষকের সহিত কথাবার্তী কহেন, তখন 
বলিন্বাছিলেন, “ভাই আমাকে ছাড়িয়া দাও, 
তোমা কোন ভন্ম নাই; কেননা আমি 


ভাদ্র ১৩০১। 1 


সাল ও পদ ৩৬ (1 বঝা। 0 


দি সি ও 


7 


+ 





দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব । এদেশে আর 
আসিব ন1। গঙ্গায় ডূবিয়া মরিয়াছে বলিলে 
কেহ তোমাঁকে অবিশ্বাস করিতে পারিবে 
ন1।৮ কাঁরারক্ষকও মুসলমান । সনাতন যদি 
তখন হিন্দু থাকিতেন, তবে দরবেশ হইয়| 


রাজান্গ্রহ হারাইলেন, তখন অন্কৃতাঁপ হই- 
বারই কথা।. জাতিও গেল পেটও ভরিল ! 
না! রূপ দণ্তয়ে গোৌঁড় হইতে পলায়ন 
করিলেন, সনাতন কাঁররুব্ধ হইলেন। কি 
জন্য তাহারা রাজার বিষনয়নে পতিত হয়েন, , 


7 সক 


বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিত? 
হয় নাই। আভাদে জান! যায়, বূপকে হুসেন । 
সাহ প্রজ্জাগীড়ক অত্যাচারী দস্থ্য বলিয়া 


মক্কা! যাইব, একথা তিনি বলিতেন ন1, বলি- 
লেও কারারক্ষক বিশ্বাস করিত না। অব- 
শেষে ইহাও লিখিত আছে যে, কারাগার 


হইতে পলায়ন করিয়া যখন তিনি কাশীতে 
চৈতন্তের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন 
তাহার বেশভৃঘা সম্পূর্ণ মুসলমানের স্তায় 
ছিল। 

পবিত্র ত্রাহ্ণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও 
রবূপসনাতন অর্থ লোভে "ন্বধন্ম পরিত্যাগ ও 
যবনাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহ! অতি 
শোঁচনীয় ঘটনা । তাহারা যদি মহম্মদীয় 
ধন্মকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়। শদ্ধার 
সহিত গ্রহণ করিতেন, তাঁহা হইলে বলিবার 
কোনও কথা ছিল না। কিন্তু তাহাদের 
শেষ জীবনের বৃত্তান্তে জান! যায় যে, মুসলমান 
ধর্মে তাহাদের অগুমাত্র আস্থা ছিল না। 
এরূপ অবস্থায় মতিচ্ছন্নতা বশতই তাহারা 
যে যবনাচারী হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার 
করিতে হয়। বিষয় বৈভবের প্রলোভনই 
এরূপ মতিচ্ছন্ন হওয়ার কারণ ছিল। অন্ত 
কারণ দেখা যায় ন1। 

এমন এক দিন আপিল, যখন ছুই 
ভ্রাতা আপনাদের পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া 
ঘোর অন্থতাঁপানলে দগ্ধ হইতে লাঁগিলেন। 
কিরূপ ঘটনায় এইরূপ ভাবের উদ্নয় হয়, 
তাহ! বল! যায় না। কিন্তু দেখা যায়, ছুই 
ভ্রাতা অবশেষে রাজপ্রসাঁদ হাঁরাইয়াছিলেন। 
যে রাজান্ুগ্রহের -কুহকে পড়িয়া তাহার! 
স্বধন্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন স্লেই 


জানিতে পারেন__ 

“তোমার বড় ভ।ই করে দস্্য ব্যবহার 

'“্পীব পশু মারি কৈল চাকল। সব নাশ ॥” 

ইহাই যদি রূপের প্রকৃত চিত্র হয়, তবে 
তিনি যে রাজার কোপ দৃষ্টিতে পড়িবেন, 
তাহা সহজেই বুঝ! ধাঁয়। 

সনাতনের কি দোষ ছিল, তাহা স্পঃ 
জাঁনা যার না। এই পর্যন্ত লিখিত আছে 
যে, রূপ পলাইয়া গেলে পর তিনি হঠাৎ 
গীড়ার ভান করিয়! রাজবাটাতে যাওয়। 
আসা বন্ধ করিলেন। হুসেন সাহ বৈদ্য 
পাঠাইয়! দিয়া জানিলেন, পীড়াঁর কথ! সর্ব 
নিথ্যা। ইহাতে আভাসে সনাতন বে মিথ্যা- 
বাদী ও কপটাচারী ছিলেন,তাহ! জানাযায়। 
হুসেন সাহা ত্ুদ্ধ হইয়া! তুমি আমার সকল 
কম্মনাশ করিয়াছ বলিয়! তাহাকে-কারারুদ্ধ, 
করিলেন। ফলতঃ এ বাক্তিও ছুষ্ষম্ম করিয়া 
ভ্রাতার ন্যায় পলাইবার ফিকিরে আছে, এই, 
সন্দেহ করিয়াই তাহাকে কারারুদ্ধ করা 
হইয়াছিল, অনুমান হয়। তাহার দোষের 
কোনও বিচার হওয়ার কথা প্রকাশ নাই। 
বৈষ্ণবেরা বিবেচন। করেন যে, কেবল বৈরাগ্য 
বশতই রূপননাতন রাঁজকার্ধ্য পরিত্যাগ 
করেন। ইহা প্রকৃত বিবেচনা হয় না। 
চৈতন্তচরিতা মৃতে তাহাদের বিষয়-ত্যাগের 
যেরূপ বিবরণ আছে, তাহা অপংল্পগ্ন বোধ 


থু 
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হয়। প্রক্কৃত বৈরাগ্যের উদয় হইলে এক্‌. “ভাল ভাল বিগ্রসথানে স্থাপ্য রাখিল। 
থানা কৌগীন পরিধান করিয়া বাহির হইয়া “গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে । 
গেলেই হয়; তাহার জন্য বড় ভাবনা চিন্তা | সনাতন ব্যয় করে রহে মুদি ঘরে ।” 


বাঁ ফন্দী ফিকির করিতে হয় না। রূপসনা- 
তনের স্পষ্টই তাঁদুশ বৈরাগ্যের উদয় হয় 
নাই'। কষ্ণদাস কবিরাজ লেখেন-_ 
. .. “আীরূপ সনাভন রাঁমকেলি গ্রামে । 
“প্রভূকে মিলিয়৷ গেল আপন ভবনে । 
“ছুই ভাই বিষয় তাঁগের উপায় স্থজিল। 
“বহু ধন দিয়। ছুই ব্রাহ্মণ বরিল। 
“কুধ্ঃমন্ত্রে কর।ইল ছুই পুরশ্চারণ। 
“অচিরাভে পাইব।রে চৈতন্য চরণ |? 
একথা বিশ্বাস করা দুরূহ। তাহারা 
যখন পতিত হইয়াছিলেন, তখন ব্রাঙ্গণে 
তাহাদের পুরশ্চারণ করিবে কেন? তবে 
হইতে পারে, বহু প্রনের লোভে কোনও 
ব্রাঙ্গণ এরূপ করিয়াছিল। কিন্তু পুরশ্চা- 
রণের কথা সত্য হইলেও, তাহার উদ্দেশ্য 
নিশ্চয়ই ভিন্নরূপ ছিল। গ্রহ ছূর্ষিপাকের 
কোন শাস্তি কার্ধ্য করাইয়াছিলেন, হইতে 
পারে- নতুবা চৈতন্য চরণ পাইতে ছুই 
ভ্রাতার পুরশ্চারণ করার কোনও আবশ্যক 
ছিল" না। কন্থা বগলে করিয়া বাহির 
হইলেই চৈতন্ত চরণ পাওন্না যাইত । 
তাঁহার পর কবিরাজ মহাঁশয় বলেন 
“ভ্রীরূপ গেসাঞী তবে নৌকাতে ভরিয়।। 
“আপনার ঘরে আইল। বু ধন লঞ11” 
এত “ পাগল-বুচকী আগলের ”৮ কথ] ! 
এখাঁনে ত বিষয়ত্যাগ বৈরাগ্যের কোনও 
চিহ্নই দেখি না। চৈতন্য চরণ পাঁইবাঁর 
জন্য এক নৌকা ভরা ধনের আবশ্তক কি? 
কবিরাঁজ মহাশয় পরে বলেন-_ 
; “প্রাঙ্গণ বৈষুবে দিল তাঁর অর্ধ ধনে 
“এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে। 
পণ্ড বন্ধ লবগি চৌঠি সঞ্চয় করিল। 


এ বড় বিচিত্র বৈরাগ্যের কথ। ! বৈরাগী 
হইরা পলায়নের সম্বল স্বরূপ সনাতন দশ 
হাজার মুদ্রা রাখিলেন!_ স্বর্ণ না রৌপ্য 
মুদ্রা তাহা লেখা নাই। রৌপ্য হইলেও 
তখনকার দশ হাজার এখনকার অন্ন সার্ধ 
লক্ষ । ইহা বৈরাগীর উপযুক্ত পুঁজি বটে। 
কিন্ত এখানে প্রকৃত কথার একটুকু আভাস 
রহিয়াছে । রূপ বে বহুতর অর্থ লইর| 
গোৌঁড় হইতে সাঁকরমায় পলাইদ্বা আপিলেন, 
তাহার সিকি বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের নিকট পুতিয়! 
গচ্ছিত রাখিলেন* কেন 1 রাজদণ্ড ভরে । 
রাজরণের ভর কেন? তিনি কি অপ- 
রাধ কপিয়।ছিলেন বে রাজদণ্ডের ভয় ?-_ণে 
কথা প্রকাশ নাই। তবে তীহার নে রাঁজ- 
দণ্ডের ভয় ছিল, ইহা! স্থম্প্ট বুঝা যাঁয়। 
সেই রাজদগ্ডের ভয়েই তিনি গৌড় হইতে 
পলায়ন করিলেন, বৈরাগ্যের খাতিরে বোধ 
হয় না। তিনি বিশেষ কোনও রাঁজকর্মে 
আবদ্ধ ছিলেন নাস তরাং তাহার পলারন 
অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কিন্তু সনা- 
তন কেরাণাশিরি কার্ষো নিথুক্ত থাকা 
উহার পলারন তত সহজে সিদ্ধ হয় নাই। 
রূপ পলায়ন করিয়াছে প্রকাশ হইলেই 
হুসেন সাহ সনাতনকে কারাঁরুন্ধ করেন । 
কিন্ত তিনিও অবশেষে কারাঁরক্ষককে উত- 
কোচ দিয়া পলায়ন করেন । 


বৈষ্ঞবগ্রস্থে যতদূর লেখা! আছে, তাহা 
বিশেষ প্রতিধানের সহিত আলোচনা করিলে 
জানা যায়, রূপ ও সনাতনের পুর্ব জীবন 
পাপপস্কে মলিন ছিল। রাজস্ব বিভাগের 
রাজকীয় কার্ধা হিন্দু রাজাদের আমলে 


ভাঁজ, ১৩৯১।] 


' আপ ও সনাতন ধগাস্বামী। 
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যেমন কাঁয়স্থের! নির্বাহ করিতেন, মুসল- 


মান রাজাদের আমলেও তীহারা তেমনি 
নির্বাহ করিতেন । সনাতন দবীরখাস প্রকৃত 
পক্ষে একজন কায়স্থের কার্যে নিযুক্ত 
হয়েন। এই সময়ে কায়স্থদের রীতি চরিত্র 
কুষ্ণদাঁস কবিরাজই অস্কিত করিয়াছেন। 
তিনি লেখেন “লোভী কায়স্থগণ রাঁজকার্ধ্য 
করে।” সনাতনও এই “লোভী কায়স্থ- 
গণের” অন্তর ছিলেন। এই লোভেই 
তিনি জাতি দিয়াছিলেন ; এবং ওঁ লোভ- 
প্রস্তুত ছুক্ষিয়তেই বোঁধ হয় রাঁজদণ্ডে 
দিত হয়েনী”প্প বে বোঁধ ইর ফোলন-নিয়- 
মিত বেতন গাইতেন না; সনাতনেরও 
বেতন একজন বড় মুহুরির বেতন মাত্র ছিল। 
ঠিক তাহা কত ছিল, জানা যাঁয় না-তবে 
বড় বেশী হইবে না। অথচ দেখা যায়, তাহারা 
প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়ছিলেন। আর 
চোরের স্তায় অন্তের নিকট সেই সঞ্চিত অর্থ 
লুক্কায়িত ব্লাখিয়াছিলেন। গৌড়ে একজন 
মুদির নিকট তীহাঁদের ধন স্থাপ্য ছিল 
দেশেও বিশ্বাসী ব্রাঙ্মণদের ঘরে স্থাপ্য ছিল। 

বোঁধ হয়, যে সময়ে তাহাদের রাজদণ্ডের 
সম্ভাবনা হয়, সেই সময়েই তীহাঁরা চৈত- 
হ্যকে স্মরণ করেন। তাহারা জানিতেন 
ষে, চাঁকুরি গেলে এবং রাঁজান্ষুগ্রহ হাঁরাইলে 
তাহাঁদের আর সমাজে দাঁড়াইবার স্থল নাই। 
রাজধানী হইতে পলাইতে হুইবে; কিন্ত 
যান কোথা! ?__-এই সময়ে চৈতন্ত এক নূতন 
সমাজ গঠন করিতে আরন্ত করেন। সেই 
সমাজে জাতি বিচার ছিল না। এমন কি, 
মুসলমানকেও তিনি বৈষ্ণব করিয়! আপন 
সমাজে স্থান দিতে ছিলেন। তাহার এই 
অভিনব কার্ষো দ্াঁঢ়ে বঙ্গে ধূম পড়িয়া গেল। 
দেশ বিদেশে তাহার নাম বিখাত হইল। 








ব্ূুপসনাতন বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে 
চিনিতেন। তাহারা এক্ষণে চৈতন্ত সমাজে 
প্রবেশ লাভের অভিসন্ধি করিলেন । গোপনে 
গোঁপনে তীহারা চৈতন্তকে পত্র লিখিতে 
লগিলেন। সেই সকল পত্রে কি লেখা 
ছিল, তাহা অপ্রকাশ, কিন্তু শুনা যাঁয়, চৈতন্ত 
প্রত্যুত্তরে এক সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়! পাঠান, 
তাহার মর্ম এই-_ 

"উপপতিতে আসক্তা কুলকামিনী গৃহকরন্থে ব্যস্ত- 
থাকিয়াঁও মনে মনে নব সঙ্গমজাত রস বিশেষ আনব - 
দন করিয়া থাকে ।” 

উপমাটা বড় নোঁংরা-দন্দেহ নাই। 
ইহা চৈতন্যের উপযুক্ত হয় নাই। চৈতন্ঠ 
মোটের উপর কুলটা স্ত্রীলোকের ন্যায় . 
কিছুকালের জন্য কপটাচরণ করিয়া মনের 
ভাৰ গোঁপন করিয়া থাকিতে রাহি 
পরামর্শ দিলেন! 

এই পরামর্শ অনুসারে রূপসন্নাতন এক 
বারে বিষয় ত্যাগ না! করিয়া রাঁজকার্য্যে 
বহিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ এক দিন চৈতন্য 
রামকেলীতে উপস্থিত। বুন্দাবন যাইবার 
ছলে বহির্গত হ্ইয়৷ তিনি বাঁকিয়৷ গ্গৌড়ে 
আসিলেন। রূপসনাতনের মাথায় বজ্রাঘাত 
পড়িল। হবেকি? মুঙ্ডিতমস্তক কৌপীন- 
ধারী চৈতন্ত-সহচরেরা মুসলমান রাজধানীতে 
হরিবোলের সুর উঠাইলে মুসলমানের! 
ক্ষেপিয়া উঠিল; _কতকগুলা ন্যাংটা সন্তা- 
সীতে আসিয়া হাঙ্গামের স্ত্রপাত করিয়াছে, 
এ কথা হুসেন সাহের কর্ণগোঁচর হইল। 
এক্ষণে ব্রহ্মহত্যার যোগাড় হইয়। দীঁড়াইল। 
কেশব ছত্রি নামে হুসেন সাহের এক জন 
বিশ্বাসী হিন্দু শরীর রক্ষী সেনাপতি ছিলেন) 
হুসেন সাহ তাহাকে চৈতন্তের কথা জিজ্ঞাঁন। 
করিলেন । ছত্রি দেখিল বিপদ । সে বাদ- 


২৩০ 


নব্যভারত। 


[দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্য।। 





আট পপ 


শাকে কহিল,--“ও এক জন সামান্ত ফকির 
তীর্থ যাত্রা যাইতেছে । উহা! হইতে কোনও 
বিপদ আশঙ্কা নাই। উহাঁকে মারিয়া কোনও 
ফল নাই।” এদিকে গোপনে এক জন 
ব্রাঙ্মণকে চৈতন্যের নিকট পাঠাইয়া দিয়া 
বলিল “ঠাকুর দেখ কি? শীঘ্র এখান, 
হইতে পলায়ন কর। ” 

রূপমনাতন সাহস করিয়া দিবাঁভাঁগে 
চৈতন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন 
না। তাহারা আজিও চৈতন্যের সমাজে 
প্রবিষ্ট হইতে প্রস্তৃত হইতে পারেন নাই। 
বিষয় বৈভবের একটা কিনারা বা বন্দোবস্ত 
হয় নাই_-একবারে রাজকর্ম্ম ধনসম্পত্তি 
ছাড়িয়া দিতে তথনও তীহাঁরা কতনিশ্চয় 
হয়েন নাই। করেন কি? রাত্রি ছুই প্রহরের 
সময় ছদ্মবেশে চৈতন্তের নিকট গেলেন, 
অনেক দন্ত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু অব- 
শেষ সনাতন প্রভূকে কিছু মিষ্ট ভত্সনা 
করিয়া শীঘ্র রাজধানী হইতে পলায়ন করিতে 
পরামর্শ দিলেন। 

কৃষ্ণদাঁন কবিরাজ বেরূপ লিখিয়াছেন, 
তাঙ্কাতে চৈতন্য সনাতনকে বলিতেছেন, 


“গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়েজন, 

“তোম! দেহ! দেখিতে মোর ইই। আগমন । 

“এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে, 

“সবে বলে কেন আইলা রামকেলি গ্র।মে ?” 

চৈতন্ত নিশ্চয়ই অতি সরল-হৃদয় লোক 

ছিলেন, মনে যাহ! হইত, তাহাই করিয়। ফেলি- 
তেন, বড় ভাল মন্দ ভাঁবিতেন না। তিনি 
এইরূপ ভাল মন্দ ন| ভাবিয়াই গৌঁড়ে 
আপিয়! পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবেরা 
তখন তাহাকে এখানে কেন আইলা বলিয়া 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বূপসনাতনের 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কহিলেন “দেখ 








আমার অনুচরের! আমাকে তিরঙ্কার করি- 
তেছে, আমার কেবল তোমাঁদের ছুই জনের 
জন্যই এখানে আসা । ৮ পরে দবীরখাস- 
মহাশয় অর্থাৎ সনাতন প্রভুকে বিদায় দিবার 
সময় বলিতে লাগিলেন )-_ 

“ইহ হইতে চল প্রভু ইহা! নাহি কাজ, 

“যদযপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ। 

“তথাপি যবন জাতি ন! করি প্রতীতি, 

“তীর্থ যাত্রায় এত সংঘ ভ।ল নহে রীতি। 

“যাহ! সঙ্গে বলে এই লোক লক্ষ কোটি, 

“বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটি । 

“যদাপি বস্ততঃ প্রভু কিছু নাহি ভয়, 

“তথাপি লৌকিক লীল! লোকচেষ্ট।ময় । 

“এত বলি চরণ বন্দি গেল দুই জন, 

“প্রভুর সেই শ্রম হইতে চলিতে হইল মন ।” 

চৈতন্ত এত বলিলেন, তোমাদের ছুই 
জনার জন্তেই আমি বাঘের'মুখে মাথা দিয়াছি, 
তত্রাচ রূপসনাতন বৈষ্ণব হইলেন না, এমন 
কি, প্রকাশ্ত ভাবে চৈতন্যের সহিত দেখা 
পর্য্যন্ত করিলেন না। রাত্রিতে গোঁপনে গিয়া 
আস্তে আস্তে চলিয়া মাউন বলিয়! তীহাঁকে 
বিদায় করিয়া দিয়া আসিলেন। 

কষ্খদাস কবিরাজ হুসেন সাহার মুখে 
চৈতন্তের কিছু গুণান্ুবাদ করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহা নিতান্ত খাপছাড়া হইয়াছে । বস্তত 
সেন সাহার নিকট চৈতন্তের কিছুমাত্র 
সমাদরের সম্ভাবনা বা প্রত্যাশ। ছিল না, বরং 
নিগ্রহের সম্ভাবনা ছিল, তাহা! কেশব ছত্রির 
ব্যবহারে জানা যাঁয়। 

অবশেষে যখন রাজদণ্ডের ভয়ে ছুই 
ভ্রাতা গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি- 
লেন, তখন তাহারা চৈতন্তের সমাঁজভূক্ত 
বৈরাগী হইলেন। ভগ্মাঃকৃষের্ভীগবতা ভবস্তি__ 
রূপসনাতন 'ইহাঁরই উদাহরণ । জীবনের 
এই শেষ দশার তাহারা ভক্ত বলির বিখ্যাত 
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কপ ও সনাতন গোস্বামী | 


২৩১ 





হইয়্াছিলেন। চৈতন্তের পরামর্শ অনুসারে 
তাঁহারা অধিক সময় বুন্দাবনে থাকিতেন, 
মধ্যে মধ্যে শ্রীক্ষেত্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসমিতেন। চৈতন্টের অন্ঠান্তি অন্ু- 
চরের ন্তাঁয়, বৌদ্ধরীতি অনুসারে, ভিক্ষান্ন 
দ্বারা তাহার! জীবিক1 নির্বাহ করিতেন। 
আপনাদের পূর্বকথা স্মরণ করিয়া তাহার! 
ঘোঁর অন্ুকাঁপ করিতেন, এমন কি, এক 
সময়ে সনাতন আত্মহত্যারও প্রস্তাব করেন, 
কিন্ত মহাপ্রভু তাহাকে নিবারণ করেন। 
তাহাদের কীত্তির মধ্যে শুনা যায় যে, তাহারা 
বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্ঘের আবিষ্কার করেন। 
আর ছুই ভ্রাতা ভক্তি শাস্ত্রীয় কিছু কিছু 
গ্রস্থও লেখেন, কিন্ত বৈষ্ণব সমাজের বাহিরে 
সে গ্রন্থের বিশেষ প্রতিপত্তি নাই। তবে 
রূপের সংস্কৃত রচনা স্থানে স্থানে মধুর বলিয়! 
বোধ হয়। বৈষ্বদের বুন্দাবন এক বড় 
বিচিত্র জিনিস; কখনও তাহা আধ্যাত্মিক 
পদার্থ আবার কখনও তাহা ইন্রিয়গোঁচর 
স্বান। মহাপ্রভুর রামানন্দ রায়ের সহিত যে- 
রূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাঁতে জান! 


চি 
স্পা 








মাক, বৃন্দাবন পৃথিবীর দেশ বিশেষ নহে। 
স্থতরাং বুন্দাবনের লুপ্ত তীর্ঘের আবিষ্কারের 
কোনও অর্থ নাই। সনাতন যদি পৃথিবীর 
কোনও স্থানকে বৃন্দাবন বলিয়া বুঝিয়া- 
ছিলেন, এ মনে হয়, তবে তিনি মহাপ্রভুর 
বৈষ্ণব ধর্মের মন্্মই বুঝেন নাই। 

ফলতঃ রূপসনাতনের জীবনে অনুকরণীয় 
কিছুই নাই। তাহারা উভয়েই জীবন যাত্রার 
পথহারা পথিক। উভয়েরই গতি সরল পথ 
ছাড়িয়া কুটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল । ধর্শ- 
বিরুদ্ধ অর্থ কামের সেবাই জীবনের সরল 
পন্থা; তাহার এক দিকে পাপের পঞ্চ, অন্য, 
দিকে বৈরাগ্যের মরু । তাহাদের জীবনের 
এক ভাগ সেই পক্ষে, অপর ভাগ সেই মরুতে 
যাপিত হয়। তবে যদিও তাহারা আমাদের 
অন্থকরণের যোগ্য না হয়েন, তত্রাচ আমা- 
দের শিক্ষার স্থান বটেন। লোভ পরতন্তব 
হইয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ করিলে কি বিষময় 
ফল ফলে, মনুষ্য কিরূপে ইতো ত্রষ্ট স্ততোনষ্ট 
হয়, তাহা এই ছুই ভ্রাতার জীবনে দেখ। যায়। 

শ্রীউমেশচন্ত্র বটব্যাল। 


সুখী | 


১ 
ভেবনা “অভাগা” মোরে 
ভেবন! “জন্ম ছুখী” 
আমার সুখের কথা 
শুন আজি বিধুমুখি ! 
২ 
টিরদিন পথে পথে 
ফিরিঘ্বাছি শ্রান্ত দেহ, 
চাহেনি মুখের পানে 
নিকটে ডাকেনি কেহ; 


৮৬ 
একেলা, ঢেলেছি অশ্রু 
মুছেছি সে আখি-জল ; 
রাখিতে তপত মাথা 
মিলেনি কো! তরুতল ! 
৪ 
চাদেতে ছিল না সুধা 
উষাতে ছিল না হাঁসি, 
ছিল না, ফুলেতে শোভা 
সঙ্গীতে অমিয়া রাশি ! 








২৩২ নব্যভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 
৫ ১২ 
হৃদয়ে ছিল না টান শুকানে। পরাণ মম 
মরমে ছিল ন। আঁশ, অই স্নেহ ধারা পেয়ে, 
ছিল না আমার তরে বরিষার ছূর্বধা সম 
এক ফৌট। ভালবাস! ! আবার উঠিল ছেয়ে ! 
৬ ১৩ 
দাড়াতে মিলেনি ঠাই, 00 


কাদিতে মিলেনি বন, 
মিলেনি ব্যথ।র ব্যথী 
ধরাতলে একজন ! 
৭ 
অনাথ ভিখাবী হেন 
ফিরিয়াছি দে”রে দো"রে, 
একটু আঁদরে কেউ, 
নিকটে ডাকেনি মোরে !- 
৮ 
সেধে সেধে কাছে গেছি 
প্রাণ বিকাইব বলে, 
নিঠুর সংসার হাঁয়, 
চরণে দিয়েছে দলে! 
ন 
কি দারুণ সে আঘাত 
কি যে হৃদি চুরমার, 
কি বেদন।কি যাতনা, 
নহে তা তো কহিবার ! 
১০ 
এমনি অভাগা! দেখে 
তুমি জিদিবের বালা, 
সাধিয়া লইলে কাছে 
আ'চলে মুছায়ে জাল! ! 
১১ 
সে শুভ মাহেন্দ্র যোগ 
জীবনে রয়েছে লেখা - 
মানসে দেবতা-পুজা 
স্বপনে স্বরগ-দেখা ! 


শপপাশপিস্পিপেশী পপ শিিপাশীসেপীপাস্পী শি পীশাশীশিপপাীশীীটি শীষ শাশীপ্পী শী শিশাশীশীী শী পপ 


তোমার সোহাগ, প্রীতি, 
এ বুকে, নীরবে দিল 
জগায়ে অমৃত-স্থৃতি ! 
১৪ 
অনন্ত অভাঁবৰ মম 
মৃহর্তে পুরিয়া গেল, 
শৃন্য বুকে, মৃত বুকে 
অমর জীবন এল ! 
৯৫ 
ভ'রে গেল মারা ধরা, 
পুরে গেল প্রাণ মন, 
সে হ'তে হলেম আমি 
ংসারের “একজন”” ! 
ঁ সং ্ 
৯৬ 
আজি যদি ঠাই মোর 
নাহি থাকে ধরাঁতলে, 
আমারে জগত যদি 
শত পদাঘধাতে দলে, 
টি 
স্থ-সাধ স্ুখ-আশ। 
"হয় যদি অবসান, 
শ্মশানে মিশিয়া যায়, 
সে পূরবী বীণাতাঁন, 
১৮ 
তবু,ও' অমর-গাথ। 
এ পরাণ জুড়ি” রবে 
তাতেই মরমে মম 
অমৃত তুক্ষান ব'বে! 





ভাদ্র, ১৩০১।] বৌদ্ধ-সঙ্ৰ । 
১৯ ততই হইব আমি 
জপিয়া তোমারি নাম জগতের “আপনার” ! 
আনন্দে সকলি স"ব, ২১ 
দেখেছি যে প্রেমময়ী, কেন “ভাগ্যবান” আমি, 
তাই পুজি সুখী হ'ব! কেন আমি “চিরস্খী” 
২০ সে স্থখের ইতিহাস 
এ বুকে, ও পৃত গন্ধ শুনিলে তো বিধুমুখি ? 
উথলিবে যত বার, শ্রীকা ব্যকুস্ুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী | 
০বো-নভ্ব | 
ভিক্ষণী সঙ্ঘ। হস নাঁ_কাঞ্চনকামী তেমনি ভিক্ষু হইতে 


কথিত আছে, মাতৃঘ্সা বিমাতা এবং 
পাঁলয়িত্রী মহাপ্রজাপিতির একান্ত অনুরোধে 
বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীসঙ্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
মহাপ্রজাপতি তিনবার পুজ্রের নিকট উপ- 
সম্পদ! প্রার্থনা করেন, তিনবার প্রত্যাখ্যাত 
হন। তখন তিনি মস্তক মুণ্ডন ও গৈরিক 
পরিধাঁন করিয়। কাঁদিতে কাঁদিতে আনন্দের 
নিকট উপস্থিত হন। আনন্দ, প্রতিপালক, 
সেবক, সথা ও শিষ্--বিশেষ পীড়াপীড়ি 
করিলে গৌতম অনিচ্ছাক্রমে সম্মত হন। 
ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রত কোমল-হৃদয় কামিনী- 
গণের সাধ্যায়ত্ব কি না, সে বিষসে তাহার 
সংশয় ছিল নাঁ। কিন্তু ভারতবর্ষে মহিলাঁ- 
গণকে কখনও স্বতন্ত্রতা দেওয়! হয় নাই। 
বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, অতি বৃদ্ধ 
হইলেও জননী পুজ্রের অন্ুযাঁয়িনী। কামিনী 
ও কাঞ্চনের মধ্যে, বুদ্ধ কাঞ্চন অপেক্ষা 
কামিনীকে অধিক ভন্ম করিতেন। ্মস্তক- 
শৃন্ট মনুষ্য. কেবল দেহ লইয়া ঘেমন 
জীবিত থাকিতে পারে না, জ্ত্রীসংসর্গী 


তেমনি ভিক্ষু হইতে পারে না 15, ৭ শু 


পত্র বৃক্ষচ্যত হইলে যেমন পুনবাঁয় হরিদর্ণ 


০ 


পারে না।”? 

বুদ্ধ শিষ্যগণকে বার বার বলিতেন, স্ত্রী- 
লোকের মুখপানে তাঁকাইও না। সঙ্ঘমধ্যে 
নারীগণকে আশ্রয় দিয়া গৌতম ভিক্ষুগণের 
নিপাতের পথ নির্কিপ্ন করিয়া দিতে বিমুখ 
হইবেন,সহজেই অন্থমান করা যাইতে পাঁবে। 
বিনয়ন্থত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রব্রজ্যা- 
প্রার্থী ব্রহ্মচারীকে পরীক্ষা সময়ে, অন্ঠান্ত 
প্রশ্নের সময়, ইহাও জিজ্ঞাসা করা হইত বে, 
তিনি পুরুষ কিনা। ইহা দ্বারা বুঝা যায় 
বে,যখন বৌদ্ধসজ্ৰের স্চনা হম, তখন 
গৌতম ভিক্ষণীসজ্ঘের কল্পনা করেন নাই। 
এবং ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ভিক্ষুলজ্বের পরে গঠিত 
হইয়াছিল। বিনয়স্থত্রে গৌতম কর্তৃক ভিক্ষুণী 
সঙ্বের প্রতিষ্ঠা উল্লিথিত হইয়াছে । কিন্তু 
আঁমাঁর অন্ুমান হয়, ভিক্ষুণীসজ্ব গৌতমের 
পরবর্তী । ভিক্ষুণীসঙ্ঘের প্রাচীনতা প্রতি- 
পাদনের জন্ত গৌতমে ভিক্ষুণী প্রাতিষ্ঠ 
আরোপিত হইয়াছে। সেষাহা হউক, ভিক্ষু ও 
ভিক্ষণী সঙ্বঘ একত্রে উভতো সঙ্ঘ নামে 
উল্লিখিত হইলেও, উভয় সঙ্ঘের নামে প্রদত্ত 
উপহাঁরে ভিক্ষুণী সঙ্বের আর্দেক অবিকার 


[দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম, সংখ্যা । 
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থাকিলেও, বস্তৃতঃ ভিক্ষুণীসজ্ঘ সর্ব বিষয়ে 
ভিক্ষুসজ্বের আদেশান্থবর্তী, হিন্দু সমাজের 
অন্বাতন্ত্রতা বৌদ্ধসজ্কে গৌতম আরও সগ্থু- 
চিত করিয়াছিলেন। মালতীমাধব প্রস্তুতি 
নাটকে ভিক্ষুণীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। 
স্থবির! গাথা বা থেরীগাথা গ্রন্থে ভিক্ষুণীর 
আত্মপরিচয়ে ষে আশ! ভরসার চিত্র দেখা 
যাঁয়, তাহাতে স্পষ্ট বোঁধ হয়, গৌতমের 
আশঙ্কা অমূলক প্রতিপাদিত হইয়াছিল। 
সংযম সাধনে ভিক্ষুণী তিক্ষুর সম্পূর্ণ সমকক্ষতা 
করিয়াছিলেন । এবং ব্যভিচারে বৌদ্ধলজ্ঘ 
কখন কলুধিত হয় নাই। কিন্ত গণনায় 
ভিক্ষুণী সংখ্যা কখন ভিক্ষু সংখ্যার সমতুল্য 
হয় নাই। চরিত্রের কোমলতা, মধুরতা ও 
পবিত্রতায় কলুষচরিত্র উচ্ছ'লিত বারাঁঙ্গনাও 
ভিক্ষুণীর সমক্ষে তটস্ক্‌, সঙ্কচিত ও ভীত 
হইয়। তাহার পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
তথাপি ভিক্ষুণীসজ্ঘ চিরদিন ভিক্ষুসজ্বের অভি- 
ভাবকতায় পরিচালিত হইয়াছে। 

১। শত বৎসর পুর্বে উপসম্পদা গ্রহণ 
করিয়া থাকিলেও সগ্ভোপসম্পন্ন ভিক্ষুকেও 
তিনি যথোচিত সম্মান করিবেন, তাহাকে 
ভক্তির সহিত অভিবাদন করিবেন, তাহার 
সমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিবেন। 
আজীবন তিনি ভক্তির সহিত এই আদেশ 
পালন করিবেন । 

২। বর্ধার তিন মাস (চাতুর্মাস্ত) তিনি 
একাকিনী কোথায়ও থাকিবেন না| যেখানে 
ভিক্ষুগণ বর্ধাপাত করিবেন, তিনিও সেই- 
খানেই কিন্ত অনা গৃহে থাকিকেন। 

৩। অমাবস্যা ও পুর্ণিমাঁয় ভিক্ষুণীগণ 
একজন প্রতিনিধিকে পাঠাইয়া ভিক্ষুসজ্ৰে 
উপসোথ ও বিনয় প্রার্থনা করিবেন। ভিক্ষুণী- 


ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ। ভিম্ষুণীদিগকে পাতি- 


' মোক্ষ পাঠ শিখাইতে এবং অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত 


বিধান করিতে ভিক্ষুগণ আদিষ্ট হইয়াছেন । 
৪। চাতুর্মাস্য অতীত হইলে বিদীয়ের 


পুর্বে ভিক্ষুণাগণ পরস্পরের নিকট পবারণ 


প্রার্থনা করিবেন। তদনস্তর প্রতিনিধি দ্বার 
ভিক্ষুগণের মিকট পবারণা প্রার্থনা করিবেন । 


 প্রতিনিবি ভিক্ষুলজ্ঘে উপস্থিত হইয়া সমবেত 


ভিক্ষুগণের নিকট তিনবার প্রার্থনা! করিবেন, 
একসঙ্গে থাকিবার সময় যদি কোন ভিক্ষণার 
কোন অপরাধ দৃষ্ট, শ্রুত ঝ৷ সন্দিগ্ধ হইয়া গাকে, 
তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা! দেখাইয়া দিবেন। 
ভিক্ষগণ ভিক্ষুণীদিগের নিকট পবারণা প্রার্থনা 
করেন না। 

গুরুতর বাপারাজিক, কি সঙ্ঘবাতি- 
শেষ অপরাধে অপরাধিনী ভিক্ষুণীকে উভ- 
তোঁসজ্ৰের সমক্ষে মাঁনত্ত করিতে হয়। 

৬ প্রত্রঙ্গযা গ্রহণের ছুই বৎসর পরে 
এবং “ছন্থ ধর্দেবু” বিনীত হইয়া থাকিলে 
প্রত্রাজিতা উভতো। সজ্ঘের অন্ুমতিক্রমে 
উপসম্পদা গ্রহণে অধিকাৰিণী হন। কেবল, 
ভিক্ষুণী সজ্ঘবের সমক্ষে উপসম্পদা গ্রহণ 
করিলে কেহ উপসম্পন্না বলিয়া পরিগণিত 
হন না। প্রতব্রজ্যা গ্রহণের সময় প্রত্রাজি- 
তাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় ;-১ তিনি 
কোন প্রাণীকে হিংসা করিবেন নাঁ। (২) 
চুরি করিবেন না। (৩) ব্যভিচার করিবেন 
না। (৪) মিথ্যা কথা! বলিবেন না। (৫) 
মাদক সেবন করিকেন না এবং (৬) বিকাল 
ভোজন করিবেন না। ইহারই নাম ষড়- 
ধর্ম । প্রব্রাজিতের উপসম্পর। গ্রহণ উপধ্যান়্ 
প্রপ্তাৰ করেন, কিন্ত প্রত্রাজিতাক উপসম্পদ। 
কোন ভিক্কুণীকে প্রস্তাব করিতে হয়। 


৫ | 


গণের পাতিমোক্ষ কিছ,্বতন্ত্র। উহার নাম তাহার নাম প্রবন্তিনী। ভিক্ষুদিগের তিন 
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থানি বন্ত্র। কিস্ত ভিক্ষুণীদিগকে একখানি 
ক্নরানবন্ত্র উদক সাঁটিক! ও একটী সংকছিকম্‌ 
কঞ্চুলিক। ব্যবহার করিতে দেওয়া! হইত। 

৭। কোনও ক্রারণে ভিক্কুকে নিলা! 
ঘা তিরস্কার করিবার অধিকার ভিক্ষুণীর 
নাই৷ 

৮। উপসম্পদা গ্রহণের দিন হইতে 
আজীবন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে বচন-পথ ভিক্ষণীর 
আবদ্ধ । কিন্ত ভিক্ষুণীর বিরুদ্ধে নিন্দা বা 
অভিযোগের অধিকার ভিক্ষুর সম্পূর্ণ আছে। 

পাঁতিমোক্ষ ও বিনয় শ্রবণের জন্ত তিক্ষুণী- 
দ্রিগকে আচার্যের নিকট উপস্থিত হইতে 
হয়। আচাধ্য একাকী পাতিমোক্ষ পাঠ 
শিখাইতে পারেন না। আর একজন উপা- 
ধ্যায় তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকে । নিন্দি্ 
স্থানে আচার্য্য উপাধ্যায় সঙ্গে পূর্বেই উপ- 
বিষ্ট হন। ভিক্ষুণীগণ উপস্থিত হইয়! তাঁহাকে 
অভিবাদন পুরঃসর তাহার আদেশক্রমে 
তাহার সৃম্থুখে উপবিষ্ট হইলে আচাধ্য এই 
অষ্র গরু ধর্দ পাঠ করেন এবং ব্যাখ্যা করেন। 
ব্যাখ্যা উপলক্ষে তিনি কোন জাতকের কথা 
উল্লেখ করিয়। বা অন্ত প্রকারে তাহাদিগের 
কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং তাহাদের 
অপরাধ স্বীকার গ্রহণ করেন। 

বিশেষ কারণ না থাকিলে আচার্ষ্যেরও 
অধিকার নাই, ভিক্ষুী বিহারে প্রবেশ করেন। 
কোন ভিক্ষুণী সাঁজ্বাতিক পীড়িত হইলে 
এবং আচার্যের ধর্শোপদেশ শ্রৰণ করিবার 
অভিলাষ প্রকাঁশ করিলেই আচার্ষ্য ভিক্ষুণী 
বিহারে প্রবেশ করিতে পারেন। ভিক্ষুণী 
সঙ্গে পাদচারণ। করিতে, তাহীর সঙ্গে এক 
নৌকায় চড়িয়া দূরদেশে যাইতে, নির্জনে 
তাঁহার নিকট বসিতে ভিক্ষুর বিশেষ নিষেধ। 
নির্জনবাস ভিক্ষুর জন্য উপমোগী বলিয়া 


বিহিত হ্ইয়াছে। নির্জনৰাস ভিক্ষুণীর 
আন্ত বিধান করা হয় নাই। বনবৰাস তাহার 
নিধিদ্ধ। ভিক্ষু নর প্রান্তে বাস করিবেন, 
তিক্ষুণী নগর মধ্যে দ্বার বিশিষ্ট গৃহে ছুই ব। 
ততোধিক তিক্ষুণী সঙ্গে বাস করিবেন। 
একাকিনী বাস করিবার তাহার অধিকার 
নাই। 

আনন্দের অনুরোধে গৌতম ভিক্ষুণী সঙ্ব 
প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা করিবার পরে 
গৌতম আনন্দকে বলিয়াছিলেন, 

“আনন্দ! মহিলাগণকে গৃহতাগ করিয়। প্রত্রা- 
জিত! হইতে যদি অন্থুমতি না দিতাম, তবে তথাগতের 
বিমল ধন্্ম জগতে চিরকাল প্রচারিত থাকিত- ভিক্ষুণী 
সউঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমি সেই বিমল ধর্মের জীবন 
মাতা অদ্ধেক সঙ্কৃচিত করিয়াছি, অতঃপর পাঁচশত 
বৎসরের অধিক সে নির্বাপপ্রদদ বিমল সত্য ভারতে 
প্রতিভাত হইবে না। যে গৃহে পুরুষের সংখ্যা মুষ্টি- 
মের, রমণীর সংখ্যা অধিক, চোর ও দক্থ্যগণ সে গৃহে 
অনায়াসে প্রবেশ করিতে পাঁরে। যে ধর্শ নারীগণকফে 
সংসার ছাড়িয়া সন্গ্যাসিনী করে, সে ধর্ম অধিক দিন 
স্থায়ী হয় ন!। শস্তপূর্ণ হুরিদ্ক্ষেত্রে কীট সঞ্চার 
হইলে ক্ষেত্র অবিলম্বে শস্তশৃন্ত হয়। যে ধন্মে রমণীগণকে 
সংসার ছাড়িয়া! বিরাগিনী করে, সে ধন্ম অধিক দিন 
স্থারী হয় না। শোতন ইক্ুক্ষেত্রে কীটসঞ্চার হইলে 
অনতিবিলন্বে ক্ষেত্র বিনীশ হয়। যে ধন্ধে রমণী- 
গণকে সংসার ছাড়িয়া পাস্থধাসিনী করে, সে ধর্ম 
অধিক দিন স্থায়ী হয় না। উদ্বেল তরঙ্গিণীর উপদ্রব 
নিবারণ হেতু লোকে বন্ধনী প্রস্তুত করে, আমিও পূর্ব্ব 
হইতে এই অষ্টগুরু ধর্ম বন্ধন করিলাম” 

কুল্যবর্গে লিখিত হইরাছে, আনন্দ এই 
অষ্টবিধি মহাঁপ্রজাঁপতিকে নিবেদন করিলে 
তিনি বলিয়াছিলেন,_ 

“আনন্দ, অলঙ্করপ্রিয় যুবক ও যুবতীগণ কমল- 
মালা, মালতীমাল! ব। অতিযুক্ত কুক্ম মপ্ররী পাইলে 
ছুই হস্তে ধরিয়া যত্বে যেমন শিরোধার্ধ্য করে-_তথা- 
গতের অষ্ট সদ্বিধন আমি তেমনি মমাদরে শিরোধাধ্য 
করিলাঁম।” 
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: ভিন্ষ্ণীদিগের মধ্যে মহাপ্রজাপতি, উৎ- 
পলবর্ণ, নন্দা অন্বপালী পতাচাঁর এবং বাঁজ- 
কুমারী স্থুমেধা ও সঙ্ঘমিত্রা জুবিখ্যাত। 
অশেঞ্টকের রাজ্যকালে ভিক্ষুণীসজ্ঘের বিশেষ 
প্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈরাট গিরিশাসনে 
অশোঁক ভিক্ষণীসজ্বের উল্লেখ করিমাছেন। 
“ভিক্ষুপা ঘেচ ভিক্ষুণী যেচ অভিক্ষণাঁয় 
স্থুনযুচা উপধালিয়ে যুচ হেমমেব উপাসকা! 
চ উপাঁসিকা চ এতোন্ুভুন্তে ইমাম লিখা- 
পিয়ামি অভিপেতি মে জানস্তিতি ।” 
কিন্তু কি ভারতবর্ষে, কি পিংহলে ভিক্ষুণী- 
সঙ্ঘে রমণীগণকে সংগ্রহ করিতে, গৃহ- 
ত্যাগিনী করিতে, কখন উৎসাহ দেওয়া! হয় 
নাই। পিংহলে এখন আঁর"একটীও ভিক্ষুণী 
দেখা যাঁয় না। ব্রহ্গদেশে এখনও বিস্তর 
ভিক্ষুণী দেখ! যাঁয়। 
তথাগত সমুদ্রের সহিত সঙ্ঘের তুলনা 
করিতেন। সমুদ্রের আটটী গুণ আছে। 
(১) সমুদ্রের গভীরতা-গভীর হইতে গভীব- 
তম হইয়া শেষে অতল হইয়াছে । বৌদ্ধ- 
সজ্বে ধান, ধারণা, ও সমাধিও গভীর হইতে 
গভীরতর, ক্রমে অভলম্পর্শ গ্রজ্ঞ। সমাগত 
হইয়াছে । (২) গোদাবরী বা আখাবরতী 
সিন্ধু বা কাঁবেরী সমুদ্রে সমাগত হইলে সক- 
লেই আপনার বিশেষত্ব হাঁরাইর়। সমুদ্রের 
নীলজলে পরিণত হয়। ত্রান্ধণ বা ক্ষত্রির, 
বৈশ্ত বা শুদ্র তথাগতের সঙ্গমে উপস্থিত 
হইলে সকলেরই ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যাঁয়, নাঁম 
জাতি হাঁরাইয়! সকলেই “শাক্যপু্রীয় শ্রমণ”” 
নামে অভিহিত হন। (৩) সমুদ্র মৃতদেহ 
পোৌধণ করে না-তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাঁড়- 
নাক মৃতদেহ তটোৎক্ষিপ্ত হইয়া সমুজ্ের পবি- 
ত্রতা কলঙ্কমুক্ত করে। ব্যভিচারীও গ্রবৃত্তি- 
পরায়ণ বৌন্ধসজ্ঘবে আশ্রয়লাভ করে না, 


সারি ॥ িিউটগরারেদা 


তাঁড়নার পর তাড়নায় সঙ্ব পরিত্যাগ করিয়! 
ংসারে বা অন্ত মগলীতে শরণ গ্রহণ করে। 
(৪) বাত্যাপীড়িত হইলেও সমুদ্র বেলাভূমি 
অতিক্রম. করে না, তাহার ধীরত। ও গাীর্য্য 
এতই প্রবল। সহজ বাঁধা বিপত্তিসত্বে ভিক্ষু 
তথাগতের বিনরহ্ছত্র কথন অতিক্রম করেন 
না। (৫) সমুদ্রের সকল অংশে একই স্বাদ-_ 
লবণতা। সকল ভিক্ষুর একই সাধনা-- 
নির্বাণ লাভ। (৫) সহস্র নদীর জলপ্রপাতে 
বা বরষাঁর অযুত ধারাক্ম সমুদ্রের বৃদ্ধি নাই-- 
মার্তগ্ের প্রচণ্ড দহনে বা কোটা কলস 
আকর্ষণে সমুদ্র হাস নাই। সহজ ভিঙ্ষু- 
সজ্যে আশ্রয় লইলে বা অযুতজনে পরিত্যাগ 
করিলে সজ্বের হাঁসবৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। 
(৭) মণি মুক্তা প্রক্ষ ও মরকতে মহোদবি 
পরিপূর্ণ। ধর্ম ও স্তর, চতুরিদ্ধি পঞ্চণীল ও 
অষ্ট সন্ম।র্গে বৌদ্ধসঙ্ঘ উজ্জবলিত। ৮৮) তিমি, 
তিমিঞ্ষিল, নাগ অস্গুর ও গন্ধর্ব শত সহস্র 
মহাবল জীব সমুদ্রে সঞ্চরমান-_-তথাগতের 
বৌদ্ধনজ্বে শোতাপন্ন, সর্ৃদাগাঁমী, অনা- 
গামী ও অহ্তগণ সেইরূপ নিত্য বিদ্যমান । 
ইহাদের তেজস্থিতার পরিধি নাই। 
তথাগভের অকুপাঁর সমান বৌদ্ধসজ্ঘের 
আজ চিহ্ুমাত্র ভারতে নাই। বে কৌদ্বধন্ম: 
জগতে ভারতের নাম প্রথম২ঘে(বণ। করিয়া- 
ছিল-_-আজি ভারত হইতে তাহা নির্ববাসিত। 
প্রাচীন জীবের কঙ্কালাবশেষ অনুসন্ধান 
করিতে আবিপিনিয়ার ভূগর্তে ডো ডে! ও 
আমেরিকার ভূস্তরে মামথের অনুসন্ধান 
করিতে হয়--তখ।গতের তিমি তিথিঙ্গলের 
কঙ্কাল।বশেষ সন্ধানে সিংহলের তালবনে, 
চীনের প্রাচীর পার্থে বা তিব্বতের গিরি- 
গুহাম আজ আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে 
হইত্ডেছে। 





ভাদ্র, ১৩০১। ] 


আকাশের খুকী। 


২৩৭ 








আনন্দের অনুরোধে গৌতম ভিক্ষুণীসঙ্ব 





পপ শা পজসপ 


বৃত্তান্তে ভিক্ষুণীদিগের একবার উল্লেখও 


প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এজগ্ঠ ভিক্ষণীগণ | করেন নাই। বোধ হয় ফাহিয়ান ও হুয়েন- 


চিরদিন সসম্মানে আননের নামে কৃতজ্ঞত। 
উপহার দিয়াছেন। বিশিষ্ট বৌদ্ধমঠে সারি- 
পুল, মৌদগল্যায়ণ ও আনন্দের মঠ প্রতি- 
ঠিত হইত। ফাহিয়ান বলেন, ভিক্ষুণীগণ 
আনন্দমঠ ও শ্রমণের গণ রাহুল মঠের বিশেষ 
শ্রদ্ধা করিতেন। ফাহিয়াঁনের সমগ্র ভ্রমণ 
বৃত্তান্তে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ সন্বন্ধে আর কোন 
উল্লেখ নাই । মঠে কোথায় কতশত বা! সহস্র 
ভিক্ষু বাস করিত,তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
কিন্ত সিংহলে কি ভারতবর্ষে তিনি কোথায় 
কত ভিক্ষুণী দেখিয়াছিলেন বা তাহাদের 
আচার ব্যবহার কিরূপ, সে সম্বন্ধে একটি 
কথাও বলেন নাই। ফাহিয়ান খীষ্টের পঞ্চম 
শতাকীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। 
তাঁহার দুইশত বৎসর পরে হুয়েনসাউ, 
এদেশে আসেন। তিনি বহুদিন ভাঁরতবর্ষে 
বাস করিয়াছিলেন। ভারতের উত্তর দক্ষিণ 
পূর্ব্ব পশ্চিম সকল খণ্ডে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
ভিন্ন ধন্মীবল্বীদিগেরও মত বিশ্বাস আলো- 
চনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বৃহৎ ভ্রমণ 


সাঙের পুর্ব হইতেই ভিক্ষুণীসঙ্ঘ তারতবর্ষ 
হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। ছু চারিটা 
ভিক্ষুণী কোথাও থাকিলেও ভিক্ষণীসজ্ঘের 
তখন অস্তিত্ব ছিল না । ভিক্ষুণী সমিতি আর্ধ্য- 
প্রকৃতির অনন্থুমৌপিত, গৌতম অনিচ্ছায় 
তাহাঁর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অশোক- 
বর্ধলের রাজত্বকালে তাহা উন্নতির পরাকাষ্ঠা 
লাভ করে। তার পর ক্রমে বৌদ্ধবন্ম যত 
তান্ত্রিক ধর্মে বিকৃত হইতে আরম্ভ করিল, 
শুদ্ধাচারিণী ভিক্ষুণীগণ ভারতভূমি হইতে 
ক্রমে অন্তর্ধান করিলেন। হুয়েনসাঙ. বিশাখ! 
ও প্রজাপতির মঠগুলি ভগ্নাবস্থায় দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। দীপবংশে লিখিত হইয়াছে 
বে, অশোকবর্দনের রাজত্বকালে বৌদ্ধসঙ্জে 
অশিতিকোটি ভিক্ষু ও ষড়নবতি সহ 
ভিক্ষুণী বাস করিত। সংখ্যা যত্ই হউক, 
অশোকের সময়ে ঘষে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ শ্রীবৃদ্ধির 
পরাঁকাষ্ঠা লাঁভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । 

্রীক্ষীরোদ চন্ত্ররায়। 


সিরকা 


আকাশের খুকী | 


আকাশের খুকী, 


আমি ও চপল! মেয়ে, বড় সাধে দেখি চেয়ে, 


এ মেঘের কোল থেকে,ও মেঘের কোলে যায়, | জলদের “বাহবাঁয়” আমি বড় স্থখী! 


লাঁফাইয়া ঝাঁপাইয়া হইয়ে কৌতুকী ! 


আমারে পরাণ নাঁচে, যাইতে ওদের কাঁছে, 


কোলে কোঁলে করে থেলা,শাওণে সায়াহ্ন বেলা, আমারো আছিল এক মেয়ে সোণামুখী ! 


এই দেখি এই নাই এই মারে উকি ! 
হাঁপিয়া তৈরব রবে, বাখানে জলদ মবে, 
করতালি শু”নে উঠে ধর্ণী চমকি ! 


আমি বড় ভালবাসি আকাশের খুকী ! 
শ্বীগোঁবিনদচন্ত্র দাঁস। 


পরা 


 এঁতিহাসিক মীমাংসা । (২) 


ঘুধিষ্টিরের কাল নির্ণয় করিতে আমি 
পৌঁরাণিক মতই প্রশস্ত বোধ করিয়াছিলাম। 
কেন না, পুরাণে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে 
নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত যত বৎসর অতীত 
হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা ধরিয়া দেওয়। 
আছে। যদিও পরীক্ষিতের বংশধরগণ হস্তিনা 
বা কৌশম্বীতে কত বৎসর রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, তাহার সংখ্যা প্রদত্ত হয় নাই, তথাপি 
যুধিষ্টিরের সমসাময়িক মগধরাজ জরাসন্ধের 
বংশধরগণের রাজ্যকাল নির্দিষ্ট থাঁকায় সে 
অভাব দূরীভূত হইয়াছে। জরাসন্ধ ও তাহার 
পরবর্তী ভূপতিগণ বংশপিতা বৃহদ্রথের নামা- 
নুসারে বার্হদ্রথ নামে খ্যাত। ভারতযুদ্ধের পর- 
বর্তী বার্দ্রথ রাজগণ মগধে কত বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন, পূর্বে তাহা স্থির করা আবশ্তক 
হইয়াছিল। এজন্য পুরাঁণবিশেষ অবলম্বন 
করিয়! আমি বলিয়াছিলাম যে, জরাসন্ধের 
পৌত্র সোমাপি রাঁজার পরবস্তাঁ ভূগালগণের 
রাঁজ্যভোগকাঁল ছয় শত বংসরের অধিক হইবে 
না। কিন্তু দেখিতেছি, শ্রীযুক্ত সথারাম গণেশ 
দেউস্কর মহাশয় আমার মতটা “পুরাণবিরুদ্ধ” 
বলিয়। অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 
বিষুণপুরাণভাঁগবত,মৎস্ত, বাযু, ব্রন্মাপ্ড প্রভৃতি 
পুরাণের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, সোমাপি হইতে বৃহদ্রথ বংশীয় 
রীজগণ মগধে “ সহত্র বা হাজার খানেক ” 
বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল 
প্রমাণের সাহাধ্য লইয়াছেন, সেগুলি আলো" 
চনা করিবার অগ্রে যে গ্লোকটা লইয়া বিবাদ, 
তৎসম্বন্ধে কিছু বলা'আবশ্তক। শ্নোকটা এই__ 
যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবশ্নন্দাভিষেচণম্‌। 


এতদ্‌ বর্ম সহশ্মস্তব জয়ং পঞ্চদশোত্রং ॥ ৩২1২৪।৪। বিঃ পুঃ. 


ইহার চির প্রচলিত অর্থ এই যে "পরীক্ষিতের জন্ম 
অবধি নন্দের রাজ্যাতিষেক পর্যন্ত (১০১৫) এক 
সহজতর পঞ্চদশ বৎসর গত হইয়।ছিল।” 

পূর্বে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব 
মহাশয় এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তর্করত্ব 
মহ(শয় বলিয়্াছিলেন__ 

“এই বিষ্ণপুরাণের পঞ্চদশোত্তরং”" “এই স্থানের 

পঞ্চদশ” শব্বটা একশেষ সিদ্ধ বলিতে হয়। যেমন 
“ঘটো” বলিলে দুইটী ঘট বুঝায়, “ঘটায়” বলিলে বহু 
ঘট বুঝায়, তদ্রপ উত্ত পঞ্চদশ কথাটা বহু পঞ্চ- 
দশের অর্থাৎ চতুক্তিংশ গুণিত পঞ্চদশের বোধক 
বলিয়া বোধ হয়। ১৫কে ৩৪ দ্বারা গুণ করিলে 
৫১ই হইয়া থাকে । অথবা উক্ত গ্লোকে লিপিকর 
প্রমাদ বশত? (শতং) স্থলে (জ্ঞেয়) হইয়াছে । এইরূপে 
একটু কষ্ট কল্পনা করিতেই হয়।” 

তর্কবত্ব মহাশয়ের সহিত “নন্দ ও যুখি- 
িরের অন্তরকাল সম্বন্ধে” দেউক্কর মহাশয়ের 
কোন মতভেদ ছিল না; এবং এখনও নাই। 
তবে দেউস্কর মহাশয় এবার. একটু সন্দিগ্ধ 
ভাবে বলিয়াছেন “জ্ঞেয়ং পঞ্চ শতোত্তরং” 
স্থনে লিপিকর প্রমাঁদ বশত: 

“জ্ঞেয়ং পঞ্চ দশোত্তরং” হওয়| কিছুই বিচিত্র 
নহে। বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে বিষুপুরণের একটা 
সমগ্র অধ্যায়কে (যে অধ্যায়ে জর।সন্ধের পরবতী নূপতি 
সমুহের নাম কীর্তিত ও অবস্থিতিকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে ) 
ভ্রমপূর্ণ বলিয়া নির্দেশ করা অপেক্ষা একটা শ্লোকের 
অন্তর্গত একটা পদকে লিপিকর প্রমাদজনিত অশুদ্ধ 
মনে কর! আমি অধিক দৌষাবহ মনে করি ন| | ” 

বিষুপুরাঁণের উক্ত অধ্যায় (৪র্থ অংশের 
২৩ অধ্যায়) সম্বন্ধে তিনি বলেন, 

“বিষ্পুরাণের এই অধ্যায়ে বৃহদ্রথ বংশীয় যে ভবি- 
ষাৎ ভূপালগণের কথা বলা হইয়াছে, জরাসন্ধ পৌত্র 
সৌঁনীপি তাহাদের প্রথম। তাঁর পর এই অধ্যায়ের 
উপসংহার এইরূ.প করা হইয়াছে। এই বার্দ্রথ 
হৃপাতিগণ এক সহত্র বর্ষ রাঙ্গত্ব করি:বন। % % 


১৮ 


ভাদ্র, ১৩০১।] 


এঁতিহামিক মীমাংস! | (২) 


২৩৯ 





বিষুপুরাণকারের মতে বৃহদ্রথ বংশীয়গণের হিতিকীল 
সহস্র ব্সর নহে--উক্ত বংশের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ জরা- 
সন্ধপুত্র সহদেবের পরবর্তী নৃপতিগণেরই রাজ্যকালের 
সমষ্টি সহন্দ বৎসর। কেন না, এই অধ্যায়ে কেবল 
“ভবিষ্যৎ” নরপতিগণের কথাই বল! হইয়।ছে ।” 
প্রথমতঃ, ভাগবত ও বিষ্ুপুরাণের 


সাহায্য লইয়া দেউস্কর মহাশয় পুর্বোদ্ধুত 
শ্লোকের প্রামাণিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। 
দ্বিতীয়তঃ, মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মা পুরাণ হইতে, 
সোমাঁপি হইতে রিপু্জয় পর্য্যস্ত বাহদ্রথ 
রাজগণের বংশ তালিকা ও রাঁজ্যকাঁল 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং মৎস্যপুরাণ মতে 
৯৩৫, বায়ু মতে ৯২১, ব্রহ্গাণ্ড মতে ৮৮১ 
বৎসর--উক্ত “ভবিষ্যং” রাজগণের রাজ্য- 
ভোগ কালের এঁ তিনটা সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন; কিন্তু তিনি প্রধানতঃ প্র তিনটা 


খ্যার উপর নির্ভর করিয়াছেন । 
এক্ষণে আমরা দেউস্কর মহাশয়ের 


প্রধান যুক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
বিবাদাম্পদীভূত শ্লোকে লিপিকর প্রমাঁদ 
ঘটিয়াছে কি না, তাহাই দেখা যাউক। 
দেউস্কর মহাশয় যেরূপ পুরাঁণ-বর্ণিত বংশ 
তালিকা! উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাই আমরা 
আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতেছি। তাহা 
হইলে বারুপুরাণমতে সোমাপি হইতে বার্্‌- 
দ্রথগণের রাজ্যকাল ৯২১ বৎসর হইতেছে । 
উক্ত পুরাঁণমতে প্রদ্যোত বংশের রাজ্যকাল 
১৩৮ বৎসর এবং শৈশুনাগ বংশের রাজ্য- 

কাল ৩৩২ বতখসর। সুতরাং সর্ধশুদ্ধ ১৩৯১ 
বৎসর সোমাপি ও নন্দের অন্তর হইতেছে। 
কোথায় ১৯৫১০ আর কোথায় ১৩৯১! 
বেচারা লিপিকরের দোষ আর কি করিয়া 
বিশ্বাস হয়? না হয় ত্রন্মাগুপুরাণের মত 
ধরা হউক। ৮৮১+১৯৩৮+ ৩৬২ ল ১৩৮১ 
বসর হইল। এতদন্ুসারেও ১৫১০ বৎসর 


স্থান হয় কি? এক্ষণে নির্দোধী লিপি- 
করগণ অব্যাহতি পাইতে পারিবে বোধ 
হয়? এত “একশেষ পিদ্ধ' করিয়া, অর্থের 
মার্চ করিয়া, কষ্টকল্পনা করিয়া ১৫১০ 
বদর দ্রেখাইতে পাব্িলেন কৈ ?. না হয়, 
১৫০০ শত বৎসর দেখাইলেও চলিত । অভাব 
পক্ষে ১৪৯৮ হইলেও হইতে পারিত। 
দেউস্কর মহাশয় বাহদ্রথ ভূপতিগণের যে 
রাঁজ্যকাল উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদপেক্ষা ন্যুন 
সংখ্যা এ তালিকা হইতেই সংগ্রহ করা যাঁই- 
তেছে। কিন্ত আপাততঃ আমি দেউস্কর মহাঁ- 
শয়ের সংগৃহীত তালিক! হইতেই যাহ:খদখাই- 
লাম, তাহাতে সকলে বুঝিবেন বে, উক্ত-বংশ- 
তালিকার বলে বিষুপুরাণ বচনে লিপিকর- 
প্রমাদ কল্পনা করা অনভিজ্ঞত। প্রকাশ মাত্র। 
এই বংশতালিকা হইতে বে সংখ্যা গৃহীত হইতে 
পারে, তাহা স্প্ই দেউস্কর মহাশয়ের মতের 
প্রতিকুল। স্থানান্তরে ইহার আলোচনা করিব। 
অতঃপর বিষুপুরাণ ৪র্থ অংশের ২৩ 
অধ্যার দেউন্কর মহাশয় কিরূপ বুঝিয়াছেন, 
দেখা যাউক। তিনি কোন্‌ যুক্তিবলে সোমা- 
পিকে ভবিষ্য রাজগণের প্রথম ধরিয়াছেন, 
তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক | যে সময়ে 
যে কথা বল! যায়, তাহাঁর ভাবীকাঁলকেই 
ভবিষ্যৎ বলে। ২৩ অধ্যায়বগ্রিত ভবিষ্যৎ 
রাজগণের নাম পরীক্ষিতের রাঁজ্যকালে 
পরাশর খধি মেত্রেরন নামক ব্রাহ্গণকে 
বলিতেছেন। তত্কালে যে পরীক্ষিৎ রাজ্য 
করিত্েছিলেন, তাহা পরাঁশর ১৯ অধ্যায়ে 
বলিয্লাছেন। তাহা হইলে পরীক্ষিতের 
পরবর্তীরাজগণই “ভবিষ্যৎ” নামে অভিহিত 
হইবেন। কিন্তু দেউস্কর মহাশয়ের মতে 
সোমাপি পরীঞ্ষিতের পরবর্তী হইতেছেন। 
যখন পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে বাস করিতেছিলেন, 





২৪০ নব্যভারত । | দ্বাদশ খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা | 
তখন সোঁমাঁপি রাজাঁসনে উপবিষ্ট। যখন হইতেই প্র সহশ্র বসর ভোগ হইয়াছে। কেন 


পরীক্ষিৎ সুতিকাগৃহে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন,তখন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া অজ্জুনের 
সহিত সোমাপির মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
সুতরাং দেউস্কর মহাশয়ের মতে পরীক্ষিতের 
পরবর্তী সোমীপিকে হইতেই হইবে ! এরূপ 
চাতুর্ধ্য প্রকাশ, এরূপ গোঁজামিলনের চেষ্টা 
বাহাছুরী বটে! ইচ্ছা! করিয়| দেউস্কর মহাশয় 
এরূপ করিয়াছেন কি না, জানি না; 'কিন্ত 
প্রীধর স্বামীর টীক1 দেখিলে ত এই ভ্রম 
হইত না। পাঁচখানি পুরাঁণ লইয়া! বিচার 
করিতে বসিয়াছেন, কিন্তু দেখিতেছি, মূলেই 
ভুল করিয়াছেন। স্বামীজী কি বলেন, 
দেখিয়াছিলেন কি? বিষুপুরাণের ৪র্থ 
অংশের ১৯ অধ্াঁয়টীতেও কি দেখেন নাই 
যে,সোমাপি ও শ্রুতশ্রবা পরীক্ষিতের সমসাঁম- 
গ্লিক নরপতি। স্বামীজী কি ২৩ অধ্যায়ের 


টাকায় সোমাপি হইতে তৃতীয় ব্যক্তিকে : 


(অযুতাঁযুকে) ভবিষ্যরা'জগণের প্রথম ধরেন 
নাই ? পুস্তক উদঘাটন করিয়। যাহা দেখিয়া- 
ছেন, তাহাই দেউস্কর মহাশয় প্রামাণিক 
মনে করিয়াছেন, কিন্তু বুক্তিহীন বিচারে যে 
ধর্মহানি ঘটিয়া থাকে, এ কথাট। ভাবিবারও 
কি সাবকাঁশ হয় নাই; বিতও1 করিবার 
ইচ্ছা এতই বলবতী ! 

ভাগবতের “ভাব্যা” কথাটা লইয়াঁও 
তিনি একটু গোল করিয়াছেন। “ভাব্যা” 
অর্থে সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত রাজ- 
গণকেই অর্থাৎ ভাঁরতযুদ্ধের পরবর্তী নৃপতি- 
দিগকে গণিয়াছেন। কিন্তু এ “ভাব্যা” 
কথার অর্থ ভাগবতের অন্যতম টীঁকাকাঁর 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কি বুঝিয়্াছেন? তিনি 
বলেন “জরাবন্ধাৎ সহআ বৎসর পর্যযস্তং” 
অর্থাৎ বৃহদ্রথের অব্যবহিত পরবন্তী ভূপতি 
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না, ভাগবত, বিষুণপুরাণ এবং মহাভারত মতে 
জরাসন্ধ বৃহদ্রথেরই পুত্র। যদিও হরিবংশের 
মত অধিক আদরণীয়,। তথাপি টীকাকার 
ভাঁগবতের মতেই বুহদ্রথের অব্যবহিত 
পরে জরাঁসন্ধকেই ধরিয়াছেন। আর যদি 
টাকাকার বিশ্বনাথের মতে আস্থা স্থাপন ন। 
করেন, তাহা হইলে “ভাব্যা” অর্থে ভবিষ্যৎ 
রাঁজগণ অর্থাৎ অযুতাঁযু হইতেই গণিতে 
হইবে। কেন না, ভাগবতেও পোমাপি ও শ্রুত- 
শ্রবাকে পরীক্ষিতের সমসামর্িক বলা হইয়াছে। 
কিন্তু দ্েউস্কর মহাশয় যাহা দেখাইয়াছেন, 
তাহাতে সোমাঁপি হইতেই সহস্র বৎসর সংস্থান 
হয় না। অযুতাযু হইতে ৯২১--১২২ ৭৯৯ 
বৎসর হইবে । সুতরাং মানিতে হইতেছে, 
টাকাকার বিশ্বনাথের মতে জরাসন্ধ হইতে প্র 
সহত্র বৎসর ভোগ ধরাই প্রশস্ত । 

এক্ষণে আর একটা কথার উত্তর দিয়া 
আপাততঃ এ প্রবন্ধের শেষ করিব । বিষ্ণু 
পুরাণের ২৩ অধ্যায় (৪র্থ অংশ) কি ২৪ 
অধ্যায়ের ৩১৩২ প্রভৃতি শ্নোকগুলি অধিক 
প্রামাণিক % অর্থাৎ বিবাঁদস্থলে কাহার 
প্রামাণ্য অধিক ? দেউস্কর মহাশয়ের মতে 
২৩ অধ্যাপ্সই অধিক প্রামাণিক। কিন্ত 
আমার মতে উক্ত ছুই স্থলে বিবাঁদ নাই। 
আর যদি বিবাঁদের কারণ হয়, তাহা হইলে 
২৪ অধ্যাধের ৩২৩৪ প্রভৃতি শ্লোকগুলিই 
মানিতে হইবে । কেন না, পুরাণকার প্র 
শ্নলোকগুলি “অত্রোচ্যতে” বলিয়া প্রামাণিক 
স্থল হইতে নিজের সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। এইরূপ বিষুপুরাঁণের স্থানে 
স্থানে বিশেধ প্রামাণিক বলিয়া! কতকগুলি 
শ্লোক উদ্দৃত আছে। 

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 





স্রীমস্ভগবদশীতা। 
( বাঙ্গাল পদ্যান্থবাদ ) 
প্রথম অধ্যায় । 


অর্জ্বন-বিষাঁদর। 
ণ্যদ্বন্তু, পঙ্করূহ সম্প্রস্থতং 
নিষ্ঠামৃতং বিশ্ববিভাগ নিষ্ঠং। 
সাধোতরাভ্যাং পরিনিষ্টিতান্তং 
তং বীস্দেবং সততং নতোহম্মি ॥৮? 
ধতরাষ্্র 
সঞ্জয় ! যুদ্ধার্থে মিলি পুণ্য কুরুভূনে, 
কি করিলা_আঁমার ও পাঁগবের দলে.? ১ 
সঞ্জয় 
বাহিত পাণ্ডবসেন! দেখি দুষ্যোধন, 
আচার্ধ্য সমীপে গিয়া! কহিলা বচন-__২ 
“হের গুরু ! পাঁগুবের অই মহাঁ চমু, 
বাহিত করেছে তব স্ুশিষা দৌপদ | ৩ 
“হোথা বীর মহাঁধন্থা-যদ্ধে ভীমাঞ্জ।ন-- 
যুযুধাঁন্‌ বিরাট দ্রুপদ মহাঁরথ, ৪ 
অনুবাদকের নিবেদন । 

* আজ প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল, আমি পদ্যে 
গীতার অনুবাদ করিষাছিলাম। তখন গীতার উপর 
নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িতেছিল; গীতার 
অনেকগুলি সটীক সংক্গরণ প্রকাশিত হইতেছিল। 
নবীন বাবু তখন গীতার পদ্যান্ুবাদ করিতেছিলেন, 
শুনিয়াছিলাম । একাঁরণ আমার এ অনুবাদ প্রকাশ 
করা অনাবগ্যক মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন 
দেখিতেছি যে, আমি যে ভাঁবে অনুবাদ করিয়াছি, 
ও সকল সংস্কৃত প্রসিদ্ধ টাকাকারদের টাকার সার 
সংগ্রহ করিয়া ইহাতে যেরূপে আবশ্তকমত টাকা 
সন্িবেশিত করিয়।ছি-_-সেরূপ আর কেহই করেন নাই। 
এরূপ টীকা সহ গীতার বঙ্গানুবাদ সাধারণের প্রয়োজন 
হইতে পারে,এই বিবেচনায় এবং নব্যভারতের শ্রদ্ধাম্পদ 
সম্পাদকের অনুরোধে ইহা নব্যভারতে প্রকাশ করিতে, 
প্রবৃত্ত হইলাম। আঁবগ্যক হইলে ইহা পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করিতে পারিব। শ্লীদেবেক্দ্রবিজয় বন । 


৩১ 


“বৃষ্টকেতু চেকিতাঁন কাশীরাজ বীর, 
পুরুজিৎ কুন্তীভোজ শৈব্য নরোত্তম, ৫ 
“মহাঁবল ঘুধামন্ত্যু উন্তমৌজা বীর, 
সৌভদ্র-দ্রৌপদীস্ত-সবে মহারথ ! ৩ 


টীকা । 

(১) পুণ্য কুরুভূমে_ কুরুক্ষেত্র ধর্াক্গেত্র | 
এই স্থানে কুরুরাজ তপস্তা করিয়া সিদ্ধ হন। দেবগণ 
এই স্থানে যজ্ঞে উপস্থিত থাকেন । তাহার এই স্থানে 
দেবযজ্ক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (মধু) 

কি করিলা- অভিপ্রায় এই যে, স্থানমাহাক্সো 
ধর্ম গ্রভাবে তাহার! যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিল কি 
না? (মধু ও গিরি) 

(২) বুহিত_ুদ্ধকালে ও অভিনির্ধাণকালে 
সেনাপতি নে বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে সেনা বিল্স্ত 
করেন,তাহাকে বাহ বলে। ঝুহ নাধারণতঃ ছয় প্রকার। 
যথা,__মকর, শ্যোন, হৃটী,শকট, বজ ও সর্ববতো ভদ্র, 
পাঁওবের! কুর্ক্ষেত্রে বজবাহ সাজাইয়াছিলেন। (মধু) 

(৩) স্ুুশিষ্য- মূলে আছে ধীমান শিষ্য । 
টাকাকারেরা বলেন, ব্যঙ্গচ্ছলে ছুধ্যোধন এরূপ বলিয়া- 
ছিল। ধুষ্টদ্বায় শিষ্য হইয়া গুরুবধার্থে এইরূপ উদ্যেগ 
করিতেছিল, এই জন্য । (মধু) দ্রোণবধ জন্া দ্রুপদ- 
রাজ যজ্ঞকৃণ্ড হইতে ধুষ্টদ্যুন্নকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, 
এই জন্ত । (বলদেব ) এ দুরার্থের বিশেষ প্রয়োজন 
বোধ হয় না। 

(81৫1৬)-_যুযুধান--সাতাকি। ধৃষ্টকেতু__ 
চেদীরাজ। পুরুজিৎ ও কুস্তীভোজ-_পুরুজিতের 
ভ্রাতা বৃস্তীভো'জ বস্ুদেব কন্যা! কুত্তদীদেবীকে দত্তককন্থা! 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৌভদ্র-_অভিমন্থ্য | দ্রৌপদী- 
স্থৃত-_ত্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, যথা, প্রতিবিদ্ধ্য, স্ৃত- 
মোম, শ্রুতকীর্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন। মহাঁরথী 
-মহারখীর লক্ষণ এই-- 

“একাদশ সহমআ্াণি যোধয়েৎ যন্তধন্থিনা, 
শব্দ শান্তর প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতং 1” 


২৪২. 


নব্যভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 








“আমাদের(ও) বিশিষ্ট বে সেনার নায়ক, গোমুখ পণবানক শঙ্খ ভেরী তবে 
জ্ঞাতার্থ তোমায় কহি, শুন দ্বিজবর_-৭ সহস! বাঁজিল, শব হইল তুমুল। ১৩ 
“আপনি ও ভী্ম কর্ণ ক্কপ রণজয়ী, পতবে শ্বেত অশ্বযুত মহাঁরথে থাকি, 


অশ্বথামা বিকর্ণ ও সোমদত্ত সুত--৮ 
“আরও কত শুর- নানা প্রহরণ-ধারী, 
যুদ্ধবীর__মম তরে প্রাণ দিতে.রত ! ৯ 
“অপর্য্যাণ্ত বল মম ভীন্ম সুরক্ষিত, 

_ পর্য্যাপ্ত এদের সেন! ভীমের রক্ষিত। ১০ 
“সকল অয়নে থাকি যথাঁভাগ মত, 
ভীম্মকে করুন তবে রক্ষা মিলি সবে।” ১১ 
কুরুবুদ্ধ পিতামহ তাঁরে উল্লানিতে, 
ধ্বনিলা প্রতাপে শঙ্খ উচ্চ সিংহনাদে । ১২ 


(৮) বিকর্ণ__ছুয্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 

সৌমদত্তস্থত-_ভুরিশ্রবা। 

(১০)-_-অপর্ধ্যাপ্ত ও পধ্যাপ্ত--০) অপ. 
ধ্যাপ্ত- যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; পধ্য।প্ত- যুদ্ধ করিতে 
সমর্থ। (স্বামী ও রামানুজ) (২) অথবা-অপধ্যাপ্ত-- 
অপরিমিত ও অপরিগণিত; পর্যাপ্ত--পরিমিত। 
(গিরি, মধু ও বলদেব)। এই ছুই বিপরীত অর্থ 
মধ্যে শেষ অর্থ অধিক সঙ্গত। প্রীয় সকল টাকাকার- 
গণই বুঝাইতে চান-_যে দুষ্যৌধন-প।ওবকুলের মধ্যে 
ভীমাজ্ঞুন সম অনেক যোদ্ধ। মহারথী ও তাহাঁদের মহাঁচিমু 
ব্যুহবদ্ধ দেখিয়া কিছু ভগ্মমন হইয়াছিলেন ও সেই 
জন্য ভীম্ম তাহার হর্ষোৎপাদন জন্য পরে শঙ্াধধনি 
করেন। সুতরাং তিনি তাহার সৈম্তগণকে স্বভাবতঃই 
যুদ্ধ করিতে অসমর্থ ও কৌরবসেনাকে যুদ্ধ করিতে 
সমর্থ মনে করিতে পারেন প্রথম টাকাকারগণ এই 
কথা বলেন । দ্বিতীয় টাকাঁকারগণ:বলেন ষে, ছুষ্যোধন 
পাগ্ডবদের সাত অক্ষৌহিী সেনা অপেক্ষা তাহার 
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা অনেক অধিক এবং তাহা 
ভীম অপেক্ষা অধিক রণনিপুণ ভীন্ম কর্তৃক রক্ষিত 
দেখিয়া তখন বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। 

(১১) অয়ন- মর্ধ্যাদাক্রমে অগ্রপন্চাৎ অব- 
স্থিতির স্থান। (গিরি ও মধু) যাহপথ' (স্বামী ও 
বলদেব ) 

ভীম্মকে রক্ষা-_ভীম্ম প্রধান সেনাপতি বলিয়া 
বাহ মধ্যস্থলে ধাকিবেন ও অন্য সেনাপতিগণ তাহাকে 





নিনাদিল দিব্যশঙ্খ-_মাঁধব অঞ্জুন--১৪ 

কষ পাঁঞ্চজন্, দেবদত্ত-ধনঞ্জয় ; 

নাঁদে পৌও, মহাঁশঙ্খ ভীমকর্শ্া ভীম) ১৫ 

যুধিঠির নি.ধাষিলা- অনস্তবিজয় ; 

স্ুঘোঁষধনকুল, মনিপুষ্প-সহদেব। ১৬ 

ৃষ্টদ্যুন্ন কাশীরাঁজ পরম ধানুকী, 

বিরাট শিখণ্ডী রথী, অজিত সাত্যকি, ১৭. 

দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্র, বীর ভদ্রাস্ুত, 

হে রাঁজন্‌, সবে ঘোষে শঙ্খ নিজ নিজ । ১৮ 

কাপাইয়! নভঃ পৃর্থী তুমুল আরবে, 

বাজিল সে ধ্বনি গিয়া কৌরবের বুকে। ১৯ 

তবে পার্থ কপিধবজ--শরক্ষেপ হেতু 

ধনু তুলি-_রণোদ্যত কৌরবেরে হেরি, 

হৃধীকেশে হে রাজন্‌, কহিল এ কথা। ২০ 
অজ্ঞুন-_ 

অচ্যুত ! রাঁখ এ রথ উভসেন! মাঝে-_২১ 

যাবৎ না হেরি আমি যুদ্ধকামীগণে-_ 

কে যুঝিবে মম সনে উপস্থিত রণে ; ২২ 





পার্খ হইতে রক্ষা করিবেন_-তবে সকলে রক্ষিত 
হইবে । যুদ্ধকালে প্রধান সেনাপতিকে বিনাশ করার 
জন্য প্রধানভঃ বিপক্ষগণ চেষ্টা করিত। (মধু) 

(১৩) পণব-_মাদল। আঁনক-_পটহ। 
গোঁমুখ- শৃঙ্গ রভ্ভৃতি বাদ্য যন্ত্র। 

(১৫) পাঞ্চজন্ত-_ কুষ্ণ প্রভাশকুলে গুরু সন্দী- 
পনির পুত্রকে রক্ষ! করিবার জন্য পঞ্চজন নামক সমুদ্র- 
বাসী দৈত্যকে হত্যা করিয়া, তাহার অস্থি হইতে এই 
শঙ্থ প্রস্তুত করেন। 

(২০) কপিধবজ-_হন্থমান অর্জুনের ধ্বজে 
অধিষ্ঠতছিল। 

(২১) অচ্যুত-_যাহার চ্যুতি বা বিকার নাই। 
রণক্ষেত্রে অবিচলিত থাকা! সারথির প্রধান গুণ। (মধু) 





ভান্্র, ১৩০১।] _ শ্রীমস্গবদগীতা । ২৪৩ 
দেখি যারা রণ আশে আসিয়াছে হেখা_-. | কেন রাজ্য, ভোগ, কৃষ্ণ কেন বা জীবন-_ 
দুর্য্যোধন ছুর্যোধের যুদ্ধে-প্রিয়কারী। ২৩ যাহাঁদের তরে চাহি রাজ্যভোগ সখ ; ৩২ 

সঞ্জয়-_ | অই তারা যুদ্ধে স্থিত-ত্যজি ধন প্রাণ__ 
15885571552 আচার্য্য পিতৃব্য আর পুক্র পিতামহ: ৩৩ 
হৃযীকেশ স্থাপি রথ সেনা সন্ধিস্থলে-২৪ | মাতুল শ্বপ্ুর পৌত্র সন্বদ্থি হ্তালক। 
ভীম্ম 29 যত মহীপতি নি টানি ভাজে বা দিদা 
কহিলেন “হের পার্থ অই কুকুদলে ।” ২৫ | ভ্রিলোকের(ও)রাজ্যতরে_ ধরার কি কাজ? 
দেখে পার্থ আছে তথা উভ-সেনা-দলে কি পতি লভিব বধি ধার্তরাষ্রগণে ? ৩৫ 
1/755175775 এই আততায়ী বধে হবে পাপাশ্রয় ; 


পুক্র পৌত্র ভাই বন্ধু শ্বশুর গহন; ২৬ 
সেই সব বন্ধুগণে হেরি অবস্থিত, 
কহিল অজ্ঞুন_-বড়' দুঃখ কপাযুত_-২৭ 


অজ্ধুন-__ 

হেরি এ স্বজনগণে রণ আঁশে স্কিত__ 

অবসন্ন দেহ মম-_বিশুষ্ষ .বদন-__২৮ 

কীঁপে অঙ্গ মম কৃষ্চ-_হয় রোমাঞ্চিত-_ 

জলে দেহ-_হাত হতে খসিছে গাঙ্ডিব__২৯ 

মোহ উপজিছে মম-_না পারি থাঁকিতে-__ 

হেরি কৃষ্ণ! বিপরীত লক্ষণ সকল । ৩০ 

স্বজনে বধিয়! রণে নাহি হেরি লাঁভ। 

হে কৃষ্ণ চাঁহি না জয়-_কিন্বা রাজাসুখ ; ৩১ 
(২) কে যুবিবে__অঞ্জুনের সমকক্ষ কেহ 
যোদ্ধ1! ছিল ন৷ বলিয়। এই কথাষ কিছু ব্ঙ্গ ব! কৌতু- 
কের ভাব আছে। (মধু) 

(২৪) হৃষিকেশ-(হৃধীক) বিষয়েক্দিয়ের 
নিয়ন্তা, ইন্জিয় প্রবর্তক ও অস্তর্ধাম। (মধু) 

(২৬) পিতৃব্য_মুলে আছে পিতৃগণ, অর্থাৎ 
পিতৃ স্থানীয় ব্যাক্তিগণ-_ভুরিশ্রবা প্রভৃতি; পিতামহ 
_ভীম্ম, সোমদত্ত প্রভৃতি; আচার্যয-দ্রোণ, কৃপ 
প্রভৃতি ; মাতুল--শল্য শকুনি প্রভৃতি ; ভ্রাত।-- 
ছুষ্যোধনু ইত্যাদি; পুক্র- লক্ষণ ইত্যাদি। পৌন্র 
--লক্ষণের পুত্র ইত্যাদি। বন্ধু_অশখমা, জয়রথ 
প্রভৃতি; সুহৃদ-_কৃতবর্্া, ভগদত্ত প্রভৃতি (এবং 
সকল উপকারক ও মাতামহ্‌ প্রভৃতি )। 

(৩০) বিপরীত লক্ষণ--যথা, বামনেত্র স্পন্দন । 
(গিরি) শকুনি প্রস্তুতি দর্শন (স্বামী) অধ ব্যতীত 
রথের আপনাপনি গতি ইত্যাদি। 





বন্ধুহ কুকুগণে বধি নাহি কাজ-_ 
কেমনে হইব সুখী স্বজন বধিয়। ! ৩৬ 
লোভ-হত-চিত্ত এরা, যদি নাহি হেরে 
কুলক্ষয় কৃতদোঁষ-_মিত্রবধ পাঁপ। ৩৭ 
কুলক্ষয় কৃত দোষ জেনে কেন মোর! 
নিবৃত্ত না হব কৃষ্ণ হেন পাঁপ হতে ? ৩৮ 
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম নাশে, 
ধর্ম-নাশে কুল হয় অধর্মে পুরিত, ৩৯ 
অধর্ম্েতে কুলন্ত্রীরা ব্যভিচারি হবে__ 
জন্মিবে শঙ্করবর্ণ নারী ছুষ্টা হলে__৪০ 





(৩১) নাহি হেরি লাভ-যুদ্ধে মারিলে লাভ 

নাই, যৃদ্রিও শাস্ত্র মতে মরিলে স্বর্গলাভ হয়, যখা,_- 
“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সুয্যমণ্ডল ভেদ্দিনৌ। 
পরিব্রাড় যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥” 

(৩৬) আততায়ীঃ-যে অগ্নি দ্বারা গৃহদাহ 
করে, ষে বিষপান করায়, ষে;বিনাশার্থ খড়গ ধারণ করে, 
যে ধনাপহরণ করে, যে ভূমি অপহরণ করে, ও পরস্্ী 
হরণ করে “দেই আততায়ী।” এই সকল উপায়েই 
দুর্যে।ধন পাঁগুবদের বিনীশ চেষ্টা করিয়াছিল। আর্য 
শীস্্র মত আততায়ী বধে পাপ না খাকিলেও ধর্ম শান্ত 
মতে আছে। (মধু) অথবা আততায়ী বধে পাঁপ না থাকি- 
লেও স্বজন বধ ব৷ গুরুজন বধ জন্য পাঁপ আছে। (গিরি) 

(৩৯) মনীতিন--পরম্পরা প্রাপ্ত । কুল--অঘ- 
শিষ্ট কুল। ৃ | 

(৪০) জন্মিবে শঙ্কর- পুক্রষের! যুদ্ধে হত 
হইলে জ্ীলোকে কুল ধর্ম পালনে অক্ষম বলিয়া! তাহ। 


নব্যভারত | 


[ছাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 





সঙ্কর নরকহেতু-_কুলমঘ্বের কুলে 

পতিত তাদের পিতা-জল পিগ্ড লোপে। ৪১ 
এই স্বঙ্করের স্থষ্টি দোষে কুলঘ্ের 
চিরজাততি-কুল-ধর্্ম হইবে উচ্ছেদ ; 
শুনিয়াছি জনার্দন কুলধর্্ম নাশে, 

নরগণ করে বাম নরকে নিয়ত | ৪৩ 


পপ লা 


হাঁয় মোরা হেন মহা পাঁপে সমুদ্যত, 

রাজ্যস্থথ লোভে ব্যস্ত বধিতে স্বজন ! ৪৪ 

অন্ত্রহীন নিরুদ্যম মোরে বধে যদি 

ধার্তরা গণ রণে সেও ভাল মম 1৮ ৪৫ 
সঞ্জয়__ 

এত বলি ধনুঃশর ত্যজি রণস্থলে, 

বসে পার্থ রথক্রোড়ে শোক-মুগ্ধমনে । ৪৬ 


শি শপ পিট 


অভ্রান্ত গুরু কে? 


পুথিনী প্রকৃত তত্ব গ্রহণ করিতে উদ্রা- 
সীন কেন? ইহার মূল অন্বেষণ করিলে 
ইহাই দেখা যায়, মানব-প্রকৃতি স্বভাবতই 
কল্পনা-প্রস্তত অলৌকিক ঘটনার অধীন, 
জড়বিজ্ঞানের শক্তিকেই মহাঁশক্তির ব্যাপার 
সিদ্ধান্ত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়; স্থতরাং সত্যান্গ- 
সন্ধানে পরাঁখুখ হইবে, আশ্চর্য্য কি? সাধু ও 
সাধকগণ যতই কেন উচ্চতম প্রদেশে অব- 
স্থিতি করুন না, যদি জাত্যাভিমাঁন, স্বার্থ, 
ও সম্মানকে পরিত্যাগ করিতে না পারেন, 
তবে অবশ্তই বলিতে পারি, তীঁভাঁরা তত্বজ্ঞান 
প্রচ্ছন্ন রাখিয়। অনুদারি ভেদ-ভাঁবকে প্রশ্রয় 
দেন। সাঙ্খ, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন এবং 
বিবিধ পুরাণ-প্রমাণে গুরু ভার দ্বার! মানব 
শক্তিকেই এ্শীশক্তি প্রদর্শিত কর! হইয়াছে । 
ইহাঁতেই জানা যাইতেছে, বিশুদ্ধ তত্বজ্ঞান, 
স্বাভাবিক জীবন-বেদ, মধুর ভ্রাতৃত্ব তত্বকে 
বিনাশ করিয়াছে । সংসার পরপিও-প্রত্যাণী 
হইয়া স্বয়ং শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়|ছে। 


ভেদ, ধর্ভেদ, মতভেদাপির ক্ষ্টি হইয়াছে । 
কেম না, (গুরু-শিষ্য) শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাবের 
আতিশঘ্য বশতঃ স্বার্থপরতা দ্বেষ হিংপাপির 
আক্রমণে উদার সরলতত্ব পৃথিবী হইতে 
চলিন্না গিয়াছে । জটা, তুলপী, কুদ্রাক্ষধাঁরী 
মানব-গুরু, ব্যান ধর্মের আলনে বপিয়।, ' 
শৃদ্র শিষ্যের হস্তে একবিন্দ জল কিরূপে 
গ্রহণ করিবেন? একাপনেই বা কিরূপে 
বসিবেন? ভেদের কারণ দেখাইতে বাধ্য 
হই], এই কথাটি বলিতে হইল। যাহা 
হউক, এক্ষণে যে বিবয় আঁলোচন! করা, 
ঘাইচেছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়। 
খাকু। 

আহা! এক বিন্দু শুক্রশোণিত হইতে 
অস্থি মেদময় দ্রেহভাঁবে ভূমিষ্ট হইলে মাতৃ 
স্তন্ত ধরিয়া দুপ্ধপান করিবার জ্ঞান পাই- 
য়াছি, উঠিতে, চলিতে, বসিতে শিখিয়াঁছি, 
ও মা শন্দে প্রথমেই আপনা হইতে কথা বলি- 
য়াছি ইত্যাদি । ইহার উপদেষ্টা কে? কাহার 


এস্কলে স্পষ্টই বলিতে পারি, গুরুবাঁদই | শক্তি হইতে শিশুর ভিতরে যুবা, যুবার 
ভেদের বীজ পুরুষ। ইহা হইতেই জাতি 17222 


পাস 





(৪১) রা লোপ-_পুক্রগণ যুদ্ধে হত হই- 


পোপ হইবে । এবং ং শ্রীলোকে বাধা হ্ইয়। 'য়। অঈবর্ণ বিবাহ : যাছে বলিয়া । 


করিবে অথনা! বাভিচ।রী হইবে ও সে কারণ বর্ণ সম্কর 


জন্বিবে। 


(৪২) কুল ধর্ম আশ্রম ধর্দ-চিরত্তণ অগ্নিহো. 
জ্রাদি ধিয়াকলাপ । জাতি ধর্শ__বর্ণধর্শ | 


ভাদ্র, ১৩০১৭ ].. 


অভ্রান্ত গুরু. কে? 


ও ঞ রা . 
+ 
॥ ॥ 
॥ 1৭ 
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ভিতরে বৃদ্ধ, বৃদ্ধের ভিতরে -স্থবীর এবং 
ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়! বৃহৎ হয়? ইহা কি 
কোন মানুষে গড়াইয়৷ দেয়? যদি-বলেন 
_-না। তবে ইহার কর্তা কে? একমাত্র ব্রহ্ম 
জীবের সঙ্গে সঙ্গেই আঁছেন। আমার প্রত্যেক 
শ্বাস প্রশ্বাসে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করি- 
তেছেন। শরীরস্থ যন্ত্র সকলের কার্ধ্য স্তুশূ- 
জলা মত চালাইয়। দিতেছেন। রক্তস্থুলি 
হইতে প্রত্যেক শিরায় রক্ত সঞ্চালন দ্বার! 
জীবিত রাখিয়াছেন। দর্শন, শ্রবণ, আহার, 
নিদ্রা প্রভৃতির জ্ঞান এবং ছুর্গন্ধ সুগন্ধ 
অনুভব শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই পাই- 
যাছি। সেই জীবন্ত গুরু জীবনের সমস্ত 
কার্ধ্য করিতে পারেন, এ পরিত্রাণের পথটাই 
কেবল দেখাইতে পারেন না? তিনি কি এখন 
বার্ধক্যের যাতনায় অক্ষম যে, এক একটি 
মান্ষের প্রতি উদ্ধারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত 
আছেন! 

অপূর্ণ মানব শক্তির প্রতি নির্ভর করিলে 
জীবের যুক্তি হয়, ইহা কি ত্রাস্তির কথা 
নহে? মানব বর্ষে ডুবিলেও তাহাকে আয়ত্ত 
করিতে পারে না। পন্বল যেমন সমুদ্রের 
তরঙ্গে মগ্ন হইয়াঁও কষুদ্রাবস্থাতেই অবস্থিতি 
করে, সেইরূপ, মানব শক্তিও মহাঁশক্তির 
নিকট বিন্দু তুল্য সীমাবদ্ধ। কাঁজেই, অন্যকে 
পরিত্রাণের পথ দেখাইতে পারে না। হয়ত 
অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, বুদ্ধ, 
নানক, চৈতন্ত প্র ভৃতি সাধুভক্ত 'এবং জাহা- 
জের খালাসী মুটে মুর সকলইত মনুষ্য । 
তবে এই উভয়বিধ ভাঁবে মানব শক্তি 
বিভিন্ন দেখিতে পাই কেন? ইহাঁতেই 
বুঝিতে পাঁরা যায়, ঈশ্বর জগতের পরিত্রাণের 
জন্ত ব্যক্তি বিশেষে এশী শক্তি প্রদান করেন। 
এই প্রশ্নের কগা চিন্তা করিলে ঈশ্বরে পক্ষ- 


পাতিত্ব দৌষ ঘটে। কেন না, তিনি দয়া- 
ময়। পাঁপীই হউক বা সাঁধুই হউক,সমভাবেই 
মানব যক্ত্রোপযুক্ত সকল শক্তি দিয়াছেন। 
মন্তষ্য স্বাধীন শক্তি প্রভাবে উন্নতি অবনতির 
অবস্থায় অবস্থিতি করে। যেমন দুইটি লাণ্টন 
মধ্যে একটি স্বচ্ছ বা পরিস্কত, তাহার ভিতর 
দিরা আলে! উজ্জল রূপে ফুটিরা উঠিতেছে ; 
অপরটি ধুলাদি আবর্জনায় প্রচ্ছন্ন, ভিতরে 
আলে! সমান জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহার 
জ্যোতিঃ আদবেই দেখা যাঁর না। দোষকি 
আলোকের, না পাত্রের ? সেইরূপ,নিশ্সেষ্ট- 
মানব পরপিগপোধিত হয়, স্বয়ং শক্তি 
প্রকাঁশ করিতে সক্ষম হয় না; স্থতরাঁং ছুর- 
বস্থায় অবস্থিতি করে, মানব শক্তি ধরিয়া 
কৃতার্থ হইতে থাকে । এস্থলে বিজ্ঞানেরও 
একটি আপত্তি আছে। আপত্তিটি এই, পিত। 
মাতার শরীরের.এবং মনোবৃত্তির অবস্থাভেদে 
সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ ইত্যাদি ভাব সস্তা- 
নেও সংঘটিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের তাহাঁ- 
তেও নিজের শক্তি প্রয়োজন হয়। প্রাণগত 
অধ্যবসায় এবং সাধন দ্বার! অপাধু-সাঁধু, 
ূর্খ__তর্কচূড়ামণি হইতে পারে। বর্া-তরঙ্গি- 
ণীর কনুষিত জল কি নির্মল হয় না? 
বাস্তবিক ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সকল 
প্রকাঁর মানবাত্মার ভিতরেই জ্যোতিংস্বরূপ 
গুরু স্থিতি করিতেছেন। অনস্ত মহাশুন্তে 
পিতা পুত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই। কীটাদি 
পর্য্যস্ত সকলেই ভ্রাত সম্বন্ধে আবদ্ধ। মাঁনব 
কোন্‌ প্রাণ ধরিয়া গুরু বা আচার্য্য হইতে 
ইচ্ছা করেন, সমাঁসনে বসিতে ক্রেশ বোধ 
করিয়া গুরু-ম্মানিত স্বতন্ত্র আসন গ্রহণে 
স্থখী হন? ইহাতে যে উদার প্রেম কলক্ষিত 
হয়, দেখিতে পান না। এই ভেদজনিত 
পাপের প্রভাঁবেই ত প্রকৃত সত্য প্রকাশ 


২৪৬ 


নব্যভারত । 


[ ছাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 








পাইতেছে ন1। বিসুমাঞ শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান 
বোধ থাকিতে উদার প্রেমে জগৎকে কেহ 
আলিঙ্গন করিতে পারিবেন না। শ্বপচার্দির 
অন্ন গ্রহণ করিলেই যে উদার প্রেম স্থাপিত 
হইল, তাহা নহে। অপ্রভেদ জীবভক্কি, 
সর্বগত অবিচ্ছিন্ন প্রেম ও অক্ুত্রিম দীনতার 
সাধন না হইলে ব্রহ্ম দর্শন হইবে না । 

হে মানব ভাই ! তুমি গুরু হইয়া কিরূপে 
বক্ষকে দর্শন করিবে? অধ্যাত্মযোগে (ন্্- 
জালের ন্যায়) কল্পিত কৃষ্জচৈতন্তের মৃষ্তি 
দেখিয়া এবং আত্মার পরিমিত শক্তি সঞ্চালন 
করিয়া কি হইবে? উহা যে ব্রহ্গের পরীক্ষা। 
সাধক বাহিক খণ্ড মূত্তির সৌন্দর্য্য মুগ্ধ 
হইলে, অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবিতে 
পাঁরে না, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন । 
মানবগুরূর বিজ্ঞানতত্ব ধরিয়া কোথায় 
যাইব? পরিমিত জলবিষ্ব কোঁটি কোটি 
বিশ্বতে মিশিলেও ক্ষুদ্র ; পরস্পর শক্তি একত্র 
হইলেও 'অপূর্ণ। তবে বলিতে পারেন, 
মানব হৃদয় হইতে যে সকল ব্রহ্মতত্ব প্রকাশ 
হয়, তাহ! কি ঈশ্বরের উপদেশ নয়? এ কথা 
অবশ্তই স্বীকার করি। ব্রহ্ম অসঙ্য-জগৎ 
এবং জীবশক্তিকে ভেদ করিয়া নিত্য 
তাঁবেই রহিয়াছেন। পশ্ত পক্ষী মানব 
সকলেই উপদেশ/দিতেছে। একটি পত্রের 
নিকটেও শিক্ষা পাইতেছি। চৈতন্য, ব্যাধ- 
কেও গুরু বলিয়াছেন । 

ধীর গম্ভীরভাঁবে দেখিলে সকলেই ত 
গুরু । যখন অথণ্ড চৈতন্তময় ব্রহ্ম সমস্ত 
জীবে বর্তমান; আছেন, তখন এ বিদ্যা 
রত্ন মহাশয় গুরু, বৌসজা বা সাজী মহাশয় 
গুরু হইতে পারেন না, নিতান্ত ভ্রমের 
কথা। পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মানুষ নিজেই 


আপনার শক্তিকে ছুর্ধল করে। তাই বলিয়া 


কি মানব খণ্ভাবে গুরু হইতে পারে ? 
মানবাধারে ব্রহ্গশক্তির প্রকাশ দেখিয়। কি 
মধুর ভ্রাতৃত্বতত্ব হারাইব? ভ্রাতৃভাবে 
উপদেশ গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? পৃথিবী 
বুঝিতেছে না যে, অবতারবাদ, প্রেরিতবাদ, 
গুরুবাঁদ, এই সকল প্রভেদ ভাবের সংস্পর্শে 
নিফলঙ্ক উদার প্রেম কলঙ্কিত হইতেছে। 
জীবসকল ভেদ-ব্যাদের করাল গ্রাসে ভীষণ 
যন্ত্রণায় অভিভূত । জ্ঞানে ভেদ, প্রেমে ভেদ, 
ভক্তিতে ভেদ, যোগসাধনে ভেদ, আহার, 
বিহার সমস্ত কার্যে ভেদ্‌, নির্ভিকাস্তঃ- 
করণে বলিতে পারি, উদ্ধার ব্রাঙ্গলমাজের 
ভিতরেও এই রোগ দেখ! দিয়াছে । কেহ ব 
সাধুভক্তির তরঙ্গে ভাসিতেছেন, কেহ ব! 
গুরুভক্তির আবর্তে ঘুরিতেছেন। ভাবেন 
না যে,অপ্রভেদ জীবতক্তির অভাবে ব্যক্তি- 
গত সাধু ও গুরুভক্তি, উভয়ই ভূজঙ্গ ্বরূপ ১ 
সময় পাইলে দংশন করিবে। 

এখন দেখ যাঁক্‌, 'এই ঘোরতর যন্ত্রণা 
হইতে পরিত্রাণের উপাক্ম কি। দেখিতেছি, 
এক মাত্র ভ্রাতভাব ব্যতীত কোন প্রকার: 
পার্থক্য ভাবে প্রেমের মিলন হইবে না। 
গুরুশিবা, সাধু অসাধু, রাজা প্রজা, এক 
প্রেমের শৃঙ্খলে বদ্ধ না হইলে উপায় নাই। 
একথা! শুনিবামাত্র£অনেকেই চটিয়৷ বলিবেন, 
কি, ব্যক্তিবিশেষে গুরু বা সাধুভক্তি 
উড়িয়া যাইবে? কলিকাঁতার ব্যারিষ্টার 
আর মফঃসলের ফড়ে মোক্তার সমান হইল ? 
ভাই ! চটিবেন না, ভিতরে প্রবেশ কুরিয়া 
দেখুন, পিতার পিতৃত্বসত্বে সকলেরইশপুত্র 
ভাবে সমান অধিকার আছে। সাধুকে 
সাঁধুত্রাতা বলিতে দৌষ কি? অসাধুকে 
তাই বণিয়া কি ভক্তি করিতে হইবে না? 
তাহা হইলেত ত্রাহ্গধর্ম টিকে না। আমার 


ভাদ্র, ১৩০১। ] 


গানাীরির ররর 
অভ্রাস্ত গুরু কে? 
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করিলে প্রেম কি থাকিবে না? আহা! 
রহ্ষস্ব্ূপে সংসারের পিতা মাতা ভ্রাতা 
প্রভৃতি সকলই ত পুত্র ভাবে রহিয়াছেন। 
স্ৃতরাং নিত্য সম্বন্ধে ভ্রাতৃত্ব মধুর তত্বের 
মিলন ভিন্ন আর কি আছে? নিরাকারে 
পিতা পুত্রের লীল! নিত্যকাল একই ভাবে 
হইতেছে । * এই জন্যই, পরস্পর ভ্রাতৃভাবের 
মিলনে আপত্তি করিতে পারেন নাঁ। দুঃখের 
কথ! বলিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি 
হয়। আবার সাধক শ্রেণীর মধ্যেও ভ্রাভৃ- 
ভাবের বিচ্ছিন্নতা দেখিতেছি। উপাসনার 
সময় ভাবের উচ্ছাঁসে এবং প্রেম ভক্তির 
তরঙ্ষে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল; 
পরক্ষণে সংসারের বাতাসে শিশির কপূর 
কোথায় উড়িয়। যায়, গন্ধও থাঁকে না । একটি 
ভ্রাতার একটুক অসুস্থ অবস্থা দেখিয়াই 
সরিয়. পড়েন। ভাইটির এক দিনের জন্য 
থাকিবার স্থান ও এক মুষ্টি অন্ন দুল্লভ। 
এইরূপ অনেক উপাসকের প্রাণের অবস্থা 
দেখিলে,মিলনের আঁশ! অতি অসম্ভব । বাস্ত- 
বিক, প্রকৃত দীনতার অভাবে, মতের অনৈ- 
ক্যতা প্রযুক্ত, তর্ক বিতর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি হই- 
তেছে। গুরুবাদ পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে, 
সন্দেহ কি? 

অনেকে বাহিরের ভাবে বদ্ধ থাকিয়! 
প্রকৃত সত্যকে ঢাকিতেছেন। হায়! জীব- 
নের মধ্যে মহাগুরু, যিনি প্রতি মুহূর্তকাল 
উপক্গেশ দিতেছেন- তীহাঁর অব্যর্থ আদেশ 
উপেক্ষা করিয়া মানুষ অপূর্ণ মানবের উপদেশেই 
পরিতৃপ্ত । বিবেকের মঙ্গল সম্বাদ বুঝিতে 
না পারিয়া, অসার ক্রিয়! পদ্ধতির অনুষ্ঠানে 


* হ্রীষ্ট এই ন্বর্গীয় গুঢ়তত্ব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই 
্রাতৃভক্তিতে সঙ্গীগণের চরণ ধৌত করিতেন। 


লীমাবদ্ধ বাযুকোষে রাখিলে কি ব্রহ্ম কপার 
প্রতি অবিশ্বান করা হয় না? যদি প্রক্রিয়ার 
বশীভূত হইয়া *ক্রঙ্গ কৃপাহিকেবলম্,” এই 
মহাতত্বকে বিশ্বাস না করি, নিশ্চয়ই আমি 
প্রভুর নিকট অবিশ্বীসী। স্বাভাবিক ব্রহ্ম 
কপার প্রতি নির্ভর করিলে যে সহজেই জীব- 
নুক্তি হয়, ইহার অন্তথ| কে করিবে? আত্মা 
ঘতই.ব্রন্গে মজিবে, ততই শ্বাস প্রশ্বাস কমিয়া 
যাইবে । পরিমিত বাধুকোষ-বদ্ধ জীবের 
যন্ত্রণা হইতে কি ইহা সহজ নহে? আত্মা 
মহাকাশ অতিক্রম করিয়া চিন্ময় ব্রহ্মসাগরে 
বিরাজ করে,একথা কি মিথ্যা ? তবে বলুন, 
গুরু কে? একমাত্র অথও পুরুষ ভিন্ন শুরু 
আর কাহাকে স্বীকার করিবেন? মানব 
শক্তি কিছুতেই ব্রহ্ম শক্তিকে আয়ত্ত করিতে 
পাঁরে না। যেমন নদী সকল পর্বত হইতে 
প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, কিন্ত 
সমুদ্রকে কখনই পর্বতে আনিতে পারে না, 
সেইরূপ, মানবাত্স! ব্রহ্গে ডুবিয়াও অন্যকে 
রহ্মদর্শন করাইতে সক্ষম হয় না। 

ব্রহ্ম কপাই পরিক্রাণের একমাত্র সহাঁয়। 
জগতের সমস্ত মানব একত্র হইয়া শিক্ষা বা 
উপদেশ দিলেও তাহা বন্ধ্যার স্তনের ন্তায় 
বিফল। এস্থলে অবশ্তই কেহ প্রশ্ন করিতে 
পারেন, তাহা হইলে সাধু বা সৎসঙ্গের 
প্রয়োজন কি? মনে করুন, একটা চতুফোণ 
কাচপাত্রের অভ্যন্তরে একটা দ্বীপ জলিতেছে। 
কিন্তু দর্শকগণ উহার চারিদিকে চারিটি এব্ধপ 
আলো দেখিতেছেন সত্য কথা । ফলতঃ প্র 
পাত্রের গাঁয় হাত দিলে ধরা যায় না কেন? 
আবার ক্ষীপ্র হস্তেই বা হউক, প্রকৃত দ্রীপ- 
কলিক্কাকে স্পর্শ করিলে চাঁরিটিকেই স্পর্শ 
করা যাঁয়। তবে প্রকৃত গুরুকে ছাড়িয়া 


২৪৮ 


নব্যভারত। [ দ্বাদশ খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা । 





অপ্রকৃত মানবকে অত্রাস্ত গুরু বলিবার 
প্রয়োজন কি? উচ্চ নীচ সকলের নিকট 
ভ্রাতৃভার্টব সৎসক্গ করিতে কোন বাঁধা নাই। 
ভ্রাত সহবাসে ঈশ্বরের তত্ব গ্রহণ করিলেই 
যে গুরুভক্তি প্রকাশ পাইল, তাহা নহে। 


জীবশক্তি যতই উজ্জল হউক না কেন, মহী- 


শক্তি অনন্ত জ্যোতির নিকট পরাভূত । এই 
জন্য বলিতেছি, মনুষ্য গুরু শব্দের বাঁচ্যই 
হইতে পারে না। 
মাত্রই তাহার শিব্য। শ্রীকমল।কান্ত ব্রঙ্গদাঁস। 


ব্রহ্গই অভ্রান্ত গুরু । জীব 
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হিন্দুধর্মের পুনরু"খান । 


হিন্দুধর্মের পুনরুখান ভাবিবার বিষয় 
হুইয়াছে। তীক্ষ ধীসম্পন্ন বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট 
ইহা! ভাবিয়াছেন এবং বলিয়াছেন *এই হিন্দু- 
য়ানীর পুনরুখ।ন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনেক 
কর্তব্য কাষ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানি হুইয়াঁছে।” 
গব্ণমেণ্টের ভাবনা গবর্ণমেন্ট ভাবুন, হিন্দু 
সাধারণেরও এক ভাবনা আছে। এই 
প্রবন্ধে আমরা তাহারই উল্লেখ করিব । 

পুনরখিত হইতেছে কি হিন্দুধর্ম, না 
্রাহ্মণ্যধন্ম ? ইহার উত্তরের পূর্বের, বিশুদ্ধ 
হিন্দুধম্ম ও ত্রাহ্মণ্যধর্ম্ের প্রভেদ বুঝিতে 
হয়। যেসকল হিন্দু বেদধ্বনিতে পঞ্চনদ- 
তীর নিনাদিত করিয়! ভারত বিজয় করিয়া 
ছিলেন, তাহারা কি ব্রাহ্মণ? সেই সময়ের 
সাহিত্য অর্থাৎ বেদমন্্র সাক্ষ্য দেয়, তাহারা 
বর্ভেদহীন এক মহ! তেজম্বী আর্ধজাতি। 
তাঁহার! দেবদেবীর অর্চনায় বজ্ঞ করিতেন, 
পিতৃমাতি কার্য করিতেন ; কিন্ত ধাঁর কার্ধা 
তিনি করিতেন। ইহারা যদি হিন্দু, তবে 
ত্রাহ্মণ-প্রাধান্ত হিন্দুধর্ম নহে-হিন্দুধর্ম্মের 
বিকার । . বিশুদ্ধ হিন্দুধন্্ন পুনর্বার উপনিষত, 
দর্শন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের ছারা নবীভূত হয়, 
এবং সেই সময় আর্ধ্যানার্ধ্য-মিশ্রিত জাতি 
সাধারণের প্রীতির উপর দেশের জাতীয় 


শপ পেস্প্পীপ 


ধর্ম সংস্থাপন করে। এই জাতীয়ধর্ম, 
যাহাকে আমরা হিন্দুধন্ম বলিয়া বুঝি, ইহাও 
ব্রাহ্মণ-প্রাধান্তকে প্রশ্নয় দেয় না। 

ত্রাঙ্গণ-প্রাধান্ত ত্রাঙ্গণসাহিত্যের প্রাছু- 
ভাবে অঙ্কুরিত। কুরুক্ষেত্রবুদ্ধ রূপ আম্ম- 
কলহ ইহার প্রথম ফল। বৌদ্ধধর্মের 
তিরোধানের সহিত ইহার পুনরুথান এবং 
এই পুনরুথানের চরম ও স্থায়ী ফল, হিন্দুর 
জাতীয় জীবনের পর্যযবপান। ব্রাঙ্মণ্যধর্্ 
অর্থাৎ জাতিভেদ-মূলক-ধন্ম অনৈক্যের উপর 
সংস্থাপিত, স্বতরাং ফল, হয় ভয়ানক আঁ 
কলহ ঘথ। কুরুপাঞ্চাল সমর, নয় রাজনৈতিক 
মৃত্যু, যথা ভারতের বর্তমান অবস্থা । 

পুনরুখিত হইতেছে কি এই ত্রাঙ্গণ্যধর্ম্ ? 
যদ্দি তাহা হ্যু, তবে গবর্ণমেন্টের যেমন 
ভাবিবার কথা, সকল হিন্দুরই সেইরূপ 
ভাখিবার কগা । 

আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, এই ব্রাঙ্গণ- 
প্রাধান্তই পুনরুখিত হইতেছে। বিষ্ভাসাগ'র, 
বঞ্চিম ও ভূদেবের জীবনের মর্মভেৰ করিলে 
এই ত্রাহ্মণ-প্রাধান্তের ক্রমবিকাশের লক্ষণ 
পাওয়া যায়। 'বিধবা বিবাহের আন্দোলন 
ও বহুবিবাহ-নিবারণ-মত্ব কেবল ব্রাহ্মণ 
বংশ বৃদ্ধির জন্যই স্ুচিত হইয়াছিল । সর্ধ্ব 


ভাদ্র; ১৩০১। ] 


হিন্দুধর্দের পুনরদ্থান। 
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পাশ সর পা ১৮ পটার পাপ পিপি সিসি পিপি 


সাধারণ হিদ্দু জাতির ধর্মকর্ম পন্বন্ধীয় উন্ন- | হিন্দুধর্মের মূল প্রকৃতি মনে করেন, তীহা- 


তির জন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক গণ 
চিন্তারও প্রমাণ পাঁওরা যার নাই, বি 
বাবুর ধর্্মতত্ব ও ক্ুষ্চরিত্র কেবল ব্রাঙ্গণ- 
প্রাধান্ত স্থাপনের ঘত্ব মাত্র । ভূদেবের সামা 
জিক প্রবন্ধ ও টোলের নিমিত্ত দান ব্রাঙ্গ- 
ণ্যের জন্য অপেক্ষাকৃত স্পই যত্র। এতভিন্ন 
বঙ্গদেশের সাপ্তাহিক ও মাপিক পত্র সকলের 
সম্পাদকতার অন্তস্তলে দৃষ্টি করিলে ত্রাঙ্গণের 
হাতই প্রবল দেখা যাইতেছে । ঘোগেন্তর- 
নাথ বস্তুর অর্থবল ও চন্দ্রনাথ বন্ছর জ্ঞানবল 
ব্রাহ্মণ-প্রাঁধান্তের জন্ত ব্যয়িত দেখিয়া কে এই 
যাছকর ধর্মের অস্কুরোদগম সন্বন্ধে সন্ধিহাঁন 
থাকিতে পারে? 

আমরা সর্ব সাধারণ হিন্দুকে জিজ্ঞাসা 
করি, ইহা কি আমাদের মঙ্গলের জন্য হই- 
তেছে? যে জাতি আপনা 'হইতে ধর্ম 
স্বাধীনতা পরপদে অর্পণ করে, তাহার কি 

কর্মম-স্বাধীনতা কখন ঘটে ? মনে বল সঞ্চিত 
না হইলে, কি হাতে বল আসে ? 

শঙ্করাচার্যের উখানের পর যে ত্রাহ্মণ- 

প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল-_মহাভাবরত পুব্রাণ 
কৃতিমতা প্রাপ্ত হইয়া নে ব্রাঙ্গণ-প্রাধান্ত 
ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাতে হিন্দুর জাতীর 
জীবন কয়দিন স্বন্থা লাভ করিয়াছিল? 
হিন্দু জাতি আবার কেন সেই ভুলের পথে 
অগ্রসর হয়? ইহাই আমাদের প্রশ্ন। 
প্রশ্ন_যাহার! হিন্দু জাতির মঙ্গল কামনা 
করে, তাহাদের প্রতি; যাহারা কেবল ছলে 
বলে কলে কৌশলে বা অর্থলোভে ব্রাহ্মণ- 
প্রাধান্ত প্রচার করে, তাহাদের প্রতি নহে। 

বর্ণ-ভেদ-প্রধান-ধর্্ম অভিমাঁনমূলক এবং 
অভিমান নিশ্চয়ই পতনের কারণ। আশ্চ- 
ধ্যের বিষয় এই, ধীহাঁরা ষড়-রিপু দমনই 
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রাই, রিপুর মধ্যে প্রধান রিপু অহঙ্কার- 
ভিত্তিতে-হিন্দুধন্ম স্থাপন করিতে চাহেন ! 
আমি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ; আমি 
কায়স্থ, বৈস্ভাপেক্ষা শ্রেষ্ট ; বা আমি বৈষ্ক, 
কারগ্থ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ; আমি শৌপ্তিক, নব- 
শূ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; আমি নবশূদ্র, চর্্মক।র 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ইত্যাদি প্রকারের অভি- 
মানের বণ্টনে জাতিভেদের উতপত্তি। ইহার 
সহিত অনৈক্য নিত্য বর্তমান। এই বর্ণ- 
ভেদ লইর। হিন্দুধর্ম যদি পুররুখিত হয়, 
তবে ধিন্দুর ছুর্ভাগ্যের আর শেষ থাকিবে না। 
এ ত গেল হিন্দুর ঘরের কথা। বিদেশীর 
গবর্ণমেন্টের প্রতি ব্রাহ্মণ্য-ধর্থের গ্রীব(ভঙ্গি 
আরও চিন্তার বিষয়। কেননা, উহা! অশা- 
স্তির কথা । এই অশান্তির লক্ষণ এক্ষণ 
আর অস্পষ্ট নাই। গোবিভ্রাট ব্যাপারে 
মুমলমান ও গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মণাধর্মের গ্রীবা- 
ভর্গি দমনার্থে যে মুদগরাঘাত করিতেছেন, 
তাহা, বোধ হয়, কাহার অবিদ্ধিত নাই; 
কিন্তু ইহাতে যে সকল হিন্দুর রক্তপাত 
হইতেছে, বা কারাবাস হইতেছে, তাহারা 
কি ব্রাহ্মণ, ন। নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর হিন্দু? 
বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, তাহারা 
ব্রাহ্মণ নয় । ত্রাঙ্গণ্যধন্ম, সর্বনাধারণ হিন্দুকে, 
মুনলনান ও দেশীঘ্ব শ্রীখানের বিরুদ্ধে স্বতর।ং 
ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়! 
মহানিগ্টের স্থত্র তুলিগ্লাছেন। মব্য ও নিক্ন- 
শ্রেণী হিন্দুর ইহা ভাবিবার কথ।, সন্দেহ 
নাই। 
তাহাদের বিশেষ ভাবনার বিষয় এই হওয়া 
উচিত যে, ত্রাঙ্গণ বদি ব্রাঙ্গণ্যের জন্ত চেষ্টা 
করে, হিন্দু কেন হিন্দুত্বের জন্ঠ চেষ্টা করিবে 
না। বিশ্তুদ্ধ হিন্দৃত্ব সথ্যধর্ম। সকল ধর্মের 


২৫৭ নব্যভারত। [ ছাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 


সহিত অবিরোধই বিশুদ্ধ হিন্দৃত্ব। ্ ব্ব। কোরাণ |. (৫) দেব ও পিতামাতার কার্ধ্যে সংস্ক 





পাঠ, পুরাণ পাঠ বিশুদ্ধ হিন্দুর নিকট তুল্য, | ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় তাষার উপ 
কেননা" সকল ধর্দ্দের উদ্দেপ্ত এক-_ঈশ্বরে | বঙ্গদেশে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ বা বুযোতসর্গের 
ভক্তি ও মানবে প্রীতি । তাহা কোরাণে ও | মন্ত্র বাঙ্গলায় পাঠ হউক, ইত্যাদি 
পুরাণে উভয়েই আছে । সকল মন্তয্য সমান (৬) বর্ণ নির্বিশেষে পুরোহিত নিয়োগ । 
ইহাঁও বিশুদ্ধ হিন্দত্ব। ধর্মকর্থ্ে সকলেরই (৭) ক্রমশঃ বর্ণভেদ প্রথা উঠাইয়! 
সমাধিকার, ইহাঁও বিশুদ্ধ হিন্দত্ব। ব্রাহ্মণ,যেমন | দেওয়া । 
বর্ণপ্রাধান্ত রক্ষার জন্য জাগরুক হইয়।ছে, এ প্রস্তাব ব্রাঙ্গধর্দ্ের নহে। কী সীট 
হিন্দুর সেইরূপ হিন্দৃত্ব রক্ষার জন্য জাগরুক | বা মহম্মদীয় ধর্থের প্রস্তাব নহে। ইহা হিন্দু- 
হওয়া উচিত । ত্বের ভিত্তিতে, ভারতাঁগত সব্ব ধর্মের সঙ্গে, 
হিন্দুধর্্বকে ত্রাঙ্গণ্য ধর্মের গ্রাস হইতে | সথা স্থাপনের প্রস্তাব। আচগ্াল সর্ববর্ণের 
'রক্ষা করিতে হইলে নিয় লিখিত পন্থা! অব- | উন্নতির পথে ইহাতে কণ্টক প্রদান করিবে 
লম্ঘনীয়। না। কোঁরাণিক ধর্মের সহিত সথ্য স্থাপিত 
(১) বেদের মন্ত্রভাগের সমাদর । হইবে। ইংরেজরাজের শাসন, সুগম ও 
(২) পুরাণের প্রতি সাধারণতঃ অশ্রদ্ধ। | সুশৃঙ্খল হইবে। যদি ইহা না হইয়া, বর্ণভেদ- 
(৩) কোরাণের যে যে অংশ উপনিষদের | মুলক, খিববীজ স্বরূপ ত্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবল হয়, 
মর্দের সহিত সমপ্রকৃতিক, দেব ও পৈতৃক | তাহা হইলে, জাতিত্রষ্ট ও জাতিযুক্ত, অর্থাৎ 
কার্যে ভাহার পাঠ বা তাহার অনুবাদ । কোরাণিক ও পৌরাণিক সকল হিন্দুরই 








(৪) সর্ধ জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সজল | অমঙ্গল। | 
ব্যবচ্াজ | শ্রীমধুক্থদন সরকার /. 
কৃষিকার্ষে;র উন্নৃতি | (১০) 
দ্বিতীয় অধ্যায় । প্রবিষ্ট হইতেছে । কখন কখন জীবিতাণু 
সকল গাছের পাতার নিম্নভাঁগে যে সক্ষম ছিদ্র 
জীবিতাণুর সংহার গ্রকরণ। থাকে, এঁ ছিদ্র মধ্যে স্থান লইয়া থাকে। 


কি পাতা, কি ফল, কি ফুল, কি জন্ত- | জীবিতাণু সকল সর্বদ| বাযু, জল প্রভৃতি নিত্য 

» | ব্যবহাধ্য পদার্থে সর্বদাই বিচরণ করিতেছে | 
তাহাঁতেই এক বা ততো পিক প্রকার জীবি- | বলিয়াই যে সর্বদাই উদ্ভিদ ও জন্তর সংক্রা- 
তাখু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাঁধ্যে দেখিতে ; মক রোগ হওয়া সম্ভব, এরূপ মনে কর 
পাওয়া যায়। জল, বাযু, কীচা ফল, পাতা; উচিত নহে, (১) সকল প্রকার অণু হই- 
ও ঘাস, ইত্যাদি পদার্থের সহযোগে নানা ূ তেই যে ব্যাধি উৎপত্তি হয়, এরূপ নহে। 
প্রকার জীবিতাণু সর্বদাই জন্গণের শরীরে ৫) অণু সকল উভিদ্‌ ও জন্তুর শরীরের মধ্যে 





গে 








ভাদ্র, ১৩০১৭]. কৃষিকার্্যের 


০০ 
প্রবেশ করিবার বড় সুবিধা" পায় না। 
নাপিকারন্বের মধ্যে কেশ ও সঙ্দিতে অণু 
সকল আঁট্কাইয়া গিয়া রক্তের সহিত 
মিশ্রিত হইবাঁর অবসর পায় না। পত্রের 
নিম্নভাগে ছিদ্র সকল থাকিবার কারণ এবং 
ছিদ্র গুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইবার কারণ, 
কোন অণুই সহসা উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে না। (৩) অণু সকল 
জন্তণিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিবার 
অধিক সুবিধা পাইলেও, এই গুলির নাশের 
জন্য জন্তরিগের শরীরের মধ্যে কতকগুলি 
উপায় আছে। পাকস্থলির অশ্নরস, যকৃত 
নিঃক্ত পিত্তরস, এবং রক্তের শ্বেত কণিক। 
স্বভাঁবতঃই অণু-নাশক। বাস্তবিক সুস্থ শরীরি 
জন্তর রক্ত যেরূপ অণুবিবঞ্ঞিত, অন্ত কোন 
স্বাভাবিক রস, এরূপ অণুবিবজ্জিত আছে কি 
না, সন্দেহ । জগতপাতা যে আশ্চর্ষ্য কৌশলে 
জন্তবিগের শরীর গঠিত করিয়াছেন ও এই 
শরীর পোষণের জন্য যে উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহাতে স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ 
শোণিতের মধ্যে ব্যাবিজনক জীবিভাণু জন্মি- 
বার অতি অল্পই সন্তবন!। (৪) জীবিতাগু 
গুলি প্রায়ই নিজ নিজ নাশের উপাদান 
প্রস্তুত করিয়া থাকে । অণুতত্বজ্ঞ প্ডিতগণ 
এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিস্না ধে এক 
কালে সমস্ত সংক্রামক রোগের নিবাঁকরণো- 
পায় স্থির করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা নিতান্ত 
ছরাশা বোধ হয় না। এক প্রকাঁক অণু 
দ্বার! শর্করা বিশ্লিষ্ট হইয়া মিরা উৎপার্দিত 
হয়। এই অণু মিরা সংযোগে বুদ্ধি হইতে 
পারে না, মিরার সাঁরভাগ ইম্পিরিট, 
ঘারা বিনষ্ট হয়। আবার আর এক 
প্রকার অণু সংযোগে মদিরা হইতে শির্কা 
প্রস্তত হয়; শির্কাৰ সারভাগ এপিটিক্‌ 
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এসিড, দ্বারা এই অণুর নাশ হয়। আর 
এক জাতীন্ন অণু দ্বারা ওল[উঠ! জন্মে । এই 
অণুর নাইটিকু এপিড্‌ উৎপাদন করা আর 
একটী কার্য । নাইটিকৃ এপিভ. দ্বারা এই 
অণুর নাশ হয়। যেজাতীয় অণু যে অথুং 
নাশক পদার্থ উৎপাদন করে, সেই পদার্থবে 
কেবল সেই জাতীক্ন অণুকেই নাশ করিতে 
সমর্থ, অন্ত অণু নাশ করিতে সমর্থ নহে, এপ 
নহে।, ইম্পিরিট, এসিটিক এসিড. ও নাই- 
টিক এসিড্‌ সকল প্রকার অণুই নাশ করিতে 
সমর্থ । তবে যে অণুষে অনুনাশক পদার্থ 
উৎপাদন করে, সেই পনীর্থ সেই অণুকে যত 
অল্প পরিমাণ ব্যবহ।র্‌ দ্বার নিনারণ ব| নাঁশ 
করিবে, অন্য অণুকে তত অল্প পরিমাণ 
ব্যবহার দ্বার| নিবারণ বা! নাশ না করিতে 
পারে। জীবিতাণু গুলি (১০1712917750062৯) 
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্। কেবল বেক্ষুদ্র 
ক্র উদ্ভিদ্ই আম্মনাশের উপাদান উৎপন্ন 
করে, এন্ূপ নহে! বুহৎ জাতীয় উদ্ভিদ্‌- 
গণও অল্প বিস্ত্ন আপন আপন জীবনের 
অস্বাস্থ্যকর পদার্থ উৎপাদন করে। বৃক্ষ, 
গুক্ম, ওষবি প্রস্ৃতি বুহজ্জাতীয় উদ্টিদ সক- 
লের শিকড় হইতে এক এক প্রকার রস 
নিঃশ্যত হয়। মে উদ্ভিদ হইতে এ রস নিঃল্ত 
হয়, এ উদ্ভিদের পক্ষে প্রায়ই এ রস হানি- 
জনক। তবেএ রস অন্ন বলিয়! মুত্তিকার 
উপাদান সকল গলিত করিয়া শিকড় মধ্যে 
প্রবেশ করিবার সুবিদা জন্মাইয়৷ দেয়। 
ক্লোভার নামক এক জাতীয় উদ্ভিদ যে. 
জমিতে এক বৎসর জন্মান যায়, প্রায় পর 
বতসর ঞ&ঁ জমিতে পুনরায় ক্লোভার জন্মান 
অসম্ভব হইয়া পড়ে । ক্রমাগত একই জমিতে 
একই গ্রকার উদ্ভিদ্‌ জন্মাইঘ়া এ জমি ব্রমশঃ 
এ উদ্ধিদ্‌ জন্মিবার পক্ষে অল্প বিস্তর অনুপ- 
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যুক্ত হইয়া পড়ে। জমির ক্লৌভার-বিতৃষ্ণ ভাঁব 
(0.10)৮0৫510107695) অস্ত উদ্ভিদের পক্ষে 
তাদৃশ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত না৷ হইলেও, এই 
তাবটী কৃষি বিজ্ঞানের একটী মৃল-্ত্র 
বিজ্ঞাপক বলিয়া মানিতে হইবে। কোন্‌ 
জাঁভীমুউদ্িদ কতকাল একই স্থানে জন্মিলে, 
এ উদ্ভিদ এ স্থানটাতে জন্মিবার অনুপযুক্ত 
হইয়া পড়ে, তাহ! বল! যায় না। ম্যালেরিয়া 
অণু ঘে ভূভাগে জন্মিয়া থাঁকে, ক্রমশঃ এ 
ভূভাগটা এ অণু জন্মিবার পক্ষে নিশ্চয়ই 
অন্তপধুক্ত হইম্না পড়িবে। মুরশিদাবাঁদ, 
বদ্ধীমান, গ্রন্থতি যেসকল ভূভাগ কয়েক 
বৎসর পুর্মে ঘোঁর ম্যালেরিয়ার আবাস 
স্থান বলির নির্দিষ্ট হইত, এক্ষণে যে এ 
সকল ভৃভাগে ম্ালেরিয়ার প্রকোপ হাস 
হইয়া আসিতেছে, এবং ভবিষাতে যে ও 
সকল ভূভাগে ম্যালেরিয়! দেবীর একবারে 
অরুচিকৃর হইয়া পড়িবে, তাহ! এক প্রকার 
স্থির । “এক প্রকার” শব্দ ব্যবহার করি- 
বার উদ্দেশা এই, স্বভাবের গতি অতি জটিল 
ও বিচিত্র। বিল, ডোবা প্রভৃতি স্থানে 
ম্যালেরিয়ার অণু ক্রমাগত জন্মিয়া, এ বিল, 
ডোবা! প্রভৃতি আধারে এঁ বিশেষ অগুনাশক 
একপ্রকার পদার্থ জন্মিয়া, এ গুলি এ অণু 
জন্মিবার পক্ষে ক্রমশঃই অনুপযুক্ত হইয়া 
পড়িতেছে। কিন্ত প্রতি বসরে যদি বন্যায় 
ত অথ. অণুনাশক পদার্থ উভয়ই ধৌত 
করিয়া লইয়। যায়, তবে অবস্থাগুলির সমগ্র 
সমষ্টি কি হইয়া দাঁড়ায়, কে বলিতে পারে ? 
(৫) রৌদ্র, বাঁধুর অক্পজান ও ওজোন্‌, স্কগন্ধ 
পুষ্প, এই সমস্তও অন্গুনাঁশক বা অন্ুরোধক | 

ব্যাধিজনক অণু জন্মিবার ও ক্রমশঃ 
বংশ পরম্পরায় বৃদ্ধি হইয়া যাইবার পক্ষে 
মানাঁপ্রকার নৈসর্গিক অন্তরায় থাকাতেও, 


পপি শশী পিপিপি পালার 





মন্ুধা ও ইতর জন্ত এবং উত্ভিদের মধ্যে 
প্রায়ই সংক্রানক রোগ জন্মিবার কথা শুনা 
যায়। একারণ সংক্রমিক রোগ জন্ত বা 
উদ্ভিদের মধ্যে দেখা দিলেই কতকগুলি 
সাধারণ প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করা! 
কর্তব্য। (ক) সংক্রামক রোঁগ উপস্থিত 
হইলে জঙ্গল কাটা, পুক্করিণী ঝালা, নর্দিমা 
পরিষ্কার আরম্ভ করা, অথবা অন্ত কোন 
পৃতিগন্ধ বিশিষ্ট পচা দ্রব্য আলোড়িত করা, 
উচিত নহে। এ সকল বিষয়ে পূর্ব হইতেই 
সাবধনি হইতে হয় । কিন্তু রোগ উপস্থিত 
হইলে এইরূপ আলোড়ন দ্বারা রোগের 
বৃদ্ধি ব্যতীত হাঁস হওয়ার সম্ভব নাই। ফল, 
প[তা, জল, ময়লাদ্রব্য, ইত্যাদি যাহাঁতে 
পচিবাঁর না! অবসর পায়, এ বিষয়ে সর্বদাই 
সতর্ক হওয়া কর্তব্য । কিন্ত সংক্রামক রোগ 
উপস্থিত হইলে এইটী বুঝিতে হইবে, পচন 
প্রক্রিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, 
এক্ষণে জল ও বামুর সহিত পচনাণু মিশ্রিত 
হইয়া পড়িয়াছে এবং অপরিষ্কার দ্রব্য সমু- 
দায়ের আলোড়ন দ্বার! এ বিশেষ অণু আরও 
অধিক পরিমাণে জল ও বাবুর সহিত মিশ্রিত 
হইয়। পীড়ার বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে। 

(গ) গোষ্ঠের দি একটী গাতির গুটি, 
গলাফুল! বা অন্ত কোনরূপ সংক্রামক রোগ 
উপস্থিত হয়, তবে যেন এ গাভিটী অন্তত্রে 
লইয়া! যাওয়া না হয়। প্টাকে এ স্থানেই 
রাখিয়া স্থস্থ গাভিগুলিকে স্থানান্তরিত 
করিতে হয়। গো-মড়ক উপস্থিত হইলে এই- 
রূপ স্থানান্তর করণের হুকুম কখন কখন গবর্ণ- 
মেন্ট হইতে বাহির হয়। প্রায়ই দেখা যায়, 
কৃষক ও গোয়াল!গণ অজ্ঞানতাবশতঃ পীড়িত 
গোরুগুলিকেই স্থানান্তরে লইয়া যায়। ইহ] 
৷ দ্বার! এই ফল হয়, যে পীড়িতত গোঁরুটী যে 


২ পিপশশাপাশাশীশিশীশীসপীা শী শিশীপশ শীাশশাীশীীশাাশািশীতী 
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গোষ্ঠে ছিল, ত্র গোষ্ঠে সুস্থ, গোরুগুলি 
থাকিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগেরও পীড়া হয়, 
এবং গীড়িত গোঁকটা স্থানান্তরিত করিবাঁর 
কারণ অন্ঠান্ত "স্থানে গীড়াদায়ক অগুগুলি 
ছড়াইয়1 পড়িয়া অন্তত্রেও মড়ক উপস্থিত হয় । 

গ স্থানীস্তরিত করিবার সময় সুস্থ 
জন্ত গুলির সমুদায় গাত্র তুতিয়ার জল দ্বারা 
ধৌত করিয়া ও তাহাদিগকে হিরাঁকষ খাঁও- 
যাইয়া দেওয়া কর্তব্য । 

(ঘ) আলু, গোধুম বাঁ অন্ত কোঁন ওষধির 
সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইবার পরে, যে 
ফসল হইবে, তাহা! অন্তত্র স্থানান্তরিত ' না 
করিয়া, যে ক্ষেত্রে এ সকল জন্মিয়াছে, এ 
ক্ষেত্রেই রাখিবাঁর বন্দোবস্ত করা কর্তব্য । 
যদি ব্যাধিগ্রস্ত -শস্ত অন্তত্রে স্থানান্তরিত 
করিবার নিতান্ত আবশ্তক হয়, শ্রী শশ্ত 
তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া ও ততক্ষণাঁৎউঠাইয়| 
স্থানাস্তরে গিয়া শুকাইয়া লইয়া পরে প্র শস্ত 
রক্ষা কর কর্তব্য | 

(উ) যে কোন বীজ হউক না কেন, উহা 
অণুনাশক কোন পদার্থে ডুবাইয়া লইয়া, পরে 
উহাকে বপন কর উচিত। অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
বীজ কপ্ূরের জলে ভিজাইয়। বপন করি- 
লেও চলিতে পারে। সাধারণ কৃষিকার্য্ের 
উপযোগী বীজ সকল (ধান্ত, গম, গহমা, 
আলু ইত্যাদি) তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া 
লইয়! তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে চুণ ও তন্ম হারা 
শুকাইয়া লইয়া! বপন করিলে, ধস! লাগিয়! 
গাছ নষ্ট হইবার সম্ভব থাকে না। 

(5) উদ্ভিদ ও জন্ত উভয় প্রকার জীবই 
সবল হইয়া জন্মিতে থাকিলে, ব্যাধিজনক 
অথুদ্বারা উহার! বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 
উত্তিদের পক্ষে জল ও সার এবং জন্তর পক্ষে 
খৈল, কলাই, ছোলা, গমের ভূলি, লবণ, 


মেথি, ইত্যার্দি তেজস্কর ও মুখরোচক খাদ্য, 
জীবিতাঁণু সকল শরীর মধ্যে জন্মিবার পক্ষে 
প্রতিবন্ধক । 

(ছ) জন্তদিগের মধ্যে কোন প্রকার 
সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে, সুস্থ জন্ত 
গুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া শুদ্ধ উহাদের 
তেজস্কর খাদ্য খাইতে দিয়া নিরস্ত থাক। 
উচিত নহে। উহাদের অগুনাশক কোন 
না কোন পদার্থ কয়েক দিবস ধরিয়া প্রত্যহ 
খাইতে দেওয়া উচিত। যত দিবস কোন 
মারিভয় প্রবল থাকিবে, তত দিবস পর্য্যস্ত 
সুস্থ ও অসুস্থ সকল জন্তকেই এইরূপ কোন 
পদার্থ প্রত্যহ খাওয়ান উচিত। কুইনাইন্‌, 
তুঁতিয়, হিরাকষ, চুণ, রসকর্পূর, কর্পূর, 
খাটি রাইয়ের তৈল, সোহাগ, শেঁকোবিষ, 
পুদিনা, লেবুর রস, ঘোল, গোলমরিচ ও শির্কা, 
এই কয়েকটা অণুনাশক পদার্থ প্রায় সর্ব 
ত্রেই পাওয়া যায়। ইহাঁর মধ্যে যেটা বাধে 
গুলি ব্যবহার করা সুবিধা মনে হইবে, 
সেইটা বা সেই গুলিই ব্যবহার করা উচিত। 
ইহাদের মধ্যে রসকপূর্র, শেঁকোবিষ, ও 
কুইনাইন কিছু অধিক বিষাক্ত বলিয়! অতি 
অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা অথবা একেবারে 
ব্যবহার না করা বিধেয়। খাঁটি রাইয়ের 
তৈল যেরূপ উত্কৃষ্ট অগুনাশক পদার্থ, সাধা- 
রণ ব্যবহীরোপযোগী এরূপ উৎকৃষ্ট অগু 
নাশক পদার্থ আর নাই। ২০০০ ভাগ অন্ত 
পদার্থে এক ভাগ মাত্র রাইয়ের তৈল টে(ম৩- 
01৭ ০11) মিশিত থাকিলে উহাতে প্রী় 
কোন প্রকার অথুই জন্মিবাঁর সম্ভাবনা থাকে 
না। খাঁটি রাই-সর্ধের তৈল গাত্রে মর্দন 
করা ও উহা দ্বার! ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিনা 
থাওয়া ও ভাতের সহিত প্রত্যহ লেবু ও 
দধি বাঁ ঘোল খাওয়া যে কত উৎকষ্ট গ্রথা, 
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তাহা বলা যায় না। গৌয়ালারাঁও খাঁটি 
বাইয়ের তৈল, :ঘোল ও মরিচ, গোরুর 
অনেক গুলি গ্ুঁঢ় ব্যাধিতে ব্যবহার করিয়! 
উপকার পাঁয় বলিয়। প্রকাশ করে । 

(জ) কোন জন্ত বা উদ্ভিদ সংক্রামক রোগে 
মরিয়া গেলে, উহার দেহ ও উহার সংশ্রবে 
যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অগ্নি দ্বারা নষ্ট করিয়া 
ফেলা উচিত। অগ্নিদ্বারা বদি কোঁন বস্ত 
নষ্ট করিলে অধিক ক্ষতি হয়, তবে এ বস্তু 
তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া লওয়া উচিত। 
পাস্তর সাহেবের পরীক্ষাগারে যে সমস্ত জন্ত 
মরিয়া যায়, উহাদের একটা তুঁতিরার জলের 
চৌবাচ্চায় ফেলিয়া রাখ! হয়। এক দিবস 
কাল তুঁতিয়ার জলে থাকিবার পরে কৃষক- 
গণ এই সকল মৃত দেহ সাররূপে নিজেদের 
জমিতে ব্যবহার করে। ইহাতে পাস্তর সাঁহে- 
বের কারখানায় যে সমস্ত উতৎ্কট রোগের 
বীজ লইয়! পরীক্ষা কর! হয়, এই সকল উৎ- 
কট রোগের অণু অন্যাত্রে গিয়া! ক্ষতি করিতে 
পারে না। গোরুর গুটার (41708) 
বা অন্য কোন উৎ্কট রোগের টিকা-রস 
যদি কখন অসাঁবধানতা। বশতঃ এই কাঁর- 
থানার কোথাও ছিট্কা ইয়া পড়ে, তবে তৎ- 
ক্ষণাঁৎ তুঁতিয়ার জল ছিটাইয়া দেওয়াতে, 
উহা দ্বারা কোন অনিষ্টগাতের সম্ভাবনা 
থাকে না। 

কোন্‌ পদার্থ কি অনুপাতে ব্যবহার 
করিলে অণু সকল মৃত অথবা নিবারিত 
(1771১151659) হয়, তাহার একটা সাধারণ 
তালিক। নিম্ে দেওয়া গেল। সকল 
প্রকার অণুতেই যে এই অনুপাত 
থাটিবে, এরূপ নহে। ইহার মধ্যে কতক: 
গুলি পদার্থ কেবল ওলাউঠার অনুতেই 
পরীক্ষিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি 


ব্যাখিজনক অণুতে পরীক্ষিত না হইয়া, কেবল 
চিনির জলের গাজ্লা ( ১৪০০18101775063 
0819515) অথবা মদিরার গীঁজ্ল! 
(138501]এ5 4১০০৮) এইকর্প ছুই একটা 
নির্দোষ অণু সম্বন্ধেই পরীক্ষিত হইয়াছে। 
কি পরিমাণে কোন্‌ পদার্থ ব্যবহার 
করিয়! উপকার পাওয়া যাইবে, নিয়লিখিত 
তালিকা দ্বারা এবিষয়ে একটা সাধারণ জ্ঞান 
মাত্র জন্মিবে। অণু বিশেষে ইহাঁদিগের 
মধ্যে কোন কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে 
ব্যবহার না করিলে উপকার দিতে ন! 
পারে। 
আইয়ো' ডাইড অবমার্কারি ১:২,০০১০০০ 
(ছুই লক্ষ ভাগেত্র এক ভাগ) 


বাইক্লৌরাইড-অব-মার্কারি 

(-রসকপুরি ) ৮ ১:১১০০১০০০ 
নাইট্ট্-অব্-সিল্ভাঁর 

( _কাঁ্ট,কি ) '** ৯:৫০১৩০০০ 
হাইডোজেন পেরকৃসাইড্‌ .** ১:৮,০০০ 
আইয়োডিন্‌ ”** **"১:৬৯০০০৯% 
কুইনাইন্‌ নি *১৫১০০০ 
আইয়োডো ফর্ম্‌ 5 ১2৫১০০০ 
ন্যাপ্থালিন ২ 7১ 3:৪১০০০" 
তু'তিয়া ১৬ ১২ ১১২১৫০০ 
থাঁটি রাই-সর্ষপের তৈল -... ১:২১০০৪ 
স্যালিপিলিক এসিড ৮ ১:২১০০৭ 
পুিনার তৈল -.* ২. ১:২১০০৪ 
বেন্জোইক্‌ এসিড ই: 828 
পার্মার্গানেট্এঅব্-পটাশ্‌ "১ ১:১৯১০০০ 
ইউকালিপ্টদ্‌ তৈল ০5 :১:৬০০ 
কার্বলিক্‌ এসিড্‌ ২. :১:৫০০ 
হাইড্রৌক্লোরিক এপিডু ** ১:৫০০ 


* ভীর্মপ পণ্ডিত কোথ্‌ ওলা উঠা অপুর জন্য ১:১০০ 
অনুপাতে আইওডিন্‌ আবগ্ঠক ইহ! স্থির করেন। 
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সি 
৮ উপ রপ-প্প ৩৫০৯০ াএ-- 


সোহাগা 
কপূর 
শেঁকো। বিষ (আর্সেনিক) 


ক্লোরাইভ্অব্-জিন্ক 


৯২৫০ 


১:.২৫০ 


ল্যাকটিক এসিছ ঘোল-অন্সসার) ১:১২৫ 


কার্বনেট্অব্সোডিয়াম্‌ ১:১০ 
আল্কোহল্‌ (খাঁটি মদ) *.. ১:১০ 
শ্রীণিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় । 


স্্ীশিক্ষা-বিবরণ । (৩) 


স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠা | 
জীশিক্ষার এতদূর চর্চা ও বিস্তার হইলেও, 
তাহ! এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা,--তাহা 
চিরদিন চলিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ 
ছিল। ক্রমে ক্রমে সে সন্দেহের নিরসন হইতে 
লাগিল। 

১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ অব পর্য্যন্ত দশ বৎসর 
কাল স্ত্রীশিক্ষা1 যে প্রণালীতে চলিয়া আইল, 
তাহাতে তাহার এই লক্ষণ প্রকাশ পার বে,_ 

“পরান্নে ব।চিল প্রাণ পরের পালনে ।" 

বিদেশীয় সাহেবেরা উপদেশ দিলেন, 
উৎসাহ দিলেন, পুস্তক রচনার নিমিত্ত ইংল- 
ওয় উপাদান দিলেন, টাকা দিলেন, বিদ্যা- 
লয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং আপনারা বনু 
আয়াস শ্বীকার করিয়া সেই সকল বিদ্যালয়ের 
তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তবে এ 
দেশের স্ত্রীদিগের বিদ্যাধ্যয়ন ধীরে ধীরে 
প্রচলিত হইতে লাগিল। 

পরন্ত হিন্দুসমাজের পন্তনগত যেসংস্কার 
বা নিন্মীণ-কার্ধ্য, তাহা বিদেশীয় ব্যাপার 
হইয়! কতদিন চলিবে ? অস্তরাঁলযুক্ত অন্তঃ- 
পুরের যে শিক্ষা-বিধান, তাহার অস্তিত্ব ও 
জীবন বিদেশীয় সাহাধ্যের উপর নির্ভর 
করিয়া কতদ্দিন থাকিতে পারে? অর্থ ও 
তত্বাবধানের গৌলযোগে এক সময় হিন্দু- 

কলেজ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। বেখুন সাহেবের 


মৃতার পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা- 
বিদ্যালয়ও টলমল হইনাছিল। গবর্মমেণ্টের 
আহুকুল্যে এই ছুই বিদ্যালয় রক্ষা! পাইপ । 
কিন্ত এই সময়ে বালকদিগের শিক্ষার জন্য 
হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের যত্রে 
ধে সকল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, 
দেসকল বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব পক্ষে তেমন 
কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। 

স্ীশিক্ষা প্রচলিত হইবার পক্ষে সন্দে- 
হের কারণ এই বে, (১) উহার বিপক্ষ লোক 
বিস্তর, (২) বাল্যবিবাহ নিবন্ধন স্ত্রীদিগের 
শিক্ষার সময় অন্পই থাকে, (৩) স্ত্রীশিক্ষা কি 
কাধ্যে আপিবে, তাহার কোন পরিচর নাই, 
(8) বিদেশীয় লোকের বা গবর্ণমেন্টের অর্থ 
সাহায্যের উপর কোন ভরসা করা বায় না। 
এই সকল খিপ্র অতীব গুরুতর; হজে 
অনতিক্রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহ! 
ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লগিল। ঘরে 
ঘরে স্ত্রীশিক্ষা আত্মগুণেই প্রচলিত হইল। 
্ত্ীশিক্ষা এদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, আর লৃপু 
হইবে না) উহা রুদ্ধ করিতে লোকের আর 
প্রবৃত্তি জন্মিবে না; এমন সম্ভাবনা,হইল। 

কিরূপে এই মহতফল সাধিত হইল, তাহা 
বুঝিতে হইলে এ দেশীয় ক্কতবিদ্য যুবক- 
দিগের নানা চেষ্টা, উদ্যোগ ও আয়োঁজনের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। 


পাপা পা সত | শাপিশনশাাশিতিস্টিশিঁশি ১ শা শিিশিশশিপপাাাীিশপাশাপিপীসিশিশী 


২৫৬ 


ছাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা! 
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“সাধারণণজ্ঞানোপার্জিকা সভা 1৮ 

আমাদের চিরককৃতজ্ঞতা-ভাজন মহামন। 
ইংরাঁজগণ এদেশীয় বালক ও বালিকাদের 
বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বে প্রভূত ত্র ও চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তীহীরা বুখিতে 
পারিয়াছিলেন যে, তীহার1 অনুর্বর ভূমিতে 
রীজ বপন করেন নাই । হিন্দুদিগের বিপুল 
ফলশালী চিত্তক্ষেত্র কিছুদিন কর্ষণ-বিরহিত 
হইয়! পতিত ভূমির লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
সেই ক্ষেত্রেরই পূর্বোপজাতি বীজ পুনর্বপন 
করিলে যেমন ফল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, 
তাঁহাঁই অবশ্ঠ হইবে। 

আমরা ১৮১৮ অবের স্থাপিত স্কুল 
সোসাইটার কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই 
সৌসাইটার সাহাধ্যে যিনি প্রথমে বিদ্যালাভ 
করিয়াছিলেন, তিনি এখন ইংরাজী ভাষায় 
স্ুবক্তা ও বহু ভাষায় স্ুপপ্ডিত, রেভের্ও 
পদে প্রতিষ্ঠিত প্রপিদ্ধ ক্ুষ্ধমোহন বন্দ্যো- 
পাঁধ্যায়। তীহাঁকে লইয়া হিন্দুকলেজের 
অন্ঠান্তি উত্তীর্ণ ছাঁত্রেরা + উপরোক্ত নামে 
এক সভা! স্থাপন করিয়াছিলেন । ছাত্রাবস্থায় 
স্বল্প সঞ্চিত জ্ঞানের বৃদ্ধি করা আবশ্তক 
এবং ছুর্দিশীগ্রস্ত জন্মভূমির উন্নতির উদ্দেশে 
পরস্পরের সম্মিলন ও সদ্ভাব সঞ্জীত কর 


* অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, বঙ্গতাষার উন্নতি এই 
সভার বিশেষ লক্ষীতৃত ছিল। ১৮৩৮ অবের ১৩ই 
জুন উক্ত সভায় বাবু উদয়চক্্র আঢ্য কর্তৃক “এতদ্দেশীয় 
লোৌকদিগের বাঙ্গাল! ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণের 


আবগ্ভকতা! বিষয়ক প্রস্তাব” পঠিত হয়। লেই প্রব- 


ম্ষের শিরোদেশে এই বাঙ্গীল। নাম লিখিত হইয়ছিল। 
+ বাবু র।মগৌপাল ঘোম, রামতনু লাঁহিড়ি, ভারা, 
চাদ চক্রবর্তী, রাজকৃন দত প্রস্ঠৃতি । 





আবন্তক। এই নিমিত ই সভার অনুষ্ঠান 
হয়। প্রায় ছুই শত যুবক ইহার সভ্য- 
শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত 
কলেজ গৃহে সভার অধিবেশন হইত । ১৮৩৮ 
অবন্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী ইহার অনুষ্ঠানপত্র 
প্রচারিত, ১২ মার্চ ইহা স্থাপিত এবং ১৬ই 
মে ইহার কার্যযারন্ত হয়। 

ইহাঁতে ধর্ম প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য সকল 
হিতকর বিষয়ের আলোচনা হইত। ইহার 
সভ্যের! যে ছুই ইংরাঁজ মহাপুরুষের অক্লান্ত 
চেষ্টায় কতবিদ্য হইয়াছেন, ছুই মহতী সভায় 
তীহাঁদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়। 
এক্ষণে তাহাদেরই আশানুরূপ আত্মোন্নতি 
এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশোন্নতির জন্য এই 
সভা স্থাপন করিয়াছেন । 

এই সভার ১৮৩৯ অবের ৯ জানুয়ারী 
দিবসীয় অধিবেশনে বাবু মহেশচন্দ্র দেব 
কর্তৃক হিন্দু ক্ত্রীদিগের অবস্থা বিষয়ে ইংরা- 
জীতে এক বক্তৃতা হয়। তাহাতে বক্তা 
শ্রীদিগের বর্তমান নানাপ্রকার হীনাবস্থার 
বিবর বর্ন করিয়া শেষে বলিলেন, দ্বিতীয় 
বারে আমি স্ত্রীদিগের শিক্ষার বিষয় বলিব, 
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কারণ, জ্্রীদিগের সন্বন্ধে যে অনিষ্ট রাঁশির 
কথা উপরে ব্যক্ত করিলাম, কেবল শিক্ষা- 
দাঁন দ্বারাই তাহার প্রতিকার হইতে পারে। 
১৮৪০ অব্দের ৮ই মে দিবসে উক্ত 
সভার এক অধিবেশনে, রেভেরেও্ড কুষ- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ সংস্কার বিষয়ে 
এক বন্তুতা করেন । তাহাতে বাল্য-বিবাহের 
দোষ এবং স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, এই ছ্বই 
বিষয় বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছিল । 
হিন্দু স্্ীদিগের শিক্ষা প্রদান জন্য 


৯ 


ভাদ্র, ৯৩০১। 1 


্রীশিক্ষা-বিবরণ । (৩) 


২৫৭. 








১৮৯৯ অব্দে পিয়ার্প সাহেব যুবেনাইল 
সোসাইটা স্থাপন উপলক্ষে ইংরাঁজ মহিলা 
দিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, পাঁঠিকগণ তাহ 
জানিয়াছেন। তাহার ২৭ বসর পরে 
হিন্দু যুবকেরা * কি বলিয়া পরস্পরকে 
জাগাইয়া তুলিতেছেন, তাহা একবার 
দেখুনঃ 
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তত্ববোধিনী ভা এবং 


তত্ববোধিনী পন্ত্রিকা। 
পূর্বোক্ত জ্ঞীনোন্নতি সভাঁর যে উদ্দেশ্য, 
তন্ববোধিনী সভারও প্রায় সেই উদ্দেশ্য। 
বিশেষ এই যে, জ্ঞানোন্নতি সভাতে ধর্ম 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত না, তত্ববৌধিনী 
সভাতে প্রচুররূপে ধর্ম চর্চা ও ঈশ্বরের 
প্রতি ভক্তি উদ্দীপনার ব্যবস্থা হইয়াছিল । 


জ্ঞানোন্তি সভার কাধ্যারস্তের ১৭ মাপ, 


* এই সভা! হিন্দু নামে আপনাদের পরিচয় দিয়া 
আসিতেছেন এবং কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দল- 
ভুক্ত হুইয়! প্রথম দিবসাবধি সভার উদ্দেশ্য সাধন 
নিমিত্ত বক্ত,তা করিয়াছেন। 
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পরে, ১৮৩৯ অবের অক্টোবর মাসে, তত- 
বোধিনী সভা স্থাপিত হয়। * উক্ত সভা! 
দেশের হিত ও ধর্ম্োন্নতি সাধন বিষয়ের 
আলোচনায় পরিপক্কত! লাভ করিয়া তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ১৭৬৫ 
শকের ভাদ্র মাসে এই পত্রিকার জন্ম হয়। 
এই সভার সহিত তদানীন্তন প্রায় সকল 
স্থশিক্ষিত, দেশ-হিতৈষী, ধর্দমানুরাগী ব্যক্তি 
বর্গের যোগ ছিল। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত 
কলেজ, এই ছুই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষিত 
সর্বোত্তম গুণসম্পন্ন যুবাপুরুষেরা, ইংরাজী 
ও সংস্কৃত উভয় প্রকার ভাষার গ্রন্থ হইতে 
জ্ঞানরত্ব সংগ্রহ করিয়া, তত্ববোৌধিনী . পত্রি- 
কাকে আলোকিত ও অলঙ্কৃত করিতেন । 
এই পত্রিকা প্রকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ 
বৎসরে তাহাতে স্ত্রীদিগের “ছুরবস্থা ও তাহা- 
দের বেদাঁদি শাস্ত্রে অধিকার বিষয়ে ২৩টী 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ৃ 
পূর্বোক্ত জ্ঞানোন্নতি সভাঁয় এবং তাহার 
পরে তত্ববোধিনী পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে 
এইরূপে উদ্বোধন মাত্র হইয়াছিল। ইহার 
পর প্রায় দশ বৎসর এই যুবকেরা স্ত্রীশিক্ষা 
বিষয়ে আর কোন চেষ্টা করিতে পারেন 
নাই। এই দশ বৎসরের শেষভাগে বেথুন 
সাহেব বালিক1 বিদ্যালয় স্থাপন করেন । 
এতদ্দেশীয়েরা কেবল ষে স্ত্রীশিক্ষারই 
বিরোধী ছিলেন, তাহা নহে। ১৮১৭ অবে 
যখন হিন্দু কলেজ স্থাপন হয়, ১৮৩৫ অবে 
ঘখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন হয়, এবং 
শেষে ১৮৪৯ অর্ষধে যখন বেখুন সাহেৰ 
বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এই তিন 


ঘটনাতেই তাঁহারা নির্বিকার চিত্তে এই 








* ১৭৬১ শকের ২১এ আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণা 
চতুর্দশী । 
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 মব্যভারত | 


[ দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 
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তিন মহৎ জানার বৃহৎ দোষ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন । দ্বাত্রিংশদর্ষব্যাগী এই নিন্দা 
বর্ষণের মধ্য দিয়া উক্ত তিন হিতকর বিদ্যা- 
লয়ের গুণগরিম! যে বিদ্যোতিত হইতে 
লাগিল, তাহার প্রধান কারণ এই যে &ঁ 
তিন বিদ্যালয়ের দ্বারাই বাঙ্গালা ভাষার 
শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সর্বসাধারণে স্বীকার 
করুন্‌বা না করন্, ফলতঃ ইহা তাঁহার! 
স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিলেন যে, তীহাদের 
ঘরে ঘরে কি অনিন্দনীয় জ্ঞানরত্ব সুগম 
ভাঁষার মনোরম পত্রে বিতরিত হইতেছে। 
এই বঙ্গভাষা সর্ধাঙ্গ-সম্পয, সুমার্জিত ও 
অপুর্ব শ্রী ধারণ করিয়া তত্ববোধিনী পত্রি- 
কার অঙ্গকে সুশোভিত করিত। তাহাতে 
তত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের কার্য্যক্ষেত্ 
নানাদিকে বিস্তারিত হইল এবং তাহাদের 
সকল কথ! ও সকল কার্য্যই যশোমপ্ডিত 
ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল । পুর্ষোস্ত জ্ঞানো- 
নতি সভার প্রাণ মানবীয় উতসাহমাত্রকে 
অবলম্বন করিয়াছিল, অতএব তাহ! অধিক 
দিন স্থারী হইল না। তত্ববোধিনী সভা, 
অনস্ত অক্ষয় পুরুষের অবলম্বনে, অক্ষয় 


লেখনী দ্বার, অক্ষয় ফল উৎপাদন করিতে 


লাগিল। 
ভক্তিযোগ । 

যে সকল সদাশয় ইংয়াঁজ নানা প্রকারে 
আমাদিগের মছোপকার সাধন করেন, 
তাহাদের মধ্যে কেহ বা আমাদিগকে দীন 
দেখিয়া দয়া করেন, কেহ বা এক রাজার 
প্রজা ভাবিয়া আমাদের প্রতি সহানুভূতি 
করেন, কেহ বা এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া 
আমাঁদিগের প্রতি ত্রাৃভাবাপন্ন ও অন্ুরক্ত 
হয়েন) কিন্ত যাহারা ভারত মাতার গর্ভ- 
জাত সন্তান, তাহারা পরস্পরকে আরো 





সপ সস পসসসপসীসশপীসীপন। 


কিছু গভীর সম্বন্ধে নিবন্ধ দেখিবেন। 
তীহারা পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বা সহানু- 
ভূতি বা দরা প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে 
না। যাহাকে ভক্তি বলা যাঁর, স্বদেশের 
সর্ধ শুভ বিষয়ের" প্রতি তীহাদের সেই 
ভক্তি চাই, বিরুন্ধ-ভাঁব-শূন্য ভক্ত পুত্রের 
ন্যায় প্রতিনিয়ত জন্মভূমির সেবা কর! 
চাই, এবং ভারতমাতার নিজের ক্ষেত্রজাঁত 
নব নব দ্রব্যে, অনান্বাত পুষ্প চন্দনে তাহার 
অচ্না করা চাই। ধাহারা ভগবৎ পুজা 
জানেন, তীহারাই এইরূপে মাতৃপুজ1 
করিতে পারিবেন । 

তত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা ঈশ্বরের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। সর্ধার্থ সাধনের প্রত্যাশা 
করিতেন। তীাহাঁরা তাহাদের সভা স্থাপ- 
নের প্রথমাববধি এই তথ্য দেখিরা আইলেন 
মে, হতভাগ্য ভারতভূমির মঙ্গলের জন্য 
যিনি যে কোন অনুষ্ঠান করিতে চান, তিনি 
বহু নিদ্ব দ্বারা পর্যযাকুলিত হইয়া পড়েন। 
তাহারা দেখিলেন, বেখুন প্রভৃতি মহাক্মাগণ 
এদেশেব্‌ মাত্ভাষার শ্রাবৃদ্ধি ও বালিকা 
বিদালয়ের মে ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহাতে বাজ, প্রজা, কোন পক্ষ 
হইতে সম্পূর্ণরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন না । 
স্থশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়স্থ হিন্দু যুবকেরা 
যাহা আলোচনা করেন, তাহা কার্যে পরি- 
ণৃত করিতে পারেন না। রাজপুরুষেরাঁও 
বারব্য ইংলগ্ডের বায়ুর গতি অনুসারে অদ্য 
এক বাবস্থা, কল্য অপর এক ব্যবস্থা 
করিতেছেন; স্থতরাং তাহাদের প্রতি 
লোকের বিশ্বীস স্থির থাকিতেছে না। 

এই মকল লক্ষণ দেখিনা, তত্ববোধিনী 
সভা উদ্ধে ঈশ্বরের দিকে চাহিলেন; দীন 
চস্থ হইলেও আপনাদের মর্যাদা বুঝিলেন; 


ভাদ্র; ১৩০১ । | 


স্ীশিক্ষা-বিবরণ | (৩) 
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পাই | 


এবং একাগ্র চিত্তে ভক্তিযোগে হরেশীর় 
লোৌকের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ঈশ্বর 
তীহাদের সহাঁয়। তাহাতে ঈশ্বরের অপরা- 
পর পুত্রেরাও তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট ও 
তাহাদ্দের সহিত ভ্রাতৃত্ব “রক্ষা করিতে 
উন্মুখ হইলেন । 

জন্মলভের অল্প দ্রিন পরেই তন্ববোবিনী 
পত্রিকা নান! সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের ব্যব- 
হারের দোষ গুণ বিচার করা অত্যাঁবশ্তক 
বিবেচনা করিলেন। পরস্ত অক্ৃত্রম সরলতা, 
অটল ব্রতনীলতা, নিরবচ্ছিন্ন দেশহিতৈধিত1, 
এবং ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য থাকাতে তত্ববো- 
বিনীর কথা লোকে শ্রদ্ধা পূর্বক অবহিত 
হুইয় শুনিতে লাগিল । ্‌ 

হিন্দুধন্ম-দ্রোহী খ্রীষ্টান মিশনরিগণ ও 
তাঁহাদের সপক্ষ লোকেরা তাহার প্রথম 
লক্ষীভূত হইলেন। দ্বিতীয়, বাঙ্গালা ভাষার 
প্রতি এবং নীতি শিক্ষার প্রতি অবহেলা- 
কারী শিক্ষা-সমীজ-সংক্রীস্ত কর্মচারীগণ। 
তৃতীয়, প্রজা গীড়নকারী জমিদারগণ। চতুর্থ, 
কুষক-মোঁষণকারী শীলকরগণ। 

১৭৬৫ হইতে ১৭৭২শকাঁন্দ (১৮৪৩ হইতে 
১৮৫১ খ্রীষ্টান) পর্ষ্যন্ত ৮ বৎসরের তন্ববোধিনী 
পত্রিকাঁয় “কলিকাঁতার বর্তমান সময়ে 
দুরবস্থা”, “হিন্দু জ্রীদিগের ছুরবস্থা”, এবং 
“পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের ছুরবস্থা” পুঙ্ঘানু- 
পুঙ্থরূপে অতি সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত 
হইয়াছিল। আর *ম্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাঁস” 
ও “হিন্দুকলেজের শিক্ষা প্রণালী” সম্বন্ধে 
যথার্থ কতবিদ্য লোকের স্তায় সমীচীন সমা- 
লোচনা৷ করা হইয়াছিল। তাহাতে এ পত্রি- 
কার লেখকগণ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। 
তাহারা সর্বসাধারণের কেমন অকৃত্রিম মিত্র, 
বুদ্ধি মৃন্্রী, স্ৃবন্তা উকীল, ধর্মমনিষ্ঠ উপ- 


দশক, এবং কেমন বিনীত ভক্ত, তাহা 
উজ্জ্বল অক্ষরে সর্ব হৃদয়ে অঞ্ষিত হইয়াছিল 

অতঃপর উক্ত পত্রিকাঁয় বাল্যবিবাহাদি 
সামাজিক কুসংস্কারের নিরাকরণ নিমিত্ত 
যে সকল আলোচন! হইম্াছিল এবং ষে 
ধর্মশনীতির শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, ততপ্রতি 
লোকের বিদ্বেষবুদ্ধি অধিক কাল স্থান পান 
নাই। ক্রমে ক্রমে তত্ববোবিনী পত্রিকা 
এদেশের সর্ব বিষয়ে জ্ঞানদাগ্সিনীরূপে পরি- 
গৃহীত হইল। তদস্তর্গত প্রবন্ধবলি হইতে 
সন্কলিত হইয়া ধর্্বনীতি, পদার্থবিদ্যা, এবং 
তত্ববোধিনী পাঠশালার অধীত * ভূগোলাদি 
পুস্তক বিদ্যালয় সমূহের পরমোত্ক্ পাঠ্য- 
পুস্তক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইল। 





শাক্্রানুশীলন | 

তত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের হৃদয়ে ষে 
ভক্তি যাগের আবিরাঁব হইয়াছিল, তাহার 
প্রথম কার্য্য সেই ভক্তিবর্ধনকারী শাক্ানু- 
শলন। 

ইংরাজী ভাষায় ধাঁহাঁরা সুশিক্ষিত, তাহা- 
দের দৃষ্টি শ্বদেশীয় ভাষার প্রতি ব্যাবৃত্ত হইলে 
অচিরকাঁল মধ্যে জ্ঞানের অনন্ত আকর স্বরূপ 
সংস্কত শান্ত্রের মহিমা উক্ত ক্তবিদ্যগণের 
জ্তানগোচর হইল। তাহার! ইউরোপের আদি, 
মধ্য ও বর্তমান যুগের সাহিত্য, বিজ্ঞান,ও ইতি- 
হাসে পাগ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। অতএব 
স্বদেশের চারি যুগজাত গ্রস্থাবলী হইতে জ্ঞান, 
বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সার সঙ্কলন করিতে 
তাহাদের সম্যক পাঁরগতা জম্মিয়াছিল। 

তত্ববোধিনী পত্রিক। চিত্রদিন বেদ বেদী- 
স্তাদি শাস্বের মহাবাক্য রূপ দিব্য অলঙ্গীরে 

* ১৭৬২ শকে অধীত এবং ১৭৬৩ শকে মুকিত 
হয় (১৮৪০1৪১ ্রীষ্টাবে )। 
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মব্যভাঁরত। [দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 








"বিভৃষিতা হইয়া :আসিতেছেন। তাহার 
জন্মের পর তৃতীয় বর্ষ (১৭৬৭ শক) হইতে 
মহাভারতীন্ন শ্লোকমাল! তাহার কে বিল- 
শ্বিত হইয়াছিল। ১৮৪৮ গ্রীষ্টাবের প্রথমাবধি 
তত্ববোধিনী সভা দ্বার! অষ্টাদশ পুরাঁণ ও 
চতুর্ধেদ সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল এবং অন্গু- 
বাদ সমেত খণ্বেদ সংহিতা তত্ববোধিনী পত্রি- 
কায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১৭৭০ শকের 
ফাস্তন মাসের পত্রিকাতে মহাঁভাঁরতের রঙ্গী- 
ম্ুবাদ আরন্ত হয়। তহছুক্ত স্থান ও পুরুষ- 
গণের পরিচয় নানা গ্রন্থ হইতে সমাহ্ৃত 
হইয়া টাকার আকারে বিত্তান্ত হইয়াছিল। 

তত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা শান্ত্র-সিন্ধু 
মন্থন পূর্বক অমৃতোদ্ধারে কেমন নিপুণ 
হইয়াছিলেন, ১৮৪৮-৫১ খ্রীষ্টব্দের (১৭৬৯-৭২ 
শক) পত্রিকাঁতে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন 
প্রদত্ত হইয়াছে । খখ্েদের অনুবাদের কতি- 
পয় পংক্তি বিশিষ্ট ভূমিকায় এবং “পাও, 
পুত্র ও ধৃতরাষ্ পুত্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা, 
“মহাভারতীয় সভা পর্ব” পপ্রাচীন হিন্দুদিগের 
সমুদ্র যাত্রা” ও বাণিজ্য বিবরণ, “ভারতবর্ষ 
মধ্যে হিন্দু সম্তানদিগের বসতি বিস্তার” 
(মানচিত্র সমেত) এবং উপাসক জন্প্রদাক 
সংক্রান্ত অন্তান্ত বৃহৎ প্রবন্ধে অমৃতভাগু- 
রূপিণী তত্ববৌধিনী পত্রিকায় ঘে সত্যামৃত 
সঞ্চিত হইন্নাছিল, তাহা! উক্ত পত্রিকাকে 
চিরজীবিনী করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল 
প্রবন্ধ গুণেই অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার অক্ষর- 
কুমার হইয়া রহিয়াছেন। 

তত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা, এইরূপে 
খবিতর্পণ করিয়া, ভারতের যথার্থ ভক্ত 
সস্তান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যখন 
মূল শাস্ত্রামৃতের অপূর্ব আস্বাদ বঙ্গীয় সমাঁ- 
জের বহুলোকে জানিতে পারিয়াছিলেন, 


তখন স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার অধিকার ও 
ওচিত্য বিষয়ে পণ্ডিত তারাশঙ্কর ভট্রী চার্ধ্য 
এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার যে প্রবন্ধ 
সকল প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ, যুক্তি, ও সহৃদয় বর্ণনা এদেশের 
লোকের গ্রহণীয় হইয়াছিল। তখন বেখুন 
বিদ্যালয়ের অঙ্কিতঃ__ 

“কম্ঠাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্বুতঃ” 
এইমহাঁবাক্যের তাৎপর্য্য লোকের উপলব্ধি 
হইয়াছিল। তখন অনেকের নিকট প্রতিপন্ন 
হইল বে, স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা স্বভাঁববিরুদ্ধ 
বা সাহেবী কাণ্ড নহে; উহা হিন্দুধর্শ-সঙ্গত 
এবং পূর্বাপর ব্যবহার-সিদ্ধ । 

ফলত; স্ত্রীশিক্ষ। সম্বন্ধে সাধারণ লে।কের 
যেসকল বিরুদ্ধ সংস্কার ছিল, তাহা একে 
একে অপগত হইল। তাহাতে স্ত্রীশিক্ষার 
স্থদঢ় বিদ্নকারীর! ক্রমে ক্রমে ছূর্বল হইয়! 
পড়িলেন এবং তাহাব অন্ুরাগীদিগের উদ্ম 
জয়যুক্ত হইতে লাগিল। 


স্্রীদিগের শিক্ষণীয় বিষয় । 

পূর্বোক্ত প্রকারে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি 
লোকের বিপক্ষতার হাস হইল বটে, কিন্তু 
এখনো একটা সমস্ত! রহিল। 

সত্রীপিগের কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত? 
তাহাদের পঠনীয় পুস্তক কি প্রকার? 
কাহাদিগের দ্বারা কুলকন্তাগণের স্থশিক্ষার 
আধান হইতে পারে? এই সকল বিষয়ের 
বিচার বড় গুরুতর । বিশেষতঃ ভ্ত্রীদিগের 
পাঠ্যপুস্তকের প্ররুতি অতীব বিচাঁরণীয়। 
ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ও উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ 
বিপক্ষদিগের তাড়নায় উপরোক্ত বিষয়ে 
বিশেষ সতর্কতা অবলগ্ন করিয়াছিলেন। 
আমরা ইতিপুর্কে যে ছুই মহাস্মার পুস্তক 





ভাদ্র, ১৩০১। ] 
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ও উপদেশ বিবরণ ব্যক্ত করিয়ান্ছি, তাহাঁদের 
লিখন ও কার্য্য দ্বারাও এ তথ্য বিদিত হয় । 

তত্ববোধিনী সভা স্থানে স্থানে বালক- 
দিগের শিক্ষার্থ পাঠশাল। স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত স্্রীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কোন 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা তাদৃূশ কোন আয়োজন 
করেন নাই। তাহার কারণ এই হইতে 
পারে যে, তাহারা উল্লিখিত সমস্তার পুর্ণ 
করিতে সক্ষম হয়েন নাই। 

এই সময়ে স্বিখ্যাত বিদ্যাসাগর-রচিত 
কথামালা, চরিতাঁবলী প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের 
প্রচার হইয়াছিল, কিন্ত তাহার কোনখানিই 
স্্রীশিক্ষার বিশেষ উপযোগী নহে। 

স্থতরাঁং স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপার কিছুদিন 
ইংরাঁজদিগের উপরে নির্ভর করিয়া রহিল । 
তাহারা যে কোনরূপে হউক, স্ত্রীশিক্ষার চর্চা 
জাগাইয়া বাখিলেন। বিদেশীয় ব্যক্তির 
সাধ্য পক্ষে তাহাই যথেষ্ট । 

স্কুলবুক সোসাইটা এবং বর্ণেকিউলর 
লিটরেচর কমিটা বা সোসাইটী দ্বারা গাহ্স্থ্ 
বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ নামধেয় যে পুস্তকাঁবলী 
প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার পরিচর পূর্বে 
দেওয়া হইয়াছে । 

সেই পুস্তক-স্তবকের মধ্যে কতকগুলি 
বিচিত্র গল্প কথায় রচিত; আর কতক- 
গুলি বীরাঙ্গনাচরিত। বালিকাদিগের মনো- 
রঞ্জন পূর্বক বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাহাঁদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করা গনল্প-পুস্তকগুলির 
উদ্দেশ্ত। তাহার অধ্যাপনার ফল লাভ হই- 
যাছে কি না, বলা যায় না । বীরাঙ্গন। চরিত 
পাঠের ফল কিছু হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। 

ন্ত্রীরা স্বভাবতং অবলা, কোমল স্বভাঁবা- 
স্বিতা ও বীর্য্যহীনা বলিয়! প্রসিদ্ধা। পরস্ত 


অনেক নারী রণস্থলে স্বয়ং সৈম্ত চালন। 
করতঃ যেরূপ বীর্ধ্য ও সাহসের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে অনেক 
পুরুষকে বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়দিগকে “বিন্ময়া- 
দ্বিত হইতে হয় দস এই বলিয়া বিবিধার্থ 
সংগ্হকার জাহানিরা, সুরজীহা, বোয়াঁডেসিয়া 
ও হুর্গাবতী প্রভৃতি রণরঙ্গিনী ও রাজ্যপালন- 
ক্ষমা স্ত্রীদিগের আদর্শ এদেশীয়দিগকে 
দেখাইয়া ৭ বিশ্ময়ান্বিত ৮ করিয়াছিলেন 
কিন্তু সে বিশ্ময়ের কোঁন ফল এই সমাজে 
সম্প্রতি সমুভূত হইবার নহে। তথাপি এ 
সকল স্ত্রীর উপাখ্যান দ্বারা ইহ1 প্রতিপন্ন 
হইল যে স্ত্রীরাঁও “পুরুষজাতিবু মত কি রাজ্য 
রক্ষা, কি যুদ্ধবিগ্রহ, কি প্রতিজ্ঞাপালন, 
সকল কাধ্যই স্ন্দররূপে নির্বাহ করিতে 
পারে, সন্দেহ নাই।” * 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনুবাদক সমাজের 
পুস্তক ও পত্রিকাি দ্বার! স্ত্রীশিক্ষা। বিষয়ে 
এইরূপ চর্চা হইতেছিল। 

বালক বালিকার স্বভাব স্ুন্বরমুক্তি সর্ব 
অবস্থাতেই নূতন নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করে। 
কখন দস্তবিরহ, কখন দস্তোঁদগম, কখন অ্ধ- 
পরিস্ক,টভাষা, কখন নানা কথা, কখন 
রাখালবেশ, কখন বাঁজপরিচ্ছদ, শৈশবের 
সকল শ্রী মনোহর হয়। মূলে বখন বিশ্বাস 
হইল যে স্ত্রীশিক্ষা' অস্বাভাবিক বা বৈজাত্য 
ব্যাপার নহে, তখন বালিকাদিগের বিদ্যালয় 
গমনের নিমিত্ত চঞ্চলতা, বিভিন্ন প্রকার 
পরিচ্ছদ, পুস্তকাদ্ির ব্যবহাঁর, নানা পাঠের 
আবৃত্তি এবং অনুবাদক সমাঁজের পুস্তকা- 
বলীর স্ত্রী-আদর্শ,_-নৃতন বলিয়া এ সকলই 
ভাল লাগিক্(ছিল।, শ্রীঈশানচন্দ্র বন্থ। 


* জাহানিরার চরিত্র-:১২৬৫ সাল। 
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গুরুতন প্রশ্ন । গবর্ণমেন্ট লোক সাধাঁ- 
রণের স্বাস্থ্যরক্ষার কল্পনা করিয়া, একটী অভি- 
নব কৃষি-কর স্থাপনের ব্যবস্থা! করিতেছেন । 

এক দিকে অসুস্থ বঙ্গভূমির স্বাস্থ্য রক্ষার 
কলন1; অপর দিকে করভার-গীড়িত দরিদ্র 
ক্কষি -বলের উপর পুনঃ নূতন কর) প্রশ্ন 
উভয় দিকেই গুরুতর । 

আপাততঃ এক বস্ত অপেক্ষা অপর এক 
বস্তর অধিকতর আবশ্তকতা যদি এ দেশে 
থাকে, সে বস্ত্র, স্বাস্থ্য। বাঙ্গালীর অসংখ্য 
অভাবের মধ্যে বিড অভাব সর্বোপরি । 
পশ্চিম, উত্তর, মধ্য বাঙ্গালার অস্থি মঞ্জ্ণয় 
ম্যালেরিয়া ; জর-জালা, মহামারির মর্মীস্তিক 
দংশনে কত জনাকীর্ণ নগর আজ বন-পুর্ণ, 
সমৃদ্ধিশালী গঞপ্তগ্রাম অধঃপাঁতিত, কত প্রফুল্ল 
পল্লী পরিত্যক্ত, প্রায় শ্বশান-দৃম্তে পরিণত 
হইয়াছে ;- কত বা হইতে বপিয়াছে। ম্যালে- 
বিয়ার মহামারি নিত্য, নৈমিত্তিক ;-উহা| 
অবিচলিত আহ্বিক ও বার্ধিক গতিতে রাশি- 
চক্রবৎ বঙ্গীয় গ্রাম পল্লী পরিক্রমণ করে, 
প্রহার ও প্রপীড়ন করে ; প্রজ্জলিত হুতাঁ- 
শন-মুখে পতক্গবৎ বঙ্গীয় প্রজ! ম্যালেরিয়া- 
বিষে মরিয়াছে, মরিতেছে। কিন্ত এই 
ব্ষিবৃক্ষের ফল কেবল মৃত্যু নহে,_-ততো- 
ধিক কঠোর,_-জীবনুত্যু! বালক বৃদ্ধবৎ 
বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধিহীন, স্ফতিহীন, শোপিত-মাত্র- 
পরিশূন্ত-দেহ-যষ্টি! যুবক. যৌবনে জরা গ্রস্ত, 
কন্কালসার, অকর্মমন্য ! নেত্র কোঠোরাভ্য- 
স্তরগত, মলিন দীপ্তি; উদর আকঞ্ঠ অল্প- 
রেদ-শ্লেম্ম] পূর্ণ, স্ফীত, দ্রীহা, যকৃতের প্রমো- 
দৌছ্ান ! হস্তপদ সর্বাঙ্গ শরীর শিথিল, সঙ 
শলাকাব প্রতিভাত )-- রক্ত-মাঁংস-বিহীন 


কলেবরের .অস্তিত্ব কেবল একখানি অতি 
বিবর্ণ, বক্ম চন্দাভ্যন্তরে, বিলুপ্ত স্বাস্থ্যকে 
বিজ্রপ করিবার জন্যই যেন বিদ্যমান !__ 
মান্ুষ মান্ুষী শান মুখে কুইনান্‌ খাঁয়, আর 
মৃত্যু কামনা করে !! “কোয়াঁকী+, কবিরাঁজী, 
আধিভৌতিক এবং অবধৌতিক প্রভৃতি 
প্রেততুমি-জাত এবং প্রেতাবিষ্কত “পেটেন্ট, 
ওঁষধাবর্জনার প্রবঞ্চনা-প্রবাহে বঙ্গীয় পল্লী, 
এ স্ুহূর্তে, প্রত প্রস্তাবে, প্লাবিত! 

ইহা অতিরঞ্জিত চিত্র নহে; ম্যালেরিয়া 
পীড়িত গ্রাম এবং নগর পল্লীর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 
দেদীপ্যমান দৃশ্ত ! যথাসব্ধস্ব বিনিময়েও 
যদি এ অসুস্থ দেশ স্বাস্থ্য পায়, তাহাতেও 
আমরা অসন্মত নহি। স্বাস্থ্য সর্বাগ্রে প্রয়ো- 
জন। এদেশে, উপস্থিত অবস্থায়, সর্ধথা সে 
প্রশ্নোজনীয়তা অতীব প্রবল। 

রাজ-শক্তি লোক সাধারণের স্বাস্থ্য বিষয়ে 
উদাসীন নহে, তজ্জন্য আগ্রহের সহিত 
উদ্ভোগী, ইহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের 
বিষয় আর কি হইতে পানে? ইহা! আনন্দের 
বিষয়, এদেশীয় লোকের সবিশেষ সৌভা- 
গ্যের বিষয়ও বটে। অত্ব স্থানীয় গবর্ণ, 
মেণ্ট ও তাঁহার উপস্থিত অধিনেতা স্তর 
চার্লন ইলিয়ট-ককৃত এই শ্তানিটারী ড্েণেজ 
বিল অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষার্থে গ্রাম্য পয়োপ্রণালী 
সষ্টি বা সংস্কার-বিষয়ক আইনের পাঙুলেখ্য 
সম্বন্ধে অন্ত কৌনও কথা বলিবার পুর্বে, 
এবং তাহার বিরুদ্ধে শত প্রতিবাদের উপর 
আমাদের সহজ প্রকারের প্রতিবাদ থাকিলেও 
আমর! সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি যে, 
এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্ত সৎ এবং 
অভিপ্রায় মহৎ; পরস্ত, এ সম্বন্ধে সকার্যয- 
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পাঁলনান্ুরাগের জন্ত স্তর চার্লল লোঁক সাধাঁ- 
রণের ধন্বাদাহ্‌। 

কিন্ত এই ম্যালেরিয়া-নিগীড়িত দেশে 
স্বাস্থ্য বিধানের উপায় কি? কোনও প্রকৃষ্ট 
উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? 
ম্যালেরিয়া বীজ কিসে এবং কোথা হইতে 
উৎপন্ন, তাহা আদৌ বৈজিক কিনা ? ম্যাঁলে- 
বিয়া-জাত জ্বরের কেবল একটা মাত্র কারণ 
অথবা তাহ! কারণ পরম্পরাঁর সমষ্টি-সঞ্জীত, 
আধুনিক এবং উন্নত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এসন্বন্ধে 
কি উত্তর দেন? আদৌ কোনও সছ্ত্বর 
দিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা? অপিচ 
ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান কল্পে এতাবৎ 
কাল পর্যন্ত যত সমীচীন চিকিৎসক ও প্রবীণ 
পণ্ডিত সরকার বাহাদুর কর্তৃক নিয়োজিত 
হইয়! কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহাদের অনুসন্ধান- 
ফল ও অভিমত কি? পরস্ত এক্ষণ গবর্ণ- 
মেণ্ট উহ্বার যে কারণের কল্পনার উপর 
অতিমাত্র নির্ভর করিয়! আইন করিতে অগ্র- 
সর হইরাছেন, ম্যালেরিয়ার প্রতিকার কল্পে, 
তাহার মূল্য কত, উপকারিতা কি এবং 
তাহার উপকারিতা অপেক্ষা, তাহা কার্যে 
পরিণত করিবার পথে অপকারিতা অধিক 
কিন! ? স্তর চার্লস ইুলিরটের বেঙ্গল স্তাঁনি- 
টাঁরি ড্রেণেজ বিল সাবধানে ও শীতল চিত্তে 
ধাহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইহার আঁমুল 
ইতিবুভত ও মুগতন্ব বাহারা অবগত আছেন, 
প্রথমেই এই সকল প্রশ্ন তাহাদের মনে উদয় 
হয়। এ সঙন্ধে গ্রবর্মেন্টের উদ্দেশ্ত সং, 
অভিপ্রায় মহৎ; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কোন্‌ 
উদ্দেশ্ত সৎ এবং মহত নয়? রাজকীয় বিবি 
ব্যবস্থার ফলাফল ভবিষাতে যাহাই ঘটুক, 
মূলে তাহার উদ্দেম্ত অসৎ নয়। তাহাতে 
অসৎ অভিসদ্ধি আরোপ করা অন্তাঁয়। *যে 


প্রঙ্গ!নীতি পদে পদে রাঁজ-নীতির উপর 
অভিসন্ধি আরোপ করে, আমরা তাহার 
পোঁষকত। করিতে পারি না। তাহা বাঁজ। 
প্রজা উভয়কেই প্রবঞ্চিত করে। এই স্তানি- 
টারি ড্রেণেজ.বিল যেরূপ ভাবে গঠিত ও 
তৎপরে বঙ্গেশ্বরের নিজ মুখে ব্যাখ্যাত হুই- 
য়াছে, তাহা সুবুদ্ধিসঙ্জাত না হইতে পারে, : 
সুবুদ্ধিসঙ্জাত নয়, কারণ তদ্ঘরা কুফল ফলিবে; ৃ 
কিন্তু তাহা অসদভি রায়ে অন্থপ্রাণিত নহে, 
ইহ! আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। 

ম্যালেরিয়ার যে কল্পিত কারণের উপর 
নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই (তথ। কখিত ) 
স্বাস্থ্য-আইনটার আয়োজন করিয়াছেন, তাহা 
প্রকৃত এবং পুর্ণ কারণ কিনা এবং তাহা! 
নিবারিত হইলে স্বাস্থা-বিধানের সম্ভাবন। 
কি পরিমাণ আছে, আদৌ আছে কিনা, 
অন্তান্ত বিষয়ের সহিত তাহার অপক্ষপত 
পর্যযালোচন! এই প্রবন্ধের যথাস্থানে কর। 
যাইবে। এস্লে কেবল এই মাত্র বক্তব্য ষে 
স্বাস্থ্যের এই কল্পনা, কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। 

এই আইনের আয়োজনে আমরা দেখিতে 
পাইতেছি, এক দিকে একটা কল্পনা, অপর 
পিকে একটী কর। কল্পনা স্ুক্্, সৎ এবং 
স্বাস্থোর কল্পনা,-অতি উপাদেয়; কিন্ত 
কেবল কল্পনা মাত্র, অনির্দিঃ, অনিশ্চিত, 
ম্যালেরিয়। নিবারণ কল্পে একরূপ “অজগর 
ভিক্ষা” স্বরূপ। এক দিকে এই; অপর 
দিকে একটা বুহৎ কর, দে কর প্রধানত; 
দেশের দরিদ্র কৃবি-বলের উপর প্রযুক্ত। 
স্বাস্থ্য সর্বাগ্রে প্রার্থনীয় এবং যথা সর্বস্ব 
বিনিমরেও তাহা বাঞ্চনীয় হইলেও, আমাদের 
আলোচ্য এই আইনে আছে কেবল তাহার 
একটী অতি অনির্দিষ্ট কল্পনা । তন্বারা 
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নিরূপিত করটী কিন্ত কল্পনা নহে। তাহা! 
নিশ্চিত, অতি নির্দিষ্ট কঠোর সত্য;-_ম্যালে- 
রিয়ায় মুহমান, বহুকরভারে-ক্রিষ্ট-কঙ্কাল- 
ক্লষক সম্প্রদায়ের শেষ এক বিন্দু শোণিতের 
সহিত সংমিশ্রিত। 

এখন জিজ্ঞান্ত, এ ব্যাপারে তুলাদণ্ডের 
কোন্‌ দির গুরুভারে অবনত, স্বাস্থ্যের 
কল্পনা কিন্বা কষি-করের দিক ? আলোচ্য, 
স্বাস্থ্যের একটী কল্পনার জন্য, বঙ্গীর কৃষকের 
শেষ শোণিত বিন্দু হইতে কর নিষ্কাসিত 
কর উচিত কিনা? 

এ দেশীয় ক্লুষকের অবস্থা বিনিই যাহ! 
ভাবুন, স্ব স্ব সুখ-স্বপ্নে ধিনি যাহাই কল্পনা 
করুন, কৃষক সম্প্রদায় সাধারণতঃ নিরন্ন। 
তাহার! অন্ন উৎপন্ন করে বটে, কিন্তু ক্ষুন্নি- 
বৃত্তি করিয়া অন্ন আহার করিতে পায় না। 
সুজন্মার” বংসর যদি তাহারা ছয়মাস খাইতে 
পায়, অবশিষ্ট ছয় মাস, একেবারে অনসনে 
না হউক, অর্ধাসনে থাঁকে। স্থুজন্মার ব 
সরে এই,__অজন্মার বৎসরের কথ! কেবল 
অনুমেয় । আমাদের এ উক্তি অসত্য নয়, 
অতিরঞ্রিতও নয়। গবর্ণমেন্ট কৃষকের দ্বারে 
কমিসন বসাইয়।, সাক্ষাৎ দর্শনের সাক্ষ্য গ্রহণ 
যদি করেন, উপরোক্ত উক্তি অক্ষরে অক্ষরে 
প্রমাণিত হুইতে পারে। অন্ত কমিশনই বা 
কেন, পূর্ববর্তী গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত 
ম্যালেরিয়া কমিসনেও (20100177010 0০70- 
0)155100) ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
থাগ্য শশ্ত দুর্মূল্য হওয়াতে 'কৃষকের অবস্থা 
সচ্ছল হয় নাই) * প্রত্যুত প্রভৃত পরিমাণে 
অসচ্ছল হইয়াছে। ইহা ইফুরোপীয় অর্থ- 
শাস্ত্রের যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে 





* সচ্ছল হইয়াছে বলিয়া লেঃ গঃ সার চার্লস বিবে- 
চন! করেন । 


কিন! দেখিতে চাই ন)-_কারণ ইহা দেদীপ্য- 
মান দৃশ্ত, হৃয়-বিদারক ঘটনা) ইহা প্রত্যক্ষ 
সত্য ! প্রত্যক্ষ সত্যের অন্ত প্রমাণের প্রয়ো- 
জনাভাব। অবাধ রপ্তানির অশুভ ক্ষণ হইতে! 
এদেশে ুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট বৎসরের প্রায় বার- 


মাসই বিদ্ধমান। গবর্ণমেন্টের জ্ঞাত এবং, 


অজ্ঞাত উভয় প্রকারের ছুর্ভিক্ষ, এদেশে হইয়। ! 
থাকে, প্রায় বারমাসই লাগিয়। আছে। জ্ঞাত: 
দুর্ভিক্ষ বরং মন্দের ভাল, কারণ গবর্ণমেণ্ট 
তাহাতে কিঞ্চিৎ রিলিফের আয়োজন করিয়। 
থাকেন; কিন্তু অপরিজ্ঞত ছুর্ভিক্ষের দাঁবা- 
নলে প্রতিদিন কত প্রাণী পুড়িয়া মরে, 
গবর্ণমেণ্ট কি কখনও তাহার অনুসন্ধান করি- 
যাছেন ? পক্ষান্তরে, অন্ন অমিল ও অত্যন্ত 
ুর্ম,ল্য না হইলেও এদেশে দুভিক্ষ হয়। উদ্দা- 
হরণ অধিক দিনের নয়,এবারকার ফরিদ- 
পুর ও ত্রিপুরার ছূর্ভিক্ষ। এই ছুই স্থলে অন্ন 
অমিল হয় নাই, অত্যন্ত ছুর্মূলাও হয় নাই; 
চারিদিক হইতে তথায় চাউল আমদানি 
হইয়াছে 3 চাঁউলের মণ ৩1০ হইতে ৪২, 
টাকার অবিক হর নাই অথচ তথাকার 
রাত সাধারণ অনশনে কাটাইয়াছে, অন্ন- 
কষ্টে হাহাকার করিয়াছে! এ জমস্ত। 
নিশ্চয়ই স্বকঠিন। এস্ুকঠিন সমস্তা অল্পী- 
বিক পরিমাণে দেশের প্রায় সর্বত্র বিস্ৃত। 
ইহাতেই অধিক পরিমাণে বুঝা যায়, দেশ 
দিন দিন কিরূপ দরিদ্র হইরা পড়িতেছে। 
অন্ন অমিল হওয়াকেই সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ, 
বলে। গবর্ণমেণ্টের ফেমিন-কোডে ও” ছুর্ভি-. 
ক্ষের এইরূপ লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। 
কিন্ত উপরোক্ত প্রকৃতির ছুূর্ভিক্ষকে কি 
বলিবে? অন্ন আছে; অথচ অন্ন ক্রয় 
করিবার অর্থ নাই। ইহা কি খুব ভয়ানক 
দৃশ্ত নহে! এমন দিন যায় না,-এমন 
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গ্রাম এবং পল্লী নাই, যে দিন এব্‌ং যে স্থানে 
আমরা এরূপ ভয়ানক দৃশ্ত না দেখিতে 
পাই। ইতর ভদ্র উভয় শ্রেণীরই গ্রাম্য 
লোঁকের গৃহে, কৃষিজীবী স্বয়ং কৃষকের ঘরে 
এ দৃশ্ত বিদ্যমান । কৃষকের শ্রমে শস্ত উৎপন্ন 
হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কি? দে সবই 


ম্যায্য ও অন্তান্ত করের দায়ে কারবারির 


গোলায় চলিয়! যায়। কৃষক তাহ! ক্রয় 
করিয়া খাইতে বাধা । কিন্ত, অর্থাভাঁৰ। 
একমাত্র উপায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ সুধে খণ। 
খণ না পাইলে অনাহাঁর। 
সাধারণতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা 
এই! এক বৎসরের খাগ্ভ শ্ত বীধিয়া 
বাঁখিতে পারে, এমন কৃষক এদেশে হাঁজার- 
কর! একজনও আছেকি না সন্দেহ। সেন্‌ 
সাস্‌ গ্রহণের সময় গবর্ণমেণ্ট যদি এবিষয়ের 
তথ্য সংগ্রহ করেন, দেশের অবস্থা অধিকতর 
সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। 
ফলতঃ রুষকশ্রেণী গ্রাম্য উচ্চতর বণের 
ভদ্র সম্প্রদায়ের মত অন্নকষ্টে ক্রিষ্ট। প্রত্যুত 
এই অন্নকষ্ট “সংক্রামক ম্যালেরিয়া জরের” 
একমাত্র কারণ না হউক, অন্যতম প্রধান 
কাঁরণ। অবরুদ্ধ পয়ো-প্রণালী ' যদি ম্যালে- 
রিদম স্ারর একটী কারণ হয়, তবে তন্দারা 
ংহাঁরের অতি প্রধান, এমন কি একমাত্র 
ব্রণ অন্নকষ্ট। প্রথমোক্ত কারণটী কল্পিত; 
শেষোক্তটী সাক্ষাৎ দৃষ্ট। অবরুদ্ধ 
প্রণালী অনিষ্টকর, অস্বাস্থ্যকর, তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্ত তাহাতেই যে 
ম্যালেরিয়া জন্মে, ইহা! অদ্যাবধি "প্রকৃত 
প্রস্তাবে প্রমাণিত হয় নাই। কখনও প্রমাঁ 
ণিত হইবে কিনা, পে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ। 
পক্ষান্তরে, অন্নকষ্টে_ অনাহারে 'ও অদ্ধাহাঁরে, 
পরন্ত অসার ও অস্বাস্থ্যকর আহারে, 'ম্যালে- 
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রিক্না উত্তেজিত ও আকৃষ্ট হয়,_এবং ততদ্বার! 
আক্ষষ্ট হইয়া ওঁষধ পথ্যের অভাবে অধিক 
লোক মরে, ইহা সকলেই স্বচক্ষে দেখিয়া- 
ছেন এবং দেখিতেছেন । ম্যালেরিয়ার কারণ 
অনুসন্ধান কলে গব্্ণমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত 
উচ্চপদস্থ, প্রবীণ এবং বিচক্ষণ রাজপুরুষগণ 
স্বয়ং ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। 

ডাক্তার লেখত্রিজ সাক্ষ্য দিয়াছেন, 
কর্ণেল হেগস্‌ দিয়াছেন। ডাক্তার সগারস্‌ 
ওজস্বিনী ভাষায় ইহা বিবৃত করিয়াছেন। 
পূর্ববর্তী গবর্ণমেপ্ট-রেজলিউসনে এ কথা 
ব্যক্ত আছে। বর্তমান বঙ্গাধীপ বেঙ্গল 
স্তানিটারি ডেণেজ বিলের কর্ত স্বয়ং স্যর 
চার্লস্‌ ইলিয়ট * অনিচ্ছাসত্বেও এ কথ অস্থী- 
কাঁর করিতে সমর্থ হন নাই। 

ডাক্তার লেখব্রিজ ও সগডারম্‌ এবং কর্ণেল 
হেগস্‌ স্থুম্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, অন্নকষ্ট 
অন্থুপযুক্ত ও অপধ্যাপ্ত আহার-জনিত ম্যালে- 
রিয়া জরের প্রাছুর্ভাব ও প্রকোপ । কেবল 
ইহাই নহে। ইহার! অবরুদ্ধ পয়োপ্রণালী 
(০১0৮0০০ 0111789) জনিত ম্যালেরিয়। 
জ্বরের কল্পনা একেবারেই অস্বীকার করিয়া- 
ছেন। ইহাদের বহুদর্শনে ও বিবেচনায় অব- 
রুদ্ধ ডণের দরুণ ম্যালেরিক়া জন্মে নাই; 
তাহার কাঁরণ অন্থত্র অনুসন্ধানীয়। পরস্, 
ম্যালেরিয়ার এতাঁধিক প্রীছুর্ভাব এবং তদ্বার! 
অসংখ্য লোকের মৃত্যু, লোক সাধারণের 
অন্নকষ্টাতিশয্যেই ঘটিয়াছে। ইহারা স্বত্ব 
অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতা-লদ্ধ প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত 
দ্বার! দেখাইয়াছেন যে, যে স্থলে অবরুদ্ধ 
পয়ো-প্রশালী, নিম্-ভূমি এবং তন্নিবন্ধন 
সর্বদা সলিল-সিক্ত নিম়নস্থ মৃত্তিকা, হয় ত 


%* সচ্ছল হইয়াছে বলিয়া লেঃ গঃ ত্তর চার্লস 


ইলিয়ট বিবেচনা করেন ।. 
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সেস্থলে ম্যালেরিয়া প্রাদর্ভূতি হয় নাই; 
অথচ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ও অনবরুদ্ধ পয়োঁ- 
নালী সংযুক্ত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া জর মহা 
তেজে মানুষ মানুধী আক্রমণ করিয়াছে। 
অতএব ইহীদের মতে, অবরুদ্ধ পয়োনা'লী 
জনিতই বে ম্যালেরিয়া, এ দিদ্ধান্তে উপ- 
স্থিত হওয়া আদৌ সুসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে, 
তবন্নকষ্ট, অপধ্যপ্ত আহার ও ওষধ পথ্যের 
ভাবে ম্যালেরিয়ার মহামারি ভীবণ. মৃষ্ত 
ধারণ করিয়াছে, ইহা ইহাদের সাক্ষাৎদৃষ্ট 
ঘটন]। 
কিয়ৎকাঁল পুর্বে এ সম্বন্ধে ডাক্তার লেখ- 
ব্রিজের অভিমতের উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্ট- 
রেজলিউসনে লিখিত হইয়াছিল £ 


51)1 16001017026 15 8001916 69 26০0101 029 
৮19%/ 10090 022197055০6 5010501] 00110 1১6 
11)2 50915 280 001৮ 02032 01 006 10৮67 * ৯০ 
130122 (509৬৮, 155010801017) 19200 31-7-77.6১) 


পরন্ত, ডাক্তার লেখব্রিজ ১৮৭৭ সালের 
ম্যালেরিয়া কমিসনের সভাপতি স্বরূপ, 
তদীয় রিপোর্টে লিখেন: 
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[72005001১০০] 0৪06 8০ %9020595 
10101) 17 চে 100025019 17811001060 66৮০1 
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। 
পপি পপি পাপী পপ পিপি স্পা ৭ শী শি পিপিপি পাপী পপ 


(১) নিক্ মৃত্তিক। সিক্ত ও সপ্দিষুক্ত হওয়াই যে 
ম্য।লেরিয়। জ্বরের একমাত্র কারণ ডাক্তার লেখত্রিজ 
এ মতগ্রহ্ণ করিতে পারেন না। 

(২) লোকের দরিদ্রত| জনিত হীন অবস্থা, পানীয় 
জলে পাট্‌ পচান প্রভৃতি কারণে ম্যালেরিয়। জ্বর 
প্রাদুভূতি হওয়ার কতক কাসণ। 


দু 
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ডাক্তার সগ্ডারস লিখেন 77416 15 50009] 
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পরন্ত, স্বয়ং লেফ্টেন্যাণ্ট গব্র্ণন স্তর চার্লল 


ইলিয়টও বলিয়াছেনঃ 
“0 00011 16 (170812112) 10012071106 28872৮- 





৮29৫ 19৮ 1১0৮611% ৮--৬106 17015 101017075 
5100901) 2 190০2. 1019, 1894. ৫৫) 
অতএব দেখা যাইতেছে বে, অবরুদ্ধ 


পয়োনালী হইতে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয় এবং 
পয়োনালী পরিক্কত ও প্রশস্ত" হইলে ম্যালে- 
রিয়া থাকিবে না,ইহা কেবল একটা 
কল্পনা নহে, এ করনা সম্বন্ধে সর্বথা মত ভেদ 

(৩) থে জ্বরে হুগলি ও বদ্ধমান খিল! ধ্বংস 
করিয়াছে, ড্রেণেজ দ্বারা আদ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 
আর%। হওয়।র উপায় বিধান হইবে, আমি এমন 
বিবেচন। করিনা | € উদ্ধ ভাশের অবশিষ্ট টুকুর 
মন্দমানুবাদ উপরে দেওয়া হইল ।) 

(৪) বাষধুর আকম্মিক পরিবর্তন ও নিরতি 
পিক্তত। দারিদ্রো দুর্নল, লোকের অর্ধাবৃত অঙ্গে,অপ্ ও 
অপ্রচুর আহার ক্ষীণদেহে সাংপ।তিকভাঁবে ক।ধ্য করে ) 
সৃতরাং তাহারা অতি সহজেই এই জ্বরাক্রান্ত হয়। 
( অবশিষ্ট অংশের মর্খানুবাদ প্রবঙ্গের স্থানান্তরে 
দেওয়া হইল। 

(+) ম্যালেরিয়! জর নিশ্চয়ই দরিদ্রতা দ্বারা বন্ধিত 
হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 














ভাদ্র১১৩০১1].. 


বেঙ্গল স্যানিটারী 'ড্রেণেজ রিল। (১) 


২৬৭ 


সা 


বিদ্যমান। ডাক্তার লেখত্রিভ, সগ্ডারস 
প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞাব্ীক চিকিৎসক পয়ো- 
নালী 'কল্পনা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতেই 
সম্মত নহেন। কিন্তু এ কল্পনা, অন্ততঃ 
আমর! একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। 
কেঁন, তাহা পরে বজিব। এস্থলে কেবল 
এই মাক্র্বক্তব্য বে, কল্পন! কল্পন| ভিন আর 
কিছুই হইতে পারে না এবং ম্যালেরিয়া 
প্রসঙ্গে এই পয়োনালী কল্পনা সম্বন্ধে সমূহ 
মতভেদ আছে। কিন্তু, অন্নকষ্টে এবং অপ্র- 
চুর আহারে, এক কথায় দারিদ্র্যেন্ন তীব্র 
ংশনে ম্যালেরিয়া বীজ স্থষ্ট না হউক, তাহা 
যে বিপুল পরিমাণে ব্ধিত হয়,ইহা সর্ব বাদী- 
সম্মত ; ইহাতে মতভেদ মাত্র নাই । পয়োঁ 
“প্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী শ্তরচার্লন নিজেও 
একথা অস্বীকার করেন না। পয়ো প্রণালী 
কল্পনার প্রধান প্রবর্তক স্বয়ং রাজ! দিগন্বর 
মিত্রও ইহা অস্বীকার করেন নাই। ম্যালে- 
রিয়া তথ্যান্ুসন্ধীনের কোনও কমিসনের 
কোনও মেম্বরই কখনও দেশের নিদারুণ 
দরিদ্রতা এবং তন্নিবন্ধন ম্যালেরিয়াঁর মহা 
মারি ও মৃত্যুর আবিক্য, একথ। অস্বীকার 
করেন নাই; প্রত্যুত উহা! একটা প্রধান 
কারণ বলিম্স! প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

“অনার এবং অগ্রচুর আহীরে লোক-সাধারণের 
শরীর জীর্ণ শীর্প, ক্রমে কঙ্কাল সার হইয়া এবং জীবনের 
জীবনী শক্তি বিকৃত ও হাস হইয়া দূষিত জল বায়ুর 
অবসাঁদময়ী শক্তি নিচয় প্রতিরোধ করিতে পারে না, 
কাজেই তাহাতে করিয়া অনেক লোকের মৃত্যু হয়; 
অতএব ম্যালেরিয়।র অত্যধিক মৃত্যু সংখ্যার জন্য 
দেশের দরিদ্রতাই দাঁয়ী।”_ ইহ আমাঁদের নিজের 
কথ! নহে; গবর্ণমেণ্টের নিজের বিশ্বাস্ত 
কর্মচারী কর্ণেল হেগের কথা । পরস্ত,__ 

“অত্যধিক করভার-নগীড়িত প্রজ।পুঞ্জ, প্রজা- 
পুপ্ণের সংখ্যাধিক্য, উৎপন্ন দ্রব্যের অপ্রাচুর্যা, অতএব 


অপধ্যাপ্ত আহার; তাহার উপর জলবামুর অস্বাস্থ্যকর 
অবস্থা ;-মহামরির মৃত্যু দ্বারা লোক সংখ্য। হ্রাস 
করিয়। প্রকৃতি সাংঘাতিক অবস্থার এই শেষ স্তরে 
আত্মকাধ্যই সাধন করিতেছে ।” 

ইহাঁও আমাদের নিজের উক্তি নহে; 


উপরি উদ্ধত উক্ত কর্ণেল সাহেবের উক্তি । 


অপিচ,_- 
“দরিদ্র রাতের দিন রাত্রে সাধারণতঃ এক বারের 


অধিক আহার জুটিবার সংস্থান নাই। অল্পপরিমাণে 
অন্ন ও কাঁচ্চামাত্র তৈলে সিক্ত তিন চারি ছটাঁক শাক 
ছেঁচকি সচরাচর তাহাদের "সমগ্র পরিবারের দৈনিব 
আহীধ্য” 

এ কথাও আমাদের নিজের নহে; সর- 


কারী কর্মচারী ডাক্তার সগ্ডারস স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা লিখিয়৷ শিয়াছেন। 
রাঁজপুরুবদিগের কথা রাঁজদ্বারে অধিকতর 
বিশ্বস্ত, এই জন্তই আমরা তাহা উদ্ধৃত 
ও অন্বাদিত করিয়াছি) নহিলে তাহার 
কিছু মাত্র আবশ্তকতা ছিল না। নিজে 
আমরা এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিক'মাত্রা- 
তেই অবগত আছি? অই্প্রহরই অন্ুভব 


করিতেছি । 
ফলত: অন্নকষ্টে ম্যালেরিয়াকে অধিকতর 


কঠোর করে, তদ্বারা ম্যালেরিয়া বন্ধিত হয় 
এবং রায়ত সাধারণ অন্নকষ্টে ক্রিষ্ট) ও অন্নকষ্টে 
ক্রিষ্ট বলিয়াই ম্যালেরিয়া দ্বারা অধিকতর 
দষ্ট, ইহা! সর্ববাঁদী স্বীকৃত,_ইহাতে মতদ্বৈধ 
নাই। পরস্ত, উপস্থিত করভাঁরের উপর 
স্বাস্থ্যের নামে পুনঃ এআর একটা কৃষিকর 
বসিলে, অন্নকষ্ট এখন যেরূপ আছে তাহ! 
অপেক্ষা অধিকতর বাঁড়িবে ইহ! সহজ কথা । 
এ কথা বালকেও বুঝে । পুনশ্চ অন্নকষ্ট 
বৃদ্ধির অন্ুপতে ম্যালেরিয়া ও তন্নিবন্ধন 
মৃত্যু সখ্য নিশ্চয়ই বুদ্ধি হইবে, ইহা! আমরা 
এই মাত্র প্রতিপন্ন করিলাম।. অতএব যে 
ম্যালেরিয়া হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য 
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এই স্তানিটারী ড্রেণেজ বিলের ব্যবস্থা, লেই 
ম্যালেরিয়াই এ ব্যবস্থায় নিবারিত না! হইয়া 
অধিকতর* বর্ধিত হইবে, অগত্যাই ইহা 
স্বীকার করিতে হইতেছে। গ্ুতরাং এই 
বিল, এই হিতে-বিপরীত ফল-প্রদ ব্যবস্থা কি 
রূপে সমর্থনীয় হইতে পারে। ফলতঃ সর- 
কারের সছ্দ্দেশ্ত ব্যতীত, এই বিলে আদ্যো- 
পাস্ত আর কিছুই সমর্থনীয় নাই। বেঙ্গল 
স্তানিটারী ড্রেণেজ বিল একটা অভিনব 
 কৃষিকরের নামান্তর মাত্র । কৃষকের স্বাস্থ্যের 
নাম করিয়া, সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যের দোহাই 
দিয়া কৃষক-সমাজের উপর এই কঠোঁর- 
কৃষির বসাইবার প্রস্তাব হইর়াছে। 

সুতরাং সছুদ্দেশ্তমূলক রাজনৈতিক অন্থু- 
টান প্রজ! মাত্রের সমর্থনীয় হইলেও, উপ- 
রোক্ত ও ক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত কারণ পর- 
ম্পরায়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এই স্তানিটাঁরি 
ড্রেণেজ বিল আদৌ সমর্থন করিতে পারি 
না। ইহা আইনে পরিণত করিয়! প্রবস্তিত 
করিবার পথে গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা করিবার 
জন্যও কোনও সত্যুক্তি ও সৎপরামর্শ খুঁজিয়া 
পাইতেছি না। যেরূপ ভাবে এই বিল 
প্রস্তুত হইয়ছে ও পরে স্তর চার্লস কর্তৃক 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে উহার প্রতিবাদ 
করা ভিন্ন, কোনও পরামর্শ দেওয়া আদৌ 
সম্ভবে না। এই বিল একেবারে প্রত্যাহার 
করা অথবা ইহার আমুল পরিবর্তন করাই 
স্থপরামর্শ। নহিলে ইঞ্টের পরিবর্তে রাজ্যের 
মহা অনিষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চয়। তবে 
ম্যালেরিয়! নিবারণ কল্পে নিশ্চেষ্ট থাকিতেও 
আমর বলিতে পারি না; নিবারণ করার 
চেষ্টা সর্বথা গ্রয়োজন। কিন্তু কষর্কের শেষ 
শোণিতবিন্দু দ্বারা নহে। 

এই বিলের এখন কিঞ্চিত বিশ্লেষণ 
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প্রয়োজন । বিলখানি ক্ষুত্র বটে; কিন্ত 
বিষয়টা বিস্তীর্ণ । স্বাস্থ্যতত্ব, বৈজ্ঞানিক ও 
ব্যবহারিক প্রশ্ন, বঙ্গদেশের ভৌগোলিক 
অবস্থান ও প্রাকৃতিক গঠন, তথা লোঁক- 
সাধারণের অবস্থা, জমিজমার উপসৃত্বের 
ভাগ বিভাগ, রাঁয়ত জমিদারের সম্বন্ধ, নান। 
দিক দিয়া এই বিল আলোচ্য | প্রথমতঃ 
ইহার ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয়তঃ ইহার মূল তত্ব, 
তৃতীয়তঃ এই বিলের গঠন, চতুর্থতঃ ইহার 
উপযোগিতা বা অন্ুপষোগিতা,পঞ্চমতঃ ইহার 
স্ায় নিষ্ঠার পরিমাণ, ষষ্ঠতঃ ইহার কর ও 
তাহার ব্যবহাঁর, সপ্তমতঃ এই বিলের ফলা- 
ফল; এতছুপলক্ষে রাজনীতি ও প্রজাঁনীতির 
গতি অনেক কথাই আলোচ্য । কিন্ত, 
সব কথার সম্যক আলোচনার স্থান হইবে 
না। সংক্ষেপে যত দূর হইতে পারে, চেষ্টা 
কর! বাইতেছে। প্রথমতঃ ইহার পুর্ব ইতি- 
বুত্ত কিরূপ, কিঞ্চিৎ দেখা যাউক। আক্ষে- 
পের বিষয়, এই বিলের আন্দোলনে অন্যা- 
বধি কোনও লেখক ইহার আদি ইতিবৃত্ব- 
ঘটিত কথা উদযাটিত করেন নাই। অন্ততঃ 
লোক সাঁধারণেব জ্ঞাতার্থেও তাঁহার আব- 
হ্তকতা আছে। 

পৃথিবীর ইতিবৃত্তে মহামারির ভীষণ 
চিত্রের অতাব নাঁই। সংস্কৃত গ্রন্থে বণিত 
পুষর ও বিহ্ুচিকা ব্যাধির বিষম তরঙ্গে 
পৃথিবীর এক এক স্থল একেবারে প্রাণীশূন্ঠ 
হইত। প্রাচীন আথেন্ন নগরে বিষম জর- 


রূপী “প্লেগের” বর্ণন। থাইপিডাইডিস রাখিক্া 


গিয়াছেন। ডিফৌ-বিত লণ্ডনের মহামারি 
ও বোকাসিও-বধিত ফ্লরেন্সের প্লেগ-বৃত্তান্ত 
সাহিত্যে বিখ্যাত, এক কথায় তাহা লোষ- 
হর্ষণ। গৌড় নগর, প্রাচীন বঙ্গের বৃহৎ, 
বছুজনপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী রাজধানী, শৌর্য্য বীর্ষ্য 


ভাব্র, ১৩০১।] 


: বেঙ্গল স্ঠানিটারী 'ডেণেজ বিল। (১) 


3 
0 বি 
রা 
হট 
+ 





সস 


আনন্দ পশব্ধাপূর্ণ বঙ্গের লক্ষণাবতী ছই সহস্র 
বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে “গৌরব গরিমার 
রাজপতাক! উড়াইয়া, কি এক সাংঘাতিক 
ব্যাধিবীজে সপ্তাহকাঁল মধ্যে সংহারের শৃত্যাত্বে 
পরিণত হইয়াছিল 1! * এই মহামড়কে 
পর্ণকুটারের প্রজার ন্যায় রাজসিংহাসনে.বাজ| 
মরিয়াছিলেন। ইতিহাঁসাভিজ্ঞ জাঁনেন সে 
নেহাত অধিক কালের কথা নয়) তিনশত 
বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর মাত্র হই- 
যাছে। কিন্তু তদবধি গৌরবান্বিত গৌড় 
নগর পরিত্যক্ত, পতিত, অরণ্যময়, বন্যপশুর 
বিলাঁসভূমি ১-_গোড়ের পুনরুখানের আর 
আঁশা নাই । কিন্তু তবুও, ইহা প্রাচীন কাঁলের 
কথা। এ মুহুর্তে হঙউকঙ্‌ হইতে মহামাঁরির 
যে সকল সাংঘাতিক সংবাদ আসিতেছে, তাহা 
শুনিয়া কে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন? 
তাহা একদিকে হৃদয়বিদারক, অপর দিকে 
বিভৎস । বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতি সত্তেও 
প্রকৃতির এই সকল প্রচণ্ড সংহার-লীলাঁর 
প্রকৃত কারণ অগ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। 
একালের মহামারির বদ্ধমূল ব্যাধি, 
কলেরা ও ম্যালেরিয়া। ইহাদের উভয়েরই 
বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার বাঙ্গালা নাম অভি- 
ধানে নাই,_অগ্ঠাবধি উদ্ভাবিত হয় নাই। 
বোধ হয় কখনও হইবে না। ইংরেজের 
আমলের রোগ ইংরেজী নামেই বাঙ্গালীর 
দেশে বিরাজ করিবে । কলের! মহাকালের 
খাড়া ওয়ারেন্ট ; বেঙ্গল পুলিসের 4২ [০ 
এর চালান। ম্যালেরিয়া. যদি কলেরার 
জ্যেষ্ঠ না হয়, অব্যবহিত কনিষ্ঠ সহোদর ! 
কিন্তু কলেরা অপেক্ষা কুটিল, কুৎ্সিৎ। 


* রান্না! দিগণ্বর মিত্র বলেন,ম্যালেরিয়! জ্বরে গৌড় 


ধ্বংস হইয়াছিল, ম্যালেরিয়া এদেশে নেহাত নুতন নয়, 
তাহার মতে খ 


ডাক্তার ইলিয়ট বলেন )-_-]$ ৮৪9 ৪9 19৫ 
৪3, 18 1006 ৮০19 091 01701519. ইহা! 
যথার্থ কথা । ম্যালেরিয়াল জরের লক্ষণ 
কি, আমরা বিবৃত করিতে বপ্লিব না। সে 
লক্ষণ বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই 
সবিশেষ অবগত আঁছেন। কিন্ত এই বিষম 
জ্বর কবে হইতে, কিন্ুপে, এ দেশে ব্যাপ্ত 
হইল? 

ম্যালেরিয়া আমাদের ইংরাজ রাজের 
এই উনবিংশ শতাব্দীর অভিসম্পাৎ। এই 
শতাব্দীর প্রারন্তে,.১৮০৪ সালে, বহরম- 
পুরে ইহা প্রথম দেখা দেয় বলিয়া! কখিত। 
২০ বৎসর পরে (১৮২৪-২৫ জাল) ইহার 
দ্বিতীয় আক্রমণ যশহরে। মহণ্মদপুর, নল- 
ডাঙ্গা এবং এলেনখালি ও চিত্রা নদী তীরস্থ 
স্থান নিচয় নিদাকণ ভাবে আক্রান্ত হয়। 
১৮৪০ সালে এই মহাঁজর গধখালি নামক 
গণ্ডগ্রাম জনশূন্ত করে। গধখালী হইতে 
উহা! তীরবেগে ছুটে, বহুস্থানে ব্যাপ্ত হয়, 
বহু গ্রাম বিপর্যস্ত করে। উলায় গিয়! 
পৌছে, ১৮৫৬ সালের বর্ষাকালে। উলা গ্রাম 
উজাড় হয়, শাস্তিপুরও হয়। পর বৎসর 
উহা! চাঁকদহে যাঁয়। চাঁকদহ হইতে কীচড়া- 
পাড়া, হালিসহর, নৈহাঁটা ও তন্নিকটস্থ গ্রাম 
কি গ্রাম গ্রাস করে । ১৮৬০ সালে ত্রিবেণী 
হইয়া কালনায় যাঁয়,_বর্দমান জিলায় ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়ে । তখন ইহার নাম ছিল “নূতন 
জর”-_সাহেবেরা বলিতেন ;--1380108 
1০৮৩, কাঁচড়াপাঁড়া ও হাঁলিসহরের বর্তমান 
মুক্তিও বাহার! দেখিয়াছেন,তীহারাও বুঝিতে 
পারেন, ম্যালেরিয়ায় তথায় কি বিভ্রাট 
ঘটাইয়া, আজও ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে। 
তিটা.কি_ভিটা উজাড়) পাড়া _কি-পাড়া 
পরমাল।- বড় বড় অট্রালিকাঁৰন ও বন জঙ্গলে 
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পূর্ব হইয়! রহিয়াছে । পাহাড় প্রমাণ ইষ্টক- | কিংকর্তব্যবিমুঢ়) মাজিষ্টর, কলেক্টর৮কমিসন-. 


স্বপ, ভাঙ্গা আধভাঙ্গা ইষ্টকালয় জঙ্গলের 
মধ্যে; এক একখণ্ডে, এমন কি ২০৩০ 
বিঘা করিয়াও ভূমি এইভাবে পড়িয়া রহি- 
য়াছে) মন্ুধা নাই। কতক ম্যালেরিয়ার 
উদরে গিয়াছে, কতক তাহার ভয়ে পৈতৃক 
স্থান ছাড়িয়! অন্যত্র পলাইয়াছে। কাঁচড়া- 
পাড়ার কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের বাড়ী দেখিতে 
গিয়াছিলাম। দিব্য দোঁতাল। বাঁড়ী।. জন- 
প্রাণীশৃন্য জঙ্গলময় ! এই অট্টালিকা ও উহা 
যে পল্লীতে অবস্থিত, তাহার শ্রীশানিক অপ্র- 
ফুল্প অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সর্ঘরণ করিতে পারি 
নাই; সেদৃশ্ত এমনি গীড়াঁদায়ক। 

১৮৬০ সাঁলের ঘটনা উপরে বিবৃত হই- 
য়াছে। ১৮৬১-৬২ সালের ইতিবৃত্ত অধিকতর 
ভীষণ। ১৮৬১ সালে উত্তর ও পশ্চিমদিকে 
দ্বারবাসিনী হইতে বর্ধমান, এবং পূর্বদিকে 
বারাসত,ও তাহার চতুঃপা্বস্থ স্থান ব্যাঁপিয়া 
ম্যালেরিয়া একাধিপত্য করে। ত্রিবেণী, 
কাচড়াপাঁড়া, হালিসহর প্রভৃতি গ্রাম সর্ধ্বা- 
পেক্ষা অধিকতর আক্রান্ত হয়। এক একটা 
পরিবার একেবারে উৎসন্ন হইয়া যায়) বংশে 
বাতি দিতে লোক থাঁকে না। সহজ সহ 
লোক মরে ; দলে দলে লোক দেশ ছাড়িয়৷ 
পলায়। শত শত লোঁক এই বিষম জরে 
আক্রান্ত হইয়া গৃহে পড়িয়া মৃত্যুর অপেক্ষা 
করিতৈ থাকে । কবিরাজী, ডাক্তারি এবং 
দৈব চিকিৎসা, মন্ত্র তন্ত্র, পৃজা অর্চনা, একে 
একে নানাবিধ উপায় অবলম্থিত হইয়া সবই 
বিফল হয়; কিছুতে কিছু হয় না। ম্যালে- 
কিবা অপরাজেয়, মন্তুষ্য-বুদ্ধিবিদ্যার উদ্ভাবিত 
উপায়ে আরোগ্যের অতীত বলিয়। প্রন্ভীত 
হয়। লোক সাধারণ আতঙ্কে অস্থির, অব- 
সন্ন) নিরাশ, রোগাক্রাত্ত-জীবনভার-পীড়িত 


রেরা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। চারিদিকে 
হাঁহাঁকাঁর উঠে। বৎসরের শেষে বুটিশ ইস্ডি- 
যান আসোপিয়েসন, সরকার হইতে ওষধ 
বিতরণ ও ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় 
নির্ধারণের জন্ত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে আবেদন 
করেন। সরকার হইতে ওষধ বিতরণের 
ব্যবস্থা হয় । কিন্ত ম্যালেরিয়া তাহাঁতে একটা! 
বিভংস হাপি হাসিয়া, পর বৎসর (১৮৬২ 
সালে) অধিকতর আবেগ সহকারে আত্ম 
রাজত্বের বিস্তার করে। দেশ মধ্যে মহ! 
জরের উত্তাল তরঙ্গ উঠে। উত্তরাঞ্চলে, 
পশ্চিমে, কাটোয়া ও পুর্বে মেহেরপুর এবং 
দক্ষিণাংশে,-এক দিকে দ্বারবাপিনী ও 
অপর দিকে গোঁবরডাঙ্গা; পরন্ত আরও 
দক্ষিণে খড়দহ ও বেলঘরিয়া ব্যাপিয়া, ম্যাঁলে- 
রিয়া বিদ্যুৎ বেগে ছুটে । বনু গ্রাম, নগর, 
পল্লী ধনংন হইয়া যায়। কাঁলন। গ্রাম জন- 
শূন্ঠ হয়। দ্বারবাপিনী হয়। কোনও গ্রামেই 
প্রায় এমন পরিবার ছিল না যাহার কতক 
লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃতাগ্রাদে 
পতিত হয় নাই। বন বংশ লোপ হইয়! 
বাস্তভিটা শ্শাঁনে পরিণত হইয়াছিল। 
প্রতোক গ্রহের প্পিঁড়াঁয়” প্রাঙ্গনে “পাটে- 
পাট” রোগী শায়িত, কঙ্কালাবশেষ, কাহা- 
রও বা কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত ;১--সে করুণ দৃশ্ঠ 
বর্ণনাতীত ! বদ্ধমান সহরে প্রতি দিন শত 
শত লোক মরিয়াছিল ৷ শব দেহের সৎকার 
হয় নাই) দাহ হয় নাই। শকটে পুরিয়া 
শরদেহ সাঁফ করিতে হইয়াছিল। অনেক 
গ্রামেই শবদেহের শ্মশান-সত্কাঁর হয় নাই) 
গৃহ হইতে বাহির করারই লোক হয় নাই। 
গৃহ হইতে শৃগাল কুকুরে তাহা টানিয়া 
থাইয়্াছিল। এসব একটীও কল্পিত ও অতি- 


ভাদ্র, ১৩০১।] 


বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল। (১) 


3৮1 ॥ 
২ 
ছি রা ) 
॥ গা 


ররর রাত এ 0০০৯৬ েএন ০ 
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রঞ্জিত কথা নয়। সরকারী কাগজপত্র হইতে 
সঙ্কলিত। উলা শান্তিপুর উৎদন্ন হইয়াছিল, 
অগ্রেই বলিয়াছি। কীচড়ী পাড়ীস্ঘ তিনহাঁজাঁর 
অধিবাঁসীর প্রায় দেড় হাজার মরিয়াছিল। 
হাঁলিসহর দীর্ঘে প্রস্থে তিন ক্রোশ ব্যাপী 
বৃহৎ গ্রাম । বহু পরিবার, বহু লোকের বাস) 
অগণিত লোক মরিয়াছিল, বহু লোক 
পলাইয়াছিল, সুবৃহৎ সহরটী ভীষণ শ্মশান 
দৃগ্যে প্রতীত হইতেছিল! এই সকল গ্রামের 

ংসাবশেষের দিকে তাকাইয়া নদীয়ার 
ডিবিসনাল কমিসনর লিখিয়াছিলেন $- 

"প্রত্যেক গ্রামেই কত কত গৃহ-ভদ্রাসন শুম্ত 
পড়িয়া আছে; মৃত উহা! শৃম্থ করিয়াছে ; মহামারির 
অভিসম্পাৎ এড়াইবার জন্যও কত গৃহস্থ গৃহ-ভদ্রাসন 
শুন্য করিয়া অন্যত্র গিয়াছে। যত লৌকের সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় প্রত্যেক লোকেরই 
এক একটী করুণ কাহিনী আছে, তাহাদের ক।তর 
কম্কালসার মুর্তি সে কাহিনীর সহাতাঁর সাক্ষা দেয়। 
প্রত্যেকেরই স্বন্ব যাতনার এক একটা করুণ কাহিনী 
আছে; আর আছে মৃত্যুর এক একটা তালিকা; 
পিতা মত|, পত্রী, পুত্র কন্তা আত্মীয় স্বজন, এই 
তালিকাভুক্ত, ধমালয়ে নীত। কোন কোনও গ্রামে 
এক ভৃতীয়াংশের অধিক লোক নিশ্চয়ই মারা পড়িয়।ছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই | হালিসহরের ছুইটা সম্রাস্ত 
লৌকের সহিত আমাব সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদের 
সহিত কথোপকথনে আমি সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াছি যে, 
এগন যে নকল পরিণত বয়স্ক লোক জীবিত আছে, 
তাহারা এতাধিক জীর্ণ ও জীবনীশক্তি-বিহীন হইয়। 
পড়িয়াছে এবং সে জীর্ণত। ও জীবনী শক্তিবিহীনতা 
এরাপ সর্ববাঁপী যে, স্বভাখিক নিয়মে জন সংখ্যা 
বৃদ্ধি হওয়ার পথও প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে 1” 

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬২সালে ম্যালেরিয়ার 
একটা কারণ কল্পিত হয় এই যে, কোনও 
অজ্ঞাত কারণে ভাগিরথীর জল দূষিত 
হওয়াতেই তত্তীরবর্তী স্থান সমূহে ম্যালে* 
রিয়া হইতেছে। কিন্তু এই কল্পনা টি'কে 


। কখনও ছিল না; 


নাই। কারণ, এই জর যে কেবল ভাগিরধী 


বা হুগলী নদীর তীরস্থিত স্থানে হইতেছিল, 
তাহা নহে। এই নদীতট হইতে বহু বহু দুরে, 
হুগলী ও ২৪ পঃ জিলার অতি অভ্যন্তরস্থ ও 
সীমান্ত পল্লীতেও হইতেছিল। অথচ এই 
নদীতটস্থ ছুইচারি স্থলে হয়ও নাই। পুনঃ 
আর এক কল্পনা হইয়াছিল এই ষে, পল্গী- 
গ্রামের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনা, বন জঙ্গল 
বান ঝাঁড়, সুগাছা ও কুগাছার আওতা, বন 
বাদাড়ের পচানী ও পানাপুকুরের পলিত 
জল হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইতেছে । 
পল্লীগ্রাম মাত্রই সাধারণতঃ অপরিষার, 
পরিষার করার প্রথা আবহমান কাল হইতে 
নাই; তজ্জন্তই ম্যালেরিয়া রোগ দেখা 
দিয়াছে । এ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া 
কত কত পল্লীর গাঁছ গাছড়া বন বাঁদাড় 
কাটা হয়, আগাছার সঙ্গে, ভাল ভাল গাছও 
মারা পড়ে। কিন্তু এ কল্পনাও সবিশেষ 
বিশ্বান্ত হয় নাই। কেন ন!, গাছ পালা বাস 
বাগান পানা পুকুর বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে 
চিরকালই আছে; অথচ এরূপ জর আর 
পরন্ত, যে সব গ্রাম 
অনতিকাঁল পুর্বে খুব স্বাস্থ্যকর বলিয়া 
পরিচিত ছিল তথাঁয়ও এই জ্বর বিদ্যমান; 
তা ছাড়া বন বাগান বিহীন নদীর চরের 
উপর অবস্থিত কত গ্রামেও ম্যালেরিয়। 
হইয়াছিল। 

১৮৬৩ সালে বৃষ্টিপাত কম হয়, জঙ্গলও 
কাটা হইয়াছিল। এবৎসর পূর্ববৎসর অপেক্ষা 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যেন কিছু কম হইয়াছিল 
বলিয়া অন্থুমান। কিন্তু, সাধারণের ভীতি 
কমে নাই। মৃত্যুও লোকের কম হয় নাই। 
পাওুয়ার এলাকায় ছয়মাসে শতকরা ২৫ 
জন করিয়া লেক মরিয়াছিল। একজন 


৭২ রে 
রাজপুরুষ রিপোর্ট করিয়াছিলেন 
রোগ নিবারণের কোনও উপায় অদ্যাপি 


অবলম্থিত হস্স নাই এবং মনুষ্য অবলশ্বিত 


৮ 


কোনও উপায়ে আদৌ ইহা নিবারিত হইতে | 


পারে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ” । অপর 
এক রাঁজপুরুষ কমিসন বসাইয়! ইহার আমূল 
অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করেন। বুটিশ 
ইঙ্ডিয়ান আসোসিয়েদনও আবেদন ছার! 
কমিসন তদন্তের জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের 
নিকট প্রার্থনা করেন। 

১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে “এপি- 
। ডেমিক ফিবার কমিসন” নিযুক্ত হয়। তিন 
জন সাহেব ডাক্তার, একজন সাহেব পিবি- 
লিয়ান এবং বৃটিশ ইগ্ডিয়ান সভার নির্ব্বা- 
চিত রাঁজ। (তখন বাবু) দ্িগম্বর মিত্র এই 
কমিসনের সদশ্ত নিযুক্ত হয়েন। কমিসন 
হুগলি, বর্ধমান, নদীয়!, ও ২৪পরগণা জিলার 
ম্যালেরিয়! পীড়িত অনেক স্থানে যাইয়! তদন্ত 
করেন। কমিসনের কার্ধ্য ছুই ভাগে বিভক্ত 
ছিল। প্রথম জ্বরের নিদান স্থির ও ওষধাদির 
ব্যবস্থা করিয়! জরাক্রাস্ত জন সাধারণের ক্লেশ 
নিবারণ করা) দ্বিতীয়,_-জরের মূল কারণ 
নিদ্ধারণ করিয়া গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট দেওয়া । 
প্রথমোক্ত কার্য্য সম্বন্ধে কমিসন তখন যাহা 
কিছু করণীয় হইতে পারিয়াছিল তাহা! সবই 
অবশ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্বারা যে 
ক্লেশ নিবারণের আশা খুব কমই ছিল, 
তাহাঁও স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। 
এই জরের হটকারিতা ও চিকিতসাতীত 
উগ্রতা সম্বন্ধে কমিসন লিখিয়াছিলেন,_- 
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শেষোক্ত কার্য ব্যপদেশে কমিশন এই 


7. দক্টভারত । [দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম, সংখ্যা । 
এই, 





জরের নিম্নলিখিত কারণ নির্ণয় করিয়া 
রিপোর্ট করেন ;- 

(১) 011957) অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার বিষ- 
বাষ্প; (২),৮০1181650 01101075262 
অর্থাৎ পলিত পানীয় জল) (৩) ৬1615€90 
817 20700690191) ৮০101561017 অর্থাৎ 
দুষিত বারু ও বাু চলাচলের ব্যাঘাৎ; (৪) 
0500591৮8 7099 ০06 991117951985 1০০9৭. 
অর্থাৎ মণ্ড আহারের অতিরিক্ত ব্যবহার ; 
(৫) ০0106255101) 00 2 91151)6 ০১6576 
অর্থাৎ অত্যন্ন মাত্রায় সংক্রামতা | * 

কমিসনের অন্ুসন্ধানে ম্যালেরিয়া জরের 
এঁ কারণ পঞ্চ পরিকল্পিত হয়। ১ম কারণ 
অর্থাৎ ম্যালেরিয়! বা তজ্জনিত বিষবাম্প দূরি- 
করণ কল্পে কমিসন দেশের স্বাভাবি ক পয়ো- 
প্রণালী (যাহা রেলরোডে অবরুদ্ধ ও কাঁল- 
ক্রমে দূষিত হইয়া গিয়াছে) সংস্কারের প্রস্তাব 
করেন। কমিসন লিখেন )-- 

“জ্রোৎ্পাদক ম্যালেরিয়া বা বিষবাষ্প যথাসম্ভৰ « 
দূরীকরণ বা হৃশ্বীকরণ প্রথম প্রয়োজন। বর্ষার 
পব জলসিক্ ভূমি, মৃত্তিকা শু হইবার সময় এবং 
সেই প্রক্রিয়ায় সিক্ত মৃত্তিকা হইতে বিষবাস্প ম্যালে- 
রিয়া উপগীর্ণ হয় এবং তাহাতেই জ্বর জন্মে। অতএব 
মৃত্তিকা যাহাতে শীঘ্র ও সহজে শু হইয়া যায়, তাহ। 
করা প্রয়োজন । তাহা করিতে হইলে, দেশের পয়ো- 
প্রণ।লীর সংস্কার ও উন্নতি সাধন করা আবশ্যক । পলি 
ও বালি পড়িয়া খাল ও নরদী প্রবাহ খব্বাকৃত হওয়াতে 
এবং ঢালুভূমি ক্রমে সমতল হইয়া যাওয়াতে, পয়ো- 
ণলী অর্থাৎ গ্রাম্য জল নিকাশের পথ অবরুদ্ধ হইয়। 

* এই কমিসন ম্যালেরিয়া জ্বরের সংক্রীমকতা 
সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন নাই। বরং অনেকাংশে 
অশ্বীক।রই করিয়।ছিলেন ; কমিসন লিখেন ;--40এঃ 


€7১0017195 109৮6 1700 5001151)60 0 ০01. 
67005 1721816 0£ 0015 670] সং ক যব ড1517ঠি 
০০1১0968979 10) 0061৮710556 12562010805 58119 
20200000006 (হে 10955 20 50005012171 
87001105001 50005 0৮ 1015 078550510500 
০0) 01092016৮51. 95601 101510120715 010- 
13210165018 076 21569552250. 01500 
০070010017102660 1095 006 ০00%12, 0: 1000061005 
310 135750905 00787525059 (98505 10 505901 
11) ৮50019060 15001595.% 


, অধিকতর গুক্ত্ব স্থাপন করেন । 


ভান্্র,১৩০১। ] : . বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল। 





পাপন পা পশীি শি শশীপিপলিসপগশ পপ পপাপাপিপ 





গিয়াছে । পরস্ত, রেলরোড হইয়া! 'নরতীরস্থ গ্রাম 
নিচয়ের জল নিকাশের পথ নদীর উভয় তীরেই রোধ 
করিয়াছে ; ইহ্ঁও অবধারণ করিতে আমরা কাঠিন্য 
অনুতব করি নাই; কেন না নদী তীরস্থ গ্রীমের জল 
বহির্গত হইবার স্বাভাবিক পথ তৃমধ্য প্রসারী গ্রামস্থ 
অর্থাৎ গ্রামের ভূমির উপরি পতিত বর্ষার জল নিকটস্থ 
নদী খাল বাবিলে অথবা নদ্যাদির অভাবে গ্রামের 
বহিস্থ পুক্ষরিণী নালা বা! ঝিলে সটান যাহাঁতে বাহির 
ইল যাইতে পারে, তদর্থে খোল। পয়োনালী প্রস্তুতের 
জ্ন্য আমরা সবিশেষ অনুরোধ করি ।” 

ইহ ভিন্ন এই কমিসন ম্যালেরিয়া প্রশ- 
মন কল্পে আরও কতকগুলি পরামর্শ দেন। 
তাঁহা, (১)জঙ্গল পরিফার,(২)পুর্ষরিণী সংস্কার, 
(৩) নিয়স্থ মুত্তিকার জল নিকাশের নালী 
গঠন, (৪) গ্রাম্য গৃহ-সংস্কার, (৫) গ্রামের 
বাহিরে গৌরস্থান নির্বাচন এবং ৩১) স্বাস্থ্য- 
কর দ্রব্যের আহার । 

এই ছয়টা এবং উপরে পাঁচটা সর্ববশুদ্ধ 
১১টা কারণ স্থির করিয়া উহা নিরাঁকরণার্থে 
ম্যালেরিয়া কমিশন সর্ববাদীসন্মত হইয়া 
পরামর্শ দেন। 

কমিসনের পয়োঁনালী বা ডেণেজ থিয়ো- 
বীর উপর উহার অন্ঠতম সদন্ত দিগন্বর মিত্র 
এবং তৎ 
সম্বন্ধে স্বতন্ত্র দুইটা মিনিট বা মন্তব্য লিখিয়া 
গবর্ণমেণ্টে দাখিল করেন । কিন্তু, দিগশ্বরের 
ড্রেণেজ মত কমিসনের মত হইতে কিয়ৎ- 
পরিমাণে ত্বতন্ত্র;ঃ এবং সে মত প্রতিপন্ন 
করিবার জন্য তিনি জীবনব্যাপী পরিশ্রম 
ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন । কতকাঁংশে 
তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ফলতঃ 
দিগম্বর মিত্রের ড্রেণেজ থিয়োরি অনুসারে 
যদি এত দিন কাঁধ্য হইত, তাহা হইলে এখন 
কাহাকেও এই ড্রেণেজ বিল লইয়া এত 
বিব্রত হইতে হইত ন!। দ্িগন্বর মিত্রের মত 


৩৫ 


৯ ৯ পপর পপ 


একটু পরে আলোচনা করিব); এখন ইতি- 
হাঁসের অন্গ- সরণ কর্পা যাউক। 

এপ্রিডেমিক কমিসনের রিপোর্ট দাখিল 
হওয়ার পর, বহু বৎসর তদন্ত তাদারক ও 
লেখা লিখিতে কাটিক়্া যায়। ১৮৭০-৭১সালে 


বেঙ্গল কৌন্সিলে এ সম্বন্ধে একখান! বিল 


পেস হয়। সে বিল খানার নাম [3781789 
270. 11115270017 13111 তাহা আমাদের 
এই আলোচ্য বিলের মতই এক উদ্ভট স্থষ্টি। 
তাহাতে, বিল, জলা ধান্তক্ষেত্রের ড্রেণেজ 
করার কল্পনা কর! হইয়াছিল। কিন্তু, তখন 
দিগম্বর মিত্র জীবিত এবং বেঙ্গল কৌন্সি- 
লের মেশ্বর; তিনি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া অক্ষরে 
অক্ষরে বুঝাইয়া দেন যে, উক্ত কল্পনা মহ! 
অনর্থকর ; কেবল অসম্ভব ও বিপুল ব্যয়া- 
তীত নহে, বিষম অনিষ্টকর। তদ্দারা গ্রাম্য 
জল নিকাসের সম্ভাবনা নাই) ম্যালেরিয়ার 
যে কারণ কল্পিত, তাহ! বিদুরিত হইবে না, 
অথচ ধান্য ক্ষেত্র শুক্ষ হইয়া গিয়া দেশ শুদ্ধ 
লোক অনাহারে মকিবে। পরন্ত, আরও 
বুঝন যে নদ্যাদির প্রবাহ অল্লাধিক পরি- 
মাণে অবরুদ্ধ বা মৃদু হইয়! গ্রাম্য জল নিকা- 
শের স্বাভাবিক পয়োনালীর ব্যাঘাত করেন 
নাই; ধান্তাক্ষেত্রস্থ জলেও ম্যালেরিয়া! জন্মিয়া 
মানুষ মারে না; প্রত্যুত দেশের যথা তথা 
আবাধ নির্মিত কাচা পাকা রাস্তা, বড় বড় 
বাঁধ ও রেলওয়ে হইয়! স্বাভাবিক ও সাবেক 
গ্রাম্য পয়োপ্রণালী রোধ করিয়াছে, যে 
উপায়ে তাহার নিরাঁকরণ হইতে পারে, 
তাহাই উদ্ভাবন করিয়। আইন করা আব- 
শ্তক। .না বুঝিয়া, উদ্ভট আইন করিলে 
কাজে দেশের অনিষ্ট হইবে। দিগম্বর 
মিত্রের এ মতের অনেক শক্র ব্যবস্থাপক 
সভায় ছিলেন। কিন্তু, মিত্রজের যুক্তি তক 


ৃ নব্যভারত | 


| দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা? 





অকাট্য, তর্দীয় সাক্ষাৎ সংগৃহীত তথ্যরশি 
ভুর্দমমনীয়। স্বৃতরাঁং শত শক্র সত্বেও তাহা- 
রই জয় হুয়। তরাঁনীস্তন ছোটলাট স্তর 
উইলিয়ম গ্রে ডেণেজ বিল প্রত্যাহার 
ব্যবস্থা হয়। কিন্ত, ভীাতি। যে রি রঃ 
ছিল; উক্ত 'বিলের সত্বাবিকারী রাজা 
প্যারীমোহন মুখোপাধায় অবগত থাকিতে 
পারেন এবং তজ্জন্যই বোধ হয়, বেলভিডি- 
য়ারে এই স্তানিটারি বিলের অস্করেই আপত্তি 
করিয়াছিলেন । 
ধাহার যুক্তিতে স্তর উইলিয়ম গ্রের মত 
কিরিয়াছিল, আক্ষেপ, তিনি এখন জীবিত 
নাই। তাহার যৃক্তিগুলি সাক্ষাতলন্ধ জ্ঞানে 
সজীব করিয়া স্তর চার্লসের সম্মুখে ধরে, 
এমন একটী লোকও এখন দেশে নাই। 
দিগম্ধর মি ও রুষ্*দাস পালের মত ব্যক্তি 
এমনতর সব সময়ে না থাক। দেশের বিষম 
দুর্ভাগ্য । এখনকার বুটিশ ইগ্ডিয়ান সভা 
এবং হিন্দু-পেটিয়ট যেরূপভাবে উপস্থিত 
বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহা! হৃদয়- 
গ্রাহী নহে। যে জমিদার সভায় ও জমি- 
দারী পত্রে ড্রেণেজ তত্ব তন্ন তন্ন করিয়া 
প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাদের 
পক্ষে, দ্রিগঙ্গর ও কৃষ্খদাঁসের অবর্তমানে 
ড্রেণেজ-খিওরি একেবারে উড়া ইয়া দেওয়া 
অতীব আশ্চর্য্য । পরন্ত, বঙ্গীয় ল।ট বাহাদুর 
যে ভাঁবে উহা কার্যে পরিণত করিতে চাহি- 
তেছেন, তাহা ততোধিক আশ্চর্য্য । কিন্ত 
যাঁউক আপাততঃ একথা । 
। ড্রেণেজ ও ইরিগেসন বিলের পর বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় (১৮৭২ খ্রীঃ) বিভিন্ন 
র এন্বযাঙ্কমেণ্ট বিল নামক এক বিল 
পস্থিত করা হয়। তখনও দিগন্বর মিত্র 


(৩য় বার) কৌন্দিলের মেম্বর। এই বিলের 
পরিবর্তন ও সংশোধন সম্বন্ধে মিত্রজা মহাশয় 
অনেক সহায়তা করেন। ১৮৭৩ সালে, 
ইহা আইনে পরিণত হয়। এই এক্ব্যাঙ্কমেন্ট 
আইনান্থুসারে কার্ধ্য হইলে বিশেষতঃ দিগন্বর 
মিত্র উহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বেরূপ 
পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেই তাবে কার্যয 
হইলে, এ সম্বন্ধে আর কোনও আইন কবি- 
বারই আবশ্তক হয় না। কিন্তু, কার্য কর! 
ও করাইবার প্রবুত্তি অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের 
অনর্থক আইন করার ইচ্ছাই প্রবল। কাঁজেই, 
এই সাংঘাতিক স্তাঁনিটারী আইনের অব- 
তারণ। হইয়াছে । 

৯৮৭১ স্ালেদ্বিতীয় বাত এসো 
কমিসন বসে ;-সরকারি সেরেস্তায় ম্যালে- 
রিয়। দমনের লাঁল। কমন। জল্পনা হইতেছিল 
বটে, কিন্তু শ্যালেরিয়া তাহাতে ত আর 
ভয় পার না। &ই এক “ৎসর একটু গ' ঢাকা 
থাক! আবার দাঁবাগ্রিবং জ্বলিয়া উঠিতে- 
ছিল। এই দ্বিতীয় কমিসনেও দিগম্বরকে 
ডাকা হয়। ভিনি শারীরিক অসুস্থতা 

বশতঃ কমিসনে উপস্থিত থাকিয়া কার্ষ্য 
করিতে পাতেন নাই। কতকগুলি মন্তব্য 
লিখিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন। এই কমিসনের 
সভাপতি হয়েন ডাক্তার লেখত্রিজ। লেখত্রিজ্‌ 
ডেণেজ-খিওরী প্রায় একেবারে উড়াইয়া) 
দেন। তাহার মতের আভাস আমর! অগরেই/ 
দিয়াছি। 

স্বাস্থ্যে ড্রেণ এবং ড্রেণে স্বাস্থ্য বিষয়ক 
ব্াাপারের পূর্ব ইতিবৃত্ত এই। আলোচ্য 
বিলের অব্যকহিত পরবর্তী ইতিবৃত্ত ১৮৯২, 
সালের ১৮ই জুলায়ের বেলভিডিয়ার সভা। | 
এই সভার চতুর্থ মন্তব্যে এই বিলের 
অন্কুর। প্র মন্তব্যের মর্ম এই যে, দেশের 
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কোনও স্থানে ম্যালেরিয়! জ্বরের অত্যন্ত 
গ্রাছুর্ভাব হইলে এবং তথাকার ' লোক 
আবেদন করিলে অথবা ড্েণের অভাবে 
ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু সখ্যা অবিক হইতেছে 
পাব্যস্থ হইলে, গবর্ণমেণ্ট' অধিবালীদিগের 
অধিকের মত গ্রহণ পূর্বক আইনাহুসারে 
তথায় ড্রেণ করিতে ও তজ্জন্য কর স্থাপন 
করিতে অধিকারী হইবেন। কিন্ত এপ্বযাঙ্ক- 
মেন্ট আইনে, অন্ততঃ তাহার কিছু কিছু 
সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া কি এ কার্ধ্য 
সাধিত হইতে পারিত না ? বলিবে, উক্ত 
আইন সর্বব্যাপী নহে। কিন্ত ম্যালেরিয়াও 
বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সর্বত্র নাই। পুর্ব্ব বঙ্গে 
নাই। বিহারেও নাই। পরস্ত কেবল মাত্র 
। ড্রেণ দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারিত হইতে পারে, 
ইহাঁও সাব্যস্ত হয় নাই। পুনশ্চ, আলোচ্য 
বিল ও তল্লিখিত ড্রেণের ব্যাখ্যা এই মন্ত- 
ব্যেরঠিক অনুরূপ নহে। দৃষ্টান্ত, বিলের 
১ম খণ্ডের ২য় অধ্যায়ের ৩য় ধারা । ফলতঃ 
এই বিলের অস্কুরেই অনবধাঁনতা। আর এই 
অঙ্কুর হইতেই রাজনীতি ও প্রজা-নীতি, 
বিশেষতঃ সুরেব্্রনাথ বাবু-প্রমুখ প্রজা- 
নীতি যেরূপ ভাবে চলিয়াছে, তাহ! বস্ততই 
অদ্ভুত। রাজনীতি অনাবশ্তক সত্বেও এক 
অতিরিক্ত ও অন্যায় আইনের সুচনা করি- 
লেন। স্্চনায় মন্তব্য হইল একরূপ, আই- 
নের খশড়া হইল অন্যরূপ, তাহার ব্যাখ্যা 
হইয়াছে তৃতীয় প্রকারের। এক পক্ষের 
গ্রজনীতি পূর্বাপর না ভাঁবিয়! সুচনাঁয় সমর্থন 
করিলেন; কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফা- 
রেম্সে ছুই নৌকাঁয় পা দিলেন। এখন কর 
দিতে আপত্তি করিতেছেন। কেন? করের 
কথা ত সুচনাতেও ছিল। তবে সমর্থন 
করিলে কি বুঝিয়া ? ফলত; রাজনীতি ও 
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স্থযেন্্র বাবুর প্রজা-নীতি এ ব্যাপারে, এক 
এক দিন এক এক তালে নাচিতেছে। 

এই বিলের ইতিবৃত্ত আমর! কিছু বিস্তারে 
বলিয়াছি। ইহার মূল তত্বের কথা সংক্ষেপে 
বলা ভিন্ন উপায় নাই। মূল তত্ব ম্যালে- 
রিয়া। অর্থাৎ তন্নামধেয় অথবা ম্যালেরিয়া- 
জাত জর। কিন্তু এই জর যে কেবল 
ম্যালেরিয়া সঞ্জাত, তাহার প্রমাণ কি? এবং 
ম্যালেরিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পদার্থই বাকি? 
তাহা বাকটেরিয়া ব্যাসিলি, পলিত পক্ষের 
বিষ-বাম্প, অথব| ধাতব, জান্তব কিন্বা বিকাঁর 
প্রাপ্ত উদ্ভিদ পদার্থ হইতে উদ্ভূত, অথবা এ 
সকলের সমবায়ে স্থষ্ট, অগ্যাবধি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে কি? ম্যালেরিয়া পানীয় জলে, 
ভূমধ্স্থ পলিত পক্ষে, মনুষ্যের ব্যবহাধ্য 
বাযুতে অথবা ম্যালেরিয়া কেবল মনে? 
শুনিতে পাই, ম্যালেরিয়া পীড়িত রোগীর 
শোঁণিতের রক্তকোযাগুতে এক, প্রকার 
অন্ুবীজ ৫০ ০9£0850109৭) জন্মে । * কিন্ত 
তাহা কিরূপে কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, 
অগ্যাবধি কোঁনও পরীক্ষার দ্বারা তাহা নির্ণীত 
হয় নাই। ডাক্তার স্কচ্‌ প্রভৃতির জীবন- 
ব্যাপী তত্বানুসন্ধানেও অগ্ভাপি কলের! 
বাসিলি সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইল না, আর 
বিনা অনুসন্ধানেই ভিজা মাটি ফড়িয়। 
ম্যালেরিয়া-ব্যাসিলি বাহির হইপ্লা পড়িল, 
ইহা! যাঁরপর নাই আশ্চর্য বটে। ছোটলাট 
স্তর চার্লস ইলিয়ট তীয় ঢাঁকা বক্তৃতার 
অম্লান বদনে বলিয়াছেন যে, 


£1179 01562,56 155916 ৮23 ৮7109600101 00৩ 
(0 9. 90০191 19901]105 0150 01010 10 10৬/ 1১- 
1108 92055 ৮5106790076 55 10001506051 
৮০০০1১1০906) 00 সা)101) 00 0081) 
50760 00 00060 1759100160 08155 ঢাএ০০৮) 


11017217 25€100-৮ অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জ্বর এক 


* নব্যভারত ১২শ থও ৪র্থ সংখ্যা ১৭২ পৃঃ 
ফুটনোটি। 


ক 


বাপ ৯. 


২৭৬ 


নব্যভারভ। [দ্বাদশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা 3 








বিশের বীজান্ হইতে জন্মে এবং সে বীজানু, দিক্বভূমি 
কি না, বিল জোল জলার পলিতোন্ুখ উদ্ভিজ পদার্থ 
হইতে উদ্ভূত এবং মনুষ্য কর্তৃক স্বাস্থ্যকর স্থানেও 
নীত।1 

এই উক্তির আরন্তেই বঙ্গেশ্বর চিকিৎসা- 
শাস্ত্র ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতির 
দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র 
ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান কবে ও কোথায় এ অভিনব 
তত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহ! কিছুই বলেন 
নাই। তাহা বলিলে অনভিজ্ঞ লৌকের 
কিছু উপকার হইতে পারিত। স্তর চার্লস 
ইলিয়ট যেমন অন্য কর্তৃক উদ্ধৃত প্রমাণের 
(৪5070710) পরিচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা তাহাদের 
নিকট হইতে পাইতে প্রত্যাশা করেন )-- 
অন্তেও তেমনি তাহার কথার প্রমাঁণ কোথায় 
প্রাপ্তব্য জানিতে প্রার্থনা করিতে পারে । 

নর্দীমার পচানি-প্রস্থত বেসিলি বাযুতে 
প্রবেশ করিতে পারে না, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান 
শুনিতে পাই, পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করি- 
য়াছে। অথচ নিম্মভূমির মধ্যস্থিত অবিচলিত 
বেসিলি বহিধীফুতে অবাধে প্রবেশ করিয়। 
মান্ষের প্রাণবাু দুষিত করে, ইহাই আবার 
(স্তর চার্লসের অধিত ) স্বাস্থা-বিজ্ঞানের মত 
হইতে পারে, বিন! প্রমাণে লোকে কিরূপে 
বিশ্বাস করিবে? 

ফলতঃ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অদ্যাপি স্থতিকা-গৃহ 

পার হয় নাই। বাকটিরিয়া-তত্বও এখনও 
তাহার বিজ্ঞানজননীর জঠরাভ্যন্তরে অব- 
স্থিত। কিন্তু তাহা সত্বেও বেঙ্গল কৌন্নিলের 
আইন করার জীতা কল অনিবার্য । আবি- 
ক্কারের পুর্বেই অনুষ্ঠান। তা, অনুষ্ঠান ছারা 


1 কেন না অস্থাস্থাকর ও স্বাস্থ্যকর স্থান সর্বত্রই 


কুষিকরটা হওয়া চাই। ইহাকেই বলে এক তীরে দুই 
পশ্ষী মারা। 








এক্সপেরিমেন্ট আবশ্তক বটে। কিন্তু সেট! 
ধন-কুবেরের ধনে, ও সরকার বাহাছরের 
নিজ অর্থে সম্পন্ন হইলেই কোনও কথা থাকে 
না। দরিদ্র রায়তের হৃদপিণ্ড নিঙ্গড়ান 
রক্তের দ্বারা তাহা কর! হয় বলিয়াই ত এত 
বাগ্বিতণ্ড। 

পরন্ত, যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কথা তুলিয়া 
ড্রেণ করার প্রস্তাব, সেই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানই ত 
আবার পক্ষান্তরে যুক্তি দ্বার! প্রমাণ করিতে 
চাহেন যে, ভূপৃষ্টস্থ বায়ু ড্রেণ দ্বারা বিতাড়িত 
করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর | হাঁয়ে- 
জেনিক ডাক্তার ও স্তাঁনিটারি ইঞ্জিনিয়ারে- 
রাই ত ইহা! বলিয়া থাকেন। অভিমত 
অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধত করিতে পারিতাম। 
কিন্তু স্থান হইবে না! বঙ্গদেশ যখন ম্যালে- 
লিয়ায় মর মর) বিহারে তখনও উহ! ছিল 
না। কিন্তু, আরার ইরিগেসন কেনাল হইয় 
আরা ও গয়া জিলায় ম্যালেরিয়া হইতে 
আর্ত হইয়াছে। অন্তের কথা যাঁউক। 
গবর্ণমেন্টের পৃত্ত সেক্রেটারী মিঃ অডলিঙ 
নিজেই গ্রামাঁণ করিয়াছেন যে, ইরিগেসন 
কেনাল সলিলের কৃত্রিম সন্নিপাতে স্বাস্থ্যের 
পাঠস্থান আরা ও গয়ায় ম্যালেরিয়া জর 
উত্পন্ন করিয়াছে *। এখন বক্তব্য এই যে, 
ইবিগেসন কেনাল ও ড্রেণেজ ক্যানাল স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে প্রায় একই পর্য্যায়ভুক্ত। অপিচ, 
জলীয় বাম্প বা সর্দি সংযুক্ত বাধুর ইষ্টানিষ্ট 
সম্বন্ধেও হঠাঁৎ একট হটকারী সিদ্ধান্তে উপ- 
স্থিত হওয়! যায় না। 

স্বাস্থ্য শান্ত্রবিদ প্রদিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার 
141০5 তাহার [7৮157 নামক গ্রন্থে বলেন, 
শ্বীস কাশ প্রতৃত্তি হৃদরোগ সাধারণতঃ শুষ্ক 
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অন্ধকার । 


লঙ্স 


|: 
টা 
দঃ মা থ 


হণ 





বায়ুতেই বদ্ধিত হয়। উহাদের চিকিৎসা ও 
উপকারার্থে সন্ধি-সিক্ত বায়ু (17950 ০1- 


178০) অতীব ইষ্টকর। 
অতএব দেখা যাইতেছে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
মূলতঃ মতভেদের আকর। ম্যাঁলেরিয়! 


সন্বস্বীয় মত সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনির্দি 
ও অন্ধকারময়। এ সম্বন্ধে কোনও কথাই 
অসন্দিপ্ধচিত্তে ও একান্ত নিশ্যয়তাঁর সহিত 
বলা যায় না। ম্যালেরিয়ায় আদৌ রোগ 
জন্মে কি না, তাহাই এখন অনিশ্চিত। স্তর 
জোসেফ ফেরার বলেন ;- 


£ 7109 0৪015 020 008 ৮1015 50000 
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বিলের মূল তত্ব এই ; এবং মূল তত্বেই 
মন্মীস্তিক মতভেদ ; সপক্ষ অপেক্ষা বিপক্ষ 
মতেরই অধিক আধিপত্য । বিলের অন্টান্ঠ 
বিষয়ের আলোচনা অপর একটা প্রবন্ধে, কর] 
যাইবে। ইত্যবসরে, আমরা! আশ। করি, এই 
বিল ব্যুবস্থায় পরিণত হইয়!, বঙ্গীয় কৃষকের , 


মন্তকে বজাঘাত করিবে না। (ক্রমশঃ ) 
শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় | 





অন্ধকার । 


নি 
অন্ধকার-_-ঘোঁর অন্ধকার ! 
গ্রাসি ধরণী, গ্রাসি গগন, 
তিমির-গহ্বর ব্যাদান যেমন 
রক্তবীজ বধে কালিকাঁর ! 
ঘোঁর অন্ধকার 1-- 
অনন্তের মুত্তি, কতাস্তের ছায়া, 
অনাদি পরম কারণের কায়া, 
অসীমে সসীমে একাকার ! 


২ 
জগৎ চরাচর যে দিন না! ছিল, 


ব্যোম উপরে মহাব্যোম বিথার, 
স্তব্ধ প্রক্কতি সনে অনাদি পুরুষ 

বিশ্বন্থজন তরে করিল বিহার, 
না ছিল শব্দ, স্পর্শও না ছিল, 

রূপ নাহিক ছিল অভিম্নতায়, 
নিরঘ্ু শূন্যে রস নাহি সম্ভবে, 

অক্ষিতি-মধ্যে গন্ধ কোথায় ?-- 

কেবল সে ছিল অন্ধকার !__ 


প্রকৃতির যেন এই বিশ্ব প্রসব তরে 
দিগন্ত ব্যাপিয়ে গর্ভের প্রায়! 
তি 
আবার সে হবে অন্ধকার 1 
শর়্ু-নিনাদিত প্রলয়-বিষাণে 
শব্শ-তরঞ্গিত ক্ষুব্ধ আকাশ) 
বিচ্যুত-কক্ষ গ্রহগণ খলিয়ে,__ 
চুর্ণবিচুর্ণিত লুপ্ত-বিভ 
অনন্ত শুন্তে যে দিন মিশিবে ) 
লুকাবে যে দিন দেশ ও কাল 
ব্রহ্ম-স্যুপ্তির নিশ্বাস-মাঝে ১ 
সে দিন ফিরিবে তিমির করাল! 
৪ 
এখন ত নাহি অন্ধকার্‌ ১ 
ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা, সসীম সকলি, 
ব্যক্ত নয়নপথে ধরিয়ে আকার, 
অমানিশ! কোলে তারক! হাসে, 
গভীর ঘনগলে বিদছ্যুত্হাঁর ! 
কোথা অন্ধকার ! 
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৫ 
এসো অন্ধকার! 
বিনশ সীমা, প্রসার হৃদয়, 
নিবার ভিন্নতা, ক্ষুদ্রতা আর্‌,_ 


এষ 


অনস্ত অব্যয় আলোক তুমি যে, 
অভেদ-কারণে দৃষ্টির পার ! 


শ্ীবরদাঁচরণ মিত্র । 


০৭৪৮০০২৩৮০০ ০৩ 


সৌন্দর্য্য । 


নয়ন-গ্রীতিকর গুণ অথবা গুণসমষ্টির 
, নাম সৌন্দর্যা। নৌন্দর্য্য কাহাকে বলে? 
এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যাঁয়। কিন্তু ্রকমত্যই 
অধিক, মতভেদ অল্প। কোন স্থন্দর জিনিষ 
বা! মানুষকে অধিকাঁংশ লোঁকেই সুন্দর বলে। 
যাহাকে অধিকাংশ লোক “সুন্দর” বলে, 
এবং যাহা বহুলোকের নয়নতৃপ্তিকর হয়, 
তাহাই "ুন্দর” বলিয়া পরিচিত। সক্রে- 
টিন্‌ তাহার মোটা নাককে হ্বন্দর বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিতেন। তাহার মতে যাহ! প্রয়ো- 
জনীয়, তাহাই সুন্দর । এমন কি, গোময় 
ফেলাইবাঁর কদর্ধ্য টুকৃরিও তাহার মতে 
সুন্দর । কিন্ত জনসাধারণ তাহার মতে সায় 
দেয় না। জক্রেটিসের ন্তায় যদি সকলের 
মত হইত, তবে লোঁকে মণি মুক্তার জন্য 
লাঁলায়িত হইত না, হীরক বাঁ স্বর্ণাভরণের 
জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিত না। গোলাপ 
সুন্দর কেন? দুর্বাদল-বিলম্বী 'নীহার-বিন্দু 
স্থন্দর কেন? বালকের হাঁসি সুন্দর কেন? 
এই সকল ত বড় একট! কাঁজে আসে নাঁ। 
ইহা বুঝা যাঁয় না! বলিয়া সক্রেটিসের মতের 
সহিত সাঁয় দেওয়া কঠিন। “সুন্দর” “সুন্দর” 
বলিয়া জগৎ ব্যাকুল, সুন্দরের জন্য সক- 
লেই অস্থির। বহুদিন হইল একখানি ষ্র 
গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম, 
“নুন্দরে হৃদয় কাহার মাতে না?” 
কোন্‌ পোড়। প্রাণ হুন্দর চাহে লা?” 


প্রকৃতই ঠিক কথ!। কিন্তু সুন্দর জিনিষটা 
কি, তাহা কি বুঝান যায়? ইহাঁকি মুক্তা 
ফলে ছায়ার তরলতার* স্তায় কোমলত্ব না 
অ।র কিছু ? ইহা বুঝান যায় না বটে, কিন্ত 
বুঝা যায়। তুমি “সুন্দর কি” এই কথা 
যদি না বুঝিবে, তবে কিসের জন্য এত লাল।- 
ধিত? সৌন্দর্যকে নয়ন-তৃপ্তিকরগুণ অথবা 
তন্দপ গুণের সমষ্টি বলা হইয়াছে । নয়নের 
তৃপ্তি কিসে হয়? নয়ন দ্বারা যে পদার্থ বা 
দৃষ্ত দেখিলে মনে আনন্দের উদয় হয়, তাহাই 
স্ুন্দর। কুতসিৎ পুক্র সন্তান, যাহাঁকে বহু- 
কাল দেখিতে পাওয়া! যায় নাই, তাহাঁকে 
দেখিলে কি মনে আনন্দ হয় না? কাজেই 
দেখা ধায়, কেবল চক্ষে নয়, ইহার অভ্যন্তরে 
আরও কিছু আছ্ে। কবি লিখিয়াছেন-_ 


৯০০৮ 110113551১0 012 0106 191০9 ০ 


রা 'সকলের নিকট স্থন্দর নয়, 'তাহাও অবস্থা! 
বিশেষে কোন কোন লোকের নিকট জুন্দর 
বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। বরূপকে অনেকে 
অসার বলিয়! ব্যাখ্া। করিয়াছেন। অসার 
হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কয়জন রূপ 
তুচ্ছ করিতে পারিয়াছে? বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী 
লোকের সৌন্দর্যকে নারিকেলের ছোবার 
সহিত তুলন! করিয়াছেন। বলিয়াছেন, ছুইই 
অসার। নান্সিকেলের ছোবায় রজ্জ, হয়, 
তাহা দ্বারা রথ টান! যায়; রূপও ভারী ভারী 
মনোরথ টাঁনিয়া থাকে৷ ব্ূপের" মোহিনী 


ভাদ্র, ১৩০১। ] 


$ 


সৌন্দর্য্য | 


রা 401 
২৭৯ | 





শপ পপ আস আপ 


শক্তি কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে 
তাহাকে অসার অপদার্থ জিনিষ বলিয়। 
কেহ কেহ কেবল মুখের বড়াই করিয়াছেন। 
যখন নবীন প্রেমিক ব্ূপের মোহ অতিক্রম 
করিতে ন। পারিয়। মন্মীস্তিক স্বরে বলেন__ 
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আমরা কি তাঁহাকে একটা বিকৃত-বুদ্ধি পণ 
বলির। মনে করি? এইবূপ মনের অবস্থা 
স্থল বিশেষে স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। 
পাথিব অপরাপর জিনিষের মত সৌন্দর্ধ্যও 
জ্ঞানীর চক্ষে অসার হইতে পারে, কিন্তু এ্রন্ূপ 
জ্ঞানীর সংখ্যা অল্প। বূপের মোহে সংসারে 
কতই ন! অনর্থ ঘটিয়াছে? সীতার জন্য 
লঙ্কা বিপ্বস্ত হইল, ক্লিওপেট্টার রূপে মোহিত 
হইয়া বীর এণ্টনি সকল হাঁরাইলেন, হেলে- 
নার জন্ত টয় ধ্বংশাবশেষ হইল । পৃথিবীতে 
এইরূপ কত ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। 

সৌন্দধ্য লইয়া কিন্তু কাহাঁকেও সুখী 


হইতে দেখিলাম না । সকল স্থানেই দেখি- 
লাম 41১০2৮ %70 2050151 ৮/211100 
17270 11 10200.5 যেখানে সৌন্দর্য্য, 
পেইথানেই লাঞ্চনা দেখিলাম । সীতাদেবী, 
হেলেনা, ক্লিওপেট্রা, কেহই শ্ুখে কাঁল কাটা" 
ইত্তে পারে নাই। পদ্মিনী সৌন্দর্য্যের অপ- 
বাদে জলন্তচিতা আরোহণ করিলেন; সুর 
জাহান স্বামীহন্তাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। 
ইহাদের অপরাঁধই বাকি? ধন সম্পত্তির 
অধিকারীরা যেরূপ নিশ্চিন্তে, কাঁল কাটাইতে 
পারেন না, স্থন্দরী রননীগণেরও লৌন্দর্যয 
সম্পত্তি থাকাতে তদ্রুপ অবস্থা । “139806৮ 
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কেবল রনগীগণের কথ। বলিতেছি কেন? 


সকল স্থলেই এইকথ প্রযুজ্য। সুন্দর পাখীটা 


'কেন খাঁচায় পুরিয়া রাখি? সুন্দর কুস্থুম 


কেন বৃস্তচ্যুত করিয়া শুকাইতে দিই? 
শ্ব্ধ্যশীলী লোকদিগের সম্মান আছে, গৌরব 
আছে, অনেক সুবিধা আছে। সৌন্দর্যের 
অধিকারীদিগেরও তাই। তাহারা না 
চাহিতে আদর পান্ন, প্রশংসা পাঁয় এবং 
স্তুতি পাঁয়। অতএব পৌন্দর্ধ্য একটা! সম্প্নত্ 
ও ইহার অধিকার স্পৃহনীয়। “সুন্দর, 
সম্বন্ধে মতভেদও যথেই আছে। এই বিভি- 
ননতা দেশ বিশেষে, বয়ন বিশেষে এবং ব্যক্তি 
বিশেষে পরিলক্ষিত হয়। কেহবা সুন্দর করি- 
বার জন্ত লৌহ-বেষ্টন দ্বারা পা ছোটি করিয়া 
বাবিষা রাখে । কেহবা কটিদেশ সরু করিতে 
করিতে মৃতপ্রায় হয়। কাহারও মতে শদ। 
দাত ভাল দেখায়, কাহারও মতে বাঁ কাল 
দাঁত ভাল। ইত্যাদি ইত্যাদি । 

ছোট শিশু লাল জিনিষটা বড় সুন্দর 
দেখে; উজ্জবল-একট। কিছু দেখিলে 'আনন্দে 
উত্ফুল্প হয়? তাহার! জিনিষের আর কিছু 
মূল্যামূল্য নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে এবং 
উহার অধিক আর কিছু হইতে.পারে, ইহাও 
অবগত নহে। যুবক আবার যে সৌন্দর্য্য 
মোহিত, বৃদ্ধ হয়ত সে পৌন্দর্ষ্যের প্রতি দৃক্‌- 
পাত করে না। অজ্ঞান যাহাকে স্থন্দর বলে, 
জ্ঞানী তাহা স্ন্বর মনে করিতে না পারেন । 
গুণকে ব্ধূপ হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে সক- 
লেই বলেন এবং তাহা অবশ্তই কর্তব্য । 
কিন্তু যেখানে রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশ, 
সেই খানেই স্বর্গ হইল। কেবল সৌন্দর্য্য 
বিশুদ্ধ হওয়া জ্ঞানী জনোচিত নয়, ইহা সহ্‌- 
জেই বোধগম্য হয়। প্রজ্জবলিত অগ্নিতে 
পতনশীল পতঙ্গ এরূপ অজ্ঞানিতার নিদর্শন | 

শ্ীঅক্ষয় কুমার সেন। 


৬ 


ধ্যান ও ধারণা । 


চঞ্চল কনকধারা 
ভ্রমর-গুপ্রিত মধুবন ; 
নিরজন, জগতের রবহীন প্রান্তদেশ, 
নাহি বিধি বাদ কি বন্ধন 
কোমল সৈকত মাটী নব তৃণ পরিপাটী, 
_ প্রক্কতির ঘুমঘোরা ললিত বিলাস 
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দশধারে ফুলে ফুল লতার সীমস্ত-শোভ। 
স্থলে আচ্ছন্ন তরুশির ; 
সৌরভ-ম্থধার শ্রোত শূন্ত ব্যাপি বহিতেছে 
বসন্তের শয়ন-মন্দির ! ! 
প্রভাতে বকুলঝোরে পাছে দেছে পথ কোরে 
রাশি রাশি, শুভ্র, শিশু, বেদীর আকার-_ 
হেথা হোঁত। পদ-চিহ্ বন-দেবতার। 


শাখীতে অজঅ পাধী শতকে করে গান, 
মন্দ মন্দ মধু-সমীরণ__ 
পাথী যত গায় তত ফুলের উন্মাদ, করে 
করে শত প্রাণে সুধা বিতরণ । 
সে বনে অমর চাদ, জ্োতম্ার অনন্ত সাধ 
পুর্ণ তথা-_কান্তমুখী অনিদ্রা স্থহাপি__ 
অবিশ্রীস্ত কোথা হতে ভেসে আসে বাঁশী । 


মে বনে সেনদীকুলে বকুলের পথে, এক 
ঘুমাইয়। অনিন্দা-সুন্দরী__ 
অঙ্গে অঙ্গে জোতনা, এলোমেলো দেহবাস, 
খুলে খুলে পড়িছে কবরী । 
পবন নিরথি তাকে কুস্থমে না অনুরাগে, 
তটিনী চমকি থামে ফুল নাহি ফোটে, 
জ্যোতঙ্না ভাবে “ধিক মোরে রূপসী ওবটে”!! 


সং ্ সং 


তরঙ্গিনী-উপকুলে | জীবন হইবে হেন 


'কল্পনার কুঞ্জবন 
মমতা-বাঁরিধি-বেলা পরে-_ 
শ্রান্তিহীন, শব্দহীন, দ্বেষ-ক্লেশ:শেষ-হীন, 
ছিল সুখ-কল্পনা কৈশোরে । 
চিত্তশাখী-অঙ্গ'পরে আশালতা শোভা কোরে 
আকাশে নক্ষত্র মত ফুটাইবে ফুল) 
স্থচিন্তা-স্থগন্ধ প্রাণ করিবে আকুল। 


হৃদয় হইবে শুভ্র পাপ-তাপ-বৃস্তহীন 
বাসনা-বকুল-বুন্দাবন__ 
কক্ষে কক্ষে প্রেমপাখী অমিয়া-বঙ্কারে মত্ত 
উদ্ভান্ত করিবে অন্ুক্ষণ। 
শান্তি-শশধর-করে জীবন রাঁখিবে ভরে, 
চেতনে নিদ্রায় শ্রমে বিশ্রামে কি ধ্যানে 
সখের মহন বাঁশী সদ রবে কাণে। 


সেজীবন আলো করে ঘুমাবে মোহিনী মোর 
স্বপ্নহাসি-প্রফুল-শয়নে ; 
প্রভাত-কমল-ভাঙ্গ। দেহ-লতা লগ্ন রবে 
বাসনা-কুস্থম-উপাধানে । 
তাঁরে দেখ হবে ভূল আশার ফোটাতে ফুল, 
চিন্ত গতি-হীন স্তব্ধ তাহার পশ্চাতে 
না পাৰ আপনা খুজি ডুবিয়। তাহাতে । 
রং ০ ০ 
কোথা কল্পনার নিধু-অরণ্য আমার-- 
মধু-মম তার মন্দাকিনী কই? 
এ ঘে ঘোর মরুভূমি তপ্ত বালু:সিস্ক্‌ 
নাহি অভিশীপ-অগ্নিবৃষ্টি বই। 
হৃদর জলন্ত খাঁর ভম্ম পাশে একাকার, 
কোকিল-কণঠ কি ওই শিবার কল্লোল ? 
একি এ প্রেতের হাট পিশাচের গোল? 


বঙ্গের আদি কৰি ীচত্তীদাস ঠাকুর।_ 


স্ব 
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আশ্বিন; ১৩০১। ] 
এই চিতা ধূমাচ্ছন্ন করাল শান, এই এ জ্ববন অশ্রহীন ব্যথিতের শূল ; 
প্রিক়-স্থৃতি-কঙ্কাল-বেষ্টন, _ ভ্রমণ কণ্টকবনে অন্ধের আকুল। 
এই মানবের স্ষ্টে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ? এই 
মানবের পরম জীবন ? কোথা সে কৈশোর? কোথা অনন্ত জীবন-সাব? 
প্রতি পদে বজ্রবোধ ডোবাড়বি শ্বাসরোধ-_ কোথা শুভ্র সরল কল্পন! ? 


গাত্রে ভূজঙ্গের বিষ দগ্ধ শল! শিরে-- 
এই কামনার পদ্ম জীব-জন্ম-নীরে ? 


এধে পিপাসাঁর এক প্রথর দাঁহন, তীব্র 
যাতনার ক্রুর ক্ষয়কাশ__ 

এযে মাত্র পুড়ে পুড়ে ক্ষয়ের পদ্ধতি এক, 
প্রাণঘাতী অনল-উচ্ছাস। 

এ কেবল দীর্ঘমাত্র! যমদগাঁঘাত যাত্রা-_ 


কোঁথা সে দিনের আমি? কোথা সে হেমা্গী 
মোর? 
মনোময়ী চম্পক-গঠনা। 
আজি কেন যাই যাই-_কেন প্রাণে সাধ নাই-_- 
কোন্‌ ভূলে এ গভীর পতন আমার ? 
তুমি জান-_তুমি মাত্র__জীব-জন্ম কার !! 


শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শশা হীএইিখালপিশাশিশি 


বঙ্গের আদি কবি শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুর | (১ 


আমরা ভক্তি শান্ত আলোচন৷ করিয়া 
দেখিতে পাই, এবং বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিয়া 
থাকেন, মহাত্ব! চণ্ডীদাসই বঙ্গের আদি কবি। 
তাহা হইতেই বঙ্গ ভাষার অত্যুজ্জল মধুর 
পদাবলী কীর্ভনের সৃষ্টি। তাহার জন্মের 
পুর্বে সংস্কৃত ভিন্ন কোন ভাষাগ্রস্থ ছিল না । 

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ মহাঁ- 
প্রভুর আবির্ভাবের ত্রি অশীতি বৎসর পুর্বে 
মহাত্স। চণ্ডীদাস এই বঙ্গভূমির রাঢদেশে 
অর্থাৎ বীরভূম জেলার মধ্যস্থিত নানু,র 
গ্রামে রাটীয় ব্রাঙ্গণকুলে জন্ম গ্রহণ করিযাঁ- 
ছিলেন। পূর্বকালাবধি এখন পর্যন্ত 
গ্রামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীবিশালাক্ষি বা 
বাঁশুলী নামে “শিরোপরি সংস্থিত।” পাষাণ- 
ময়ী চতুভূ্জা চণ্তীদেবীর প্রতিমৃত্তি, যথা, 
প্নান্ন,রের মাঠে হাটের নিকটে ইত্যাদি” 
বিরাজমান আছেন। পূর্যেে চত্ীদাঁসের 


৩৩৬ 


পিতা এ দেবী আরাধনা করিষ্গ. পুত্ররত্ 
চণ্তীদাঁসকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবী দত্বা 
বলিয়াই শ্চত্তীদাস” নামকরণ হইয়াছিল । 
পরন্ত, চণ্ভীদাসের পিতা মাতা বিধিকৃত 
বিড়ম্বনায়, চণ্ডীদাসের উপনয়নাদি সংস্কার 
না হইতে হইতেই কাল প্রবাহে পুত্ররদ্র-স্ুখ- 
লাভে বঞ্চিত হইয়া একে একে যোগাধামে 
গমন করেন । 

চণ্ীদাঁস বাঁল্যকাঁলে মাতা পিতার কিয়োঁগে 
অসহায় ও নিরাশ্রয় হন্‌। পরস্ত, “একটা 
প্রসিদ্ধ কথা আছে “নিরাশ্রয়ের রক্ষক জগ- 
দীশ্বর” | এ গ্রামে বিস্তর রাটীশ্রেণী ব্রাহ্মণের 
বসতি ছিল, তাহারা দয়াপরতন্ত্ব হইয়া! চণ্ী- 
দাসকে যত্ব পূর্বক প্রতিপালন করেন। 
পশ্চাঁৎ চণ্তীদাসের উপনয়নের কাল সমুপস্থিত 
হইলে যাবতীয় ব্রাঙ্মণগণ সমবেত হইয়। 
বিধিপুর্ববক' চণ্তীদাসের' উপনয়নাদি সংস্কার 


হ৮হ 
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কার্ধ্য সম্পন্ন এবং ব্রাহ্মণের যেসকল কর- 
ণীয় কার্য, অর্থাৎ পূজা, পদ্ধতি ও গায়ত্রী ও 
সন্ধ্যাবন্দনাঁদি ত্রন্ধচর্য্য ধর্ম সকল শিক্ষা দিয়া, 
শেষে তাহাকে তীহারই পৈতৃক এ দেবী 
পূজার কার্ধ্য পূজারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
চণ্ডীদাঁস তৎকার্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রতিদ্দিন 
দেবী পূজা করিতেন। আর দেবীর নিত্য 
সেবার বরাদ্দ অন্নাদি পাক করির়। দেবীকে 
ভোগদিতেন। এবং সেই ভোগ সেবাইত- 
দিগকে বিতরণ করিয়া শেষে নিরাঁমিব 
প্রসাদ পাইতেন। আর দ্রেবীর শ্রীমন্দিরের 
নিকট মঠের মধ্যে অথাৎ শিজ্জন স্থানে 
পাতের কুটীর বাধিয়া থাকিতেন। পদে 
আছে ;-- 
“নান্ন,বের মাঠে পানের কুটার নিরজন স্থান অভি। 
ব।শ্টলী আদেশে, চণ্ডীদ।স তথা, ভজন করয়ে নিতি ॥” 
পদবসমুদ্র। 
সেই সময় রামমণি, নামান্তর রামিণী ব1 
রারী নামে একটী রজকী কন্যা বালিকা বস্থায়, 
মাঁত। পিতার বিয়োগে অভিভাবক-শন্ত হইয়া, 
আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিয়। 
বেড়াইত ও কোথাও অন্ন ও কোথাও বা 
অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যাহা কিছু যাচিঞা 
করিয়া পাইত, তাহাই আহার করিয়! উদর 
পূর্ণ করিত। আর শয়ন হষ্টমন্দিরে” 
হাটে বাজারে অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিত। 
ক্রমে বম়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে (রামমণি ) যখন 
একটুকু চতুর ও কাজকর্্দ করিতে পটু হয়, 
তখন গ্রামস্থ সকলে দয়া করিয়া! তাহাকে 
(রামমণিকে ) দেবীমণ্প সংস্কার কার্যে 
নিযুক্ত করেন। পদে আছে ;-_ 
“অল্প বয়সে ছুখিনী রাষিী কাঁজেতে নিযুক্ত হল। 


মর খঃ % যং 


চণ্ীদান কহে,প্রসাঁদ ভুপ্টিয়ে-ক্রমে বাড়িতে লাগিল” । 
বামমণি পরিচাঁরিকা স্বরূপ কাজে নিযুক্ত । 








পপ সপ পপ পপ 


হইয়। প্রতিদিন গোমক্জ লেপন ও মার্জণী 
দ্বারা (ছুবেলা ) দেবী মণ্ডপ“পরিষ্ষার করি- 
তেন। আর সেই কার্যের বৃত্তি স্বরূপ 
প্রাত্যহিক একপাত করিয়া পানড়। অর্থাৎ 
গ্রসাদ অন্ন পাইতেন। এবং তাহাই স্বচ্ছন্দে 
আহার করিরা কাল কাটাইতেন। আর 
কোন উদ্যম করিতে হইত না। দেবীর 
প্রসাদ অগ্ন ভোজন করিয়! রামমণি হুষ্ট পু 
হইয়া ক্রমশঃ শবীকলার স্ঠার বন্ধিত হুইয়। 
যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হন্‌। কিন্তু বয়স্থা 
হইয়া।9 ভিনি বিনাহ কি অন্ত পতি সঙ্গ 
কন্গেন নাই। বড়ই শুদ্ধমতি ছিলেন। 
দেবীর পতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এ 
প্রদেশের লোক (বির পরিবর্তে ) বাড়ীর 
চাকরাণীকে কামীন বলে। এজন্য সকলেই 
আহলদ করিয়া রামমণিকে কাশীন বলিরা 
ডাকিত। পদে আছে 3 
“রামিণ কামিনী, কাজেতে নিপুণা,দকলের প্রিয়তম| | 
১গ্ীদ।স কহে, তাহার পিরীতি, জগতে নাই উপমা ॥” 
পদসমুদ্র। 
সংক্ষেপে রামমণির পরিচয্প এই পর্য্যন্ত । 
এখন অন্ত বাশুলীর কথা; পদে আছে ;_- 
“সালভাড় গ্রাম, অতিপীঠস্থান, নিত্যের আলয় যথা । 
ড।কিনী বাশুলী, নিত্য।সহচরী, বদতি করয়ে তথা ॥ 
৮তীদান কহে, সে এক ব।শুলী, প্রেম প্রচারের গুরু | 
হরি চাপড়ে, নিদ ভাঙ্গিল, পিরিতি হইল হুর 1 
পদসমৃদ্র । 
কিন্ত ূর্কালে সালতোড়া নামক 
গ্রামে বনদেবী অর্থাৎ শ্রীশ্রীনিতা। নামে 
৯ মনস। দেবীর প্রতিমুত্তি ছিল। 
ভিধানে দৃষ্ট হয়, নিত্যা শব্দে “মনসাঁদেবী” 
অপর নাম পোদম! কুমারী । দেই কালে প্র 
| দেবী বড়ই প্রভাবশালিনী ছিলেন। 
এমন কি, এ দেবীর নামে দোহাই দিয়া 
অর্থাৎ “কার আজ্ঞা, পৌঁদমাকুমারীর আজ্ঞা” 


খং ৮ ত সং 


চর সং 


আশ্মিন, ১৩০১1] .. বঙ্গের আদি কবি, শ্রীচগ্তীদাঁস ঠাকুর | (১) ২৮৩ 
7 চা 





পপ উপ পপ পপ সস জ পপ্পপ্স্্৯ প্প্মপসপক 


এই বাক্যের স্থিত মহান উচ্চারণ পূর্বক 
সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ঝাড় ফুক করিলে তৎক্ষণাৎ 
বিষক্ষয় ও রোগী আরোগ্য হইত। এখনও 
সেই সকল মন্ত্র আছে, কিন্তু প্রভাব নাই । 

এ কথা প্রসিদ্ধ আছে, এ দ্রেবীর শ্রীমণ্ড- 
পের নিকট একটা পঞ্চ মুণ্ডির আনন ছিল; 
তন্থে আছে ত্রাঙ্গণ, চণ্ডাল, যবন, এই তিন 
নর কপাল, আর শৃগাল ও বানর এই দুই পশ্ত 
কপাল অর্থাৎ এই পঞ্চ মুণ্ডে যে বেদী নির্মাণ 
হয়, তাহারুই নাম গীঠি। তাহারই নাম 
“পঞ্চমুণ্ডি” আসন। অনেক সাঁধকে সেই 
বেদীতে বসিয়। মন্ত্র সাধনা করিতেন ও 
নায়িকা সিদ্ধ হইতেন। 

নিত্যাদেবীর পরিচারিকা৷ স্বরূপ,কয়েকটী 
ডাকিনী ছিল, দেশ বিদেশ হইতে সর্প ওঝা- 
গণ তাহাদের নিকট আসিয়! সর্পমন্ত্র শিক্ষা 
করিত। জ্যষ্ঠমাসে দশহারার যোগে এ 
মনসাদেবীর ঝাঁপান নামে এক পর্ব অর্থাৎ 
মহা মেল! হইত। ঝাঁপান শবে “সর্প লইয়। 
ক্রীড়া করণ” 

নানা স্থান হইতে ব্যালগ্রাহীগণ নাঁনা- 
জাতি বিষধর সর্প লইয়া এ কালে দর্শক- 
দিগকে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক 
দেখাইত। এ কালে পরম্পর গুণীনে গুণীনে 
মন্ত্র পরীক্ষা হইত। ওঝাগণ মন্ত্বলে সর্পকে 
নির্জীব করিত, আবার মন্ত্র বলে জাগাইত। 
কেহ কেহ সর্পের মুখ হইতে গরল বাহির 
ও তাহা ভক্ষণ করিয়া মন্ত্র বলে বা জষ্টাবুটা 
দ্রব্যগুণে অনায়াসে বিষ জীর্ণ করিত। কেহ 
বা হডপি-স্থিত সর্প মন্ত্রবলে উড়াইত, কেহ 
বা রজ্জকে সর্প করিয়া মঞ্জুষা মধ্যে পুনঃ 
স্বাপন করিত। 

এখন আর সেকাল নাই, সে খেলাও 
নাই, সে গুণীনও নাই, কালে সকলই লোপ 





রী 





শপ জা ৮ শপ পানর 


হইয়াছে। দেবদেবীও এক প্রকার নি্রিত। 
হইয়াছেন। এ সালতোড়া গ্রাম জেল! বাঁকু- 
ডার অধীন থাঁনা গঙ্গাজলঘাটার নিকট । 
আর এক কথাও প্রপিদ্ধ আছে। উত্ত 
দেবী ঝুমুর গান শুনিতে বড়ই ভালবাসি- 
তেন। গণিকাগণ দলপুষ্টি হইয়া যে রঙ্গ 
রসের গাঁন করে, তাহার নাম ঝুমুর ব! 
খেউড়। নেই সকল গানে কেবল পিরীতের 
কথা। দেবী সেই গান শুনিম্বা অধিক প্রীত 
হইতেন। এখনও এ প্রদেশের স্থানে স্থানে 
ঝুমুরের দল আছে, এখনও বন্যজাতিগণ 
দলে দলে স্ত্রী, পুরুষে মিলিত হইয়া মাদল 
বাজাইয়। খেউড় গান করে। নিত্যাদেবীর 
যে কয়েকটী সহচরী বা ডাকিনী ছিল, 
তাহার মধ্যে বাশুলী নামা দ্বিজ কন্ত। প্রধান! 
ছিলেন। | 
একদা, শ্রীশ্রীনিত্যাদেবী ঝুমুর গানের 
পরিবর্তে শ্ীশ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাকঞ্চের 
লীলা-ঘটিত পরিশুদ্ধ গীত চলন ও যাহাতে 
সহজ ভজন সর্বত্র প্রচার হয়, বাশুলীর প্রতি 
সেই আজ্তঞ। করেন, বাশুলী তদনুনারে, এক- 
দিন ভ্রমণ করিতে করিতে নান্ুর গ্রামে 
উপনীত হইয়া এবং ক্ষেত্রে চত্ীদানকে 
নিদ্রিত অবস্থায় নিজ্জন গৃহে পাইয়া তাহার 
পৃষ্ঠ দেশে চাপড় মারেন। সেই চপেটা ঘাতে 
চণ্ডীদাসের নিদ্র। ভঙ্গ হয়; বাশুলী সেইকালে 
চণ্ভীদাসকে আধ্যাত্মিক তত্বোপদেশ দিয়া 
শিক্ষার ও দীক্ষাগুরুর আশ্রয়ে শ্রীন্রীরাঁধা- 
কৃষ্ণ-লীলা-রসের গীত প্রচার করিতে ও: 
প্রীবন্দাবনে যাইতে পরামর্শ দেন। আর 
রামীর সহিত প্রবৃত্ত হইতে বলেন। এ তত্ব 
পদে আছে; যথা-- 
“নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিলা'সহাজ জবন্।বার তরে) 
র্সিতে ভ্রমিতে নাগর গ্রীমেতে প্রধেশ যাইবা! করে ৮. 


ট ২ ৪. 


| বাশুলী আসিয়া, চাঁগড় মাক্দিয়া, চণ্তীদাসে কিছু কয়। 
সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহ! ছাড় কিছু নয় ॥ 

ছাড়ি যপতপ, করহ আরোপ, একতা করিয়া মনে। 
বাহ কি আঁ, টাইট উরি, 


“রতি পরকিয়া, রানি কহিয়া, টি সে আরোপ সার 
ূ ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি, রামিণী নাম যাহার ॥” 


৯৫ গং চট সং সং 
চণ্ডীদাস ইহা! শ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া বলি- 
লেন; হেদ্বিজ কন্ঠে! আমি উত্তম কুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, রাঁমীর সহিত সাধ্য 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে আবার কোন্‌ বর্ণ প্রাপ্ত 
হইব? যে বৃন্দাবনের কথ! বলিতেছেন, সে 
বৃন্দাবন কোথায় ? আর কিশৌর কিশোরী 
কোথায় আছেন? সেসাধনার অঙ্গ কি? 
এই বলিয়া! যে একটা পগ্ প্রকাশ করেন, 
ভাহা এই টি 
গ্রবর্ত দেহের সীধনা করিলে, কোন্‌ বরণ হব। 
কোন্কণপ্প যাজন করিলে, কোন্‌ বৃন্দাবনে যাব ॥ 
নব বৃন্দাবনে নব শাম হয়, সকল আনন্দময়। 
কোন্‌ বৃন্দাবতন, ঈশ্বর মানুষে, মিলিত হইয়। রয় ॥ 
কোন্বৃদ্দাবনে, বিরোজ। বিলাসে,তরু লতা চারি পাশে। 
, কোন্‌ বৃম্দাবনে, কিশোর। কিশোরী, শ্রীরূপ মঞ্জরী সাথে॥ 
কোন্‌ বৃঙ্জাবনে, রস উপজয়ে, স্ধার জনম তায়। 
কোন্‌ বৃন্দীবনে, বিকশিত পথ, ভ্রমর! পশিছে তায় ॥ 
গোপনের পথ, না হয় ব্যাকত রসিক জনার সনে । 
উপাসন! ভেদ, যাহার হয়েছে, সেই সে মরম জানে ॥ 
ছিক্ধ চণ্ডীদাস, ন| জানিয়ে তাতে, কেমনে হইবে পার। 
উত্তম কুলেতে লভিয়া৷ জনম, ছি? নীচ সহ ব্যবহার ॥ 
». পদসমুদ্র | 
বাশুসী শুনিয়া পর্ন দূত পদে উত্তর 
করিলেন ;- 
“বাশুলী কহিছে শুনহে ছবিজ। 
কহিষ তোমার সাধন বীজ ॥ 
» প্রথম ছুয়ারে মদের গতি । 
দ্বিতীয় ভুয়ারে, আসক স্থিতি ॥ 
+ ,**, তৃতীন় ছুয়ারে, কনর্প রয়। 
_ শকদর্প রগেতে, শীষ কয়। 
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আক রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কই'। 

মদরূপ ধরি, আশ্রিত হই ॥ 
সাতাইস আঁথরে, সাধিতে তিনে ॥ 
একত্র করিয়া আপন মনে ॥ 

রতির আকৃতি অনেকে রয়। 

রসের আকৃতি কন্দর্প হয় ॥ 
তিনটা অশখরে রাতিকে যজি। 
পঞ্চম আখরে বানকে ভজি ॥ 
দ্বিতীয় আসকে, সামান্য রতি । 

তবে সে পাইবে, বিশেষ স্থিতি ॥ 
চতুর্থ আখরে, সামান্চ রস। , 
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বেশ) 
বাশুলী কহয়ে, এই সে সার। 

নিত্য বৃন্দাবন, বেদান্ত পার ॥ 
পদ-সমুদ্র । 
চণ্তীদাস এই সমস্তা শুনিয়াই মৃচ্ছিত 


সঃ গত ৬ 


হইলেন। বাশুলী সেই অবস্থায় কৃতকার্য 


হইয়! স্বস্থানে প্রস্থান অর্থাৎ নিত্যাস্থানে 
গমন করেন। পদে আছে;-_- 


“চণ্তীদাস প্রেমে, মুচ্ছিত হ'ল। 
বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেল ॥” 


বাশ্ডলীর এইরূপ প্রত্যাখ্যান, মৃচ্ছ$ 
ভক্ষের পর চণ্ডীদাসের মন উচাটন হয়। 
চণ্তীদাস লেখ! পড়া জাঁনিতেন না। পরস্ত 
“বিদ্যাশূন্ত ভষ্টাচার্ঘয ছিলেন,” তিনি কাহারও 
নিকট দীক্ষিত হন নাই। দেবীর প্রতি 
তাহার দৃঢ় ভক্তি ছিল। কে তাহার গুরু 
হইবেন, কেই বা সাধক শিক্ষা দিবেন, উত্তম 
কুলে জাত হইয়া কেমন করিয়া নীচাশ্রয় হই. 
বেন, এই চিন্তায় আকুল হইলেন । . 

পাঠক, এই বাণুলী সেই ডাকিনী বাগুলী 
নহে, “নাম্,রের স্বয়ং অখিষ্ঠাত্রীদেবী,” তিনি 
চণ্তীদাস ও রামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া অন্ুকম্পা 
প্রকাশ পূর্বক “রাধাক্ক্$” এই চতুরাঁক্ষর মহাঁ- 
মন্ত্র দান করেন। আর গৌতমী তন্ত্র অর্থাৎ 
নির্যাস তত্বের মতাঁমুসারে সাধনা করিতে 
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বলেন। এবং তাহার প্রণালী, অর্থাৎ ক্রম 
সকল স্বয়ং গুরুরূপে শিক্ষা দেন। বলা- 
বাহুল্য, এই সাধন তত্বের নাম “গোপীভজন”। 
ইহা এক প্রকার সর্প লইয়া খেলা । অনন্তর 
চণ্ডীদাঁস ও রামী শ্রীত্রী বাশুলীদেবীর কৃপায় 
সেই মন্ত্রাশ্রয় করিয়া উভয়ে সাধন শিক্ষায় 
প্রবৃত্ত হন। অন্ুক্ষণ সেই মন্ত্র জন যাজন 
করিতেন। মহামন্ত্র ও সাধনার প্রভাবে 
রামীর দর্শনে এবং শ্রীশ্রীরাঁধাকৃষ্ণ যুগল- 
রূপের ভাবোদ্দীপনে চত্তীদাঁসের বদন হইতে 
ব্রজলীলার। মধুর মধুর পদ গান স্ফ,রিত 
হইত। তিনি, রামীকে আশ্রয় করিয়াই (গোঁপী 
ভাবে) সঙ্গীতোপযোগী পদ রচনা করিতেন । 
রামিণী সেই সকল পদ কণ্ঠস্ব ও নিজরুত 
কোন কোন পদের সহিত যোগ করিয়া 
তান, মান, লয়, ও স্থর সংযোগে ঘরে ঘরে 
গান করিয়া বেড়াইতেন। 

নান্ন,রের ব্রান্ষণগণ সকলেই দেবীতক্ত 
ছিলেন। চণ্ভীদাসের পদ ও রামমণির গীতা 
তাহাদিগকে বড় ভাল লাঁগিত না; বিশে- 
যতঃ শ্রীকৃষ্ প্রসঙ্গে পিরীতি ভাবের গীত 
শুনিলে তাহাদিগের কর্ণজালা' ও অঙ্গজালা 
হইত। সেই সকল গান শুনিলে অস্তঃপুর- 
চারিণী ললনাগণের চিত বিচলিত হইবার 
সস্ভধ, এইজন্য এ সকল গীত যাঁতে রহিত 
ও চণ্ডীদান ও রামমণি স্থানান্তরিত হয়, 
গ্রেই চেষ্টায় সকলে একটা ঘোট করেন। 
সেই 'ঘোটে এই এই কথাগুলি উখাঁপন 
হস) যথা” (১) চত্তী ও বামী উভয়েই অনুঢ়, 
(২) গরম্পর সংঘটনে সঙ্গ অর্থাৎ উভয়েই 
সঙ্গ দোষে দোষী, ৩৩) রামী ধোপার মেয়ে, 
চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ হইয়া যখন নীচগামী হইয়াছে, 
তখন চণ্ডীর সহিত আহার ব্যবহার ও পু'ক্ি 
ভোজন ও তাহার হস্তের পাঁক অন্ন দেবীকে 


অর্গণ করা কর্তব্য নহে, (8) উভয়কেই গ্রাম 
হইতে দুর করিয়া দেওয়া ও অগ্লীল গাঁন 
রহিত করা৷ কর্তব্য, (৫) অন্যান্ত গ্রামে গিয়া 
উহারা কোন আশ্রয় না পায়, তজ্জন্ত এ কথ! 
ঘোষণ। দিয়া গ্রামে গ্রামে রাষ্ী ও সকলকে 
সাবধান কর! উচিত ।৮ গ্রামের কি ছোট ফি 
বড়, সকলেরই এই প্রস্তাবে একমত হওয়ায় 
তাহাই কার্যে পরিণত হইল। সেই দিন 
হইতে, দেশচক্রে চণ্ডীদান পড়িলেন ও দেবী 
সেবার কার্যে অধিকার-চ্যুত ও-দেবীর প্রসাদ 
অন্নে রামমণি বঞ্চিতা হইলেন । 
অনস্তর, ঢক্কার বাদনে উভয়ের এ কলঙ্ক 
দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইল; ইহাতে রামমণি 
মিছ! কলঙ্কে অত্যন্ত ছুঃখিতা ও জ্রিয়মানা 
হইয়! থেদৌক্তি দ্বারা চণ্ডীদাসের নিকট নিজ 
মনোগত ভাব পগ্ঠে প্রকাশ করেন, যথা, 
“কি কহিব বধুহে, কহিতে না যুয়ায়। | 
কাদিয়। কহিতে, পোড়! মুখে হাসি পাঁয়॥ 
প্রেমের পশরা মোর, দরিয়ায় ভাসে হে! 
না খাইনু না! ছু'ইনু, আ্রোতে ভেসে যায় হে ' 
অনামুখ মিন্সেগুলার, কিবা বুকের পাটা : 
কলম্ক রটয় আর, কুলে দেয় বাটা ॥। 
ঢাক পিটীয়া সহজ বাদ, গ্রামে গ্রামে দেয় হে | 
চক্ষে না দেখিয়া মিছে, কলঙ্ক রটাঁয় হে ।। 
ঢাক ঢোলে যে জন, সুজন নিন্দা করে। 
ঝন্ঝনা না পড়ে কেন, মন্তকোপরে। 
অবিচার পুরী দেশে আর না রহিব। 
যে দেশে পাষণ্ড নাই, সেই দেশে যাব 
বাশুলী দেবীর যদি, কৃপা দৃষ্টি হয়। 
মিছ! কথা সেঁচা জল, কতক্ষণ রয় ॥ 
আপনার নাক কাটি, গরে বলে বৌঁচা। 
সেভয় করে না রামা, নিজে আছে সী! ॥” 
পদসমুদ্র 
চণ্ডীদাস গুনিক়্। উত্তর করিলেন) 
বিদগ্ধে! ছুঃখ দ্বারা হতাপ হইও না। এইত .. 
অভিমারের ময়, যথা): 





“ক্ঈপিলে বিষের গাছ, হানয় মাঝ।রে। 
গরলে জান্িল অঙ্গ, দোষ দিবে কারে ॥ 
যদি ঘরে রৈতে নার, কর অভিসার । 
চণ্তীদামেতে কহে, এই সে বিচার !” 
পদসমুদ্র 
আরো বলিলেন, শ্ঠাম-কলঙ্কী হওয়া 
ভাল, কিন্তু শ্তামবৈরী হওয়া ভাল নয়। 
রামমণি বলিলেন, সে আবার কি? চণ্তীদাস 
উল্লাসে বলিলেন নি 
“চত্ীদাস বলে, শুনলো সুন্দরী একথা বুঝিবে পাঁছে। 
্ঠাম বন্ধুগণে পিরীতি করিয়া কেবা কোথ৷ স্থখে আছে ॥ 
অ।পনা বুঝিলে, লাখে এক মিলে ঘুচিলে মনের ধদা। 
চণ্ডীদান বলে পাবে হাঁতে হাতে চারি অক্ষরে থাক বাধা 
রং পৃঃ খত মং 
চারি অক্ষর কি? শ্রীস্রীরাধাকষ্ঙ চতুরা- 
ক্ষর মহামন্্ব। এই চারি অক্ষর মহামন্ত্রে 
বাঁধা থাকিলে সকল আপদ বালাই দূর হয়। 
যথা )-- 
“রাধাকৃষ্ণ পদে ভক্তি, কা চিস্তা মরণে রণে” 
এই কথায় রামমণিকে আশ্বস্ত করিয়া 
গুপ্তভাবে থাকিতে বলিলেন। অনন্তর, 
লোক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত চণ্তীদাঁস পীড়ার 
ভান করিয়া কুটিরের মধ্যে শয়ন করিয়া 
রহিলেন। আর বমনের ছলে সতৃষ্ণ হইয়! 
প্রতিবাসীদিগের নিকট মুহুমুহু জল যা্ছা 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিবাঁসীগণ 
সেই কালে এতদূর ছুষ্ট ব্যবহার করিল, 
যেজল দান দূরের কথ, চণ্ডীদীসের কাতি- 
রোক্তি শুনিয়াও শুনিল না; পীড়। দেখিয়াও 
দেখিল না) এমন কি, চণ্ডীদাসের আশ্রম 
র্য্যস্ত মাড়ীইল না । 
চণ্ডীদাস এই অবস্থায় ছুই দিন অনসনে 
কুটির মধ্যে শ্যায় পতিত থাকিয়! “কাল 
কাঁটাইলেম। তৃতীয় দিন উপস্থিত, সেই দিন 
চণ্ডীদাসের পূর্ববৎ আর সাড়া নাই, শব্বও 
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[ ঘাদশ খণ্ড, মষ্ঠ, সংখ্যা । 








নাই। পশ্চাৎ এ কথা গ্রামস্থ লোকের কাণে 
উঠিল। সকলে প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধানের 
নিমিত্ত উগ্রচণ্ডাগোচ জনকয়েক ব্রাঙ্গণকে 


1 চত্তীদাসের আশ্রমে পাঠাইলেন। 


ত্রাহ্মণগণ কুটিরের নিকট উপস্থিত হুইয়! 
দ্বারদেশে উকি মারিয়! দেখিলেন, চণ্তী- 
দান প্রকৃত মৃত্যুমুখে পতিত। পুনঃ পুনঃ 
উচ্চ ডাকেও উত্তর নাই, নিকটেও কেহ 
নাই; কেবল কুটির মধ্যে খষ্টাসনে॥ কতিপয় 
শ্রীশালগ্রাম শ্রীবিষ্ণ এবং ধাতু নির্মিত শ্রীবাস 
গোপাল প্রতিমুপ্তি বিন! সেব! পুজায় উপবাসী 
আছেন। তদৃষ্টে তদ্দণ্ডেই গ্রামস্থ লোককে 
সেই কথা জানাইলেন। ' তত্শ্রবণে ততকালে 
সকলের একটা বিষম দার উপস্থিত হইল। 
দায় কি? 

শাস্ত্রে আছে, গণ্ডকি-জাঁতঃ শীলারূপী 
শ্রীসালগ্রাম শ্রীবিষ্ণ যে কোন জাতির গৃহে 
থাকুন না কেন, ব্রাহ্মণ মাত্রেই তাহার সেবা 
পুজা করিবার অধিকারী । নীচাশ্রমে থাকিলে 
যদি কোন ব্রাহ্গণ তাচ্ছিল্য বাঁ অগ্রাহ্ 
করিয়া সেবা পুজা না করেন,মহাঁপাপ ও মহ]! 
অপরাধ হয়, সে অপরাধের মোচন নাই। 

পক্ষান্তরে যেকোন জাতি হউক ন! 
কেন, গ্রামের মধ্যে কোন গৃহস্থের বাঁটীতে 
বিনা সংকারে মড়া অর্থাৎ মৃত কায়! পড়িক! 
থাকিলে যাবৎ সেই শবের সৎকার, অথবা 
সেই শব স্থানাস্তর না হয়,তাবৎ গ্রামে শ্রীবিষুণ 
পুজাদি কার্ধ্য একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ 
তৎসময্নে সেই মৃতাঁশৌচ সকলকেইস্পর্শকরে। 

চস্তীদাস নিজে অনুঢ় বিশেষ পতিত, 
তাহার আত্মীয় অর্থাৎ আপনার বলিতে 
কেহই নাই ? কে তাহার গতি কার্ধ্য করিবে। 
কেমনেই বা ধর্ম রক্ষা ও বিষুপুজা হইবে? 
এই ভাবনায় সকলে বিষম সঙ্কটে পতিত 


আশ্বিন; ১৩১71] 
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৯ পিশসপোসপিপিশ। 


হইয়া শেষ ব্যবস্থার নিমিত্ত অধ্যা- 
পফের নিকটে গমন করেন। অধ্যাপক 
মহাশয়, ব্রাঙ্মণগণ প্রমুখাঁৎ সকল কথা! অব- 
গত হইয়া! বলিলেন,ণচণ্ভীদাস ব্রাহ্মণ, তাহার 
গতিকার্ধ্য করিতে শুদ্রের অধিকার নাই) 
সংহিতাকার যাজ্জবন্ধ্য খবি বলিয়াছেন, 
“ব্রাহ্মণের গতি ত্রাহ্মণ,৮ তাহার দাহন বহন 








পি 


্রাহ্মণকেই করিতে হইবে। যাবৎ চপ্ডভীদাসের 
গতিকার্ধ্য ন! হয়, তাবৎ বিষুপুজ। নিষিদ্ধ, 
অতএব সকলে মিলিয়া চণ্ডীদাসের মৃত দেহ 
শ্মশান ভূমে লইয়া গিয়া অগ্নি দাও, পশ্চাৎ 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সকলে শুদ্ধি হইবে, 
অন্তথ। খিষ্ুপুজী হইবে না।” (ক্রমশঃ) 

শরীহারাধন দত্ত । 


১১৩০ ০ 


ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ । 


ইতিহাস [ 
১৩০০ সাল ফরিদপুরের পক্ষে অতি 
দুর্বংসর। ১৩০০ সালের 'জোষ্ঠ মাসের 


অসাময়িক প্লাঁবনে ফরিদপুরের বহুস্থানের 
ধান বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। এজন্য ভাদ্র মাসে 
সমস্ত জেলায় হাহাকাঁর উঠে। আধাঢ় মাসে 
(১৩০০) ফরিদপুর স্জদ্সভার সম্পাদক বাঁবু 
দেবীপ্রসন্ন রাম্ন চৌধুরী জলগ্লাবন দেখিতে 
গমন করেন । পরিদর্শনান্তে, তিনি কলিকাতা 
পৌছিয়।, স্থৃহৃদসভার নিকট ভাবী আশঙ্কার 
কথা উল্লেখ করেন এবং শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের নিকট এক খানি পত্র লেখেন। 
তাহার উত্তরে তদানীন্তন ম্যাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত 
গ্রাউজ সাহেব ৪ঠা আগষ্ট, ১৮৯৩ যে উত্তর 
প্রদান করেন, তাহা এই 
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ভাদ্রমাসে আশঙ্কা কার্যে পরিণত হইলে, 
চতুর্দিকের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য, 


নাঁনাস্থানে মুদ্রিত পত্র. প্রেরণ করা হয়। 
মুদ্রিত পত্র পাওয়ার পর চতুদ্দিক হইতে 
রাশি রাশি পত্র পাওয়। যাইতে লাগিল। এই 
কাধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী 
মহাশর অগ্রণী হইরাছিলেন। গোপালগঞ্জ ও 
কেটালিপাঁড় থান! বাদে, ফরিদপুরের অন্ঠান্ত 
থানার বহ্ুগ্রাম হইতে অন্ন কষ্টের বিবরণ সহ 
৫০1৬০ থাঁন পত্র আপিয়াছিল। তাহাতে জান। 
যায় যে, প্রায় ১০০০ গ্রামে অন্নকষ্ট। এই 
সমর কি করা যাইবে, খুব চিন্তার বিষয় 
হইল । দুর্ভিক্ষ-গীড়িত স্থানে যাইয়া কাজ 
করিতে পারেন, এমন ৮। ১০ জন উপযুক্ত 
লোকের অনুসন্ধান করা হইল, ছুঃখের বিষয়, 


তাহা পাওয়া গেল না। 
তখন নিরুপায় হইয়া, সমস্ত বিবরণের 


সংক্ষিপ্ত চুম্বকসহ, ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের নিকট ও বোর্ডে আবেদন প্রেরণ করা 
হইল, এবং এই কথা মুদ্রিত পত্রদ্বারা সমস্ত 
দুতিক্ষপীড়িত স্থানে ঘোষণা! করা হইল। এই 
সময়ে ম্যাজিষ্টেট কুল-তিলক শ্রীযুক্ত বিটসন্‌ 
বেল সাহেব ফরিদপুরের অফিপিয়াটিং ম্যাজি- 
ছ্রেট ছিলেন এবং সদয় বাঁবু হরিশচন্দ্র সেন 
ডিষ্রিক্টবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন । 
বোর্ড হইতে ২৫শে আগষ্ট (১৮৯৩) পত্র পাওয়া 


২৬৯৮ 








গেল যে,বোর্ড বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন। 
ম্যাজিষ্টেট সাহেব ১৯শে সেপ্টেম্বর,১৮৯৩, যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহ। অত্যন্ত আশাপ্রদ। 
তিনি লিখিয়াছিলেন 7 
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ইহার পর তদানীন্তন কালের অফিপিয়াটিং 
ছোট লাট সাহেব, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রীঃ 
এক বিস্তৃত রিজলিউসনে লেখেন,--(২৬ শে 
সেপ্টেম্বরের গ্েটস্ম্যাঁন, ১৮৯৩।) 
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[ দ্বাদশ খণ্ড, ঘষ্ঠ সংখ্যা । 





ঘন ৯0076% (00100019425) 15956 0660 28517 
21560. 270 517 4111019 1/120-10015061] 1785 
25217) 01067500950 [61191 ৯/০01156 00 501 
গণ. 770 10150700 0600615 21902500115 
ফ/2001011)5 002 81125 06 80150555) 270 10255 
7০০1) 17950-90090. 0 11)9155 28171001601] 19205 
2180 00 021০ 9001) 01161 106250792,9 1169 
1029 01219615002] 6110017% ?ি)0 000০ 190095- 
৪০19, ]]1 17020105 2প00010198 19235 ০81৩ 
1510906552৮ 16956 005 27700105 20৮277060 
26 001,000 0 17291010601 1670 2170 2701 
11) 01)6 51111১01101 1136 10011109105.) 


ইহার পর ম্যাজিষ্টে্ট সাহেবকে পুনঃ যে 
পত্র লেখা হয়, তদছুত্তরেতিনি লেখেন যে, 
“গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রচুর নহে; পুনঃ 
টাকার জন্য লেখা হইয়াছে ।” তাহার পত্র 
এই-_ 
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সভার সম্পাদক বাঁবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী 
মহাশয়, বাবু রসিকলাঁল রায় মহাশয়ের 
সমভিব্যাহারে, কতক টাঁক। লইয়!, ছুভি- 
ক্ষের সাহাঁধ্য ও পাঁলংখাঁনাঁয় ওলাউঠার 
ওঁষধ বিতরণ করিতে কান্তিক মাসে গমন 
করেন । ভাঙ্গা, মাদারীপুর থানার কতকাংশ 
দেখিয়া, তাহারা পালং থানায় গমন 
করেন। এই সময়ে সংবাঁদ পত্রে প্রকাশিত 
হয় যে, পাঁলং থানায় ২০০০ লোক ওলা- 
উঠার মরিয়াছে, এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া 
তাহার! পালংগমন করিলেন । কোঁটালিপাড় 
থানায় আর যাওয়া হইল না। মাদারিপুর 
লোকাল বোর্ড যাহা যাঁভা করিয়াছেন,বিবর্ণ 
অবগত হইয়া তাহারা মনে করিলেন, এদি- 
কের কাধ্য বেশ চলিতেছে। পালং থানার 
বহুগ্রাম পরিদর্শন করিয়া তাহারা দেখিলেন, 
সেদিকে দুর্ভিক্ষের তত আশঙ্কা নাই, কিন্ত 
অনেক লোঁক ওলাউঠাঁয় মরিয়াঁছে ও মরি- 
তেছে। থানায় যাইয়া মৃতুসংখা! জানিতে 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা জানিতে পারি- 
লেন না, থানার লোকের! বলিল যে,গবর্ণমেন্ট 
হইতে বিবরণ দেওয়ার নিষেধ-পত্র আপিয়াছে। 
শেষে নানাগ্রামে ওলাউঠার ওঁধধ বিতরণ 
করিয়া তীহাঁরা ফিরিলেন। শীতকালে 
বোর্ড হইতে কোটালিপাড় একটা বড় রাস্তা 
ও ছোটি ছোট গ্রাম্য রাস্তা হইতে লাগিল, 
এবং ধাঁনভানার কাজ চলিতে লাগিল। 
তাহাঁতে একরূপ চলিতেছিল। কিন্তু ফাল্গুন 
মাসের শেষে আবার ভীষণ সংবাদ পাওয়। 
গেল যে, কোটালিপাড়ে খুব অন্নকষ্ট উপ- 
স্থিত হইয়াছে । বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল 
মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাঁধাগঞ্জ 
ঘাইয়। অতি ভয়ানক পত্র সকল লিখিতে লাগি- 


৩৭ 


ফয়িদপুরের 'ুর্ভিক্ষ | 
চেষ্টায় একরপ দিন কাটিতে লাগিল। সুহৃদ্‌ 


৮৪১. 





॥ 
পা পাস ক স্পস পাপা 


লেন। লোক অনাহারে মরিতেছে, তাহার 





পত্রে অবগত হইয়! ফরিদপুর সুহৃদসভ| হইভে, 
মাদারিপুরের সবডিভিসনাল অফিসার,ফরিদ- 
পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্রাক্ট বোর্ড, মাদারিপুর 
লোকাল বোর্ড এবং আরো! বহু স্থানে পত্র 
লেখা হইল। গোপালগঞ্জের শ্রীযুক্ত রেঃ মথুরা- 
নাথ বন্থ,বি,এ, মাদারিপুর স্কুলের হেড্মাষ্টার 
বাবু কুলচন্ত্র রায়চৌধুরী, এম,এ, উনসিয়। 
আধ্যবিদ্যালয়ের কতিপয় পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রেঃ 
জেমস্‌ সাঁহেব মহোদয়ের অধীনস্থ কতিপদ্ধ 
্র্মিশনরী.প্রভৃতি মহাঁশয়গণের ও আরো! বহু 
লেকের এবং সর্বোপরি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের 
পত্র পাইয়া সভা বড়ই ছুঃ্খিত হইলেন । মাঁদা- 
রিপুরের সবডিভিসনাল অফিসার বা লোকাল 
বোর্ড উত্তর দ্বিলেন না। মাঁজিষ্ট্রেটে সাঁহে- 
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এই পত্রের পর আর অপেক্ষা করা উচিত 
নহে, মনে করিয়া, ফরিদপুর সুহৃদ্সভা, কিছু 
টাক। খণ করিয়া, বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী 
মহাশিয়কে ২১শে চৈত্র, ১৩০০, কে1টালিপাড় 
প্রেবণ.করেন, এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ 


৮, সিল 
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“'অব্যনারত । 


[ দ্বাদশ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা | 














চোরাই 


চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন । বিহারী বাঁবু অক্লাস্ত পরি- | এ পত্রের উত্তর প্রদান কর! দুরে থাকুক, তিনি প্রাপ্ডি- 


শ্রম সহকারে প্রীক্স ৫* খাঁন গ্রামের বিব- 
রণ সংগ্রন্থ করিয়া, ৮ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত উত্তর- 
পাঁড় হাটে দরিদ্রদিগকে চাউল, বস্ত্র, পয়স। 
ইত্যাদি দান করিয়াছেন। তাহার নিংস্বার্থ 
কাজের জন্ত সভা চিরদিন তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকিবেন। এরূপ পরিশ্রমী, কর্তব্য- 


পরাঁয়ণ, পরছঃখকাঁতির লোক আমাদের 
দেশে বিরল। কোটালিপাড়ের লোকের 


মুখে তাহার প্রশংসা ধরে না। তিনি যে 
সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিয়াছেন, এই প্রবন্ধের 
সহিত তাহা সংলগ্ন করিলাম। 

এই সময়ে নান। কাগজে সাহায্য প্রার্থনা! 
করিয়! পত্র লেখা হইয়াছিল। সেই সকল 
প্রার্থনাপত্রে দুভিক্ষের ষথাঁষথ অবস্থা বণিত 
হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া, মাঁদাঁরী- 
পুরের সবডিভিসনাল অফিসার সভার 
নিকট য়ে পত্র লেখেন, তাহা এ স্থলে তুলিয়া 
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0101 0011117)01)1021101 10001911510 01) 


স্বীকারও করেন নাই । 


ফরিদপুর সুহৃদ সভার কাধ্যালয়; 

২১০৪ নং কর্ণওয়[লিস্‌ দ্ীট, ১২ই জ্যেষ্ঠ, ১৩০১। 
মাননীয় শ্রীযুক্ত মাদ।রীপুর সবডিভিসনাল অফিসার 
মহোদয় বরাবরেঘু। 


সসম্মান বিনীত নিবেদন, 

আপনার ২৩৮ জি নম্বর অস্ষিত, ১৬ই মে (১৮৯৪) 
তারিখের বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর নামের পত্র 
পাইয়। সবিশেষ অবগত হই'লাম। ফরিদপুর স্হৃদ্‌সভার 
সম্পাদক আমি বলিয়া এ পত্র খুলিয়াছি। আপনি 
দুভিক্ষ পাড়িত লেকদিগের বিবরণ জানিতে চাহিয়। 
যে সহ্বদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অত্যন্ত 
বাধিত হইলাম । দুর্তিক্ষগীড়িত লে।কদিগের সাহা 
বার্থ ফরিদপুর স্ন্ৃদ্‌ সভা হইতে বাবু বিহারীলাল 
টক্তবন্তী মহাশয় প্রেরিত হইয়ছেন। তিনি উত্তরপাঁড় 
হাটে চাউল বিতরণ করিতেছেন । সাহাযার্থ চাদা 
আদায় করিবার জন্য আমি যে আবেদন পত্র বাহির 
করিয়ছি, তাহা ইতিপুবেব মহাশয়ের নিকট পাঠাই- 
য়ছি। দৈনিকপত্রকাতে উহাই ছাপা হইয়া থাকিষে। 
আমি স্বতন্ত্র কে।ন পত্র লিখি নাই। গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিকুলে কখনও চলি নাই, কখনও চলিব ও না। 
গবণমেন্টই আমাদের ভরসা । আমি বিগত জ্যেঠ 
মাসে কোটালিপাড়, মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জ থ।না 
| পরিদশন করি, ভাদ্র মাসে সমস্ত দেশের বিবরণ 
| সংগ্রহ করি, তৎপর কাষ্তিক মাসে পালং থানার 
| অধিকাংশ গ্রাম পরিদর্শন কবি। এ সকল স্থানের 
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নিকট ও বোডে প্রেরণ কবি। বোড এবং ম্যাজিষ্টেট 


সাহেব দেশের জন্য অনেক করিয়াছেন । কিছুদিন পূর্বে, 


মাজিষ্রেট সাহেব লিখিলেন (রা এপ্রেল,১৮৯৪),তখনই 
হজদ্‌ সভা সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেন। এই 
সময়ে সভার হস্তে বহু পত্র উপস্থিত হয়। তম্মধ্যে কয়েক 
গানি পত্র হইতে কিছু কিছু তুলিয়া দিলাম । ইহা- 


এই পত্রের উত্তরে, স্ুহৃদসভ। হইতে, স্থানীয় বু । তেই, সাহাঁষ্য ,প্রার্থনার আবেদনের বর্শিত কথ। 
গণামান্ত বাক্তির পত্রের সারাংশ উদ্ধত করিয়া, ভাহীর : প্রতিপন্ন হইবে । এবং আমি ফরিদপুর নুহৃদ সভার 
নিকট নিয়লিখিত পত্র লেখা হয়; দুঃখের বিষ, ূ প্রতিনিধি মহাশয়কে বিশেষ [বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 


আশ্বিন, ১৩০১1] 
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সি শট পপ পপ স্পা 


অ।পনার নিকট পাঠাইতে লিখিলাম, আপনি তাহার 
নিকট লিখিলেই তিনি সবিশেব জানাইবেন। 
আপনি একটু চেষ্টা! করিলেই স্থানীয় অবস্থা জ(নিতে 
প।রিবেন। আশ। করি, ইহাতেই আপনি পরিতুষট 
হুইবেন। স্থানীয় অবস্থা! সম্বন্ধে আর আন্দোলন ন৷ 
করিয়া, আপনি যথাসাধ্য প্রতিবিধানের চেষ্ট! করিলে 
একান্ত বাধিত হইব। এ সম্বন্ধে পূর্ববে আপনার 
নিকট (২৬শে মার্চ, ১৮৯৪) পত্র লিখিয়া উত্তর 
ন। পাইয়া দুঃখিত আছি। আপনারা প্রতিবিধান 
করিলে দরিদ্র নিরন্ন ব্যক্তিদিগের জীবন ধারণের 
উপায় কি? 


[020৮ 0.1, 77101] 000 16066 0.1) 
02008] 270 41011], 1894 ০06 1২১1২, 1১০0৩ 
50010) 07 8, 01721177227 19150106390) 
17017010077 61009 10598100506 00610150710 
13020105176 1১০০17 211 601805060 2170 
(1) [1221500৮৮10 1775 19001 01) 076 51১01 
[১61509200019) 107৭ 11000, 00 0110 (501271715- 
দ101001" 01 1178 0715100) 2,0৬৬ 025 28০9 6০ 
28900 17011) 0010 (0৮017007001), 

[7%. 0. 2. চা07) 0119 1010105 00160171 
&া71) 1894 01321). £১৮1105 01৮] 9) 
(010051170৮0) 1,001 1১920) [৬0612111010 


“ষোল সের ধান ভানিয়া /৯ নয় সের চাঁউল 
তাহারা ফেরত দেয়, বক্ধী যাহা খাকে, তাহা তাহার 
পায়। আপাততঃ ই কাধ্য বন্ধ করা হইয়।ছে |” 


[য. ব0. 3,170] 070 1910601 026601 3০011) 
[৬121000১ 01 1320৮ 0] 0102001%, 0২০১-0100%- 
0015) [.৯.5101620 1155601 12014117)010 
১01)001. 


“মদারীপুরের মিসন হইতে কয়েকটী খ্রীষ্টান আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা যাহা 
বলিলেন, তাহা শুনিলে স্তস্তিত হইতে হয়। ছুইটা 
লোক অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে । চারিদিকেই 
হাহাকার এবং আর্তনাদ। তাহাদের সহিত 
ব্রহ্মসমাজ হইতে প্রেরিত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহ” 
শয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি যাহ পত্রিকায় 


লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টান মিসনারীগণ তাহা! সত্য বলিলেন ।” 
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412110১1894) ০06 1২5%, ৬. বি, 03059১13.45 1305 
11551012506 (0501021527).--470106 00770101017 
0 120৮2110218, 15016200019 59912] 02505 
01 50210106 172৮6 12156517101900 2170. 22179 
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[৮ 6. দা, 65160651026 ২২শে 
চৈত্র, ১৩০৭ ০৫ 1১200107652 01727 1027995- 
12000, 20019111925 13109201750906 ০1 উনসিয়া। 


“এমন কি, ছূর্তিক্ষ-ক্রেণ সহা করিতে না পারিয়। 
রাধাগপ্র, গোয়ালক্ক এই ছুই স্থানে ২টী লোক অকালে 
উদ্বন্ধনে জীবন ত্যাগ করিয়াছে । আমাদিগের সাধারণ 


বয়সে এরপ দুর্ভিক্ষ আর দেখি নাই।” 


চু 2 0,7. 02 05 1505 0966৫ 
1২2010225200,280) 05101 7894) 01 320৭ 1551 
(০112100772, 051)9521) 0610296) 13121010770 ১22). 


“না খেতে পেয়ে ছুটা স্ত্রীলোক গলায় দড়ি দিয়! 
মরিয়।ছে। একটী একমাস হইল মরিয়াছে, অ।র 
একটা ১০।১২ দিন হইল মরিয়াছে। আর একটা স্ত্রী 
লোকও মাঠে মরিয়াছে; তাহার শব শেয়াল কুকুরে 
খাইয়াছে। 

আজ ২- দিন হইল এক মুনলম।ন মাঝির গল। ক।টিয়া 
ট।ক। লইয়। গিয়াছে। রাধাগপ্রের নিকট একটা বাড়ীতে 
৮১ খানা ঘর পোড়াইয়। দিয়াছে । আরও ৩ খান বড় 
বাড়া পোড়াইয়া দিয়াছে। 

শুনিলাম আ।মবাঁড়ীতে একটা পুরুষ মরিয়।ছে।” 

[1.২ 10. 8. 17017 076 19100970260 
1২701719225], 210. 10010) 189401132000 01727)012, 
1017001১702 2000 13200595200 0172- 
001500) 1115510181155- 

“সাতমাস যাবৎ গরীব ছুঃগীর উপকারার্৫থ ইহা" 
দিগেরই মধ্যে বাঁস করিতেছি । কোটালিপাড় সার্কেলে 
৩৩০০০ তেত্রিশ হাজার লোৌকের বাস, তন্মধ্যে কুড়ি 
হ|জাব লোকেরই ভয়ানক অন্নকষ্ট। এমন কি, 
কোলের ঝি বউ দুধের ছেলে মেয়ে ফেলিয়া পেটের 
জ্বালায় হাঁটে বাজারে কীদিয়া কাদিয় বেড়ায়। কাশী 
বাবুর পত্রে আপনার! যে সকল লোমহর্ষণ হৃদয়-বিদা- 
রক কাণ্ড শ্রুত হইয়াছেন, তৎপরও এ প্রকার ঘটন। 
ঘটিয়ছে। অদ্য ৫দিন হইল গোয়ালঙ্ক নিবাসী শশী 
কুমার দে দাস নামক জনৈক বহু পরিবারের কর্তী, 
৩ দিনের মধ্যে আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া,. 
গলায় দড়ি দিয়। আত্মহত্যা করিয়াছে ।” 


[১০ 0. 9. 701 07515100617 ৭2090. 19 
00792227719 31013252000 1301 18, 5-0103208 
[30122 11 079515279 051525065 চা, 98৬৯, 


“শুনিলাম অদ্য ১০ দিন হইল ব।ইনারী, গ্রামের ঈশ্বর. 
চন্দ্র দাইড় নামক একটা, লোক ন। খাইতে না খাইতে 





নর্যক্ারত | 


[ দ্বাদশ খণ্ড, ঘষ্ট সংখু-। 





মিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবারের মধ্যে ১২1১৩ 

বৎসরের বালকই অধিক বয়স্ক পুরুষ !” 

একান্ত বাধ্য,-_ভীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সম্পাদক । 
আঙ্াড় মাসের শেযাংশে বাবু বিহারী- 


লাল চক্রবর্তী লিখিলেন যে, “অবস্থা কতক 
ভাল হইয়াছে, এখন কাজ বন্ধ করা যাইতে 
পারে।” সুহ্ৃদূসভা মনে করিলেন যে, স্থানীয় 
অবস্থা আর একবার পরিদর্শন করিয়া 
কাজ বন্ধ করা! উচিত। ইহার পুর্বে মাঁদরা 
হইতে বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, 
মহাশয় মাদ্রাঁর ছুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া 
কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে স্থান ও 
কোটালিপাড় পরিদর্শন করিবার জন্ সুহৃদ 
সভার সম্পাদক বাব দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী 
মহাশয় ২১শে আবাঢ় মফ:স্বল যাত্রা করেন। 
নানাস্থান পরিদশন করিয়া শেষে মাঁদ্‌রা পরি- 
দর্শন করেন। মাদ্‌রা অন্নক্লীষ্ট লোকদিগকে 
কিছু কিছু প্রদানি করিয়াছিলেন শশি-বাবু 
তথন বাড়ীতে নাথাঁকায় কোন বিশেষ বন্দোঁ- 
বস্থ নাকরিতে পারিয়া, তিনি মাদারিপুর 
আসিয়া,লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত 
সাক্ষাৎ করিম! মাদরার অবস্থা জ্ঞাত করেন। 
তৎপর আফাঁসী পরিদর্শন করেন ও কিছু কিছু 
সাহায্য প্রদান করেন। তৎপর কোটালি- 
পড় উপস্থিত হন। কোটালিপাড়ের অবস্থা 
দেখিয়া তীহাঁর ধারণ! হয় যে, কিছুতেই 
আপাততঃ সাহাষ্য বন্ধ করা উচিত নয়। 
লোকের যে কি দুঃখে দ্বিন যাইতেছে, 
দেখিলে পাষাণও ফাটিয়া যাঁয়। এইরূপ অবস্থা, 
অথচ বিহারী বাবুরও অধিক দিন থাকার 
যো নাই, কেন না,তীহার কলেজ খুলিয়াছে, 
অবশেষে লোকের বন্দোবস্ত করিতে,ফরিদপুর 
হইয়া, তিনি কলিকাতা প্রত্যাগত্ত হন। 
গোঁপালিগঞ্জ, উলপুর, উজানি, মুকসুদপুর 


দর্শন করিয়াছেন। সেই সময়ে পাক] আডউস 
ধান্ত ডুবিয়া যাইতেছিল। বোরো ধান 
হওয়ায় গোপালগঞ্জ থানার অন্নকষ্ট অনেকটা 
থামিয়াছিল। কিন্তু আউস ধান্ত ডুবিয়া 
যাওয়ায় আবার লোকের কষ্ট হ্‌ই- 
তেছে। কিন্তু সে ক এখনও মারাত্মক 
নহে। ফদিরপুর যেদিন উপস্থিত হন, সে 
দিন ছোট লাট তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তাহাকে প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত করার জন্ত শ্রীযুক্ত 
রেঃ মথুরা নাথ বস্থ, বাবু অন্বিকাঁচরণ মজুমদার, 
বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার ও বাবু দীননাথ 
দাস মহাশয়দিগকে তিনি বিশেষনূপ অন্থু- 
রোধ করিয়াছিলেন। লাট সাহেবকে যে 
অভিনন্দন দ্েেওয়| হইয়াছিল, তাহাতে ছুর্ভি- 
ক্ষের বিষয় উল্লেথ ছিল । তৎপর তিনি 
কলিকাতা আসিয়! কোঁটালিপাড় ও মাদ্‌ব! 
লোক পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
লোক ন! পাওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইয়া শেষে 
সাধারণ আাহ্ষলমাজের সম্পাদক মহাঁশয়কে পত্র 
লেখেন এবং সঙ্ীবনীতে ছর্ভিক্ষের বর্তমনি 
অবস্থা সন্বন্ধে ৫ খান পত্র প্রকাশ করেন। 
ইত্যবসরে বিহারী বাবু কলিকাতা আগমন 
করেন। তৎপর কোটাঁলিপাড় হইতে পত্র 
পাইয়। অবগত হওয়া গিয়াছে, একটী লোক 
১৫২. টাকায় একটা ছেলে বিক্রয় করিয়াছে, 
এবং একটা স্ত্রীলোক অনাহারে মরিয়াছে, 
তাহার মৃতদেহ শৃগালে খাইয়াছে, এবং আর 
একটা লোক অনাহারে মারা গিয়াছে। ইতি- 
মধো ব্রাহ্মদমাজের চেষ্টায় ৩জন সহৃদয় লোক 
পাওয়। গিয়াছে । বাবু হরিমোহন ঘোষাল, 
্রাহ্মঘমাজের সাহাধ্য লইয়! মাদ্রা! গিয়াছেন; 
এবং স্ুহ্বদ্সভাঁর সভ্য কুঞ্জলাল ঘোষ আর 
একটী ভাইকে লইয়া গুঁধধ, বস্ত্র ও টাকা 


প্রভৃতি স্থান ও ত্তৎ পথের সমুদয় স্থান পরি- ' সহ ২৯শে শাবণ উত্তরপাড় গিয়াছেন। 


আশ্বিন, ১৩০১ ] 


ফরিদপুরের ছুর্ভিক্ষ | 


[ ॥ 
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তাহারা যাইয়া চাউল, বস্ত্র ও $ষধ বিতরণ 


আরম্ত করিয়াছেন, দিন দিন ভিক্ষার্থীর 
খ্যা বৃদ্ধি হইতেছে । কোটালিপাড়ে কার্তিক 
মাস পর্যন্ত প্রায় ২০০০ লোককে সাহাষ্য 
দিতে হইবে । তাহার! যতদিন থাঁকিবেন, 
সাহায্য প্রদান কর! হইবে । তাহারা সহৃদয় 
ব্যক্তি,তাহাদের দ্বারা অনেক উপকার হইবে, 
আশা করা যায়। এস্থলে সাধারণ ব্রাহ্গ- 
সমাজকে বিশেষরূপ ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে । 





দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে স্ুহৃদ্সভার কৃত কাধ্য। 

সুহৃদ সভার প্রতিনিধি বাবু বিহাঁরীলাল 
চক্রবর্তী তীহাঁর কারধ্যের যে বিবরণ দিয়াছেন, 
তাহ! এই স্থানে সংলগ্ন করিলাম-_ 


“আমি বিগত ২১ শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ফরিদপুর 


স্বহ্ৃদ্্‌সভার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়। কোটাঁলিপাড় 
দুর্ভিক্ষ-প্রগীড়িত লোকদিগের অবস্থা পরিদর্শনার্থে 
কলিকাতা হইতে রওয়।না হই। রাজবাড়ী, ফরিদপুর 
এবং মাদারিপুর প্রভৃতি স্থানে ক্রমে কয়েকদিন অতি- 
বাহিত করি। মাদারিপুরে ৩ দিবস থাঁকিয়। তথাকার 
হেডমাষ্টর, স্হৃদ্সভাঁর সভ্য বাবু কুলচন্দ্র রয় চৌধুরী, 
এম, এ, মহাশয়ের সাহায্যে কিছু চাদা সংগ্রহ করি। 
স্থানীয় উকীল বাবু ললিত মোহন সেন, বি, এল,মহা শয় 
আমার প্রতি বিশেষ যত্ব প্রকাশ করেন এবং আমার 
ক।ধোর সহায়তা করিয়া অনেক সংবাদাদি দেন। গত 
২রা বৈশাখ ১৩০১) আমি কোটালিপাড় থানার অধীন 
রাধাগঞ্জ নামকস্থানে উপস্থিত হই । অন্নাভীবে কো।টালি- 
পাড়ের লোকের বহুল কষ্ট হইতেছে শুনিয়া সাধারণ 
ব্রহ্ম নম।জের কর্তৃপক্ষদিগের প্রাণে নিবারণ আঘাত 
লগে, তাহার! সমাজের পক্ষ হইতে অসহায় দরিদ্র- 
গণের সাহায্যার্থ বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাঁশয়কে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কাশী বাবু রাধাগঞ্ী হাটে 
থাকিয়৷ প্রতিদ্রিন অসহায় দরিদ্রদিগকে বন্ত্র ও চাউল 
বিতরণ করিতেছিলেন। 

আমি রাধাগঞ্জে যাইয়াই প্রথম কাশী বাবুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিলাম । তিনি গ।মাকে অতি সাদরে গ্রহণ. 


করিয়া, বড়ই আদর করিতে লাগিলেন ! যদিও 
তাহার সহিত আমার কখনও আলাপ ছিল না, কিন্ত 
বহুদিন পরে সহোদর জাতার মিলনে যেরূপ সুখানুভৰ 
হয়, কাশীবাবু আমাকে পাইয়া সেইরূপ করিতে 
লাগিলেন। আমি তাহার ভালবাসা ও সৌজন্যে মুগ্ধ 
হইয়। যেন আত্মহীরা হইলাম। কাশীবাবুর নিকট 
স্থানীয় অবস্থা অনেক অবগত হইয়া, পরদিন নিকটবর্তী 
৪।৫খানি গ্রাম পরিদর্শন করিয়! পুনরায় তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলাম । কাশীবাবুর অনুরোধ মতে 
আমি সেই দিন কয়েকখানি নুতন বস্ত্র ক্রয় করিয়া 
বিতরণ করিলাম, পরে নিজে দেশের অবস্থা পরিদর্শন 
করিতে বাহির হইলাম । আমি যখন যেস্থানে উপস্থিত 
হইয়াছি, তখনই তথাকার সম্তণস্ত, ধনী, দরিদ্র, সকল 
শ্রেণীর লোক কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছি। আমাদের 
স্ুহ্ৃদ্‌সভাঁর অনেক সভ্য ও স্থানীয় অনেক ভদ্র লোকে 
আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এস্বলে তাহাদের 
নাম উল্লেখ করা অনভ্ভব। ফলে আমি তাহাদের নিকট 
চিরকৃতজ্ঞতাঁপাঁশে বদ্ধ হইয়াছি। ১০। ১২ দিন অপ- 
ধ্যাপ্ত পরিশ্রম করিয়া আমি প্রায় ৪০ ৪৫ খানি গ্রাম 
পরিদর্শন করি। তখন দেশের সাধারণ অবস্থা 
অতীব শোঁচনীয়। তখন যাহ! দেখিয়াছিলাঁম, তাহ। 
আমি জীবনে কখনও দেখি নাই--দেখিব কিনা, 
ভগবানই জানেন । আমি সংবাদ পত্রে তখনকার অবস্থ। 
কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়াছিলাম । ফলকথা, যাহ! দেখিয়া 
ছিলাম ও যাহা অনুভব করিয়ীছিলাম, তাহা ভাষ। 
দ্বারা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, এক মুষ্টি 
ভাতের জন্ত বালক বালিকাগণের সকরুণ ক্রন্দন 
ধ্বনি ও কক্কালাবশিষ্ট-দেহ বৃদ্ধা, পরোটা এবং যুবতী- 
গণের কাতর উত্তি শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়! 

গ্রাম পরিদর্শন কাঁলে আমি স্থানে স্থানে চাউল, 
কাপড় ও পয়সা আঁদি দান করিয়াছি, সেই সময় আমি 
শুনিয়াছি যে, নিপ্নলিখ্ত ব্যক্তিগণ অন্ন বস্ত্রাদির রেশ 
ভে'গ করিয়া, অমহনীয় যাতনার হাত হইতে উদ্বন্ধনে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও কেহ কেহ ক্রমাগত অনাহারের 
পর বন্ধ শাক সব্জি দ্বারা উদরাগ্রির নিবৃত্তি করিতে 
যাইয়া কঠিন রোগাত্রাত্ত হইয়া ইহলোক ছাড়িয়া 
দুঃখ কষ্টের অবসান করিয়াছে । 


১। শশিমোহন দাস পিগ্ররী 





২। ঈশ্বরচন্দ্র দাইড় বাইনারি ধোপাঁ, মুচি, সাহা, নমশুত্র, জিয়ানি, খ্রীষ্টান, মুসল- 
৩। ফটিক দাই ডহরপাড়া মান, কারিকর, দাই, বাদ্যকর, বেহাঁরা ও বাজাঁ- 
৪। বনিধিরাম ঢুঙ্গি তারাকান্দর রের বেগ্া পর্য্যন্ত নিয়ত এইরূপ সাহায্য পাইয়াছে। 
৫| দিনবাগানির স্ত্রী মাদারবাড়ী ফলতঃ ১৬টা ভিন্ন সম্প্রদায়ে সাহাধ্য পাইয়াছে, 
৬। একটী স্ত্রীলোক লাখিরপাড় বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে বন্ত্রাদিও দেওয়া হইয়াছে । 
৭।| স্বরূপ দত্ত বাঁধাবাড়ী নুতন বস্ত্র ১৮৪খান। ও পুরাতন বস্ত্র ১৮খান। দিয়াছি। 
৮1 লক্ষণ মণ্ডল মাদারবাড়ী ব্যক্তিগতভাবে আমীর নিজের ২1১টী কথা 
৯। রপটাদ বাল! আঠাসিবাড়ী এস্থ।(নে না বলিয়। খ।কিতে পারিলাম না । এবার সুহৃদ 


আমি ১২ই বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ৮ই | সভা দ্বারা একটী মহদন্ুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে, সন্দেহ 
শ্রাবণ পথ্যন্, কোটালিপাড়ের অন্তর্গত উত্তরপাঁড় হাট- | নাই। হ্ৃহৃদ্‌ সভার কাধাভার সৌভাগ্যক্রমে আমার 
খোলায় নিয়ত থাকিয়া, ৩ শত হইতে ৮ শত পরি- | উপর ন্যন্ত হইয়াছিল, আমি যথাসাধ্য স্বীয় কর্তব্য 
বারকে প্রথমতঃ প্রতিদিন, পরে সপ্তাহে ২ দিন করিয়া | পলিন করিতে চেষ্ট/ করিয়।ছি। ফলকথা, বলিতে কি, 
চাউল ধিতরণ করিয়াছি। শ্ত্রীপুরুষ বালক বালিকাঁতে | আমি সুহৃদ্সভার কৃপায় ধন্য হইয়াছি, আমার জীবনে 
কখন কখন ১৫০০ ২০** লোক চাঁউল লইত। সর্ধ | আর এরূপ কাজ হয় নাই, হইবারও সম্ভাবন! নাই। 
সমেত প্রায় ৬০ ৬৫ খানি গ্রামের লোকে স্হৃদ্‌ ! নিজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি কেবল হৃহৃদ সভার 
সভার সাহায্য পাইত। অধিকাংশই স্ত্রীলোক । অন্নব্রীষ্ট : অনুগ্রহে, স্বদেশের উপকারার্থে ব্যয়িত করিতে পারিয়। 
ভদ্র লোকের! গোঁপনে সাহায্য লইতেন। স্বীয় জীবন সার্থক করিয়াছি । বলিতে কি, সুহৃদ্সভার 

এতস্তিন্ন যখন কে।টালিপাঁড়ে ভয়।নক ওলাউঠার ! সুযোগ্য সম্পাদক, আমার একাস্তিক শদ্ধ!ভক্তিভাজন 
প্রকোপ আবন্ত হয়.তখন বহুলোককে ওষধাদি দিয়ছি। | শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ই আমার 
বলিতে কি, এই উঁষধে অনেক লোকের উপকার হই- ; জীবনের এই সদনুষ্ঠানের পথ-প্রদর্শক এবং শিক্ষা 
য়াছে। স্থানীয় অবস্থা সংবাদপত্রে ও ডিঃ বোর্ডের ! গুরু । আমি তাহার নিকট চির খণে বদ্ধ রহিয়াছি এবং 
চেয়ারম্যানের নিকট বিশেষ করিয়! লিখিয়।ছি; তৎপর ] স্বীয় অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিনিময়েও যদি সুহৃদ সভার 
সবডিভিসনাল অফিসারের অনুরোধ মতে, আমি ক্রমে | কাঁধ্য করি, তবুও ইহজন্মে সুহৃদ সভার খণমুক্ত 
৮1১* দিন ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া, ২৮ খানি গ্রামের | হইতে পারিৰ ন।, ইহ। নিশ্চয় । , 
মধ্যে প্রায় ৬ শত লোকের নাম ধাম ও জমির পরি- কোটালিপ|ড়ের লোকের কথাও ভুলিতে পারিৰ 
মণাদি*সংগ্রহ করি, কারণ এ বিবরণের উপর নির্ভর | না, তথাকার ছোট বড় ধনিদরিত্র সকল শ্রেণীর 
করিয়া গভর্ণমেন্ট হইতে প্রজদিগকে খণ দেওয়া হয়। | লোকে আমার প্রতি যেরূপ ভালবাস! দেখাইয়াছে, 
আমার লিখিত লিষ্ট হইতে কতক লোক টাকা পায় তাহা অতুলনীয় । শ্রীবিহারীল।ল চক্রবর্তী, 
এবং প্রায় ৮৯ খানি গ্রামের লোকেরা, টাকা কম পড়ায়, স্বন্তদূসভার প্রতিনিধি ।” 
কিছুই পায় না,এজন্য খুব ছুঃখিত হয়। কোটালিপাড়ের ছুভডিক্ষ সম্বন্ধে বিহারী বাঁবু যাহা করিরা- 
রেভারেও মথুরানাথ বঙ্গ এবং মিঃ জেমস্‌ সাহেবের ছেন্,তাহার তুলনা নাই । এজন্য সভা হইতে 
সঙ্গে ছুর্িক্ষ সম্বদ্ধে আমার অনেক কথা হয়। | তাহাকে একখানি অভিনন্দন দেওয়া হইবে । 


এই কাজ ভিন্ন আমি উনশিয়! আর্ধ্যবিদ্যালয়, পিওল- 
ৃ পৃষ্পম ্‌ 

পাড়া বালিকা বিদ্যালয়, কালুলিয় স্কুল, বাক্ষাবাড়ী রা ল্য দ্বার টী করিয়া তাহাকে 

বালিকা বিদ্যালয়, পিপ্নরী পাঠশালা ও বালিকা; 255 হইয়াছে। 

বিদ্যালয় এবং উনসিক্জা বালিকা বিদ্যালয় “ পরিদর্শন |  ছুতিক্ষ সৃত্ন্ধীয় যাবতীয় কথা৷ লিখিতে 

করি। গেলে একথানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। 


উচ্চশরেগীর ব্রাঙ্গণ, বৈদা, কায়স্থ হইতে নাপিত, ; সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ কর! সম্ভবপর নয় । তবে 
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ফরিদপুরের ছুর্ভিক্ষ। 


মি 
খা ঞ 
ন্‌ ৫ , 
[৮71 
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একথা না বলিলে নয় যে, নানা স্থানের নানা 
ব্যক্তি ছত্িক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগকে: বিশেষ 
সাহাঁধ্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে চৌদ্দরশির 


বাবু রাজেন্দ্রন্দ্র রায় ও মানিকদহের বাবু 


বিপিনবিহারী রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য। রাজেন্দ্র'বাবু ভাদ্র মাসে (১৩০৭)১৫দিন 
অকাতরে ক্ষুধিতদিগকে অন্ন দান করিয়া- 
ছিলেন । সুহৃদ সভা হইতে এ জন্য তাহাকে 
বিশেষ অন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে । তিনি 
এই কাজে ধে মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার তুলনা নাই । আর পরিচয়ের উপযুক্ত 
স্ুযোগা ম্যাজি্রেট - শ্রীযুক্ত বেল সাঁহেব। 
তিনি দেবতার রূপ ধাঁরণ করিয়া ফরিদপুরে, 
দারুণ দুঃখের দিনে, উপস্থিত হইয়াঁছিলেন। 
মাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত গ্রাউজ সাহেব ও তীহার 
চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট ২৩০০০২ টাক সাহাঁধ্য 
মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, যাহা- 
দের জমী ইত্যাদি আছে ও যাহারা জামিন 
দিতে পারিয়াছে, তাহারাই খণ পাইয়াছে। 
দুঃখিনী, নিরাশ্রয়া, অসহায়! স্ত্রীলোকদিগের 
বিশেষ কিছুই উপকার হয় নাই। তৎপর 
শ্রীযুক্ত পোপ সাহেবের চেষ্টায় আর ৩০০০২ 
দিয়াছেন। যুক্ত বেল সাহেব ফরিদপুর 
যাহা পাইয়াছিলেন, সমস্ত দান করিয়া গিয়া- 
ছেন, কাঁদা ভাঙ্গিয়া, নিজে বাঁড়ী বাড়ী 
যাইয়া, অবস্থা দেখিয়। দান করিয়াছেন । 
এরূপ লোক প্রায় দেখা যাঁর না। ফরিদ্- 
পুরের ছুর্ভাগ্য বে, এরূপ সন্ধপ্ধর ব্যক্তি দীর্ঘ- 
কাল ফরিদপুর থাকেন নাই। বিধাতা 
তাহার মঙ্গল করুন। তারপর আমাদের 
বোর্ড। আমাদের বো ছুঙিক্ষের জন্য যাহা 
করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এমন 
সহদয়তাঁর ছবি, শীঘ্র দেখা যায় নাই। বোর্ডের 
সভ্যগণ বিশেষ ভাবে কাঁজ না করিলে 
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কত লোকে মরিত, তাহার সংখ্যা নাই। 
তারপর দুতিক্ষ সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের 
বাবুকাশীচন্দ্র ঘোষাল,মাদারিপুরের শ্রীযুক্তরেঃ 
জেমস্‌ সাহেব ও তাহার দলের লোক এবং 
গোপালগঞ্জের শ্রীযুক্তরেঃ মথুরানাথ বস্থ 
মহোঁদয়গণ যে কত কাজ করিয়াছেন, তাহার 
পরিমাণ হয় না। উক্ত জেম্স্‌ সাহেব এখনও 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করিতেছেন। তিনি দেব- 
তার স্তায় ব্যক্তি। শুয়াগ্রামের বাবু শশধর 
চক্রবন্তী মহাশয় ও বরিশাল হইতে টাকা ওবন্ত 
গ্রহ করিয়া অনেক লোকের উপকার 
করিফ়াছেন। এই সকল মহোঁদয়গণকে 
বিশেষরূপ ধন্যবাদ দিতেছি । এবং সর্কো- 
পরি যে সকল সভ্য, এবং দেশের সহৃদয় 
ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার সাহাব্য 
করিয়াছেন, এবং ধাহারা অকাঁতরে অর্থ 
প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগের খণ অপরি- 
শোধ্য, কেবল ধন্যবাৰে তাহাদের খণ শোঁধ 
হয় না। লক্ষৌ বাবু যছুনাথ চট্টোপাব্যান্ 
এবং ফরিদপুর বাবু শশিভৃবণ ভট্রাচার্ষয, 
বিদেশী লোক হইরাও, বেরূপ ক্রেণ সম্থকরিয়া, 
টাক! ও বস্ত্র আদায় করিয়াছেন, ভাবিলে 
চক্ষের জল পড়ে । এইরূপ কষ্ট সকলে অন্ততঃ 
কিছু না কিছু করিয়াছেন। বিবাঁতার 
নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এই সকল মহাঁ- 
জনদিগকে চিরশান্তি ও মঙ্গল বিধান করুন। 
আমরা অপহায়, নিরূপান, আমাদিগের সম্বল 
কেবল বিধাতার কৃপা । ধাঁহারা অর্থ 
গ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, নবাভারতে 
তাহাদের নাম প্রকাশিত হইতেছে । 
এদেশের সম্পাদক মহোদয্বগণ, একবাক্যে, 
সম্বৎ্সর ধরিয়া, ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষের কথা 
ঘোষণা করিয়া! আপিতেছেন। সকলকে এস্থলে 
ধন্যবাদ “দিতেছি! বিশেষতঃ সপ্ীবনী ও 


২৯৬ 


৮ টার 


অমৃত বাজার পত্রিকা, দরিদ্র ফরিদপুরের জন্য 
বহুস্থান দিয়াছেন । তাহাদিগকে দেশের পক্ষ 


হইতে আন্তরিক ধন্তবাদ দিতেছি। 


সঞ্জীবনীতে আমার যে ৫ খাঁন পত্র প্রকশিত 
হইয়ছে, তাহা এস্থলে উদ্ধত রুরিতেছি। 





দুভিক্ষের বর্তমান অবস্থা । 

প্রথম পত্র-_সঞ্পীবনী,- ১৩ই শ্রীবণ, ১৩০১ সাঁল। 

ফরিদপুরের ভীবণ ছুভিক্ষের বর্তমান অবস্থা 
দেখিবার জন্য, ২র! জুলাই (১৮৯৪) সোমবার 
কলিকাতা পরিত্যাগ করি । সদরপুর, মানিক- 
দহ প্রভৃতি স্থান পরিদশন করিয়া মাদারিপুর 
উপস্থিত হই । মাদারিপুর সবডিভিসনই 
দুতিক্ষের প্রধান দুর্গ, ওলাউঠায় এবং ছুতিক্ষে 
এই সবডিভিমনের কত গৃহে যে হাহাকার 
উঠিয়াঁছে, সংখ্যা নাই। পালং থানায় ওলাউ- 
ঠায় প্রায় ৬০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছে। বিগত কার্তিক মাসে এই থানার 
বহুগ্রাম পরিদর্শন করিয়া ওষধ বিতরণ 
করিয়াছিলাম। এখন পালং থানায় ওলাউঠা 
থাঁমিযাছে ; কিন্ত গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর ও 
কোটালিপাড় থানায় দুভিক্ষের ভীষণ 
পরাক্রম সম্বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। ভূৃতপূর্বব 
মাঁজি্্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব, গ্রাউজ সাহেব 
মহোদয়গণের চেষ্টায় এবং ডিষ্টাক্ট বোর্ডের 
সভাগণের সহৃদয়তায় অনেক দরিদ্র ব্যক্তি 
এবার রক্ষ। পাইয়াছে । তদুপরি, খ্রীষ্টান মিস- 
নরিগণের চেষ্টায়, ব্রাঙ্গসমাজের চেষ্টায় এবং 


ফরিদপুর এুহদ্‌ সভার চেষ্টায় অনেক লোক । 


। 





[ দ্বাদশ খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা 





সা পপ পপ পিপিপি 
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যাহার! সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে পত্রাি লিখেন, 
তিনি তাহাদিগকে ধমকাইতেও ছাঁড়েন না। 
তাহার তিরস্কারে আমাকেও একবার পড়িতে 
হইরাছিল। তাহার তয়েসকলে যেন সম্কুচিত। 
এদিকে মাঁদারিপুরের চতুর্দিকে হাহাকার 
ধ্বনি! কত লোক যে ছুই তিন দিন ধরিয়া 
উপবাস করিতেছে, সংখ্যা নাই !! 

আমি কলিকাত! গাঁকিতেই, মাদারিপুরের 
খুব নিকটবর্তী মানা নামক গ্রামের ছুভিক্ষের 
কথা শুনিয্বাছিলাম। আমি মাদারিপুর পৌহু- 
ছিয়াই একখানি ডিগ্গি ভাড়া লইয়৷ সন্ধ্যার 
প্রাকালে মাদর! যাত্র! করিলাম | মাদরা 
পৌহুছিতেরাত্রি হইল। মধ্যে বাউ্দি প্রভৃতি 
গ্রামের অবস্থা অবগত হইলাম । /শুনিলাম, 
বহু লোব, কাঁচা কলা, কচু, াপাতা সিদ্ধ 
করিয়া খাইরা জীবন ধারণ ;করিতেছে। 
এ অঞ্চনে আউসধান্ত প্রায়ই হফ না__আঁমন 
ধান্যের গুবস্থা মন্দ নয়,কিন্তু ত॥হা! পৌষ মাসে 
পাকিবে। এই সময় পর্যাত্ত/কত লোক যে 
অনাহারে মরিবে, ৭ ১০ ূ 

রাত্রেমাঁর! যাইয়া চষ্ট্রোপাধ্যায় মহাশয়- 
দিগের বাড়ীতে অর্ধাস্থিতি করিলাম । যে বন্ধু 
কলিকাতায় আর্ার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তিনি তখন বরিশাল চলিয়া গিয়াছেন। আমি 
একটু অসুবিধায় পড়িলাম | কিন্ত কতিপয় 
সঙ্গদয় ব্যক্তির নিকট কতকট। অবস্থা জ্ঞাত 
হইলাম। পর দিন রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র 
দেখিলাম, সংবাদ পাইয়া, বহু অনাহারক্রীষ্ট 
লোক আমাকে আসিয়া বেই্টন করিয়া ফেলিল। 





রক্ষা পাইয়াছে; কিন্ত তবুও অনাহারে অনেক : তাহাদের কাতরোক্তি শুনিয়া,জীর্ণ শী মলিন 


লোক মরিয়াছে। মাদারিপুরের সবডিভি- 
সনাল অফিসার মহোদয় ভতিক্ষের প্রকোপ 
কিছুই দেখেন নাঁতিনি গবর্ণমেণ্টের 
প্রশংসা পাওয়ার জন্য সব চাপ দিতে প্রস্তত। 


কঙ্কালবিশিষ্ট শরীর ও পরিধানের বস্ত্র দেখিয়। 
প্রাণ ফাটিয়াযাইতে লাগিল। আমি সকলকে 
আশ্বাস দিলাম এবং কেবল আশ্বাসে জীবন 
রক্ষা হয় না মনে করিয়া উপস্থিত সকলকেই 


আশ্বিন, ১৩০১1 ] 


কিছু কিছু দিলাম। তৎপর . গ্রামের অবস্থ! 
দেখিতে চলিলাম। গ্রাম জলে ডভুূবিয়া গিয়াছে, 
স্থতরাং নৌকায় উঠিয়া বাড়ী বাড়ী যাইতে 
হইল। যে দৃশ্ত দেখিলাম, লিখিতে হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়। ৮ট1 হইতে ২টা পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী 
ঘুরিলাম, ইহার মধ্যে কোন বাড়ীতে 
রান্নাঘরে আগুন দেখিলাম না। আহার- 
বিষয়ে সব লোকই নিশ্চিন্ত। কোন কোন 
বাড়ীতে দেখিলাম, রাশিকত কলার খোলা 
পড়িয়া! আছে, কোথাঁও কাঁচা কলর বাঁকল, 
কোথাও কচুর বাকল। অনেককে জিজ্ঞাসা 
. করিলাম, কাল কি খাইয়াছ, কেহ বলিল 
কচু, কেহ বলিল থোর, কেহ বলিল কাচাঁ- 
কল! সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছি, ছুই তিন জন 
বলিল যে একবেলা ভাত খাইয়াছি। অবস্থা 
শুনিয়া চক্ষের জল স্বরণ করিতে পারিলাম 
নাঁ_ডাকিয়া ডাকিয়া! সকলকেই কিছু কিছু 
দিলাম । দেখিলাম, অনেক বাড়ীতে কেবল 
সরীলোক ও ছোট ছেলে মেয়ে আছে ; জিজ্ঞাসা 
করিলাম, বাড়ীর পুরুষেরা কোথায়? অনেক 
স্থলেই উত্তর পাইলাম, ছেলে মেয়ে পরিবারকে 
উপবাস করিতে দেখিয়া, সহ্থ করিতে না 
পারিয়া, ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, 
খবর নাই।কি শোচনীয় ব্যাপার ! মান্ুষ 
ছেলে মেয়ের মমত৷ ছাড়িয়। পলায়ন করিতে 
পারে, এ অবস্থা প্রায়ই দেখা যায় না 
কিন্তু যখন প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে, 
তখন মানুষের আর কোন হিতাহিত জান 
থাকে না, মানুষ পশুর অপেক্ষা ও হেয় হয়। 
ছেলে মেয়ের! পেট ভরিয়া ন! খাইতে পাইয়। 
শুকাইর়া গিয়াছে_স্ত্রীলোকদিগের উদরে 
অন্ন নাই_-পরিধানে লজ্জা! নিবারণের বস্ত্র 
নাই, কেহ কাথা, কেহ ছিন্বন্ত্র পরিয়াছে__ 
শুষ্ক শরীরে, মলিন মুখের ভুগণ্ড বভিয়া 
৩৮ 


ফরিদপুরের ছুর্ভিক্ষ | 





চি 








পপ পপ পপ ০ পা সপন 


কেবল চক্ষের জল পড়িতেছে। এই অবস্থ! 
দেখিতে দেখিতে ও কিছু কিছু দিতে দিতে 
শুনিলাম, এক স্থানের স্বামী-পরিত্যক্তা একটী 
স্রীলোক ৩। ৪টা শিশু লইয়া ৩ দিন কলার 
পাতা খাইয়া আছে। সেই স্থানে গেলাম। 
লজ্জায় সে স্ত্রীলোকটা আমাদের নৌকার 
নিকটে আসিল না। অনেক স্ত্রীলোককে 
যখন পয়স! দিতেছিলাম,তখন তাহাদের মধ্যে 
কেহ.কেহ,সদ সহ পরসা' আবার ফেরৎ দিতে 
হইবে, এই আশঙ্কায় নিতে চাহিতেছিল না। 
বারস্বার বলিলেও বিশ্বাস করে না_কিছুতেই 
ইহার বিনিময়ে যে কিছুই দিতে হইবে না, 
একথা বুঝাঁন যায় না। ইহার কারণ এই, 
নিঃস্বার্থ ভাবে কেহ কিছু দিতে পারে, এ 
ধারণা এদেশের লোকের নাই। যাহারা ধান 
দের, দেতৃগুণ,চতুণ্তণ আদায় করে) যাহার! 
টাকা খণ দেয়, টাকায় %০১,৬/০।* আন! সুদ 
আদায় করে। এই দারুণ ছুভিক্ষে বহুলোক 
এইরূপ ব্যবসা করিয়া বড় ধনী হইয়া! উঠি- 
তেছে। অনেকস্থলে শুনিলাম, ৪০8৪৫ তোল। 
রূপা বন্ধক রাখিয়। ৮। ১০২ টাকা মহাজনের 
দিতেছে; থাল! বাসন আর বড় কেহ রাখে 
না। গবণমেণ্টের তরফ হইতে কোন কোন 
স্থলে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, স্ুদসহ তাহা ও 
আদার করিতে হইবে। জমীদারেরা কোথাও 
কোথাও যেসাহাষ্য দিতেছেন, তাঁভাঁও প্রতি- 
দান করিতে হইবে ।গবর্ণমেন্ট কোটালিপাড়ে 
১২ টাকার ধান দিয়া, বাজার দরে বে এক 
টাকার চাউল গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে 
কাহারও /১। সেরের অধিক চাউল প্রাপ্য 
হয় নাঁ। এই অবস্থায়, কেহ নিঃস্বার্থ ভাবে 
পয়স। দিতেছে কেন,ইহাতে তাহাদের সন্দেহ 
হইবারই কথা | সেই জ্ত্রীলোৌকটী আসিতে 
সঙ্গণচিতা হইল দেখিয়া, বাড়ীর আর আর 


৯৯৮ ্ এমব্যভারত। [ছাদশ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 
সকলের নিকট অবস্থা শুনিয়া ১২টা টাক] | দিলেন না! । সমস্ত রাত্রি আর চক্ষে ঘুম আদিল 
দিলাম। সলজ্জ ভাবে হাত পাতিয়া তাহা | না। আহারেও মন উঠিল না। পরদিন প্রত্যুষে 
লইল। বাড়ীর অন্যান্য সকলকেও কিছু | আঁফাসী রওন] হইলাম। আফাসীর অন্য 
কিছু দ্িলাম। এইরূপ দিতে দিতে প্রায় নাম চর-কুনিয়! । আফাসী মাদারিপুরের 
২টার সময় বাঁড়ীরদিকে ফিরিতে লাঁগিলাম। ! পশ্চিমে অবস্থিত । আফানী একখানি দ্রবিদ্র 
পথের মধ্যে আবার নৌকায় উঠিয়া দলে ! পল্লী । আফাঁসীর অবস্থা যাহা দেখিলাম, 
দলে লোক আপিতে লাগিল। দূরবর্তী | সংক্ষেপে লিখিতেছি। এইরূপ অবস্থা মাঁদীরি- 
গ্রামের লোকও আপিতে লাগিল। সকলেরই | পুরের চতুদ্দিকস্থ বনু গ্রামের । 
নিবেদন এই “বাবু, আমাদের অবস্থা একবার আমি যে ডিঞিতে ভুমণে বাহির হইয়া- 
দেখিয়! যাঁন।” বেল! অধিক হইতে লাগিল | ছিলাম,এই ডিগ্ির মাঁঝীর বাড়ী এই আফাসী 
বলিয়া, সকলের অনুরোধ রক্ষা করিতে না | গ্রানে | মাঝী না বলিয়া, গ্রামের অবস্থা 
পারিয়া, চাটুব্যে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলীম__ | দেখাইতে, নৌকা এই পথে আনিয়াছে। 
সেখানে ৬০। ৭০ জন লোক বসিয়া রহিয়াছে ।! মাবীর বাঁড়ীর ঘাটে যখন নৌকা পৌছিল, 
আমার নিকট যে টাঁক1 ছিল, সব ফুরাইয়! ; তখন চিৎকার করিয়। বাড়ীর লোকের 
গির়াছিল। আর উপায় ন! দেখিয়া, হাও- ; কীদিরা উঠিল। আমি মনে করিলাম, কেহ 
লাত করিয়া করেকটী টাকা লইলাম এবং | বুঝি মারা গিয়াছে । পরে শুনিলাম, তাহা নয়, 
তাহা সকলকে দিলাম। এদিন আর ; মাধী যে ছুই দিন বাড়ী আইসে নাই, সেই 
আহার করিতে ইচ্ছা হইল না--অতি কষ্টে! ই দিন উপবাস গিয়াছে । মাঁদরার চাটুষ্যে 
চাটুব্যে মহাশয়ধিগের অনুরোধে কিছু ূ বড়া হইতে মাবী বে অন্ন পাইন্াছিল, তাহা 
আহার করিলাম, আহারান্তে লোকদধিগকে | না খাইয়া, কতক রাখিযাছিল, আজ তৃভীক্ 
কিছু ২ দিনা বিদায় করিয়া, নৌকায় উঠিয়া, ; গিনে সেই পধ্যনিত অন্প ও পচা ডাইল বাড়ীর 
মাদাদ্িপিরে গেলাম । তথাকার লোকাল- নং ননণকে আহারের জন্য দিতেছে 
বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাশম্ের নিকট সবিশেষ ; ঘা,মামি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলাম 
বলিলাম | তিনি সখডিভিসনাল অফিসার সি ন1' আমি মানিক্দহের বন্ধুর বাড়ী হইন্তে 
বাঁহাঁছু্ের কীত্তির কথা বলিক্বা আক্ষেপ : কষেকখা নি যেলচি পাইরাছিলাম, তাহা 
করিলেন । হা বিধাঁতি,দবিদ্রধিগের যে জগতে চেকের কট দেখিয়া আহনে প্রবৃত্তি না 
কেহ নাই, তুমি একবার সদয় হও । | যায়, মাঝীকে পুর্বদিন খাইতে দিয়া ' 
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রাঁত্রেই আকাঁনী যারা করিব, মনস্থ করিয়া-। ছিলাম । (সেই কথা মাবীৰ বৃদ্ধ পিত! শুনিয়া 
ছিলাম, কিন্তু মারার বে বন্ধ বরিশাল গিয়া] * 
ছিলেন, তাহাকে আনার জন্য টেলিগ্রাম করা 
হইয়াছিল, সেই টেলিগ্রামের প্রতীক্ষার ৯টা 
বাত্রি পর্য্যন্ত মাদান্লিপৃল থাকিতে হইল। তার 
পর মাদানিপুরের বন্ধুগণ, চোর ডাকাতের 
বড় ভয় হইয়াছে বলিমা, নৌকা খুলিতে 


আমার জন্ত আনিলি না কেন” বলিয়। 
হাউ হাটি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যে 
কিমশ্রভেী দৃগ, বর্ণনা করিতে পারি,আমার 
সে সাধ্য নাই । আমি কিছু দিলাম। তাঁর পর 
দলে দলে বিধবা স্ত্রীলোকের! কঙ্কাল-বিশিষ্ট 
ছেলে মেয়ে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত 


আশ্বিন, ১৩০১।] . ফরিদপুরের দুভিক্ষ উক্ষ । 
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হইতে লাগিল। হায়, যে মুসলমান কুলবধূরা 
কখনও কোঁন বিদেশী লোকের নিকট যায় 
না, পেটের দাঁয়ে দলে দলে তাহারা আসিতে 
লাগিল! আমি সকলকেই কিছু কিছু দিলাঁম। 
ক্রমেই জনতা বাড়িতে লাগিল-ক্রমেই 
অভাবের ক্রন্দন-উচ্ছণাস উঠিতে লাগিল। 
আমি অস্থির হইলাম। সকলকে কিছু কিছু 
দিলাম বটে, কিন্তু মন শাস্তি পাইল না। না 
জানি,তাহাদের অবস্থা এখন আরো কত শোচ- 
নীয় হইয়াছে ! সমস্ত দিন আমি আর কিছু 
আহার করিলাম না। আগি ১৫ দিন গ্রামে 
গ্রামে বেড়াইয়াছি,ইহার মধ্যে ৬ দিন কিছুই 
আহার করি নাই। নিজে চেষ্টা করিয়া কিছুই 
খাইতে ইচ্ছা হইত না। এই ১৫ দিনেত মধ্যে 
৩। ৪ রাত্রি বই ঘুমাইতে পারি নাই। যাহার 
দেশের লোকের এত দুরবস্থা, তাহার জীবন 
ধারণে প্রয়োজন কি, সর্বক্ষণ কেবল এই 
চিন্তা মনে জাঁগিত। মনের কথা নীরবে বিশ্বি- 
পতির নিকটে বলিতাঁম। ভিনি ভিন্ন কাঞ্গা- 
লের আর আশ্রয় কোথায়? 





দ্বিতীয় পত্র, স্প্রীবনী, ২০শে আবণ, ১৩০১। 

আফাসী বিষণ মনে পরিত্যাগ করিয়া 
সেই দিন অপরান্ছে রাঁধাগঞ্জে পৌছিলাম। 
রাধাগঞ্জ কোটালিপাড় থানার অধীন একটি 
হাট। এই স্থানে ব্রাঙ্গনমাজ হইতে বাবু 
কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় কিছুদিন থাকিয়। 
চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিয়া অনেক 
লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন । 

কোটালিপাঁড়, ছুভিক্ষের প্রধান হুূর্গ। 
বোরোধান প্রচুর পরিমাণে হওয়ায়,গোঁপাল- 
গঞ্জ থানার অধিকাংশ স্থানের অবস্থা পৰিবর্ভিত 
হইয়াছে, হাহাকার একটু থামিয়াছে,_এখন 
প্রধান দুর্গ কোটালিপাড়। 


কাশী বাবু. 


পা পপ পপ পা | শপ সপ 


কিছুদিন রাঁধাগঞ্জে থাকার পর, অসুস্থ হইয়া, 
কলিকাতায় প্রত্যাবুত্ত হন। তীহাঁর লেখা 
তেই আঁমরা ফরিদপুর স্ুহৃদ্সভা হইতে 
বাবুবিহারী লাল চক্রবন্তী মহাঁশয়কে কোটালি- 
পাঁড় প্রেরণ করি। তিনি সাঁড়ে তিন মাঁস যাবৎ 
কোটালিপাড়ের অবীন উত্তরপাড় হাঁটে 
চাঁউল ও বস্ত্র দিতেছিলেন । উত্তরপাঁড় রাঁধা- 
গঞ্জ হইতে চারিদণ্ড ব্যবধান। রাধাগঞ্জের 
অনস্থ' সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, আমি সন্ধ্যার 
অবাবহিত পুর্বে, উত্তরপাঁড় হাটে পৌছিলাম, 
আমার জন্য বিহারী বাঁবু পথপাঁনে তাকাইয়া 
ছিলেন। আমাকে পাইনা বেন হাতে স্বর্ণ 
পাইলেন। তাহার বিমল আনন্দ দেখিয়। 
আগি সমস্ত দিনের কষ্ট ভূলিলাম। বিহারী 
বাবু একজন জীবন্ত ব্যক্তি । 

বিহাী বাবু আমার একজন বন্ধু, ফরিদ- 
পুর স্থন্ৃদ সভার একজন সভ্য, তাহার কথা! 
অপিক লিখিতে আমি সঙ্কুচিত হই» কিন্ত 
তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা, এই কথা- 
সর্ধন্ধ যুগে, প্রায় দেখি না। তিনি দরিদ্রের 
মাবাপ। শিজ স্থখ পরিহার করিয়া, অশেষ 
ক্লেশ মস্তকে লইয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে 
তিনি কাজ করিয়াছেন। তীহার প্রশংসা 
কোটালিপাঁড়ের লোকের মুখে আর ধরে না । 
আমি বিহাঁরী বাবুর বন্ধু, ইহা মনে করিয়া 
গৌরবান্বিত হইন্াছি। বান্রে বিহারী 
বাবুর নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হই- 
লাম। অনেক কথা হইল। শেষে বিশ্রাম 
করিলাম । 
পরদিন প্রত্যুষে গ্রামের অবস্থা দেখিতে 
রওয়ান। হইলাম। সকল গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছে, 
বলা বাহুল্য, নৌকায় উঠিয়াই যাইতে হইল 
বিহারী বাবু ৫৬্টা গ্রাম পরিদর্শন করিয়া 
দরিদ্রদের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই 


৩০০ 


নব্যভারত ৷ 


[ দ্বাদশ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা ৷ 
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৫৬্টী গ্রাম হইতে পুর্বে অনেক লোক অনা- | পাইলাম না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়! 


হারে মরিয়াছে। ইহার মধ্যের দুই একটা 
গ্রামে গেক্সাম। যাইয়া দেখি, বহু ঘরের 
চালে ছো'ন নাই, বেড়া নাই, স্ত্রীলোকেরা 
গাঁলে হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছে । যাহার 
উত্তরপাড় হইতে পূর্বদিন চাঁউল আনিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে কাহার কাহারও খোলা ঘর 
হইতে দেই চাউল চুরি গিয়াছে বলিয়া 
কাঁদিতেছে, দেখিলাম । অনেক জ্ীলোককে 
উলঙ্গবৎ দেখিলাম । অবস্থা 'দেখিয়া প্রাণ 
ফাটিয়া যাইতে লাগিল, আমি কিছু কিছু 
দিতে লাগিলাম। বিহারী বাবু আমাকে 
বলিলেন যে, এরূপ করিয়া দিয়! পারিবেন না। 
বাস্তবিক কথা সতা। কত লোকের যে 
শোচনীয় অবস্থা দ্রেখিলাম, বর্ণনা করিতে 
অক্ষম । শেষে আর পয়সায় কুলায় না, যাহা 
ছিল, শেষ হইয়া আসিল। শেষ দৃষ্ঠ যাহা 
দেখিলাম, তাহা লিখিয়! এবারকার কথা৷ শেষ 
করি। শুয়াগ্রামের এক বাড়ীতে যাঁইয়। 
দেখিলাম, এক বারেন্দায় একটা দেড় বৎসর 
বয়সের শিশু, তিন বৎসর বয়সের বোনের গল। 
ধরিয়া! কাদায় শুইয়! রহিয়াছে । তাহাদের 
শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে । এই নিদ্রা ষেন 
জীবনের শেষ নিদ্রা; পরস্পরের উপর এতই 
নির্ভর, উভয্ে পরস্পরের গলা ধরিয়া রহি- 
য়াছে। সেরূপ স্বগীর দৃশ্ত এজীবনে আঁর 
কখনও দেখি নাই। দেখিয়! ' ষেন জীবন 
ধন্য হইল। সেখানে ভালবাসা আর কবিত্ব, 
পবিত্রতা আর মধুরতা, পুণ্য এবং প্রেম যেন 
মেশামেশি হইয়া রহিয়াছে, অথব! মনে হয় 
যেন ভুক্ডিক্ষ সেখানে প্রেমরূপ ধারণ করিয়। 
মুত্তিমান। দেখিলাম এবং মজিলাঁম, অল- 
ক্ষিত ভাবে চক্ষের জল পড়িল। এই শিশু- 
দের পিতা কোথা, মাতা কোথায়, খোঁজ 


শেষে বড় মেয়েটাকে তুলিতে চেষ্টা কর! গেল) 
মেয়েটী ছুই একবার চাহিয়া দেখিয়া দেখিয়া 
আবার চোঁক বুজিল। মৃত্তিকাশিষ্যা, অবসন্ন 
দেহের পক্ষে, বড়ই আরামদায়ক হইয়াছে । 
ইত্যবসরে এই শিশুদের ম| জল ঝাঁপাইয়! 
অন্ত বাঁড়ী হইতে আসিলেন। শিশু দুটা 
মায়ের আঁগমন-শব্দে উঠিল। ছোটিটা মাই 
খাইবার জন্য, বড়টী, মা! কাঁপড়ে করিয়া! ফাহা 
আনিয়াছে, তাহ! খাইবার জন্য বান্ত হইল। 
পাখী-মাতা যেন নীড়ে শাবক রাখিয়া গিয়া- 
ছিল,মা আহার আনিয়াছে- শাঁবকেরা জাগি- 
য়াছে। এ কি মধুর দৃশ্ত ! কিন্ত মায়ের সম্বল 
কি? মা! বস্ত্র ভিজাইয়া, ভিক্ষা করিয়া এক 
পোয়া পরিমাণ চাউলের কুড়া (তুষের স্তাঁয় 
এক পদার্থ ) আনয়ন করিয়াছেন ! হা বিধি, 
একি দৃশ্ঠ! মায়ের বয়স ১৭১৮ বৎসরের 
অবিক হইবে না, কিন্ত বোব হইল যে, ৬৭ 
মাসের মালেরিয়া-প্রপীডিত রোগী--শরীরে 
ক্ত মাত্র নাই, মাংস নাই, তেজ নাই, ক্ষপ্তি 
নাই -আছে কেবল চন্াবৃত কয়েক খানি 
অস্থি। এই কঙ্কালধারিণী জননীর কোলে 
অনোধ ক্ষুধিত শিশু অমৃত পানে মাতোয়ারা, 
কিন্ত অমুত কোথায়, ছুধ কোঁথাঁর ? হাঁয়, 
মাতৃ ক্রোড়ে ক্ষুধা-কাতির শিশু দুধ না পাইয়! 
যখন কাদিতে লাগিল, আমি আর আত্ম 
সন্বরণ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, কাল কি খাইয়াছ, উত্তর করিল, কচু 
পিদ্ধ করিয়া খাইয়াছি। পরশ্ব কি খাইয়াছ, 
জিজ্ঞাসা করিল ম, উত্তর হইল, ভাতের মাড় 
ভিক্ষা করিয়া শিশুদের খাওয়াইয়াছি। এই 
কথা শুনিয়! এবং এই তৃশ্ত দেখিয়া আত্মহার! 
হইলাম | যাহা সঙ্গে ছিল, দিলাম এবং “বুধ- 
বার উত্তরপাড়ে চাউল ও কাপড় দেওয়! 


আশ্বিন, ১৩০১ । ] 


ফরিদপুরের ছুভিক্ষ | 
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হইবে, সেখানে যাইও” বলিয়। বিষাঁদ-মাখ। 
প্রাণে উত্তরপাড়ে ফিরিলাম। 
সোমবার বৈকালে ফরিদপুরের শেষসীমা 
দেখিলাম এবং বরিশালের কোন কোন গ্রাম 
দ্রেখিলাম। মঙ্গলবার বৈকালে আবার 
উত্তরপাড় ফিরিলাম। দেশের অবস্থা সাধা- 
রণত এইরূপ । আমন ধান্ত খুব হইয়াছে, 
পৌষ মাস আসিলে লোকের অবস্থা কতক 
ভাল হইবে। আউন ধান্ত যাহা! হইয়াছিল, 
অনেক ডুবিয়া যাইতেছে । গোপালগঞ্জ, 
মুকসুদপুর, ভাঙ্গ' প্রভৃতি স্থানের আউস ধান্ত 
একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। 
বুধবার উত্তরপাড়ে চাউল দিবার দ্রিন 
ছিল। প্রাতঃকালে নৌকা করিয়া পুত্রকন্তা 
সহ দলে দলে স্ত্রীলোক আসিতে লাগিল । 
পুর্বে প্রতাহ চাউল দেওয়া হইত। লোক 
খ্য। ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং বর্ষায় আসিতে 
কষ্ট হয় বলিয়া, সপ্তাহে ছুই দিন, ববি- 
বার ও বৃহস্পতিবার দেওয়া হইতেছিল। 
আমার আগমন-উপলক্ষে, বিহারী বাবু, বৃহ- 
ম্পতিবারের চাউল বুধবার দেওয়া হইবে, 
ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। এই পরিবর্তনের 
জন্র সকল লোৌক আসিতে পারে নাই, তবু 
১১১ টার সময় দেখিলাম, প্রায় ৮০ ০1৯০০ 
স্ত্রীলোক ও শিশু উপস্থিত। অন্যান্ত দিন 
শুনিলাঁম, ১২০০।১৫০০ লোক হইয়! থাঁকে। 
অধিকাংশই স্ত্রীলোক । এত লোকের মধ্যে 
কেবল ৩০৪০ জন বুদ্ধ, অকর্মণ্য পুরুষ । 
এ এক কি দৃশ্য ! দেখিলাম, বালিক1 আসি- 
য়াছে, বৃদ্ধ 'আপিয়াছে, যুবতী আপিয়াছে, 
প্রৌট়া আসিয়াছে, পেটের দায়ে লঙ্জ! শরম 
ডুবাইনা, হায় হায়, কত কুলবধু আসিয়াছে ! 
শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পরিধাঁনে অনেকেরই বস্ত্র 
নাই বলিলে হয়। সেষে কি দৃশ্ত, কে 





ব্যাখ্যা করিতে পারে? আমি অবস্থা জানি- 
বার জন্ত সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগি- 
লাম, আর দলে দলে স্ত্রীলেক আসিয়া 
আমাকে ধিরিয়! মনের কথ! বলিতে লাগিল। 
আমি সে দিন যেন শত শত জননীর পুত্র 
হইয়াছি, আমি সে দিন যেন শত শত ভগ্ৰীর 
ভাই হইয়াছি। আমার এক একখানি হাঁত 
২০৩০ জন ধরিয়া টানিতেছে, আর কত 
নির্ভরের সহিত মনের কথা বলিতেছে, “বাবু, 
আমি কাল খাই নাই, আমার এই বাছাদের 
আর বাঁচাইতে পারিলাম না; বাবু, আমার 
নৌকা নাই,আমি আর চাউল নিতে আসিতে 
পারিব না, ঘরে মরিয়া থাকিব |” ইত্যারি 
কতরূপ দুঃখের কথাই যে কত জন বলিল, 
আমি লিখিতে.অক্ষম। এই দিন কিছু লবণ, 
চাউল এবং কয়েক খানি নৃতন বন্ত্র দেওয়া 
হইল। কিন্তু সে বস্ত্রে কুলাইল না, আঁর ২০০ 
বন্ত হইলে কোনরূপে সেদিন মানু ও লঙ্জ! 
রক্ষা করা যাইত। শেষে আমি বড়ই অপ্র- 
সত হইলাম । লোকের ক্রন্দনে অস্থির হই- 
লাম। চাঁউল বিতরণের সময় বিষাদিত মনে 
দেখিতেছিলাম, একটী চাঁউল মাটাতে পড়িলে 
তখনই তাহ! খুটিয়া বালক বালিকা ও 
বৃদ্ধের মুখে দিতেছে! এরপ দৃশ্ত আর 
জীবনে কখনও দেখি নাই। প্রীয় সন্ধ্যা 
পর্য্যন্ত দলে দলে লোকেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে 
বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের কাঁতরোক্তি, 
এ প্রাণে শেল সম বিদ্ধ হইতে লাগিল, 
আমি আর সম্হ করিতে ন৷ পারিয়া, শেষে 
ছোট ছোট ছেলে মেকেদিগকে কিছু কিছু 
তাত দিয়া, উনদিয়! আর্ধ্য-বিগ্ভালয় দেখিতে 
চলিলাম। সেখানে, বিষ্ভাল্য় পরিদর্শনের 
পর, অনেক সহ্ৃদয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ 
হইল, তাহারা বলিলেন যে, স্থৃহ্বদ সভার 
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[ ছ্বাদশ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা । 





সাহাধ্য প্রদত্ত না হইলে শত শত লোক 
মরিত। অনুসন্ধানে জানিলাম, ১৫ দিনের 
মধ্যে শ্বরুগ দত্ত ও লক্ষণ নামে ছুই ব্যক্তির 
অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। দেশের অবস্থা 
ভাবিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। 

টা 

স্থহৃদ সভার অবস্থা নিতান্ত খাঁরাঁপ-- 
সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্যে সাঁড়ে তিন মাস বহু 
লোকের প্রাণ রক্ষা হইরাছে--বিধাতা। তীাহী- 
দের মঙ্গল ককন। কিন্তু এখন উপাঁর কি, 
কে অন্ন যৌগাইবে, কে অসহায় রমণীদিগের 
বস্ত্র দিয়! লজ্জা নিবারণ করিবে? ১০০০ 
লোককে সপ্তাহে ছুই দিন চাউল দিতে হইলে 
মাসিক অন্যুন ৭০০। ৮০০২ টাকার প্রয়েজন। 
সর্বত্রই দেখিলাম,মেটি! চাউলের মণ ৪২। গড়ে 
প্রত্যেককে /১সের চাউল দিলেও সপ্তাহে ৫০ 
মণ চাউলের প্রয়োজন । এই সময়ে কে রক্ষা 
করিবে? ছোটলাট সাহেব ফরিদপুর গত 
সোমবার,১লা শ্রাব৭,১৮৯৪,উপস্থিত হইয়াছি- 
লেন। আমিও ছুটিয়া সেখানে গিয়া, সবিশেষ 
অবস্থা লাটসাহেবকে জানাইতে বন্ধুদিগকে 
অন্গরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু বর্তমান ম্যাজি- 
ট্রেট, বালাছুন-হত্যাকাগ্ডের বিখ্যাত হেরাল্ড 
সাহেব এবৎ মাদারিপুরের কর্তী বাহাছুর 
সব উড়াইয়! দিতে চেষ্টিত, লাটসাঁহেব যে কি 
করিবেন, জানি না। জেমস্‌ সাহেব ও মথুর 
বাবু মহোদয়গণ যথেষ্ট করিতেছেন, কিন্ত 
তাহা প্রচুর নহে । ১২ টাঁকার ধানভানিতে 
দিয়া ১২ টাকার চাউল গ্রহণে কোঁনই 
উপকার হয় না। এখন কে দরিদ্রদিগকে 
রক্ষা করিবে? যে দেশের সাধারণ লোকের 
অবস্থা বরাবর অন্ত দেশ অপেক্ষা " ভাঁল 
ছিল, যে দেশ অন্ত দেশকে অনেক ধান 
চাউল যোগাইত, সেই দেশে হাহাকার উঠি- 
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এলো স্প্পা্পাপাপ পপ সসসপীপ শা 


যাছে-কোলের ছেলে ফেলিয়া পিতা পলা- 


য়ন করিতেছে-কেহ বা বিক্রয় করিতে 
প্রস্তত--কেহ আত্মহত্যা করিতেছে--কেহ 
না খাইরা মরিতেছে ! চতুর্দিকে হাহাকার 
কিন্ত এদেশের ধনী শ্রেণী নিশ্চিন্ত, উদাসীন । 
ভাঁরতমভা, আজ কোথা? ব্রাহ্মসমাঁজ, 
গরীবের মা বাপ, আজ সহায় না হইলে আর 
রক্ষণ নাই। সাধারণ ত্রান্ষসমাজ সুদ সভার 
হস্তে ৫০২ টাকা! প্রদান করিয়া যথেছ্ঈ উপ- 
কাব করিয়াছেন । কিন্ত এখন বাক্মসমাঁজ 
অগ্রসর হউন | মানব পরিবারের ছঃখে ফাঁহা- 
দের প্রাণে একটুও আঘাত লাগে; তাহারা 
এই সময়ে অগ্রসর হউন । সর্বোপরি বিধাতা 


দরিদ্র দেশের সহায় হউন । 
অদ্য পত্র দীর্ঘ হইরা পড়িল, অন্তান্ত 
হাশের অবস্থা অবসর পাইলে পন্দে পিখিব। 


ভূয় পত্র-সপ্পীবনী, ওরা ভাদ্র, ১৩০১। 

অন্তান্ত কথা বঝলিনার পুর্ধে, অদ্য ছু 
ঢারিটা অপ্রীষর্পিক কথার উল্লেখ করি- 
তেছি। আশা। করি,পাঠকবণ্থ ক্ষমা করিবেন । 

আমি সপ্তীধনাতে বে পত্র লিখিয়াছি, 
তাহ! গ1ঠ করিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি পত্র 
পিখি5ছ্েন, কেহ কেহ কিছু কিছু প্রদান 
ব1পুভেছেন, তাহাদের নিকট চির ফ্কৃতজ্ঞ হই- 
তেছি। আমি একধিন অপরাহ্ছে .কার্ধ্যা- 
লর়ে বিয়া বুহিয়াছি, এমন সময়, ৩টি ছাত্র 
আঁফিসে আসিস্লা উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাস! 
কারণেন যে, দেবী বাবু কোথার থাকেন? 
আমি বলিলাম, যাহা! বক্তব্য আমাকেই 
বলিতে পারেন। তখন একটী ছাত্র বলি- 
লেন দে, আমরা মেটোপলিটান বৌবাজার 
্রাঞ্চের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমরা, 
ফরিদপুর ছুর্ডিক্ষের জন্য, আমাদের শ্রেণী 
হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আপ- 


আশ্বিন, ১৩০১। ] 


ফরিদপুরের ছুতিক্ষ 
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নার নিকট দিতে আপিয়াছি। ছাত্রটা 


তার পর পকেট হইতে ১১//০ বাহির 
করিয়া আমার হাতে প্রদান করিল। আমি 
বালকগণের এই সহানুভূতি দেখিয়া অবাঁক্‌ 
হইলাম, চক্ষু হইতে জল পড়িল, টাকা 
কয়েকটা মস্তকে লইলাম, বিহ্বল চিত্তে 
বাঁলকদিগকে ধন্যবাদ দিলাম। পুর্বে এক 
সময়ে শুনিয়াছিলাম, কোন দুর্ভিক্ষ উপ- 
লক্ষে ইংলগডের বালকেরা চায়ের সহিত চিনি 
খাওয়া ছাড়িয়া পয়সা জমাইয়াছিল। আর 
আমাদের দেশের এই ঘটনা! বাঁলকেরা 
দেবত। বিশেষ, সংসারের কুবাতাস বহিয়া 
উহাদিগকে অপবিত্র না করিলে, কত মহৎ 
কাধ্য উহাদের দ্বার! সাধিত হইতে পারে। 
ভাবিলাম, এইরূপ করিয়া সকল স্কুলের ছাত্র- 
গণযদি কিছু কিছু সংগ্রহ করিরা,মহৎ্কার্ষ্যে 
প্রদান করে, দেশের রাজা ব্নাজড়ার! যাহ। 
না পান, ইহারা তাহা করিতে পাঁরে। 
বিবাতা বালকদিগের সহায় হউন। 

টাঙ্গাইল হইতে 
তাহার মাভৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২২টী টাকা 


ছুর্ভিক্ষের জন্য গ্রাদান কর্রিয়াছেন। ইহা 
দেখিম়াও অবাক হইয়াছি। অন্নবন্ত্রহীনা 


নিরাশয়। 


হইয়। যাইতে পারে। 
বন্ের জন্য ৩০. দিয়াছেন। কিন্ত এস্কানে 
এবটী কথা ! আমাদের দেশের এক শ্রেণীর 
লোক সকল খিষসেই উদাসীন। বিপদের 
দিনে, প্রত্যেকের বে কিছু কিছু কর্তব্য 
আছে, অনেকেরই ধারণা নাই। অনেক 
লোঁক বাক্যবাগীশ, কাজের বেলাম পাওয়া 
যায়-অতি অল্প লোৌক। তারপর পরস্পরের 
প্রতি অসগ্ভাব এবং অবিশ্বাস। এজন্য কোন 


বাবু রামপ্রাণ দত্ত 


মণীগণের জন্তও দি সকলে কিছু: 
কিছ গ্রদানণ করেন, কত বৃহত কার্ধ্য 
আর একজন বন্ধু 


সীল 





মহত্কাজ এদেশে প্রায় সাধারণ চদার সম্পন্ন 
হইতে পারে না । আমি অত্যন্ত ব্যথিতপ্রাণে 
শুনিয়াছি, স্রীবনীতে আমি যাহা লিখিয়াছি, 
তাহা পাঠকরিয়। কেহ বলিয়াছেন যে, আমি 
অতিরঞ্রিত করিয়া লিখিয়াছি, কেহ বলিন্না- 
ছেন যে, মফঃম্বলে গেলে সকল লোকই 
অভাব জানায়, দেবী বাবু সম্গদয় লোক, 
তাহ! দেখিয়া গলিয়া গিয়ছেন। কেহ কেহ 
ইহার চেয়ে শক্ত ভাষাও প্রয়োগ করিয়াছেন। 
এ সকল কথা শুনিয়া! দারুণ আঘাত পাইয়াছি। 
প্রথমতঃ আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার 
শতাংশের একাংশ লিখিতে পারি, আমার 
এমন সাধ্য নাই । আমি পাষাণ, তবুও আমি 
রাত্রে ঘুমাইতে পারি না, দিবসে সস্থির 
থাকিতে পারি না, দিবানিশি ছুর্ভিক্ষ-পীড়ি ত- 


দিগের করুণ আর্তনাদ প্রাণে জাঁগিতেছে। 


ধাঁহারা বলেন,অল্প ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়াছি, 
তাহার একবার মাদরা, আকাসী, কোটালি- 
পাড় যাইয়া দেখুন, অবস্থা কি শোচনীর, 
বুঝিবেন। দ্বিতীন কথা, আমি কোন 
দরিদ্রের বাঁড়ী, পুর্বে সংবাদ দিয়, যাই 
বড় মানুষের মতও যাই নাই। 
সামান্য লোকের ন্যার শিম্নাছিলাম, তাহা 
তেই ঘাঁহাঁ দেখিয়াছি, তাহার শতাংশের ও 
কম পিখিমাছি। আজ এই পরের শেষে, 
আরে! কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ কর্িব। 
আমাদের দেশের লোকের অবিশ্বাস 
করেন, ইহাতে বড়ই প্রাণে আঘাত লাগে। 
গবর্ণমেন্টেরত কথাই নাই। গত বৎসর 
শ্রীযুক্ত গ্রাউজ এবং বেল সাহেবের চেষ্টায় 
সহ্বদয় অস্থায়ী ছোট লুট ম্যাক্ভোনেল 
সাহেব বিল-প্রদেশের ছুভিক্ষের কথ। উল্লেখ 
করিয়। যে অনেক সহ্ৃদয়ত। প্রকাঁশ করিয়া 
ছিলেন, তাহা পুর্বে উল্লেখ করিয়ানছি। 


নাহ। 


৩৭৪ | মব্যভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা । 


সপ পপ শিস 


এবার আমাদের বর্তমান লেপটেনেন্ট গবর্ণর | 50200000005 10005 2007555) 9750 09 90595 
02010 009 1650615 16021 09 052 00217 0০ 


ইলিয়ট সাহেব, গত ১৭্ই জু লাই, (১৮৯৪) 18150569569 086 0010770159101797 216 09.1190. 


107) [1)0% 2150 ৮৮11] 106 09010 00 1798 109 076 


সোমবার, '্রিদ্পুর গিয়াছিলেন। এ দিন 1 520১০ 005০৮ 4 16191/)  ৮/1)101) 125 19610 


৫0060001010 (5011010)15510061 10 21610067101 


আমিও ফরিদপুরে গিয়াছিলাম। আমাদের | 7 1007510510010805 07565 19121019076 
লে নগদ লা সত (পি 
হইয়া, মিউনিপিপালিটি হইতে তাহাকে যে) সুদ সভার সম্পাদকের নিকট মাজি- 
অভিনন্দন দিয়াছিলেন,তাহাতে দুর্ভিক্ষের কথা ; ্রেটগণ বে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার 
উল্লেখ ছিল এবং গবর্ণমেণ্ট যে উপযুক্তরূপ | একথানি পত্র মাত্র অমৃতবাজার পত্রিকার 
সাহাঁধ্য “করেন নাই, একথাও লিখিত ছিল। প্রকাশিত হইয়াছে । অন্যান্য পত্র আমার 
এই অভিনন্দন শ্রবণ করিয়া লাট সাহেব ; নিকট আছে। তাহা প্রকাশ করিলে লাঁট 
বন্দিয়াছিলেন যে, অভিনন্দনের ছুর্ভিক্ষের ; সাহেব দেশের অবস্থার কথা শুনিয়া অবাঁক্‌ 
কথা সত্য নহে। তাহার কথা এই ৫ হইবেন। তাহাই বা কেন, তাহার পূর্ববর্তী 
[1795 1790. ১০10. টা 006 06৮০10৮ 
01)1171017 21900 0১০01507658 ৬০১ 901191১9790 লাঁট সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়। 
1 ৮০214094818 | গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে 
102.0601100 60 010 20001 100005510165 পারিবেন, অফিসরগণ এক বৎসর ধরিয়া 


০৫0০ 0০089107110 00175106750 01000 50505- 
1010 10 1১9 11720001099001 110 ৮5 1006 7%/:0 ফগিদপুরের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া আঁসিতে- 


01251) 30101) 01)11)1017 0১1১7০5১০ 105 (170 1)15- 


টি ভিত 44777: 27722% £%272%4 ছেন। বিরোধী কেবল মাঁদারি পুরের 
ইহরি পর ৩০শে ও ৩১শে জুলাই তারি- | স্থযোগ্য ডেপুটী সাহেব! বিধাত। তাহার 
খের অমৃতবাজার পত্রিকায় সমস্ত পত্রাদি | জন্য স্বর্গে রত্র পিংহাসন নিশ্মাণ করুন, 
ছাপাইয়! দেখান হইয়াছে যে, লাট সাহেবের | এবং গবর্ণমেণ্ট নবাৰ উপাধিতে তাহাকে 
ধ্রউক্তি নিতান্ত অমুলক'। এসব্বন্ধে ৬ই ; ভুধিত করুন। শুনিয়াছি, ইতি মধ্যেই 
আগষ্টের (১৮৯৪) ইগ্ডিয়াঁন নেসন-সম্পাদক গবর্ণমেন্ট তাহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া 
লিখিয়াছেন-- ছেন। যেব্যক্তি অফিসিয়াল পত্রের ও উত্তর 
49117 0070065 10111010 51১02051052 780- 1 প্রদান করেন না, তিনি সুযোগ্য কর্মচারীই 

[এ 1009500 09 2০০31 0185011১010 56265 ্ 
বটে। আমি সুহৃদ সভার সম্পাদকরূপে 


1776155 117 006 1৬ 01010170222001955 100 শ 
(05010099209 10 07601507659 110 0076 015010 তাহা কে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল পত্র লিখি- 
| 





09001 [126 1909] 1)1517:101. 99০01১102৮6 19017) 
05220 241 [ ফি, এক খানিরও তিনি উত্তর দেন নাই। 
(1০৩71185৭০8 ১: ছুরভিক্ষে লৌক মরিয়াছে, ইহা কাগজে 
রা 130 য়া সণ লিখিরাছিলাম. বলিয়া একবার কর্কশ 
টা 0৩515 ভি র0- | ভাষার আমার নিকট টকফিয়ৎ চাহিয়া- 
ছিলেন। তাহার চেষ্টায় কোটালিপাড়ের 
2 নি রে রা ৫8 বর্তমান অবস্থা চাপা রহিয়া যাইতেছে। 
দর (গছ ান্ নিতেছি। 


10165 6170007৮910 070 001012)91)08115670 01 
00৩ 0150:655 11) 001% 1893১ 08010 172561060)) 

নি তি র 
(710৮5620017 0০1১6 চ515101) 95217 ০৪ 036 কোটালিপাড়ে, আমি যখন, অনাহারে 
ণ | 





স্পা পাপী পপ টপস পপ পা 


কেহ মরিয়াছে কি না, অন্সন্ধান 'করিতে- | রাখিক্না আঅগ্রধর 


ছিলাম, তখন অনেকেই বলিতে সঙ্কুচিত 
হইতেছিল। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যখন 
বলিল যে, লক্ষণ ও স্বরূপ দত্ত সম্প্রতি 
মরিয়াছে, তখন চতুর্দিক হইতে আর 
আর স্ত্রীলোকের! বলিতে লাগিল, * বলিলি 
কেন, ইহার পর সরকার হইতে শাস্তি 
পাইবি।” বৃদ্ধা মিনতি করিয়া! তখন আমাকে 
বলিল যে, “বাবু দেখিও যেন আমরা, 
অবলা, বিপদে না পড়ি ।” আমি বলিলাম, 
কোঁন ভয় নাই। চাউল বিতরণের দিন, 
কোটালিপাড়ের পুলিস-দীরোগা! মহাশয় 
একটা চুরির অনুসন্ধান করিতে উত্তরপাড় 
হাটে আসিয়াছিলেন, তিনি রমণীগণের 
দুর্দশা ও শোচনীয় অবস্থ। দেখিয়া শেষে এত 
ব্যথিত হইয়াঁছিলেন যে, অপরাহ্ে অনেককে 
একটা করিয়। পয়সা নিয়াছিলেন। তিনি 
এক জন সন্গদয় ব্যক্তি, তিনি বন্ধু বিহারী 
বাবুর নিকট বলিয়াছিলেন, “সকলই দেখি- 
তেছি,সকলই বুঝিতেছি, কিন্ত ছুঃখের বিষয় 
কিছুই লিখিবার যো নাই।” এমনই কঠিন 
আদেশ । 

যাক্‌, পর নিন্দায় আর কাজ নাই। 
সহ্ধদয়তার কথ! স্মরণ করি, এই হুঃখের 
দ্রিনে অনেক সাস্না পাওয়া যাইবে। ত্রাহ্ষ- 
সমাজকে পাহাষ্য করিতে আহ্বান করিয়াছি- 
লাঁম, সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ অগ্রসর হইয়াছেন। 
সাধারণ ব্রাঙ্গনমাজ এদেশের গরিবের মা বাপ। 
সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের লোক সাহাধ্য লইয়া 
মাদর1 গির়াছেন, আর স্ুহৃদ্সভ! হইতে ছুই 
জন সম্ধদয় ভাই কোঁটালিপাড় গিয়াছেন। 
ইহারা যাইয়! চাঁউল, উধধ, ও বন্ত্র বিতরণ 
করিতেছেন এখন দেশের সদয় ব্যক্তিগণ 
অগ্রসর হউন। অবিশ্বাস, অসভ্ভাব দুরে 


৩৯ 


সপ 
পপ আফটার 


হউন। আম্নাদিগকে 
অবিশ্বাস করেন, সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের 
সম্পাদক মহাশয়ের নিকট টাঁকা প্রেরণ 
করুন ; তাহাদিগের প্রতি সঙ্ভাব না থাকে, 
স্থহৃদ্সভাঁর সম্পাদকের নিকট ২১৭৪ কর্ণ- 
ওয়ালিসৃষ্টাটে প্রেরণ করুন। 
পয়সা করিয়া সংগ্রহ করিলে কত টাকা] হইয়া 
যায়। গবর্ণমেণ্ট কিছু করুন বা না করুন, সে 
বিচারে কাজ নাই। বিদেশী গবর্ণমেন্ট 
যাহা করেন, তাহাই ভাল।.. আমাদের 
কর্তব্য আমরা করিয়া ধন্য হই। সহ্ৃদক়্ 
ব্যক্তিগণের শ্রীচরণে একান্ত অনুরোধ, অগ্রসর 
হউন, উপহাস, অবিশ্বাসের সময় আর 
নাই; ছুঃথী বিপন্রের সহায় হউন। একবার 
চাহিদা দেখুন, কি শোচনীয় অবস্থা! ! 

আমি এক বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম, 
ঘরে একটা বুদ্ধ শুইয়া কাদিতেছে, পাড়ার 
লোকেরা বলিল, “বাবু, এ বৃদ্ধ অন্নাহারে 
মরিতেছে, উহাকে কিছু দাও।” আমি 
কাছে গেলে, হাঁউ হাঁউ করিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে 
লাগিল। দেখিয়া সর্বশরীর রোমাঞ্চিত 
হইল, চক্ষু হইতে জল পড়িল, কিছু না 
বলির কয়েকটা পয়সা দিলাম । আর এক 
বাড়ী যাইয়া দেখিলাম, আর একটী বুদ্ধ 
কাদিতেছে, অনাহারে তাহার শরীর শীর্ণ 
হইয়া গিয়াছে, ঘরে বেড়া নাই, চালে ছোঁন্‌ 
নাই। ভিক্ষার চাউল কে বেন চুরি করিয়! 
লইয়াছে,তাই ছুই দিন আহার হয় নাই,আমা- 
দিগকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল । 
তাহাকেও কিছু দিলাম । কেন কোন লোককে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, সভার সাহাধ্য না হইলে 
তোমরা কি করিতে? তাহাতে তাহারা 
উত্তর করিল, মরিয়া এত দিন জলে ভাসিয়া 
বেড়াইতাঁম! এক জন সন্গদনন বন্ধুকে 
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জিজ্ঞাস! করিলাম, ইহারা এই দেশে ভিক্ষা | একটী পয়সা তেল কিনিয়া মাথায় দিতে 
পাঁয় না? বন্ধু বলিলেন, ভিক্ষা দিবে কে? | দিয়াছিলাম, হুঃখিনীর আর আনন্দ ধরে ন1। 

অনেক ভদ্র লোকের হু-বেলা আহার জুটে | আধ আধক্রন্দন স্বরে সে বলিয়াছিল-_“বাবু, 

না_চৌদ্দ আনা ঘরে অন্নকষ্ট--এরূপ অবস্থা । ছেটি ভাইদের যখন খাইতে দিতে পারি না, 

কোটালিপাড়ে কেহ কখনও দেখে নাই। | তখন তাভারা আগার চুল, আমার কাপড় 

এইরূপ কথ। যে কত লোকের নিকট । টানির়া ছিড়ে ও আমাকে প্রহার করে|” 

শুনিয়াছি, সংখ্য। নাই । বন্ধু বলিলেন, “এক : ছুঃখিনী প্রহারের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখাইল । 

জন ভিথারী সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার | তাহার চুল নাই বলিলেই হয়, সমস্ত 
সময় আমাকে দেখাইল -এক মুষ্টি ছাউলও : ছিঁডিয়া ফেলিরাছে। বন্ত্র মলিন, ছিন্ন, 

সংগ্রহ হয় নাই। কি শোচনীর ব্যাপার !। আর্দ। ইহাকে একখানি নৃতন বন্ধ দেওয়া 

ক্ষুধায় ধখন ধালকেরা অস্থির হইয়া, পিতা ; হইয়াছিল। ১২ টাকা হইলে একখানি 

মাতার কাপড় ধরিয়া টানে, তখনকার পিতা : নৌক1 পাওয়া! যায়; ভুঃখিনী একখানি 

মাতার শিরাশার ক্রন্দন শুনিাছি। পিতা ; নৌক1 পাইলে, ভিক্ষা করিতে আসিতে 

মাতা কীনিয়া বলিতেছে_“থাবু, এই ছেলে ; পারিবে, এই কথা বলিকপা সমস্ত দিন আমাকে 

পিলে তোমাকে দিলাঁষ, লইর! যাও।” তখন | ঝাদাইয়াছিল। + 

আমার পাষাণ সদৃশ প্রীণও ফাটিয়! গিয়্াছে।| শুয়াগ্রামের যে জননীর কথা আমি 

কলিকাতা আসিয়া আমার বন্ধু, মাণিকদহের | পুর্বো নিখিয়াছিলাম, সে আমার নিমন্ত্রণ 

জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়কে । অন্ুগাবে উত্তরপাড়ে আসিরাছিল। তাহাকে 

বলিয়াছিলাম,“আমি পাধাণ,তবু-আমি অস্থির; একথানি নৃন্তন বস্ত্র, ৪9৫ সের চাউল এবং 

হইয়াছি, আপনি গেলে না জানি কেমন 
হইয়া! ধাইতেন ।” বাস্তবিক হুদর ধাহাঁর আছে, 
ভাহার গলিবেই গলিবে | হরিণহাটাতে , ৭৮ শত জননীর কথা পিখিতে পারি, 
একটা ১৩ বৎসরের বালিকার উপর তিন । গে সাণ্য আমার নাই, সংবাদপত্রে সে স্থানও 
চাপসিটা ভাইভদ্ীর ভার পড়িয়াছে। ছঃখিনীর | নাই। গ্রাত জনের বিষাদের কাহিনী শুনিলে 
এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। ঘর ছিল না, | পাধাণও বিদীর্ণ হয়। হাটের বারুবনিতারা 
শুনিলাম, ফরিদপুরের ইঞ্ষিনিয়ার, আমার | 
বন্ধু নিবারণ বাবু তাহাকে একখানি কুঁড়ে 
নির্মাণ করিয়। দিয়াছেন । সেই বাঁলিকাটার 
এমন অবস্থা যে কাদিতেও পারে না। দেড় 
প্রহর জল ঝাঁপাইয়! উত্তরপড়ি চাউল লইতে 
আগিয়া থাকে । যাহারা চাউল নিতে আসে, 
তাহারা বৃষ্টি মানে না, ঝড় মাঁনে না,বর্ষাণ প্লাবন 
মানে না! দেখিয়া বোধ হইল, বালিকাটা ছয় 
মাসের মধ্যে মাথায় তেল দের নাই। আমি 


প্রায় একসের লবণ দেওয়া হইয়াছিল ।. 
ভণনী আহ্লাদে পরিপূণ হইয়া গিয়াছিলেন। 


শী পাশা - শশা ্পীশীাা্ীিীশ্াশীপ্পীস্পীীশাশীশী শী ্াাাশিিটাীশািশাাী। 


পর্যন্ত ভাহীদেন্ কষ্ট দেখিয়া সিয়মানা। 
৩০। ৪০ জন শিাশ্রয়া জনণী ও পিতা! শিশু- 
দের আনিয়া উত্তরপাড়ে আশ্রয় লইম়্াছে। 








এই ঘটনাটা পাঠ করিয়া,আমার বন্ধু বাবু বৈকু্- 
নাথ রায়, এই বালিক।র নৌকা ও চাউল কিনিতে ২টী 
টাক! দিয়াছেন । বৈকুণ্ বাবুর অবস্থা! অত্ন্ত খারাঁপ, 
তাভ।র চন্ষু ভুটা গ্ঠিয়াছে। তিনি কীদিতে কীদিতে বলি- 
লেন,“মমার পূর্বের স্তায় চক্ষু থাকিলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
করিয! বেড়াইভাঁঘ |" কি সহ্ধদয়তার ছবি || 
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বিহারী বাঁবু যে যদ্দিন আগমন, করেন, সে 
দিন তিনি যখন বলিলেন--“আজ আমি 
যাইব,৮তখন ১০০০ লোক উচ্চৈঃস্বরে কািয়! 
আকাশ কীপাইরাছিল। বিহারী বাকুবলেন, 
সে ক্রন্দন, সে বিষাদের স্বর এখনও তাহার 
কাণে বাজিতেছে। 

পত্র বড় হইল, আজ আর না। 
ব্লিয়াছি, স্ুঙ্ৃদূসভাঁর সভ্য বাবু কুষ্তলাল 
ঘোষ, একজন বন্ধু সমভিব্যাহারে, ওষধ, 
বন্ধ, ও সাহাব্য লইয়া সুন্ধদ্সভা হইতে 
উত্তরূপাড়_-কোটালিপাড় গিয়াছেন এবং 
দেশের মা বাঁপ সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজ হইতে 
বাবু হরিমোহন ঘোঁষাল সাহাধা লইরা 
মাদ্‌র! (মাদারিপুর ) গমন করিয়াছেন। 
ইহারা উভয়ই সঙ্গদর ব্যক্তি। গরিব 
দুঃখীর জন্য কিরূপ খাটিতে হয়, উভয়ই 
জানেন। বিধাতা ইহাদের ও আমাদের 
সহায় হউন। দেশের সন্গদয় ব্যক্তিগণ 
অগ্রসর হউন,ছুভিক্ষের ভীবণ অনলে যাহারা 
দগ্ধ হইতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করুন। 





ই ভাজ, ১০০১ | 
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হুর্ভিক্ষের প্রথম অবস্থা হইতে এপর্য্যন্ত 
আমি মফঃস্বলের বনুপত্র পাইয়াছি। বিগত 
ভাদ্র (১৩০০) মাসে একবার বিবরণ সংগ্রহ 
করি। জোন্ঠ (১৩০০) মাসে একবার মফঃ- 
স্বল পরিভ্রমণ করি। তার পর কান্তিক 
(১৩০০) মাসে আর একবার মফহঃম্বল পরি- 
দর্শন করি। এ সকল ভ্রমণের কথা কোন 
সংবাদপত্রে আমি লিখি নাই। আমার নিকট 
বহুস্থানের কষ্টের কথা-সম্লিত পত্র আছে, 
অনাহারক্রিষ্ট মৃত্যু-কাহিনীর বিবরণ আছে; 


সে সকল কিছুই উল্লেখ করার আবগ্তকতা 


বুঝি নাই। আমি পুর্বে যে সকল অনাহাঁরের 


মৃত্যুসংরাদ পাইয়াছি, তাহাও লিখি নাই। 
কিন্তু এবার স্বচক্ষে দেখিয়া আমার প্রাণ 
কেমন হইয়া গিয়াছে,সেজন্য আর নিরস্ত 
থাকিতে পারিতেছি না। ৮ই শ্রাবণ চাউল 
বিতরণ করিয়া বিহারী বাবু চলিয়া আসিয়া- 
ছেন। ২৯শে আবণ বাধু কুপ্তলাল ঘোষ কোটা- 
লিপাড় গিয়াছেন। ইহার মধ্যে বে সকল পত্র 
আপিয়াছে,তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিক 
স্থান নাই, ৩ খানি পত্র হইতে একটু একটু 
তুলিয়! দিতেছি। উনপিয়া আর্য বিগ্ভালয়ের 
শিক্ষক শ্রীবুক্ত পণ্ডিত রেবতীমোহন কাব্যরত্র 
আমকে লিখিয়াছেন ; 

১০পে আবণ, ১৩০১" যাহার। এপধ্যন্ত সুহাদ্মভার 
অন্নে প্রতিপালিত হইয়।ছে, তাহার! বর্তষ(ন সময় 
অন্নভাবে মৃতপ্রায় আছে এবং কবে বাবু অ|সিবেন, 
নিয়ত অন্ুসদ্ধান করিতেছে ।” শ্রীযুক্ত রাধাচবণ দস, 
উন্তপ্পাড় হাট হইতে বিহারী বাবুকে লিখিয়াছেন-- 
২৬ আবণ, ১৩০১,+আব মহাশয়কে নৃতন সংবাদ বি 
লিংণষ। আনাইব,সমন্ত লে।ক অন্ন।ভাবে এই সমস্ত কাজ 
কবি:5ছে, জানিবেন যে,এগন হতে যখন যান, তখন 
ফটক মণ্ডন বাগানীর ছেলে ২০টাকায় বিভ্রয় করিত, 
কিন্তু আপনার জঙ্গ পারিয়াছিপ না, এক্ষণ তিন দিন 
অনাহ।রে থাকিয়া ছেলেট।কে শয্যাগত করিয়া,ন| বাচা 
ইতে পারিয়।উত্তরপাড় বাজারে আসিয়া সমস্তকে বলিল, 
যেরূপ হউক,আমি এক্ষণ পর্য্যন্ত একবেলা খাইয়া ধচিয়।- 
ছিল।ন, এক্ষণ আমি বীচি ন| ও ইহাদের বাঁচাইতে 
পরি না। পরে পূর্বপাড় নিবাসী শ্রীচণ্ডীচরণ বাড়েকে 
সকালে বলিয়।, তাহ।র নিকট হইতে ১০ টকা লইয়া 
চে ছেলেকে বিক্রয় করিয়াছে । আর শুনিতে পাই- 


লাম যে,দেড় আনী জমীদারের ব।জার খোলাতে একটা 
লোক অন্নাভাবে জীবন ত্যাগ করিয়াছে ।” 
বাবু শশধর চক্রব্তী বিহারী বাবুকে লিখিয়াছেন-- 


১০হ আগষ্ট, ১৮৯৪--“দেশের অবস্থা! দিন দিন আরো 
ভীষণ হইতেছে। গে দিন বাজার খোলা ক্কল ঘরের 
সামনে একটা লোক আহারাভাবে পড়িয়াছিল, পরতে 
সকলে দেখিতে পাইল যে, শেম়ালে তাহাকে খাইয়া: 
ফেলিয়ছে। অবশিষ্ট কুকুরে থাইতেছে । হায় রে অন্ন । + 

আমি এ স্ত্রীলোকটার নাম জানিয়। লিখিব 1” 
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আমি যেরূপ অবস্থা দেখিয়া, আপিয়া- 
ছিলাম, না জানি, এই কয়েক দিনে কত 
লোকের এরূপ দশা হইয়াছে! তাহাদের বিব- 
রণসংগ্রহ করে,এমন লোকও নাই ; সকলেই 
আপন আপনচিস্তায় অস্থির । দিনব্যাপী ব্যব- 
ধাঁন৬০। ৭০খানা গ্রাম হইতে লোক আ'পিয়া 
চাউল নিত, এত গ্রামের বিবরণ কে 
লিখিবে? ১৫২ টাঁকাঁয় ছেলে বিক্রয়ের 
কথ শীপ্র শুনা যায় নাই। কত লোকের 
মান ইজ্জত,কত সতীর সতীত্ব, কত লোকের 
ধর্ম পুণ্য, পেটের দায়ে লোপ পাইতেছে, কে 
জানে? ছেলের আহার কাঁডিয্বাঁ ম] খাই- 
তেছেন, এ দৃশ্য আর দেখি নাই, এবার 
দেখিয়াছি। অন্নাভাবে জননীকুল, কোটালি- 
পাড়ে উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। 
একজন স্ত্রীলৌককে শৃগালে খাইয়াছে, 
সংবাদ পাইয়াছি; কিন্ত কত জ্্রীলোক, কত 
দূরবর্তী, গ্রামে যে এই সময়ের মধ্যে মরি- 
যাছে, কে লিখিবে? কত অসংখ্য ছেলে- 
মেয়ের চক্ষের জলে জননীর চক্ষের জল 
মিশিতেছে-_-রজনী প্রভাত হয়ত দিন কাটে 
না; দিন কাটে ত রাঁত্‌ পোহায় নাঁ_ 
উদরের জালাঁয় কত উষ্ণ নিশ্বাস যে আকাশে 
উঠিতেছে-_-৬০। ৭০ খানা গ্রামের সংবাদ 
কে জানাইবে? আর কেই বা অসংখ্য 
রমণীর দাঁরণ জালা নিবারণ করিবে? 
আমি আঁজ জননীকুল, ভগিনীকুলকে,জননী 
ভগিনীদিগের কথা একবার তাবিতে অনু- 
রোঁধ করিতেছি । সমবেদনা, সমছুঃখী ভিন্ন 
কে বুঝিতে পারে ? ছেলে মেয়ের আহার 
দিতে না পারিলে, মায়ের কত কষ্ট, তাহা- 
রাই জানেন; ছোট ভাই ভগিনীর আহার 
যোগাইতে না পারিলে, কত ছুঃখ, তাহারাই 
বুঝিতে পারেন । রমণীকুল দয়ার জলধি._ 


শপ 


দড়ী মায়! যাহা কিছু দেবযোগ্য জিনিস," 
তাহা তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই রৃহি- 
স্নাছে। তীহাপ্িগকে অন্থুরোধ করিতেছি, 
কোটালিপাড়ের জননী ভগিনীদিগের অভাব 
দুর করিতে তাহার! চেষ্টা করুন। তাহারা 
চেষ্টা করিলে, না হইতে পারে, এমন কাঁজ 
নাই। বিধাতার দোহাই, তাহারা অস- 
হায়াদিগের, নিরাশ্রয়াদিগের সহায় হউন। 
আর ছুঃখ দূর করিতে, অভাব মোচন 
করিতে, রমণীকুলের লজ্জা নিবারণ করিতে, 
আমি বঙ্গের দীনজননী, দরিদ্রের আঁশ্রয়- 


দগিনীক্ীআীমতী মহারা ীন্র্ণ 
ময়ীকে আহ্বান করিতেছি! তিনি 
দয়া না করিলে আর দেশ রক্ষা পাঁয় না। 

পত্র বড় হইয়া উঠিল, সুতরাং আজ আর 
না। পত্র বড় হয়, কিন্ত কথা ফুরায় না। 





৫ম পত্র-সপ্লীবনী, ১৭ই ভাদ্র, ১৩০১। 

্ % ং রগ 
আজ কাল দেশের সন্ধদ্নয়তার কথা 
ভাঁবিতেছি, আর চক্ষের জলে ভাসিতেছি ! 
মৈমনসিংহের অধীন কালিকাপুরের জমীদার 
বাবুধরণীকাস্ত লাহিড়ী মহাশয়১০,খানি নৃতন 
বস্ত্র দিয়াছেন। আরো বহু সঙ্গদয় ব্যক্তি 
কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন। 
বাবু হরিপদ ভষ্টাচার্য্য মহাশয় দরিদ্রদের 
জন্য অস্থির হইয়া, কলিকাঁতার বাড়ী বাড়ী, 
রাস্তায় রাস্তায়, ভিক্ষা করিয়! ফিরিতেছেন। 
বোধ হয় যেন বিধাতা দরিদ্রদের জন্ দয়ারূপে 

অবতীর্ণ হইয়া ছেন !! 

আমি যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার 
একটু একটু আভাস দিয়াছি। আজ যে বন্ধুরা 
মাঁদরা ও কোটালিপাড় গিয়াছেন, তাহাদের 
চারিখানি সুদীর্ঘ পত্রের একটু একটু স্থান 


' তুলিয়া দেখাইব, দিন দিন অবস্থা কিরূপ ভীষণ 
হইতেছে। কিন্তু হৃদয় থাকিতে ধীহারা হৃদয়- 
শূন্য, কর্ণ থাকিতে ধীহারা বধির, কে তাহা 
দিগকে গলাইতে পারে ? পুজা আসিতেছে, 
কতলোক, কত নরনারী, আনন্দে পুর্ণ হইতে- 
ছেন! আর এই সময়ে শত শত জননী, পুত্র 
কন্তার অস্তিম-অবস্থা চিস্তনে অশ্রজলে ভাপি- 
তেছেন। সে সকল দৃশ্ত কে ভাবিয়া সুখ বিস- 
্জন দিবে? ঘটনা স্মরণ করিলে প্রাণ অস্থির 
হয় ! বিধাঁতঃ ! আর যে সহিতে পারি না !! 

উত্তরপাড়ের দোকানদারদিগের ঘরে বহু 
বৎসরের কতকগুলি মস্থরি ও ছোলার 
ডাইল ছিল, তাহা বিবর্ণ হইয়াছিল, সার ভাগ 
পোকায় খাইয়াছিল, অবশিষ্ট রাবিসে পরিণত 
হুইয়! মুদিদের দোকানের কোণে কোণে 
পড়িয়াছিল। তাহার একমুষ্টি হাতে লইয়া 
দেখিয়াছি, হাত ধুইলেও দুর্গন্ধ যাঁয় না। 
এই রাবিসগুলি, জঠরানল নিবৃত্তির জন্য, 
নিরাশ্রয়া রমণীরা কিনিয়া খাইয়াছে |! 
পাখী যাহা খার না, মানুষে তাহা খাইয়। 
প্রাণধারণ করিয়াছে! কেহ এ কথা বিশ্বাস 
করিবেন কি ? সত্য ঘটনা, উত্তরপাড়ে অন্ধু- 
সন্ধন করুন, জাঁনিবেন। 

এক জন বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। 
বৃদ্ধা আমাদিগকে দেখিয়া বলিল, “বাবা,চাউল 
দেওয়ার সময় সন্দেহ করিয়া থাক, আজ 
দেখিয়া যাও, আমার ঘরে কি আছে, আর 
আমি কি স্ুথে আছি !” বুদ্ধ ব্যাকুলচিত্তে 
ঘর দেখাইতে লইয়া! চলিল। ঘরের চালে 
ছোন নাই, বেড়া নাই, সেত দূরের কথা; 
দেখিলাম, ঘরে একখানি ছিন্নবন্ত্র বা ছিন্ন 
শষ্যা বা একটা মেটে জলপাত্র, একটা হাঁড়ি 
বা কোন আসবাব নাই--বলিত্ে কি, কিছুই 
নাই। জীবনে কখনও এনপ শূন্য ঘর দেখি 
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নাই; দেখিয়। অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। 
বৃদ্ধাকে কিছু দিয়াও আশ মিটে নাই। 

এক ঘরে বেলা আনুমানিক ১১টার সময় 
দেখিলাম, একটী জীর্ণা শীর্ণ যুবতী শুইয়| 
আঁছে। উঠিতে পারে না, নড়িতে পারে না। 
পার্থের ঘরে জিজ্ঞাঁসা করিলাম, এ মেয়েটা 
ওরূপে পড়িয়! রহিয়াছে কেন? উত্তর হইল, 


তিন দিন আহার নাই !! 
একটা বৃদ্ধা ও একজন বুদ্ধ উত্তরপাড় 


হাঁটে চাউল নিতে আপিয়াছিল। এ বৃদ্ধ, এ 
বৃদ্ধার স্বামী । তিন চারিটা পুত্র কন্তা, বৃদ্ধ 
অন্ধ। ছুই প্রহর দুর হইতে ইহারা আসিয়া- 
ছিল। বৃদ্ধ বুকে পীঠে করিয়া পুত্র কন্া লইয়া 
যখন আসিয়াছিল এবং কাঁদিয়া মনের হুইখ, 
কষ্টের কথা৷ বূলিতেছিল, আমি ক্রন্দন স্বরণ 
করিতে পাঁরি নাই । একখানি বস্ত্র জন্ত, 
সমস্ত দিন,আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়। কাঁদিয়া ২ 
আমাকে কীদাইয়াছিল। বস্ত্র ফুরাইয়! গিয়াছিল 
বলিয়! দিতে পারি নাই। এখন পাঠাইয়াছি। 
নান করিবার সময় দেখিলাম, তিন চারিটা 
ছেলেমেয়ে লইয়া এক জননী, ভিক্ষার চাউল- 
সহ জল ঝাপাইক্কা যাইবার সময়, একটা 
ছেলেকে জলে নিমগ্ন করিয়া বলিতেছিল--- 
“মরিয়! যা, আমি আর হিতে পারি না!” 
আমি দেখিয়া ঠিক থাকিতে ন৷ পারিয়া, 
তাহাকে জল হইতে তুলিয়া, কাকুতি মিনতি 
করিয়া, এক মাবীর দ্বারা জলাপাঁর করাইয়! 


দিয়াছিলাম । 
আমার কথা আজ এই খানেই থাকুক । 


আমি অতিরঞ্জিত করিয়াছি, এই অভিযোগ 
উঠিয়াছে, ভাল কথা । কোটালিপাড় হইতে 
বাঁবু কুঞ্জলাল ঘোষ, এবং মারা হইতে বাঁবু, 


হরিমোহন ঘোষাল কি লিখিতেছেন, দেখুন । 
বাবু কুঞ্জসাল ঘোষের প্রথম পত্র--উত্তরপাড়, ১৬ই 
আগষ্ট, ১৮৯৪। "কোনমতে কাল সন্ধ্যার পুর্রেই এখানে 


৬১১৯০ 


১ ॥ 
॥ 
+ 
0 সা. 
। 
রা 


[ দ্বাদশ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা । 





॥ 


আসিয়া পৌছিয়াছি। কিনূপে জানি না, আমি আসি- 
বার পূর্ধবেই খবর পাইয়া, অনেক লে'ক উপস্থিত ছিল। 
উপস্থিত লোকের অবস্থ। দেখিয়া এবং সকলের মুখে 
দুঃখের সমাচার শুনিয়। প্রাণে অসীম যন্ত্রণী পাইলাম । 
যে কয়েক মুষ্টি আউনধান হইয়।ছিল-তাহা তো৷ 
হাতির মুখে দুর্ধাঘাস ! তাহ! কেবল এ হতভাগ্যদের 
জঠরনল আরে! জ্বালাইয়] দিয়! গিয়াছে । 

আজ প্রাতঃকাল হইতে জল বাপাইয়া বুকে 
পিঠে সম্তানগুলি বহন করিয়া কত দুঃখিনী উপস্থিত 
হইতেছে! আজ বড়ই দুদ্দিন। নান।স্থান খুঁজিয়। 
এক মোণ বই চ।উল পাওয়া গেল না। তাহ। ত মুষ্টিতে 
মুষ্টিতে শেষ হইয়া আসিল। 

স্থানীয় যাহারা কিছু বুদ্ধিমান এবং একটু হৃদয়বাণি 
লোক (বলিয়া বোধ হইতেছে) তাহার! সকলেই এক 
বাক্যে বলিতেছেন- পূর্বাপেক্ষা অবস্থা মন্দ হইয়াছে। 
ভাদ্র ও আশিন, এই ছুই মাস উত্তংরাত্তর অবস্থা আরে 
শোঢচনীয়ই হইবে। এই ছুই মাস পিত। যদি ইহদিগকে 
বাঁচান,ক।ঠিক মাসে ইহারা ঘরের বাহির হইতে পারিবে, 
-মাঁঠে কাজ করিয়াও অনেক লোক উদরানন সংগ্রহ 
করিতে পারিবে । ঘরে পড়িয়া মরার কথা শুনিয়াছেন-_- 
কি?আজ কালকার অবস্থ! ঠিক তাহাই । দেখিয়া 
শুঁনয়া আমারও বিশ্বীস জন্মিয়াছে-_ইহাই সব্ববাপেক্ষ। 
দুঃসময় | গ্ 

এই পধান্ত লিখিতে লিগিতে রা।জিব্রীপ।ড়।র ভরতের 
ম1, ভরত এবং ছুটা বালক উপস্থিত হইল । তাহারা 
বলিল-_“ তিন দিন পেটে ভাত নাই ।” দেহ কখানি 
কম্ক।ল সার, চাহিয়। দেখা যায় না! স্্রীদেহে বস্ত্র নাই, 
বৃদ্ধা ক।দিয়া কদিয়। আমাকেও কীদাইল! তাহারা আর 
বলিবে কি-দেখিয়াই নব বুঝিলাম | খাতা খুলিয়া 
দেখিলাম--বন্ত্র দিবার কথ। আছে। চাউল ও বস্ত্র দিয়! 
বিদায় করিল!ম। দাদা, অনেক সহিতে শিখিয়াছি--তবু 
এ নব সহা হয়না।” 

বাবু কুপ্জনাল ঘোষের দ্বিতীয় পত্র--২০ আগষ্ট,১৮৯৪ 
--কাল রবিবার গিয়ছে। কি বিষম দিন! আমার 
আদার সমাচার সুদুর স্থানে পৌছে নাই। . তথাপি 
৬৫০ জন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইয়।ছিল। পুর্ব হাটের 
কেন চাঁউলের মধ্যে প্রায় ৯ মোণ চাউল ছিল। উপ- 
স্থিত লোক দেখিয়। আমার মাথা ঘুর্লিয়া গেল, প্রাণ 


অস্থির হইল। আধনের চাউলে এক জনের ৩৪ দিন 
কি হইবে, আমি কি করিয়া] ইহ1 তাহাদের হাঁতে দিয়া 
বিদায় করিব,এই চিত্ত! আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। 
যখন চাউল দিয়! যাইতে লাগিলাম, চারি দিক হইতে 
হাহ।ক।র উঠিল। “আজ দুদিন পেটে কিছু নাই, 
“ঘরে ৪।৫টা গু'ড়োগাড়।" ইত্যাদি ইত্যাদি কতকাঁকুতি 
মিনতি! 1 অন্যদিকে |! আমার ভাঙার শূন্য, ইচ্ছা! 
থ।কিলেও উপায় করিতে সাধ্য নাই, কি পরিতীপ! 
কি পরিতাপ!1 দাদা, ডাকিয়া আনিয়। এ যাঁতিনায় 
আমকে কেন ফেল।ইলেন? আপনি নিজে কখনই এ 
দৃশ্য সহিতে পারিতেন ন।, নিশ্চয়ই বাঁড়ীঘর বেচিয়া, 
ইহাদিগের অন্তত এক সন্ধা পেট ভরিয়া খাইব।র 
জেোগড় ন। করিয়। থাকিতে পারিতেন ন|।। তবে 
আমাকে এ বিপদ-নাগরে ভ।সাইলেন কেন? চক্ষুর 
অগোচরে বাঁহ। হইবার হইতেছিল, স।ম্নের উপর ইহ! 
কে দেখিতে পারে? আমি আপনাদের কাছে এমন 
কি অপরাধ কগরিয়াছিল।ম, যাহার জন্য এদুরস্ত শাস্তি 
বিধান করিয়াছেন? আমি আপনাদের পায়ে ধরিয়। 
বলিতেছি, ত্বর।য় ৭০০ শত লেকের মপ্তাহে এক সন্ধ্যা 
পেট ভপযা খাইবার আয়োজন ককন, নতুব। মানুষের 
জীবন লইয়। এ খেল। খেলিতে অ।মি পারিব না। 
হতভাগাদগের শুধানলে ঘৃত|ছতি দিবার জন্য আমি 
কণনই এখানে জীবিত থাকিতে পারিিব ন|। 


এউ 


অভ ৬ দিন এখানে আিয়।ছি। ইহার মধ্যেই 
অভিজ্ঞত।র একশেষ হইয়াছে! এ দুরস্ত অভিজ্ঞত! 
যদি না১ঠভ!! ভদ্রাতদ্র অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ 
পাঁরচয় ভইয়াছে। সকলেই একই কথা বলেন--“এমন 
মন্বপ্তর কথনই হয় নই ।” যীহারা অতিশয় বৃদ্ধ, তাহারা 
বলেন “ছিয়(ত্তরের মন্বস্তর দেগিয়।ছি--তাতেও লোকের 
এত কণ্ঠ হয় নাই ।” আমি জীবনেও দানুষের এমন 
ছুর্দশ। দেখি নাউ । ৩০টা টাকায় এক হতভাগা পুকর 
বিক্রয় করিয়াছে! ! বিহারী বাবুর এস্থলপ পরিত্যাগ 
এবং আমার আসার মধ্যে ২টী লোক অনাহারে মরি, 
যাছে!! কিন্তু “অনাহার” নামক একটী রোগের 
নাম চিকিৎসা-শান্ত্রে নাই বলিয়া, থানওয়।লা রা, 
নিতান্ত নাচার হইয়া, অন্য 1)০2এুয়ে এ মৃত্যু গণন! 
করিয়াছে । 


একটী মুদলমান বালককে তাহার পিহা মাত 





আহার দিতে না পরিয়া বাজারে ফেলিয়। গিয়াছিল ! 


আমি তাহাঁকে নিজস্ব করিয়! লইয়াছি।” . 

বাঁবু কুপ্ল।ল ঘোষের তৃতীয় পত্র--২৪শে আগষ্ট, 
১৮৯৪-_“ক।লকার মহাষজ্ঞ প্রভু সমাপন করিয়াছেন । 
প্রায় ১২টার সময় যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া :দেখি- 
লাম, প্রায় ১২০* বোর শত) ভিক্ষর্থা উপস্থিত । আমার 
পুঁজি ১২ মোণ চাউল বই নয়। %*%* ভাই জগন্নাথ 
প্রসাদ সাত হাঁড়ি ভাত রান্না করিয়। বালকবালিকাদিগের 
কান্না থামাইলেন। তার পর বস্ত্র দানের পালা ইহাই 
সর্ববাপেক্ষী কঠোর কা্য। ৮৫ খানা কাপড় ভাওারে 
ছিল। আপনাদের নিন্দিষ্ট কয়েকজনকে পূর্ব্বেই 
দিতে আরম্ভ করিয়ছিল।ম। অবশিষ্ট লোক লিষ্ট এবং 
চেহার! দেখিয়। মনোনীত করি। সকল কাপড় মুহূর্তের 
মধ্যে নিঃশেষ হইল । লোকের আর্তনাদে থাকিতে না 
পারিয়া, দুখানি কাপড় এখান হইতে কিনিয়া দিলাম। 
তারপর একখানি একপানি করিয়া আমার পরিধানের 
২ খানি এবং জগন্নাথের ১খানিও দিলাম । আমাদের 
দুর্দশ! দেখিয়া! ও সন্ধ্য! হইয়া গেল দেখিয়া সকলে সে 
দিনের মত গৃহে ফিরিয়। গেল। সমন্ত দিনব্যাপী 
নিদারুণ মনেোবেদনায় আর আহার করিতে প্রবৃত্তি 
হইল না। পিতাকে ডাকিয়। শব্য।য় আশ্রয় লইলাম। 
*মধ সে দিন জশন্নাথ প্রসাদ ৮।১০ খানি গ্রাম পরিদশন 
করিয়। আসিয়াছেন। যে সম[চ।র পাইয়।ছি, তাহাতে 
প্রণ অস্থির হয়! নৌকার অভাবে অনেক লোক 
সাহায্য লইতে পাৰিতেছে না। কেহ তিন দিন, কেহ 
চারি দিন খাঁয় নাই, কেহ চাউলের ভুষী, কেহ নাইল 
ও কচু এবং পাত। সিদ্ধ করিয়। খাইয়া! কোন প্রকারে 
বাচিয়। আছে। জগন্নাথ এক মোণ চাউল লইয়! 
শিয়াছিল, তাহাদিগকে দিয়া আসিয়াছে । মধ্যবিধ 
ঘরের স্ীলোক কেহ কেহ ছেঁড়। কাথ। পরিয়া স্।হাকে 
ছুঃখ জানাইতে আসিয়ছিল। উহারা ঘরের বাহির 
হইতে পারে না-আর ভিক্ষ।য় আসিবে কি!। 
*খয* আর একটা বিশেষ কথা! অনেক লোক ৪1৫ 
তোলা রূপা বন্ধক রাখিয়। একটা টাক! মাসিক ৮%০ 
দে কজ্জ লইতেছে। বন্ধ সংখ্যক লোক য্থাসর্ধন্ব 
বন্ধক দিয়া এইরূপ খণ গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে 
এক বিঘা জমি বন্ধক শিয়া ২০২৫ টাকা পাইত, 
এব!র ধান সহিত এক বিপ1 জমি বন্ধক রাখিয়া মাত্র 
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৫ টাচ! পাইতেছে। বহু সংখ্যক লোক এই প্রকার 
করিতেছে । ইহার পরিণাম ইহাই দেখিতেছি, ধান 
উঠিব। মাত্র এই সমন্ত লোক খ্পদায়ে সর্ধবন্বাস্ত হইবে 
এবং আগামী বৎসরও ইহারা অনাহারে মরিবে। 
আমার বোধ হয়, এ অত্যাচার গবর্ণমেন্টে জ্ঞাপন 
করা উচিত । এরূপ সর্বনেশে সুদের হার কখনই 
ম্যায়সঙ্গত হইতে পারে না । নুহৃদ্সভা হইতে 
ত্বরায় গবর্ণমে্টের নিকট আবেদন প্রেরিত 
হওয়া কর্তব্য । আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে যাহারা 
ধণ শোধ করিতে পারিবে, তাহাদিগের নিকট হইতে 
হ্যাযা হুদ আদায় করা হয়, এই প্রকার বন্দোবস্ত 
হওয়া কর্তব্য। নতুবা আগামী বৎসরও এইরূপ 
দুর্দশ! দেখিতে হইবে এবং দুর্ভিক্ষের সাহীয্য করিতে 
হইবে। * 
বাবু হরিমোহন ঘোষালের দ্বিতীয় পত্র,মাদ্রা,২২শে 
আগস্ট-১৮৯৪;--”সঞ্লীবনীতে আপনার চিঠি দেখিয়া 
কেহ কেহ অতিরপ্রিত বলিয়া প্রকাশ করিয়ছেন, কেহ 
কেহ একেবারেই অবিশ্বীন করিয়ছেন, এন্গম্য আপনি 
দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি ছুঃখিত হইবার 
কোন কারণ দেখি না। কারণ ঘরে বিয়া বিজ্ঞের 
হ্য/য় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা এদেশের লোকের 
ভাব । একজন অবিশ্রীন্ত পরিশম করিয়া, 
নন।রূপ কষ্ট সহা করিয়া, লে।কের দ্বারে দ্বারে গিয়া 
তাহাদের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দেগিলেন এবং 
তাহা মোচনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, আর 
স্বীয় গৃহ-প্রাচীরের ত্রিসীমায় যাহারা বাহির হয় 
নাই, অনায়াসে তাহার। তাহ! অতিরপ্রিত বলিম্। 
অবিশ্বাস করিল। এরূপ বিজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের 
দেশেই সম্ভব । 
আমি দৃঢ়তার সহিত আহান করিতেছি, কে 
আমিবেন আন্ছন, অনাহারে লোকের কেমন ভয়ানক 
আকুতি হইয়।ছে, একবার আসিয়! দেখুন। স্বামী 
উদরের জ্বাল! ও পরিজনের কষ্ট সহা করিতে ন| পারিয়া 
কোথায় চলিয়া গিয়াছে, অর দুঃখিনী রমণী সস্তান 
গুলিকে লইয়া, এবাড়ী ও বাড়ী জল ঝাঁপাইয়া ঘুরিয়! 
ফিরিতেছে, কেহ এক মুষ্টি অন্ন দিতেছে না, শেষে 
পটিপাতা, শালু, কল! সিদ্ধ খাইয়া কোনও মতে 
সন্ত।ণ গুলিকে রাখিয়াছে, নিজে মৃতপ্রায়, এ ভয়ানক 





দৃশ্ঠ কে দেখিতে চাহেন, আম্থন এই খানে, আমি এক্ষপ 
কত পরিবার দেখাইয়া দিব। আমি মাদ্রা, ত্রাঙ্মণঙ্গি, 
ঝাউদি, কলাইমারা প্রদ্থতি এগার খানা গ্রামের অধি- 
কাংশ লোকের বাড়ীতে গিয়া দেখিয়াছি, তাহারা অনে- 
কেই একবেল। খাইতে পায় না। এই সকল লোক যদি 
এখন সাহাধ্য না পায়, তবে মারা যাইবে । 4 ধস 
* * যদি কেহই সাহাষ্য না দেন, তবে অবিলম্বে আমি 
এস্থান পরিত্যাগ করিব, লোকের এ কষ্ট আর দেখা 
ষাঁ় না। সর্বদা দলে দলে লোক আসিয়া! আমার নিকট 
কীদিতেছে, তাহাদের চেহারা দেখিলে পাষাণও গলিয়া 
যায়। কাল এরপ প্রায় ২৫ জন দছুঃখীকে ফিরাইয়া 
দিক্লাছি, কিছু ছিল না। প্রাণে যে কি যাতন! পাইয়াছি, 


তাহা বলিতে পারি না। মু মং 
অধিকাংশ স্ত্রীলৌোকেরই কাপড় ন।ই, লজ্জীয় ঘরের 


বাহির হইতে পারে না। আমি তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে 
দেখিয়! কাপড় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়।ছি। আপীততঃ 
এক শত্ত খণ্ড কাপড় চাই । মহাল[নবিশ মহাশয়কে 
লিখিয়াছি, আপনিও দেখিবেন, শীঘ্র এই কাপড় চাই। 
সমাজ দিতে না পারিলে, আপনার! যেরূপেই হউক, 
যোগাড় করিয়৷ দিবেন।” 


সাপপপসসাতিিউি ভিত ক 


৮৮. সারা সা 
। $ /4া 


। । 
1. 
ঠা শু 
।৯) 


. [ছাদশ খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্য। 


আমার কথা ধাহার! অবিশ্বাস করিয়াছেন, 
তাঁহারা এই সকল পত্র পড়িয়া কি বলিবেন, 
জানি না। বোঁধ হয়, অনেকের অবিশ্বাস দূর 
হইবে। এই দাঁরুণ বর্ষার সময় ঘরের চালে 
ছোঁন নাই, বেড়া নাই, অনাবৃত স্থানে, বর্ষার 
ধারা মাথায় পাঁতিয়া লইয়া ছেলে মেয়ে সহ 
কত পরিবার অনাহারে থাকিতেছে,সংখ্য! নাই। 
পুজা আসিতেছে, বঙ্গে মহা! আনন্দ-উৎসবের 
আয়োজন হইতেছে; ঠিক এই সময়ে, কত 
পরিবার মৃত্যু-সক্কটে পড়িয়া ছট্ফট করিতেছে! 
সহৃদয় ব্যক্তিগণ মহোৎসবের খরচের তাঁলি- 
কায়, নিরন্নদিগের জন্য কিছু কিছু লিখিবেন, 
এই তাহাদের শ্রীচরণে অন্থুরোধ । নচেৎ চক্ষের 
জলে,উষণ নিশ্বাসে বঙ্গ ডুবিয়া যাইবে। খিঁনি 
যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। 


শ্রীদেবীপ্রসন্ন রারচৌধুরী, 
২১০৪ কর্ণওয়ীলিস্‌ স্রাট্‌, কলিকাতা । 









প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


চিকিৎসা-সম্মিলনী ।-_-৯ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 
কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্র কর্তৃক 
সম্পাদিত। বহু দিন হইতে এই পত্রিকা- 
থানি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হই- 
তেছে। ডাক্তারী, কবিরাজী, উভয়বিধ 
চিকিৎসা-প্রকরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইক্কা 
থাঁকে। কিন্তু এ সকল কথা৷ বলিবার জন্য 
এ সমাঁলোঁচন। করিতেছি নাঁ। এই সংখ্যায়, 
দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ভোজনান্ুসাঁরে সত্বাদি 
গুণভেদ সম্বন্ধীয় চরক হইতে কতকগুলি 
শ্লোক উদ্ধত করিয়া! অতি শ্ন্দর মত অভি- 
ব্যক্ত হইয়াছে । শ্রোকগুলি এত সুন্দর যে, 
পড়িলে বিমোহিত হইতে হয়। আমাদের 
ইচ্ছ। ছিল যে, প্রবন্ধটা আমূল উদ্ধৃত করি, 
ছুঃখের বিষয়, স্থান হইল না। ছুটা প্লোক 
ও করিলাম, পাঁঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে 
পার্পিবেন, শ্লোকগুলি কেমন সুন্বর-_ 


শা 


“শুদ্ধস্ত সত্বস্ত সপ্তবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ কল্যাণ।ং 
তৎ সংযোগাত্ত, ব্রাঙ্গ্যমত্যন্ত শুদ্ধং ব্যবস্তেৎ।” 
অর্থাৎ শুদ্ধ সত্বের সপ্ত প্রকার ভেদ জানিবে। 
তন্মধ্যে ব্রাহ্মাসত্ব শুভকারী ও অত্যন্ত শুদ্ধ বলিয়! 
জাশিবে। নিষ্নে শুদ্ধসন্বের,সাঁত প্রকার ভেদ ও লক্ষণ 
বলা হইতেছে । ্ 
“শুচিং সত্যাভিদন্ধং জিতাক্সানং সংবিভগিনং জ্ঞান্‌- 
বিজ্ঞানবচন প্রতিবচনসম্পন্নং স্মৃতিমস্তং কামক্রোধলোভ- 
মানমোহেব্যামর্ধপেতং সমং সর্ববভৃতেমুত্রাঙ্ষ্যংবিদ্যাৎ।” 
অর্থাৎ যিনি শুচি, সত্যসন্ধ, জিতেক্রিয়, যাহার 
কন্তব্যাকর্তব্য বিভাগ করণে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বিদ্যমান 
থাকে, যিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন ও প্রত্তিবচন বিষয়ে 
উৎকৃষ্ট শক্তিনম্পন্ন, স্মরণশক্তি বিশিষ্ট, যিনি কাঁম,' 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ধী এবং অমর্ষ প্রভৃতি দৌষে 
দুষিত নহেন, এবং" ধাহার সর্ধবতৃতেই সমান জ্ঞান, 
তাহাকে ত্রান্গ্য বলিয়া জানিবে 1” 


স্থানাতাৰ প্রযুক্ত অন্ঠাস্ত পুস্তকের সমালোচন! কম্পোজ হইয়[ও এবার গেল না; গ্রস্থকারগণ ক্ষম। করিবেন। 


হিন্টুরধর্মের প্রামাণীশ 


ধর্শের রমা ্বীধ্িদিগণ | 
পৃথিবীতে মহা শব ক্ষারিয়া থাকেন্। তীহাঁরা 
বলেন, কেবল আমাদের ধর্মেরই প্রামাণ্য 
আছে, আর কোন খন্বের প্রামাণ্য নাই। 
তাহারা হিন্দুধর্মের প্রাঁমাণ্য চান। কিন্ত 
ধর্মের যে প্রামাণ্য আবস্ক, একথা প্রথমে 
: হিন্দুক্সাই ' ভোলেন। --শুধু তুলিয়! ক্ষান্ত 
হয়েন নাই, দর্শনে যেমন ধর্মের অনেক 
কথার বিচার ও মীমাংসা হইয়াছে, তেমনি 
হিন্দধর্দো শরমাণ্যেরও বিচার এবং 
সা হইয়াছে। বৈদিক সনাতন ধর্মের 
দুটি নূতন কথা কেহ বলিতে পারিবেন 
(3 নিজ ধর্শের প্রামাণ্য বলিয়া গরষ্টানগ 
| শু খূ্রচার করেন, তাহার নহি সনাতন 
 ধর্শের প্রামাণ্যের তুলনা করিলে, তাহাদের 
'পীমাণ্য নগপ্যহ্ইয়া পড়ে। সে কথা দুরে যাক্‌, 
এখন শ্রীষ্টানের! আসিয়া! বলিতেছেন, হিন্দু, 
তোমার ধর্মের প্রামাণ্য কি? এ বড় বিচিত্র 
“খা, প্রামাণ্যের আদি শিক্ষককে আসিয়া 
অন্ত লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রামাগ্য 
কি, তাহা! তুমি কি বলিতে পার ? খ্রীষ্ট মিশ- 
নরিগণ হিন্দুকে ঠিক এই প্রশ্থ করেন। 

হিন্দু শুনিয়া বলিতেছেন, যদি কোন 
ধর্ম বাস্তবিক ধর্ম নামের যোগ্য হর, তাহা 
'আছে। স্ত্রীষ্টান! তোমার ধঙ্গের প্রামাণ্য, 
প্রার্মাণ্যই নহে। কেন, তাহা বলিতেছি £__ 
পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়া! ধর্ম । ধর্ম 
সেই পরমেশ্বরের সহিত আত্মার ইহলৌকিক 
ও পারলৌকিক মম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়? 


৪৬ 







সাষান্ত মন্সুষ্যের জ্ান-গে ক্ষ নঙছ। 

তাই যদ্দি হুইল, তবে:্বীষ্টধ্শ যে সকল পার- 
লৌকিক বিষয় প্রচার করিয়াছে, তাহা 
বাস্তবিক সত্য কি. না? একথ! বিচার, 
করিতে হুইলে জিজ্ঞান্ত এই, যিনি সে সক 
কথা বিদিত করিয়াছেন তিনি কি সামান 
মনুষ্য ?. খ্ত্ি সআাঁমান্ি মনুষ্য হন, তবে 
তাঁহার যাহা জ্ঞনাতীত, তাহ! যদি প্রচার 
করিয়া থাকেন, সে সমুদ্রায় অন্গমাঁন-মূলক 
কথী। কিন্তু তিনি তা! না হইকা যদ্দি এমত 
পুরুষ হন, লোকাতীত বিষয় ধাহার গোঁচর, 
তবে তাঁহার কথা গ্রাহথ হইতে পাঁরে। এজন্ 
্ীষটানেরা বলিলেন, ঈশা সেইরূপ পুরুষ) 
ঈশা ঈশ্বর । তবে প্রমাণ করা চাই, ঈশ! 
ঈশ্বর কি না সেই প্ররমাণার্থ শ্রীধর্্া- 
বলক্বিগণ বলিলেন, ঈশ। কতকগুনি অদ্ভুত, 
এবং অলোকসাধারণ ক্রিয়! কলাপ দ্বারা 
আপন ঈশ্বর স্থাপন করিস! গিয়াছেন। 
ইতিহাঁস এই সমস্ত ক্রিয়া কলাপে়* সাক্ষী-। 
এই খ্তিহাদিক প্রামাণ্যের উপর শ্রী 
স্থাপিত। সামান্ত লোকের নিকট একস 
প্রামাণ্য গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু খরষ্ট-ইউরোধ, 
যখন ক্রমশঃ ভ্ঞাঁনবুদ্ধ হইতে লাগিল, তখন 
তাহা নিজেই পে প্রামাণ্যকে অগ্রাহ 
করিতে লাগিল। কারণ, মূর্থের নিকট যাহা! 
প্রামাণ্য, জ্ঞানীর নিকট তাহা প্রামাণ্য নহে। 
এজন্য এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, খ্রীষ্ট-ইউ- 
রৌপে 9535, [7215) 14111 প্রভৃতি. 
গঞ্ডিতগণ এবং [7912 প্রভৃতি বিজ্ঞান 

বিদ্গরণ এগ্রামাণ্যের উপর আর আস্থা স্থাপন 
করেন না। গ্রীষ্টধর্শের এই তিহাসিক | 
প্রামাণ্য নিয়লিখিত কারণে অগ্রাহ্থ।.....- 








ধা পু বাক্য।, পা 
055691001 বা নূতন বাইবেল জীশ্বর- উপনিষ্- 
বাক্য ; "ৃতরাঁং বাইবেল অপৌরুষেয় নহে 
এখন কথা এই, গ্রটধর্মের পৌরুষেয়বাঁদের 
পুরুষ ঈশ! ঈশ্বর কি না? যদি তিনি ঈশ্বর 
হন,তবে তাহার অলৌকিক বিষয়ের উপদেশ 
সমুদায় সত্য, নহিলে নহে। "বাইবেলের 
সত্যতা প্রতিপাদনার্থ গ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণ দ্বিবিধ 
প্রমাণ প্রদর্শন করেন £₹-- 

_. প্রথমতঃ । বাইবেলের পরতঃ প্রমাণ বৰ 


72502017751 10551091705. 


দ্বিতীয়তঃ । 
11166117091 177৮1001706, 


প্রথমতঃ আমর! পরতঃ-প্রমাণ গ্রহণ 
করিলাম । পরতঃ-প্রমাণ, প্রমাণাস্তর হইতে 
বাইবেলকে সত্য রূপে প্রতিপন্ন করিতে 
চায়। এই গ্রমাণাস্তর ইতিহাঁস। ইতিহাঁদ 


শ্বতঃ-প্রমাণ বা 


স্বাপন করিতে চাহে যে, ঈশা অন্তুত এবং 


অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ করিয়াছিলেন 
বলিয়া ঈশ্বর । একথার আপত্তি এইঃ__ 


(১ অদ্ভুত ক্রিয়া কলাঁপ ঈশ্বরত্বের 


প্রমাণ হইতে পারে না। আজ যাহা অদ্ভুত, 
কাল তাহা বিজ্ঞান-জ্যোতিঃতে সামান্য ও 
প্রাকৃত। অদ্তুতক্রিয়া কলাপ যদি ঈশ্বরত্বের 
প্রমাঁণ হয়, তবে প্রতি বাঁজিকর ঈশ্বর । 

(২) ইতিহাস ঘটনাবলির যে সাক্ষ্য দেয়, 
তাহার প্রামাণ্য কি? তাহার প্রামাণ্য যাহা 
দিবে, তছুত্তরে বলিতে হইবে, সে প্রামাণ্যের 
আবার প্রামাণ্য কি? এতিহাসিক প্রমাণের 
এইবপ অনস্ত-পরম্পরায় প্রমাণের আবশ্ত- 
কতা। হয়। জুতরাং এ্রতিহাসিক প্রমাণে 
অনবস্থা দোষ (412020606012-50- 17171 
01) ঘটে। অতএব ইতিহাস “ঈশ্বরত্ব 
স্থাপনে অসমর্থ তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, 
পরতঃ-প্রমাণে বাইবেল প্রামাণ্য নহে। 


ই 





৷ হিউম জা পণ্ডিতগণ পত্তিতগ ধর্মীয় 
পরতঃ-প্রমাণ সঙ্বন্ধে ভরি ভুরি আপত্তি 
উত্থাপন করিয়াছেন । সে সমস্ত আপত্তি 
আজিও অখণ্ডিত রহিয়াছে । এই প্রমাথে 
ইতিহাস অগ্রাহা। তবে কি ইতিহাস একে- 
বারেই অগ্রান্থ ? আমরা এমত কথা বলিতে 
চাই না। আমাদের অভিপ্রাক্স এই যে, 
ঈশ্বরত্থ স্থাপন পক্ষে ইতিহাস প্রামাণ্য নহে॥ 
লৌকিক ব্যাপার স্থাপন সন্বন্ধে প্রতিহাসিক 
প্রমাণের তত বাঁধা নাই। তবে তাহাতেও 
প্রমাণের প্রকৃতি এবং বিষয় বিচাধ্য। 

এই ইতিহাস প্রতিপন্ন করে যে, পূর্বতন 
মিশর-ধর্শ হইতে ইন্ুদী ধর্মের উৎপদ্ভি। 
পুরাতন বাইবেলেও তাহা সপ্রমাণ। প্রাচীন 
মিশরধর্ম্ের সহিত আর্ধ্যধর্শের যে অনেক 
সাদৃশ্ ছিল, এমত নহে ; আর্যগণের সত 
মিশরবাসিগণের সংমিশ্রণও ছিল। স্থতরাং 
পূর্বাকালে বৈদিক ধন্শ মিশরে প্রচার হইরাঁর 
বিলক্ষণ সম্ভাবন! ছিল । সেই মিশর হইতে 
প্রাচীন জুডিয়ায় বৈদিক-তত্ত সকল প্রচার 
হইয়া থাকিবে। হিক্রগণ সেই সমস্ত মুর্ল 
তত্তবের উপর আপনাদের ধর্ম সংস্থাপন 
করিয়াছেন। ঈশা অতি আধুনিক কালের 
লোক। তিনি যেসনাতন ধর্ম প্রচারিত 
অলৌকিক/তত্ব সমুদায় হিক্রধর্ম হইতে গ্রহণ 
করিয়! নিজ অনুমান দ্বারা তাহা হইতে এক 
বিশেষ ধর্মামতের স্যপ্টি করেন নাই, এমত 
প্রমাণের নিতান্ত অভাব। 

ফরাশীদেশীয় নটোভিক্‌ (.ব০০৮16০%) 
নামক কোন ভ্রমণকারী সম্প্রতি তিববত- 
দেশীয় লী নগরীর হেমিস“অভিধেয় বৌদ্ধমঠ 
হইতে একখান্তি পালীভাষায় লিখিত ঈশাঁর 
জীবনী সমুদ্ধার করিয়াঃফরাশী ভাষায় তাহার 
অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। সেই জীবনীতে 








প্রতিপন্ন যে, ঈশ। ভারতে আমিয়! এতদ্দেশীয় 
ধর্মতত্বের অনেক উপদেশ গ্রহণ করিয়া 
গিয়াছিলেন । একথা যি অপ্রামাঁণ্য না হয় 
তাহা হইলে বৈদিক ধর্মের সহিত খ্রীষ্ট ধর্মের 
সাক্ষাৎ সঙ্বন্ধ রহিয়াছে । বেদই অলৌকিক 
তত্ব সকল জগতে প্রচার করিয়াছে। 

এক্ষণে দ্বিতীয় বা স্বতঃ-প্রমাণের কথা। 
স্বতঃ-প্রমাণের যুক্তিপথ এই রূপ 2- 

নূতন বাইবেলে যাহা উক্ত হইয়াছে, 


তাহা সমুদায় নির্দোষ । এরূপ নির্দোষ বাক্য 


অভ্রীন্ত পুরুষ ভিন্ন উক্ত হইতে পারে না। 
কারণ, সামান্ত ভ্রান্ত মন্ুুষ্যোক্ত বাঁক্য হইলে 
তাহা অভ্রান্ত হইত নাঁ। ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কেহ অন্রান্ত নহে। স্ুুতরাঁং বাইবেল ঈশ্ব- 
 (রাক্ত বাক্য এবং ঈশা সেই ঈশ্বর। 
_.. এযুক্তির সমস্ত বল বাইবেলের সত্যা- 
সত্যের উপর নির্ভর করিতেছে । আজি যদি 
বাইবেলের কোন অংশ ভ্রান্ত বা দোষযুক্ত 
প্রমাণিত হয়, অমনি এ যুক্তির সমস্ত বল 
বিনষ্ট হইল। এযুক্তি বাইবেলের নিজ বাক্য 
হইতে তাহাকে সত্য রূপে প্রমাণ করিতে 
চাহে। এ যুক্তির দোষ এই যে, বাইবেলকে 
সত্য বলিয়া প্রমাঁণ যে করিবে, সে ত ভ্রাস্তিশীল 
মনুষ্য ; ভ্রাস্তিশীল মনুষ্য কিরূপে অভ্রান্তের 
প্রমাণ হইতে পারে? যে প্রমাণ করিরে 
সেই মনুষ্যের প্রমাণ কি? যদি তাহার কিছু 
প্রমাণ থাকে, তবে সেই প্রমাণাস্তরের প্রমাণ 
কি? সুতরাং এস্থলেও অনবস্থা দোষ ঘটে । 
অতএব বাইবেল স্বতঃ-প্রামাণ্যও নহে । 
খীষ্টধর্ম্বের যাহ! পরতঃ-প্রমাঁণ, তাহা কি 
হিন্দুধর্্দে আছে ? হিন্দুধর্মেরও প্রমাণ পত্বতঃ 
এবং স্বতঃ। হিন্দুধর্মের পরতঃ প্রমাণ বুঝাই- 


বার পুর্বে এই কয়েকটী বিষয় জান! উচিতঃ__ 
(১) পৌরাণিক এবং বৈদিক ভেদে হিন্দু: 


রর ছুই অঙ্ক বেদই হিন্দুধর্ম রগ 
পিক ধর্ম সেই রেদের বিস্তৃতি মাত্র। .' 

(২) জনসমাজের জ্ঞানাধিকার বিভিন্ক 
বলিয়া সনাতন ধর্ম এই রূপ দ্বিধা বিভক্ত । 
জ্ঞানিগণের জন্য যাহা প্রতিপাস্ধ, অজ্ঞানীর, 
কাছে তাহা অগ্রাহা। সকল অজ্ঞানীকে-. 
জ্ঞানী করা অসম্ভব ; এজন্ত হিন্দুধর্ম নিজেই: 
দ্বিধা বিভক্ত হইয়া! অধিকার ভেদের উপযোগী: 
হইয়াছে। 

(৩) যেমত অধিকার ভেদে জ্ঞনী অজ্ঞানী: 
এই ছুই প্রধান শ্রেণী হইল, তেমতি জ্ঞানি- 
গণের মধ্যেও অনেক অধিকার ভেদ আছে। 
যেমন শান্তরজ্ঞানী, দার্শনিক, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, 
তার্কিক, বিজ্ঞানবিৎ, মুনি, খধি, মহষি, 
দেবধি, ব্রহ্গধি,, ইত্যাদি । জ্ঞানিগণের মধ্যে 
ধাহারা এক এক বিশেষ মত প্রচারক, তাহা” 
রাই মুনি নামে প্রথিত। 

(৪) অদ্ভুত লীলা গ্রীষ্টধর্ম্ে ঈশ্বরত্বের প্রমাণ, 
হিন্দুধর্্মে তাহা নহে। হিন্দুধর্ম লীলার, 
প্রমাণ ঈশ্বর । শাস্্-প্রমাণ ঈশ্বরাব্তার; 
বিশ্বাস্ত বলিয়! তাহার লীল। দেবলীলা। হিন্দু. 
অগ্রে স্বীকার করে যে রাম, কৃষ্ণ, ভীম, যুধি- 
ষির, হনুমান প্রভৃতি দেবাবতার, তাঁর পর, 
কাজেই স্বীকার্ধ্য যে, তীাহাঁদের লীলা! সকল! 
দেবলীল! বলিম্না অদ্ভূত এবং অলোকিক।, 
কিন্ত সকল হিন্দুই যে ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস, 
করে, এমত নহে। যে হিন্দু নিম়্াধিকার, 
জ্ঞানে ঈশ্বরাবতার স্বীকার করেন, তিন্দি 
হয় ত উচ্চাধিকারে উঠিয়া তাহা স্বীকার 
করেন না। তরেই দেব-দেবীর স্থষ্টি হিন্ছু- 
ধর্মে নিয়াধিকারীর জন্ত,। উচ্চাধিকারী 
সাকার ও সগুণ ঈশ্বরবাদী * নহেন। দৃষ্টাস্ত 
_ * হিলুধর্শের প্রতিপাদ্য নিগুর ঈশ্বর । লিক্ষে 
বণ্যই মুক্টি। সগুণ ঈশ্বর নিষ্াধিকারীর উপান্ত ॥ 


রি ৩৬. রা 








রা দেখ, ব্যার্স মহাভারত হাতার কট সর 
বলিলেন, তাহা কাব্য ; কিন্ত অজ্ঞান: এবং 
রূপে গৃহীত । যে জ্ঞানিগণ এবং অজ্ঞানিগণ 
ঈশ্বরাঁবতারে বিশ্বাস করেন, ধাহাঁরা অত্যন্ত 
বিশ্বাসপ্রবণ, সমগ্র মহাভারত প্রকৃত ঘটনাঁ- 
রূপে তাহাদের গ্রহণ করাতে বাধা কি? 
তাহাদের নিকট প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমস্ত 
বিষয়ই গ্রাহা । 
তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, হিনুজনসমাজে 
ঈশ্ববত্ব স্থাপন করিবার আবশ্তকতা নাই। 
পুরাণোক্ত বলিয়াই ধাহারা সহজেই লোকের 
ঈশ্বরত্বে অথবা অবতার-বাদে বিশ্বাস করেন, 
তাহাদের নিমিত্ত প্রামাণ্যের প্রয়োজন কি ? 
এজন্ শ্রীষ্টধর্মের যাহা পরতংপ্রমাঁগ, তাহা! 
হিন্দুধর্মের প্রীমাঁণ্য নহে। ষাহারা কোন 
প্রামাণ্য চাহে না, তাহাদের কাছে প্রামাণ্য 
ধরা বৃথা.। সেই নিমিত্ত হিন্দু ধর্ম কেবল 
জ্ঞানিগণের জন্য প্রামাণ্য দিয়াছে.। 
্রী্টধর্ম্মেও দেখা যায় যে» সাঁমান্ত জনগণ 
ধর্মের তত প্রামাণ্য চাহে না; সমুদায় 
তত্বে তাহাদের দৃঢ় আস্থা । ধর্মের 
প্রামাণ্য চাঁয় কেবল সংশয়ী জনগণ। সেই 
সংশয়ী জনগণের নিমিত্ত গ্রীষ্টধর্্ম(বলম্বিগণ 
'্বতঃপ্রমাণপথ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্ত 
খীটধর্শের স্বতঃপ্রমাণ তত প্রবল যুক্তিবিশিষ্ট 
নহে বলিয়া, খ্রীষ্টানগণ পরতঃ-প্রমাণকে 
বিধিমত প্রকারে প্রবল করিতে চাহেন। 
চাহিলে কি হইবে, সংশয়িগণ সকল এঁতি- 
হাঁসিক প্রমাঁণ ছেদন করিল! উঠেন। তাহারা 
প্রমাণের পর প্রমাণ চাহিয়! সর্ধ প্রমাণের 
উপরে উঠিক্কা। পড়েন। ্ 
ধর্মশান্ত্রের প্রতি সামান্য জনগণের অচলা 
ভক্তি? শাস্ত্র সকল চিরমান্ত এবং মহাজিন- 


পর প্‌ 


এই কারণে সাধারণ জনগণ 
নায় বিষয় লমুদাঁয় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস 
করে। কি অদ্ভুত কি অমৌক্তিক, কি 
প্রাকৃত, কি অপ্রাককৃত,--কোন বিষয় বিচার 
না করিয়া তাহার! বিশ্বাস করিয়া থাকে। 
সেই সাধারণ লোকমগডলীর জন্য পুরাণোক্ত 
ধন্দ। এই পুরাঁণোক্ত হিন্দুধন্মে কথিত যে, 
ঈশ্বর জীবের কল্যাণার্থ শরীরধাঁরণ ও লীলা! 
বিগ্রহ করিয়া থাকেন। রামাদি সেইরূপ 
বিস্ুর অব্তার। সাধারণ জনগণ এই 
অবতারবাদ পুরাণ-প্রমাণ অবলম্বন করিয়া 
রামাদির লীল! সকলকে দেবলীল! বলিয়! 
অনায়াসে বিশ্বাস করিয়া থাঁকেন। সেই সমস্ত 
লীল! বিশ্বাস্ত কেন? যেহেতু তাহারা দেব- 
লীলা । সেই দেবতা বিশ্বীস্ত কেন? যেহেতু 
তাহা৷ শাস্ত্ান্থমত । শাস্ত্র গ্রা্থ কেন? যেহেতু: 
তাহা খবি-প্রোক্ত এবং মহাঁজন-অবলম্বিত। 
তবেই দীড়াইতেছে, সেই অজ্ঞানিগণ, জ্ঞানী 
ও মহাজন-আচরিত পথের অন্গগামী। যাহ! 
চিরকাল মান্ত হইয়া আসিতেছে, যাহা সমা- 
জের মধ্যেশণ্য£্মন্তি ও পণ্ডিতমগ্ডলী কর্তৃক 
আদ্ৃত এবং অবলম্থিত, তাহা সামান্য জনগণ 
কখন অমান্ত করিতে পারে না। এই পরতঃ- 
প্রমাণে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সাধারণ জনগণ 
কর্তৃক গ্রাহ্‌। 

তথাপি, খ্রীষ্টরর্শের পরতঃ প্রমাথ ফে 
হিন্দুজনসমাজে একেবারেই নাই, এমত 
কথা৷ আমরা বলিতে চাহি না । তাই সাঁধাঁ- 
রণ লোৌকমওলীর মধ্যেও কেহ কেহ সেই 
প্রামাণ্যও গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমর! 
শাস্ত্রে তাহার এইরূপ আভাস পাই। 

পরাশর কহিলেন--ইস্্ী গমন করিলে পর, 
গোঁপালগণ কৃষ্কে 'বিনা ক্লেশে গোবর্দঘন পর্বত ধারণ 
করিতে দেখিয়া, তাহাকে শ্রাঁতি সহকারে কহিতে 
লাগিলেন, হে মহাবাহো! অদ্য আপনি আমাদিগকে 





লা 


হইতে রক্ষা) করিলেন) আপনার এই অতুলনীয় 
বালক্রীড়া, অথচ নিন্দিত গৌঁকুলে জন্ম, আবার এই 
প্রকার দিব্য বর্শ এ সকল কি? হে তাত, তাহা 
আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি 
কালিয়কে দমন করিয়াছেন,প্রলম্বাস্ররকেও বধ করিয়া- 
ছেন, আবার আজ এই গৌবর্ধন পর্ধবত ধারণ করি- 
লেন। আপনার এই সকল বিচিত্র কর্ম অবলোকন 
করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ শঙ্কিত হইতেছে। হে 
অমিতবিক্রম ! আমর! হরিপদ উদ্দেশে সত্য সত্যই 
শপথ করিয়! বলিতেছি যে, আমরা আপনার এ প্রকার 
বীর্য অবলোকন করিক্প॥ আপনাকে ক্ন্মষ্য বলিয়! 
বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। হে কেশব! এই 
ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সকলেই আপনার উপর 
প্রীত হইয়ছে। আপনি যে কর্ম করিয়াছেন, সমুদয় 
দেবগণও একত্রিত হহলে এ কর্ম করিতে পারেন' 
নাঁ। হে অমেয়ায্মন্‌ কৃষ্ণ ! আপনর এই প্রকার বালত্বে, 
এই অতিবীধ্য ও আমাদের স্তায় নীচগণের কুলে 
জন্ম, এ সকল বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি, ততই 
আমর। শঙ্কটন্বিত হইতেছি ।” 

বিঞুপুরাপ। ৫ম অংশ। ১৩ অধ্যায়। 
অন্ঠিত্র 2--- 

“তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানিয়! 
আমি প্রমাদদবশতহ ব৷ প্রণয়বশতঃ সখা,মনে করিয়া 
হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইত্যাদি হঠাথ্খ তিরক্ষার 
ভাবে যাহা বলিয়াছি,হে অচ্যুত! বিহার,শয়ন,উর্পবেশন 
ও ভোজনকালে যখন অনুপস্থিত তোমাকে বা সাক্ষাৎ 
উপস্থিত তোমাকে পরিহাসার্থ যে অনাদর করিয়াছি, 
আমি অচিস্ত্যপ্রভীব তোমার নিকট তাহার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করি ।”-_গীতাঁ, ১১ অঃ ৪১1৪২ শ্লোক । 
স্থানান্তরে £_মহাভারতীয্ আশ্বমেধিক পর্ধা- 
সর্গত উতস্কোপাখ্যানে প্রকাশ যে, শরীক 
দ্বারকায় প্রত্যাগমন কালে উতঙ্ক মুনির 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সুনি কুরু- 
পাঁওবগণের কথ! জিজ্ঞাস! করিলে যখন কুকু- 

ংশের ধ্বংসের কথা গুনিলেন এবং বুঝি- 
লেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই সংশ্পধ নিবারণ করিতে 
সমর্থ হইয়াও নিবার/4 করেন নাই, তখন 


সাপ বত 
তাহাকে শাপোস্ঠত দেখিয়া) শ্রীকৃষ্ণ আত্ম- 
পরিচয়ে বলেন,আমি শ্বয়ং বিষু। উতঙ্ক তথন 
সেই বিষুরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
দেখিতে অভিলাধী হইলেন। উতস্ক সেই 
বিশ্বরূপ দেখিয়া! আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান 
করিলেন এবং শাপ হইতে নিরস্ত হইলেন) 

অতএব পুরাঁণেই প্রতিপক্স যে, অদ্ভূত 
নীলা হিন্দুর নিকটও ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। 
এই প্রামাণ্যে শ্রীন্কষ্ণের দেবত্ব পুরাণে 
স্থাপিত হইয়াছে । তজ্জন্থ শ্রীকষে্ণেক্ত বাক্য 
সকল, প্রামাণ্য । 

এই দ্বিবিধ পরতঃ-প্রামাণ্য হিন্দুধর্ষ্ 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ধর্মের 
চূড়ান্ত প্রামাণ্য নহে। সাধারণ জনগণের 
জন্য এই প্রামাণ্য স্বপ্ক ব্যবস্থিত। নৈয়াফি- 
কেরা বেদের পৌরুষেয়বাদ স্থাপনার্থ ফে 
তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তন্বারা। 
হিন্দুধর্মের এই পরতঃপ্রামাণ্য ' বললাভ 
করিয়াছে । নৈয়াঘ্িকের বলেন £-- 

“বদি বল ঈশ্বরের শরীর নাই। ন্তরাং তালু 
প্রভৃতি স্থানের অভাব বশতঃ বর্পোচ্চারণ সম্ভব নর 
হওয়াতে, বেদের প্রপয়ন কিরূপে ঘটিতে পারে? এ, 
কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না স্বতাবতঃশরীর হন 
হইলেও তিনি শুক্তের প্রতি অনুগ্রহ বিতরপার্থ লীলা! 
বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া! থাঁকেন।” 

জৈমিনি নৈয়ায়িকদের বিপক্ষে যাহাই 
বলুন না কেন, ধীহারা ঈশ্বরের অবতারবাদ 
স্বীকার করেন, তীহারা, তত যুক্তি দ্বারা 
পরিচালিত নহেন। তবু তাহাদেরও' কিছুই 
যুক্তি নাই, এমত নহে। সে যুক্তি এই :-- 

. ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্। সর্বশক্তিমানের 
স্বেচ্ছান্থমত কার্য করিকার বাঁধা নাই। পৃথি- 
বীয় পাপ ভার মোঁচনের জন্য তিনি দেহ 
প্িগ্রহ করিয়! অমানুযী ক্রিয়া কল্সাপ্ার! 


: | ছাদশ খ্ বত সংখ্যা % 





সম্ভব নহে, তাহা সর্ধশক্তিমানে সম্ভব। 

এ যুক্তি যদিও অত্যন্ত ছুর্ব্বল কটে, কিন্তু 
সাধারণ জনগণ এই যুক্তিতে পরিচালিত। 
্রীষ্টানগণও এই যুক্তি অবলোকন করিয়া 
ঈশার অবতরণ ও অদ্ভুত ক্রিয়া! কলাপের 


সমর্থন করেনা নিম্নাধিকারী হিন্দু এবং 
খ্রষ্টানের যুক্তি অথব! বিশ্বাস যাহাই হউক, 
্র্টানের অবতারবাদের সহিত হিন্দুর অব- 
তারবাদের একটু স্বাতন্ত্য আছে। ্রীষ্টা- 
নের ঈশ্বরাবতার পৃথিবীতে আগ্তবাক্য দিতে 
আসিয়াছিলেন। হিন্দুর আগুবাক্যের অভাব 
কোন কালেই হয় নাই। হিন্দুর আপ্তবাক্য 
শ্রুতি এবং তদ্প্রামাণ্য ধর্্-শান্ত্র। তবে হিন্দুর 
অবতারের প্রয়োজন কি? হিন্দুর ঈশ্বরা- 
বতারের প্রয়োজন গীতায় উক্ত হইতেছে । 
“যদ যদ! হি ধর্্স্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুানমধর্্য তদাত্মানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্র।ণায় সাধুন।ং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্৫থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 
এই উক্তি অনুসারে পুরাঁণেও দেখা যায়, 
বিষু, রাম ও কৃষ্ণদি রূপে জগতের ভার 
মোচনের জন্য, উদয় হইয়াছিলেন। শুদ্ধ 
জগতের পাপ ভার মোচন করিয়া যাঁন নাই, 
তাহার! বেদকেও প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। 
পুরাণ তাহার সাক্ষী। স্থতরাং বেদের 
প্রামাণ্য স্বরূপ এই অবতারগণের উপদেশে 
সাধারণ হিন্দু-জনসমাজ চালিত হইয়া থাকেন। 
হিন্দুর চক্ষে বেদের এই প্রামাণ্য বড় সামান্ট 
নহে। অন্ত কোন ধর্মীয় আপ্তবাক্যের 
দি এরূপ প্রামাণ্য থাকিত, তাহা হইলে 
আজি সেই ধর্মাবলশ্বিগণ। পৃথিবীতে 'ভস্কা 
মারিয়া! বেড়াইতেন। 
শ্ীধন্ ঈশ। কর্তৃক উপদিষ্ট, এজন খ্রীঃ" 


ধর্মের যাণার্ধ্য নিরসন 


আবশ্তক হইয়াছিল। কিস্তু হিন্দুধর্ম সেরূপ, 
ঘটে নাই। হিন্দুধর্শ বেদ হইতে সমু 
পন্ন, বেদ কোন মনুষ্য কর্তৃক কৃত নহে। 
বেদে যে খষিগণের ধ্বনি আছে, তাহার! 
বৈদিক সম্প্রদায়ের কর্তা মাত্র। তাঁহার বৈদিক, 
গুরু বা প্রচারক । পাণিনির অন্ধশাসনে 
প্রকাশিত যে, বৈদিক খি, কর্তৃক বেদ 
উক্ত হইয়াছে, এইরূপ সমাখ্যাই দেখ! 
যায়, তাহারা যে বেদের কর্তী এমত বাক্য 
কোথাও উক্ত হয় নাই। তৈত্তিরিয়, কাঠক, 
কাঁলাপ প্রভৃতি খধিবাক্য, তিত্তির, কঠক, 
কলাপ কর্তৃক উক্ত বাক্য বলিয়াই প্রচাঁ- 
রিত। নহিলে বেদ চিরকালীন শ্রুতি পর- 
"পরায় চলিয়।.আসিতেছে। শ্রুতির কর্তী। 
কেহ নাই। যাহাঁর কর্তী নাই, তাহার 
কর্তার ঈশ্বরত্ব স্থাপন করা আবশ্তকও নহে। 

পুরাণোক্ত দেবলীল৷ যেমন শরীরধারী, 
ঈশ্বরাঁবতার কর্তৃক কৃত, বেদের কর্তা তেমনি 
কোন শরীরধারী. বিশেষ ঈশ্বরাব্তাঁর বলিয়। ' 
শ্রুতিতে প্রথিত নাই। যখন জ্ঞানিগণের 
নিকট ঈশ্বরাবতরণ গ্রহণীয় নহে, তখন 
তাহাদের কাছে সেরূপ প্রামাণ্য স্বীকার্য্যও 
নহে। এখন কথা এই, জ্ঞানিগণ যদ্দি ঈশ্বরা- 
বতার স্বীকার না করিলেন, তবে তাহার! 
পুরাণোক্ত দেবলীল! সমস্ত কিসের প্রামাণ্য 
রূপে স্বীকার করেন। সামান্ত জনগণ ত- 
এই সমস্ত লীলাকে দেবলীলা৷ বলিয়া গ্রহণ, 
করেন, স্থতরাং তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ঃ 
এক প্রাচীন কালের ঈশ্বরাবতার, এবং 
তাহার লীলাদি প্রাচীনকালের দেবলীলা । 
সামান্ত লোক এই সকল লীলার কথা গুনি- 
রাই তাহাতে সন আস্থা স্থাপন করেন । 
যে পরোক্ষ প্রমাণের উপর শ্রীষ্ধর্ম স্থাপিত, 
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অজ্ঞানী হিন্দুর নিকট তাঁহা অপ্রামণ্যি নহে. 


কিস্ত, পরোক্ষ প্রবণ ও ইতিহাস জ্ঞানবান্‌ 
ও তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুর নিকট ধর্ের প্রমাণ 
নহে। যদি বল, বেদ যে অপৌরুষেয়, একথা 
হিন্দু জ্ঞানী কেন শ্রুতি প্রমাণে গ্রহণ করি- 
লেন? একথা তিনি শ্রুতি প্রমাণে গ্রহণ 
করেন নাই। তিনি বলিলেন, বেদ যে কোন 
পুরুষ কর্তৃক রুত, এমত প্রমাণের নিতাস্ত 
অভাঁব। পৌরুষেয় বাদ অপ্রামাণ্য বলিয়া 
হিন্দু বেদকে অপৌরুষেয় বলেন। তত্রপ দেব- 
লীলার এ্রতিহাসিক প্রমাণ হিন্দুজ্ঞানীর 
নিকট অগ্রাহ। 

হিন্দুজ্ঞানী প্রত্যক্ষবাদী। তিনি ধর্ম 
সন্বন্ধে প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোন প্রমাণ গ্রাহা 
করেন না । যে দেবলীল1 সমস্ত অজ্ঞানী 
হিন্দুর নিকট পরোক্ষ প্রামাণা, হিন্দুজ্ঞানীর 
কাছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়। কিন্নুপ 
প্রত্যক্ষ, তাহা বলিতেছি। 


ধাহার নিকট ঈশ্বরাবতারই সিদ্ধ নহে 


তাহার নিকট দেবলীল| কিরূপে সম্ভবে ? 
হিন্দজ্ভানী বলেন, এই সমস্ত দেবদেবী কল্পন৷ 
মাত্র। বেদেও তাহা ব্যক্ত আঁছে। 
“চিন্নয়ন্তাদ্বিতিয়স্ত. নিষ্ষলন্তাশরীরিণঃ1 
উপাসকানাং কাধ্যার্থে ব্রক্মণে। বপকপ্পন। ॥ 
বপস্থনাং দেবতানাং পুংস্থ্ঙ্গাক্াদিকঞ্ন। | 
দ্বিচত্বারি ষড়ষ্টাসাং দশ দ্বাদশ ষোড়শ ॥ 
. অষ্টা্শাপি কখিতা হস্তাঃ শঙ্খাদিতিধতাঃ 
__ সহশ্তান্তাত্তথ। তাসাং বর্ণবাহনকল্লপন] ॥ 
শক্তিসেনীকল্পন1 চ ব্রহ্মণ্যেবং হি পঞ্চধা। 
কলিতস্ত শরীরম্ত তশ্য সেনাদিকল্পনা ॥ 


কাম্ননিক। যে সকল দেবতা রূপবান, তীঁহা* 
দের পুংস্ত, স্ত্রীত্ব, অঙ্গ, অস্ত্র, সেনাদি, বর্ণ, 
বাহন প্রভৃতি সষুদাঁয় কল্পিত। 

তৎপরে বেদ সেই সমস্ত দেব-কল্পনার 
ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। গোঁপালতাপনী- 
য়ৌপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় রূপক-তত্ব এবং 
অস্ত্রাদি ও আভরণের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে 

হিন্দুজ্ঞানীর নিকট দেবদেবী সমস্ত 
যেমন ঈশ্বরতত্বের কল্পিত রূপ, তীহাদের 
লীলা সকলও দেবদ্বের কল্পিত রূপ। হিন্দু- 
ধর্ম এই কৌশলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদের 
নিকট প্রামাণ্য । 

হিন্দুধর্ম দেখাইয়াছে,ভক্তের নিকট যাহা 
বাহ জগতের ঘটন! বলিয়া! প্রথিত, জাঁনী- 
দের নিকট তাহ! অধ্যাত্ববজগতের সত্য 
বলিয়া উপলব্ধ । যাহাঁদের অস্ত নাই, 
যাহারা কেবল উপর উপর দেখে, তাঁহার! 
সেই সকল লীলাঁকে এঁতিহাসিক ঘটনা রূপেই 
দেখিতে পাঁয়,কিস্তু যাহাদের অস্তদ্টি প্রবল, 
তাহাঁদের নিকট সেই সমস্ত লীলা পরমে- 
শ্বরের অন্তজগতীয় আভ্যন্তরিক ব্যাপাঁর। 
যাহা ভক্তি ও জ্ঞান-যোগ-পথের আশ্চর্য্য 
ব্যাপার, তাহাই ঈশ্বরের লীলা রূপে হিন্দু 
জ্ঞানী অতি আহ্লাদ সহকারে উপলন্ধি 
করেন। সাধক সেই সমস্ত লীলা! অস্তর্জগতে 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। যাহা অজ্ঞানীর 
পরোক্ষ জ্ঞান ও ভূতসাক্ষী, তাহ! জ্ঞানীর 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বর্তমান প্রমাঁণ। হিন্দু 
ধর্মে স্বুতরাং যাহা অতীতকাঁলের এঁতি- 


রামতাপনীয়োপনিষৎ। পূর্ধবভাঁগ, প্রথমখণ্ড। | হাঁসিক প্রমাণ, জ্ঞানীদের জন, শ্রীষ্টধর্শের 


ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, মায়াতীত্ 


| ন্যায় সেই প্রমাণকে নানা বন্ধনে. আরও 


্ীরী হইলেও উপাসকির্চের কার্য্যসাঁধনার্থ | বল”-+7 করিবার প্রয়োজন হয় নাই। দৃষ্টাস্ত 


তাহার রূপ কল্পনা" হইয়া থাকে । যদি ব্রদ্ষের | 


. আমর! বিষুপুরাণাত্তর্গত রাঁসলীলা 


ক্বপ কল্পিত হইল, তবে তাহার অন্ত্রাদিও ; বর্ণ৫নর এক স্থান তুলিয়া দিতেছি। 


“এজন্তর কৃষ্ণ নির্দল আকাশ, শরচ্চন্ত্রের চন্দ্রিক। |. 
সৌরভ ভরে দিক্‌ সমূহের তবামোদবন্ধিনী ফুল্প কুমু- 
দিনী ও মধুকর গুপ্লিত মনোরম বনরাজি অবলোকন 
করিয়া ?গাগীপ্ধণের সহিত মিলিভ হইবার নিমিত্ত 
আভিলাধী হইলেন॥ তখন ক্ষ বলভত্রের সহিত 
ব্তি অব্যক্ত অথচ মধুর পদবিষ্যাস করিয়া গান করিতে 
ঘারস্ত করিলেন। এ গীত অতীব মঘুক্ব ও বণিতাপ্রিয় 
এবং এ গানে নান! তীত্রস্বরের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়া- 
ছিন্ব। অনভ্তভর সেই মনোহর গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
অনেক গোপী গৃহ পরিত্যাগ করিয়! যেখানে মধুহদন 
বিরাহ্বমান, সেই স্থানে আঞ্ধমন করিতে আরম্ভ করিল। 
কোন গোপী সেই গানের লয়ানুসারে শনৈঃ শনৈঃ গান 
করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। কেহ বা তাহাতেই 
আঅবধান করিয়। মনে মন্ধে কৃষ্ণকেই ম্মরণ করিতে 
আাগিল। কোন গোপী; বারম্বার কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে 
ডাঁকিয়। লঙ্ঘিত হইল $ আবার কোন প্রেমান্ধা গোগী 
দ্বহির্তাথথে অবস্থিত ছুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই 
বসান করিয় নিমীলিত লোঁচনে. তন্সয়ভাবে গেবি- 
ব্দকে চিন্তা করিতে লাগখিল। অন্য কোন গোপকন্তা 
নিরুচ্ছ'াস ভাবে পরব্রন্ষন্বরূপী জগৎকারণ কৃষ্ণকে চিন্তা 
করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত হইন্স।” 

বিষুপুরাথ এই মোক্ষে ছুইটী কারণ 
দর্শখইতেছেন £-- 

প্রথম । ভগবানের চিন্তাজনিভত বিপুল 
আহ্লাদভোগে গোপীর অশেষ পুণ্যক্ষীণ 
হয়। 

ছিতীয়। ভগবানের অপ্রার্তি-নিবন্ধন 
মহাঁছুঃখভোগে তাহার অশেষ পাপক্ষীণ হয়। 

হিন্দুধর্মের একটা সারকথা এই, পাপ 
ও পুণ্য উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, 
অথচ এ উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ 
হয় না। এই হিন্দুধর্মের কর্্মফলবাদ। 
এই কর্ম্মফলবাদই হিন্দুধর্মের পাঁপের শাসন 
ও পুপ্যের উদ্বোধন। কর্ম্মফল-বাদের? ৭ 
পর্য্য এই, হ্থুখভোঁগ হইলে তৎকার.. 
কীণ হয়, আর, ছু:খভোগ হইলে ছুঃখর্সৃ? 
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এমত যুক্তিপিত্ধ 


[ দ্বাদশ খখ্বন্ঠ ইংখ্যা 


পা নষ্ট হয়+. এই গোপীর ক্কফচিস্তাক্বপ 
অনন্ত সুখভোগ হওয়াতে তথকারণ পুণ্য . 
ক্ষীণ হইল এবং ভগবানের অপ্রাপ্তি নিমিত্ত 
দারুণ দুঃখভোগে পূর্বসঞ্চিত পাপও নষ্ট 
হইল ॥ সুতরাং সংসারস্থিতির কারণ পাপ 
ও পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল বনিয়া গোপী 
মোক্ষ (সুখছূঃখ-রাহিত্য) প্রাপ্ত হইল। 
বাস্তবিক, হিন্দুধর্দে দ্বিবিধ জগৎ এক- 
কালেই প্রদশিত হইয়াছে, অজ্ঞানীর জন্ত 
বাহজগৎ এবং জ্ঞানীর জন্য অন্তর্জগৎ। স্বর্ম, 
বৈকুগ্ঠ, কৈলাস, ও নরকাঁদি সমস্ত অস্ত- 
জগতের বিষজ্প স্থল অবয়বে প্রকটিত। সু, 
সগ্ুণ ব্রহ্ধতত্ব তত্দ্রপ স্থল অবয়বে দেবদেবী 
রূপে প্রতীয়মান। ভক্তিযোগের সমস্ত ব্যাঁপা- 
রই কষ্ণলীল!। ধাহাঁরা সংসার হইতে দূরে 
গিয়াছেন, অথচ নামমাত্র সংসারে (পদ্মপত্তে 
জলবৎ) লিপ্ত আছেন, তাঁহারাই ব্রজধাঁমে 
আসিয়াছেন। ব্রজপুর শবের অর্থই তাঁহাই। 
ব্রজধাষে গোঁপরূপ জীৰ আসিয়া দেখেন, 
সেখানে যন সংসারের বিষময় চিত্তারূপী 
কালিয় এবং পাঁপপ্রলোভনের ভীষণ প্রল- 
স্বাস্ুর ব্রজের উৎপাত আরম্ভ করে, তখন 
জীবে সত্বগুণ আবিভূতি হইয়া স্বয়ং ভগবান 
রূপে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করে। ধীহাঁর 
হাতে গোবর্ধন পর্বত, তিনি নিজে ব্রজের 
অনিষ্টপাত নিবারণ করিয়া ব্র্জবাঁসিগণকে 
রক্ষা করেন। কৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা অস্ত- 
গতের নিত্য ব্যাপার । হিন্দু শাস্ত্রে অনেক 
গুলি রূপক ভাঙ্গা আছে, অনেক নাই। 
কিন্তু যাহা! ভাঙ্গা! আছে, তাহাতেই প্রতিপন্ন 
বুয়ুম্ন্ত লীল! সেই এক শ্রেণীর 
পাল + 'ৎৎবে বাস্তবি 
£ অন্তটি হইবে রূপক 
হইতে পারে না। এই 
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বধিতেছেন্_ পু 
প্রূপং রূপবিবর্জিতন্ তবতো ধ্যানেন যৎকষ্জি 
স্তত্যানির্্বচনীয়তাখিল গুরো দুরীকৃতং ঘন্সয়। 
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্ঘ্যাব্রাদিনা 
জত্তব্যং জগদীশ ! তদ্বিকলান্দোবত্রয়ং মতৎকৃতম্‌ ॥” 

হে জগদীশ ! তুমি রূপবিবঞ্জিত, অথচ 
আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করিয়াছি। 
তুমি অথিল গুরু এবং বাঁক্যাতীত, অথচ 
আমি স্তবদ্ধারা তোমার সেই অনির্বচনীয়তা 
দূরীকৃত করিয়াছি । তুমি সর্বব্যাপী, অথচ 
আঁমি তীর্থযাত্রাদি দারা তোমার সেই সর্ব- 
ব্যাপিত্ব বিনষ্ট করিয়াছি। হে পরমেশ! 
তুমি আমার এই ত্রিবিধ দোষ ক্ষমা! কর। 

ব্যাসেরই কৃত সমুদায় পুরাণ। তিনি 
পুরাণে যে কবিত্বেত স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা! 
এই স্থানে খুলিয়া বলিলেন। নিম়নাধিকারী 
জনগণকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্যই তিনি 
কাব্যাকারে জাজ্বল্যরূপে ব্রহ্গকে প্রদর্শন 
করিয়াছেন। সামান্য জনগ্রণের ভক্তি উদ্দে- 
কের জন্যই দেবদেবীর স্যষ্টি। যাহাতে সেই 
ভক্তি অপনীত না হয়,তজ্জন্ তিনি পৌরাণিক 
স্থষ্টি ও কল্পনার বিষয় সাধারণের নিকট 
গোপন রাখিবার উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। 
কারণ, গ্ৰোপন না রাঁখিলে বিপরীত ফল 
ঘটিবারই সন্তাবনা। যখন লোকে অধি- 
কারী হইবে, তখন পৌরাণিক রহস্ত সমুদ্রায় 
আপনিই আলোকের ন্তায় প্রকাঁশিত হইয়া 
পড়িবে । গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের সপ্তষন্ঠি 
শ্লোক এই ব্ধূপ একটি উপদেশ-বাঁক্য। এই 
উপদেশ-বাক্যই পৌরাণিক রহস্তের আর 
একটি প্রমাখ। | 

হিন্দু জানিগণ যদি হিন্দু দেবদেবী এবং 


৪১ 





নেন, তাহা. হইলে গীতোক্ত. অবতারবাধের . 
সামঞ্ন্ত-হয় কই? বাহারা ঈশ্বরের. অব- 
তাঁরবাদ স্বীকার করেন না,তাহার। বলেন ₹_. 
যিনি সর্ধশজিমান, তাঁহার শরীর ধারণে- 
রই.বা প্রয়োজন কি ?. শরীর ধারণ করিলে 
বরং তাহার শক্তি পরিমিত হইয়াই যাইবে । 
অনন্ত কথন পরিমিতদেশে নিঃশেধষিত হইতে 
পারেন না। অনন্ত ষাহার শক্তি, বিশ্বরূপ 
দেহও তাহার অনস্ত। পরিমিত দেহধারণের 
কোন আঁবশ্তকত| নাই। 

এই বিশ্ব ব্রহ্মা কোন নিগুঢ় শক্তিরই 
বিকাশ বলিয়। প্রতীত হয়। সেই শক্তিকে ব্রহ্মই 
বল, বা ঈশ্বরই বল, ব! অদৃষ্ট বল, সে সমস্তই 
এক কথা । যখন ব্রন্মাণ্ডের কার্ধ্য প্রণালী এই 
শক্তির অধীন হইয়া চিরদিন চলিয়া আপি- 
তেছে এবং তাহাতেই বিশ্ব স্থুনিয়মিত ও 
সুশাসিত হুইয়৷ রহিয়াছে, তখন তদতীত 
একজন মাত্র দেশকালদ্বারা পরিমিত পুরুষ 
কি করিবেন? তাহার আবশ্কতাই বাকি? 
গীতার অভিপ্রায় ষাহা, তাহা মনুষ্যের স্কুল 
দৃষ্টির অতীত, এই অর্দষ্ট শক্তি দ্বার সিদ্ধ হই- 
বার বাধাই বা কি? আর তাহা যদ্দি তব্রপে 
সিদ্ধ হয়, তবে কি তাহা ঈশ্বর কর্তৃক ঘটি- 
তেছে না? যদি ঘটে, তবে গীতোক্ত বচন 
অপ্রামাণ্য নহে। যখনই বিশ্বে দৈবশক্তি ও 
সত্বগুণের প্রাহর্ভীব হয়, তখনই বলা যাইতে 
পারে £-- ৃ 

"্রর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।” 

শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ না করিলে 
ষে ধর্ম সংস্থাপন হইবে না, এ শ্লোকের এমত 
অভিপ্রায় নহে। সত্বগুণের প্রাহর্ভাব অথবা 
যে মোগুপদ্বার। পাপনাশ হয়,তাহার আবি- 
ভাথ, ঈশ্বরত্থের সম্ভব। সর্বশক্তিমান যদি 
শরীদ্প ধারণ না করিয়া! কার্ধ্যসিদ্ধি না করিতে 


& 
1, ঃ ্ 
) 
হ্‌ 
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মব্যভীয়ত। 


[ ছাদশ খণ্ড, ঘষ্ঠ সংখ্যা । 








পারেন,তবে তীহাঁর নিজ নামের সার্থকতাই 
খাঁকে না। অতএব ঈশ্বরে সকলই সম্ভব 


ঈপ্বরাঁবি ভাবের নামই যে ঈশ্বরের সম্ভব, 
পুরাঁণেও তাহা! কথিত হইয়াঁছে। শ্রীমস্তাগ- 
ববতই শ্রীকৃষ্ঠচরিত্রের প্রামাণ্য গ্রস্থ। সেই 
পুরাণে শ্রীকষ্ণের জন্ম কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 
দেখুন ১ 
“্যৎফালে কাল সর্বগুণসম্পশ্ন এবং সাতিশয় 
রমণীয় হইয়া উঠিল ;-_রোহিণী নক্ষত্র উদিত ও তাহার 
'সহিত অশিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসকল ও গ্রহগণ প্রসন্ন 
হুইল; দিঙ্]গল নির্মল হইয়! উঠিল; যখন আকাশে 
তারকা সমূহ ্বচ্ছরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল; 
নদী সকলের সলিল নির্মলভাব ধারণ করিল; কমল 
জগ্য জলীশয়ের শৌভা হইল; বনবৃক্ষগণের স্তবক 
ফুটিয়া উঠিল এবং তাহাতে বিহঙ্গকুল মনের আনন্দে 
গান করিতে লাগিল; সমীরণ স্কগন্ধবাহী, পবিত্র 
এবং স্থখম্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিল; যৎকাখলে 
'শ্বিজীতিদ্দিগের অগ্নি সকল শীস্তভাবে জলিতে লাগিল; 
অস্থরদ্বেষী সাঁধুদিগের মল প্রসন্ন হইয়া! উঠিল; বির 
সম্ভব কাল আসন্নপ্রায় দেখিয়। কিন্নর ও গন্ধবর্বগণ গান, 
সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব এবং বিদ্যাধরী সকল অপ্রা- 
দিগের সহিত মিলিত হইয়। নৃত্য করিতে লাগিল ; তৎ- 
কালে দেব ও ধধিসমূহ হর্ধাম্বিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন, তৎকালে সাগরের সঙ্গে সঙ্গে জলধর মন্দ 
মন্দ গর্জন করিতে লাগিল, পূর্ধদিক হইতে পূর্ণিমা, 
চত্ত্রের ম্যায় দেবশক্তিরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে 
সর্ধবান্তরামী ভগব।ন্‌ বিঞু আবিভূতি হইলেন £-- 
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিঞুঃ সর্বগুহাশয়ঃ | 
আবিরাসীদ্‌ যথা প্রাচ্য দিশীন্দুরিব পুফল £॥” 
ভাগবত । ১০-৩-৮। 
এস্থলে বিষণ আবিভূর্তি হইলেন, এই শবে- 
রই প্প্রয়োগ আছে। বিষ্ণুর আবির্ভাব 
কোন্‌ সময়ে ঘটে? যথন সান্বিক ভাবে 
বিশ্ব আনন্দে ভাসিতে থাঁকে, সেই সময়েই 
বিষু্প আবি9াঁব হয়। জগতে সেই'সাত্বিক 
ভাবের আবির্ভাব ভাগবত পৌরাণিক ভাষায় 


অতি সুন্দরর্ূপে বর্ণন করিয়াছেন। এই 





৫ প্রীককের সম্ভব। পুরাণ স্থুলা- 
বয়বী হইলেও বেদের সুক্ম তত্ব সকল কৈমন 
বজায় রাখিয়াছে ! 

নিজে গীতা বলিতেছেন £- 

ন মে বিছুঃ সুরগণ!ঃ প্রভবং ন মহ্র্ষয়ঃ | 

অহমাদিহি দেবানাং মহষাঁণাঞ্চ সর্ধ্বশঃ ॥ 

যে মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্‌) 

অসং মুড়ঃস মর্ত্যেমু সর্ববপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥” 


১০অ--২।৩। 

স্বামী এইরূপ অর্থ করেন। “আমার 
প্রভব অর্থাৎ আমি জন্ম রহিত হইলেও নানা 
বিভূতি দ্বারা আমার যে আবির্ভীব, তাহা 
দ্রেবতা ও মহধিগণও অবগত নহেন। কারণ 
আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের উৎপাদক 
এবং তাহাদের বুদ্ধযাদির প্রবর্তক। যে ব্যক্তি 
আমাকে অজ (জন্মরহিত) অনাদি এবং 
মহেশ্বররূপে জাঁনেন, তিনি মোহ ও সর্বপাপ 
হইতে মুক্ত হয়েন।” তবেই দড়াইতেছে,তিনি 
দেবতুল্য মহাজনগণের বুদ্ধ্যাদিতে আবি- 
ভূত হইয়া পৃথিবীর কার্য্যসাধনার্থ অবতীর্ণ 
হয়েন। 

এখন কথা এই,নিজ কৃষ্ণবূপ যে অধ্যাত্ম- 
তত্বের প্রতিবূপ এবং কঞ্চলীল! যে অধ্যাত্ম- 
জগতের সত্য, অধ্যাত্ম-জগতের সেই অধ্যাত্ব- 
তত্ব সমুদায় কি সত্য যে, তাহাদের প্রতি- 
রূপকে সত্য বলিতেছ? সেই অধ্যাত্- 
জগত ঘদি সত্য হয়, তবে তাহার নিয়মাঁ- 
বলির প্রতিনূপ সত্যকেই প্রদর্শন করি- 
তেছে, আর যদি মিথ্য! হয়, তবে এই লীলা 
সকলও মিথ্যা। অনেকগুলি লীল! ঈশ্বর- 
সাধনতত্বের প্রতিরূপ | যাহা সাধনার বিষয়ী- 
ভূত, তাহ! ভক্তিজগতে প্রতীয়মান ভক্ত 
নিজ জীবনে তাহা অনুভব করেন। ভক্তির 
সাধন সমস্তই ভক্তিযোগ। কতকগুলি লীলা 
এই ভক্তিযোগের নিদর্শন মাত্র। অপর 


জাস্সিন, ৯৫০৯.) 1... 


কতকগুলি, তন্ত্রপ জানযোগের মু | 
ধাহার! সেই তক্তি অথবা! জ্ঞানযোগে, নিরত, 
তাহারাই তাহাদের প্রামাণ্য উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন, অন্টে পারিবে ন!। 

কিন্তু, যে কষ্ণরূপ পরমাত্মতত্বের প্রতি- 
রূপ এবং সেই পরমাত্মতত্বের সহিত জীবের 
মিলন ষে কৃষ্ণরাঁধার মিলনে এবং ব্রজলীলায় 
পরিব্যক্ত, তাহার প্রীমাণ্য কোথায়? বেদ 
এই সমস্ত নিগুঢ় আত্মতত্ব ও আত্মজ্ঞান 
বিকাশ করে। তাই যদি হইল, তবে বেদের 





প্রামাণ্য কি? এই বেদের প্রামাণ্য লইয়। হিন্দু- 


দর্শন অনেক বিচার করিয়াছে। আমর! 
একে একে তাহা! প্রদর্শন করিতেছি। আমরা 
দেখাইতেছি, হিন্দুধর্মের প্রমাণ ষে বেদ, সেই 
বেদপ্রচারিত অলৌকিক তত্বাবলির প্রমাণ 
আত্মপ্রত্যক্ষ। সুতরাং হিন্দুধর্মের প্রমাণ' 
আত্মপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ ব্যতীত আঁর কোন 
শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নাই । অতএব্,হিন্দুধর্ের প্রমাণ 
অলজ্ঘনীয় । 

(১) লোঁকসমাজে প্রধান প্রামাণ্য 
প্রত্যক্ষ । আমরা' পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দু 
ধর্ম এই প্রত্যক্ষকেই প্রামাণ্যরূপে স্থির 
করিয়া! সেই নিকষে বৈদ্বিক ধর্তত্ব সকল 
পরীক্ষা করিতে চান। প্রত্যক্ষ দিবিধ,__ 
বাহ প্রত্যক্ষ এবং আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষ । বাহা, 
জগৎ, বাহ্‌ ইন্র্রিয়গণের প্রত্যক্ষ-বিষয় 
সুতরাং বাস জগতের প্রামাণ্য পঞ্চ বাহ 
ইন্দ্রিয়। কিন্তু যাহা বাহৃজগৎ হইতে অতীত, 
তাহার প্রমাণ কিছু বাহ ইন্দ্রিয় হইতে পারে 
না। বাহ্‌ ইন্দ্িরগণকে পাঁরলৌকিক বিষয়ের 
প্রামাণ্য রূপে স্থির করিলে, ধর্ম যে 


রূপ হাস্তাম্পদ হয, চার্বাকদর্শন তাহ! | 


প্রদর্শন করে। ধর্ম ষে সেরূপ প্রমাণে পরী- 
শ্ষিত হইতে পাঁরে ন।, চার্বাকদর্শন তাহ। 






এ রত রঃ চি ক ৮405 ন্‌ বা রন % * । ণ 
ঘও ঠা 
% রখ 
£ ॥ ॥ 7. ॥ 
৮ ছ | “২. 
॥ ৮ 
৯৪৮ ॥ 1 রি 21 





নির্নয় করিয়া দিয়াছে। এজন্ত চীর্ববাকদর্শ 
নও হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কারু, 
তাহা স্পষ্টই বলিতেছে, জানি! তুমি যদি 
স্থবলদর্শীর স্ায় বাহোন্দিয়-প্রত্যক্ষ ঘারা ধর্দেকর 
পারলৌকিক বিষয় বিচার করিতে চাও, 
তবে তুমিধর্ম্ের সত্য কিছুই বুঝিতে পারিবে, 
না। ধর্শের সত্য গ্রতিপাদনার্থ অন্তরূপ: 
প্রত্যক্ষের প্রয়োজন । এই জন্ত চার্বাক দর্শন, 
বলিলেন, প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, বাহ প্রত্যক্ষ এবং. 


অন্তপ্র ত্যক্ষ। 
“কঃ খলু জ্ঞানোপায়ো ভবেৎ। ন তাবৎ: 


প্রত্যক্ষং তচ্চ বাহ্ামাস্তরং বাভিমতম্‌। 


সর্বদর্শন সংগ্রহ ।' 
চার্ধাক বলেন, এই আভ্যন্তরিক প্রত্য- 
ক্ষই প্রকৃত প্রত্যক্ষ । বাহপ্রত্যক্ষের ত্রাস্তি, 


হইতে পারে, আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষই প্রকৃত, 
প্রমাণ। দেখুন, বাহ প্রত্যক্ষ ইন্্রধন্ট এক-. 
থানি ধন, আভ্যন্তরিক জ্ঞানে তাহা ধনুই 
নহে। বাহ্‌ প্রত্যক্ষে চন্দ্র অতিক্ষুদ্র বস্তু, 
আভ্যস্তরিক জ্ঞানে, তাহা! এক বৃহদাক়তন. 
জ্যোতিষ্ষক। এই ভ্রাস্তিপূর্ণ বাহ্‌ প্রত্যক্ষ কি- 
ধর্মের প্রীমাঁণ্য হইতে পারে? হিন্দুর, 
বলেন, ধর্ম যাহ! বাস্প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহা 
বাহ প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ কর্‌, যাহা! নহে, 
সেই অলৌকিক. বিষয়সকলকে বাহাপ্রত্য-- 
ক্ষের কষ্টি দিয়া যদি পরীক্ষা করিতে চাও» 
তবে ধর্মের দশা যাহ! হয়, তাহ চার্বধাক- 
দর্শনে দেখ। অলৌকিক ধর্ম পরীক্ষার 
নিমিত্ত যে বাহাপ্রত্যক্ষ গ্রহণ করা, হায়সঙ্গত, 
নহে, চার্বাকদর্শন তাহা প্রতিপন্ন করে। 
চার্বাকদর্শন এজন্য অভাব পক্ষে প্রমাণ, ভাক 
পক্ষে নহে। 

২। বেদের ভাবপক্ষীয় প্রমাঁণ আত্যস্ত- 
রিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগীরঃ 
এই পথের নেতা। বৈশেধিক দর্শনকার 
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কর্ণার তাহা ঘোষণা করিয়াছেন তিনি' 
প্রথমে ধর্ম কি, তাহাঁর লক্ষণ নির্দেশ করি- 
লেন। ধ্বদমতে ধর্প শবের অর্থ নিয়ম। 
হিন্দুধর্ম ধর্ম শব এই বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। ধর্ম সাংসারিক নিয়ম,আহারের নিয়ম, 
সংযমের নিয়ম, পারিবারিক নিয়ম__যে 
সমস্ত নিয়ম আত্মাকে পরমার্থপথে নিয়ো- 
'জিত, শাসিত ও উদ্বোধিত করে, সেই সমস্ত 
নিয়মই হিন্দুধর্শ। সর্ববিধায়ে ধর্ম মনুষ্যকে 
নিয়মিত করে। নিয়মিত করে কি অভি- 
প্রীয়ে? মনুষ্যকে নিঃশ্রেয়স পথে আনিবার 
জন্য | তাই বৈশেষিক দর্শনকাঁর বলিলেন £_ 
“যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম |” 

' যদ্বারা নিংশ্রেয়স সাধন হয়, তাহাই ধর্্ম। 
নিঃশ্রেয়ম কি? নৈয়ায়িকদিগের মতে 
অপবর্গই নিঃশেয়স। তবে অপবর্গ কি? 
আত্যস্তিক ছুঃখ নিবৃত্তির নাম অপবর্ণ। স্াঁয়- 
দর্শনে তাহা এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে £-_ 

“তত্বজ্ঞান দ্বারা মিধ্যাজান নষ্ হয়, মিখ্যাজ্ঞান 
নীশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাঁশে প্রবৃত্তি নষ্ট হয় । 
প্রবৃত্তি নাঁশে জন্ম নষ্ট হয়। জন্মের নাশে দুঃখ নষ্ট হয় 


এবং এই দুঃখের নাশেই অপবর্গ লাভ। অপবর্গই 
নিঃশ্রেয়নস এবং পরম পুরুষার্থ।” বাৎস্তায়ণ। 


নৈয়ায়িকেরা নিঃশ্রেয়স কি তাহ! বলিয়া 
সেই নিঃশ্রেয়ম লাভের সাধন-প্রণাঁলীও 
নির্দেশ করিয়া দিলেন। কণাঁদ বলেন, এই 
নিঃশ্রেয়স লাভ করাই ধর্্স। নৈয়ায়িকেরা 
বলিলেন, তত্বজ্ঞান লাত হইলেই ধর্শ লাভ 
হয়। তত্বজ্ঞান কি? তত্বসকল নিরূপণ 
করাই তত্বজ্ঞানা তত্ব কি, তাহা দর্শন 
কারেরা বিবৃত করিয়াছেন। এই তত্ব- 
জ্ঞান লীভ হইলেই আত্মজ্ঞান জন্মে । আলসার 
সহিত জগতের এবং ব্রহ্গের সম্বন্ধ জনিলে 
যে বিবেকোদয় হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান। 
এই বিবেফোদয় শুদ্ধ শাস্তজ্ঞান নহে। তাহা 


যোগোপলন্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। শান্রজ্ঞানের 
পরিপাক সাধন হইলে' যখন তাহ! আত্মাতে 
উপলব্ধ হয়, তখনই তাহা! বিশিষ্ট-জ্ঞান বা 
বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হইতে ক্রমে বিবেকোঁ- 
দয় হয়। বিবেকোদয়ে প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান 
লীভ হয়। এই আত্মজ্ঞান-লাঁভে ধর্ম অর্ভিত 
হয়। এই আত্মজ্ঞান অনুষ্ঠানের ফল। তুমি 
মহধিগণ-নির্দিষ্ট যৌগ পথ অবলম্বন করিয়া 
অষ্টসাঁধন কর, সিদ্ধ হইকে) সিদ্ধ হইয়া 
বেদোক্ত বাক্যের সত্য উপলদ্ধি করিবে । 
এই জন্য কপিল বলিয়াগিয়াছেন, বেদ শ্বতঃ- 
প্রামাণ্য । | 

“নিজ শক্তাভিব্যক্তঃ স্বতঃ-প্রীমাণ্যং।” 

নিজ শক্তিতে বেদ অভিব্যক্ত হইয়া! 
আপনাকে আপনি সপ্রমাণ করে। এই শক্তি 
যোগবল। যোগবলে বেদ স্বতঃই প্রকাশিত 
এবং প্রমাণিত হয়। বেদের অন্ত প্রমাণ 
আঁবশ্তক করে না। এই যোগধর্থ্দে বেদের 
সত্য প্রতীয়মান বলিয়া কণাদ বলিতে ছেনঃ-_ 

“তদ্বচনাদা্ারন্ত প্রামাণ্য”. 

ধর্মের বচন হইতে বেদের প্রামাণ্য । 
ধম্মই বেদকে প্রমাণ করিতেছে। যে ধর্ম 
নিঃশ্রেয়স সাধন করে, সেই ধর্ম বেদকে 
প্রমাণ করে। শঙ্কর মিশ্র এ স্ত্রের এইরূপ 
অর্থ করেন। কারণ, তাহ! ধর্্মব্যাখ্যার 
পর স্ত্রেই কথিত হইয়াছে । 

কিন্ত কেহ কেহ “তদ্বচনাঁৎ” পদের অর্থ 
“ঈশ্বরবচনাৎ» বলিয়া অর্থ করেন। কারণ 
দার্শনিক ভাষায় তদ্‌ শব্দের অর্থ অনেক 
স্কলে ঈশ্বরকে বুঝায় । তদ্‌ শব্দের অর্থ অনেক 
স্থলে ঈশ্বরবাচক হইলেও আমরা এস্কলে 
তাহার পক্ষপাতী নহি। কারণ,কণাদ তাহার 
দর্শনের অন্য কোন স্থলে ঈশ্বরের নাঁম মাত্র 
করেন নাই। তিনি এক অদৃষ্টশক্তি স্বীকার, 
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করিতেন । ' যাহা মঙ্ছয্যের 'সামাক় চক্ষে দৃষ্ট 
নহে, সেই অধৃষ্টশক্তি' ধিনি স্বীকার কহরন, 
তাঁহার সর্বজ্ঞাদি গুণবাঁচক ঈশ্বর মামিবাঁর 
প্রয়োজনই বাঁ কি? স্তরাং'ঘিনি অদৃষ্টবাদী 
ছিলেন, তিনি তদ্‌ শব্ধ ঈশ্বরকে বুঝাইবার 
জন্য যে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এমত যুক্তি- 
সিদ্ধ বলিয়া! বোধ হয় না। বিশেষতঃ শঙ্কর- 
মিশ্র বলিয়াছেন যে “তদ্চনাং” এ কথা 
১ম স্থত্রে লিখিত ধর্ম্মবচনের পরেই স্থাপিত 
হওয়াতে সেই ধর্মবচনই বুঝাইবে। অতএব, 
শঙ্করমিশ্রের অর্থ গ্রহণ করিলেই বিলক্ষণ 
প্রতীত হয় যে, কণাঁদ মোক্ষধর্্মকেই বেদের 
প্রামাণ্য বলিয়া গিয়াছেন। 

কৈবল্যর্দায়ক মোক্ষধর্মই। যে বেদের 
প্রামাণ্য, তাহা সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগে 
প্রতীয়মান । এই দুই যোগ-পথের প্রধান 
বিভিন্নতা পপ্রণিধানের” অবলম্বন লইয়া । 
সাংখ্যযোগ বিন! ঈশ্বরাঁবলম্বে যোঁগ সাধন 
করে, পাতঞ্জল যোগের প্রধান অবলম্ব ঈশ্বর । 
সেই ঈশ্বর কিরূপ? তাহা সর্বজ্াঁদি 
গুণবাঁচক ঈশ্বর নহে, যৌগের ঈশ্বর যোগের 
বিষয়ীভূত পুরুষ। তাহা ঃ-_ 
“ক্লেশকর্মাবিপাকাশয়ৈর পরামুষ্ট; পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর: 

যিনি ক্লেশের হেতু অবিষ্ভা এবং কর্ম্ম- 
ফলের অতীত বা নিপ্লিপ্ত পুরুষ,তিনিই ঈশ্বর। 

যে তত্বের জন্য যোগের সাঁধনা,ঈশ্বর সেই 
তত্ব। এই ঈশ্বরত্বে উপনীত হইলেই যোগ- 
সিদ্ধি লাভ হয়। তখন বেদ ত্বতঃ অপ্রমাঁণ 
হইয়া! যাঁয়। ধেদে যে মোঁক্ষপদের কথা 
লিখিত আছে, তাহার সমুদায় যাঁথার্থ্য তখন 
বিলক্ষণ প্রতীত হম়। যোগের প্রমাণ যোগ- 
তবে তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, 
এবং বেদোক্ত মুক্তিলাত করিয়া আত্মাকে 
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শুদ্ধ, বুদ্ধ ও -মুক্ক, কি তাহার বর 
পূর্ণতা দর্শন করিতে পাঁরিবে। যোঁগসিদ্ি- 
তেই আত্মপ্রত্যক্ষ হয়। : আত্মপ্রত্যক্ষই 
যোগের প্রমাণ এবং বেদবাক্যেরও অকাট্য 
প্রমাগ। হিন্দুধর্মের প্রমাণ বেদ, বেদের 
প্রমাণ আত্মগ্রত্যক্ষ। অতএব হিন্দুধর্ম আত্ম- 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । 


৩। বেদের তৃতীয় প্রামাণ্য দার্শনিক . 


অনুমানমূলক। জৈমিনি এই অন্ুমানতর্কের 
স্থাপয়িতা। বেদ যে প্রামাণ্য বাক্য, তাহা 
কি জৈমিনি, কি গৌতম উভয়েই স্বীকার 
করেন। সে প্রামাণ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়াতে 
তৎসম্বন্ধে কাহাঁরই বিবাদ নাই। তাহাদের 
বিবাদ বেদের কর্তা লইয়া। বেদের কর্তা! 


(কে? নৈয়ায়িক বলেন, বেদ কোঁন পুরুষ 


কর্তৃক প্রণীত) জৈমিনি বলেন, বেদ ষে 
কোনি পুরুষ কর্তৃক কৃত, এমত প্রমাণ হয় 
না। নৈয়ায়িকের তর্ক এই াযাবয়বে 


আইসে £-_ 
প্রতিজ্ঞা বেদবাক্য পৌরুষেয় । 


হেতু-বেদবাক্য উচ্চারিত বাক্যবিশেষ। 

ৃষ্টান্ত--কাঁলিদাসাদির বাক্য। 

অতএব, বেদবাক্য পৌরুষেয় । 

কিরূপ পুরুষের বাক্য? বেদবাক্য শব 
দ্বার! উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহা অবস্ত পুরুষ 
কর্তৃক কৃত হইয়াছে । কারণ, কোন পুক্রুষ 
ভিন্ন শব্দোচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্ত 
যখন এই বাক্য সমুদয় নির্দোষ বাক্য, তখন 
তাহা অবস্ত অন্রান্ত বাক্য। স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন 
এমত অত্রাস্ত বাক্য কেহ প্রকাশ করিতে 
পারেন নাঁ। ঈশ্বর মানবলীলা পরিগ্রহ পূর্বক 
বে প্রণয়ন করিয়াছেন। এ তর্ক এই ভায়া- 


বয়ব ধারণ করিয়াছেঃ_ 
বেদবাক্যান্তাপ্তশ্রণীতাঁমি 8 
মন্বার্গি-বাক্যবদিতি |” 


৮ 
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্মার্চড়ামণি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্তা- 
রত্ব এই তর্কের যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্য দিয়াছেন, 
তন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে সন্ত 
হইতে হইকে। মুলে তাহার বিস্তৃত বাদ 
আছে, কাহারও প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা. 
দেখিতে পারেন । মাঁধবাচার্ধ্য কৃত সর্ধ- 
দর্শনসংগ্রহ নামক গ্রন্থেও তাহার কথঞ্চিৎ, 
সমালোচন! পরিদৃষ্ট হইবে ।_ 

“নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব অস্বীকার 
করিয়া তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত যুক্তি গুলি, 
প্রদান করেনঃ. 

(১) “কর্ম একে তত্র দর্শনাৎ। 

শব্ধ যত্র করিলেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং 
শব যত্বসাঁপেক্ষ এবং কর্্দ। অতএব», শক 
নিত্য হইতে পারে না। যেহেতু যাহা নিত্য, 
তাহা সর্ধকালে বিগ্যমান থাকিবে এবং যন্ধধ 
দ্বারা, উৎপন্ন হইতে পারে না। 

(২) অস্থানাৎ। 

শব্দ ক্ষণস্থায়ী, যে সময়ে উৎপন্ন সেই 
সময়েই বিনষ্ট হয়, সুতরাং শব্দ নিত্য হইতে, 
পারে না। 

(৩) করোতি শবাৎ। 

শব্ং করোতি-_শব্ করে, এই রূপ: 
ব্যবহার হয় বলিয় শব নিত্য হইতে পারে: 
না; কারণ ইহা. কৃত। 

(৪) সত্বাস্তরে যৌগপন্তাৎ। 

এক কালেই নিকটস্থ এবং দুস্থ বন্ধ 
ব্যক্তির কর্ণগোঁচর হইয়া থাকে। সুতরাং 
শব্দ এক ও নিত্য কিরূপে হইবে ? 

(৫) প্রকৃতি বিকৃত্যোশ্চ। 
যে পদার্থ পরিবর্তনশীল তাহা নিত্য হইতে 
পারে না। শবেরও প্রক্কতি, বিক্কতিভাব দৃষ্ট 
হয়। যথা-দধি অত্র-দধ্যত্র। হৃতরাং শক 
নিজ্য নহে। 






















এ যুক্তি বেদকে প্রমাণ করিবার জন্ত 

নহে, কিন্ত বেদের কর্তী-নিরূ্পণ জঙন্য। 
সুতরাং খ্রীষটধঙ্্ীয় পূর্বোক্ত শ্বতঃ প্রমাঁণের 
আপত্তি এ যুক্তি নিরসনে প্রযুক্ত হইতে 
পারে না। 
_ নৈয়ায়িকের এই পৌরুষেয়বাদ সুক্মরূপে 
বিচার করিয়। দেখিলে প্রতীত হয়, তাহাঁও 
অপৌরুষেয়বাদে পরিণত হইতে পারে । সর্বজ্ঞ 
সর্ধশক্তিমানের ব্যক্তিত্ব রূপ (5150791 
0০৭) নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়! সকলে তাহা 
্বীকাঁর করেন না। তবেই দড়াইতেছে, 
ঈশ্বর যদি ব্যক্তিত্ব বিরহিত হন, তাহা 
হইলে বেদ অপৌরুষেয়। জৈমিনি ঠিক 
তাহাই বলিয়াছেন। জৈমিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর 
পুরুষ স্বীকার করেন না। ধাহাঁর ব্যক্তিত্ব ও 
শরীরআছে,শরীরের ব্যবধান বশত:তীহাঁর সর্ব- 
জ্ঞত| সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যকার কপিলও বলেন, 
বেদ এমত গ্রন্থাবলি, যাহা কোন ভ্রাস্তি- 
বিশিষ্ট, অমুক্ত, বন্ধাত্মা কর্তৃক লিখিত হইতে 
পারে না'। আর যিনি শুদ্ধ,বুদ্ধ ও যুক্ত, তিনি 
সর্ববাসনা পরিশৃন্ঠ, এই নিমিত্ত বেদের 
বত্তৃত্বও তাহাতে সম্ভবে না। অতএব বেদ 
অপৌকষেয়, ৷ 

জৈমিনি, এই পৌরুষেয়বাদ অন্য এক 
তর্কেও প্রতিপন্ধ করিতে চাহেন। তিনি 
বলেন,শব্দ নিত্য; বেদ সেই নিত্য শব্দবিন্তাঁস 
মাত্র, এজন্য বেদ নিত্য । (বেদ নিত্য বলিয়া 
আত্মার স্তায় অপৌরুষেয়। শবের নিত্যত্ব 
সপ্রমাণ হইলেই এ তর্ক ঈীড়াইতে পাঁরে। 
এজন্ত জৈমিনি অনেক তর্কজালে শবের 
নিত্যত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয্ু(ছেন।' .: 
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৬) ভি রিও ডি 





৯. পিস পি 


শব্বকর্তার সংখ্যাডেদে শঙষেন্ হরাসবৃদ্ধি 


ঘটিয়। থাকে । দশ ব্যক্তি যদি এককালীন 
গে! শব্দ উচ্চারণ করেন, তবে দশটি, গো। 
শব্ধ একেবারে উচ্চারিত হইল । সুতরাং 
মীমাংসকদিগের নিত্যত্ব স্বীকার নিক্ষল। 
এইরূপ শবে নিত্যত্বে বেদের প্রামাণ্য 
রক্ষা পায় না। 

মীমাংসকেরা এই আপত্তি গুলির বক্ষ্য- 
মাণ প্রকারে উত্তর দেন । যথা 

(১) সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ। 

শব্ধ নিত্য হইলেও যে সর্বকাঁলে উপ- 
লন্ধ হয় না তাহার হেতু এই যে, সর্ব্ব সময়ে 
উচ্চারণকারী ব্যক্তির সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ 
থাকে না। গকার এই শব শ্রবণ করিলেই 
আমাদিগের এই রূপ জ্ঞান হয় যে, সর্ধবদ। 
আমর! যে গ কার শ্রবণ করিয়া থাকি ইহাঁও 
সেই গ কার, তভিন্ন স্বতন্ত্র গ কার নহে। 

(২) প্রশ্নোগস্ত পরমং। 

শবং করোতি--এই বাক্যের অর্থ শব 

নির্সীণ নহে, কিন্ত শব্দের উচ্চারণ মাত্র। 
(৩) গাদিত্যবৎ যোগপদ্যং | 

যেরূপ এক ৃর্য নিকটস্থ এবং দুরস্থ 
সকল লোকেরই দৃশ্ত হইতেছে, তন্রপ এক 
শব বহু ব্যক্তির শ্রাব্য হইতে পারে। 


৫). বর্ণাত্তরমবিকারঃ। 
বর্ণাস্তরকে বর্ণের বিকার বলা উচিত 


নহে। যেহেতু ইকার স্থানে যকাঁর হইলে 
বর্ণান্তর প্রয়োগ হইল। ইকারের কোন 
বিকার হইল না। 
(৫) নাদবৃদ্ধি; পরা । | 
দশ ব্যক্তি এক গো শব্ধ উচ্চারণ করিলে 


দশটি গে শ উচ্চারিত হুইল বটে ; কিন্ত 
তাহ! কেবল নাবৃদ্ধি মাত্র ; শব্ধ বৃদ্ধি নহে। 
এক্ষ গো শব্ধ একই রহিল। তবে দশবার 


আখিন, ৯৬০১1] নই হিন্ুর্শর উ্রামাপ্য।, 





একত্ব এবং নিত্যত্বের হানি হইতে পারে না । 
স্থতরাং শব্ষের নিত্যত্ব অব্যাহত রহিল। 
অতঃপর মীমাংসাঁকার শবেের পিত্যত্ব-প্রমা 
ণের নিমিত্ত নিয়লিখিত যুক্তিগুলি সন্নি- 
বেশিত করিয়াছেন £-- 
(১) নিত্যন্ত স্তাৎ দর্শনাগ্য পরার্ধত্বাৎ। 
শব্ধ উচ্চারিত হইলেই অন্যব্যক্তি এ শব্দের 
অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারেন, এজন্য শব্ধ 
অবশ্ত নিত্য হইবে। যদি শব্ধ নিত্য না 
হইত,তবে কেহই শবের অর্থ বুঝিতে পারিত 
না। কারণ, শব্দ উচ্চারণ মাত্র বিনষ্ট হইবে । 
এবন্বিধায় উচ্চারণ অবধি অর্থবৌধ পর্য্যস্ত 
শবধের স্থিতি মৃনিতেই হইবে, নচেৎ বিষম 
দোষ ঘটে। এইরূপ শব্ষের স্থিতি মানি- 
লেই ্বীকৃত হইল যে, তাহা বস্ত। কোন 
বন্তর এঁকাস্তিক বিনাশ নাই। স্থিতি 
মানিলেই শব্দের নিত্যত্ব স্বতঃপ্রমাণ হইল। 
(২) সর্ধত্র যোগপদ্যাৎ। 

ভিন্ন ভিন্ন পুরুষেরা এককালে এক শবের 
সমভাবে এবং অভ্রান্তরূপে প্রত্যভিজ্ঞা * 
করিতে পারেন, যেহেতু শব্দ নিত্য এবং 


এক স্বর্ধপ।, 
(১) সংখ্যাভাবাৎ। 


শব্ষের সংখ্যাবৃদ্ধি নাই। একটি গো 
শবের বারশ্বার উচ্চারণ করিলে প্র পুনঃ 
পুনঃ উচ্চারিত শব্দগুলি সংখ্যাবচ্ছেদে পর- 
স্পর বিভিন্ন নহে। মন্তকের কেশ কাটিয়া 





* গ্রত্যতিস্ঞা-_জ্ঞানের প্র্তীতি। গ বলিলে কেহ 
ঘ মনে করেন না। পূর্বকালেও গো শঙ্ষে যে প্রতীতি 
হইত, আজিও তাহ! হইতেছে । তুমি, গ, এই ধ্বনি 


উৎপন্ন হইলে তাহাকে গবল কেন? তোমার মনে 
রনির তাহার তি 
বলিক্নী। 
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ফেল্সিলে, যেনুফন কেশের উত্তব হয়, নেই 
নূতন কেশের মত রারম্বার গো শব উ্জা- 
রিত করিলে প্রতিবার নৃতন শব্দের উত্তব 
হইতেছে না, সেই একই গো! শব্ধ পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারিত হইতেছে মাত্র । প্রত্যভিজ্ঞা তাহার 
প্রমাণ । 
(৪) অনপেক্ষত্ব।ৎ। 

শব্দের বিনাশ অনুমান করিবার কোঁন 
কারণ বা অবলম্বন নাই,সুতরাং শব্দ অনিত্য 
€কেন হইবে? 

(৫) লিঙ্গ দর্শনধৎ চ। 

বেদ সংহিতাতেও শব্দের নিত্যত্ব পরি- 

হ্কট রহিয়াছে । যথা 
, বাঁচা বিরূপ নিত্যয়! | 
খখেদ ৮মং ৬৪ সু, ৬ খকৃ। 

এইরূপ বহুবিধ যুক্তি বার শব্দের নিত্যত্ব 
প্রমাণ করিয়া মীমাংসকেরা বেদের নিত্যত্ব 
প্রতিপাঁদন করেন ।. বেদ শব্বরাশি মাত্র । 
শব্ধ নিত্য এবং প্রামাণ্য |” 

জৈমিনির মতে ষখন শব্ধ নিত্য, তখন 
আত্মার ন্যায়, নিত্য শবের কল্পে কল্পে 
আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। 

শব যদি নিত্য হইল, তবে শব্দ-বিন্যন্ত 
অন্ত গ্রন্থ নিত্য নহে কেন? অন্ত গ্রন্থ নিত্য 
নহে এজন্য যে, তাহা কোন না কোন কালে 
শরীরী মনুষ্যক্কূত। যাহ! এক বিশেষকাঁলে 
এবং বিশেষ পুরুষ কর্তৃক রচিত, তাহ! নিত্য 
নহে; এজন্য অভ্রান্তও নহে। শ্রুতিতে এ 
দোঁষ স্পর্শ করে না। 
গ্রন্থ মনুয্যরচিত,এজন্য অনিত্য এবং ভ্রান্ত । 
যাহা নিত্য তাহাই সত্য। 


বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌকুষে়নথ প্রতি- 


পাদন করিয়া জৈমিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, 
 যাহাঢুনিত্য ও অপৌরুষেয়,তাহা! স্বতঃ-প্রমাণ। 





য় 
॥ ঃ ২০৯ 
রা ঘন 
রা ক ২০০০ শর ্ 
১1৭ এ ১ রি ভাট, 
রাতে টা * 


রর রজত পপ শপ পেগ 


্রষ্টধর্মীয় বাঁইবেলাদি 


[ দ্বাদশ খু, হ্ঠ সংখা 
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€১) স্বতঃ-প্রমাণ বলিলে এমত; রা 
না যে, প্রামাণ্যই প্রামাণ্যের জন্মদাতা । 
যে হেতু, সেরূপ তর্কে কারণ. হইতে কার্ধ্য 
এবং কাধ্য হইতে কারণের উত্তব বুঝায়। 
কাধ্য কারণ একই হইয়া যায়। স্থতরাং 
আত্মাশ্রয় দোষ পড়ে। 

(২) তাহার অর্থ এমতও নহে যে, স্বাভা- 
বিক সামান্ত জ্ঞান সমস্তই প্রামাণ্যের কারণ । 
যেহেতু, জ্ঞান সমস্ত কারণ হইলে,তাহা উপা- 
দান কারণ (112651121 ০৪5০) বা সমবায়ি- 
কারণ হইল। সমবায়ি কারণ অবশ্ত দ্রব্য 
হইবে ? কিন্তু জ্ঞান তো দ্রব্য নহে, জ্ঞান 
গুণ মাত্র। অতএব স্বাভাবিক জ্ঞান প্রামা- 
ণ্যের কারণ নহে। 

(৩) তবে কি জ্ঞান-সামগ্রীই প্রামাণ্যের 
উদ্ভব-ক্ষেত্র ? তাঁহাও নহে। যেহেতু এন্জি- 
ফিক জ্ঞানই সকল জ্ঞানের সামগ্রী । ন্দি- 
ফিক জ্ঞান হয় উপাধি-জ্ঞান, ন1 হয় জাতি- 
জ্ঞান। উপাধিজ্ঞান কি? যেমন আত্বৃক্ষ, 
অশ্বজ্ঞান ইত্যাদি। এস্থলে বৃক্ষ উপাধি) 
অশ্ব উপাধি। এই উপাধি-জ্ঞানই ন্রিয়িক 
জঞান। দ্বিতীয় প্রকার এক্র্রিয়িক জ্ঞান 
জাতি-্ঞান 9 যেমন বৃক্ষত্ব জ্ঞান, অশ্বত্ব্ঞান। 
এই দ্বিবিধ জ্ঞানেরই অন্ত প্রামাণ্যের জনন 
শক্তি নাই। বৃক্ষত্বজ্ঞান বলিলে কেবল বৃক্ষে- 
রই প্রামাণ্য হয়। তাহাতে অশ্বত্বের প্রামাণ্য 
হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞানসামগ্রী 
হইতে সমগ্র বেদের প্রামাণ্য হয় না। 

(৪) জ্ঞানসামগ্রী জনিত বিশেষ জ্ঞান কি 
প্রামাণ্যের আশ্রয়-স্থান? তাহাঁও নহে। 
ষে হেতু আস্ত বৃক্ষ এই একটি বিশেষ জ্ঞান) 
এই বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে ছুই প্রকার জ্ঞান 
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আছে? প্রথমতঃ, আত্ম উৎপাদক বৃক্ষের | 


বিশেষ লক্ষপার্দি বিশিষ্ট বিশেষ জ্ঞান । 
আতর বৃক্ষ বলিলে কাহারই কদলী বৃক্ষের 
জান হয় না। এই জানই বিশেষ জ্ঞান। 
দ্বিতীয়তঃ, আশ্ববৃক্ষেতে বৃক্ষত্ব আছে। বৃক্ষ 
বলিলে যাহা বুঝায়, তাঁহার সমুদায় লক্ষণ 
সেই আমবৃক্ষে আছে। এই জাতি-জ্ঞানই 
পামান্ত জ্ঞান। স্ুতরাং সামান্ত জ্ঞানও 
বিশেষ জ্ঞানের অন্তর্গত। পূর্বেই সপ্রমাণ 
হইয়াছে,জাতি জ্ঞান বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণ্য 
হইতে পারে না। আর আত্রবৃক্ষজ্ঞান কেবল 
আহ্্ বুক্ষেরই প্রামাণ্য, তাহা কদলী বৃক্ষের 
প্রামাণ্য নহে। এজন্ত জ্ঞান-সামগ্রী জনিত 
জ্ঞানবিশেষেও বেদের প্রামাণ্য অধিষ্ঠিত নহে। 
(৫)তবে কি বেদের প্রামাণ্য জ্ঞান-সামগ্রী- 
মাত্র জন্ত হয়? জ্ঞান-সামগ্রীমাত্র জন্তও 
নহে; যেহেতু বেদ যখন নির্দোষ বাক্য,তখন 
সেই জ্ঞানের সঙ্গে দোষের অভাব সহকত 
আছে। নির্দোষ জ্ঞান নহিলে বেদের প্রামাণ্য 
হইবে না। তবেই দোষের অভাব সহক্কৃত 
না হইলে প্রামাণ্য জ্ঞান হয় না। স্বাভাবিক 
জ্ঞান মাত্রই বেদের প্রামাণ্য নহে,তাহা! দোষ- 
রহিত হওয়! চাঁই। জ্ঞান দোষশৃন্ হইতে 
হইলে তাহার প্রমাণাত্তর আবঙ্কক । যাহার 
প্রমাণাস্তর আবগ্ক, তাহা পরতঃ-প্রমাণ- 
সাপেক্ষ । এরূপ পরতঃ-প্রামাণ্য দোষযুক্ত 
জ্ঞান বেদের প্রামাণ্য হইতে পারে না। 
পরতঃ-প্রামাণ্যে অনবস্থা দোষ ঘটে। 
তবেই জৈমিনি প্রতিপন্ন করিতেছেন, 
পরতঃ-প্রামাণ্যের কোনরূপ দোষাশ্রিত জ্ঞান 
স্বতঃ-প্রামাণ্য নহে । জৈমিনির যুক্তি এই £__ 
পরতঃ-প্রামাণ্য মাত্র দোষাশ্রিত'। তন্বারা 
আগুবাক্য বেদ প্রমাণিত হয় না! । বেদ অপ্রা- 
মাণ্যও নহে; যেহেতু তাহা নিত্য সত্য। 
৪২ 
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বেদ অপ্রামাশ্য নহে,পরতঃ প্রামাণ্য ও নহে; 
অতএব, বে স্বতঃ-প্রামাণ্য |. 

আত্ম-জ্ঞানই বেদ। যাহা অধ্যাত্মজগতের 
নিত্য নিত্বম, তাহাই বেদ। : এজন্তও বেদ 
নিত্য । আত্মা, বেদ, নিত্যবস্ত বন্ধ, স্বপ্রকাঁশ 
চিন্ময়ত্ব, এ সমস্তের একই প্রমাণ । ' চিন্ময় 
ত্বই স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রীমাণ্য। সেই চিন্ময়ত্বই 
বেদ, চিন্ময়ত্বই আত্মা, চিন্ময়ত্বই ত্রহ্ম। বেদ 
নিত্য. শব্ত্রহ্গ * ৷ এই জন্ত ব্যাস বলিয়াছেন 
যে, বেদই ব্রহ্ম 11 বেদ নিত্য বলিক্বা বৈদিক 
ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম হইয়াছে। 

এই সনাতন ধর্ম যেমন অধ্যাত্স-জগতের 

নিত্য নিয়মাবলি প্রচার করিতেছে, তেমনি 
তাহার অন্রান্ত প্রচারকও দিয়াছে । নিত্য 
নিয়ম গ্রন্থে আবদ্ধ থাকিলে কি হইবে? 
তাহা তো মনুষ্য কর্তৃক বিচারিত, উপদিষ্ট 
এবং গৃহীত হইবে? তোমার বাইবেল, 
কোরাণ ও ত্রিপীটক বিস্তমান থাঁরিলে কি 
হইবে? ভ্রাস্তিবিশিষ্ট মনুষ্য তো তাহা! গ্রহণ 
করিবে? ক্ষুদ্রাশয় মন্থষ্য নিজ মত সমন্তই 
ক্ষুদ্র করিয়া লইবে। নানাবিধ মনুষ্য তাহা- 
দের নান! ব্যাখ্যা বাহির করিবে। এইনিমিত্ত 
অসংখ্য সম্প্রদায় হইৰারই সম্ভাবনা। তাহাতে 
মূল বস্তর বিলক্ষণ বিপর্য্যয় ঘটিয়৷ থাকে। 
অন্তান্ত ধর্শে এই দোষ ঘটিয়াছে।- কিন্ত 

* গীতীয় বেদ শব্দ-্র্গকূপে উক্ত হইয়াছে। 

"জিজ্ঞান্থরপি যোগন্ত শব্ত্রন্গাতি বর্ততে |” 


৬অ-_-৪৪। 
অন্ধের দূপ যেমন প্রতিমায় প্রকাশিত, তেমনি 
মন্ত্রে অভিব্যক্ত। বেদ মন্ত্রব্রন্গময় । বেদজ্ান--আত্- 
জ্ঞান, অ্ঙ্গজ্ঞান । 
1 ব্যাস মহাভীরতের গোড়াতেই মুলমন্ত্রে বলিয়া- 
ছেন যে, ধর্মারূপী যুধিষ্টির-রূপ মহাঁবৃক্ষের মুলে আছে-- 
শ্রীকৃষ্ণ পরবন্ধ; ত্রপ্নরূপ বেদ এবং ব্রাহ্মণ । 
» "মূলং কৃষ্ে ব্রহ্ম চ ব্রান্দণশ্চ”--। 





'ঘেদের উপদেশক খুরুগণ সমস্তই সিদ্ধগুরুষ 


ছিলেন*' তাহারা আত্মজ্ঞানে'বেদকে আন্রাস্ত 


ঘেখিয়াছিলেন। সেই সিদ্ধপুরুষগণ রেদ- 
“পবা যেনূপে নিয়মিত করিয়! দিয়! গিয়াঁছেন, 
তদ্দারা.বেদার্থের ঘাথার্থ্য সম্যক্‌ প্রতীত হয়। 
অনধিকারী ব্যক্তি বেদপাঠ করিবেন ন্ৰ। 
বেদপাঠের নিমিত্ত অধিকারী হইতে হইলে 
ক্ৰুর্বে তজ্জন্ জ্ঞানাধিকাঁর হম চাই 'সেই 
জ্ঞানাধিকাঁর জন্মিলে তবে নিয়মমত পাঠ 
করিতে হইবে। অনধিকারী-ব্যক্তি বেদের 
তাৎপর্ধ্য-গ্রহণে অসমর্থ । সেই তাৎপর্ধ্য 
গ্রহণের নিমিত্ত বেদৌপদেশকখণ বেদাঙ্গ 
প্রচার করিয়া গ্রিয়ান্ছেন। সেই-বেদাঙ্গ ছয় 
।গ্রকার- শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, 'পিরুক্ত, 
ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ । এই 'বেদীঙ্গে.বেদ- 
পাঠের নিয়ম সমস্ত প্রকাঁশিত আছে? তাহা- 
রাই বেদের চক্ষু স্বর্ূপ। সেই চক্ষু ব্যতীত 
বেদকে দেখিলে 'বেদার্ঘের প্রতীতি -হইবে 
ন!। তুমি অনধিকারী, তুমি পাঠ করিতে 
যাও, তোমার চক্ষে সমস্ত বিকৃত, রিশৃঙ্খল, 
বিসম্বাদী বোধ হইবে। কিন্ত অধিকারী 
'হুইয়! এ ছয় চক্ষু দিয়! বেদ গাঠ কর, বেদকে 
নির্দোষ দেখিতে পাইবে ধাঁহার1 বদের 
দোষ দেখিতে পান, তাহারা অনধিকারী 
এবং যথানিয়মে বেদপাঠ করেন নাই! 
অন্তান্ ধর্মে আপ্তবাক্য আছে, একথ 
যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার কর, তাহ! 
হইলে সই আগ্ুবাফ্যের অন্রাস্ত উপদেশক 


কই? সেই অত্রাস্ত গুরূপদিষ্ট আপ্রবাঁক্য 


বুবিবাঁর অভ্রান্ত পথ কই? সেই আপ্তুবাক্য 
বুঝিবার জন্য ষে জ্ঞানাধিকার আবশ্বক,' সে 





অনাঁতন ধর্মে তাহ। খটিবার ফো নাই । কারণ) 
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কিছুই উপলব্ধ নছে। সুতরাং তাহারা অভ্রাস্ত 
ভাঁবে কিদ্ধুগে উপন্বেশ দিবেন ? তাহাদের 
অনুমান মাত্র প্রমাণ 1 কিন্ত সে অনুদানের 
প্রমাণ কি? আপ্তবাক্য থাকিলে কি হইবে? 
অত্রাস্ত উপদেশক বিহনে সে অঙুবাঁক্য সাধাঁ- 
রণ জনসমাঁজে ভ্রমবিহীন হইতে পারে না! 
বেদে যে মুক্তিপথ নিদ্ধিষ্ট হইয়াছে, . 
তাহাতেই “বেদ প্রতিপন্ন । 'সেই মুক্তিপথে 
আমিবার সময় যোগী যখন “যোগৈশ্বর্ধ্য লাভ 
করেন, তখন তিনি সমাবিস্ত হইয়া বেদের 
সমস্ত তত্ব প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকেন। তখন 
তিনি এশ্বরিক শক্কিসম্পন্ন হইয়! বত্রিকালজ্ঞ 
হয়েন, বিশ্বত্রন্মাণ্ডের সমস্ত নিগুঢ় তত্ব তাহার 
প্রত্যক্ষীভূত হয়। 'ঘোগী জাতিসম্মর হইয়। পুর্ব 
জন্ম পর্য্যন্ত আাজল্যমান দেখিতে পান । তখন 
তিনি কর্মফলবাঁদের সত্যতা উপলব্ধি করেন 1 
হিন্দুধর্মের কর্ম্মফলরাদ ইহ্জন্মে সামন্ত: 
বুদ্ধিতেও প্রতীত হয়। জীবের স্বাভাবিক 
পার্থক্য পুর্বজন্মের কর্দ্মফলেরই প্রমাঁণ। 
লোকে যাহা অনৃষ্ট শক্তি বলে তাহাঁও এই 
কর্্মফলবাদের প্রমাণ। লোকের বিদ্যা- 
বুদ্ধির স্বাভাবিক পার্থক্য আর কিন্ত মীমাং- 
ঘিত হয়? সদ্যোজাত শিশুর হাস্ত ক্রন্দন 
ও ক্রীডাদি পুর্বজন্মের সংস্কারাধীন বলিয়াই 
প্রতীত হয়। কিন্তু এ সমস্ত কথা অনুমান- 
মাত্র। চূড়ান্ত প্রমাণ 'যোগের আত্মপ্রত্যক্ষ | 
বেদোক্ত ক্রিয়াকাও এবং জ্ঞানকাও 
মুক্তি-পথের 'যোপ্বন মাত্র। তাহাদিগকে 
সেই ভাবেই দেখা উচিত। বেদের ব্রহ্ধবিদ্যা 
তন্রপ নানা আকারে প্রথম অধিকারীর 
নিমিত্ত বিবৃত হুইয়াছে। নানাদেবদেবী নিগুণ 
পরত্রহ্ধের বিশ্বরূপের প্রতিরূপ মাত্র-__ষে বিশ্ব 


রূপে তিনি প্রথম অধিকারীর নিকট ব্যক্ত-_ 
যে বিশ্বরূপ ধরিয়া উপাসক ক্রমে নিস্ত্রিগুণ্যে 


জানাধিকার কিসে জন্মিবে? ধাহার! সে 
আপ্তবাক্যের প্রমাণ, তাহাদের প্রত্যক্ষে 





উঠিতে পারেদ। এজন্য হিন্দুধর্মে সণ ও 
সাকার * এবং নিগুণ ও নিরাকার ত্রচ্গের 
উপাঁসন! নির্দিষ্ট হইয়াছে । সমস্ত উপাঁসনা 
পথের সর্বশেষ পরিণাম মুক্তি হওয়াতে 
তাহারা বিভিন্ন হইয়াও একই হিন্দুধর্মের 
প্রতিপাঁদক হইয়াছে। বেদ ও হিন্দৃধর্শা এই 
ব্র্গেরই সাক্ষীন্বরূপ | সুতরাং বেদ ব্রহ্গম্বরূপ 
হইয়াছে। ঘাহা ত্রহ্গত্বব্ূপ তাহা আত্মজ্ঞানে 
্রত্যক্ষসিদ্ধ স্বতঃ-প্রামাণ্য | হিন্দুধর্শে এই 
জন্ত ব্রহ্ষের প্রমাণ দেবলীলাঁ নহে, কিন্ত 
দেবলীলার প্রমাণ ব্রহ্ম হইয়াছে । কারণ, 
হিন্দধর্শে ব্রহ্মই সর্বশ্থ | এই বিশ্বব্হ্ষাণ্ড পর, 
ব্রদ্মেরই রূপ মাত্র, পরত্রহ্গ বিশ্বর্ূপে অবস্থিত 
এবং বিশ্বরূপেই লীলা করিতেছেন। 

': এক্ষণে বোধ হয় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল 
যে, হিন্দুধর্মের প্রামাণ্য ব্রিবিধ__পৌরাঁণিক, 
দার্শনিক এবং যোগসিদ্ধ। জনসমাঁজের 


* হিন্দুধন্ে সাকার উপাসন। দ্বিবিধ, শৃঙ্গ বা. মান- 
সিক সীকার এবং স্কুল বা বাহা সাঁকীর। উভয়বিধ 
সাঁকারই সগুণ ঈশ্বরের শাক্তরূপ মাত্র । মন্ত্র ও প্রতিমা 
সগুণ ব্রন্দের শাক্তরূপ। মন্ত্র মানস-রূপের বিকাশ, 
প্রতিম! মন্ত্রের বিরাট বিকাশ । 


ছিল ভেদোপযোগ্ী এই. অিবিধ 

প্রমাণ। 'বাহারা পৌরাণিক প্রমাণে পরি- 
তুষ্ট নহেন, তাঁহার নৈক্াফ়িকের অনুমান 
গ্রহণ করিতে পারেন, যাহার! সে প্রমাণেও 
পরিতুষ্ট' নহেন, তাহারা মীমাংসকের অনুমান 
অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু ফাহাদের 
কাছে, পৌরাণিক-ও আনুমানিক প্রমাণ 
এই উভয়্বিধ প্রমাণই দূর্বল, তাহাদের জগ্ঠ' 
যোগপুথের প্রামাণ্য । হিন্ুধর্শেরি এই প্রমাণ: 
্্ন অন্ত কোন ধর্ম প্রণালীতে প্রযুক্ত, হইতে; 
পারে না, তাহা কেবল হিন্দুধর্মেরই বিশেষ 
উপযোগী । যোগপথের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা 
হিন্দুধর্মের আর উৎকৃষ্ট প্রমাণ নাই। এই 
প্রামাণ্য আর কোন ধর্মে নাই। এ প্রামাণ্য 
কাহারও অগ্রাহথ হইতে পারে না। কারণ' 
হিন্দু ধর্ম বলিতেছেন, যৌগপথ ত পড়িক্া 
রহিয়াছে ; যোগ করিয়া দেখ,হিনদুধরঘ স্বতঃই 
সপ্রমাণ হইয়া যাইবে। তৎপুর্কে, হিন্দুধর্শকে 
অপ্রামাণ্য বলিবার যে নাই। বেদ প্রামাণ্য 
হওয়াতে তদনুযায়ী সমস্ত হিন্দুধর্্শা স্তর প্রামাণ্য, 
হইয়াছে। হিন্দুধর্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ। 

শ্ীপুর্ণচন্তর বনু: 





মাংসাদ উদ্ভিদ । 


আজ প্রায় দশ বৎনর হইল, আমরা 
শীর্ষস্থ আধ্যায় একটি প্রবন্ধ রঙ্গনা করিয়! 
ছিলাম। ইহার কিয়দংশ তাঁরতীর কোন 
ছুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং অব- 
শিষ্টাংশ আজও অপ্রকাশিত বহিয়াছে। 
সম্প্রতি ভারত-বিজ্ঞান-সভার স্ুপ্রশস্ত গৃহে 
এতৎ লক্বন্ধে 001, ৩, 9, চাচা 9. 5০5 
2নুও, (০70010একটি অতি জুন্দর,সারগর্ত 


এবং হৃদয়গ্রাহী ইংরাজী বস্তৃতা করিষাছেন। 
এই" উপলক্ষে সাঁধারণ বঙ্গীয় পাঠকগণের 
জন্য, যদি আমরা মাংসাঁদ উদ্ভিদ সম্বন্ধে পুল: 
রায় আলোচনা করি, বোধ হয় আমাদের 
অপন্বাধ অমার্জনীয় হইবে না। বিশেষতঃ 
বর্তমান প্রবন্ধ প্রায় ্পূ্ণরপেই ুর্জিখিভ 
হইল। 

শামেরিকার উত্ভিদবেততা 'কার্টিজ ও 
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দিগের এই জাস্তব ধর্মের অর্থাৎ জন্তর ন্যায় 
আহার, ক্রিয়ার উল্লেখ করেন। ইহার 
প্রায় চল্লিশ বদর পরে, স্বনাম খ্যাত উদ্ভিদ- 
বেত! হুকার উত্ভিদদিগের 'এই নবাবিষ্কৃত 
ধর্ম সম্বন্ধে ত্রীটিশ. স্্যাসোপসিয়েশনে প্রথম 
আধিবেশনিক বক্তৃতা করেন। হুকারের 
পূর্ব্বে পণ্ডিত গ্রে উল্লিখিত আমেরিকান 
উত্ভিদবেত্তাদ্বয়ের মত সমর্থন করিয়াছিলেন। 
কিস্ত তৎকাল পর্য্যন্ত মাংসাদ উদ্ভিদ একটি 
কৌতৃহলাবহ বিষয়. ভিন্ন আর কিছুই ছিল 
না। ইহার পর প্রক্ৃতি-তত্ববিশারদ অমর 
চার্সস ডারউইন অবিশ্রাম পঞ্চদশ বুর্ষ 
পতঙ্গ ভোজী কতকগুলি প্রধান প্রধান উদ্ভিদ 
সম্বন্ধে আনুপুর্বিবক ও সবিশেষ অনুসন্ধান 
করিয়। স্বকীয় অভিজ্ঞান পুস্তকাকারে প্রকাঁশ। 
করিলে, মাংসাঁদ উ্ভিদ, বৈজ্ঞানিক অবৈ- 
জ্ঞানিক- দাধারণের পরিচিত হইয়াছে। 
মাংসাঁদ উত্ভিদগুলি সাধারণতঃ আমেরিকা, 
ইযুরোপ ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয় প্রভৃতির স্থানে 
স্থানে জন্িয়া থাকে । অবশ্ত সকল বিভাগ 
(0:9০1) বা সকল বংশের (52০০159) মাংসাদ 
উদ্ভিদ কোন এক দেশে পাওয়া যায় না। তরে 
আমেরিকায় অধিকাংশ গুলি পাওয়া যায়। 
আমাদের ভারতবর্ষে সচরাচর দুই তিন 
প্রকারের মাংসাদ উত্ভিদ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে 
এক প্রকার অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায়। আমর! যথা স্থানে তাহার বিষয় উল্লেখ 
করিব। মাংসভোজী উডিদগণ প্রায় সক-. 
লেই অনুর্কর ক্ষেত্রে ও জলা স্থানে উৎপন্ন 
হৃইয়া থাকে। ইহারা সকলেই অতি ক্ষত 
উ্িদ। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটা 
প্রধান প্রধান ও সুপরিচিত মাংসাদ উত্ভিদের 
বিবরণ প্রদ্দান করিব। পাঠকগণের বুঝিবার 
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স্থবিধার জন্য প্রবন্ধ বর্ণিত মাংসাদ উত্ভিদ- 
গুলির মধ্যে কাহার কাহারও এক একটী 
পত্রের ছবি দেওয়া হইল। 

সু্ধযশিশির। ইহার ইংরাজী নাম ডসেরা! । 
ইহা! ইংলগ্ডের উত্তরাঞ্চলে এবং ভারতবর্ষের 
সিকিম, আঁসাম,বন্মা, ছেটি নাগপুর, চট্টগ্রাম, 
হুগলী, মগরা,বর্ধমান, প্রভৃতি স্থানের বালুকা 
ময় স্থানে ও জলাভূমিতে পাওয়া যায়*। ইহার 
পত্রগুলি গোলাকার ও ক্ষুদ্র; মূলের সহিত 
ক্র ক্ষুদ্র বৃত্তদ্বারা সংলগ্ন হইয়! মৃত্তিকার 
উপরেই অবস্থান করে। বস্তুতঃ ইহাদের 
কাঁণওড একেবারেই নাই বলিয়া, পত্রগুলি যেন 
মাটির সহিত মিশাইয়া থাকে । পুষ্প বিকা- 
শের কালে মূলদেশ হইতেই একটি শীষ 
উখিত হয় এবং ইহার শিরোদেশে পুষ্প বিকাঁশ 
হয়। এইরূপ শীষ উঠিলে কোন কোন স্ুর্য্য- 
শিশির অর্ধ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, কিন্তু সাঁধা- 
রণতঃ শীষ এত বড় হয় ন1। উচ্চতাঁর গড় 
চার পাঁচ ইঞ্চি হইয়া থাকে। পত্রের উপরি- 
ভাগের সমুদয় অংশ শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশে 
পূর্ণ। প্রত্যেক কেশের শিরোদেশে একটি 
করিয়! কোঁষ-গ্রন্থি(০1809)থাকে। এই কোষ- 
গ্রন্থি বেষ্টন করিয়া শীত, বাত, গ্রীষ্ম সকল 
কালেই প্রাকৃতিক শিশির কণার স্াঁয় জুনি- 








*.গত বৎনর শীতকালে আমর! ডসেরার অন্বেষণে 
মগরা ও বদ্ধমান গিয়াছিলাম। বর্ধমানে ছুই দিবস 
ও মগরায় একদিবস পুঙ্ষানুপুঙ্ক রূপে জলা, মাঠ, 
নদীতীর, বালুময় স্থান এবং অন্য নানা স্থান অস্বেষণ 
করিয়।ও দুর্ভাগ্য বশতঃ একটিও ডুসের! দেখিতে পাই 
নাই সম্ভবতঃ সে সময় ডুসেরা জন্মিবার সময় নয়। আরে। 
একটু বিলম্বে অর্থাৎ বসস্তের প্রারস্ভে বা মাঝামাঝি 
সময়ে হয় ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইতে গীরে । 
ডাঃ ওয়াট হুগলী, ষ্গরা, বদ্ধমান এই তিন স্থানেই 
ডসরা পাইয়াছিলেন। 


আান্ডিন; ৯৬০১1]. 


“শর নপগ রাশ না গীর-ন কহ 


মল কি চটচটে : এফবি নির্ধাল: দেখিতে 
পাওয়া যায়। কৃুর্য্যোদয় হইলেও এই নির্যান 
বিন্দু অনৃশ্ত হয় না। এই নিষগিত্ত ইংরাজী 
চলিত ভাষায় এই উদ্ভিদ “নুর্য্যশিশির” 
(9017-9০%) নামে আখ্যাত। হৃর্য্যশিশির 
পত্রের কিনারার কেশগুলি মধ্যস্থ কেশ নিচয় 
অপেক্ষা দীর্ঘতর ও ঈষৎ বেগুণে বর্ণের । 
ডারউইন এই সুন্ধ সুস্ম কেশ গুলিকে উত্তে- 
জনীয় বা অন্ুতব শক্তি বিশিষ্ট শুয়! (9০1751- 
6৮০ €57090195) বলেন | * অুর্য্যশিশির 
পত্রের গুয়াগুলির স্পর্শানুভব শক্তি এত তীক্ষ 
ও প্রবল যে, যদি ক্ষুদ্রতম মশকের ক্ষীণতম 
চরণ কোন একটি কেশের শীর্ষস্থ শিশির 
কণ। স্পর্শ করে, উক্ত কেশটি তৎক্ষণাৎ তাহ! 
অনুভব করিতে পারে । পরীক্ষা করিয়। দেখা 
গিয়াছে,এক গ্রেণের ৭৮,৭০০ অংশ পরিমিত 
ভার, যাহ! স্থল কথায় বলিতে গেলে অনস্ত- 
গুণে অল্প ভাঁর, অর্থাৎ যাহা কিছুই নয় বলি- 
লেই হয়, শুয়ার শিশিরোঁপরি সংন্যস্ত হইলে, 
উহা তৎক্ষণাৎ তাহ! অন্নভব করিয়া আনত 
বা বক্র হইতে আরম্ভ করে। কিস্তু আশ্চ- 
ধ্যের বিষয় এই যে, যদিও একদিকে এত 
সামান্ততম ভারেই ইহা উত্তেজিত হইতে 
পারে বটেঅপরদিকে অপেক্ষাকৃত একটু 
গুরুভার অর্পিত হইলে ইহা! তাহাতে অন্থু- 
তেজিতই থাকে । এই' নিমিত্ত বায়ুদর্ধালনে 
কি বৃষ্টি পতনে কিঅন্ব নানা কারণে আলো 
ভিত হইলেও শুয়! তাহ! গ্রাহ করে না 
অর্থাৎ তাহাতে উত্তেজিত হয় ন।। 
. কোন ক্ষুত্র কীট বা মক্ষিক! ুর্য্যশিশি- 
রের কোন একটী শুয়ার শিশির কণার উপর 


* আমরা এই প্রবন্ধে 'অনৃতব” শব্মটি এক বিশেষ 


অর্থে ব্যবহার করিলাম। প্রচলিত সংজ্ঞা বাঁ বোধ 
পরিজাপক অর্থে ইহা] ব্যবধত হয় নাই। 


: মাংলাদউত্ঠিঃ 


1৯৬ স্পস্ট আজ কিস উনার. ৮০৯৩ ০৪ আরা ন্‌ 





এ পির সনই০বাত৩84- আচার জি আত হল 


বসিলেই প্রথমে আঠাতে রা আবদ্ধ 

হইয়া পড়ে । এদিকে সেই গুয়া বা কেশ 
গাছি ধীন্বে ধীরে বাকিতে আর্ত করে এবং 
তৎসঙ্গে অপর কেশগুলিও বাকিতে থাকে । 
এই বাঁকিবার সম্বন্ধে ছুটি প্রধান নিয়ম দেখ! 
যাঁয়। একটা এই যে, যদ্দি মক্ষিক] পত্রের 
মধ্যদেশস্থ কোন কেশের শিশিরে বসে, তাহা 
হইলে উক্ত কেশের কোষগ্রন্থি এমনি একটি 
শক্তি চতুঃপার্বস্থ কেশনিচয়ে সঞ্চালিত করিস] 
দেয় যে, তদ্বার। উত্তেঞ্জিত হইয়া উক্ত কেশ! 
নিচয় বাকিতে আরম্ভ করে--এবং এক্সপ 
ভাবে ক্রমশঃ বাঁকে যে উহাদিগের কোষ- 
গ্রন্থিগুলি মক্ষিকার উপর আসিয়া পড়ে। 
সেই সঙ্গে কোধগ্রন্থি হইতে প্রচুর পরিমাণে 
রস নিঃসারিত, হইয়া হতভাগ্য মক্ষিকার 
উপর বধিত হইতে থাকে । অপরটি এই যে, 
যদি মক্ষিক! কিনার়ার কোন একটি কেশের, 
শিশির বিন্দুর উপর বনে, তাহা হইলে 
সেই কেশটি প্রথমে নুইয়! (পত্রের মধ্য- 
দেশের দিকের) পরবর্তী কেশটিকে,এ কেশ 
গাছি নুইয়া তৎপরবর্তী কেশটিকে, সেটি 
আবার সুইয়া তৃতীয় পরবর্তী কেশের উপর 
মক্ষিকাকে স্থানাস্তরিত করিয়া, ক্রমে উহাকে 
পত্রের মধ্যদেশে লইয়া .ফেলে। এখানে 
পৌছিলে পর, পূর্বের স্তায় চারিদিক হইতে 
শুয়াগুলি বাঁকিয়। আসিয়া হতভাগ্য মক্ষিকার 
উপর রস নিঃসরণ করিতে থাকে । এই ছুটি 
নিয়ম হইতে আমর! দেখি যে, যদি মক্ষিক! 
নিজে-পত্রের মধ্যস্থ শুয়াতে আসিয়া না বসে, 
তবে শুয়াগুলি আপনারা তাহাকে মধ্যদেশে 
আনিষ্ক। স্থাপন করে। ইহার পর পত্রের 
মধ্যদেশও ক্রমশঃ একটু গর্ভের মত হয়। 
সষুদক্ধ' শুয়খেলি বাকিতে ও পত্র-মধ্যদেশ 
একটুংগর্ডের মতন হইতে ৪ ঘশ্টা হইতে 





পাপন লাগে। কাটের 


নিঃসারিত অশ্লরসে ডুবিয় ১৫২৪ মিনিটের | 
মধ্যেই অপ্রিয় ষাঁয়। আমাদের. ছবিতে 
একদিককার শুয়াগুলিকে আনত ও অপর 
দিকের শুয়াগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে দেখান 
হইয়াছে। ছবি দেখুন। 

বস্ত বিশেষ অনুসারে তৃুর্ধ্যশিশির পের 
সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ কালের ব্যবধাদের 
তাপ্তম্য হইয়া থাঁকে। যবক্ষারজান যুক্ত 
পদার্থ কর্তৃক ম্পৃষ্ট হইলেই ইহার সক্কোচন 


কাল সুদীর্ঘ হয়। এমন কি সময়ে সময়ে" 


দশ দিবসের মধ্যেও পুনঃ প্রসারিত হয় না। 


কিস্তু যদি ম্পৃষ্ট পদার্থ বক্ষাঁরজান বিহীন হয়, 


যেমন, অঙ্গার, শৈবাল, কাঁগজ ইত্যাদি, 
তাহা! হইলে শীঘ্বই, ১৭1১৮ ঘণ্টার মধ্যে 
পাতা খুলিতে আরম্ভ করে। একবার 
কুঞ্চিত হইয়া পুনঃ প্রসারিত হইবার সময় 
রসনিঃস্রণকারী কোষপ্রস্থি সমূহ রস নিংস- 
রণ করে না; পত্রপৃষ্ঠ শুফষভাব ধারণ করে ! 
পন্নে যখন পাতাটি সম্পূর্ণরূপে খুলিয়৷ পড়ে, 
তখন কোগ্রস্থিগুলি পুনরায় রস জমাইতে 
আরস্ত করে। এইরূপে প্রত্যেক গাছি 
কেশের মন্তকে শিশির বিল্দুটি পূর্ণমাতর। 
প্রাপ্ত হইলে, সুর্ধ্যশিশির পত্রটি দ্বিতীয়বার 
মক্ষিকা সংহাঁরে সক্ষম হয়। একটি পত্র 
ছুই চারি বারের অধিক ঈদৃশ ক্ষমতা পুনঃ 
প্রাপ্ত হয় না। তদনত্তর ইহা গুফ হইয়া 
যায় এবং নূতন পত্র ততস্থানাধিকাঁর করে। 
যদিও এত অক্পে অল্পে হুর্ধ্যশিশির পত্রের 
কীট-সংহারী-কার্ধ্য সাধিত হয় বটে, তাহা 
হুইলেও একটি গাছ দ্বারা বড় অল্প সংখ্যক 
কীট নষ্ট হয়ন! । ডারউইন একটা পত্রে জয্বো 


দশটি 'মক্ষিকার মৃতাবশেষ দেখিয়াছিলেন। | 


সুতরাং বদি আমর! মনে রাখি যে একটি সুর্ধয- 


রং হূর্য্যশিশিরও প্রচুর পরিমা্পে জন্মে, 
রা হইলে. আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি 
সুর্য্যশিশির কত শত কীট নাশ করিয়া থাকে । 

জীক শরীরে ফে মুলপ্রণালীতে মাংস 
কিন্বা তৎসদৃশ পদার্থ ভুক্ত হইবার পর দ্রবী- 
ভূত হইয়া শরীর সাঁধনোপযোগী, উপাদানে 
পরিণত হয়, ঠিক সেই উপায়ে হৃর্য্যশিশিরের 
পত্রোপরি মাং বা কীটদেহ পরিপাক 
অর্থাৎ দ্রবীভূত হুইয়! উহার দেহ পোষণের 
সাহাঁয়তা কয়ে। পাঠকেরা জানেন মাংস 
হজম করিবার জন্য ছুটি প্রধান উপাদান 
আবশ্যক । একটি, অন্নরস; অপরটি পেপসিন 
নামক এক প্রকার ফার্মেন্ট। এই ছইয়ের 
কোন একটির অভাবে, মাঁংস-বা ফ্যালবিউ- 
মেন ঘটিত পদার্থ জীর্ণ হইবার নয়। জন্ত 
শরীরে মাংস পাকস্থলীতে উপস্থিত হইয়! 
একপ্রকার অশ্রস ও পেপসিন নামক 
ফার্মেণ্টের সমবেত কার্ধ্য দ্বারা জীর্ণ হইয়া 
জলবৎ হয়, এবং ইহাই পাকস্থলীর গাত্রস্থ 
অসংখ্য কোষপগ্রস্থি দ্বারা শোষিত হইয়া 
এবং পরে রক্তের সহিত মিশিয়া শরীর 
পোষণ করে। কুর্য্যশিশিরের পত্রোপরি 
কোষগ্রন্থি বিশিষ্ট বল শুয়া হইতে যে বুম 
নি:স্থেত হইয়া কীটদেহকে নিমজ্জিত করিয়ঃ 
ফেলে, সেই রস অল্নাক্ত। এই অক্লাক্তরসে 
কীটদেহ ব1মাংস ক্ষণকাল থাকিলেই পেপসিন 
ফামেন্ট উপজিত হয়। অতঃপর, অম্নরস ও 
পেপসিন সহযোগে কীটদেহ ভ্রবীভূত হইয়া 
পড়ে। এই ভ্রবীভূত কীটদেহ পত্রপৃষঠস্থ উদ্লি- 
খিত শত শত কো্থ-গ্র্থি দ্বারা শোষিত হই! 
হু্যশিশির দেহের পৌষণকাধ্য সমাহিত হয়। 

প্রকৃত পরিপাক ক্রিয়া সময় লাপেক্ষ। 
এইজন্য ববক্ষারজান বিহীন পদার্থ সহ খটা- 
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৯ পত্র শীঞ্(ই পুনরুত্যুক্ত হয়| কিন্ত 
স্তব-পদার্থসহ ব্সাকুঞ্চিত হইলে পুনঃ 
রা বিলম্ব সাঁপেঞ্ষ। ভারউইন সুর্যযশি- 
শিরের এই ব্যবহাঁর দেখিয়াই প্রথমে অস্থ- 
মান করিতে পারিয়াছিজ্বেন যে, হয় ত হৃর্য্য- 
শিশির জন্তদিগের স্যাঁয় উহার আহাধ্য সামগ্রী 
পরিপাক করিতে পারে'। পরে বহুল পরীক্ষা 
দ্বার! স্বীয় অনুমানকে প্রকৃত ঘটনা ৰলিয়। 
প্রমাণ করিয়! গিয়াছেন! সুর্ধ্যশিশির বাস্ত- 
'বিক পরিপাক করে কি না এবং কি ব্লকম 
পদার্থ পরিপাক কৰিতে পারে, ইহা নিশ্চয় 
জানিবার জন্য ডারউইন নানাবিধ খাদ্য 
ব্যবহার করিতেন । ডিম্বের শ্বেতাংশ, অপৰ 
ও পক মাংস, বিড়ালের কাঁণের টুকক্া, কুকু- 
'রের দাঁতের 'চোকলা, সিদ্ধ কপি, পন্ীর, 
প্ুষ্পরেণু, মানুষের নখের টুকরা” বেগের 
অন্ত্রের ছিলক্ষে, মানুষের মাথার. চুল ইজ্যাদি 
নানাবিধ পদার্থ দিক] নিঃদংশমিতর্পে দেখি- 
ফলাছেন যে, সুষ্যশিশির যবক্ষারজান সম্বলিত 
পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই পরিপাক 
করিতে পারিত না । জন্ত-শরীর-ধর্মের সঙ্গে 
সুর্য্যশিশিরের আর একটী বিশেষ সাদ্ৃশ্ত এই 
যে, চর্ব্বি, তৈল, পত্রের সবুজ অংশ (01:1010- 
51711), শ্বেতসার (১0:০১), মুত্ব প্রভৃতি 
যবক্ষারজান সংযুক্ত পদার্থ যেমন জন্তর পাঁক- 
স্থলী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ জীর্ণ হয় না, 
সেইরূপ হৃুর্ধ্যশিশির কর্তৃকও পরিত্যক্ত 
হইয়! খাকে। | 
হুর্য্যশিশির মাংদাদ বলিয়া যে একেৰা- 
রেই মাংস ভিন্ন উত্তিদ সম্পর্কীয় কোন পদার্থ 
গ্রহণ কে না, এমত নহে। হ্ুর্য্যশিশির- 
অনেক উদ্ভিদের পত্রের স্তায় ব্াত্রিকালে 
মুক্তিত হয় না। এই জন্ত কীট পতঙ্গ ব্যতীত 
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অন্ত ্চ নেক কিনলে টু রর পড়িবার 
সম্ভাবনা | বস্ততঃ বায়ু সহযোগে অনেক 
পুষ্পরেণু ও ৰীন্ধ শুয়ার উপর আসিয়। পড়ে 
এবং উহাকে উত্তেজিত করিয়। রষ নিঃসারধ 
করায়। এই রসে নিষজ্জিত হুইক্! পরাগ 
বা বীজ উহ্ীর যবক্ষারজান অংশ পরিত্যাগ 
কৰ্ধিতে বাধ্য হয়,এবং তাহাই পত্রের আহার্ষ্য 
হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, পন্ধ অর্থাৎ 
সিদ্ধ শাক সবজি, কপি, ইহারা পরিপাক 
করিতে সক্ষম ফ্য়।, সুতরাং সুধ্যশিশির 
আমাদের অনেকের ভ্তাঁয় আমিষ ও নিরা- 
মিষ উভয়ভোজী । অপক মাংস রা পনীর 
অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে, অনেক পেটুক 
মন্ষ্যের ন্যায়, সুর্য্যশিশিরও:অতিভোক্বন 
দোষে অকালে মরিয়া যায়! 

কেহ কেহ বলিতেন বে হৃ্ধ্যশিশির 
হয় ত মক্ষিক! ও কীট ধরিয়া, ওষধের ন্তায় 
তাহাদের মাংস গ্রহণ করিয়॥ থাকে॥ এই 
ধন্দেহ মীম্মংসা করিবার জন্য ফান্পিঘ ভার- 
উইন (চার্লস ডারউইনের পুত্র) কয়েক 
বদর হইল কতকগুলি পরীক্ষা? করিয়া- 
ছিলেন॥ জার্দেণির কতিপয় পণ্ডিতও 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সকলেই 
পরীক্ষা-লন্ধ অভিজ্ঞান-বলে মুক্তকণ্ঠে ও 
সুদূ়ভাবে বলিয়াছেন, হূর্শিশিরের কীট 
পতঙ্গ সংহাঁর ক্রিয়া ওঁষধ সেবনার্থ নহে, 
শরীর পোঁষণের জন্ত। ফ্রীক্সিস ডারউইন ছুটি 
স্বতন্ত্র সুপ-প্লেটে কতকগুলি কৃর্্যশিশির 
রাখেন। পাছে উভ্ভীয়মান মক্ষিকা বা 
কীট. কোন গাছের পত্রের উপর পড়িয়া 
পরীক্ষার ব্যাঘাত জন্মায়, এইজন্ত উভয় প্লেটস্থ 
গাছগুলিকে সর্বক্ষণ সুক্ষ বস্তার ঢাকিয়া 
রাঁথিক্ষেন। ছুটি প্লেটের গাছগুলির'অন্ঠা্ত সব 
অবস্থাসমান ছিল। কেবল, একটি' প্লেটের 
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গাঁছগুলিকে সিদ্ধ মাংস খাওয়াইতেন, অপর- 
টির গাছণুলিকে অভুক্ত বাখিতেন অর্থাৎ 
তাহার! অন্ঠান্ত' উ্ভিদের স্তাক মৃত্তিকা ও 
বায়ু হইতে আপনাঁদের খাদ্য সংগ্রহ করিত। 
যথাসময়ে ছুই পাত্রস্থ হুর্ধ্যশিশিরগুলি পুশ্পিত 
হইল। সমুদয় ফলগুলিও পরিপক হুইল। 
তখন দেখা গেল,ভূক্তমাংস হৃষ্যশিশিরগুলিই 
অপেক্ষাকৃত সতেজ ও বড় এবং বীজ সংখ্যায় 
ভূত্তমাংস হূর্য্যশিশিরের বীজই বেশী 7; অভু- 
ক্তের অপেক্ষা প্রায় .আড়াই গুণ অধিক। 
আর ভুক্তমাংস সূর্য্যশিশিরেত্র বীজগুলি 
অভুক্তমাংন সৃ্র্য্যশিশিরের বীজাপেক্ষা চারি- 
খুণ তারী | এই চরম ফল দেখিয়া বোধ হয় 
কেহ আর সন্দেহ করিতে সাহসী হইবেন না, 
কীট পতঙ্গ হর্য্যশিশিরের তোজ্য কি ওষধ। 
যদি ওুঁষধই হইত,তাহা হইলে তুক্তমাংস সুর্ষ্য 
শিশির কথনই এত অধিক পরিমাণে এরূপ 
সারবান্‌ বীজ প্রসব করিত না। আমর! যদি 
শরণ রাখি যে, সারবান ও অধিক সংখ্যক 
বীজোৎপাদন করাই এ সংসারে--যেখানে 
সকলেই বাঁচিয়া৷ থাকিবার জন্ত ব্যস্ত, যেখানে 
কেবল যোগ্যতমদেরই উদ্বপ্তিত, দীর্ঘজীবী, ও 
খ্বকীয় বংশ স্থায়ী করিবার সবিশেষ সম্ভাবনা-_ 
প্রত্যেক জন্ত বা উদ্ভিদের পক্ষে নিতান্তই 
দরকার, তাহ! হইলে সহজে বুঝিতে পারি 
যে, হৃর্যশিশির মক্ষিকা ও কীট বধ করিয়া 
অপেক্ষাকৃত সারবান্‌ ও পুষ্টিকর আহার করে 
কেবল নিজের পুষ্টিসাধন জন্ত এবং নিজের 
বংশের কল্যাণের জন্য, অন্ত ফোন কারণের 
জন্ত নহে। ্‌ 

মক্ষিকাঁপাশ | ইহা ডূসেরা অর্থাৎনূ্য্য 
শিশির পরিবারাস্তর্গত। ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাম.ডাইওনিকা এবং ইংরাজী চলিত. নাম 
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দেখুন ।) ইহা উত্তর কারোলিনার পূর্বাংশেই 
কেবল পাওয়া যায়) শুর্যশিশিরের ন্যায় 
আর্তিস্থান ও জলাতৃমিতে উৎপন্ন হয়। ইহার 
কাণ্ড নাই; পাতাগুলি মুল হইতেই উঠিয়া 
থাকে। পত্র সদৃশ অপেক্ষারুত প্রশস্ত ও 
লম্বা বৌটার পর পাতাটি অন্ত সাধারণ পত্রের 
হ্যায় ছুই অংশে (৫1০)০9) বিভক্ত হয়। 
পত্রের একটি অংশ অপরটির সহিত প্রায় 
সমকোঁণ করিয়া খাড়া থাঁকে। পত্রাংশের 
কিনারা খাজ কাট! কাটা অর্থাৎ মৃষিকহারী 
জাতিকলের যেমন দাঁড়া বা দাঁত থাকে, 
মক্ষিকাঁপাঁশ পত্রের কিনারায় তেম্সি কিন্ত 
খুব সরু সরু ও নমনীয় দাঁত থাকে । মৃষিক 
পড়িলে জাঁতিকলের ছুটি তাঁগ যেমন খাঁজে 
খাঁজে পড়িয়া বদ্ধ হইয়া যায়, মক্ষিকাপাশে 
পোকা মাকড় পড়িলে পত্রের অংশদ্বয়ও 
বন্ধ হইবার সময় কিনারাঁর দাঁতগুলি ঠিক 
তেমনি খাজে খাঁজে পড়িয়া বন্ধ হ্য়। 
প্রত্যেক পত্রের অংশের উপরিভাঁগে তিনটি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুয়? একধপে উখিত হয় যে, যদি 
রেখা দ্বারা তাহাদের মূলদেশ কি শিরোদেশ 
পরস্পরের সহিত সংযোজিত হয়, একটি 
ত্রিভুজ অঙ্কিত হইবে। শুয়াগুলি প্রত্যেকে 
এক ইঞ্চির কুড়ি ভাগের অপেক্ষা একটু বড়। 
এই শুয়াগুলির উত্তেজনীয়তা বা স্পর্শান্ুভব 
শক্তি অতি প্রথর ও আশ্চর্য্য জনক । অতি 
মুছু ও ধীরভাবে কোন একটি শুয়া স্পর্শ 
করিলে সমুদয় পাঁতান্টী তৎক্ষণাৎ খাঁজেখাঁজে 
বন্ধ হইয়া যায়। হৃর্য্যশিশিরের শুয়ার স্ায় 
ইহার শুয়! কুঞ্চিত বা আনত হয় না।- উহ! 
স্পর্শ করিলেই,বৈছ্যাতিকশক্তি সঞ্চারের ন্যায় 
সেম্পর্শন সমুদয় পত্র শরীরকে উত্তেজিত করে 
এবং নিমষেষের মধ্যে পত্রাংশদ্বয় জীতি কলের 
তায় বন্ধ হইয়। পড়ে। কুর্য্যশিশিরের স্তায় 
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একটী স্থালী। 
(অনেক পরিমাণে পরিরদ্ধিত। ) 
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দিত হয় না। ইহার কাঁরখ এই যে, কৃর্য্য- 
কীট আবদ্ধ হইয়া যাম,স্থতরাং ধীরে ধীরে গত্র" 
কার্য সম্পন্ন হইলেও শিকারের প্রলায়নেতর 
সম্ভাবনা সথদুরপরাহত। বাস্তবিক,ূর্ধ্যশিশিরের 
শিশিরকণাঁর উপর যে কীট একটিবার বসে, 
তাহার নিয়তির পরিণাঁম নিতীস্তই অতি 
অদূরে। কিন্তু মক্ষিকাগাশের শুয়াতে তেমন 
(কোন নির্যাস থাকে ন1? শুয়ার স্পর্শান্ুভব 
শক্তিই আতি প্রবল । এই জন্ত পতঙ্ক বা মক্ষি- 
কার ক্ষীণতম চরণস্পর্শে একেবারে উত্তেজিত 
হইয়া নিমেষের মধ্যে দুর্তেগ্ভ কবাটের ন্তাঁ় 
বন্ধ হইয়া হতভাগ্য কীটকে হঠাৎ পত্র মধ্যে 
বন্ধ করিতে না পারিলে, শিকার সংগ্রহের 
সম্তাঁরন! অতি অল্প। সেই নিমিত্ত মক্ষিকাঁপা- 
শের পত্র এত সত্বর উত্তেজিত হয় এবং এত 
হঠাঁৎ বন্ধ হইয়! পড়ে । ক্ষুদ্র মক্ষিকাঁর বা! গত- 
ের হ্গীণতম চর বা সপ্তম পক্ষ সংস্দষ্ট 
হইলেই, তৎক্ষণাঁৎ জীতি কলের গ্তায় সবেগে 
বন্ধ হইয়। পত্রাংশদ্বয় শিকাঁরকে আবদ্ধ করিয় 
ফেলে। একবার আবদ্ধ হইলে হতভাগ্য 
কীটেরসে ভীষণ কাঁরাঁবরেধ হইতে পলায়ন 
করিবার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। 
আবদ্ধ কীট অতিশয় ক্ষুদ্র হইলে, কখন কখন, 

” পত্রদস্তের সশ্মিলন পথের সুস্মতম ছিদ্র-্বার 

দিয় টানাটানি করিয়! পলাইয়া থাকে। 
কখন বা কোন প্রবল কীট পাতা কাটিয়াও 


পলাইয়া যায়। কিন্তু সচরাচর এরূপ ঘটে না|. 


কারণ পত্রাংশদ্ধয় খাজে খাঁজে বন্ধ হ্ইয়া 
নিবদ্ধ কীটকে চাপিয়! মারিয়া ফেলে এবং 
পত্রের ছুটি অংশ এন্সপ দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন হয় 
যে,বল পূর্বক স্বতন্ত্র করিয়! ছাড়িয়া দিলেও 
পুনর্বার সবেগে ও সশব্দে বন্ধ হয়। 
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শুয়ার কার্ধ্য সম্বন্ধে যক্ষিকাঁপাশ ও সুর্য 
শিশিরের ভিন্নতা এই যে, মক্ষিকাপাঁশ মৃহ- 
তয় বারেক স্পর্শনেই কার্য আরম্ত করে। 
হূর্ম্যশিশির সামান্যতম কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধি- 
কতর কাল স্থায়ী সংস্পর্শনে উত্তেজিত হয়। 
অতি যৃছু ভাঁবে ক্ষণকখল ধরিয়া স্পর্শ কর, 
মক্ষিকাঁপাশ অন্ুত্তেজিত থাকিবে) কিন্তু 
একটি বার অতি ধীরে স্পর্শ কর, পত্র তখ 
ক্ষণীৎ. যুদ্রিত হইবে । দেখা গ্রিক়্াছে, এক 
টুকর! চুল, যাহার দশমাংশ মাত্র হুধ্যশিশি- 
রকে উত্তেজিত করিয়া আকুষ্চিত্ত করিতে 
পারে, দি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে মক্ষি- 
কাপাঁশের শুয়ার উপর সংস্থাপিত হয়, উহার 
পত্র মুদ্রিত হয় না। কিন্ত যি এক ইঞ্চ 
পরিমিত কেন্ দ্বার একবার মাত্র ম্পৃষ্ট 
হয়, তৎক্ষণাৎ পত্রাংশঘ্য় পরস্পরের দিকে 
আনত হয়। হৃর্য্যশিশিরের ন্যায় মক্ষিকাঁপাশও 
বৃষ্টিধার৷ বা বায়ু সঞ্চালনে বা অন্য কোঁন 
কারণে বেখে আলোড়িত হইলে মুদ্রিত 
হয় না। 
মক্ষিকাপাশ-পত্র যদ্দিও স্থর্ম্যশিশির-পক্র 
অপেক্ষ। অতি শীস্্র মুদ্রিত হয়, তথাপি উহ্বার 
পুনঃ প্রসারণ অনেক বিলম্ব সাঁপেক্ষ। কোন 
কীট পতঙ্গ না ধরিয়' অপর কোনরূপ 
উত্তেজনায় বারেক মুদ্রিত হইলে, পুনঃ 
প্রসারিত হইতে৩৮ঘণ্টা লাগে । একটি ছোট 
গোছের পোকা লইয়! বন্ধ হইলে ৮১০ দিব- 
সের রুম পুনরুনুক্ত হয় ন/। অনেক সময় 
একটি পত্র যথেষ্ট পরিমাণ খাগ্ব সহ মুদ্রিত 
হইয়া! আর প্রসারিত হয় না, ক্রমে গুকাইয়া 
যায়। সতেজ পত্র স্বদেশে ছুই তিনবার 
মুদ্রিত ও প্রসারিত হয়, এরূপ উক্ত হইয়া 
থাকে। কিন্তটিট নাঁয়ী জনৈক আমেরি- 
কানি গ্রক্কতিতত্ববিদ্‌ মহিল! বলেন, মক্ষিকা- 








টা : মক্যজারত 1. [ দাদশ খণ্ড, সগডম সংখা। 
পাঁশ-পত্র ভূতীয়বার মক্ষিক1 বা পতঙ্গ 'পর্দি- | স্তুবক দেখান হইয়াছে ।) পত্রের বৃত্ত অপেক্ষা 
পাক কালে পরিশ্রাস্ত হইয়। মরিস! যায়। কৃত প্রশস্ত ও কিছু বড়। পত্রগুলি মক্ষিকাঁ- 


“পজেন্স উপরিভাগ সুক্ষ কুক্ম ও ঈয়ৎ 
“বেগুণে বর্ণের কোষগ্রন্থি পুর্ণ। এই কোষ- 
গ্রস্থিনিচয়ের পরিপাক ও শোষণ ক্ষমতা 
আছে। যবক্ষারজান সম্বলিত পদার্থ অহ 
সংস্পৃষ্ট না হইলে কোষ-গ্রন্থি রস নিঃসারণ 
করে না। কুর্য্শিশির জান্তব বা অজান্তব 
(যে কোন পদার্থ দ্বারাম্পৃষ্ট হইলেই রস নিঃস- 
রণ করিয়া থাকে । মক্ষিকাঁপাঁশ ঘি কাষ্ট, 
প্রস্তর, শৈবাল বা কাগজের টুকরা! সহ 
মুদ্রিত হইয়! পুনঃ প্রসারিত হয়, উক্ত পদার্থ 
শুই থাকে। কিন্ত যদি এক টুকরা! মাংস 
'শুয়াতে না ছোয়াইয়া পত্রের উপরেই রারিয়। 
'দেওয়া হয়, তাহা হইলে মাংরস্থ ষবক্ষারজান 
স্মক্ষে কোষ-গ্রন্থিগুলি প্রচুর পরিমাণে রস 
নিঃসরণ করিতে থাকে এবং পত্রের পুনঃ 
প্রসারণ, হইতেও অনেক বিলম্ব হয়। নৃুর্য্য 
শিশিরের ভ্তাঁয়, মাংস বা কীটদেহ এই রম 
মধ্যে জীর্ণ হয় অর্থাৎ জলীয় অবস্থাপন্ন হয় 
এবং পরে উল্লিখিত কোষংগ্রন্থি নিচয় ছারা 
শোধিত হইয়া পত্রের পোষণ কার্ধ্য সম্পন্ন 
রূরেন সুর্যয-শিশির যেমন অনেক পরিমাণে 
মাংস পরিপাঁক করিতে পারে, মক্ষিকাঁপাঁশ 
তজ্রপ পারে না। ইহার পরিপাঁক শক্তি দুই 


চাঁরিটি পৌঁকার দেহু পরিপাক করণেই ' 


পর্যযবসিত হইয়। যায়। 

আলদ্রোভাণ্ডা | ইহাও ডুষের! 
পরিবার ভুক্ত । ইহা সম্পূর্ণ রূপেই জলজ । 
শিকড় আদৌ হয় না; আ্োত বিহীন জলে 
ভানিয়া থাকে। ইহার পাতাগুলি কাও 
পন্িবেষ্টন করিয়া এক একটী আবর্তের 
(004) স্তাক্স স্তবকে স্তবকে জন্মায়। 
(আমাদের ছবিতে সেইরূপ একটী আবর্তের 


পাশের পত্রের স্তায় দ্বিভক্ত ৷ বুৃস্তের বহি- 
প্র্ণস্ত হইতে বিভক্ত-পত্র ও পত্র বেষ্টন করিয়। 
চারিটি কিম্বা ছয়টি অতি সরু সরু কাঁটার 
মত অংশ (10-00955 ) উঠিয় থাকে । পত্রের 
উপরে মধ্য শিরাঁর (17710 170) সন্নিকটস্থ 
স্থান কোঁষ-গ্রন্থি বিশিষ্ট সুক্ম সুক্ম কেশে 
পূর্ণ । পত্রাংশ দ্বয় ঈষৎ স্বচ্ছ, এবং সচরাচর 
ঝিনুকের দু”টী খোলার মত অদ্ধোনুক্ত থাকে॥ 
আলদ্রোভাঁগার পত্রকার্ধ্য ও গঠন, অনে- 
ংশে মক্ষিকাপাশের স্তায় বলিয়া ইহাকে 

একপ্রকার ক্ষুদ্র “জলজ মক্ষিকাঁপাঁশ” বলি- 
লেও হয়। 

ষ্টিন নামক জনৈক প্ররুতিতত্ববিদ সর্ধ- 
প্রথমে আলদ্রোভাগ্ড পত্রের উত্তেজিত হইবার 
শুণ ও তদুদেন্ত বর্ণনা করেন। উহার পরে 
কোন্‌ নামক অপর একজন প্রক্কতিতত্ববেত্র। 
বন্ধিষু। আলভড্রোভাগ্ডার পত্রাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কীটের মৃতাবশেষ দেখিয়া ষ্টিনের অন্ধু- 
মান সমর্থন করেন । আলফদ্রোভাও। পৃথি- 
বীর অনেক দূর ব্যাপিয়া বাস করে । কিন্তু 
যেখানে জন্মে, তাহার অল্প সীমার মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকে । কোন এক স্থানে হয় ত ছুই 
চারিটি থাছ হইলে, তারপর দুহাঁজার পাঁচ- 
হাজার ক্রোশ অন্বেষণ করিলেও আর এক- 
টাও আলদ্রোভাওা খুঁজিয়া পাঁওয়। ছুরূহ। 
ইহা অষ্ট্রেলিয়া, ইযুরো প, ভারতবর্ষ প্রভৃতির 
স্থানে স্থানে জন্মে। সমুদয় ফাঁন্সের মধ্ো 
কেবল ছুটি স্থানে ইহা পাওয়া যায় । আমা- 
দ্বের কলিকাঁতার দক্ষিণে কোন কোন বিলে 
এবং মাতলার 'সারিধ্যে ইহা পাওয়া গিস্সা 
থাকে। আমর কিন্ত এক দিবস মাঁতলার 
সমস্ত পুকুর, ডোবা ও জলযুক্ত স্থাঁন এবং" 
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বাদ খু'জিয়! নিতান্ত পরিশ্রাত্ত হুইয়াও এক- 
টিও আলদ্রোভাওা, খুঁজিয়া পাই নাই। 
মাতলার অব্যবহিত পুর্ধবন্তী রেলওয়ে ষ্টেসন 
বাঁশড়ার কাছে, যেখানে আগে. লবণ, প্রস্তত 
হইত, সেখানকার বাদায় (5816 79175 )' 
বোধহয় 'আলদ্রোভাণ্ড। পাওয়া যাইতে পারে । 
কেননা! ধাহারা, পাইয়াছেন, তাহারা সপ্ট- 
প্যানেই পাইয়াছেন বলেন। আমর! সল্ট- 
প্যান কোথা ঠিক ন৷ জানিয়াই নিজ মাতিল! 
বা পোর্টক্যানিংয়ে গিয়া পড়িয়াছিলাঁম। 
বোধ হয় সেই জন্তই আমাদের পরিশ্রম 
সার্থক হয় নাই। কলিকাতার রয়াল বটা- 
নিকাল' গার্ডেনের বর্তমান অধ্যক্ষ কলিকা- 
তার সন্নিহিত স্থান হইতে আলদ্রোভাও। 
গ্রহ করিয়া ডারউইনকে পাঠাইয়াছিলেন। 
আঁলদ্রোভাণ্ডা অতি অল্প পরিমাণে ও অল্প- 
স্থানে জন্মে বলির! ইহ! উদ্ভিদ-জগতে একটা 
দুঞ্রাপ্য উদ্ভিদ । 
আলজ্রোভাঁওা-পত্রের মধ্যশিরা ও 
তৎমন্লিকটস্থ প্রদেশে যে স্থক্ম সুক্ষ ০কাঁষ- 
গ্রন্থি থাকে, সে গুলি উত্তেজনীয়ত। গুগ- 
সম্পন্ন । ক্ষুদ্র কীটাণু, উন্মুক্ত পত্রাংশের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে 
করিতে এই কোষ-গ্রন্থি নিচয় স্পর্শ করিলে, 
এক উত্তেজন। প্রভাবে পত্রাংশদ্বয় মক্ষিকাঁ- 
পাশের হ্যায় মুদ্রিত হয় এবং আবদ্ধ কীট 
বা কীটাণু পত্রাংশদ্বয়ের পেষণে মরিয়া 
ষায়। পরে উল্লিখিত কোষ-গ্রন্থি নিচয় 
হইতে প্রচুর রস নিঃস্যত হইয়? উহ্াকে জীর্ঘ 
করিয়া ফেলে এবং জীর্ণ অর্থাৎদ্রবীক্কৃত কীট- 
€দহ কোষগ্রস্থি নিচয়, দ্বারা. শোধিত হইয়া 
আলফ্রোভাগ্ডার শরীর পৌষণ করে। 
সুর্ধ্যশিশির, মক্ষিকাপাশ ও আলদ্রো- 
ভা! ব্যতীত এই বিভাগে (0:9৩) আরে 


অনেকগুলি: মাংসতোজী উদ্ভিদ আছে । 

ইহাদের সকলেরি একটু না একটু,বিশেষ স্ব" 
অছে”। কিন্তু ড্রসেরা বিভাগ ছাড়া অন্য 
ছুটি তিনটি বিভাঁগে অনেক উত্তিদ পাঁওয়। 
যায়, যাহাঁরা.কতক্ পর্বরমাঁণে মাংসাদ এবং 
কীট পতঙ্গ ধরিবার জন্য, অত্যাশ্চমর্য গঠন. 
সম্বন্ধীয় উদ্ভাবন বিকাঁশ করিয়া থাঁরে" 


তন্মধ্যে বটারওয়ার্ট পরিবারাস্তর্গত পিঙ্গি- 


কুল নামক এরু প্রকার উদ্ভিদ পার্বত্য. 
ও জলাময় দেশে: জন্মে। পত্রগুলি এক 
ইঞ্চ হইতে দেড়, ইঞ্চ লম্বা হয়৷ পত্রোপরি 
কোষগগ্রন্থি বিশিষ্ট কেশ বা শুগ্লা থাকে । 
কোঁফ-গ্রন্থি অত্যন্ত চট্চটে এক রকম রদ 
নিঃসরণ করিতে পারে। এই আঠাময় 
রমে অনেক ছোট ছোট কীট পতঙ্গ আবদ্ধ 
হইয়া, পরে উক্ত উত্ভিদের ভোজ্য 'হস্ব। 
ইহাঁরও পরিপাঁকক্রিয়। পূর্ব বণিত মাংসাদ 
উদ্ভিদের স্তাঁয়। অর্থাৎ এক প্রকার অঙ্ন 
রস ও পেপপিন ফার্মেন্ট সাহায্যে, ধৃত কীট- 
দেহকে দ্রবীভূত করিয়া ইহা শরীরসাৎ 
করে,। ইহার পত্র এক বার মুদ্রিত হইয়া, 
হূর্যযশিশির অপেক্ষা অতি শীঘ্রই পুনকুন্মীলিত, 
হয়। এমনকি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পক্জ. 
পুনঃপ্রসারিত হইয়৷ থাকে । 

স্থালী-উদ্ভিন।- ইহা পিঙ্গিকুলা পরি: 
বারান্তর্গত ও আটি,কুলেরিয়া জাতি (0৩773) 
ভুক্ত । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম আটিকুলেরিয়া 
এবং চলিত্ত, ইংরাজী নাম (13129051701) 
অর্থাৎ পস্থালী. উদ্ভিদ” (আমাদের. ছবিতে 
ইহার একটি গাছের খানিক: অংশ এবং 
উহার একটি স্থালীকে অনেক পরিমাগে 
পরিধন্ধিত করিয়! দেখান হইয়াছে) স্থালী 
উদ্ভিদের অনেক প্রকারের বিভিন্ন, বংশ 
(9/5০755) আছে ।: ' ইহার! প্রাক সকলেই 
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পচা, অগভীর 'হলাশয়ে ও. আবর্জন। পুর্ন 
খানাধন্দের মধ্যে জন্মে । আমাদের দেশে, 
ইহা, অঞ্জি প্রচুর পরিমাণে পাঁওয়া ষায়। 
জামরা কলিকাতার সান্নিধ্য হইতে মাতঙা, 
হুগলী, মগরা, বর্ধমান, মধুপুর প্রভৃতি নানা, 
স্থানে পচ। পুফরিণী, নর্দিমা, ও খানা, খন্দের 
মগ্গ্যে ইহাকে দেখিয়াছি । যেখানে হঙ্ক, 
মেখানে ইহা' প্রচুর পরিমাণে পান। ও কীজির্‌ 
দামের মত জলাশয়কে পুর্ণ করিয়ন রাচে। 
ইহাদের পত্র পালকের মত সরু সরু এবং 
ক্রমাগত দ্বিভক্ত হইয়া পরিবদ্ধিত হয়। 
(চিত্র দেখুন।), বিভক্ত পত্রের গায়ে বা 
মূলদেশে ছটি তিনটি এবং কোন €োন্ন 
জাতীয় স্থালী উদ্ভিদে (আমরা এদেশে যেরূপ 
দেখিয়াছি) অসংখ্য পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুতর 
উজ্জ্বল ও ঈষত স্বচ্ছ স্থালী ছোট ছোট বৃস্ত, 
সহ সংলগ্ন থাকে । আমর! যখন প্রথম একটা 
পচা পুকুর হইতে স্থালী উত্তিদের একটা 
গাঁছ তুলিয়া দেখি, তখন মনে হইয়াছিল 
ঘে, এই স্থালীগুলি ছোট ছোট গেঁড়ি শাবক? 
বাস্তবিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেঁড়ি শাঁবকের সহিত 
ইন্থাদের সাদৃশ্ত এত যে, আমর অনেকক্ষণ 
ধনিয়া! ছোট লেন্স দিয় দেখিবার পর বুঝিষ্না 
ছিলাম যে এগুলি গেঁড়ি শাবক নহে। অবস্ত 
তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, ক্ষুদ্র 
স্থালীগুলি, উহাদের অপেক্ষা আরে! ক্ষুদ্রতর 
কীটগণের,অতি ভীষণ জীবন্ত সমাধি-মন্রির 
বড় অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে স্থালীগুলির 
গ্রক্কত তত্ব জানিতে পারিয়াছিলাম। 
"লোকে পুর্বে মনে করিত, এই স্থাঁলী 
গুলিই বয়ার ভ্ায় সমস্ত গাছটিকে জলের 
উপরু ভাসাত্ক়। রাঁখে। কিন্ত স্থালীর কায 
প্রন্কত, তাহা দছে। সহজ দৃষ্টিতে, মনে 
হয়, বেন স্থালীটি আগাগোড়া ,যোড়। ) উহার 


মধ্যে প্রবেশের কোন পথ নাই। . কিন্ত 
বাস্তবিক তাহা নহে। ভাল' করিয়া দেখিলে 
৫. যায় যে স্থালীর কোন, একদিকে 
কতক গুলি সরু সরু শুয়া রহিয়াছে । এই 
দিকেই স্থালীর সুখ। এখাঁনে একটি অনি 
সুক্ষ ত্বক্‌ দ্বারস্বরূপ স্থালটর মুখদেশকে কন্ধ 
করিয়া রাঁখে। এই দ্বার বাঁ ভ্যালভ, এস্ষি 
কৌশলে স্থাপিত যে, তিতর হইতে কোন 
মতেই খোলা যায় না, কিন্তু অনায়াসেই 
বাহির হইতে ঠেলিয়৷ ভিতরে প্রবেশ করা 
যাঁয়। ইছর ধরিবার খাঁচা কলের দ্বার 
দেখিয়া অনেক পরিমাণে ভ্যাল্ভের কার্য্য 
বোঝা যাইতে পারে । এই ভ্যালভ, স্থিতি- 
স্থাপক ধর্মী । ঠেলিয়। ভিতরে প্রবেশ 
করিবার সময় সহজেই চুইয়া দ্বার অবারিত 
করিয়া দেয়, কিন্তু পরে আপনাআপনিই 
শ্প্িয়ের দ্বারের ন্যায় বদ্ধ হইয়া যায়। এই 
ভ্যালভের উপরে এক যোড়। করিয়া ছু 
যোঁড়া-_চাঁরিটি,এবং উহার যে অংশ ঠেলিয়া, 
ভিতরে ষাঁইতে হয়, সেই দিকে স্থালীতে, 
সংলগ্ল-অনেকগ্ঁল কচল শুয়। থাফে। কেহ 
কেহ বলেন, এই শুয়াগুলি স্ৃতীক্ষ অস্ত্রের 
ন্যায় ভ্যালভ. পথ রক্ষা করে।। চিংড়িমাছের 
জাতীয় এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জজ্ত 
(ইহাদ্িগকে ইংরাঁজীতে 05015 বলে) 
সচরাচর এই স্থালীতে আবদ্ধ হয়। পোকার 
মধ্যে মশার পৌঁকা! (0,2৮9) ইহার মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া থাকে । আমরা অনেক 
স্থালীর মধ্যে জীবন্ত সাইপ্রিস বন্ধ হইয়া 
প্রাণভয়ে চারি দিকে ছুটিতেছে ইহা স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি । অনেক স্থালীতে সাইপ্রিসের 
ঝিনুকের সায় কঠিন আঁবরণ পড়িয়া রহি- 
য়াছে, সহজ চক্ষেও দেখা যায়। ডারউইন 
এক একটি স্থালীতে দশটি সাই শ্রিসের খোঁজ 
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পর্ধ্যস্ত দেখিয়াছেন। আমরা পাঁচটি ছয়টির 
খোঁল৷ পর্য্যস্ত দেখিয়াছি । | 
স্থালীর ভ্যালতের উপর বেড়াইতে 
বেড়াইতে উক্ত চিংড়িমাছের জাতীয় অতি 
কুদ্র ক্ষুদ্র জন্তগুলি ভ্যালভ, ঠেলিয়া ভিতরে 
প্রবেশ করে) বহির্গমনের কোন পথ না 
পাইয়া অবশেষে অন্জান অভাবে স্থালী মধ্যে 
মরিয়া যায়। স্থালী সাধারণতঃ জলে পূর্ণ 
থাকে, কখন বা এক এক বিন্দু বুদ্‌বুদও 
ইহার মধ্যে দেখা যাঁয়। এই জলে নিমজ্জিত 
সাইপ্রিস দেহ পচিতে থাকে । স্থালীর গাত্রে 
ও ভ্যালভে যে নাঁনা কোঁষগ্রন্থি থাকে, 
তাহাদের শোষণ ক্ষমতা আছে । এই কোঁষ- 
গ্রন্থি গুলিই পচিত জান্তব পদার্থ শোষণ 
করিয়! উদ্ভিদের পরিপোষণ করে। 
স্থালী-উদ্ভিন হ্ধ্যশিশির বা! মক্ষিক! 
পাশের ন্যায় জান্তৰ পদার্থ পরিপাক করিতে 
পারে নাঁ। কিন্তু উহা! পচিলে তাহা শোষণ 
করিয়া আপনার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। 
এই জন্য ইহ! অনেকটা পচন-ভোজী (০৮ 
0০৮৪) ) কিন্তু তাহা হইলেও, তাহাতে 
ইহার মাংসাঁদ আখ্যার কিছুই অসঙ্গততা 
দেখ! যায় না। কারণ পরিপাক করিতে ন। 
পারিলেও ইহা পচিত জান্তব পদার্থ হইতেই 
আপন কোষগ্রন্থি দ্বারা আহাধ্য শোষণ 
করিয়। থাকে । 
ঘট-উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
নেপেন্ছেস, ইংরাজী চলিত নাম চ16০1১০৫ 
[19/705 ্ঘট-উদ্ভতিদ”। আমর! আমাদের 
চিত্রে ইহার ছবি দিই নাই। কারণ, ইহার 
জীবস্ত নমুনা, কোম্পানীর বাগানে দেখিতে 
পাওয়া যায় । ইহ! সিংগাপুর,পিনাং ও অস্ট্রে- 
লিয়ায় সচরাচর পাঁওয়া! যায়। ঘট-উত্তিদের 
পত্রের ডগা! হইতে একটি করিয়! "ঘট ঝু'লিয়! 


লাকা ঢাকমদি 
থাকে এবং উহ! ঘটের মুখদেশে কজার মত 
কৌশলে আবদ্ধ থাকে । সকল ঘটের মধুনিঃস- 
রণকারী কোষ-গ্রশ্থি থাকে না। যাহার থাকে, 
তাহার দ্বারপথ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হুয় না) 
আর যার সুগন্ধ মধু নাথাকে, তার ছ্বারপথ 
সম্পূর্ণবূপেই খুলিয়৷ থাকে । মধু নিঃসরণকা রী, 
কোষ-গ্রস্থিগুলি সাধারণতঃ ঘটের মুখের 
কাছেই থাকে । ঘটের মুখ হইতে অভ্যন্তর 
দেশের গান্রের খানিকটা চতুদ্দিকে সরু সরু 
নিম্নমুখী কেশে পূর্ণ থাকে । কেশগুলি অতি 
মস্থণ ও নিম্বমুখী হওয়াতে উহাদের উপর 
দিয়া টের ভিতরে যাইবার পথ বিলক্ষণই 
পিচ্ছিল হয়। কিন্তু ভিতর হইতে বাহিরে 
আসিবার কান্ছে নিয়মুখী কেশগুলি বড়ই 
অস্থব্ধা জনক হয়। এই কেশময় অংশের 
পরই ঘটাভ্যস্তর নির্ম্পল বাঁরিতে পুর্ণ থাঁকে ॥ 
এই অংশে সুক্ষ সুন্ম কোফ-গ্রন্থি সকল বিদ্ক- 
মান থাকে এবং ইহারাই প্রচুর পরিমাণে রস 
নিঃসরণ করে । এই জলরাশিতে নিমজ্জিত 
হইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গগণ মবিয়! যায়। 
মধু লোভেই হউক বা অন্ত কোন কারণেই 
হউক, ক্ষুদ্র কীটগণ ঘটের সুখদেশে আকৃষ্ট 
হয়। যে ছুর্ভাগ্য কীট মুখদ্দেশ অতিক্রম 
করিয়া একবার নিয়মুখী কেশময় পথে 
বিচরণ করিতে সাহসী হয়, ঘটস্থ সঞ্চিত জল 
মধ্যে" তার নিমজ্জন অবশ্থস্তাবী। কীট 
জল মধ্যে নিমজ্জিত হইলেই ঘটের কোষ- 
গ্রন্থি নকল কীটদেহস্থ জান্তব পদ্দার্থ সংস্পর্শন্গে 
রস নিঃসরণ করিতে থাকে । ঘটের এই 
রস জন্নাক্ত। এখানেও পেপসিন ফার্মেপ্ট 
জন্মে! অন্নরদ ও পেপনিন সহযোগে কীট- 
দেহ গ্রবীভূত হয় এবং পরে কোষ-গ্রস্থি নিচয় 
দ্বারা গশোধিত হইয়া ঘট-উডভিদের শরীর 
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১৪ চু 
পোষণ করিয়। থাকে । হুর্যশিশিরগ মঞ্ষিকাঁ | কথা উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন । 


পাশের স্যার: ঘট-উত্ভিদ প্রকৃত পক্ষেই 
মাংসাশী" 
ভেরী ] ইহার ইংরাজী নাম (98118- 
০2719) সারাসেনিয়া। ইহা সচরাচর উত্তর 
আমেরিকায় পাঁওয়। যায়। ইহ? জলা ভূমি- 
তৈই উৎপন্ন হয় । ঘট-উত্তিদের সহিত সারা- 
সেমিয়ার সম্পর্ক অতি নিকট। ইহাকে 
খট-উডিদের এক উপবংশ (৬৪119৮)বলিলে 
অন্যায় বলা হয় না। ইহার কতকগুলি পত্র 
মুড়িয়া৷ ভেরীর ন্যায় এক চমতকার আকার 
ধারপ করে । এই ভেরীগুলি-৩1৪ ইঞ্চ গভীর, 
এক ইঞ্চ দেড় ইঞ্চ প্রশস্ত হইয়া থাকে। 
খট-উভ্ভিদের ন্যায়, ইহাঁরও' একটী করিয়া! 
ঢাকনি থাকে । এই ঢাঁকনি নিয়মিত 
সময়ে উন্মুক্ত বা! বন্ধ হয়। হৃর্য্যোদয়ের সঙ্গে 
ঢীকনি খুলিয়া যায়, নিশাঁগমে পুনরায় 
বদ্ধ হয়। ক্ৃর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে ভেরী 
স্কটিক বারিতে পুর্ণ হয় এবং তখন মুখাঁব- 
রণটি আবদ্ধ থাঁকে। দিবসের উত্তাপে উন্ুক্ত 
ভেরীর সুনির্দধল বারির, প্রায় অর্দাংশ 
বাম্প হুইয়! উড়িয়া যায়, কিন্তু রাত্রির, মধ্যে 
ভেরী পুর্বের স্তাঁয় পূর্ণ হইয়া পড়ে । এই- 
দ্ধপ প্রণালীতে তেরীর দৈনন্দিন কার্ধ্য 
চলিতে থাকে । 
পূর্বে অনেকে মনে করিতেন, তৃষাতুর 
প্রঙ্মী পতঙ্গমের জন্য বিধাতা সারাসেনিয়ার 
ভেরীয় মধ্যে জনির্শখল পানীয় সঞ্চিত রাখিক্জা- 
'ছেন,। স্মরণীয় লিনিয়ল, ধাহা হইতে উদ্ভিদ 
শান্সের প্রকৃত সচন! হইয়াছে, সেই তীক্ষ-. 
দর্শা লিনিয়সও এই প্রবাদে ভুলিয়াছিলেন। 
স্ুবিখ্যাত পেলী, প্রকৃতি মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেস্ত 
সংকর দেখাইতে গিষ্া তাহার [৪791 
, স্ু৪৩০1৩% গ্রন্থে ঘট-উত্ভিদের জল সঞ্চয়ের 


নিশ্চয়ই বর্তমানে সেরূপ ভ্রম' সন্কুল প্রবাদ 
ও মতবাদ কেহই আর বিশ্বাস করিবেন না। 
সারাসেনিয়ার এই সঞ্চিত রস জীবন-প্রদায়ী 
সুশীতল পানীয় নহে। প্রত্যুত ইহা এরূপ 
তীক্ষ ষে অদ্ধমিনিট নিমজ্জিত থাকিলে কীট 
পতঙ্গমেরা মৃতকল্প হইয়া পড়ে । 

উড্ডয়নশীল ছোট ছোট পোকা ভিন্ন 
পক্ষবিহীন কীটেরাঁও সারাসেনিয়ার পানীয় 
লোভে আকৃষ্ট হইয়া থাকে । সময়ে সময়ে 
দেখা যায়, সারাসেনিয়ার পত্র পিপীলিকা ও 
পিপীলিকা-বেন্ুু (41)1909) দ্বারা. আচ্ছাঁ- 
দিত থাঁকে। ইহারা রস. পাঁন করিয়া 
আর প্রত্যাবর্তন করে না । কীটের! ভেরীর 
জল পান করিলে, মাতালের মত সংজ্ঞাবিহীন 
হইয়া পড়ে। চাঁরিটি ছয়টি পা! থাকিলেও' 
মন্তাবস্থায় দ্বিপদ মনুষ্যের স্বাঁয় ইহাঁদেরও 
পায়ের ঠিক থাকে না) টলিয়! ভেরী মধ্যে 
নিপতিত হয়। কেহ কেহ রস-বিজড়িত 
পক্ষ ছাড়াইবাঁর জন্ত চরণ উত্তোলন করিতে, 
গিয়া সাম্য হারায়, আর তত্সঙ্গে উল্টাইয়া, 
ভেরী মধ্যে চিরজীবনের জন্য নিমগ্ন হয়।, 
রমণী টিট একদা একটা তৈলপারীকে একটা 
নৃতন ভেরীর টাঁটুকা রস পানকরিতে দেখিয়া, 
ছিলেন। ভূর্ভাগ্য তৈলপায়ী লোভান্ধ হইয়া 
কোন প্রকারে ভেরী মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিয়াছিল, কিন্ত আর বাহির হইতে পারে 
নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে ভেরী কাটিয়া, 
দেখিয়াছিলেন যে,তৈলপায়ীর আপাদ-মস্তক 


অভ্যন্তর দেশ হইতে নিঃস্যত একপ্রকার রস 


দ্বার! সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। আর 
লাটি তখনও জীবিত, কেবল পাঁগুলি খসিয়া 
গিল্সাছে। সারাসেনিয়ার পরিপাক প্রণালী 
ঘটউত্ভিদের ন্যায় । পরিপাঁকের সময় ও পরে, 


ৰ 
॥ 
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সারাসেনিয়ার পত্র হইতে ভয়ানক ছুর্গন্ধ বাহিত 
হইয়! থাকে। কিন্ত ধৃত কীট পতঙ্গের বংখ্যা 
অল্প হইলে দুর্গন্ধ বড় অধিক হয় না।: 

জনৈক লেখক এই “্ঘট” ও “ভেরী'র 
রুথা বলিতে বলিতে বলিয়াছেন __ 

ঘা) 7110161101900 0165 100 52155650955 
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6100.) 


ইহাঁর অর্থ এই__ 

ঘট-উদ্ভিদ অধিক পরিমাণে মাংস খাইলে 
মিয়া যাঁয়। অন্তান্ঠ মাংসভোজী উদ্ভিদের 
মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা মাংদখোর । আর মাংস 
সম্বন্ধে ইহার কোন বাছ বিচাঁর নাই। মক্ষিকা, 
গুবরেপোকা, আর্সলা ইহার মধ্যে পড়িলে 
ছুই তিন দ্রিবসের মধ্যেই ডানা পাঁলকগুলি 
রাখিয়া অদৃশ্ঠ হইয়া যায় !! 

এই প্রবন্ধ মধ্যে যে যে মাংসাদ উদ্ভিদের 
উল্লেখ করা হইল, অন্ুল্লিখিতগুলির তুলনায় 
উহারা অতি সামান্ত। উত্ভিদরাঁজ্যে অনেক 
গাছ গাছড়া মাংসাঁদধন্মী। বল! বাহুল্য এখ- 
নও আবিষ্কার করিবার অনেক অবশিষ্ট 
আছে । মাংসাদধন্্ী উদ্ভিদের পত্রের সংকো- 
চন ও প্রসারণ ক্ষমতা, উহি শুয়ার উত্তেজ- 
নীতা, কীট পতঙ্গ ধরিবাঁর নিমিত্ত নানাবিধ 
ফন্দী ও গঠনগত বিচিত্র উদ্ভাবন এবং সর্ধা- 
পেক্ষা জন্তদিগের ন্যাঁয় জান্তব পদার্থ পরি- 
পাক করিয়! ষবক্গারজান সংগ্রহ করণ -- 
উদ্ভিদ রাজ্যে অন্তীব বিশ্ময়কর ও রহস্ত পূর্ণ 
ব্যাপার । সাধারণতঃ উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতেই 
প্রয়োজন মত ষবক্ষারজাঁন সংগ্রহ করিয়া 
থাকে। বাঁযুরাশি মধ্যে যবক্ষারজান বাশ্প 
প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও, এরূপ বিমুক্ত 
ষবক্ষারজান গ্রহণ 'করিতে উদ্ভিজ্জ সকল 


' মাংসাদ উদ্ভিদ । 





নিতান্ত জঙ্গম। মৃত্তিকার সহিত যে ফযক্ষার 
জান - নানাপ্রকারে মিশ্রিত থাকে, তান্থাই: 
শিকড় দ্বার! জলীয় রস সাহায্যে শোষণ করিয়া, 
তরুল্পতা আঁপনাদের আবশ্তক পুরণ করিয়া 
লয়। মাঁংসভোজী উত্ভিদ সে সাধারণ পস্থা 
পরিত্যাগ করিয়া, জন্তদিগের স্তায় সাক্ষাৎ, 
ভাবে জাস্তব পদ্ার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া, 
সন্নিহিত যবক্ষারজান অংশ সংগ্রহ করিয়া 
্বস্বজীবন ধারণ করে। উদ্ভিদের ঈদৃশ 
ক্ষমতা গসথব! !জন্তর সহিত উদ্ভিদের এই 

সাদৃশ্ত নিতান্তই বিন্ময়কর। 
আমর নচরাচর উত্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে 
নিয়ালিখিত কয়েকটা বিষয়ে বিভিন্নতা নির্দেশ 
করিয়া থাকি । ৰ 

৯: খাস ও থাগ্য পরিপাক গ্রণালী। | 
: গতি শীলতা।। 
৩: জনন ক্রিয়!। 

৪: বেধশাক্তি | ৃ 
আমরা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে মাংসাদ' 
উদ্ভিদতত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলাম ষে" 
প্রথম পার্থক্যটি টিকিল না। কারণ, আমর! 
জানিলাম যে, অনেক না হইলেও কতক- 
গুলি উদ্ভিদ ঠিক জন্তদিগের সায় জান্তব 
পদার্থ পরিপাক করিয়াই আপনাদের পুষ্টি 
সাধন করে। কেবল তাহাই নয়। আমর! 
দেখাইতে পারি, এমনও আবার কতকগুলি 
জন্ত : আছে, যাহারা উত্ভিদের স্তাঁয় খাগ্ঠ 
সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। দৃষ্াস্ত 
স্বরূপ, আমরা অলবণাক্ত জলজাত স্পঞ্জের 
(17591 ৮9091 9901755 বা! 51901721119.) 

কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
গ্রতিশীলতার মঞ্চে দীঁড়াইয়াও আমরা! 
উত্তিদ'-ও জস্তর' মধ্যে পার্থক্য পরিজ্ঞাপক 
কোন টর্থা' টানিতে পারি না।. বড় হ়' 





বৃক্ষলতা গতিশীল নয় বটে, কিন্ত, এমন 
সহম্র সহস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র উদ্ভিজ্জ আছে, যাহার! 
জস্তর স্ভাধ্ সম্পূর্ণর্ূপেই গতিশীল । দৃষ্টাত্তঃ-_ 
ভলভঙ্স,প্যাণ্ডোরাইনা,প্রটোককস ইত্যাদি । 


আমর! এস্থলে অনেক উত্ভতিজ কোষের গতি- 


শীলতার কথা! ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করি- 
লাম না । আবার এমনও অনেক জন্ত আছে, 
যাহারা বৃক্ষলতার ন্যায় স্থিতিশীল ও গতি- 
হীন। যেমন ম্পঞ্জপলিপ্প, প্রবাল ইত্যাদি। 
জনন ক্রয়! সম্বন্ধে আপাততঃ মনে হয়, 
_ উদ্ভিদ ও জন্ত স্বতন্ত্র। কিন্ত অনেক প্রাচীন 
কাল হইতেই জানা আছে যে, মূলতঃ ছুইটুকু 
প্রোটোপ্লাজমের সংমিশ্রণ বই জনন-রহস্ত 
আর কিছুই নহে। এই সংমিশ্রণ প্রণালী 
উদ্ভিদ ও জন্ত মধ্যে সম্পূর্ণরপেই এককপ। 
সুতরাং এ বিভিন্নতাঁও কোন কাঁষের নয়। 
বোধশক্তি। সাধারণতঃ ইহা! একটি বিশেষ 
পার্থক্য. বলিয়া সকলেই মনে করেন। 
কিস্ত ইহাও বালির বাঁধের ন্যায় গভীর 
গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভারে ভাঙ্গিয়। 
ষায়। আমরা মনে করি সকল জন্তই বোঁধ- 
শক্তি বিশিষ্ট। কিন্ত আধুনিক বিজ্ঞান স্পষ্টা- 
ক্ষরে দেখাইয়া দেন, সহস্র সহত্র, কোটি 
কোটি, অগ্বণ্য এমন কত নিকৃষ্ট জন্ত আছে, 
যাহার সম্পূর্ণরূপে বোধশক্তি বিহীন। অথবা 
যদি ইহাদের বৌধশক্তি আরোপ করা যাঁয়, 
ভাহা! হইলে এমন অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
উদ্ভিদ আছে,যাহাদের উপর বোধশক্তি আব্বোপ 
না করিয়া থাকিবার নয়। সুতরাং বোধ- 
শক্কির একটা পার্থক্যও সমগ্র উত্ভিদ্র ও 
সমগ্র জন্ত মধ্যে ফরাড়াইয়া উভয়কে” স্বতন্ত্র 
করিতে পারে না। 
, এইক্পে আমর! দেখিতে পাই. যে, উদ্ভিঘ 
এও জন্ত মধ্যে কোন বিষয়েতেই একটা বিশ্লেষ 
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পার্থক্য নাই, কোন বিশেষ কারণ দর্শাইয়া 
ফেশাপেক্ষাও সঙ্মতর রেখার সম্পাতে এত- 
দুভয়কে স্বতন্ত্র কর! যায় না। আমরা অগত্য। 
ক্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, উদ্ভিদ ও জস্তব, 
জীবনরূপী এক মহাকাণ্ডের ছুই মহাশাখা 
মাত্র। জন্ব-জগতের শ্রেষ্ঠ-বিকাশ মনুষ্য 
এবং উত্ভিদ-জগতের শ্রেষ্ট-বিকাশ এক 
বিশালায়তন বনস্পতি, ষদ্দিও পরস্পর হইতে 
অনেক স্বতন্ত্র, তথাপি মূলে এক। উক্ত ছুই 
মহাঁশাখার শীর্ষদেশ হইতে যতই কাগ্ডাভি- 
মুখে অবতরণ করা! যায়, ততই স্পষ্ট উপলব্ধি 
হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় যে, উদ্ভিদ 
ও জন্ত এই দুইয়ের উৎপত্তি স্থান, ছুইয়ের 
মূল এক, ছুইই এক। যে মৌলিক উপাঁ- 
দানে জন্তশরীর পরিগঠিত, সেই মৌলিক 
উপাদানেই উদ্ভিদ শরীর পরিগঠিত। সেই 
একই প্রোটোপ্লাজম -যাঁহা অঙ্গার, যবক্ষার- 
জান, অশ্জান,উদজান,গন্ধক ও ফসফরাসের 
সমটটি-_জন্তশরীর ও উদ্ভিদ শরীর গঠনের 
মূলভিত্তি। স্থতরাং উদ্ভিদ ও জন্তর মধ্যে বে 
এক কাল্পনিক প্রাচীরস্থাপন করিয়া উহা- 
দিগকে স্বতন্ত্র করিতে যাই, সে প্রাচীর অরু- 
ণোদয়ে কুজ্ঝটিকা জাঁলের ন্তায় বিজ্ঞানের 
সমুজ্জল আলোক সম্মুখে অদৃশ্ত হইয়া যায়, 
এবং এক অতি সুন্দর, বিস্ময়কর ও স্থুগভীর 
একত্বের ' দৃশ্তপট স্বতঃউনুক্ত হইয়া মানব- 
জ্ঞানকে মুগ্ধ ও স্তত্তিত করিয়া ফেলে। জড় 
উদ্ভিদ জন্তু; চেতন অচেতন ) মনুষ্য পণ্ড পক্ষী 
তরু লত। গুল; সুর্ধ্য চন্দ্র তারক।) গিরি নদী 
সাগর ;-_সকলি মূলতঃ এক, সকলেই সেই 
এক মৌলিক উপাদান নিহিত। আমর! মাংসাদ 
উদ্ভিদতত্ব আলোচনা. করিতে কর্ধিতে খন 
কঠোর বিজ্ঞান চর্চা হইতে, দার্শনিকভাবে, 
চিন্তা পথে, স্থান কাঁলের ব্যবধান অতিক্রম 


রর ব ১) বিঃ ৭ , 
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 শ্বীষ্টের জন্মকাল এবং স্বন্তীয শক । এ | 








করিয়া, বিশ্ব রহস্তের মূলদেশাভিমুখে অগ্র- 
সর হই, তখনি এই এক সার্ভৌমিক মহা- 

তথ্যের মর্খ্ব হৃদযঙ্গম করিতে সক্ষম হই এবং 
ইহা এতই অনিবার্্যবেগে ও অসংশয়িতরূপে 


আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয় যে, চিরাঁগত । 


শাহি শি উহ ৩ 


সত 


মত ও বিশ্বাসের বিরোধী হইলেও থর অৰি 
চলিত মহান্‌ সত্যের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহা 
না মানিয়া কোন স্থধীজন স্থির হইতে 
পারেন না। | 
শ্রী্ীপতিচরণ বাঁয়। 


১. পু পাপ 


শ্বীষের জন্মকাল এবং শ্রীফীয় শক। 


্ীষ্টীয় শক এবং খ্রীষ্টের জন্মকাল বহু 
বিতগ্ডাঁর বিষয় হইয়াছে । এতৎ সম্বন্ধে বহু 
মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এ বিষয়ে যতই 
গবেষণ। করা যায়, ততই ্রীষ্টায় শক অথবা 
্ীষ্টের জন্মকাল নির্ধারণ করা অসম্ভব বিবে- 
চনা হয়। মহাবিজ্ঞ বর্ষীয়ান, ইহাদের ইক- 
মত্য সংস্থাপনার্থ এঁকাস্তিক যত্ব এবং একাণগ্র্য 
স্বীকার করিয়া হতাশ হইয়াছেন; সুতরাং 
ষ্টার শক গণনাত খ্রীষ্টের জন্মকাঁল অব- 
ধারণ কর! ঠিক নহে। 

বিখ্যাত ঘটনাহ্ছত্রে শক গণনারন্ত হইয়! 
থাকে । সংবৎ্,শ কাঁবদা,ওলিম্পিয়ড্‌, হেজিরা, 
রোম্‌নির্মীণ প্রভৃতি অব্দ প্রসিদ্ধ ঘটনা স্তরে 
আরন্ধ হইয়াছিল; গ্রীষ্টীয় শক খ্রীষ্টের জন্ম- 
সুত্রে আরপ্ত হইয়াছিল, আপনি এ কথা 
বলিতে পারেন না । কোন্‌ সময়ে, কিবূপে 
কাহা কর্তৃক শ্রীষ্টের জন্মাব্ব প্রচারিত হইয়া 
ছিল, ইহার চিস্ত/ করা আবশ্তক; বস্ততঃ 
্রীষ্টের জন্ম দিনে, জন্ম পক্ষে, জন্ম মাসে 
অথবা জন্ম বৎসরে শ্রীষ্টীয় শক গণনার উপ- 
্ন্ত হয় নাই। যিশু খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের 
৫৩২ বৎসর পরে ইতালিতে দাওনিসিয়স্‌ 


করেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ ; ফরাশী খ্রীষ্টোপাস- 
কেরা উক্ত ভ্রমাত্মক শক খ্রীষ্ট জন্মের ৮০০ 
আট শত বৎসর পরে স্বদেশে প্রচার করিতে 
আরম্ভ করেন। তদ্দর্শনে স্পেনবাসিগণ খ্রীষ্ট 
জন্মের ১৪০০ শত এবং পোর্ট,গালের খ্রীষ্টো- 
পাসকেরা ১৫০৪ শত বংসর পরে প্রচার 
করেন । পরে সমস্ত গ্রীষ্টোপাসক মগ্ডলীতে 
ত্রমাবহ শ্রীষ্টাব্ব প্রচারিত হইয়াছিল । তীব্র 
সমালোচন! নাই,স্তরাং ইহার সম্বন্ধে লোকের 
বাঙ্নিম্প্তি হয় না৷ 
বিশ্বময় হইতেছে । সচরাচর আমর! বলিয়! 
থাকি, খ্রীষ্ট অমুক সালে জন্মিয়াছেন, প্রত্যুত 
বিশু কোন্‌ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহা আমর! আদৌ জানি না। 
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13171001095, 


খীষ্টের জন্ম হইল আশিয়ায়,খীষ্টীয় শকের 


আরম্ভ হইগ ইউরোপে, খ্রীষ্টের ষ্ঠ শতাব্দ 


পরে। আবার ইউরোপীয়েরা চতুর্দশ বা 
পঞ্চদশ শতাব পরে স্বদেশে গ্রহণ করিতে 
আরম্ত করেন।. ইহাঁতেই প্রতিপন্ন হয় যে, 


ভ্রমের অন্ধকারে ভ্রম 


নামে এক শ্রী যাজক স্রীহীয় শকের প্রচার || গ্রী্টীয় শক সরীষ্ট জন্মের বহু পরবর্ভী। পঞ্চদশ 
আরম্ভ ফরেন) দাওনিসিয়দ্‌, এক্সিশুয়স্‌ | গ্রী্টীয় তাবে ইউরোপের কোন কোন, 


্রষ্টের জন্ম গ্রহণের যে কাল অবধারিত দেশে স্রী্টীয় শফের আদৌ ব্যবহার ছিল না, 


৪৪ 





হে শী শক ইউরোপে বাবহৃত হইয়া 
থাকিবে। 

জিন্ঞাসা করিতে পারেন, প্রাচীন গ্রীস্টীয় 
সমাঁজ কিরূপে খ্রীষ্টের জন্মকাল অবধারিত 
করিয়াছিলেন? এস্কলে বলা বাহুল্য যে,পৌত্ত- 
লিকদিগের ক্রিয়াকলাপ সংঘুক্ত শক আদি 
্রীষ্টোপাঁঘকগণ অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্বক পরি- 
ত্যাগ করিয়! ইহুদী শাস্ত্র সম্মত গণনার অন্থু- 
বর্তী হন। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ের মৃধ্যে কোন্‌ 
নির্দিষ্ট অব্য গণনার রীতি ছিল না। 


%[155 105 1780 170 26176121618. 7707911) 
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_ কিন্তু ইহ্‌দী শাল্্রীয় গণনা ত্রীষটীয় শক 
নিরূপণ বিষয়ে যথোপযুক্ত হইতে পারে না। 
ওল্ড টেষ্টমেণ্টের স্থষ্টিকাল সম্বন্ধীয় গণনা 
অতিশয় ভ্রাস্তিমূলক বলিয়া ঈপ্ডিতেরা নির্দেশ 
করিয়াছেন । 
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ররাারত। 





[ছাদশ খণ্ড সপ্তম মংখ্যা। 






ইহুদী শাস্ত্রীয় গণন। যে কিন্ধপ অকিঞ্চিৎ 
কর, উপরোক্ত লিপি দৃষ্টে অনুভূত হইতে 
পারে। খ্রীষ্টোপানকেরা উক্ত শাস্ত্রীয় অবলম্বনে 
খ্ষ্টের জন্মকাঁল স্থির করিয়াছিলেন । ইহাতে 
ষ্টের জন্মকাল কতদুর প্রামাণ্য হইতে পারে, 
তাহ বিজ্ঞ লোকেই বুঝিতে পারিবেন । 

০1101091098 ০7 52০15. 17156015 
নামক গ্রন্থের ভূমিকায় দে ভেগ্নোল সাহেব 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, সৃষ্টি সন্বন্থীর ছুইশত 
প্রকার গণন। তিনি সংগ্রহ করিয়ছিলেন। 
তন্মধ্যে স্থ্টি অবধি শ্রীষ্টের জন্ম পধ্যস্ত ন্যুন, 
কল্প গণনায় ৩৪৮৩ বর্ষ অতীত, এবং সুদীর্ঘ 
কল্পে ৬৯৮৩ ব্থসর গত হইয়াছে। স্ষ্টিকাল 
গণন! সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের কিরূপ বোধ 
বিকশিত হইয়ছিল,পাঠকগণ বিবেচনা করুন। 
এই জন্য একজন সহৃদয় লেখক বলিয়াছেন,__ 
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এক্ষণে সপ্রমাণ হইতেছে যে,আদি গ্রীষ্গীয় 
সমাজ ইহুদীয় শাস্ত্র মতের গণনার অনুগামী 
হইয়া ঘোর বিপাকে নিপতিত হইয়াছিলেন, 
কালদীয় দেশের সৌর অব, গ্রীসের ওলি-. 
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পি অব এবং রোমের ক অবের প্রাচী য় মণ্ডলীর পঞ্জিকার গণনা 


অনুগামী হইলে খ্রীষ্ঠীয় শক এত অন্ধকারময় 
হইত না । প্রাচীন ইতিবৃত্ত অন্ধকারাবৃত,কাল 
নিরূপণের জন্য যে শকের আঁড়ম্বর কর! হই- 
যনাছে, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই 


বলিয়াছেন । 
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13171090108. 


ধবংসাবধি আমেরিক। আবিষ্কার পর্য্যস্ত 
কালকে পাশ্চাত্য লোকের মধ্য সময় বলেন, 
উক্ত সময়ে কাল গণনা সম্বন্ধে যাহা লিখিত 


হইয়াছে, তাহ! এস্কলে উল্লেখ কর। আবশ্তক। 
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সপ্পিপপিতাপিশিরি তু িসং 


্াস্তিমূলক। 
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বাইবেলে এবং যোষেফসের লিপি মধ্যে 
ঘোর বিসম্বাদ ঘটয়াছে। বাইবেলে উক্ত 
আছে,হেরোদ রাজার রাজত্ব কালে কুরিনীয্ 
স্বরিয়া দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্ত 
যৌষেফস্‌ তাহার বিপরীত কথ! ববিয়াঁছেন। 
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শ্ীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


টা লু পীপীশীতসি 


বঙ্গের আদিকবি স্ত্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর । (২) 


সাঁধুগণ কখন কাহারও দোষ গ্রহণ করেন 
নাঁ। চণ্তীদাস সেই কালে প্রসন্নবদনে সকলের 
মর্য্যাদ। স্থাপন করিয়া তুষ্ট করেন ও বহু প্রকার 
শিক্ষা দেন। চণ্ডীদাসের গুণে সেই কাঁলে 
সকলে বাধ্য হইয়া! সেই দ্রিন হইতে অনেকেই 
শীচণ্ডীদাসের নিকট শ্রীপ্রীরাধাক্কষ্ণ চতুরাক্ষর 
মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্য ও বৈষ্ণব হন। 

পূর্বে যাহারা গৃণৃতা, করিয়া চণ্ডীদাসের 
কীর্তন রহিত করিবার বিবিধ চেষ্টা করিয়া- 
ছিল, শেষে গ্রামের কি প্রৌঢ়, কি বুদ্ধ, কি 
ভদ্র, কি ইতর সকলেই সেই কীর্তন গানে 
অর্থাৎ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
চণ্ডীদাসের সেই অলৌকিক ঘটনা শেষে 
দে্শবিদেশে রাষ্র হয়। সেই কানে সাধারণ 
কর্তৃক ইহাই রটনা হইয়াছিল 


ম* কর 


“রামী সত্য প্রাণপ্রিয় হোল। 
নিশ্চয় সাধন গুরু, সেহ রসের কল্পতর 
তাই ছলে চত্তীদ্াস মৌল ॥” 

রামমণির সহিত যে চণ্তীদাসের কোন 
গুপ্ত প্রণয় ছিল না, এ পদে তাহা স্পষ্টাক্ষরে 
ব্যক্ত আছে। মহাত্মা! চণ্তীদাস সঙ্গীতোপযোগী 
সাধনতত্ব ও নির্ধ্যাসতত্ব চৌষটি রস পরিপূর্ণ 
্রপ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলার পদপদাবলীরচন। ব্যতীত 
অন্ত কোন গ্রন্থ রচন করিয়াছিলেন কি না, 
তাহ! প্রকাশ নাই। কেবল নানা ছন্দৌবন্ধে 
গদ্ভ পচ লিখিয়াছিলেন। ফলত; সেকালের 
গদ্য একীলের মত নহে; চ্ভীদাসের কৃত যে 
ছনেত্ু প্রথম চরণের সহিত দ্বিতীয় ছন্যের 
মিল লাই অর্থাৎ হত াহারই নাম গন! 


8) 1) 7. 








আর যে ছন্দের প্রথম চরণাবিধি শেষ পর্য্যন্ত 
মিল আছে, অথচ যতি পতন দোষ নাই, 
তাহারই নান পদ্ঠ। | 

চত্্ীদাসের সমকালীন কবি বিষ্তাপতি 
ঠাঁকুবও গদ্য পদ্ময় গীত রচনা করিয়। গিয়া- 
ছেন, এইজন্ প্রাচীন কবি, বৈষ্ণবদাঁস, উভয় 
কবি সম্বন্ধে এই মত লিখিয়াছেন ;-- 


“জয় জয়দেব কবি, নৃপতি শিরোমণি,বিদ্যাপতি রসধাম 
জয় জয় চণ্ডীদাস, রসশেখর, অখিল ভূবন অনুপাম ॥ 
যাঁকর রচিত, মধুর রগ নিরমল, গদ্য পদ্যময় গীতি। 
প্রভু মের গোরচন্ত্র, আখ দিলা,রায় স্বরূপ সহিত ॥” 


মহাঁত্ম। চণ্ডীদ।স, ভক্তি্নসে বিভোর হইয়া 
উদ্ভাবন শক্তিতে থে কত শত পদ প্রকাশ করি- 


যাছিলেন,তা কে বলিতে সক্ষম? তাহার সংখ্যা | 


নাই। পুর্বে একজন সহজ সম্প্রদায়ের নেতা 
বিবর্ত-বিলাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,মহাত্মা 
চণ্ডীদাস জীবিতকালে লক্ষ পদ রচনা করি- 
য়াছিলেন। কবিদিগের তুণ্ডে যখন সরম্বতীর 
অধিষ্ঠান, তখন সেকথা বড় বিচিত্র নহে। 
মহাভারতে ব্যক্ত আছে, দেবগণের মধ্যে 
অদ্বিতীয় লেখক গণপতি গণরাজের সাহায্যে 
ভগবান বেদব্যাস এমন ভাবে মহাভারত রচন। 
করিয়াছিলেন যে, নিমেষ কালের জন্য গণ- 
পতিকে কলম বিশ্রাম করিতে দিতেন না, 
অনর্গল কবিতা প্রকাশ করিতেন, আর গণ- 
পতি লিখিতেন। বড়ই ছুঃখের বিষয় বলিতে 
হইবে যে, চত্তীদাসের রচনাকালে যদি কেহ 
লেখার সাহায্য করিতেন বা লিখিয়্া! রাখি- 
তেন, ভাবনা কি ছিল ? লেখা নাই বলিয়া! 
পদ্দের অভাব হইয়াছে । যাহা কিছু লোকে 
অভ্যাস করিয়াছিলেন,অর্থাৎ লোকের শিক্ষা 
ও.অভ্যাঁস ছিল, পুর্ক পূর্ব মহাজন্গুণ অতীব 
কষ্টে ষ্ে তাহাই সংগ্রহ বা উদ্ধার করিযু! 
অতি প্রাচীন, পদসমুদ্র নামা প্রকাও গ্রন্থ, 


১ সপ্তম সংখ্যা | 


অর্থাৎ যাহার ভিতর রক পূর্ব যাবতীয় মহা- 
জনকৃত কিছু কম পঞ্চদশ্সহত্রের অধিক পদ 
আছে, সেই গ্রন্থের মধ্যে মহাআ্মা চণ্ডীদাস 
কত পাঁচ শতের অধিক পদ বর্তমান থাকিতে 
দেখা যায়... 
মহাম্মা চণ্তীদাসের উপনাম বড়,। বড়, 
শবের প্রকৃত অর্থ (১) পুজারী ব্রাহ্মণ, (২) 
অবিবাহিত। মহাত্মা চণ্ডীৰান পূজারী ছিলেন 
এবং বিবাহ করেন নাই; এজন্য অনেকেই 
পরিহাস বা আহ্লাদ করিয়া তাহার নামের 
পূর্বে বড়, শব্ধ ব্যবহার করিতেন। তিনিও 
কোন কোন পদের ভণিতা স্থলে শ্রী বড় 
শব বাবহাঁর করিয়াছেন এবং কোন কোন 
পদে দ্বিজ শব্দেরও পরিচয় দিয়াছেন। এবং 
একটা পদের ভিতর যে একটা সঙ্কেত অঙ্কের 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কাল নির্ণয় কি শক 
সংখ্যা, তা বুবিবার যো নাই। সেই পদটা 
এই 7 
“বিধুর নিকট নেত্র, পক্ষ পঞ্চবাঁণ। 
নবনু' নবহু' রস, ইহ পরিমাণ ॥ 
পরিচয় সঙ্কেত, অঙ্কে নিজ্জী | 
চত্তাদাস রস, কৌতুক কি্জা ॥” 
বিধু (১) নেত্র (৩) পক্ষ (২) বাণ (৫) 
একত্রে ৯১১৫। নিজ্জ শবে লওয়া,কিজ্জা শব্দে 
কিয়!, ইহা! বরজবুলী যথা, লিজীয়ে, কিজীয়ে ; 
যদি ইহা কৌতুক স্থলে শক গণ্য করা যায়, 
তাহা হইলে ১৩২৫ শকে তৎকর্তৃক নবন্থ" 
নবহু অর্থাৎ নূতন নূতন রসে কবিতাকুস্ুম 
বিকশিত হইয়াছিল । ধরিতে গেলে সে আজি 
৪৯০ বৎসরের কথ।। 
বিদিত আছে, শ্রীজ্গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু 
১৪০৭শকে প্রকট হইয়াছিলেন। সেই শকের 
সহিত পুর্বোক্ত,শক বিয়োগ করিলে শ্রীন্রী- 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ৮৩ বৎসর 


পুর্বে চন্তীদাস প্রাছুভূ্তি হইয়াছিলেন। আরে! 





| রর রর | তি» লারা এ চির ফ্যাল |. ০, 
কার্তিক, ১৩০১1] বঙ্গের আদিকবি শ্রীযুক্ত চ্ীদাস ঠাকুর (২) ৩ | 








এক কথা) বিষ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঠাকুর এক 
সময়ের লোক, পরম্পর মিলনও হইয়াছিল ) 
যথা, পদে আছে 7 


“চণ্ীদাস শুনি; বিদ্যাপতি গুণ, 
ৃঁ দ্ররশনে ভেল অনুরাগ । 
বিদ্যাপতি সনি, চত্ডীদাস গুণ, 
দ্ররশনে ভেল অনুরাগ ॥ 
ুহু উৎক্িত ভেল | ইত্যাদি 


বিদ্ভাপতির জীবনী সম্বন্ধে এই এক কথা 
বিদিত আছে, ১৩২৩ শকে বিদ্ভাপতি ঠাকুর 
রাঁজা শিবসিংহের নিকট উপহার স্বরূপ বিদকী 
গ্রামপ্রাপ্তহন ; এইসময়েই তীহারকবিতাকদম্ব- 
রাজী প্রন্ফ,টিত হইয়া ভাবুক ভ্রমরবৃন্দের চিত্ত 
উদ্তশন্ত করিয়াছিল। অতএব চণ্ডীদাসের 
লিখিত অন্কগুলি শক গণনারই সংখ্যা, ইহাই 
বৌধ হয়। এবং এই অনুমান অযৌক্তিক নহে । 
কেননা উভয় কবিই সমসাময়িক । 

শ্রীবিগ্ভাপতি ঠাকুর নিজের কবিতায় যে 
সঙ্কেত-পরিচয় দিয়াছেন, চণ্ীদাস ঠাকুর 
কোঁন পদে সেইরূপ আঁপনাঁর পরিচয় দেন 
নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, বিগ্ভাপতি ঠাঁকু- 
রের পরিচয় কি? তা! তাহার কৃত পদে এই 
রূপ পাওয়া যার; 


“জন্মদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর, 
মৈথিলী দেশে করু বাস। 

পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিবসিংহ ভপ, 
কূপাকরি লেউ নিজপাঁশ ॥ 

বিদকী গ্রাম, দান করল মুঝে, 
রহতহি রাজ সন্নিধানে | 

লছমী চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকসয়ী, 

বিদ্যাপতি ইহ ভাঁণে ॥” 
দস সস * পদসমুদ্র | 

ইতিহাসে ব্যক্ত আছে; 

“সারস্বতা কান্কুজ।, গৌড় মৈখিলিকৌৎ কলা। 

পঞ্চ গোড়া ইতি খ্যাতঃ বিদ্ধযাসেত্বরবাসিন 1” 


রাজা.শিবসিংহ কালে এই পরের 
রাজা ছিলেন, সেইকালে বিগ্ভাপতি ঠাকুর 
এ রাজসংসারে সভাপপ্ডিত বা রাজার প্রধান 
অমাত্য ছিলেন৷ মৈথিলী দেশে তাহার বাস 
ছিল। রাজ! তাহাকে (বিদ্ভাপতি ঠাকুরকে) 
যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই গ্রামের নাম 
বিদকী (প্র গ্রাম দ্বারবঙ্গের নিকট)। বিদ্যা- 
পতি ঠাকুরের পিতার নাম গণপতিঠাকুর । 
রাজ। শিবপিংহের পত্রীর নাম শ্রীলছিমাদেবী, 
এই লছিমাদেবীর সন্দর্শনে শ্রীবিগ্ভাপতি ঠাকু- 
রের ভ্রীশ্রীরাধারুষ্ণের-লীল! বিষরক কবিতা 
স্করিত হইত । রাজ শিবপিংহের পারমাথিক 
নাম শ্রীবূপনাঁরায়ণ ; তাহার রাজত্বকালে, 
সংবং,শকান্ব, লক্ষ্মণাব্ষ এবং বঙ্গে বঙ্গাব্ব এই 
কতিপয় শক প্রচদ্লিতছিল;তৎসম্বন্ধে-যাহাকিছু 
নিদর্শন আছে, তাহা পরে বলিব। 
কিন্বদন্তী, রাজা শিবসিংহ ( বা রূপনাঁরা- 
য়ণ) রাজ্যসীম। পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত শ্রীবিদ্ঠা- 
পতি ঠাকুর ও অন্তান্ত পাত্র মিত্র সমভিব্যা- 
হারে মধ্যে মধ্যে গৌড়ে আগমন করিয়া 
মঙ্গল-কোটে দরবার করিতেন । বীরতৃমের 
মধ্যস্থিত অধুনা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
মন্ল-কোট একটা প্রসিদ্ধ স্থান । 
মহাত্মা! শ্রীমুকুন্দরাম কবিকন্কণ, চণ্তী- 
মঙ্গল কাঁব্যে প্র স্থান গৌড় উজ্জন্বিনী বলিয়। 
পরিকীর্তন করিয়াছেন ; এবং মহাভাঁরত- 
রচয়িতা মহাত্মা কাশীরামদান আত্মপরি- 
চয়ে শর প্রদেশ ইন্দ্রাণী নামে গ্রদেশ বলিয়া 
লিখিয়াছেন। এ মঙ্গল-কোটে পুর্ব রাঁজ- 
ধানী ও রাঁজপ্রাসাদের ভগ্রাবশিষ্ট বহু চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হয়। 
ধর প্রদেশ মধ্যে যে কয়েকটা আোতন্বতী 
নদনদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে 
দামোদর নদ সর্বপ্রধান । নদ আত্কগা 
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পুর্বে ও এখনও এ নদকে সুরেনদী গঙ্গাজ্ঞানে 
গঙ্গান্নান যোগে লানাবগাহন করিয়া পবিত্র 
বলিস! যনে করে। 

রাজা রূপনারাঁয়ণ যে সময় বিদ্যাপতি 
ঠাকুর সমভিব্যাহারে গৌড়ে আগমন করি- 
য়াছিলেন,সেই সময় মহাত্মা চণ্তীদাসের মৃত্যু 
ও.পুনর্জীবন প্রাপ্তির অলৌফ্িক ঘটনা লোক 
পরম্পরা অবগত হইয়া তাহার সহ . মিলন 
ইচ্ছায় (বিগ্ভাপতি ঠাকুর) বিশেষ উৎকষ্টিত 
হন্‌। শেষে বিদ্যাপতি ঠাকুর, বূপনারায়ণ 
সমভিব্যাহাঁরে সেই উৎকগ্ঠাতিশয়ে মঙ্গল- 
ফোঁট হইতে নান্নুর গ্রামে যাত্রা করেন। 
সেইকালে, শ্রীস্রীবাশুলীদেবীর প্রত্যাদ্দেশে 
রাজা রূপনারায়ণ সমভিব্যাহাঁরে বিদ্যাপতি 
ঠাকুর আগমন. করিতেছেন, চশ্ীদাঁস ইহা 
জানিতে পারিয়! তাহাদিগকে সম্মানের সহিত 
অগ্রবস্তীঁ হইয়া! গ্রহণ করিবার অভিলাষে 
উৎকষ্টিত হইয় নান্,র গ্রাম. হইতে মঙ্গল- 
কোটাভিমুখে শুভধাত্রা করেন। 

ইত্যবসরে দৈবানুকূলে দিবা ২ প্রহরের 


সময় পথিমধ্যে অর্থাৎ এ আদ্যগঙ্গা সরিত্তীরে | 


উভয়ের প্রিয়দর্শন ও শুভ সম্মিলন, হয় । পদে 
আছে /)-- 
“সময় 'বসস্ত,যাম দিন মাঝই, বটতলে-হরধূ্নী তীর, | 
চণ্তীদাস,কধি রঞ্জনে, মিলিল পুলকে কলেবর গী ॥” 
বিগ্ভাপতি ঠাকুরের উপাধি কবিরগ্রন। 


“গীয়.শব্ষে” ধরায় পতিত । যে সময়টাতে 


পরস্পর সৎ মিলন হয়, সে সমক্রটা মধু 
চৈত্র মাস। একটুকু প্রথ্থর রৌদ্র জন্ত উভয়ে 
একটা বটবৃক্ষ তলে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্ীম- 
শখ ম্থর করেন । যেইকাঁলে গুরুজাভীয় 


তজনতব লইগা. ই্গিতে- ইক্জিতে পরস্পর" 
অধ ফ্াতও পরস্পর; পঞ্গে পদৈ অনেক 


'মামোদর নামে প্রলিদ্ধ | বাঁড় দেশের লোকে । প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়। উভয়ের বরিত সেই সকল 


পদ্যে আবধ্যাজ্মিক ও প্রশ্নদূত তত্ব আছে। সে 
সকলের অর্থ বড়ই কঠিন এবং জটিল । নির্ধ্যাস 
তত্ব ভেদ না করিলে ও তাহাতে জ্ঞান ন। 
থাকিলে,সহজে সে রস বোধগম্য হইবার নহে । 
বিশেষতঃ সাধক ভিন্ন অপরে তা জানেও না, 
বুঝেও না। 

বর্তমানে সাহজিক সম্প্রদায় যাহা কিছু 
অর্থ ও অনুকরণ করে, সে সকল পদকর্তীর 
অভিপ্রায়ের বিপরীত ও ত্বণিত। আর সে 
কেবল প্রজ্ঞলিত প্রদীপের অগ্রিতে দগ্ধ হই- 
বার নিমিত্ত পতঙ্গের স্যার পাঁখাধারণ। মহাত্ম! 


চণ্ীদাস নিজেই বলিয়াছেন ;-- 
“সে রদতত্ব বুঝিবে কে? 


রসিক রমণী পেয়েছে যে ॥ 
চণ্ডীদাস কহে, বুঝন কেরে । 
অনলে পড়িয়া, পুড়িয়। মরে ॥৮ 
তা যাহাঁই হউক; সে বিচার অন্য প্রবন্ধে 


প্রয়োজন, ইহাতে নহে। 

অনন্তর,বিশ্রাম স্থখলাঁভের পর বিগ্বাপতি 
ঠাঁকুর এবং বূপনারাঁয়ণ শ্রীচত্ভীদাস ঠাকুরের 
সমভিব্যাহারে নান্গুর গ্রামে আগমন এবংশ্রীশ্রী- 
বাশুলী দেবীর দর্শন এবং রামমণির সহিত আ- 
ল।(প পরিচয় করিয়। প্রীত হওনাস্ত কয়েকদিন; 
স্থখে অতিবাহিতযাঁবৎ করিয়া পশ্চাঁৎ মৈথিল 
দেশে গমন করেন। সেই হইতে বিদ্তাপতি 
ও চণ্ীদাস উভগ়্ ঠাকুরের অচ্ছেগ্য সৌহার্দ 
প্রণয়-বন্ধনে উভয় রচিত পদ আদান প্রদান 
ও সর্বত্র প্রা হইয়াছিল। চণ্ডীদাদ ও 
বিগ্ভাপতি ঠাকুর এক সময়ের লোক ছিলেন 
বটে, কিন্তু বয়সে কে ছোট ও কে বড় 
ছিলেন, ত1 জানিবার যো নাই, তবে পদের 
উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিলে চশ্তীদাসই 
বড়' বলিয়া বোধ হয়। কেন না, তিনি পদের 
এক স্থানে ধরা দিয়াছেন ; বথা 
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“পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়। 

আদি চণ্তীদাস বিধেয় কয় |” ইত্যাদি । 

এই আদি শব্দ লইয়! তিনিই বড়। তাহ 
কর্তৃক সর্ধ প্রথমে রস প্রচার হয়। মহাত্ব! 
চণ্তীদাঁসের জীবনী সন্বন্ধে অনেক আঁষাট়ে 
গল্প আছে। কিন্তু সে সকল কথা শুনিতে 
নাই ও বিশ্বাস করিতে নাই। কারণ, পুর্ব 
মহাজন শ্রীজ্ঞানদাস, শ্রীশ্রীঠাকুর নরহরিদাঁস 
এবং বুধরীর কবিহ্পবংশজ শ্রীগোবিন্দ,শ্রীঘন 
শ্যাম ও শ্রীবলরামদাস প্রভৃতি মহাত্মা! চণ্ডীদাসি 
সম্বন্ধে পদ পদাবলীতে যাহা কিছু ব্যক্ত করি- 
য়াছেন, পদসমুদ্র গ্রন্থ পাঠ করিয়। ও পদে 
পদে পদগুলি মিলাইয়! দেখিলে তাহা! অদ্ভুত 


বলিয়! বোধ হয় । পদে আছে -- 
“তজমন, কিশে।র কিশোরী | 


রাঁধানামে দেহ ডস্কা, ঘুচিবে শমন শঙ্কা, 
অবহেজে ভবে যাবে তরি ॥ 
গোবিন্দ ভজরে মন, কি করিতে পারে যম, 
রাধাকুণ্ডের তীরে করু বাঁস। 
আমিবে এক সহচরী, লয়ে যাবে করে ধরি, 
দেখাইবে, রাসবিলাস ॥” 
ছি রি টি ইত্যাদি 


চণ্ডীদাঁস ঠাকুর শেষদশায় শ্রীবুন্দাবন 
আনন্দধামে স্বজ্ঞান শ্বইচ্ছায় গমন করিয় 
এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগত হইয়া! ওপ্রীত্রীরাধা- 


কৃষ্ণ যুগ্লল পদ সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়! - 


শ্রীবৃন্দীবনেই সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। 
-” আজি পর্য্স্ত সেই অনন্ত সুখধামে তাহার 
সমাধিক্ষেত্র বর্তমান আছে। পশ্চাৎ রাঁম- 
মণিও সেই পথ অন্বরণ করেন। ইহাই 
চতীদাম ঠাকুরের জীবনের আখ্যায়িক!। 
এবং ইহাই তাহার শেষ জীবনের পরিচয় !! 
এখন সমালোচনা, স্থলে কিছু বলিতে 
হইতেছে। একটা! ভাষাকথায় আছে :যে, 
“শুধু ভাগা কাঁণা, পথ পায় না, এ তিন 








! নি ”। নী 5 
টি পেতে পিক পক সপ থর পরতো 9 ঃ টর্ টি 
ূ জন্গ”কোন উত্তুুকারও বলিয়াছেন জন্ধন্ত, 


স্কন্ধ গমনে, তন্ত বিশ্ব পদে পদে ।” বস্ততঃ 
কথা সত্য “কাণার কাদে গমন করিলেই 
থানায় পড়িতে হয়| কারণ) যে কথার, 
মূল নাই, সে কথা! বিশ্বার করা বড় দোষ। 
আর যে কথার কোন না কোন মূল আছে, 
তাহা অসম্ভব হইলেও সম্ভব হয়। ষথ। রামাঁ- 
যণে ; শীলা তরতি পানীনাং ইত্যাদি । - 
কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধে আমি কাহারও নিন্দা 
করিতেছি না, আমার সে উদ্দেস্তও নহে। 
তবে এই একটা কথা; বাঙ্গালা-সাহিত্যের 
ওয়ারিস নাই; কোন এক প্রাচীন, ঘটনার 
অনুসন্ধান করিবার কালে,হয় লিখিত কথা, 


| নয় লোকের কথার উপর বিশ্বাস করিতে হয়। 
| মনে করুন, অস্থুন্ধান কালে কেহ বলিল, 
৷ চণ্ডীদাস শাক্ত, ও ঘোর মাতাল ও বামীচাবী - 


এবং অধিক মাত্রায় তামাক-খোঁর ছিল), 
এজন্য সকলে“চ০” মাতাল বলিত। আবার 
কোন লেখক সংবাদ পত্রে লিখিয় প্রকাশ 
করিলেন, চণ্ডীদাস বায়েন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, 
তাহার পিতার নাম হুর্গাদাস বাঁগচী। আবার 
কেহ বলিল, “চণ্ডে” একটা ধোপানীর সহিচ্ত 
প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সমাজচ্যুত হইয়াছিল; তনি- 
বন্ধন চণ্ডীর পিতা মাঁত। বিষম দায়ে ' পড়িয়া 
ছিলেন। শেষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমাঞ্জ+ 
কর্তৃকউদ্ধার হয় 1”, আবার সেই কথার সঙ্গে 
সঙ্গে আঅ$র্'এরকজন পোষকতা-রর্রল। “চতে” 
যখন.:সমাক্দ হইতে উদ্ধার হয়, আর যেদিন 
তীহাল্ল- বাটাতে: সম্হন ও.. কুটুম্ব ভোজন), 
সেদিন স্বজাীতিব্র্গের অর্থাৎ ব্রাহ্ম ভোঁজনের:, 
কালী চ্তীদাদ-অন্ধাদি পরিতবশল কর্পিতে-- 
ছিল) এমন সমতষে-জাসী-ধোঁপানীন্হ্ী সেই 
ক্ষেক্: উপকস্ছিত। হই “বিয়ে 'চওেছুইও 


আমি: ছেড়ে'.জেতে-উঠেছিস্” এই বলিয়া. 





'অক্ভারত |. [ ঘাদশ খণ্ড, সপ্তম ত৫খ্যা। 
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ভোজনের বাধা দেওয়ায়, সেই একটা হুলস্থুল 
ব্যাপারেচগুদাঁস পুনমূষিক অবস্থা প্রাপ্ত হুন। 
' আবাকু অন্ঠান্ত অনুসন্ধানকালে অন্য এক 
জন বলিল, একদা চণ্ডীদাস মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছিল, চিতা সজ্জিত হইয়াছে, এমন 
সময় রামিনী উপস্থিত হইয়া চিতার উপর 
লাথী মারিয়! বলিল,“কিরে চণ্ডে,তুই আমায় 
ছেড়ে কোঁথা যাঁচ্ছিম্” এই বলিয়া! বারবার 
তিনবার পদাঘাত করায়,সেই (লাখীর)"চোটে 
ঘুম ভাঙ্ষিবার স্তায় চণ্ডীদাস পুনর্জীবন প্রান্ত 
হয়। 
আবার অন্জন বলিল, একদা, চণ্ডীদ্দা্ 
মতিপুরে গান করিতে গিয়াছিল, কীর্তন 
আরম্ত হইয়াছে, এমন সময় নাটমন্দিরের 
ছাদ পতনে চত্তীদাদ ও বাম়ীর এককালে 
অপমৃত্যু হয়। আর আর কথাগুলি এস্থলে 
বলিবার আবশ্তক নাই। 
প্রণিধান করিয়া দেখিলে, এ সকল কথার 
যখন মূল নাই, কেমনে তা সামগ্রম্ত হইতে 
পারে ? পরস্ত,অন্ুসন্ধিৎসু মহোঁদয়গণ, বাস্ত- 
বিক কথাগুলি কতদূর সত্য, তা আর উল্টা 
ইয়া দেখিলেন না । তাহাই বিশ্বাস-যোগ্য 
বলিয়া অবিকল কথাগুলি রঞ্জিত ও অতি- 
রঞ্জিত করিয়া লিখিয়া সাহিত্য ভাগাঁর পূর্ণ 
করিলেন । 
একটা কথা আছে “নাই মামার চেয়ে কাণা 
মামা ভাঁল”, এখনকার কালে যাহারা বাঞ্গে- 
ধার বরপুত্র এবং সমাজের অগ্রণী, ফাহাদের 
তেজন্থিতা লেখনীর মুখে কাহারও কোন 
বাঙ্লিম্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই, সে কথা 
কে অন্থ| করিতে পারে? তাহাই একালে 
সাহিত্যজগতে “মহাজন পন্থা” হইয়া দড়া- 
ইয়াছে। কারণ ইহা সত্যকাল নয়, ভ্রেতাও 
নয়, দ্বাপরও নয়, ফলিকাল। একালে সকলই 


সম্ভব৷ প্রকৃত পক্ষের কথা বলিতে গেলে বন্ধ 
দুরে পড়িতে হয়। সে অনেক কথার কথা) 
এস্থলে কিছু খলিব । পুরাণে আছে, একদিন, 
বকরূপী ধর্ম,পাঁঞকুলভূষণ ধর্রাজ যুবিষ্টিরকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,“কাহাঁকে পথ বলে?” 
ইহাতে ধর্নন্দন যুধিষ্টির উত্তর দান করেন, 
“মহাঁজনো যেন গতঃ স পন্থা” অর্থাৎ মহাজন 
যাহা দ্বারা গমন করিয়াছেন, তাঁহা'রই নাম 
পথ। আর এক দিন রাঁয় রামানন্দকে শ্রীগো- 


রাঙ্গ মহাপ্রভূ জিজ্ঞানা করেন; 
“কোন্‌ পথে গেলে জীব, আর ন! আইসে। 


কোন্‌ পাথ গেলে ন। ভাঙ্গয়ে তার দিশে ॥” 
রায় রামানন্দের উত্তর 3-- 
“যে পথে সাধুর গতি, সেই পথ সাঁর। 
অন্য পথে যায় যদি, ফিরে আসা ভার ॥” 
মনেকরুন, এই উভন্ন প্রশ্নকর্তীর মধ্যে 
প্রথম সাক্ষাৎ ধন্ম, দ্বিতীয় ধর্ম 'সংস্থ(পক যুগাঁ- 
বতার; উত্তর দাতার মধ্যে প্রথম ধর্মানুষ্ঠা- 
যীর আদর্শ স্বরূপ রাজ যুখিষ্টির, দ্বিতীয় 
ভক্তের প্রতিরূপ রায় রামানন্দ, উভয় পক্ষে- 
রই তাঁৎপর্ধ্য এক । 
ঘুধিষ্টির মাহা উত্তর দিলেন, ইহাতে ইহাই 
বোধহয়, ক্রমান্বয়ে মহাঁজনগণ যাহা যাহা অনু- 
্ান করিয়া গিয়াছেন, তৎপরবর্তী জীবগণও 
যদ্দি তাহাঁরই অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে 
নির্ব্বিবাদে ইহকাঁল ও পরকাল, এই উভয় 
কালেই স্ুথভোগী হইতে পারে। কারণ, পথ 
শব্দের অর্থ,যাঁহা অবলম্বন করিয়া গমন করিলে 
নিজ অভিপ্রেত গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়) 
তাহারই নাম পথ । এক্ষণে জীবের অভিপ্রেত 
গন্তব্য স্থান কোথায়? যে স্থানে যাইলে জীব 
চিরকালের জন্ঠ স্থে অবস্থান করিতে পারে, 
তাহাই জীবের অভিপ্রেত ভূমি । 
কিন্ত নির্কোধ মৃগগণ তৃষ্ণায় আকুল 
হইয়া জল পাইলে সুণীতল হইব, ইহা কোধ-- 
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করিয়া! ম্রীচিকাত্রাস্ত ঘেমন জীবনের জন্ত 
জীবন হারায়, ভ্রাস্তপীবগণও আপাততঃ 
রমণীয় মরীচিক স্থানীয় কুতাফিক কুহকীর 
বাগজাঁলে, পতিত হইয়া, স্থুখবোধে নরক 
যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত হইয়া, অনস্তজীবনে অপার 
যন্ত্রণা ভোগ করে ; প্রকৃত অভিপ্রেত স্থানে 
যাইতে সমর্থ হয় না॥ অতএব যিনি চতুর 
হইবেন, তিনি হঠাৎ কোন কার্ষ্য মুগ্ধ হয়! 
পূর্ব প্রথ! পরিত্যাগ করিবেন ন1। অথব৷ 
আপাততঃ হৃদয়গ্রাহিণী যুক্তিতে মোহিত 
হইয়া প্রাচীন পথ ত্যাগ করিয়া আঁধুনিক 
পথ অবলম্বন করিবেন না। যিনি স্থবোধ 
হন,তাহাঁকে ওদ্ধত্য কখনই আক্রমণ করিতে 
পারে না । সুতরাং যিনি বেশ বুঝিতে পাঁরেন 
যে, শিষ্টগণ সোধুগণ) যে পথ দিয়া যাতায়াত 
করিয়াছেন, আমাঁদেরও সেই পথে যাওয়া 
উচিত। যেসে একটা পথ পাইলে ষাঁওয়! 
অবিধেয়। গমনের পুর্ব্বে তাহার বিশেষ অনু- 
সন্ধান লওয়া কর্তব্য । কোথাও কোন বিভী- 
ধিক! আছে কি ন1? ইহা! দেখিয়া তবে চরণ 
চালন অথবা লেখনী সঞ্চালন করিতে হয়। 

মহাজ্ব! চণ্ডীদাঁস একজন সাধক সিদ্ধপুরুষ 
ছিলেন, স্বয়ং বিশাঁলাক্ষী দ্রেবী ধাহাঁর উপ- 
দেষ্টা, মৃত্যু ধাহার করতলাধীন, যিনি শ্রীত্রী 
রাঁধাক্কুষণ চতুরাক্ষর মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
এবং অন্ুক্ষণ হৃদয়পটে সেই যুগলব্ধপ দর্শন 
করিয়া তাহাদের প্রেমবৈচি্ত্য বর্ণনা করি- 
তেন,তীহার কখন কি অপমৃত্যু হইবার সম্ভব £ 

সাহিত্যবেতাগণ যাহাই বলুন, বা যাঁহাই 
লিখুন, সরল বিশ্বাসী বৈষ্ণব অর্থাৎ সাধুগণ 
তাহ! কখনই বিশ্বাস করিবেন না। প্রতিবাদ 
করিবেন আর বলিবেন, যদি চণ্ডীদাসের 
মতিপুরে হঠা্মৃত্যু হইয়াছিল,তবে আীব্ন্না- 
বনে তাহার সমাধি কেন ? 


৪৫-ও 


* এই উপকাহিনী বল্গিবার তাৎপর্যয এই, 
সম্প্রতি,নদিয়1 মেহেরপুর নিবাসী উচ্চশিক্ষিত 
বিচ্বোঁৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিক 
মহাঁশিয় বছ পরিশ্রম ও বহু প্রযত্বে মহাত্মা 
চণ্ডীদাসের জীবনী-ও টাক! সহিত এক খানি 
পুস্তকে ৰহুসংখ্যক পদ প্রকাঁশ করিয়া পুস্তক 
খানির চ্চণ্ডীদাঁস”, নামকরণ করিয়াছেন । 
দেখিয়! আনন্দিত হুইফ্াছি, ত্বাহার উদ্দেশ্য 
অতীব. মহৎ ও সৎ। পূর্বে পুর্বে যে সকল 
মহোঁদয়গণ ক্ষুদ্র ক্ুত্্র পুস্তকে চণ্ডীদাসের কিছু 
কিছু পদ লিখিয়! প্রকাশ করিয়াছেন, রমণী 
বাবুর পুস্তকে সে সকল অপেক্ষা পদসংখ্যা 
অধিক । ইনার ভিতর আশাতীত পদ আছে। 
এত পদ পুর্বে কখন কোন পুস্তকে দেখা- 
যাঁয় নাই,অথবা4কহই সংগ্রহ করিতে পারেন 
নাই। পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ওসর্বাঙ্গীন স্ন্দর। 
কাগজ ভাল, ছাপ! ভাল, অঙ্গ সৌষ্ঠব ততো- 
ধিক ভাল । অন্যান্ত পুস্তকের ন্যায় বিনু! সুতা 
গাথনি নহে; এমনি শ্ত্রে পদ গুলিন গাঁথনি 
যে, মণিময় হার ফেলিয়া! তাহ! কণ্ঠে ধারণ 
করিতে ইচ্ছ। হয় । অধিক কি, ক্রীড়াশ।লিনী 
কুস্থমরূপিণী বালিক! যেরূপ পিত। মাতার 
গলা জড়াইয়া ধরে, পর্দগুলি যে কোন সময়ে 
অধীত হইলে পাঠক শ্রোতার চিত্তকে দেই- 
রূপ বাঁধিয়া ফেলে এবং প্রেমরসে অভিষিক্ত 
হইতে হয়। ধন্য,রমণী বাবুর অধ্যবসাঁয়কে ধন্ত! 

তিনি, গ্রস্থখানি প্রকাশে কোন অংশে 
যত্বের ক্রটি করেন নাই । বর্তমানকালে তাহার 
প্রকাঁশিত পুস্তকে কীর্তনব্যবসায়ীদিগের বিশেষ 
উপকার ও শিক্ষার সুলভ হুইবে ও উত্তম 
ব্যবস! চলিবে। তন্নিবন্ধন এক একখানি 
পুস্তক্কু ঘরে ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত। 

নংগ্রহ কালে ষদিও অন্যান্য পদকর্তার্‌, 
রচিস্ক ২। ১ টী পদ, যথা, “্যমুন! যাইয়া, 
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শ্যামেরে দেখিয়! ইত্যাদি” মিশ্রিত হইয়াছে, 
ফলতঃ তাহ! ভূষি মাল নহে, মহাজনী মাল, 
গঙ্গাতে নর্দ নদীর জল মিশ্রিত হইয়া যেরূপ 
সুনিন্মল ও পরিশুদ্ধ হয়, উহা তদস্ুরূপ, 
স্থতরাং কিছু আসে যায় না। কিন্তু পুস্তকে 
একটা বিষয়ের বড়ই অভাব । মুখবন্ধে বৈষঃ- 
বের উপাস্য গ্রীগৌরচক্ড্রিকা নাই । বিশে- 
বতঃ “হি সর্ধত্র গীয়তে” বেদে, রাঁমায়ণে, 
গুরাঁণে, ভারতে, ষে নামের সার্থকতা, কৰি- 
মাছে, নান্দীতে সে নাম না থাকা বড় দোঁষ, 
পঞ্ডিতে তাহা অস্পর্শ্য বলিয়া জ্ঞান করেন। 
দ্বিতীয় কথা; রমণী বাবু সমস্ত পদ উদ্ধার 
করিবার প্রয়স পাইয়! কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারেন নাই; দে কাঁধ্য সাধন না! হইবাঁরই 
কথা। েহেতু মহাত্মা চণ্তীদবসের পদ এখন 
সমুদ্র গর্ভে নিহিত। সমুদ্রের অপর একটা 
নাম বত্রাকর,ঘে কোন রত্বের আবশ্যক হউক 
না কেন, তাহাঁতে অবগাহন করিলে পাওয়। 
যায়,পরন্ত রমণী বাবু সে সন্ধান আদৌ করেন 
নাই; সুতরাং এখনও অনেক পদ প্রকাশ 
হইতে বাঁকী। 
তৃতীয় কথ, রমণী বাবু, চণ্ডীদাঁসের যাহা 
কিছু জীবনী লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর 
নূতন বিষয় কিছুই নাই “থা পূর্ব তথাঁপরঠ, 
গোঁড়াতেও যা ভূল,আগাঁতেও তা ভূল। তিনি, 
একা তাহাতে দোষের ভাগী নহেন। নূততন 
পথে চলিতে গেলে,ব! জনশ্রুতি কথায় বিশ্বাস 
করিলে যেরূপ ভ্রমে পড়িতে হয়, পূর্ষ্বেই তা! 
বল! হুইয়াছে। 
এখন অনুরোধ এবং ভরসা করি, তিনি 
এখন পদ গুলি মিলাইম়া দেখবেন, কোন্‌ 
পথ সোজা, দ্বিতীয় বারে তাহা অবলম্বন 
করিয়া অর্থাৎ মহাজন পথে চলিলে অবশ্যই 
অভিপ্রেত স্থানে গমন করিতে পারিবেন 


এবং যশোকীন্তি থাকিবে । অধুনা, ভজনতত্ব 
সম্বন্ধে পদকর্তীর বিশেষ পরিচয়, কোন রসজ্ঞ 
পণ্ডিত বলিয়াছেন, মহাত্মা চণ্ডীদাস কেবল 
পদ্য কাব্য লিখিবার জন্য কবি নহেন,কেবল 
শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য শিল্পী নহেন, 
লোক সকলকে স্বরে মুগ্ধ করিবার নিমিভ 
গায়ক নহেন ; রমণীর চিত্ত আকর্ষণের জন্য 
রসিক নহেন; অথচ তিনি, উৎকৃষ্ট কবি; 
উৎকৃষ্ট শিল্পী, উত্কৃষ্ট পণ্ডিত, উৎকৃষ্ট গায়কও 
উৎকৃষ্ট রসিক বা রূসিকা! ভক্ত । 

তাহার গীতিকাব্য, তাহার শিল্প, তাহার 
সঙ্গীতবিদ্যা, তাহার পাণ্ডিত্য, এবং তাহা 
রসিকতা, ও তাহার শরীর ও তাহার মন 
এ সকলেরই এক উদ্দেশ্য ; .সে উদ্দেশ্য 
কেবল “শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি আর ব্রজের নিগুঢ় রস 
প্রচার ।” ভক্তি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ, যেরূপ পুষ্প 
চন্দনাঁদি দ্বারা ষোঁড়শোপচারে পূজা করিয়। 
আপন[দের ভক্তি প্রকাশ করেন, চত্তীদাসের 
ভক্তি সে ভক্তি নহে; যে ভক্তিতে ঈথর 
জগতের শ্র্টা, মন্সব্য স্থ্টপদার্রমাত্র, চণ্তী- 
দাসের ভক্তি সে ভক্তি নহে; যে ভক্তিতে 
ঈশ্বর গ্রভূ, ভক্ত তাহার দাস, তাঁহার সেবাঁর 
জন্য ভক্তেব্ন জীবন,সে ভক্তি চণ্তীদাসের ভক্তি 
নহে; যে ভক্তিতে ভক্ত ঈশ্বরকে আপনার 
পুল মনে করিয়া নন্দ যশোদার ম্যায় তাহার 
প্রতি বাৎসল্য ভাঁবে ভক্তি প্রকাঁশ করে, 
চত্তীদাসের ভক্তি সে ভক্তি নহে; যে ভক্তিতে 
ভক্ত ঈশ্বরকে বন্ধু ভাবে শ্রীদাম স্ুুদামের স্থায় 
ভক্তি করে,চণ্তীদাঁসের ভক্তি সে ভক্তিনহে; 
ঘ্বে ভক্তিতে বা প্রেম ভক্তিতে রমণী মনোগত 
নাঁয়কের প্রতি অনুরক্ত হয়,চস্ীদাসের ভক্তি 
সেই ভক্কি। ইহাতেও একটুকু বিশেষ আছে। 

পরিণীতা। ভার্ধ্য। যে ভক্তিতে ধর্ম কামার্থ 





| লাভের উদ্দেশে আপন স্বামীকে আত্মসমর্গণ 


কাততিক, ১৩০৯$] ] বঙ্গের আদদিকাব খু চণতীদাস ঠাকুর | (২) গঞ্জ | 





করে,সে ত ভক্তি চর্ীদাসের ভিত নহে) রমণী 
যেরূপ প্রেমচাঞ্চল্যের বশীভূত হইয়া পর পুরু- 
ষের প্রতি অন্থুরক্ত হয়, ভক্ত যদি সেইব্দপ 
প্রেমচাঞ্চল্যের সহিত শ্রীক্ষষ্চে আত্ম সমর্পণ 
করিতে পারে,তাহা হইলেই চস্তীদাসের ভক্তি 
কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারেন। যথা গৌতমীয় তন্বে) 
প্রেমৈৰ গোঁপ রামাণাং কামইত্বা গম প্রথাং। 
ইত্যাদি। 
শ্ীবিদ্যাপতি ঠাকুরের সহিত যে দিন 
চণ্ীদাস ঠাকুরের মিলন আর আধ্যাত্মিক 
বিচার হয়,সেই দিন প্রশ্নচ্ছলে চণ্ডীদাস ঠাকুর 
বিদ্যাপতি ঠাঁকুরকে বলিয়াছিলেন। 
“ধৈরষ ধরি ছুন্ব, নিভৃতে আলাপই, 
পুছত মধুর রসিক । 
রসিক হইতে কিয়ে রদ উপযায়ভ, 
রম হইতে কি রসিক ॥ 
রসিক হইতে কিয়ে, রসিক হোয়ত, 
রসিকা হইতে কি রসিকা। 
রতি হৈতে প্রেম, প্রেম হইতে রতি, 
কাহে করে মানব অধিক। ॥ 


পুছত চও্ীদাস, করিরঞ্জনে, 
শুনতহি রূপ নারায়ণ । 
কহ বিদ্য।পতি, ইহ রস কারণ, 


লছিমা পদ করি ধ্যান ॥ 

তিনি, কোন্‌ ভাবের সাধক ছিলেন, উক্ত 
পদের অর্থেই তাহা! বিশেষ প্রমাণিত হইবে। 
আমর ভক্তি গ্রন্থ উদঘাটন করিলেই দেখিতে 
পাই,ভক্ত নায়িকা,আ'র শ্রীকৃষ্ণ নারক। কোন 
একটা রসের বর্ণনা করিতে হইলে অবলম্বন, 
উদ্দীপন, বিভাব, স্থায়ী, ও সঞ্চারি প্রভৃতি 
রসের প্রয়ৌজনাধিক্য অধিক হয়,এই সকলের 
সাহায্যে পরমাস্বাদ্য রূপ যে রস উৎপত্তি 
হয়, তাহাই প্রকৃত রস,সে রসের ভাণ্ডার কে? 

“রসিক শেখর কৃষ্ণ, পরম করুণ ।” 
শেখর শব্দে শৈল, পক্ষান্তরে গগন চন্দ্র, 


যে চঙ্ছ রোব কলার পুর্ণ, তাহার হাস বন্ধ 
আছে, পরস্ত রনিক শেখর কষ্চচন্ত্র ধিনি 
চৌষটি কলায় পরিপুর্ণ, কোন কালে তাহার 
হাঁস বুদ্ধি নাই । যথা,-- 

“বুদ্দাবনে অগ্রাকৃত নবীন মদন ।” 

সেই রসিক শেখর শ্রীকুষ্ণকে নিফাম 
হইয়া ব্রজের গোপরামাগণ ঘে ভাবে উপাঁসন! 
করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে শ্রীবিদ্যাপতি 
ও চণ্ডীদ্রাঁস ঠাকুর উপাসনা করিতেন। এই 
জন্য তীহাঁদের কৃত ভক্তিরসসমন্বিত পদ সকল 
চৌষট্ি রসে পরিপূর্ণ 

বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থে নায়ক নায়িকার 
যে সকল সুক্ষ ভাঁব প্রদগিত আছে, অবৈষ্ণব 
গ্রন্থে সে সকল অতি বিরল । 

এখনকার*কাঁলে যিনিই যত কবি হই- 
বার চেষ্টা করুন না কেন, নিধ্যাঁস রস বিন! 
নির্ধযাসতত্ব সাধনে কবি নামেিঅভিহিত হই- 
বার যো নহি । আমি যে এ কথায় একেবারে 
কবির আসন শুন্য করিতেছি, তা নয়। 
আমার' এইরূপ বলার তাৎপর্য, ভক্তি গ্রন্থেত্ 
আলোচন! ও আস্বাদ বিনা কেহ"কখন গ্রক্কৃত 
প্রেমের কবি হইতে পারিবেন না। 

মধ্যকাঁলে এই ভারতে শ্রীভারতচন্দ্র রাঁ় 
গুণাকর শ্রীলীলাঁচল ক্ষেত্রে (ভগবান শঙ্করা- 
চার্য্যের মঠে) কিছুদিন অবস্থিতি করিবার 
কালে শ্রীবৈষ্ণবের অনুগ্রহ প্রসাদাৎ্ ভক্তি 
শীল্ত ও নির্যাস তত্ব শিক্ষা করিয়। কবি নামে 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পরন্ত তিনি কোন 
ভক্তিগ্রস্থ লেখেন নাই । যে একখানি কাব্য 
ও রলমঞ্জরী লিখিয়াছেন,তা একখানি উপরস। 
এ উপরসের ভিতর বৈষ্ণবাচার্ধ্য ও পদকর্তী- 
গণের ছন্দৌবন্ধ রস ও শব অলঙ্কার চৌর্য্য- 
বৃত্তি রুরিয়৷ কেবল ভাব উল্টাইয়া লিখি- 


যাছেন্ট;) চৌধষটি রস যে কি, | তিনি 
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জাঁনিতেন। প্রকারান্তরে তা লিবিয়া বরা 


দিয়াছেন ; যথ। )-- 
“চক্জ্রেসবে ষোল কলা হ্রাস বুদ্ধি তায় । 
কৃষ্ণ চন্দ্র পরিপূর্ণ, চৌষট কলাক্॥” 
নির্য্যাসতত্ব ভেদ না করিলে কেহ কি এ 
তত্ব বলিতে ও লিখিতে পারেন ? | 
মহাত্মা চণ্ডীদাস অলস, সম্ভোগ, রসো- 
গার প্রভৃতি কবিতায় যাহা কিছু উদগীরণ 
করিয়াছেন, সেই উদগীর্ণ প্রসাঁদস্বরূপ গ্রহণ 


করিতে তিনি অন্ুমীত্র সঞ্কুচিত হয়েন নাই ও. 


লজ্জা বৌধ করেন নাই। কেমন চোর দেখুন) 
চণ্তীদাস ঠাকুর অলসের পদে যাহা বর্ণন 
করিয়াছেন, কবি তাহা চুরি করিয়া নিজ 


কাব্যের বিরহ বর্ণনের একস্কানে অবিকল, 


- ১1 লিখিয়াছেন ; ষথ। ;-- 


“রতি মদ সাগর, নাগরাঁ নাগর, 
নিরখি নিরথি ছুই ঠাটে। 
্লাখিতে নিজ ঘর) রতি রতি নায়ক, 
কুলুপিল কুলুপ কপাটে।” পদসমুদ্র ॥ 
স্থানে স্থানে এমন অনেক আছে। 
বলিতে হইবে, সেই হইতে রস ভাগ্ডারের 
দ্বারে একপ্রকার কুলুপ পড়িয়াছে। ভারত- 
মাতার এতদূর ছুর্দশা৷ হইয়াছে যে, ভারতে 
পূর্ববৎ প্রকৃত কবি জন্মেও নাই, জন্মিবেও 
না। আজি এই পর্য্যন্ত ; পশ্চাৎ শ্রীবিদ্যাপতি 
ঠাকুরের পরিচয় । শ্রীহারাধন দত্ত ॥ 





মগধের 
মগধ অতি প্রাচীন স্থান। 


পুর [তিত্ত ॥ 


খখ্েদে | নির্দেশ করিয়।ছেন। "ত্রিকাঁও শেষ” অভি- 


(৩৫৩১৪) ইহা! অনার্যজাতির বাসম্থল বলিয়া ; ধানে মগধের পুর্ব্বতন নাম কীকট বলিয়া 


বর্ণিত হইয়াছে। খণ্েদে শুর্ুষজূর্ক্েদীয় 
বাজসনেয়ী সংহিতায় ও অথর্ববেদ সংহিতায় 
ইহা কীকট নামে উল্লিখিত হইয়াছে । কীকট- 
দেশবাসীর! আধ্যজাতির অনুষ্ঠান করিত না, 
এজন্য তাহারা ব্রাত্যদিগের ন্যায় অনার্ধ্যজাতি 
বলিয়া পরিচিত ছিল। কীকটগণ অতি ত্বৃণিত 
ও নিকৃষ্ট বলিয়! পরিগণিত ছিল। ভগবানে 
ভক্তিমান্‌ সাঁধুগণ কীকটে বাঁস করিলেও অপ- 
বিত্র হইবে ন! বলিয়া ভাগবত পুরাণে বণিত 
হুইয়াছে। এই কীকটে কলিকালে বুদ্ধদেব 
ভবিষ্যতে আবিভূঁতি হইবেন *। টাকাকার 
শ্রীধরস্বামী কীকট শব্দের “গয়াপ্রদেশ”” অর্থ 


ক যত্র যত্র চমন্তত্তাঃ প্রশাস্তাঃ সমদর্শিনঃ 1, 
সাধবঃ সমু্দীচারা স্তে পৃয়স্তেইপি কীকটাঃ (৭1১০।১৮) 
তভঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে, সম্মোহীয় হরদ্ষিষাং। 

যুদ্ধে নায়্াঞ্জন সুতঃ কীকটেবু ভবিষ্যতি | (১1৩২৪) 


উল্লিখিত হইয়াছে। 

কুরু-পাগবের ভীষণ যুদ্ধ সঙ্ঘটনের পূর্বেই 
মগধে অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত হই- 
য়াছে। মহাভারতে মহারাজ জরাসন্ধের নাম 
উল্লিখিত আছে। গিব্িবেষ্টিত গিরিব্রজপুরে 
জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। কিরূপে ভীম- 
সেন ও অজ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মগধে গমন 
করিয়৷ মহাপরাক্তান্ত অস্থররাঁজ জরাসন্ধকে 
নিহত করেন,তাহা মহাভাঁরতীয় সভাপর্ধবে * 

* মহাভারতীয় সভাপর্বব হইতে খ্ীষ্টের সহস্র ব। 

দ্বাদশ শত বৎসর পূর্বতন মগধের অবস্থার কিঞ্চিৎ 
আভাস প্রদত্ত হইতেছে। 

উত্তীধ্য সরয্ং রম্যাং দৃষ্ট। পূর্ববাঞ্চ কোশলাং। 

অতীত্য জগ্ম, মিথিলাং মালাঁং চর্দবণৃতীং নদীং ॥ 

অতীত্য গঙ্গাং শোণঞ্ ব্রয়স্তে প্রাণুখাস্তদা। 

কুশচীরচ্ছদ! জগ, ম্গধং ক্ষেত্রমচ্যুতা। 

তে শঙ্বদ-গৌধনাকীর্ণং অনুমন্তং শুভক্রমং । 

গোরথং গিরিমাসাদ্য দদৃশু মাগধং পুরং ॥ 
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বিস্তারিতরপে বর্ণিত হইয়াছে। দেই অতীত 
কালের ইতিহাস লিখা আমাদের উদ্দেষ্ত নহে। 
অতএব জরাসন্ধষের উল্লেখমাত্র করা গেল। 
মহারাজ জরাঁসন্ষের পঞ্চপর্বতবেষ্টিত রাজধানী 
গিরিব্রজপুর অদ্যাপি “রাঁজগির' নামে পরি- 
চিত রহিয়াছে । 
্ীষ্টের পূর্বতন ষষ্ঠ শতাববীতে এই পঞ্চ- 
পর্বতবেষ্টিত গিরিব্রজ ( -কুশাগারপুর, - 
রাঁজগৃহ, _ রাঁজগির) নগরে বিশ্বিসার রাজত্ব 
করিতেছিলেন। তীাঁহারই রাজত্ব সময়ে 
কপিলবস্ত নগরে শীক্যবংশীয় শুদ্ধোদন আবি- 
ভূতিহন। এই কপিলবস্ত নগর বারাণসী 
ও গোরখপুরের উত্তরে হিমালয়ের পাদমূলে 
অবস্থিত ছিল। রাজ? শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থ নামে 
যে পুত্ররত্ব লাভ করেন, তিনিই উত্তরকাঁলে 
বুদ্ধদেবনামে জগতের সর্বত্র পূজিত ও আরাঁ- 
ধিত হইতেছেন। সমগ্র ভূমগুলের এক 
তৃতীয়াংশ (৫০কোঁটা) অধিবাসী এক্ষণে বৌদ্ধ- 
ধর্মীবলম্বী বলিয়া শুনা যায়। তিনি প্রথমে 
বৈশালীতে ও পরে রাজগৃহে এক ব্রাহ্মণের 
শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়! ত্রাহ্মণ্যধর্ম্ের শান্ত্রাদি 
অধ্যয়ন ও আলোচিনা করেন । পরে উরুবিল্প 
গ্রামের নিকটে নির্জন পার্বত্যদেশে ৬বৎসর 
এষ পার্থ মহান্ভাতি পশুমান্‌ নিত্যং অন্বুবান্‌। 
নিরাময়ঃ স্থবেশ্মীট্যো নিবেশে। মাগধঃ শুভঃ ॥ 
বৈহারো! বিপুল শৈলে। বরাহে। বৃষভত্তথা | 
তথ! ধষিগিরি স্তাত শুভা শ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ। 
এতে পঞ্চ মহাশৃঙ্গাঃ পর্ববতা শীতলগ্রমাঃ 
রক্ষস্তীবাঁভিসংহত্য সংহতাঙ্গ৷ গিরিত্রজং ॥ 
অপরিহার্ধ্য মেখানাং মাঁগধ। মনুন। কৃতাঃ। 
কৌশিকো! মণিমাংশ্চৈব চক্রাতে চাপ্যনুগ্রহং ॥ 
এবং প্রাপ্য পুরং রন্যং ছুরাধর্ষং সমস্ততঃ | 
অর্থসিদ্বিস্বনুপমাং জরাসদ্ধে! হভিমন্যতে। 
বয়ং আসাদনে তস্য দর্পং অদ্য হরেমহি ॥ 


পর্ষ্যস্ত কঠোর তপস্তা করেন। পরে বোধিদ্র- 





মের নিম্দেশে বসিয়া! ধ্যান করিতে করিতে 
জ্ঞান লাভ করিয্না€বুদ্ধ” হন। “ললিতবিস্তর' 
নামক প্রাচীনগ্রন্থে তাহার জীবনী বর্ণিত 
হইয়াছে । 
একদ1 ভিক্ষুকবেশে বুদ্ধদেব সঙন্গ্যাসা- 

শ্রম অবলম্বনের পর এই বাজ গৃহে প্রবেশ 
করেন। নগরবাসীর! ভিক্ষুকের অলৌকিক 
রূপে ও দিব্যকাস্তিতে মুগ্ধ হইয়/,তাহার নগর 
প্রবেশের বিষয় রাজা বিশ্বিসারের কর্ণগোচর 
করে। রাজা গবাক্ষপথে দৃষ্টিপাত করিয়! 
তিক্ষুকবেশী মহাঁপুরুষের রূপলাবণ্যে মোহিত 
হন। ভিক্ষুক কোথায় গমন করেন,তাহা অন্ু- 
সন্ধানের নিমিত্ত চর নিযুক্ত করেন। নগর 
হইতে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধদেব প্রবেশ 
দ্বার পথে নিজ্কান্ত হইলেন । বন্থওয়(গৃধকূট ?) 
পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ-পূর্বক আঁপ- 
নার ভিক্ষাপাত্র হইতে খাগ্চদ্রব্য বাহির করিয়া 
আহার করিলেন। পরে সমাধিতে নিমগ্ন 
হইলেন । 

অন্থুচর মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া 
রাজা বিশ্বিসার বহুতর অন্গচরসহ শিবিকাঁ- 
রোহণে বুদ্ধদেবের সমীপে গমন করিলেন। 
রাজ। বুদ্ধদেবের পরিচয় প্রাপ্তে তাহাকে 
আপনার রাজধানীতে গমনের অন্থরোধ করি- 
লেন এবং রাজ্যভোগের প্রলোভন দেখাই- 
লেন। বুদ্ধদেব আপনার সন্াসধর্দ অবল- 
স্বনের বিষয় রাজাকে অবগত করাইয়! নিরস্ত 
করিলেন। দিব্যজ্ঞান-লাভের পর রাজগৃহে 
আগমনপুর্বক প্রথমতঃ স্বীয়ধর্ম্ণ প্রচার করিতে, 
রাজার অনুরোধে বুদ্ধদেব সন্ত হইলেন। 
মগধের অসংখ্য পর্ধত-মালার নির্জনতা বুদ্ধ- 
দেবকে বিশেষ আকুষ্ট করে। পক্ষান্তরে ইহাও 
শুনা যায় ষে, বুদ্ধদেব রাজণৃহ্প্রবেশের পুর্বে 
নপরেক্ধ নিকটবর্তী এক তাল উপবনে অব- 


স্থিতি করেন। রাজা বিপ্বিসার লক্ষাধিক 


অন্ুচর সহ তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন । বুদ্ধদেব সকলের সমক্ষে 
রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আপ্যারিত ও অন্থু- 
গৃহীত করেন। পর দিন বুদ্ধদেব মহা সমা- 
রোহে রিশ্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে প্রবেশ 
করেন। রাজা নগরপ্রান্তে আপনার মনোহর 
উদ্যানে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন। 
এই উদ্যান “বেণুবন নামে পরিচিত ছিল। 
কলন্দ নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি এই উদ্যানের 
পূর্বতন অধিস্বামী ছিল, এইজন্য এই বেণুবন 
(বেলুবন্)“কলন্দৌপবন' বিহার নমে প্রসিদ্ধ 
লাভ করে। বুদ্ধদেব রাজগৃহের নিকটস্থ এই 
পিতা বিহারে তিন বত্মর পর্য্যন্ত ধর্মপ্রচার 
করিয়া, গুদ্ধোদনের এ্রকাস্তিক অনুরোধে 
কপিলরস্ততে ১২ বৎসর পরে পিতামাতারে 
দর্শন দেওয়ার জন্ত আগমন করেন। প্ররে 
তিনি কোশল-রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীতে 
গিয়া ধর্ম প্রচার আরন্ত করেন। এইবেণুবনে 
অবস্থিতি কালেই কাশ্যপ, সারীপুজ্র ও মোগ- 
লায়ন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব প্রান্ডির 
সপ্তরশতম ও বিংশতিতমবর্ষ বুদ্ধদেব রাজগৃছে, 
এবং একা দশতমবর্ষ নালন্দায় যাপন করেন । 
বপ্ততিবর্ধ বয়ঃক্রমের সময় তিনি পুনরায় রাজ- 
গৃহে আগমন করিয়া রাজ। বিষ্বিসারকে অন্ধ- 
গৃহীত করেন। সাঁরীপুত্র নালন্দায় জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি যে গৃহে জন্মগ্রহণ করেন্,মেই 


গৃছে প্রত্যাগত হইয়া সুমাধিস্থ অবস্থায় নির্বাণ! 


প্রাপ্ত হন। নির্বাণ প্রাপ্তির পুর্বে সাব্রীপুত্র 
স্বীয় জননীকে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত করেন।, 
কপিলবস্তর রাজ শুদ্ধোদনের পিতা 
নাম সিংহদেন এরং পিতাষহের নাম জয়সেন) 
নিংহদেনের পাঁচ পুত্রের মধ্যে শুদ্বোদন ঘর 
জ্যেষ্ঠ ছিলেন। শুদ্ধোদন থে সময়ে কপিন্ক 
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নগরের রাঁজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, 


সেই সমরে রাজগৃহে মগধের সআাটু ভাতীক্ 
রাজত্ব করিতেছিলেন। কপিলবস্তব তখন মৃগধ 
সাআাজ্যের অন্তর ক্তছিল বলিয়! অনুমিত হয়। 
বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পচ বৎসর পরে মগধ 
সম্রাটের যে পুক্র জন্মে, তিনি বিশ্বিসার নামে 
প্রধিদ্ধিলাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চ- 
দ্ূশ বৎসর বয়সে বিশ্বিসার মগধ সাম্রাজ্যের 
আধিপত্য লাঁভ করেন । তাহার রাজত্বকালে 
পঞ্চদশভম বর্ষে বুদ্ধদেব রাজগৃহে উপনীত 
হইয়া, তাহারই সমীপে বৌদ্ধধর্ম প্রথমতঃ 
প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের বয়ক্রম তথন ৩৫ 
বৎসর মাত্র । ৫২বৎসর রাজত্বের পর বিশ্বিসার 
পরলোক গমন করেন । কেহ কেহ অন্মান 
করেন যে অজাতশক্র পিতৃহত্যা করিয়! 
মগধে রাজত্ব আরম্ত করেন। তদনন্তুর তাহার 
পুর অজাতশক্র মগবের সিংহাসন লাভকরেন । 
তিনি ৩২ বৎসর কাল মগধের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার রাজত্বের অষ্টম- 
বর্ষে পয়তাল্লিশ বৎসর ধন্ম প্রচার করিয়া 
বুদ্ধদেব বৈশালীতে ধন্ম প্রচারের পর কুশী- 
নগর নামক স্থানের বনে নির্বাণ (মোক্ষ ) 
লাভ করেন। নশ্বরদেহ পরিত্যাগের সময়ে 
তাহার বয়স ৮* বৎসর ছিল। সিংহলের 
প্রামাণিক ইতিহাস দীপবংশ ও মহাবংশের 
মতে এই ঘটনা গ্রীষ্টের পূর্বতন ৫৪৩ অবে 
ঘটে । অতএব শ্রীঃ পৃঃ ৬২৩ অব কপিলবস্ত 
নগরে মহামায়ার গর্ভে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ 
করিয়া, জগতকে পবিত্র করেন । এই সময় 
নির্দেশে ৬৫ বৎসরের ভ্রম আছে । পশ্চাঁৎ 
তাহ! প্রদর্শিত হইবে । 
বুদ্ধদেবের নির্বঁণ প্রাপ্তির সময় হইতে 
সিংহলে বৌদ্ধ শকের গণনা আরম্ভ হয়। এই 
সমস্কে বাঙ্গালার সিংহপুরের রাজা সিংহ্বাছর 





রর বিজয়সিংহ সাতশত অন্ুচরসহ রা 
পোঁত আরোহণে সমুদ্র পথে লঙ্কাপ্বীপে উপ- 
স্থিত হন । তত্রত্য রাজাকে পরাজিত করিয়া 
তিনি লঙ্কাঁয় সিংহবংশের রাজত্ব প্রতিহত 
করেন। বিজয়সিংহের মৃত্যুর পর তাহার 
ভ্রাতপ্পুত্র পাঁওঁবাস্‌ বঙ্গ হইতে গিয়া সিংহলের 
রাজপদ গ্রহণ করেন। ৩৭ বৎসর রাজত্বের 
পর বিজয়সিংহের মৃত হয়। এক বৎসর 
অরাঁজকতার পর, পাপ্ুবাস রাজত্ব আরম্ত 
করেন। ৩০ বৎসর রাঁজ্য শাসনের পর ৪০৯ 
স্বীঃ পৃঃ অব্দের আরন্তে তাহার মৃত্যু হয়। 
পাঁঙুবাসের বংশধর মহাসেনের সময়ে (৩০২ 
খ্রীঃ) দীপবংশ পালিভাষায় লিখিত হইতে 
আরম্ভ হয়। রাঁজা মহাঁসেনের রাঁজত্বপত্্যন্ত 
দীপবংশে বধিত আছে। সিংহলের বাজা 
ধাতাসিংহের সময়ে (৪৫৯--৪৭৭খৃঃ ) মহাঁ- 
নাম মহাবংশ রচনা করেন। অন্ুরাধপুরে 
সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অবস্থিত ছিল। 
বুদ্ধদেবের নির্বাঁণপ্রাপ্তির পর অজাত- 
শত্রু মহা সমারোহে তাহার দেহের ভম্মাবশেষ 
কুশীনগর হইতে আনয়নপুর্র্বক রাজধানী রাঁজ- 
গৃহে সমাহিত করিলেন। বাজগৃহ হইতে 
কুশীনগর ২৫যোজন দুরে অবস্থিত। প্রবাদ 
আছে যে, ২৫ যৌজন পথ অতিক্রম করিতে 
৭মাঁস ৭দিন অতিবাহিত হয়। ৮০হাত গভীর 
গর্ভ খনিত হুইয়! তন্নিয়ে সুদৃঢ় লৌহশলাকা! 
স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে লৌহশলাক! নির্মিত 
মন্দির প্রবিষ্ট করান হয়। সেই মন্দির মধ্যে 
ছয়টা স্বর্ণ নির্দিত বাস্সে বুদ্ধদেবের ভম্মাবশেষ 
স্থাপিত হয়। বুদ্ধদেবের পিতামাতা এবং 
৮০জন প্রধান শিষ্যের প্রতিমুন্তি তৎসঙ্গে 
লৌহ মন্দিরে সমাহিত হয়। 
অজাতশক্র পুরাতন রাঁজগৃহ রাজধানী 
পরিত্যাগ করিয়া বৈভার ও বিপুল পর্বতের 


লু রর রাজগুহে আপনার রাজী 
প্রতিষ্ঠিত করেন । বৈভার পর্বতের উত্তরাংশে 
সত্তপাণি গুহার সন্মুখস্থ রাঁজগৃহের এক, 
গ্রকাণ্ড প্রাসাদে বুদ্ধদেবের নির্বাণপ্রাপ্তির 
অনতিবিলক্ষে, তাহার মত ও উপদেশ সকল 
একত্র সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধদিগের প্রথম 
বিরাট লন্ভা আহুত হয়। মগধরাজ অজাত- 
শত্রু তাহা স্থুনির্বাহ করিতে বিশেষ সাহীষ্য 
করেন? তাঁহার রাজ্য কোশল, মিথিলা,কাঁশী 
ও অযোধ্য।(বৈশালী)পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি 
মিথিলা হইতে তুরাণীক়্ শকজাতিকে প্রাচীন 
বিদেহ হইতে দূরীভূত করিয়া স্বীয় রাজ্য 
সম্প্রসারিত করেন। 

অজাতশক্রর পর হইতে চন্দ্রগুপ্ডের রাঁজ্য- 
প্রাপ্তি পর্যন্ত মগধের সিংহাঁসনে ষে সকল 
নূপতি আরোহণ করেন, তাহাদের সবিশেষ 
বিবরণ পাওয়া যাঁয় না। তাহাদের নাম সম্ব- 
ন্ষেও পালী মহাবংশের সহিত বিষুপুরাণ, 
দিব্যাবদান ও অশোকাবদান গ্রস্থের বিলক্ষণ 
বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত উভয় গ্রস্থের 
তিনখণ্ড প্রতিলিপি নেপাল হইতে স্ুবিখ্যাত 
প্রত্নতত্ববিৎ হগসন (3. 17. [০9250 ) 
সাহেব আনয়ন পুর্ধবক কলিকাত!, লণ্ডন ও 
প্যারিস নগরীর এপিয়াঁটিক সোসাইটা সতায় 
প্রেরণ করেন। মহারাজ অশোকের গুরু 
উপপ্প্ত স্বীয় শিষ্কে যে সকল নীতিবিষ- 
যুক গল্প ও উপদেশ প্রদ্দান করেন, তাহা গস্ত- 
ময় অশোঁকাঁধদানের শেষে নিবিষ্ট হইয়াছে । 
ইহার প্রথমার্দে সম্রাট অশোকের জীবনী 
বিস্তারিত ভাঁবে বর্নিত হইয়াছে । ভাগীরথীর 
দক্ষিণ স্তীরবর্তী পাঁটলী পুত্র (পালিবোথ ) 
নগরে মহারাজ অশোকের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। ইহার নিকটে কুকুট -বিহারের সংলগ্ 
উপক্ষ্টকারথ নামক উদ্ভানে বৌদ্ধাচার্ষ্য 
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জয়প্ী আপনার শিষ্যদিগকে অশোঁকের 
জীবনী বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। এই 


“সকল উপদেশ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় অশো- 


কাঁবদান' লিখিত হয় । ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র মহোদয় এই "অশোকাবদান” অবলম্বনে 
রাজাধিরাজ অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ বিষয়ে 
একটা প্রবন্ধ রচনা! করেন। নেপাল হইতে 
“অশোকাবদান” চীনদেশে নীত হইয়া অন্ু- 
বাদিত হয়। অশোকাবদান ও দিব্যাবদানে 
অশোকের পিতামহ মহারাজ চন্ত্রগুণ্ডের নাম 


পর্য্যন্ত দেখা যায় না। সিংহুলের.পালী মহা- 
বংশের নির্দেশ অধিকতর প্রামাণিক বোধে, 
আমরা মগধের রাঁজবংশাবলী তাহ! হইতে 
গ্রহণ করিলাম। বিষুপুরাণে রাজা বিশ্বিসারের 
পৃর্ববতন চাঁরি পুরুষের নাম লিখিত হইয়াছে। 
কিন্তু তাহা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া! বোধ 
হয় না। নিয়ে এই চারি পুস্তক হইতে মগধের 
রাজবংশাঁবলী ডাক্তর মিত্রের প্রবন্ধ হইতে 
প্রদর্শিত হইল। 


পালী মহাবংশ | অশোকাবদান , বিদ্যাবদান । বিষুপুরাণ | সিংহলের রাজা | বৌদ্ধ ধর্ের প্রধান যাক্তক 


সপসপাপাপিপসি 


শিশুনাগ 
কাকবর্ণ 
ক্ষেমধর্মন 
ভাতীয় ক্ষত্্ৈয় 
বিশ্বিসার (৫৭) | বিশ্বিসার বিশ্বাসার বিশ্বিসার বুদ্ধদেব 
অজীতশক্র (৩২) মহীপাল অজাতশক্র | অজাতশক্র | বিজয়সিংহ উপালি 
উদয়িভদ্রক(১৬)| উদয়ীশ উদয়ী দর্ডভক 
অনুরুধক উদয়িভব মুকী) | উদয়াসব 
মুণ্ড মুও নন্দিবর্ধন টু 
নাঁগদশক কাকবণি কাঁকবণ্মি মহানন্দ | পাও্বাঁস দাঁসক 
৪ 8 পাও্কাভয় শোনক 
হল | ছল 
শিশুলাগ ১০) | মহীমগল নহারগন 
কাঁলাশোক(৩৬) প্রসেনজিৎ প্রসেনজিৎ ূ - 
এ ১০ পুত্র ২২) নন্দ নন্দ চত্রপ্ুপ্ত সিগ্গৰ 
চশ্্রগুপ্ত ২৪) বিন্দুসার মোগ্গলিপুক্র তিষ্য 
বিন্দুসার (২৮) | বিন্দুসার বিন্দুসার 
অশোক (৩৭) | অশোক অশোক অশোক মুতাসিব মহেন্দ্র 
মহাবংশ ও দীপবংশের মতে বিশ্বিসার ৫৭ | নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত দেখ! যাঁয় না। এই 


বৎসর, অজাতশক্র ৩২,উদগ়িভদ্রক ১, শিশু- 
নাগ ১০, শিশুনাগের দশজন ভ্রাতা ২২, চন্্র- 
গুপ্ত ২৪এরং অশোক ৩৭ বৎসর মগধে রাজত্ব 
করেন। দীপবংশে কালাশোঁক বা মহানন্দের 


মহাননের মৃত্যুর পর তাহার নয় পুত্র মগধের 
সাম্রাজ্য সম্মিলিতভাবে শাসন করেন। পুরাণে 
ইহাদের মধ্যে জুমাল্য, মহাপদ্ম, নন্দ ওধন- 
নন্দের মাম পাঁওয়া-যাঁয়। বিশাখ দত্ত রচিত 
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মুদ্রারাক্ষ নাটকের পূর্ববপীঠিকাঁয় নস্ত কবি 
লিখিয়াছেন যে, স্থধন্থ॥ রাজা নন্দের ওরষে 
রত্বাবলী মহিষীর গর্ভে উদ্দগ্রধন্থা, তীক্ষধন্থ!, 
বিকটধন্বা, উৎকটধন্বা, প্রকটধন্বা, স্ংঘটধন্বা, 
বিষমধন্বা, শিখরধন্বা ও প্রখরধন্বা নামে নয় 
পুর জন্মগ্রহণ করে। এই সকল নাম কবির 
কল্পনা প্রস্থত বলিয়া বোঁধ হয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ 


কর্ণালে মহারাজ কুনন্দের নামাপ্ষিত একটা 


সুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। পালী অক্ষরে তাহাতে 
“রাঁজ্ঞ কুনন্দস্য অমোঘভ্রাতিস্য মহাঁরাঁজদ্য” 
এই কয়েকটা শব্দ অঙ্কিত ছিল। শেষ নন্দের 


রাজত্বকালে ৩২৭ খ্রীঃ পুঃ মহাবীর আলেক- 


জাগ্ডাঁর পঞ্জাৰ আক্রমণ করেন। ইহাদের 
উচ্ছেদ চাঁণক্যের বুদ্ধিকৌশলে সাধন করিয়ঃ, 
অনুমান ৩১৬ শ্বীঃ পুঃ অবে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত 
পাঁটলী পুত্র নগরে মৌধ্যবংশের প্রতিষ্ঠা 
করেন । মগধে মৌধ্যবংশের আধিপত্য স্থাপ- 
£নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নব- 


বুগের আরম্ভ হয়। এতিহানিক কাল গণনা : 
প্রথমতঃ আরস্ত হয়। রাঁজগৃহ হইতে ভাগী- 


রখীর দক্ষিণ তীরবর্তী পাটলিপুত্র (কুস্থমপুর 


মহাবীর আলেকজাগারের বা পুষ্পপুর ). 


ব্লাজধানী নীত হুইয়া সমগ্র আধ্যাবর্তে মগধ 
সম্রাটের অপ্রতিহত প্রভৃতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বুদ্ধদেবের নিব্বাণপ্রাপ্তির সময়ে সর্ব- 
প্রধান বৌদ্ধাচার্্য উপালীর বয়স ৪৪ বৎসর 
ছিল: তিনি শিষ্যদিগ্রকে বৌদ্ধশাস্ত্ীয় ত্রিপি- 
টক শিক্ষা দিয়া, বুদ্ধদেবের ধর সবিশেষ প্রচা- 
(রিত করেন। নির্বাণ প্রাপ্তির(৫৪৩ হ্ীঃ পৃঃ) 
পর ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রধান আচার্যের পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া ৭৪ বৎসর বয়সে আচার্য 
উপালির মৃত্যু ঘটে । ৫১৩ ঘ্বীঃ পৃঃ এই ঘটনা 
সংঘটিত হয়। উপালির প্রিয় শিষ্যদাঁসক বৌদ্ধা- 
চার্য্যের গৌরবান্বিত পদে অধিরূঢ় হন। 


৪ ৬স্"৪ 











মহাঁবংশ ও দীপবংশের নির্দেশ অহৃসরে 
শ্ীঃ পৃঃ ৫৪৩ অবে বুদ্ধদেব 'নির্বাণলাভ 
করেন এবং তাহার ২১৮ বৎসর পরে শ্বীঃ পৃঃ 
৩২৫ অবে মহারাজ অশোক মগধের সিংহা- 
সনে আরোহণ করেন । প্রসিদ্ধ পুরাতত্ববিৎ 
পণ্ডিতগণ অশোকের রাঁজ্যারস্তকাল ্রীঃ পুঃ 
২৬০ অন্ধ বলিয়া! অবধারণ করিয়াছেন । 
এই গখনা অনুসারে দীপবংশ ও মহাঁবংশের 
সময় নির্দেশে ৬৫ বৎসরের ভ্রম পাওয়া যাই- 
তেছে। আমরা বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানে 
ীষ্টের আবির্ভাবের পুর্বতন ৫৫৮ বর্ষ হইতে 
১৯৩ অব্দ পর্য্যস্ত মহাঁবংশ ও দীপবংশের স্তুপ- 
গত টার্ণার ও বুলার সাহেব কৃত আংশিক 
মূল ও অনুবাদ এবং অন্ঠান্ত গ্রন্থ প্রবন্ধা্ধি 
ৃষ্টে যে সরময় নির্থয়তালিক। প্রস্তত করিয়াছি, 
পাঠকবর্গের অবগতির জন্ নিয়ে তাহা প্র্দ- 
শন করিলাম। বৌদ্ধ সাহিত্য অপার সমুদ্র 
বিশেষ। তাহাঁর যথোচিত আলোচিন। অন্য 
পর্ধ্ন্তও হয় নাই | যথাসাধ্য চেষ্টায় থে 
তালিক। প্রস্তত করিয়াছি, তাহা যে ত্রম 
প্রমাদ শুন্ত হইবে,এমত আশা! করিতে পানি 
ন1। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমস্ন নির্ণয় বড়ই 
দুরূহ ও ছুঃসাঁধ্য ব্যাপার । তৎসন্বন্ধে যাহা! কিছু 


| আলোঁচনা হইতেছে,তম্বারাই ভবিষ্যতের পথ 


পরিষ্কৃত হইতেছে । স্থপর্ডিত [২155 [99109 
সাহেব দীপবংশের নির্দেশ অগ্রাহ্থ করিয়া, 
অশোক ও বুদ্ধদেবের নির্বাণ প্রাপ্তির অন্তর 


.১৫০বৎসর মাত্র অনুমান করেন। তাঁহার অন্-' 


মান যে কল্পিত ও অমূলক,তাহাতে সন্দেহ নাই । 
স্রঃপুঃ ৫৫৮ কপিলবস্ত নগরে শাক্যবংশীয় 
রাজ! শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থের (বুদ্ধদেব ) 
মহাঁমায়ার গর্ভে জন্ম। 
খ্বীঃ'পুঃ ৫৪২ কলির রাজা ন্ুপ্রবোধের 
তনয়া ধশোধারাঁর সহিত বুদ্ধদেবের বিবাহ । 


& কান 
ঢা 
থু 
ৃ 


হী: পুঃ ৫২৯ বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও সঙ্গ্যাস- 
ধর্ম অবলখন। 

১.১, ৫৫৩ ম্গধরাঁজ ভাতীয়ের পুত্র বিখি- 
সারের রাঁজগুহে জন্ম । 

» ০ ৫৩৮ রাজা ভাতীয়ের মৃত্যু ও বিহি- 
সারের সিংহাসন প্রান্তি। 

» »১ ৫২৩ বুদ্ধদেবের রাঁজগৃহে আগমন ও 
বিশ্িসীরের নিকট ধর্মমপ্রচার । 

,১ ৫২২ বৌদ্ধাঁচার্ধ্য উপালির জন্ম। 

, ৫২০ নালন্দায় সারীপুত্রের নির্বাণ লাভ ও 
বুদ্ধদেবের রাঁজগৃহ হইতে কপিলবস্ত নগরে 
'পিতাঁমাতার অনুরোধে গমন। 
১ ৪৮৬ রাজা বিঘিসারের মৃত্যু ও অজাত- 
শত্রুর মগধে রাজত্ব আরন্ত। 

 ৪৭৮বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভ ও সিংহপুরের 


রাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহলে রাজত্বপ্রাপ্তি। 


১৪৫৪ মগধরাজ অজাতশত্রর মৃত্যু ও উদয়- 
ভদ্রের াজপদ প্রাপ্তি। 

,, ৪৪৮ প্রধানতম বৌদ্ধাচার্ধ্য উপালির মৃত্যু 
ও তাঁহার শিষ্য দাঁসকের ততপদে নিযুক্তি। 
» ৪৪১ রাঁজ। বিজয়সিংহের সিংহল দ্বীপে মৃত্যু । 
১ ৪৩৯বিজয়সিংহের ভ্রাতুগ্পুক্র পাঁতুবাঁস বঙ্গ- 
দেশ হইতে গমন ও সিংহলের রাজপদ প্রান্তি। 
»» ৪৩৮ মগধরাঁজ উদয়ভদ্রের মৃত্যু । 

১ ৪৩০ নাগদশকের মগধের সিংহাসনপ্রাপ্তি। 
্্ীঃ পৃঃ ৪০৯ সিংহলরাজ পাঙুবাসের মৃত্যু । 
» ৪০৬ মগধরাজ নাগদশকের মৃত্যু ও শিশু 
নাগের রাজ্যপ্রাপ্তি। 

» ৩৯৮ প্রাধাঁন বৌদ্ধাচার্ধ্য দাঁসকের মৃত্যু ও 
তাহার শিষ্য শোনকের তৎপদে নিযুক্তি। 

» ৩৯৩ রাজা শিশুনাগের মৃত্যু ও তৎপুক্র 
কালাশোক মহানন্দের রাজ্যলাভ। 

৩৭৮ দ্বিতীয়বৌদ্ধ মহাঁসজ্বের বৈশালী নগরে 
অধিবেশন । 
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[ দ্বাদশ খণ্ড, সপ সংখ্যা | 


খ্বঃ পৃঃ ৩৬ কালাশোকের মৃত্যু ও সুধস্থা 
নন্দের মগধের সিংহাসন লাভ । 
», ৩৫৪ আচার্য্য শোনকের মৃত্যু ও তাঁহার 
শিষ্য চগ্ডবজের তৎপদপ্রাপ্তি। 
» ৩৩৮ কুনন্দাদি নব নন্তনয়ের রাজ্যলাভ, 
ও নন্দের মৃত্যু । 
১, ৩১৬ নন্দবংশের উচ্ছেদ ও চন্দ্রগুপ্তের 
মগধের সিংহাসন লাভ । 
» ৩১৫ সিরিয়ার রাজ। 
কেটরের পঞ্জাব আক্রমণ । 

১৩০৫ মহারাজ অশোকের জন্ম । 
» ৩০২ আচাধ্য সিগ্গবের মৃত্যু ও মোগ্‌গ- 
লিপুত্র তিষ্যের ততপদে নিযুক্তি। 
9 ২৯২ মহারাজ চন্ত্রগুপ্তের মৃত্যু ও তৎ্পুক্র 
বিন্দুসারের রাজপদ প্রাপ্তি। 
১ ২৭৭ অশোকের উজ্জয়িনীর শাঁসনকার্ষ্যে 
নিযুক্তি। 
» ২৭৪ অশোকের পুজ্র মহেন্দ্রের জন্ম । 
»» ২৭২ মহেন্দ্রের কনিষ্ঠী ভগিনী সঙ্বমিত্তার 
জন্ম । 
»» ২৬৪ রাঁজা বিন্ুসারের মৃত্যু ও রাজকুমার- 
গণের বিরোধে অশোকের জয়। 
» ২৬০ সাআ্রীজ্যে বিদ্রোহদমনের পর মহাঁ- 
রাজ অশোকের পাটলীপুজ্রের সিংহাসনে 
অভিষেক । 
» ২৫৭ গুরু উপগ্ুপ্ত হইতে মহারাজ অশো- 
কের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও নিগ্রোধের বৌদ্দধর্থ 
যাঁজকের পদে অভিষেক । 
»» ২৫৬ অশোকের ভ্রাতা তিষ্যের বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ' ও এণ্টিয়োকাসের সহিত সন্ধি । 
» ২৫৪ মহেন্র ও সঙ্ঘমিত্তার বৌদ্বধর্শ 
গ্রহণ । 
» ২৫২ কুস্তীবংশীয় বৌদ্ধবরাজকুমার তিষ্য 
ও সুমিত্রকের মৃতু । 


সেলিউকাস নাই- 
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, ২৫১ অশোকের প্রথম থোদ্িত শাসন- 
লিপি প্রচার এবং বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার । 
» ২৪৯ মহারাজ প্রিয়দর্শা অশোকের দ্বিতীয় 
শীসনলিপি প্রচার। 

, ২৪৮ পার্থিয়ায় বিদ্রোহ । 

», ২৪৬ বাক্ধি,য়ায় বিদ্রেহি। 

, ২৪৪ রাজকুমার মহেন্দ্রের বৌদ্ধধর্ম প্রচাঁ 
রক পদে নিষুক্তি। 

,, ২৪২ তৃতীয় বৌদ্ধ মহাঁসজ্বের অধিবেশন 
ও বৌদ্ধধর্মের প্রচাঁরার্থ মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্তার 
সিংহলঘাঁত্রা এবং বরাবর পর্বতগুহায় শাসন- 
লিপি প্রচার । 

» ২৩৪ প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য মোগ্গলিপুত্র 
তিষ্যের মৃত্যু ও রাজকুমার মহেন্দ্রের তৎপদে 


অভিষেকএবং আলাঁহাঁবাদের স্তস্তলিপি প্রচার। 


», ২৩১ অশোকের প্রথম রাজ্ঞী অদব্ধি- 
মত্যার মৃত্যু । 
»» ২২৮ অশোকের দারান্তর গ্রহণ। 
১১ ২২৬ নবীন! রাজ্জীর বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রম 
বিনাশের চেষ্টা । 
» ২২৫ মহারাজ অশোকের সিংহাসন 
পরিত্যাগ | 
» ২২৪ সহতআ্াম ও রূপনাথের খোদ্িত শিলাঁ- 
লিপি প্রচার | 
»১ ২২৩ মহারাজ অশোকের মৃত্যু । 
» ২০২সিংহল-রাঁজ উত্ডিয়ের রাজ্যাভিষেক। 
»» ১৯৪ প্রধান বৌদ্ধাঁচা্ধ্য মহেন্দ্রের সিংহলে 
মৃত্যু। 
» ,১৯৩ মহেক্রের ভগিনী সঙ্ঘমিত্ার 
সিংহলে মৃত্যু । 
»» ১৬১ সিংহলরাঁজ ছুথগামিনীর রাজ্যা- 
ভিষেক। | 

মগধ বৌদ্বধর্থের স্ৃতিগৃহ ৷ মগধেই বৌদ্ধ- 
ধন্মের প্রথমবিকাশ হয় এবং বুদ্ধগয়ার বৌধি- 








দ্রমের তলে যোগাসনে বসিয়া বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ 
লাভ করেন। প্রাচীন ও পবিত্রতায় মগধের 
সমকক্ষ হইতে পারে,ভূমগুলে এমন স্থান বোধ 
হয়আঁর নাই। বৌদ্ধধর্মের পবিক্রতার তীর্থ- 
স্থান গুলি এক্ষণে গয়া ও পাটনা জেলার অস্ত- 
ভুক্ত । মগধরাঁজ অজাতশক্রর রাজত্বের অষ্টম- 
বর্ষে বুদ্ধদেব সমাবিমগ্ন হইয়া কুশীনগরে 
নির্বাণ (মোক্ষ ) লাভ করেন । “বুদ্ধদেবের 
প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের রাজগৃহে জন্ম হয়। 
কাণীর শোকে রাঁজগৃহের বেণুবনে দীক্ষিত 
হন। ইন্ত্রগুপ্ত রাঁজগৃহ হইতে বহুসংখ্যক 
বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদিগের সহিত সিংহলে 
গিয়া অনুরাধপুরের প্রকাঁও মন্দির প্রতি? 
করেন। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে বুদ্ধদেবের 
দেহত্যাগের ৬৯ দিন পরে রাজা অজাতিশক্রর 
বিশেষ সাহাষ্যে ও উদ্যোগে বৌদ্ধদিগের প্রথম 
মহাসজ্ঘ রাজগৃহে সমবেত হয়। এই মহাঁ- 
সজ্বে বৌদ্ধধর্মের আদিম পবিত্র ধূর্মপুস্তক 
গুলি একত্র সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ হইয়া তিন্‌ 
অংশে (পিটকে ) বিভক্ত হয়। বুদ্ধদেবের 
মুখনিংস্থত শিষ্যপ্রদত্ত উপদেশাবলী হুত্রভাগে, 
বৌদ্ধধর্মের যাবতীয় নিয়মাবলী বিনয়ভাগে, 
এবং অভিধর্মপিউকে ধর্্ানুষ্ঠান ও দার্শনিক 
তত্বাবলী প্রাকৃত মাগধী ভাবায় সংগৃহীত, 
হইয়া, বৌদ্ধধর্মের চিরস্থায়িত্ব বিধাঁন করে। 
বুদ্ধদেবের নির্বাণ প্রাপ্তির শত বতসর পরে 
(শ্রীঃ পু ৩৭৮ অবে) মগধ সাম্রাজ্যের 
অন্তর্গত বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহা- 
সঙ্ঘবের অধিবেশন হয়। সভাঁকামী এই 
মহাসভার সভাপতি ছিলেন । শোনক সেই 
সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রধানতম আচার্য্যের পদে 
অধিষ্টিত ছিলেন, উত্তরস্থ বৌদ্ধদিগের মতে 
এই মহা সভা ৩৬৮ খ্রীঃ পৃঃ অব পাটলীপুত্র 
নগরে সমাঞ্চেত হয়। মহারাজ অশোকেকর 


- শবভারত 1 [ছাদশ খণ্ড) স্তিম সংধ্যা? 





রাজনের টাদপবর্ষে ও ডি র নির্বাণ 
প্রাপ্তির ২৩৬ বদর পরে (২৪২ খ্রীঃ পুং 
ভবে ) ভ্ুগদ্িখ্যাত সঙ্জীট অশোকের বিশেষ 
যত্বেও উদ্যোগে পাটলীপুত্র (পালিবোঁথু ) 
রগরে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘ সমবেত হয়। 
মোগ্গলিপুত্র তিষ্য সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের 
প্রধান ধর্মচার্যযের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
এই বৌদ্ধসজ্ৰে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বৌদ্ধ- 
মতের সামঞ্জস্ত বিধানের বিশেষ চেষ্টা হয়। 
এই মহাঁসভায় বৌদ্ধলজ্ঞে সর্বত্র গ্রচারের জন্ত 
চারিদিকে প্রচারক প্রেরণের প্রস্তাব স্থিরী- 
কৃত হয়। ২৪২ খুঃ পৃঃ রাজকুমার মহেন্দ্র 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য স্বীয় ভগিনী সঙ্ঘ- 
মিত্রাকে সঙ্গে লইয়া সিংহলের রাজধানী 
অনুরা ধপুরে উপনীত হয়েন। সুতাঁসিব সেই 
সময়ে সিংহলের রাজসিংহীসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ৪৮ বৎসর পর্যন্ত সিংহলে বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রচার করিয়া, বৌদ্ধধর্মের প্রধানতম 
ধর্্ীচা্য মহেন্দ্র পিংহলরাজ উত্তিয়ের রাজ- 
ত্বের অষ্টমবর্ষে ১৯৪ গ্রীঃ পৃঃ মানবলীলা 
ংবরণ করেন। মহেন্দ্রের সিংহল যাত্রার 
সময়ে গান্ধার, কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত 
প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম গ্রচারক প্রেরিত হয় । 
মহেন্দ্র সিংহলে যাবতীয় বৌদ্বধর্মশাস্ত্ 
(ত্রিণিটক ) পাটলীপুত্র হইতে নিজের সঙ্গে 
লইয়া যাঁন এবং তাহা! মাঁগধীভাষা! হইতে 
সিংহলীভাষায় অনুবাদিত করেন। বুদ্ধ- 
দেবের সময়ে তাহার উপদেশ বাঁক্য লিখিত 
হওয়ার, প্রথ। প্রবন্তিত হয় নাই'। বুদ্ধদেবের 
প্রিয়শিষ্য অহ্‌ৎ ও শ্রমণগণ গুরুবাক্য সর্বদ। 
্মরণ, রাখিতেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ৬১ দিন 
পৰে ত্রিপিটকের মূল নির্ধারণের জন্য রাজ- 
গৃছে প্রথম মহাঁবৌদ্ধসজ্বের অধিবেশন হুয়। 
ত্রিপিটকের মূল আদ্যোপান্ত শ্ুদ্ধরূপে স্মরণ 


মতে ৪০০ 








শক্তির বলে উচ্চারিত হইয়া সমবেত বৌদ্ধা- 
চার্য্য অর্হথতদিগের অনুমোদন ক্রমে তাহ! 
ভবিষ্যতের জন্য নির্ধারিত হুয়। দ্বিতীয় ও ' 
তৃতীয় মহাঁসজ্বের * অধিবেশনেও প্রথমাধি- 
বেশনের নির্ধারিত মূল আবৃত্ত হইয়া, তাহার 
শুদ্ধাশুদ্ধতা নিরপিত হয়। পূর্বাধিবেশনের 
কার্যবিবরণী পরবর্তী অধিবেশনে বিবৃত ও 
গৃহীত হয়। ত্রিপিটক এইরূপে লিপিবদ্ধ ন/ 
হইয়। বৌদ্ধাচাধ্য অর্থৎ ও ভিক্ষুদিগের অসা- 
ধারণ স্বৃতিশক্তির প্রভাবে ৪০০ বর্ষ পর্য্যন্ত 
রক্ষিত হয়। অবশেষে রাঁজ। বস্মগাঁমিনীর 
সময়ে (১০৪-৭৬ খ্রীঃ পৃঃ) পিটকওয়ন ও 
তাহার অর্থকথা (ভাষ্য) সিংহল দ্বীপে তাহ 
প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ হইয়া ত্রিপিটকের চির- 
স্থারিত্ব বিধান করে। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম 
গ্রন্থ পাঁলীভাযাঁর় লিখিত এবং নেপালীয় 
বৌদ্বধর্থগ্রন্থাবলী সংস্কৃত ভাষায় প্রথমতঃ 
লিখিত হইর়। তিব্বতী, চৈনিক ও মঙ্গোলীয় 
ভাষায় অনুবাদিত হয় । সিংহল হইতে প্রাচী” 
নতর বৌদ্ধধর্মশাস্্র ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
আরাকান, পেগু, ব্রহ্মদেশ, সায়াম, ভারত 
ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম 


পূর্বক জাপানে প্রবিষ্ট হইয়াছে । সিংহলীয় 





* উত্তরীয় বৌদ্ধধন্মের গ্রন্থাদির মুল বুদ্ধদেবের 
নির্বাণ প্রাপ্তির ৫০০ বৎসর (তিব্নতীয় জনপ্রবাঁদ 
ব্নর) পরে বৌদ্ধধন্জাবলম্বী পরাক্রাস্ত 
শকরাজ কনিক্ষের রাজত্বকালে কাশ্রীরে স্থিরীকৃত ও 
নি্ধীরিত হয়। বুদ্ধদেবের নির্বাণপ্রাপ্তির ২৩৬ বৎ- 
পরের মধ্যে যাহার মূল তিনবাঁর মহাঁসজ্বের অধিবেশনে 
চা ও পরিশোধিত হইয়াছে, তাহা যে ৪০ কি 

* বষের পরের নিদ্ধারণ অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক 
ও সাঁরবান হইবে, তদ্ধিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে 
না। এই কনিক্ব শ্রীষ্ঠীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষতাগে 
প্রাদুভৃতি হম) তিনি যে শকাকের প্রবর্তক নহেন, 
তাহা স্থলাস্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে । 





বৌন্ধধ্ যে তি প্রাচী গু” অধিক ্রামা- 
ণিক, তাহা সুপপ্ডিত হগৃসন্‌ সাহেবকেও 
অবশেষে স্বীকার করিতে হইয়াছে। টার্ণার, 
বিল, ডেভিডন্‌, কারণ, ওয়েবার প্রভৃতি 
প্রত্বতত্ববিৎ পণ্তিতগণ বনুতর যুক্তি তর্কের 
অবতারণ! দ্বারাসংস্কত বৌদ্ধধর্মশান্ত্র অপেক্ষা 
পাঁলী বৌদ্বধর্শশীস্ত্রের প্রাচীনত্ব, সারবত্তা ও 
প্রামাণিকত্ব প্রাতিপাঁদন করিয়াছেন । * 
্রী্ীয় চতুর্থ শতাব্দীতে “দীপবংশ” ও পঞ্চম 
শতাঁবীতে “মহাবংশ+ নামক ছুই পালী গ্রন্থে 
সিংহলীয় বৌদ্ধধর্ম ও রাজবংশের ইতিহাস 
লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইতিপুর্ব্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে । তিববতদেশীয় বৌদ্ধগ্রস্থকার তারা- 
নাথ ১৬০৮ খু অন্দে ভারতীয় বৌদ্বধর্দের 


ইতিহাস লিখিয়়াছেন। ভর্টঘটি, ইন্ত্রদত্ত ও 


ক্ষেমেন্্রভদ্র তাহার পূর্বতন উত্তরীয় বৌদ্ধ, 





* উত্তরীয় ও দক্গিণীয় বৌদ্ধধর্ট্ের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচী- 
নত্ব বিষয়ে সুপপ্ডিত হগসন্‌ টীর্ণার সাহেবের দীর্ঘকাল 
পর্যাস্ত তর্ক বিতর্ক চলে । ১৮৩৫ ধীঃ সিংহলে টার্ণীর 
সাহেব মহাঁবংশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। 
১৮৩৮ শ্রী; তিনি দীপবংশও অনুবাদ করেন। মুলে 
উভয় পালী গ্রন্থের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । ১৮৫০ শ্বীঃ 
7২, 51১01,06 1790% সাহেব [59১56010 1070102৮7010- 
1911) এবং১৮৫৩ থ্রী] 22118] 01 1311001)1517) প্রকাশ 
করেন। পাদরি 731870০6 ত্রন্দদেশীয় পালী ও 
45101505101 সায়ামের ভাষা হইতে বুদ্ধদেবের জীবনী 
অনুবাদিত করিয়াছেন | 77251513011) [২1055 1025105) 
01011015, 25010) 961127) মধুকুমারম্বামী প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ পালী ভাষার আলোচনায় প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন | 


0501772, 759109515 13. চা. ঢ090£5019) ঢ01762050 
501)113101) চ০61 13621) ৬৬. ৬9558106555) 901)16- 


0561) 130112005, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু 
শরচ্ন্দ্র দাস ও প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, প্রতৃতি ব্যক্তিগণ 
নেপালী ও তিব্বতী বৌদ্ধধর্দের আলোচনায় বিখ্যাতি 
লাভ করিয়াছেন । 


রশ করা বলিয়া উড না 
যাছে। তাবানাথেরগ্রন্থে প্র সঙ্গত্রমে বাঙ্গলানর 
ইতিহাসও সন্ষিবিষ্ট হইয়াছে। তারানাথের 
তিব্বতী ভাষায় রচিত ইতিহাস এবং অন্ান্ত 
তিব্বতীয়্ ও চীনদেশীয় পুস্তক অবলম্বনে 
১৮৬০ খ্রীঃ অবে স্ুপপ্তিত ওয়াসিলজিউ (ে/. 
৬/899111)০৬/) রুসীয় ভাষায় উত্তরীয় বৌদ্ধ- 
ধর্মের এক ইতিহাস লিখিয়াছেন। ১৮৩৭্খ্রীঃ 
জার্শেন পণ্ডিত সিফনার তারানাথের গ্রন্থ 
জার্ম্েন ভাষায় অনুবাদ্দিত করিয়াছেন। ফরাসী 
পঙ্ডিতবর বাথুফের ন্যায় রুসিয়াবাপী ওয়া- 
সিলজিউ উত্তরীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন 
ও সংগ্রহে চিরজীবন অতিবাহিত করেন। . 
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আমাদের এক্ষণে 
আলোচ্য বিষর নহে । যথোচিত ভাবে তাহা! 
লিখিয়া সম্পন্ন করা আমাদের সাধ্যাতীত 
বিরাট ব্যাপার। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসলেখ- 
কের সংস্কৃত, পালী, তিব্বতী, চীনীয় ভাষায় 
সবিশেষ ব্যুতৎপত্তির সহিত ভারতীয়, প্রাচীন 
সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান থাকা 
আবশ্যক । মগধের পুরাবুত্ত বৌদ্ধধর্মের আন্্‌- 
পূর্বক ইতিহাসের সহিত অতি ঘনিষ্ট ভাবে 
সংস্থষ্ট বলিয়া, আমরা সংক্ষেপে সেই বিষয়ে 
ছুইচারি কথ। বলিতে বাধ্য হইয়াছি। 
রাজগৃহের প্রথম মহাবৌদ্ধলজ্বে ৪৭৮ 
শ্রীঃপৃঃ বৌদ্ধধর্মশান্্র তিনভাগে বিভক্ত হয় 
বলিয়া, ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । বিনয়- 
পিটক পাঁচ অংশে বিভক্ত । তাহাতে ৪২২৫০ 
টাগাথাবা প্লোক আছে। বিনয়-পিটকের 
ভাষ্যে ২৭০০০ গাথা আছে। স্ত্রপিটক 
সাতভাঁঞগে বিভক্ত। তাহাতে ১৪২২৪০টী 
গাথা ও তাহার ভাষ্যে ২৫৪২৫০্টা শ্বাঁথা 
আছে। অভিধর্ম-পিটকে ৯৬২৫০টী গাঁথা 


' এবং তাহার ভাষ্যে ৩০০০০টা গাথা আছে 


- নবাীরত |. [ ছাদশ খণ্ড) সপ্তম অংখ্যার 





বলিয়! শুনা যাঁয়। যাবতীয় পিটকে ৮৪০৭৭ 
খণ্ড, ৩৭০০০ গাথা (ভাষ্য সহ) এবং ২৯- 
৩৬৮০০০ ক্মক্ষর আছে । 

৩১৬ খ্রীঃ পৃঃ মহারাজ চন্ত্রগুপ্ত নন্দবংশের 
উচ্ছেদসাধন করিয়া মগধে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার সাম্রাজ্য পঞ্জাব হইতে বঙ্গ- 
দেশের তাম্রলিপ্ত ( তমলুক ) পর্ধযস্ত সমগ্র 
আর্ধ্যাবর্তে বিস্তৃত হয়। অন্গমান ৩১৫ শ্বীঃ পৃঃ 
সেনাপতি ও সিরিয়ার পৰা ক্রান্ত রাজা সেলি- 
উকাস নিকেটর পঞ্জাব আক্রমণ করেন। 
চন্ত্রগুপ্তের নিকট আপনার কন্তা ন্প্রদান 
করিয়া,মগধসম্রাটের সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে 
বাধ্য হন। ৩১২ খ্রীঃ পুঃ তিনি স্বরাজ্যের 
বিজ্রোহ দমনার্থ ব্যাবিলনে প্রত্যাবৃত হন। 
মিগাস্থিনিস নামে জনৈক স্থচতুর গ্রীক সেলি- 
উকাসের দূতরূপে চন্দ্রগুপ্তের রাঁজধাঁনী পাঁট- 
লীপুক্রে অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হন। গ্রীক 
দূতের লিখিত বিবরণে ভারতবর্ষের তৎকালীন 
অবস্থা সবিশেষ বর্ণিত আছে। 

চন্দ্রগুপ্তের মগধ সাম্রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্গে 
সঙ্গেই বোধ হয় রাঁজগৃহ হইতে ভাগীরথী ও 
শোনের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলীপুক্র নগরে 
মগধের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। চাণক্যের 
বুদ্ধি কৌশলে নন্দবংশের.উচ্ছেদসাঁধন করিয়া 
চন্ত্রশ্ুপ্ত মগধে প্রতিষ্ঠিত হন। এই ঘটন] 
অবলম্বনে বিশাখদত্ত “মুদ্রা রাক্ষম” নাটক 
রচনা করেন। ২৪ বংসর রাজত্বের পর 
স্বীয় পুত্র বিন্দুসাঁরের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ 
করিয়া, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত লোকান্তর গমন 
করেন। চন্ত্রগুপ্ত ও বিন্দুসার উভয়েই হিন্দু 
ধর্মের অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমিত 
হয়।এবিন্দুসার ২৮ বৎসর রাজত্বের পর মৃত্যু 
মুখেপতিত হন। কথিত আছে, চন্্রগুপ্ত মুরা 
নারী নাপিতানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 


রাঁজজাস্তঃপুরের দাসী মুরীর পুত্র চন্দ্রুপ্ত এই 
ংশ মগধে প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া, ইহা 
মৌর্য্যবংশ আখ ঢায় অভিহিত হইয়াছে। ৩২৭ 
শ্রী; অবে শেষ নন্দের সময়ে আলেক্জাগ্ডার 
পঞ্জাব আক্রমণ পূর্বক শতদ্রর তীরপর্য্যস্ত 
অগ্রসর হন। চন্দ্রপ্প্ত মগধ হইতে পলায়ন 
করিয়। পঞ্জাবে উপনীত হন। আলেকজাতী- 
রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়!, তাহার শিবিরে 
তিনি কয়েক দিন অবস্থিতি করেন এবং 
মগধ আক্রমণের জন্য তাহাকে অনুরোধ 
করেন। চন্ত্রগুপ্তের ধৃষ্টতায় দিখ্বিজয়ী বীর. 
আলেকজাগাঁর তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইলে, চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক সম্রাটের শিবির হইতে 
পলায়ন করেন । আলেকজাগারে্র প্রত্যাঁ- 
বর্তনের পর চন্ত্রগুপ্ত কিছুকাঁল পঞ্জাবে অব- 
স্থিতি করিয়! একদল সেনা সংগ্রহ করেন। 
তাহাদের সাহ।য্যে ও চাণক্য পণ্ডিত নামে 
এক নন্দবিদ্বেষী ত্রাঙ্গণের মন্ত্রণীকৌশলে নন্দ- 
বহ্পীয় শেষ রাঁজাঁকে পরাস্ত করিয়া, মগধের 
শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন । তিনি স্ুধন্বাননের 
জারজপুল বলিয়! প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
নন্দবংশের সহিত তাহার কোনরূপ সংশ্রব না 
থাঁকিলে,মগধে তাহার আধিপত্া এত সহজে 
ও অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত ন]। 
চন্ত্রগুপ্ত পাটলীপুজ্রে আপনার রাজধানী 
সংস্থাপন করেন। রাজধাঁশী দীর্ঘে ৪ ক্রোশ এবং 
প্রশস্ততায় প্রায় ১ক্রোশ'পরিমিত ছিল। ইহার 
চতুর্দিকে কাষ্ঠটমর উন্নত প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, 
প্রাচীরের বহির্ভীগে বিস্তীর্ণ জনপূর্ণ পরিখা 
থনিত হইয়াছিল । নগর প্রবেশের জন্য ৬৪টী 
দ্বার বিদ্যমান ছিল। পরিখা ৪০০হাত প্রশস্ত 
ও ৩০ হাত গভীর ছিল । প্রাচীর গাত্রে ও 
অস্ত্রাগার ছিল। 
চ্দ্রগুপ্ডের রাজসভায় গ্রীকদূত মেগা- 


কাণ্তিক,”১৩০১৭৭ 
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স্থিনিস দীর্ঘকাল অবশস্থিতি করেন। তিনি 
মুক্তকণ্ঠে চন্দ্রগুপ্ডের অসীম ক্ষমত! ও সমৃদ্ধির 
সহিত হিন্দুর্দিগের সভ্যতার প্রশংসা করিয়া 
ছেন। তাহার সময়ে ভারতবর্ষে ১১৮টা ক্ষুদ্র 
ক্র রাজ্য বর্তমান ছিল। চন্ত্রগুপ্ত এই সকল 


“বাপমনাতিন 

বর্তমান ১৩০১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিন 
মাসের “নব্যভারত” পত্রে শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্ 
বটব্যাঁল মহাশয়, বৈষ্ণবাচার্ধ্য রূপ ও সনাতন 
গোস্বামী এবং আন্ুঙ্গিক ভগবান চৈতন্ত- 
দেবের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া “রূপ ও 
সনাতন গোস্বামী” শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছেন । এই প্রবন্ধ পাঠে কতিপয় 
কৃতবিগ্ভ বৈষ্ণব বন্ধু অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া 
প্রতিবাদ নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া আমাকে 
পত্র লিখিয়াছেন। যদিও স্বেচ্ছাচার-প্রস্থত 
ক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ কর! বিড়ম্বনা মাত্র, 
তথাপি বৈষ্ণৰ বন্ধুগণের অনুমতি পালন 
অবশ্য কর্তব্য বোধে প্রতিবাদ করিতে হইল। 
বটব্যাল মহাঁশয় প্রথমতঃই ইতিহাঁস- 
নিরপেক্ষ হইয়া লিখিয়াছেন, «এই ছুই 
ভ্রাতার (রূপ সনাতনের ) প্রকৃত অর্থাৎ 
পিতা মাতার রক্ষিত নাম কি ছিল, তাহা 
জানা! যাঁয় নাই,” ইত্যাদি। বাস্তবিক 
একথা প্রামাণিক নহে) রূপ ও সনাতনই যে 
আদি নাম, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। আমর রূপ সনাতনের প্রথিত নাম! 
ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর লিখিত নিজ বংশা- 
বলী এস্থলে প্রমাঁণনূপে প্রদর্শন করিতেছি 
€১। বিষয়ে লিপ্ত থাকা কালে ইহাদিগের 


(১) আদিঃ গ্রীল সনাতন স্তদনুজ শ্রীরূপ নামাততঃ। 


ইত্যাদি। 


রাজ্যের অধিকাংশে আপনার প্রতৃত্বগ্রতি- 
িত করেন। মগধে ইতিপূর্বে যে সকর্ণ 


রাজ আবিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই 


মহারাজ চন্ত্রগুণ্ডের ন্যায় ক্ষমতাশালী ও পরা- 
ক্রান্ত ছিলেন না। শ্রীত্রিলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য । 
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তন” শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ । 


প্রকৃত নামের পরিবর্তে “সাকর মল্লিক” ও 
দবির খাল” নাম সাধারণ্যে প্রচলিত হয়। 
চৈতন্য দেব, পরিশেষে সেই পূর্ব নামেরই 
প্রচার করিয়াছেন। পরন্ত মোরগ্রাম 
মধাইপুরে রূপ সনাতনের বাল্যকাল অতি- 
বাহিত হয় নাই? পূর্ব বঙ্গের বাকল! চন্দর- 
দ্বীপ ও ফতোয়ুবাদ গ্রামে পিতৃভবনে ইহার! 
লালিত পালিত হইয়াছেন। রূপ সনাতনের 
পিতা কুমার দেব নৈহাটির পূর্ব্ব বাঁস পরি- 
ত্যাগ করিয়া পুর্বব বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, 
জীব গোস্বামীর লিখিত বংশবলী ও “ভক্তি- 
রদ্রাকর” প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশদ প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় (২)। পরন্ত রূপ গোস্বামী 
যে “সাঁকরমা” গ্রামে বাঁস করিয়াছেন, ইতি- 
হাসে ইহার কোন প্রমাণ নাই। উভয় 
ভ্রাতাই যে রামকেলী গ্রামে বাস করিয়াছেন, 


ইহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়৷ যায় (৩) তবে 


(২) জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হইল মনে । 
ছাঁড়িলেন নরহঠ্র গ্রাম সেইক্ষণে ॥ 
নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীন্র গেল1। 
বাকলা চন্দ্র দ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা ॥ 
যশোরে ফতোয়াবাদ নামে গ্রাম হয়। 
গতায়াত হেতু তথা করিলা আলয় । 
(ভক্তিরত্াকর ১ তরঙ্গ ) 
উক্ত প্রমীণানুসারে জানা যাইতেছে, রূপ সনাতনের 
পিতা কুঙ্গার দেবের ছুই স্থানে দুইটি বাটা ছিল+, 
(৩) গৌড়ে রামকেলী গ্রামে করিলেন বাঁপ? 
এর সীম। অতি অদ্ভুত বিলাস ॥ ইত্যাদি 
ক. পু (ভক্তিরভাকর ) 


* 
॥ 
ৰা 

রর 

, ৩৮ 


চে 
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সাক মল্লিক হইতে “বাকরমা” 
উৎপত্তি অসম্ভব নছে। কেননা আজিও 
প্রধান ব্যর্জিঁদিগের নামে গ্রাম নগরের নাম- 
করণ হইতে দেখা যাঁয়। 

রূপ-মনাতন, এই পিতৃ ভবনেই লালিত 
পালিত ও সংস্কৃত পারস্তাদি ভাষাতে শ্রিক্ষা 
লাভ করেন। অতঃপর ইহাদ্িগের বিদ্যা 
বুদ্ধির প্রসংশাবাদ নানা দেশে ঘোষিত হও- 
যাতে গৌড়াধিপতি হোসেন সাহ ইহাদি- 
গকে যত্ব পুর্ববক স্বীয় রাঁজধানীতে লইয়া যান, 
এবং রাজ্যের সমস্ত কার্যভার অর্পণ করেন । 
ভক্তি রত্বাকরাুসারে জানা যাঁয়, গোড়াধি- 
পতি ইহাদিগকে একটি রাজ্য ও প্রদান 
করিয়াছিলেন। (৪) 

কতকগুলি অনভিজ্ঞ লোকের স্তাঁয় বট- 
ব্যাল মহাশয় রূপ সনাতনকে যে শ্্রেচ্ছ 
কুলোঁৎপন্ন বলিয়া স্থির করেন নাই, ইহাতে 


তাহার অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাই-: 


তেছে। তবে তিনি যে কারণে রূপ সনা- 
তনের হিন্দুত্ে বিশ্বাস করিয়াছেন, তদপেক্ষা 
স্থম্পষ্ট আরও কারণ আছে, তাহা রূপ সনা- 
তনের ভ্রাতুদ্পুত্র বৈষ্ণব দর্শন প্রণেতা জীব 
গোঁশ্বামীর লিখিত বংশাঁবলী ও ভক্তিরত্বা- 


কর গ্রস্থ। এই গ্রস্থ ও বংশাবলী অন্ুসাঁরে বূপ* 


সনাতনকে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুলোৎ- 


(৪) সনাতন রূপ মহামস্ী সর্বাংশেতে । 
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে ॥ 
গৌড়ে রাজা যবন অনেক অধিকার । 
সনাতন রূপে আনি দিল রাঁজ্য ভার ॥ 
গ্নেচ্ছ ভয়ে বিষয় করি অঙ্গীকার । 
এ ছুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হইল তায় ॥ 
রু্জী হর্দে দিল রাজ্য পৃথক্‌ করিয়া। 
রাজাভোগ করসে কিঞ্চিৎ কর দিয়া ॥ ইত্যাদি । 
| (ভক্তিরত্বাকর ( 


রু পর্ন বলিয়া জানা যাঁয়। আরও জানা যাঁয় যে, 
1 ইহাদিগের পূর্ব পু্কষ দাক্ষিণাত্যের একজ্ন' 


রাজ! ছিলেন । (৫) 

বটবাল মহাশয় “বোধহয়” শবের আশ্রদ্ন 
গ্রহণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা ইতি- 
হাসের আশ্রয়ে তদ্বিপরীতে বলিতে সাহসী 
হইতেছি যে, রূপপনাতন নবদ্বীপে অধ্যয়ন 
করেন নাই, এবং পাঠদ্দশাতে চৈতন্য দেবের 
সহিত তাহািগের দেখ সাক্ষাৎ হয় নাই। 

ছুই ভ্রাতাঁর মধ্যে কে বড় কে ছোট, এ 
বিষয়ে বৈষ্ণব ইতিহাসে কিছুমাত্র মত ভেদ 
নাই। কোঁন সন্দেহেরও কারণ নাই। সমস্ত 
বৈষ্ণব গ্রন্থেই সনাঁতনের জ্যোষ্ঠত্বের প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। রূপের নাম পূর্বে ব্যবহৃত 
হয় বলিয়া কেহ কেহ রূপের জোষ্তত্ব অনুমান 
করেন 3 কিন্তু বৈষ্ণব সমাজে এ বিষয়ে অন্ু- 
মাত্রও সন্দেহ নাই। রূপ গোস্বামী অগ্রে 
সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন বলিয়া সনাতনের 
অভিমতানুসারেই তাহার নাম অগ্রে কীন্তিত 
হয়। হেঁসেন সাহ সনাঁতনকে “তিরস্কারের 
সময় “তোমার বড ভাই করে দশ্থযু ব্যবহার” 
ইত্যাদি ঘাঁহা বলেন, তাহাতে প্বড় ভাই” 
শব রূপ গোস্বামী সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই, 


(৫) রেজে রাজপভ। সভ।জিত পদ? কর্ণাট ভূগী পতিঃ।- 


শ্রীসর্ধ্বজ্ঞ জগদ্গুরুভু'বি ভরদ্বাজা বয় গ্রামণী ॥ 
| (বংশাবলী ) 
জীজীব গোস্বামীর সপ্ত পুরুষ প্রচার । 
পথম হইতে নাম করি তা স্বাঁর ॥ 
শীসর্ববজ্ঞ জগদ্গুরু নাম বিপ্ররাজ। 
মহীপুজ্য যকুর্ধেদী গোত্র ভরদ্বাজ ॥ 
সর্বববেদে অধ্যাপক মহাঁপরাক্রম | 
কর্ণাট দেশের রাজ নাহি যার সম | ইত্যাদি 
(তক্তিরত্বাকর ) 
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॥ 


সনাগতনের অগ্রজ সন্বন্ধেই উদ্ত- 


বত বংশাবলীই তাহার প্রমথ । কুমার 
দেবরের কেবল ৩ টি সাত্র পুত্র নহে ॥ অনেক 
গুলি পুপ্ত স্বমুৎপন্ন হইয়াছিল । কুমার দেবের 
পুজ্গণের মধ্যে ূপসনধতন সর্বধাংশে অক 
বলিয়! স্থবিখ্যাত হইয়াছেন । (৬) 

কনিষ্ঠ অন্ুপমও চৈতন্ত দেবের কপ পাত্র 
বলিয়। ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন । অন্তান্ত 
ভরাতৃগ্্থ এক্প সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে 
পায়েন নাই । এই রূপ বূপসনাতমের অনেক 
গুলি ভ্রাতুপ্পুক্্ সত্ধে ও এক মাত্র জীবই ভগবৎ 
ক্্পাভাঙ্ন হ্ইয়াছিলেন। অতএব হোঁসেন- 
সাহ স্বন্ণাতনের তিরস্কার উপলক্ষে যেপ্বড়- 
ভি” শব্দের উল্লেখ করেন, তাহ! রূপগোস্বাঁ 
মীর পারিচাক্ধক নহে, ইহা। প্রতিপন্ন হইল । 
পরস্ধ সনাতন গোস্বামী যে জপগোশ্বামীর 


জ্যেষ্ঠ, অধিকাংশ বৈষব গ্রন্থেই ইহার বিশদ ' 


প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া] ষায়,সন্দেহ করিবার কিছু- 


ত্র কারণ নাই । অতএব ৰটব্যাঁল মহাশয়ের 
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জন্বন্নাথ মন্দিরে প্ররেশ করেন নাই। পরস্ত 
“্দ্ররবেশ হইয়া আমি ষকাতে যাইব” ইত্যাদি 
কথা যবনকারাধ্যক্ষের হস্ত হইতে যুক্তি 
নাভের একমাত্র উপায় জানিয়া তিনি বঙ্গিস্নাঁ 
ছিলেন। আর, পথে পাছে ধরা গড়েন, এই 
ভয়ে তিনি দরবেশের বেশে কাশী যাত্রা কারি- 
বেও, তাহ ববনদ্ের প্রমাণ হইতে পারে না। 

ভারতবর্ষ শ্নেচ্ছ রাঁজগণের, অধিকৃত: হও- 
যার পর অগ্ভাপি ধখন ত্রাঙ্গণাদি শ্রেষ্ঠ জাতি 
অর্থলোভে শ্লেচ্ছ রাঁজপুরুষ গণের পদধেহন 
করিতেছেন,তখন বূপদ্বনাতনের গৌড়রাজের 
মন্ীত্ব স্বীকার করা শোঁচনীয় ঘটনা - মধ্যে 
পরিগণিত হইবে'কেন ? প্রথম জীবনে ইহার! 
যদি প্রলোভনে ভূন্দিয়াও খাকেন, তাহাতেই 
বা অসাধারণ কি দোষ হইয়াছে? সেকালে 
রূপসনাতন যেরপ শ্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, 
আজকাল ইংরা্ধ রাজের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ 
হিন্দু কর্মচারী কি ততোধিক নহেন, আজ 





কূপ গোস্বামীকে ছুরাচার ছুর্জনন্ধপে প্রতিপন্ন | কাল আর অন্ৃতাঁপ নাই, প্রায়শ্চিত্ত শু-নাই, 
কারিবার চেষ্টা এস্কলে নিতান্তইব্যর্থ হইতেছে।। কিন্ত সেকালে, ন্ধপদনাতনের বিবেক বৈরা- 

রূপ সনাতন যে শ্রেচ্ছ সংসর্গে কথঞ্চিত ! গ্যের উদয় হইলে,তাহার! অন্থতাপ প্রারিশ্িত্ত 
দূষিত হইয়াছিলেন, একথা! অন্থীকার্ধ্য নহে, : করিয়া! পবিত্র হইয়াঁছিজেন। আশ্চর্য ব্যাপার 
দুষিত হইয়ধছিলেন বলিয়্াই চৈতন্ত দেবের | এই যে, দ্ূপ সনাতনের, বিবেক বৈরাগোও 
কাছে “ন্লেচ্ছ জাতি, গ্লেচ্ছ সঙ্গী, করি স্লেচ্ছ | বটব্যান মহাঁশয় ছিড্রান্সন্ধান করিতে বিশ্বৃত্ত 
হন নাই॥ বিবেক্ষ বৈরাগ্যের ভাড়নায় বাজ 
কার্ধয পরিত্যাগ করিস! রূপ গোস্বামী গৌড় 





€৬) তৎপুঞ্সেষু মহিষ্ঠ ₹বষ্বগণ পৃষ্ঠা্য়ো। জঙ্বিরে ॥ 


৪ বিরহ বংশাবলী) | রাজের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন, দর বৈষণৰ 
বিপ্রকুল প্রনীপ পরম বিরতি ইতিহাসের ইহাই অবিসন্বাদিত মত ) কিন্ত 
কুমার দেবের হইল অনেক সন্তান । বটব্যাল মহাশয়ের মতে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি 
তার মধ্যে ভিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ ॥ দক্ষা্ধ্যই রাজার কোপের কারণ রূপে নির্ছি্ট 
অনাতঘ কপ শ্রীঘর়েত এই জয়। হুইয়াছে। “তোমার বড় ভাই করে দন 


(ভক্কিরক্কাকর*১ম, তরঙ্গ) 
&. ৬ 


ব্যবহার” সনাতন গ্রোস্বামীর প্রতি শো 


'অক্ষাটা প্রমাণ ১ কিন্ত রূপ গোত্বামী, যে 
সনাতন গোস্বামীর বড় ভাই নহেন, বৈষ্ঞব 
গ্রন্থ সকবে ইহার যথেষ্ট প্রমাপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। (৭) 
প্রকৃত অর্থ বোধ না হইলেও ডঃ 
অনুকূল মনে করিয়া,বটব্যাল মহাশয় “তোমার 
বড় ভাই করে দস্থ্য ব্যবহার” ইত্যাদি চৈতন্ত- 
চরিতামৃতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্ত 
উক্ত গ্রন্থে ব্ূপ সনাতনের বৈরাগ্য সম্বন্ধে 
যাঙা লিখিত আঁছে, তাহাতে বিশ্বাস করেন: 
লাই । লিখিক্সাছেন “চৈতন্য চরিতামূতে তাহা 
দেয় যেক্ধপ বর্ণন আছে, তাহ! অসংলগ্ন বোধ 
হয়, প্রব্কত বৈরাগ্যের উদক্বহইলে একখানা 
কৌপীন পরিধান করিয়া বাহির হইয়| 
গেলেই হয়। শাস্ত্র বিধানান্গসারে কর্তব্য 
পালন না! করিয়া কেবল কৌপীন পরিধান 
করিয়া বাঁহির হইয়। গেলেই যে হয় না,বেখক 
মহাঁশক্ধ বোধ হয় এবিষয় অবগত নহেন ।” 
অতঃপর তিনি রূপ সনাতনের পুরশ্চরণ 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “কিন্ত পুরশ্চরণের কথ 
সত্য হইলেও তাহার উদ্দেশ্ট নিশ্চয়ই ভিক্ন- 
কূপ ছিল, গ্রহ ছুর্বিপাকের কোন শাস্তি 
ক্ার্ধ্য কয়াইয়াছিলেন,হইতে পারে,ইত্যাি। 


ইতিহাসের বিরুদ্ধে এরূপ অন্তর্ধ্যামিত্ব প্রকাশ 


(৭) আদিঃ শ্রীল সনাতন স্তদনুজঃ প্রীবূপ নামা 

ভত$। ইত্যাদি। 

সনাতন ক্ধপ জীবন্ধত তত্তভূপ।. 

সর্ব শ্রেষ্ঠ সনাতন অনুজ জীরূপ ॥ 

সবার অনুজ ভ্রীবল্পভ প্রেমময় । 

জীজীব গোস্বামী হন তাহার তনয় | ৮ | 

(েতিরক্াকর ) 

.. এস্থলে "আদি" ও” সর্বশ্রেষ্ঠ শব রূপ ও বল্পত 
এরই ছুই জাতী! সন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে | | 





রানের ইজ তত্সনা উইল 
দুষ্ার্য্যপরায়ণতা। সম্বন্ধে বটব্যাল মহাঁশিক্ষের 


| দ্বাদশ খণ্ড সম লহ 


রা বড়ই বিচির বযাপাকস। য়। উদ্দেশ নিশ্চই 
ভিন্ন রূপ ছিল,ইহ! তিনিজানিলেন.কিরাপে ? 
“নিশ্চয়” শব্দের পরিবর্ডে “বোধহয়” শব 
ব্যবহার করিলে কতকট! ভাল হইত নাঁকি? 
পরস্ত চৈতন্তচরিতামূতে লিখিত আছে ১ 

প্রীবূপ গৌসাঁই তবে নৌকাতে ভরিয়া । 

আপনার ঘরে আইলা বহছুধন লঞ্। ॥ 
এস্থলে বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন--“এত 
“পাগল বুচকী আগলের কথা” চৈতন্ত চরণ 
পাইবাঁর জন্য এক নৌকা! ভরা ধনের আবশ্যক 
কি?” এ প্রশ্নের উত্তর চৈতন্তচরিতামৃত 
হইতে তিনি নিজেই ত উদ্ধত করিয়াছেন, 
যথা;--“ব্রাঙ্মণ বৈষ্বে দিল! তার অর্ধধনে” 
ইত্যাদি । গৃহত্যাগের পূর্বে সঞ্চিত অর্থ রাশির 
সদ্যয় না করিয়া “ন দেবায় ন ধন্দায়” করি- 
লেই কি চৈতন্য প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হইত ? 
সদ্বায় করিয়াও রূপগোস্বমী লেখকের কাছে 
অপরাধী 111 গুণে দৌষারোপের এরূপ উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। 

“আপদর্থে ধনং বক্ষেং” এই নীতি অন্থু- 
সারে সনাতন গোস্বামী গৌড়ে যে দশহাজার 
টাকা গোপনে রাখেন, ইহাঁকে প্রভূত অর্থ 
বোধ করিক়্া লেখক বিশ্ময়াবিষ্ ৫ 
এ টাকা তাহার সম্বন্ধে প্রভৃত বটে, কিন্তু গৌড় 
রাজ্যের সর্কেসর্ববা সনাঁতনের সম্বন্ধে অতি 
সামান্য | বিষয় ত্যাগ নিমিত্ত গৌড় রাজের 
বিরাগভাজন হওয়াতে অগত্যা উত্ত অর্থ, 
সংগোপনে রক্ষিত হইয়াছিল । বিপদ উদ্ধারই 
ইহার উদ্দেন্ত । এই অর্থভ্বারাই সনাতন কারা- 
ধ্যক্ষকে বশীষ্ঠৃ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কারামুক্তির পর তিনি ধখন কাশী অভিমুখে 
যাত্রা করেন, 'ভখন তিনি কপর্দকও রাখেন 
নাই। রাজমহুলে দস্থ্ হস্তে পড়ি 








কািক, ১৩০১৭ পৃ... 





কতিপয় রণ আছে ; তৎক্ষণাৎ সেই যু 


দ্থ্যক্ে গ্রদান'ও তন! পূর্বক সেই সহ- 
চগ়কে পরিত্যাগ কষেন। 
বটব্যাল মহাঁশয় জিজ্ঞাব করিয়াছেন, 


"রূপ ধে বহুতর অর্থ লইয়! গৌড় হইতে সাক- 


রমায় পলাইয়া আসিলেন, তাহার সিকি 
বিশ্বাসী ব্রাঙ্গণের নিকটে পুতিয়া গচ্ছিত 
রাখিলেন কেন ?” ইত্যার্দি বহু প্রশ্ন । আবার 
নিজেই মনের অনুকূল উত্তর করিয়াছেন। 
উত্তরে পূর্ণমাত্রায় অনবস্থা দোষ ঘটিয়াছে। 
আমর! এই অনবস্থা! দৌষ পরিহারার্থ বলি- 
তেছি যে, গৃহস্থ আত্মীয় কুটুস্ক প্রভৃতির ভরণ 
পোষণার্থ ই রূপ সিকি অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া 
ছিলেন, রাজ দণ্ড ভয়ে নহে । মাটিতে টাকা 
পুতিয়া বাখিবার রীতি তখন সাধারণ্যেই 
প্রচলিত ছিল, কেবল রূপ গোস্বামীই রাখেন 
নাই। পরন্ত রূপ গোস্বামী বহুতর অর্থ লইয়! 
সাকরমায় যান নাই,পৈত্রিক ভদ্রাসন চন্দ্র্বীপ 
ফতোয়ীবাঁদে গিয়াছিলেন। (৮) 

বটব্যাল মহাশয় “বোধহয়” শবের 
সাহাধ্যেই অনেক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া- 
ছেন। রূপের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,“সেই রাজ 
দণ্ডের ভয়েই তিনি গোঁড় হইতে পলায়ন 
করিলেন, বৈরাগ্যের খাতিরে বোধহয় না” 
ইত্যাদি। অতঃপর বূপদনাতনের : স্বচ্ছ 
চরিত্রে যত দোষারোপ করিয়াছেন, একমাত্র 
বোধ হয়” শবই তাহার প্রমাণ। শেষে 








€৮) পৃর্ব্বে পরিজমে পাঠাইয়া সাবহিতে । 
কতো চন্্ ্বীপে কতে| ফতোয়াঁবাঁদেতে ॥ 
শ্রীরপ বললভ সহ নৌকা তে চড়িয়া। 
বহধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া ॥ 
বিপ্র বৈফবাদি সবে ধন বাঁটি দিল। 
জে গেলেন শুনিয়া যান্রা কৈল ॥ 
5 রডক্িরত্বকরী 








সঙ্গত গে শিক “মোন নি 
জাতি দিত ছিলেন এবং এ লোঁভ-প্রন্থত . 
দকধিযযাতেই কোধহর রাজদণ্ডে দণ্ডিত.হন। 
রপে রোধ হস্স, কোন নিয়মিত-বেতন. পাই- 
তেন না, সদাতনেরও বেতন একজন বড় 
মন্রির বেতন মাত্র ছিল” ইত্যাদি। কেবল 
“বোধহয়” শব্দ সাহায্যে যিনি, ভৃত ভবিষ্যৎ 
বর্তমান সকল তত্বই জানেন, গঁহার কথার 
বিরুদ্ধে গ্রতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শন কর! 
বিড়স্বনা মাত্র? বীনা ্মাঞজপ্রতিনিধি বলিয়। 
ইতিহাসে ঘোষিত হুইকবাচ্ছেম, গাঁহাদিগকে 
অবৈতনিক ও সামাস্ত বেতৰগ্ডোগী বলিবার 
তাৎপর্ধঃ এই যে, তান্শাবস্থাতে গ্রতৃত ধন 
সঞ্চয় করা, চুরি ডাকাতি ব্যতীত, অসম্ভব, 
অতএক রূপয়নাতন অতিশয় বদ্যায়েস, 
ছিলেন । “€বাঁধহয়্” শব্ধ ব্যতীত কোন. ইতি- 
হাঁসের সাহায্যে বটব্যাল মহাশয়ের উদ্দেস্ 
সিদ্ধি সম্ভাবিত নহে জানিয়াই, এস্কুলে তিনি 
ইতিহাসের ত্রিসীমাতেও পদার্পণ করেন নাই। 
আরবী ভাষাতে পদূবিরখাস্‌”_শূক্দের অর্থ 


খাস উজির অথবা কার্ধ্যাধ্যক্ষ। বটব্যাল মহাঁ- 


শয় দবিপ খাসের কখনও প্রাইভেট সেক্রে- 
টারি, কখন বড় মুহুরি অর্থ করিয়াছেন ॥ 
পুনরায় . “বোধহয়” শব্ষের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়! লিখিয়াছেন “রূপননাতন বোঁধ হয় 
পূর্ব হইতেই তাহাকে (চৈতত্ দেবকে ) 
চিনিতেন |” ননবদ্বীপে পঠচ্ধশাতে চৈতন্ট 
দেবের সহিত বূপসনাতনের লাক্ষাৎ আলাপ 
থাকার বিষয় ইতিপূর্বে বোধহক্জ শব্দ দার! 
সপ্রমাঁগ করিয়াও আবার এস্থলে “বোধহয়”! 
শবে আশ্রয় গ্রহণ পুনরুক্তি মাত্র । 
লেখক মহাশয় কেবল কপসনাতনকে 
আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কপিযুগ্ 
পাঁবরাবতার ভগ্ববান চৈতন্ত দেবেরপ্রতিও 





এ? “অন্যান 


খু ঘাদশ খণ্ড, দগিষ সংখা? 





কটাক্ষ করিসথাছছেন বল অনা, 'কনীতে গিয়াছিলেন, ইতিহাস গ্রন্থে এরপর 


বিষ ্যাগের নিসিত্ ব্যাকুল হইয়া রা 
বাগ্গ'পন্ধ 'লিনিলে, ফাহাঁদিগের তখনও গৃহ- 


প্রয়ব্ণ নাই'। তিনি হমক্বের আবেগ বশতঃই 
'বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন । পথে বছলোক 


ত্যাগের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হয় লাই. তাহার অনুগমন করাতে নানা বিস্বাশঙ্কা 
জালিয়া,পত্রোত্তরে চৈতন্ত দেবগৃছে থাকিয়া ও বশতঃ প্রবীণ তক্তগণ প্রতৃকে এ ঘাব্র বৃন্দাঁ 


যে ঘারে ভগবানে মনঃসংয়োগ, কতা যায় 
তমর্থক শ্রকটি মোক লিখিক্। পাঠান, যথা ১২ 

 শরহাসমিনী বারী খ্যশ্রাপি গৃহকর্শান্থ । 
 ভদেখাক্ষাদয়ত্যস্বরণব সঙ্গ রসার়লং 

ইহার তাঁৎপর্ধ্যার্থ এই যে, পরপুরুষে রক্ত 

নারী, গৃহ ক্ষার্যে পিণু খাকিয়াও যেনপ 
প্রেমাম্পদ নাষককে নিরন্তর চিন্তা করে,গুহে 
খাকিয়াও ভগবৎপরাষ্ষণ সাধুগণ দ্েইন্ধপ 
ভগবানকে চিস্তা করিকে। 

'বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন “উপমা 
বড় নোংরা সন্দেহ নাই” ইত্যাদি । ইনি উক্ত 
উপদেশ বাক্যের যে তাৎপর্ধ্য পরিগ্রহ করিয়া- 
হেন,আমাদিগের বিবেচনাক্স বাস্তবিক তাহাঁই 
নোংরা । ইনি নুষিম্নাছেন যে, চৈতন্য দেব 
রূপ সনাতন্কে কুজটা স্রীলোঁকের স্তাঁয় কপটাঁ 
চরণ শিক্ষা দিয়াছেন ইঠান প্রবন্ধের অধি- 
কাংশই মলঃকল্পিতকথান্ পূর্ণ, সুতরাং কোন 
কোন বিষয় অসম্বদ্ধ হইস্স) পড়িয়াছে। এক 
স্থানে লিখিক্সীছেন যে “এমন সময়ে হঠাৎ 
প্রেক দিন টৈতন্ঠ রামকেলীতে উপস্থিত । 
বৃন্দাবন যাইবার ছলে বহির্গত হইয়া, তিনি 
বাঁকিক্লা গৌড়ে আসিলেন”ইত্যা্ি। অততঃ 
ধর লিখিয়াছেন “চৈতন্ঠ নিশ্চয়ই-সরল হদয় 
লোক-ছিলেন,মনে যাহ! হইত তাহাই করিস্কা 
ফেলিতেন, বড় ভাল মন্দ ভাবিতেন ন11” 


আমরা জিজ্ঞাসা করি,বিনি ছুলকরিস্থা অর্থাৎ | 


মদে গ্রকন্মপ বাহিনে অদ্কন্প - কার্ধ্য কর্টরন, 
ভাহাি কি জরল বলা যায়? 


 তৈতন্য €দ দৃন্দাঁবন যাইবার ছলে বাঁ 





বন গমনে নিষেধ করেন 7 সুতত্বাং অগত্যা! 
তিনি সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পথে 


ব্রামকেলী গ্রাম নিকটবর্তী জানিয়া পরম 
প্রেমাম্পদ বূপসনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎকরিতে: 


গিক়াছিলেন। এখানে ন্বপসনাতন ও বহুজন 
সমভিব্যাহালে বৃন্দারনযাইতে নিষেধ করেন ॥ 
প্রচ্ুর চরণাছুচর বৈষ্জবগণের তাহাকে তির- 


.স্কার করা নির্তীস্তই অসম্ভব। বর্তমান কাল 


হইলেও কতকটা সম্ভব হইত। প্রভুর অম্থ- 
চর্গণের অনেকেই তাঁহার রামকেলি গমনের 
কারণ জাঁনিতেন না, তাই তিনি ব্মপসনাঁ 
ভনকে বলিয়াছেন ;-- 

গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রক্পোজন। 

তোমা দৌহ। দেখিতে মোর ইহা! আগমন 

এ মোর মনের ভাষ কেহ নাহি জানে । 

সরে রলে কেন জাইলা রামকেলি গ্রামে ॥ 

চৈতন্ত দেব রামকেলিতে যাইবার কারণ 
সাধারণ্য প্রকাশ করেন নাই বলিয়াই যে, 
বৃন্দাবন যাইবার ছল করিয়া ঝাকিয়া রাম- 
কেলিতে গিয়াছিলেন, কোন মতেই এরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়া যায় নাঁ। 

মুখ্ডিতমন্তক ন্যাংটা সন্নযাসীরা যে চৈতন্ধ 
দেবের সঙ্গে রামকেলিতে গিয়াছিল,বটব্যাল 
মহাশক্স ইহার প্রমাঁণ কোথায় পাইলেন ? 
চৈতন্য দেব যে সময়ে রাঁমকেলি যান, সে 
সময়ে তাহার অনুচরেরা মুস্তিতমস্তক ছিলেন 
না। পরস্ত চৈতন্য সম্প্রদায়ে পূর্বেও ন্যাংটা 
সন্গ্যাসী ছিল না, এখনও নাই। ভেকধারী- 
দিগ্সের কৌপীন ধারণের রীতি আছে; কিন্ত 


কারক, ০5 চু) করি, 8 া 






ৰটব্যাল মহাশয়ের ষতে বি ইহাই ন্যাংটার 
লক্ষণ হয়, তথাপি বল? ঘাইতে পারে, রাম- 
কেলিতে এন্প ন্যাংটা সন্যাসীও প্রভূরসঙ্গে 
ছিল কিন্া,সন্দেহ । কেননা1,তত্ক্ষণালে' তেক- 
গ্রহণের রীতি প্রবর্তিত হয় নাই | : 

. চৈতন্য দেবের গৌড়ে গমন ও তাহার সঙ্গে 
সহআ সহত্র লোক সমাগমের কথ. শুনিয়া, 
হোসেনসাহ,কেশবছত্রিকে তৎবিবরণ জিজ্ঞাসা 
করেন সত্য; কিস্ত তিনি তজ্জন্ঠ' ক্রোধ 
করেন নাই,মারিয়া ফেলিতেও চাহেন নাই: 
বরং শ্রন্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন । বটব্যাল 
মহাশয়ের উদ্ধৃত সনাতনোক্তিতেই ইহাঁর 
প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় । যথা.)- 

“ইহা হইতে চল প্রভু ইহা নাহি কাধ । .... 
যদ্যপি তৌমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥ : 
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি ॥” ইত্যাদি । 
সনাতন গোস্বামী অতিমাত্র বিনয়ের সহিত 
প্রভূকে যাহা বলিলেন, বটব্যাল মহুশিয়ের 
মতে তাহাই ভৎ্সনা। পদাবনত দাসাভি- 
মানী ব্যক্তি প্রভুকে ভৎপনা করিতে প্ৰারে, 
এ কথা অনেকেরই অশ্রুতপূর্বব । 
অতঃপর বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াঁছেন, 


তাহাঁও প্রশত্ত' বহির্বালে আর্ত থাকে | 









সাপ ০ আছে এমা, 
বঙ্থাতে “গ-বটর্যাল মহাশয় যে, আজগুবি 
মত শ্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তারাকে হয় 
বৈষ্ণর ইতিহাসে অনভিজ্ঞ, না হন়্, প্রন্ঞাপ, 
রাষী ব্যতীত আর 'কি বজির ? 

“ইনি আরও লিখিয়াছেন,“কৃষ্দাস ক্ষাকি 
রাজ, হোসেন 'দাহার মুখে চৈতন্ত দেবের 
যে গুণান্থবাদ করিয়াছেন, তাহা! খাপ ছাড়” 
গুণানুবাদ রলিয়াইি খাঁপছাড়া রোধ করিয্া- 
ছেন, নিন্দবান্. হইলে আর নেক্ধপ বোধ 
করিতেন ন। ইনি, কেখর ছত্রিন সুখে চৈতন্ত 
দেব সম্বন্ধে হোসেন দাহাকে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার পোনের আনাই কল্পনা প্রক্ছত জল্পনা ; 
এই জন্যই চৈতন্তচরিতাম্ৃত হইতে কেশব 
ছত্রিন্প উক্তি ্টদ্বত করেন নাই। 

চৈতন্তান্ুচর বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ রীতি অঙ্গু- 
সারে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন 
নাই, তাহির! বেদমার্গাজ্ুলারেই ভিক্ষা] করি- 
তেন। বেদেও আশ্রম বিশেষে ভিক্ষান্ন দ্বারা 
জীবিক! .নির্ব্বাহের বিধান আছে। বৌদ্ধধর্ম 


1 প্রচারের বহু' পুর্বে সংসারত্িরক্ত মহারাজ 
1 ভরত প্রভৃতি এইরূপ ভিক্ষ) করিয়াছেন ৪ 


“চৈতন্য দেব এত বলিলেন, ভোষাদের ছুই | ভারতে ব্বপদনাতনের আভু্নীয় ভাশ্বতী 


জনার জন্ঠই আমি রাঘেরমুখে মাথ। দিয়াছি, 


তত্রাচ (তথায় ? ) রূপ সনাতন বৈষ্ণব হই- | 


লেন না ইত্যাদি । চৈতন্ত দেবের রামকেলি: 
পরিত্যাপ্ের অব্যবহিত পরেই ব্ূপ গোস্বামী 


ও তদসুজ অনুপম বিষয় সম্বন্ধ ত্যাগ -করিয়! ' 


চন্ত্রদ্ধীপ ফতৌঁয়াবাদের বাঁটাতে প্রস্থান এবং 
সঞ্চিত অর্থ গুলির সদ্যয় পূর্বক অবিলম্বে 
প্রয়াগে যাইয়া মহা প্রভূকে আত্মসমর্পণ করেন, 


কীর্তি ধহার। দেখিতে পাৰ লা,তীভাযা চক্ষু 
থাকিতেও অন্ধ 1 ইঠাধিগের মহার্থ গ্রন্থ সক- 
লের্‌ বৈষ্ঞব সঙ্গাজের বাহিরে প্রতিপত্তি 
থাকুক, আল. নাই খাকুক, তাহাতে কিছু 
আফিলাযায় লা? বেদের ও.ছিলু দমাজের 
বাহিরে প্রতিপত্তি নাই,তজ্জক্স'বেদের গৌর- 
বের ্বিদ্ুমাও:কি ক্ষতি হয় ? 

বৈষ্ণরদিগের বৃন্দাৰনের বৈচিত্র্য অবৈ- 


“এদিকে সনাতন ও রাজ .কার্ধ্য পরিত্যাগ | বের বুঝিবার অধিকার -নাই। বৃন্ধাবন 


করাতে ক্লাজাদেশে কারারদ্ধ হুন। চৈতন্য 


পৃথিবীর দেশ।নিশস় “নহে, মহাপ্রভুর যদি 








বিশেষ বৃন্দবনে আাহিলেন কেন ?- বাহিয়া 
লুপ্ততীর্ঘ-রাগাকুণ্ডের বআীঁবিষণারই বা কক্পিলেন 
কেন? ব্যক্তেই অব্যক্ত অস্তনিহিত রহিয়া- 
হেন, ক্ঞানিগণ ব্যক্তেই অব্যক্তের অনুসন্ধান 
করিয়া ক্তার্থহইতেছেন। অতএব পুর্রাগাদি 
শাস্ত্রে পৃথিবীর দেশ বিশেষ এই ব্যক্ত বৃন্দা- 
বনেরই মহামহিম। কীর্তিত হইয়াছে । এস্থলে 
বলা উচিত যে, বৈষ্ণবদিগেক্স বুন্দাবন এক 
বিচিত্র জিনিস নহে; কিন্তু বর্তমান আধ্যা- 
স্মিকবাঁদই এক বিচিত্র জিনিস। পরস্ত ইহাই 
কি বিশাস করিতে হইবে যে,নিখিল বৈষ্ণবা- 


টি নি 188 /ত [ দাদশ খণ্ডসগুম অংর্থযার 
খশ হয, ₹ ভরে চলি. শৃথিবীন:৫ এ্শ 


চধ্য বু রূপসনাতন,মহাপ্রভূর 


দৈব ববিতে পারের নাই.$ কিন্তু বট- 
ব্যাল মহাশয় বুঝিয়াছেন ?. | 


প্রবন্ধের উপসংহারে বটব্যাল মহাশয় 
পরম ভাগবত বূপসনাতনের বিমল চরিত্রে 


যে কলক্কারোপ করিয়াছেন, তাহাতে নব্য- 


ভারতের বৈষ্ব পাঠকগণ তাঁহাকে বিশেষ 


 ন্ধূপে চিনিতে পারিয়াছেন ; অতএব এন্থলে 
' এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,স্ফটিক মণি 


স্বভাবতঃ স্বচ্ছ হইলেও মলিন বস্তর সান্নিধ্য 
বশতঃ মলিনরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। 
শ্রীগোবিন্দ মোহন রায় । 





কষ ক্র কবিতা । 


পুরাতন প্রেম। . » 


পুরাতন প্রেম, পুরাতন ত্বত, 
দুর্মন্ধ বিস্বাদময়, 
বেদনার স্থানে, হৃদয়ে মাঁখিলে, 
অথচ অমৃত হয়! টু 
ফুলের স্ুরতি 
গেলে বসপ্তের ক্নেহ, 
পুরাতন কাঠ. 
নিদাঘে জুড়ায় দেহ! : 
বড় আদরের বাক্সের আঙুর,” 
ছু”দিনে পচিয়া! তল, -... 
চিন্রকাল সম : পবিত্র অন্ত). 
শুফ হরিতকী ফল! 
ছু'দিনে শুকায়, 
' শ্থকোমল আন্তরণ, 
রহে চিরশুদ্ধ, খাষির আরাম, 
উফ তৃখকুশাসন ! 


পরিমল হুধা,১: | 


এ নখ । চলন” 8 
ঠ 





সবুজ ঘাসের 


শাওণের ধারা, বরষে সতত, 
বিরামের নাহি লেশ, 
অযাচিত জলে, অবনী ভাসায়, 
জলময় করে দেশ !. 
শীতের বিশ, বিদারিত ধরা, 
মরে যবে পিপাসায়, 
মুত্ত জলদের এক ফোট! জল 
বিনা কে বাঁচায় তায়? 
আনত্ি আনন্দের__অতি আহ্লাঁদের- 
অভি পুলকের পরে, 
বিষাদের ছারা, যেখানে আছে, সে, 
সেখানে অপেক্ষা করে ! 
চন্দ্র অস্ত গেলে, ঘোর অন্ধকারে, 
. নক্ষত্র নয়নে চায়, 
বাদলের দিনে, ঝটিক1 তুফানে, 
চপঙ্গু; চমকি যায় ! 
ছপরের রোদে, তক্ষুতলে এসে, 
ছায়! হ'য়ে থাকে খাড়া, 





| বিবেচন। হয়ে নাশে, 
পাপের কলঙ্ক ধুইতে যেন সে, 
অশ্রন্ধপে চখে আসে. : 
যৌবনের জালা, জুড়াবার তরে, 
সেই যে আসিছে জরা, 
দূর হ'তে হাত বাড়াইছে যেন, 
শাস্তির শিশির ভরা ! 
সার মরুতে, থুরিয়া মরিয়া, 
অবসাদে হ'বে যেতে, 
তারি লাগি আছে, দাঁড়াইয়া পথে, 
পরকাল-কোল পেতে ! 
এক বিন্দু অশ্রু, একটা নিশ্বাষ,.. 
একবার হাহাকার, 
অকৃতজ্ঞ আমি, এখন তাহাকে, 
নাহি দেই পুরক্কার ! 
অযতনে আছে, কোথা সে গড়িয়া, 
বিশুষ্ষ বীগ্রার মূল, 
এক ফোটা জল, যদি পায় সেন, 
কে তাহার সমতুল? 
জীগোধিন্দচস্্র দাস। 
লক্ষমীপুজা | 
শারদ পুণিমা নিশি, ত্রিদিব হইতে, 
শশিপন্সিংহাঁসনে স্থাপিয়ে চরধ, 
আপসিছে ইন্দিরারাণী আজি পৃথিবীতে, 
বহিছে অমৃত-বার্থী কৌমুদ্ী কিরণ! 
দগ্ধ ও ফরিদপুর ছুর্ভিক্ষ-অনলে, 
অনাহারে মৃতদেহ-করোটি-কলম 
স্থাপিয়া, পল্পব দিয়া শব-করতলে 
হাহাকারে পুরে শঙ্ঘ পুরি দিক্‌ দশ ! 


রি সপ পরল 


চাদ সগৃসুল গন্ধ পতিগন্ধ তার, 
মেদ মঙ্জা মাংসে কচি মৈবেদ্য সকল, 
হৃত্রকজ্পক্পে গুজে কমলার পায় ! 
নয়নে নাহিক নিদ্রা জাগে নারী নর, 
রা বঙ্গে আজি পুণ্য কোজাগন ! 
ক শীগোবিনাচন্্র দাস। 
বাসনা | 
ুচেছে দিনরাত যোগিনী, 
বিভৃতি ভূষিত অঙ্গে গৈরিক ধারিণী । 
রুদ্রাক্ষের মাল! আহা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, 
সাদরে ধরিব এবে অঙ্গে তা" আমার । 
দূর কর হীরা! মুক্তা, দাও বিলাইফ্ক! 
দীন দরিদ্রেরে, আর কি কাজ রাখিক! ? 


ৃ লালন! বিলাদ মাথা ধরশ্বর্য্যে কি হবে, 


অনস্তের পক্ষে যদি কাজ নাহি দিবে? 
কর্মপথ সম্মুখেতে রয়েছে বিস্তৃত, 
সাধিতে পারি গো যেন জগতের হিত। 
কর্ম কর্ম এই বাক্য রবে সদা মুখে, 
প্রাণ মন ঢেলে দিব জগতের স্থথে। 
নাহি পাই কর্মফল, নাহি চাই কিছু, 
অগ্রসর হ'ব শুধু, নাহি চা” পিছু । 
জগৎ্-সংসার মোর আপনার ঘর, 
সকলেই ভাই বোন, কেহ নয় পর। . 
ভাই ভগিনীর কাজে জীবন আমার 
যাপিষ্‌, কামনা মোর নাহি কিছু আবর্‌। 
প্রভাত হইবে যবে এ ঘোর রজনী, 
চলে স্বাব মহালোকে হইতে ধরণী । 

হে পিতা, হে পরমেশ, এই শুধু দ্িও-- 
তখন আমারে তুমি কোলে তুলে নিও। 


শ্রীমৃণালিমী । 


পে 
র্‌ স্কট € ২ 


 পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ ।(১০) : 


পাঠকগণ দি কেহ মনেসনেহ ক্রেন 
যে, মকলই ত পূর্ণ পরক্রহ্ধ জ্যোতিঃস্বরূ 
ভগ বানের ব্ধপ, তবে অন্তান্ত কোন রে 
ধারণ করিতে না বলিয়! কেবল মাত্র বর্ধ্য 
নারায়ণ ও চন্ত্রমা জ্যোতিঃ স্বন্গপকে ধারণ 
করিতে বলিবার অর্থ কি ? আমি তাহাদের 
সন্দেহ দূর করিবার জন্ত কয়েকটী স্থূল 
দৃষ্টাত্ত দিতেছি,তাহার! যেন সুক্ষ ভাবে গ্রহণ 
করেন। স্থলে ইহা সকলেরই জানা উচিত 
যে, ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়মহ্ুসারে কার্ধ্য 
করিলে তাহা যেমন সহজে সিদ্ধ হয়, এবং 
মনে শাস্তি আইসে, তন্রপ মানব-কর্পিত 
কার্য করিতে গেলে নান! গ্রকাঁর কষ্ট হয়, 
কার্যও সিদ্ধ হয় না এবং অমে শাস্তিও 
আইসে ন1। 

এই পরিরৃশ্তমান জগৎ গমস্তই ভগবানেক্ 
স্বক্নপ তৎপক্ষে সন্দেহ সাই। কিস্ত মখন 
তোমাদের পিপাসা! হইবে,তখন তোমরা জল 
পান করিবে, জুধা হইলে অন্ন আহার করিবে 
এবংঅন্ধকার দূরকরিতে হইলে অগ্সি' আলে! 
জালিবে, ইহাই প্রান্কতিক' ( ঈশ্বরের ) 
নিয়ম, যদি. ইহার বিপরীত কিছু করিতে 


যাও, অর্থাৎ অগ্ষি বা আলো না করিয়া 


যদি জলকিম্বা অন্ত কোন পদার্থ বারা করিতে 
যাঁও, তাহা হইলে তোমার সে কার্য কখনই 
সিদ্ধ হইবে না এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাও পালন 
করা হইবে না। 

যখন তোমাদিগকে ব্যবহার কাধ্য সাংস্া- 
রিককার্ধ্য করিতে হইবে,তখন স্ুল পদার্থের 
অংশ.লইয়! ব্যবহার কার্য করিতে হইবে; 


যখন জান ও মুক্তির প্রয়োজন হইবে, তখন 


পুর্ণ পরব্রন্ধ (ত্্যোতি: শ্বর্ূপ বিরাট ভগবান 


তেজোম় ্য নারায়ণ জ্যোতি: স্বরূপকে 
ধারণ করিতে হইবে ॥ ইহাতে মনে তেজ, 
বল, শক্তি, বুদ্ধি, ও জ্ঞান হইবে এবং জীবাত্ম। 
ও পরমাত্মা অভেদ্র দেখিয়া পরমানন্দে 
থাকিতে পারিবে । তোমরা প্রত্যক্ষ দেখ ষে 
স্থল পদার্থ অন্ন যদি তোমরা একদিন আহার 
না কর, তাহা হইলে তোমাদের স্কুল শরীর 
দুর্বল হয়, উঠিবার ক্ষমতা থাকে না, এক 
বেলা জল পান না করিলে মৃত প্রায় হইতে 
হয়) এবং যখন তুমি অন্ন আহার ও জল পান 
কর,তখন তোমার স্থূল শরীরে উঠিবার শক্তি 
হয়, মনে তেজ ও স্ফুত্তি হয়। স্থল পদা- 
এের অংশ বিনা তোমার স্থুল শরীর রক্ষা হয় 
না। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সুক্ম শরীরে তুমি 
তেজহীন বলহীন হইয়। আছ, বখন তুমি 
হুষ্ক পদার্থ তেজোময় জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট 
ভগ্নবান সূর্য্য নারায়ণকে ভক্তি পূর্বক ধারণ 
করিবে, তখন তোমার আধ্যাত্মিক বিষয়ে 


সুক্ষ শরীরের উন্নতি হইবে। তখন তোমার 


মনে তেজ বলবুদ্ধি জ্ঞান হইবে,এবং জীবাস্মা 
পরমাত্বা অভেদ দেখিয়া নিরাকার সাকার 
পরিপূর্ণ বূপে অগগাঁকার বিরাজমান থাকিবে। 
মনে কোন প্রকার ভ্রমের উদয় হইবে না, 
এবং ইহলোকে পরলোকে সুখী হইবে। 
তোমরা জগৎপিতা জগদীশ্বরের নিয়ম 
ও আজ্ঞান্থুসারে চলিও, তাহা হইলে তোমা- 
দের কোন কষ্ট হইবে না। যেমন চলিবার 
জন্ত তিনি পা দ্রিয়াছেন, সেই পদ দ্বারাই 
চলিলে কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু তুমি তাহার 
আক্তা লঙ্ঘন.করিয় মাথা দ্বার! চলিতে মাই 
ও না, তাহা হইলে কখন ষে কার্য সিদ্ধ 
হইবে না। অধিরত্ত কষ্টের একশেষ হইবে। 


কার্ডিক; ১৩০১] পরমহংস,শিবনারারণস্থ্দীর উপদেশ কা্টিবা ১০৮১7] গরদহস-বিবনারারণনথীর উপদেশ (১০) সি 





সেইরূপ হন্তের কাঁরয্য হ্ত দ্বারাই করিবে, 
নেত্রের কাঁধ্য নেত্রের দ্বারাই, কর্ণের কার্ধ্য 
কর্ণ দ্বারা করিও) যে যে ইন্জিম্ের কার্ষ্য 
সেই সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাই করিও, তাহা হইলে 
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হইবে; ইহার 
অন্যথাচরণ করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন 
করাও হইবে না, কাঁধ্যও সিদ্ধ হইবে না 
যৎপরোঁনাস্তি ক পাঁইবে। নিরাকার ও 
সাকার পরব্রহ্গে ও সকল বিষয়ে এইরূপ । 
ভাঁব বুঝিয়! ব্যব্হারিক ও পাঁরমার্থিক উভয় 
কাধ্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। কোন কারধ্যেতে 
আলন্ত করিতে নাই। যে কাধ্যে আলম 
করা যায়, তাহ! উত্তমরূপে নিম্পন্ন হয় না। 
বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এক- 
মাত্র তেজোঁময় জ্যোঁতিঃ স্বরূপ শুধ্য নারা- 
যণেতে ব্রহ্ম বিষণ মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতার, 
সাবিত্রী গারত্রী সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর ধ্যান 
অর্থাৎ বত দেব দেবী আছে,লকলেরই ধারণ! 
করিবার বিবি ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ এ 
জ্যোতির নামই সকল দেব দেবীর নাম, 
একাল পর্য্যন্ত সকলেই সেই রূপ করিয়া 
আপিতেছেন,কিন্ত অনেকেই অন্ত অর্থ ধরিয়! 
করিতেছেন, প্রকৃত অর্থ জানিয়া অতি অন্ন 
লোঁকেই করিয়া থাকেন। ইহা তাহাদের 
শিক্ষা দীক্ষার দোঁষ সন্দেহ, নাই । গৃহস্থগণের 
নানা প্রকার মন জপ করিতে গেলে অনেক 
সময় নষ্ট হয়, তাহাতে সাংসারিক কার্য্যের 
বিশেষ ক্ষতি হয়; যাহাঁতে সহজে তাঁহাদের 
ঈশ্বরোপাসন! হয়, তাহার সহজ উপায় বলি- 
তেছি।. তাহারা সেই প্রণালীতে কার্য্য 
করিলে ঈশ্বর উপাঁসন। করাঁও হইবে, অথচ 
সংসার ধর্মের কোন বি্ব ঘটিবে না। 
ধিনি নিরাকার ও স্বাকার পরিপূর্ণ বূপে 
বিরাজমান আছেন, সেই একমাত্র পূর্ণ পর- 
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ব্রহ্ম জেয়িতিং স্বরূপ প্রকে একদা সভা ও ব্যান 
ধারণ করিবে । শীস্ত্রে ও বেদে পুর্ণ পরত্রহ্ধ 
জ্যোতিঃন্বরূপের নাম একাক্ষর মন্ত্র ও'কার.। 
সেই একাক্ষর ও'কাঁর প্রণব মন্ত্র জপ করিলে 
নিরাকাঁর সাকার দেব দেবী পুর্ণ পরত্রক্ধ 
জ্যৌতিং স্বরূপ ভগবানের উপাসনা করা হুয়। 
গৃহস্থ মাত্রেই, বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ সক- 
লেই প্রত্যহ প্রীতে ও সায়ংকালে একশত 
আটবার প্রণব মন্ত্র জপ করিবেন; যদি সময় 
না! থাকে,তবে দশবার জপ করিবেন । ধাহার 
ভগবানে ভক্তি গ্রীতি আছে,তিনি যখন ইচ্ছা 
তখনই জপ করিতে পারেন 3 তাঁহার সময় 
অদময় নাই? শুচি অশুচি নাই; স্তুখ অস্গ্থ 
নাই। রাত্রি দিন যখনই মনে .হইবে, তখনই 
জপ করিবেন। 'সংখ্যা রাখিৰার আবশ্তক 
নাই। সংখ্যা রাখিলে ফল কামন! করা হয় 
ও আত্মাভিমান জন্মে, নিষ্ষাম ভাঁবে অর্থাৎ 
কর্তব্য কার্ধ্য বলিয়া কর! উচিত। প্রাতঃ 'ও 

সায়ং কাঁলে অর্থাৎ স্থধ্যের উদয় ও অস্তকালে 
প্রত্যেক ব্যক্তিই বিরাট ভগবান জগৎ পিতা 
জগন্মাতা জগদ্গুরু জগদাস্ জ্যোতিঃ কূপ 
সূর্য্য নারায়ণ ও চন্দ্রমার সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি 
পূর্বক প্রণাম করিবে ও আপনাপন ই 
দেবতাররূপ চিন্তা করিবে অর্থাৎ পুর্ণ পরব্রন্ধ 
জ্যোতিংস্ব্বপ গুরুর রূপ চিন্তা করিবে। 
আপনার রূপ, মন্ত্রের রূপ ও ইঞ্টদেবতার রূপ 
চন্দ্রমা শুর্ধ্য নারায়ণের জ্যোতিঃ শ্বরূপের 
রূপ একই রূপ চিস্তা করিবে। তাহা হইলে, 
সকল দেব দেবীর রূপ ধারণ করা ও পুর্ন 
রূপ উপাসনা করা হইবে। মনের সকল 
অজ্ঞনতা দুর হইয়া পরমানন্দে আনন্দ রূপ 
থাকিবে? মন শাস্তির আধার হইবে। যদি 
সময় ও ক্ষমতা হয়, তবে প্রত্যহ প্রাতঃ ও 

সারংকাঁজে অক্গিতে বথা শক্তি আন্তি দিবে । 
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যদি প্রত্যহ না হয়, তবে প্রতি 'অমাবস্ত ও 


পৌর্ণমার্সীতে দিবে। প্রত্যেক বাঁটীর মধ্যে 


অন্ততঃ একজনও দিলে বাটীর সকল লোকে- 
রই কল্যাণ সাধিত হইবে। ও" পূর্ণ পরব্রন্ম 
জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা, এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়। আহুতি দিবে। যদি সম্পূর্ণ মন্ত্র না 
বলিতে পারেন, তবে একমাত্র ও কার প্রণব 
উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ ওম্‌ স্বাহা এই মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিবে । তাহ! হইলে 
নিরাকার*সাঁকাঁর সমস্ত দেব দেবীর নামে 
আহুতি দেওয়া! হইবে । একাক্ষর ও"কার মন্ত্ 
নিরাকার সাকার সকল দেব দেবীরই নাঁম। 
এই কারণে সকল মন্ত্রের প্রথমেই ও'কার 
আছে । ইহাও তোমাদ্দের জানা উচিত যে, 
সকলেরই ইষ্ট একই পুরুষণ যে কোঁন উপা- 
সকই হউননাঁকেন,আহুতি দিবার সমক্র সকল 
দেবতার নামে সকলেই সেই একমাত্র অগ্সি- 
তেই আহুতি দিয়! থাঁকেন। আহুতি না 
দিলে সকল পূজা! ও যজ্ঞ নিম্ষল হয়। এই 
কারণে সকল পূজা ও যক্ঞাদির শেষে আহুতি 
'দেওয়া হয়। আর ও ব্রহ্গার্পণমন্তরঃ বলিয়া 
কাঁধ্য শেষ করা হয়। গৃহস্থগণ, তোমরা 
কোন বিষয়ে ভীত ও চিস্তিত হইওনা। তোমা- 
দের কিসের অভাব আছে ? তোমাদের গুরু 
পুর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ ভগবান নিরাকার 
সাকার রূপে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সকলরূপে 


তোমাদের লইয়| বিরাঁজমাঁন আছেন। তীহাঁকে 


তোমরা ভুলিয়া আছ বলিয়া সকল বিষয়ে 
বলহীন, তেজহীন, ভীত ও অপদার্থ হইয়! 
আছ। তাহাকে জানিয়া ভক্তি প্রীতি কর, 
দেখিবে যে, তোমরা! কেহই সেই 'পরমাত্া 
হইতে অভেদ মহ। তোমরা! সকলেই সেই 
পরম পদার্থ, তোমরা! অজ্ঞান, মোহ নিত্রা 
হইতে জাগরিত হও,জগতের মঙ্গল হউক । 





আহুতি দিবার দ্রেব্য | বিশুদ্ধ গব্য- 
স্বত অভাবে মহিষের দ্বত, মি দ্রব্য-_চিলি 
কিম্বা ইক্ষুগুড়। সুগন্ধাদি--শ্বেত ও অগ্ুরু 
চন্দন, দেবদার, কপূর, গুগ্গুল, কেশর, ও 
ক্তরি। ইহার সহিত কুষ্ণতিল,যব, আতপ 
চাউল, ফল ইত্যাদি ; কিসমিস,পেস্তা,বাদাম 
ইত্যাদি । এই সকঙ দ্রব্য পরিফার করিয়। 
শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত আহুতি দিবে । এই সকল 
দ্রব্যের মধ্যে অবস্থানুসারে যিনি যেরূপ অর্থাৎ 
ষে বে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন,তাহাই 
শ্রদ্ধার সহিত আহুৃতিদিবেন। অভাবে কেবল 
মাত্র স্বত ও চিনি আহতি দিলে ফল সম্পূর্ণ হইবে, 
আত্্কাষ্ঠ পাওয়া! যাঁয় ভালই, অন্যথা! যে 
কোন কাষ্ঠ পাওয়া যায়,তাহাঁতেইঅগ্নি জালিয়া 
শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত আহুতি দিবে । শ্রদ্ধা- 
পূর্ব্বক কার্য্য করিলে ভগবান ঞ্লীতি পূর্বক 
গ্রহণ করেন। কিন্ত শ্রদ্ধাহীন হইয়া ব্রহ্মা 
পরিমিত উত্তম উত্তম দ্রব্য ভগবানে উৎসর্ণ 
করিলে তিনি তাহা কথনই গ্রহণ করেন না। 
ইহা জ্ঞানী মাত্রেই জানেন । ইহার জ্বলন্ত 
দৃষ্টান্ত মহাভারতে আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বিদুরের ক্ষুদ খাইয়াছিলেন,কিন্তু দুর্য্যোধনের 
বাঁজভোগ গ্রহণ করেন নাই। অধিক কি, 
আপনাদিগকে দিয়াই দেখ না কেন, যদি 
কেহ কোন দ্রব্য অশ্রদ্ধা করিয়া তোমাকে 
দেয়,তুমি তাহা কি গ্রহণ কর ? কখনই না। 
সেইরূপ পরমাত্মাকে_-যিনি বিশ্বের একমাত্র 
নিয়স্তা, তাহাকে অশ্রদ্ধ! পূর্বক দিলে, তিনি 
কখনই তাহা গ্রহণ করেন না। 
পাঠকগণ ! এখানে গম্ভীর ও শাস্তিরূপে 
ভাব গ্রহণ করিবেন। জ্ঞানী মাত্রেই জানেন 
যে, জগত্মধ্ই আপনার আত্মা ও পরমাত্মার 
স্বরূপ। এইজন্য তীহাঁরা সকলকেই উত্তম 
শেষ্ঠ কার্য্য করাইয়া সংপথে লইয়া যান এবং 


কাঁডিক, ৯৩০১, রেল সেনিটারি €্ুনেজ বিল। (২) 
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যাহাতে মকলে,পরমানন্দে কাল'যাপন করিতে 
পারে, সতত ভাহার চেষ্টা করেন। যাহাতে 
জগতের মঙ্গল. হয়, নিজে তাহার চেষ্টা ত 
করেনই,এবং অপরের দ্বার! করাইয় থাঁকেন। 
স্বার্থপর অজ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনি-ও উত্তম 
শ্রেষ্ঠ কাধ্য করে না, এবং অপরকে ও করিতে 


দেয় না। সদ! পশুর ম্ভায় ব্যবহার করে। 
ষর্দি কেহ উত্তম শ্রেষ্ঠ কাঁধ্য. করে,” তাহা 
হইলে ইহাদের আর পরিতাপের সীমা থাকে 
না এবং তাহাকে বিদ্রপ করে ও বাঁধ বিদ্ধ, 
জন্মায়। উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য করিতে মানব 
মাত্রেরই অধিকার আছে; কেননা মনুষ্য 
মাত্রেই জ্ঞান ও মুক্তির অধিকারী। এক জন 
উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য করিয়া সদ। পরমানন্দে 
কাঁলযাপন করিবে, আর একজন চিরকাল, 
নীচকার্ধ্য করিয়। পশুরন্তায় কালযাপন করিবে, 
ইহা জ্ঞানবান খষি মুনি প্রভৃতি শান্তর কর্তা- 
গ্রণের ও ভগবানের উদ্দেশ্ত, নহে। শেষ্টকার্যের 


্রেঠফল, ও নিকৃষ্ট কে রা 
আছে। প্রত্যক্ষ দেখ১চাষ, করিয়! ধান বুনিলে 
ধানই জন্িয়! থাকে,আর কাটার বীজ, বুনিলে 
কাটাগাছ ব্যতীত অন্য,কিছুই হয় না। মনুষ্য 
মাত্রেরই উত্তম শ্রেষ্ট, কার্ধ্য কর! অর্থাৎ-বেদ' 
পাঠ করা ব্রহ্ম গায়ত্রী ও গুকার. জপ করা, 
অগ্নিতে আহুতি দেওয়া কর্তব্য; আর সক- 
লেরই এই সকল. কাঁধ্য করিবার অধিকার 
আছে। ইহাতে জাতি.বা বর্ণ ভেদ নাই। 
অন্ধকণর দূর করিতে গেলে মন্ুঘ্য মাত্রকেই 
অগ্রি দ্বারা অন্ধকার দূর করিতে. হয়। এই 
রূপ,অজ্ঞন রূপী অন্ধকার দূর করিতে গেলে, 
মনুষ্য মাত্রকেই পুর্ণ পরব্রহ্ম. জ্যেতিঃ স্বরূপ, 
গুরুকে ধারণ. করিতেও ওকার মন্ত্রব্ূপ জপ 
করিতে হইবে ॥ তাহা হইলে অজ্ঞানরূপী 
অন্ধকার, দূর হইয়া জ্ঞানালে।ক প্রকাশিত 
হইবে। ও শান্তি শাস্তিঃ শাস্তি । 





বেঙ্গল স্তানিটারী ডেণেজ বিল। (২) 


বেঙ্গল স্যানিটারি ডে'নেজ বিল বিষয়ক 
আমাদের প্রথম প্রবন্ধে আমরা এই বিলের 
ইতিবৃত্ত এবং মূল তত্বের আলোচনা করি- 
য়াছি। উহার আনুষঙ্গিক ও আভান্তরিক 
আরও অনেক কথার আলোচনা করিয়াছি.) 
ডে,ণেজ বিলের মূল, তত্বের আলোচনার 
আমর! অনেকানেক উচ্চপদস্থ, বিজ্ঞ,বহুদর্শী 
বৈষয়িক ব্যক্তি এবং বিজ্ঞানবিদ্‌ স্বাস্থ্য তব্জ্ঞ 
পগ্ডিতদিগের উক্তি এবং তীহাদিগের প্রদ্রশিত 


প্রত্যক্ষ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, দেখাইয়াছি যে,. 


'আধুণিক শ্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, যাহার আশ্রক্স গ্রহণ 


করিয়া! স্তর ছার্পস, এলিম্লট বাহাছর এই বিল! 
প্রস্তুত করিয়াছেন ও আইনে পরিণত করিতে, 
চাহেন,তাহ। অর্থাৎ সেই স্বাস্থ্য-বিজ্ৰন,তীহার, 
এই বিলের আদৌ অন্ভুকূল নহে। 

আমর! দেখাইয়াছি,স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান তাহার 
তথ্/ কথিত, উন্নতি ও প্রশ্থধ্য সত্বেওআপাদ- 
মস্তক মৃতভেদে পুর্ণ ;এবং তাহার ম্যালেরিয়া 
সব্বন্ধীয়, অভিমত, অধিকতর অনির্দিষ্ট, অব্যা- 
খ্যাত এবং সংশয়-অন্ধকারে আবৃত ; ম্যালে- 
রিস্মাতুত্ব, তত্রর্তুক আদৌ .অনাবিষ্কত। 
ম্যালেরিয়া মূলতঃ কিসে জদ্টে, এবং ম্যালে 


করিয়া এবং যাহার উপর নিরতিশয় নির্ভর 1 রিয়ায়.আনৌ। কোনও রোগ জন্মে কি-না, 
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সে বিষয়েই ঘোর সন্দেহ )--অস্ততঃ'সবাস্থা- | পরি ভাসমান ; ইহাই আধুনিক উন্নত বিজ্তা- 
বিজ্ঞান নিজে তাহাতে মহাসন্দিহান। প্রথম | নেত্র অভিমত*বলিয়াই লৌকে'অবগত আছে। 
প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা স্তর জোসেফ. | তবে বঙ্গীর বাবস্থাপক সভায় বিজ্ঞান যদি 
ফেরারের উক্তি উদ্ধত করিয়া এ সন্দেহের | বিবস্তিত হইয়া,আইনের উদ্দেশে অন্য রকমের 
সবিশেষ সারবস্বা হুচিত করিয়াছি। স্তর | রূপ ধারণ করিয়া থাঁকে ; সে স্বতন্ত্র কথা । 
জোসেফ. সরল এবং স্থম্পষ্ট ভাষায় ঘলেন,১-_| কিন্তু, ইযুরৌপের অগ্রগণ্য অধ্যাপক মণ্ডলী, 

“থে প্রকৃতির ম্যাসমটা_বাঁ ম্যালেরিয়ার কখা | হল্সলে, টিগল,প্যাষ্টর প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞা- 


উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বা তদনুরূপ কোনও মাঁসমাট! 
বা ম্যালেরিয়ায় রোগোওপত্তি হওয়ার সমগ্র তত্বটা সন্দে- 


হের ও অজ্ঞেমতার অন্ধকারে এতাঁধিক আচ্ছন্ন যে, ! 


ম্য [লেরিয়ায আদৌ রোগোৎপত্তি হয়, ইহা কোনক্রমে 
একান্তিক নিশ্চয়তা ও উগ্রত। সহকারে বল! যাইতে 
পারে না” 


নিক, ম্যালেরিয়া বীজাণু বিষয়ক শেষোক্ত 
মতেরই প্রবর্তক ও পরিপোষক বলিয়াই ত 
আমাদের শুনা আছে । 

কিন্তু, আমরা নিজে অজ্ঞ, অবৈজ্ঞানিক, 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ে একান্ত অন্ধ; তাহার কোনও 


কিন্ত, স্তর চার্লন এলিরট অত্যুগ্র!! | তন্বই স্বয়ং পরীক্ষা করি নাই; পরীক্ষায় 


বিজ্ঞান যাহাতে সন্দিহান, বঙ্গেখর তাহাতে 
কৃতনিশ্চয় ! তাঁ, যাউক সে কথা । 


প্রতিষ্ঠিত বা অপ্রতিষ্ঠিত হইতেও প্রত্যক্ষ 
দেখি নাই। এক কথাঁয় বৈজ্ঞনিক তত্ব 


ম্যালেরিয়া কিসে জন্মে, কেমনে জন্মে, ; আমাদের অপ্রত্যক্ষ ; কিন্তু, বঙ্গেশ্বরের ইচ্ছা 
মূলতঃ তাহার উৎপত্তিস্থান কোথায়? স্তর | এবং আদেশ অতি প্রত্যক্ষ । অতএব প্রথমো- 
চার্সন বলেন“ম্যালেরিয়ার বীজাণু বা বেসিলী; ক্তকে উপেক্ষা করিয়া শেষোক্তকেই শিরোঁ- 
নিয্ভূমিস্থ পলিত বা পলিতোদুখ উদ্ভিরপনার্থ: ধার্য করিলাম। পরন্ত, ম্যালেরিয়।র বিষে 


হইতে জন্মে । কিন্তু, বিজ্ঞান তাহা বলে না । 


যখন আমরা জর জর, জীবন্মুত, তথন, 


এ বিষয়েও বিজ্ঞানবিদের সহিত এখনকার । বৈজ্ঞানিক আঁবিফাঁরের অনিশ্চপ্নতী ও বৈজ্ঞা- 


বঙ্গাধীপের মত-বিরোধ ৷ 


। নিক প্রমাণের একান্ত অভাব সত্তেও, না হয় 


পচনণীল উদ্ভিদ বা অন্ত কোনও পলিত | আমরা স্বীকার করিলাম )--এই ম্যালেরিরা- 
নিজীব জৈব পদার্থ হইতে ম্যালেরিয়া-বীজ ; জর-বিকম্পিত কলেবরে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কা- 


উৎপন্ন হইয়| সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার করে) 


রের অপেক্ষায় বসিয়া না৷ থাকিয়া, বিশ্বাসই 


--এই ভ্রান্ত মত বন্ধপুর্ধে প্রচলিত ছিল | করিলাম ফে বঙ্গেশ্বরের কথাই সত্য, 


বটে; কিন্ত এখন আর নাই। এখন এ মৃত, 
অতীব পুরাতন,- বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাদ- 
পূর্ণ বলিয়। প্রতিপন্ন ; ইয়ুরৌপে এ মত অপশ- 
দস্থ ও উচ্ছিন্ন হইয়াছে। অথচ স্তর চার্লস 
দেখিতেছি, এই পলিত মতেরই পক্ষপাতী । 
পলিত পদার্থ হইতে মূলতঃ ম্যালেরিয়া বীজ 


মালেরিয়া পলিত গলিত দ্রবোর অভ্যন্তর 
হইতে উদয় হইয়া বা পিক্ত মৃত্তিকা পক্ক উদ্তেদ 
করিয়া,পয়োপ্রণালীর অভাবেই আঁমাদিগগের 
অস্থি মজ্জা পীড়ন এবং আমাদের প্রাণ-বা়ু 
শোষণ করিতেছে । পরন্ত, ইহাও সকলকে 
বিশ্বাস করিতে বলিলাম যে, এই ড্রেণেজ 


জন্মে না) সে বীজ নিজেই সজীব পদার্থ বিল পাস হইয়া পল্লীতে পল্লীতে ভ্রেণ নদদমা 


(3০া))এবং তাহা ষাঁযু প্রবাহে এবং জলো- 


পি পপাসিপিস্পী দীপা তা 
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হইলে ৰা দায়োনালী পথ জা ও প্রশস্ত 


হইলে আঁমর। ম্যালেরিয়ার গ্রাণাস্তকাঁরী ৫প্রমা- 


লিঙ্গন হইতে পরিত্রাণ পাইব। অতএব ড্েণেজ 
বিল আইনে পরিণত হউক; পল্লী গ্রামে 
ড্রেণ হউক বা ড্রেণের পথ পরিফাঁর হউক। 
তোমরা পথ-কর দিতেছ, পুর্তকর দিতেছ ) 
পুনঃ ডেন-কর দেও। অনাহারে অদ্ধাহারে 
থাকিয়া বা অন্ত যে উপায়েই পার, অন্তান্ত 
করের ন্যায় এ করও যোগাও। বেশ, ড্রেণই 
হউক। 
কিন্তু, সে কেমন ড্রেণ? তাহার আকার 
অবয়ব, কলেবর ও কান্তি কীদৃশ? তাহা! 
কলিকাতা সহরের ড্েণের মতপাকা ও ঢাকা 
নর্দাীমা অথবা সহরতলার উলঙ্গ অনাবৃত এবং 
অতীব স্ববাসিত পগাররূপী-পয়োপ্রধ।লী বা 
পঙ্ক-নালী? গ্রাম্য ডেণ পদার্থ টাকি? গ্রাম্য 
ড্েণ বলিতে এই বড় বড়- বিলময় বুঙ্গদেশে, 
চরে চত্তরে,ধান্তের ক্ষেত্রে,ব(শবাগনে, গ্রাম্য 
লে।কের আনাচে কাঁনাচেই ড্রেণ বুঝায়; কিন্তু 
দে ড্রেণের মুর্তি কেমন, আকার প্রকার ও 
প্রকৃতি কিরূপ? এক কথায় এই ড্রেণেজ 
বিলের গঠনে তাহার উদ্দিট ড্রেণের কিছুশ 
গঠন পিঠন বশিত হইয়াছে? 
বলিলে কেহ খিশ্বানকতিবেন কি ?--সে 
বর্ণনা, সে ব্যাধ্যা এই বিলে এক বর্ণও নাই ! 
অথচ এখানি ডেণেজ বিল ! ড্রেণ করার জন্য 
এই বিল প্রস্তত হইয়াছে, কিন্ত ড্রেণ কি 
প্রকারের হইবে,সে কথা ইহাতে একটাও নাই, 
তাহা আদৌ অনির্দিষ্ট; একান্ত অপরিজ্ঞ।ত 
আকাশ কুসুম ! 
ড্রেণেজ বিলে সর্কশুদ্ধ ৬২টী ধারা ; তাহা 
ব্যতীত আরও বিস্তর উপধারা আছে ; ধার! 
নিচয়ের শাখাপ্রশাখা এবং তশ্ত শাখা আছে? 
এবং . এই ধারা-প্রবাহে ড্রেণের "আছুষঞ্জিক 


এবং, খবাস্তরিক অসংখ্য কথা আছে । ডেগেক্ 
করের কথা আছে, করের কিস্তির কথ 
আছে,ভ্রেণকষিসনর়ের কথা। আছে, এঞ্জিনি- 
যারেক্স কথা আছে, করদাতার কথা আছে, 
কম্পেনসেসনাদির কথাও আছে ;--"কোন্‌ 
কথা নাই? নাই কেবল একটী কথা; সেটা 
ড্রেণটী কেমনতর হইবে সেই কথাটা ! 
ইহা আশ্চর্ধ্য বটে। ড্রেণেজ বিল গ্রকা- 
শিত ভুওয়ার অব্যবহিত পরে, ড্রেণ কেমন 
হইবে, এই কথা! লইয়া সাধারণ্যে সবিশেষ 
আন্দোলন উপস্থিত হয়? অবস্থাঞ্জ লোক 
মাত্রেই একবাক্যে প্রশ্ন করেন,_-“গ্রাম্য 
ড্রেণের গঠন কেমন হইবে, এবং সে গঠনের 
কথ] বিলে ন৷ থাকার কারণ কি”?” পরস্ত, 
এ প্রসঙ্গে আর প্রদর্শন করা হয়, পদে পদে 
প্রতিপন্ন কর! হয় যে, নিম্ন বাঙ্গালার ভৌগ- 
লিক সংস্থান গ্রাম্য ড্রেণের অনুকুল নহে) 
প্রভাত সম্পূর্রূপে তাহার অনুপযোগী । 
অর্থাৎ চৌড়া চেগ্টা চরভূমি সমাকীর্ণ, ধান্ত 
ক্ষেত্র পুর্ণ, বিল বাঁওড় খাল জোল জলা! পূর্ণ, 
বঙ্গদেশে,তাহার অর্থ বঙ্গীর কৃষকপল্লী নিচয়ে, 
মিউনিগিপাল সহর বাজারের পথ পার্স্থ 
পয়োনালীর অনুরূপ ইংরেজী ধরণের ড্রেণ 
আদৌ হইতে পারে না; হওয়ার কিছু মাত্র 
প্রয়োজনও নাই; হইলে ইঠ্টের পরিবর্তে মহা! 
অনিষ্ট সাধিত হইবে ).কেন না তন্বার। কষক- 
পল্লীর চতুঃপার্ববস্তী এবং মধ্যবর্তী ধান্ত-ক্ষেত্র 
সমূহে জল চলাচলেরপথ রোধ হইম্না দেশের 
সর্ব প্রধান থাগ্ভশম্,বাঙ্গালী জাতিয় দেহ-প্রাণ 
একত্রিত রাখিবার একমাত্র উপায় ধান্ত ফস- 
লের খ্বংস হইবে; কারণ ধান্ত-ক্ষেত্র শু 
হওয়া *গ্রবং ধান্তের ধ্বংস হওয়া একই কথ । 


গ্রামে গ্রামে সহর বা. সহরতলীর মত ড্রপ 


হইলেখ হওয়। যি আদৌ-সম্ভব হয় ) ধাসঠা- 


ও ৃ 
নব্যস্জরত। [স্বাদ খণ্ড সঞ্ডম ফখখ্যা। 
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ক্ষেত্র গুফ হওয়1 এক রূপ অবশ্রস্তাবী । অতএর 


গ্রাম্য ডেণে লোকের জর জালা কমুক আনন 
না কমুক"তন্বার| ম্যালেরিয়া! জনিত মৃত্যু 
্ংখ্যা হ্রাস হউক বা বৃদ্ধিই হউক, কি হইবে 
ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারেন না,_ইহা 
নিশ্চয়,যে ধান্ত হানিতে,লোকের জীবন যাব 
ণের উপায় থাকিবে না। ড্রেণেজ বিল জারি 
হওয়ার অব্যবহিত পরে, উক্ত বিল সম্বন্ধে 
অন্তান্ত আপত্তির আন্দোলনের সহিত, উপ- 
রোক্ত কথা দুইটা বর্তমান বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের 
গলাধঃকরণ করিয়া দিবার সবিশেষ চেষ্টা 
চরিত্র কর! হয়। বুঝান হয় যে, নিম্ন-বঙ্গের 
ভৌগলিক সংস্থান গ্রাম্য ড্রেণের অত্যস্ত অন্ু- 
পযোগী। তথা গ্রাম্য ডে বঙ্গদেশের সর্ধব 
প্রধান খাগ্ঘ শস্ত ধান্য উৎপাদনের অন্তরায়) 
কারণ,কৃষক পল্লীতে মিউনিসিপাল ডেণ করা, 
ধান্ত ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ডেণ কাটিয়া তাহার 
জল বাহির করিয়া দেওয়ারই অনুরূপ । 
উপরোক্ত কথ ছুইটী প্রথমতঃ কাউ- 
শ্সিল গৃহে এবং তাহার পর বহুদিন পর্য্যস্ত 
দেশীর সংবাদ পত্রে উত্থাপিত ও আন্দোলিত 
হয়। কাউন্মিল গৃহে (13617598] 16515190155 
10০০9912011 (0108105915) মাননীয় মিঃ এলেন, 
মিঃ লালমাহন ঘোষ, মিঃ লায়েল,বাবু গণেশ- 
চক্র চন্ত্র প্রভৃতি সদস্ত বর্গ,অল্লাধিক পরিমাণে, 
উপরোক্ত কথ ছুইটীর 'আলোচিন। করেন। 
যিঃ এলেনের বক্তূতার কিয়দংশ কিছু বিস্তৃত 
ভাবে বিবৃত করা আবশ্তক | 
মিঃ এলেন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এক জন 
বু পুরাতন, বিশ্বস্ত, বহুদর্শা এবং অতযাচ্চ 
প্রস্থ কণ্মুচারী। ব্দেশ স্বন্ধে ইহার প্রত্যক্ষ 
' অভিজ্ঞতা 'একরূপ অতুলনীয় । বিগড়.৩২ 
বৎসর হইতে ইনি ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বহু 
বিভাগে, সরকারী সিবিলসার্ষিশের কর্ন, 


মহকুমার মাজিষ্টরী হইতে বিভাগীয় কমি- 
সনরী পর্যাস্ত করিয়াছেন ; এবং প্রথম এপি- 
ডেমিক কমিসন গঠনের সময় হইতে একাল 
পর্যন্ত ম্যালেরিয়া জর অবলোকন ও ম্যালে* 
রিয়া, তথ্য অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। প্রথম 
এপিডেমিক কমিসন নিযুক্ত হইয়াই যখন, 
ম্যালেরিয়ার কারণ অন্ুসন্ধানকন্পে ঝারাসতে, 
গমন করেন, মিঃ এলেন তখন বারাসতের 
মাজিষ্টর। তৎকাল হইতেই ইনি ম্যালেরিয়া, 
তত্ব অধ্যয়নে নিযুক্ত, এবং বরাবরেই ম্যালে- 
রিয়ার ষধ্য-কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া এ তত্ব 
অধ্যয়ন করিয়াছেন। অতএব ম্যালেরিয়। 
সম্বন্ধে ইহার অভিজ্ঞতা, আলোচনা, সাক্ষাৎ 
সংগৃহীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বহুকাঁল-ব্যাপী' 
পরীক্ষা, কাহারও অপেক্ষা কম নহে 3 অনে- 
কেরই অপেক্ষা অধিক,এ কথা আমর! অনা- 
য়াসেই বলিতে পারি। মিঃ এলেন নিজেও 
ইঙ্গিতে এ কথ। বলিয়াছেন। বলিয়াছেন »-_ 


* 11061615090 17501301991 11) 01015 00801] 
2000 11)67615 [01010287019 100 12087701001 15 029 
567৮১06 10 13612821557110 1005 9 1507 8000210- 


(690005৮1000) 91212091005 212 ০0000019 


029416411১0 130705200৮০ 07917] 700955655.১) 
অর্থাৎ বন্তমান বেঙ্গল কাউন্সিলে, সম্ভবতঃ 
সমগ্র বঙ্গীয় সাবিসে এখন এমন একজনও, 


সদন্ত নাই,ম্যালেরিয়া জরসম্বন্ধে ধাহার অভি- 
জ্ঞত। আমার অপেক্ষা অধিক। 


মিঃ এলেনের এই উক্তি অহঙ্কারের উক্তি 
নহে; ইহ প্রক্কত ঘটনামূলক । অতএব ম্যালে- 
রিয়া সম্বন্ধে, এই মিঃ এলেন কি বলিয়াছেন, 
তাহ! শুনা, এ সময়ে সকলেরই কর্তব্য । 
বিশেষতঃ ধাহাকে সম্বোধন করিয়! মিঃ এলেন 
সেই কথাগুলি কহিয়াছিলেন,স্তাহার কর্তব্য 
তাহাতে সবিশেষ কর্ণপাত করিয়া কার্ধ্য করা। 
বেঙ্গলকাউন্দিলের বাঙ্গালী সদস্ত এবং বাঙ্গা- 
ঈীর. দেশের বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের কথ৷ 





উপেক্ষনীয় হইলেও,মিঃ এলেরন্নে'র মত বহদর্শী 
ও বিশ্বস্ত রাজপুরুষের কথাও কি উপেক্ষিত 
হইবে? 

কিস্ত,ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিশেষতঃ ম্যালে- 
রিয়া! প্রশমন-পরিকল্সিত এই ডেরণেজ সম্বন্ধে 
মিঃ এলেনের অভিমত কি? 

এককথায়, উত্তর, আমরা এই প্রবন্ধের 
আরম্ভ হইতে এপর্য্যস্ত যাহা লিখিয়াছি,_ 
তাহাই। তাহা অপেক্ষাও অবিক দূর মিঃ 
এলেন গিয়াছেন। মিঃ এলেনের দৃঢ় বিশ্বাস 
এবং প্রত্যক্ষজ্ঞান ও বহুকালব্যাগী গবেষ- 
ণার ফল--(১) তথা-কথিত ম্যালেরিয়া জর 
ম্যালেরিয়া জনিত নহে; অবরুদ্ধ পয়োনালী 
জনিতও নহে ; (২) গ্রামে গ্রামে পয়োনালীর 
সথষ্টি ও সংস্কারে এবং তথা! কথিত উন্নতিতে 
গ্রাম্য স্বাস্থ্যের আদৌ সম্ভাবনা নাই; সে 
বিষয়ে স্বাস্থ্যতব্ববিদ্দিগের মত ঘোর সন্দে- 
হান্ধকাঁরাবৃত ; (৩) তথা! কথিত উন্নত পয়ো- 
নালীতে বঙ্গদেশব্যাপী-জর প্রশমিত হওয়ার 
পরিবর্তে সম্ভবতঃ প্রবলীরুত হইবে; (৪) 
বেঙ্গল ডে,নেজ বিলের মূলতত্ব অর্থাৎ তাহার 

পরিকল্িত বিষয় ভ্রমসন্কুল এবং(৫) বঙ্গদেশে 

গ্রাম্য ডেণ আদৌ অসম্ভব; তদ্বারা দেশের 
জীবন ধাঁরণোঁপযোগী শশ্ত ধান্ ফসল মার! 
পড়িবে । 

পাঠকের কৌতুহল তৃপ্তির জন্য মিঃ এলে- 
নের নিজের উক্তির কতক কতক এস্কলে 
উদ্ধৃত করা আবশ্তক বিবেচনা করি। 

মিঃ এলেন বলেন, ব্যবস্থাপক বৈঠকেই 
বলিয়াছেন ;- 
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ইংরেজী অভিজ্ঞ উপরোক্ত উক্তির অন্ত- 
নিহিত গুরুত্ব অনুভব করিবেন। ইংরেজী 
অনভিজ্ঞের অন্ুধাবনার্থে উহাঁর'বাঙ্গালা অন্থ- 


বাদ ফুটনোটে৯দিলাম। মিঃ এলেনের বিবে- 





* এই সকল কারণে এবং স্বাভাবিক প্রবণতা বশতঃ 
ম্যালেরিয়! জ্বরের কারণ নির্ণয় কল্পে সতত উহার প্রতি 
আমার মনোষে।গ আকৃষ্ট হওয়ায়, আমি উহার কারণ 
আবিষ্ধারের জন্য বন্কালাবধি সবিশেষ চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছি; কিন্ত, কখনও আমি এ কথায় সন্ত ও 
বিশ্বাসবান,হইতে পারি নাই যে, এই জ্বর আদৌ ড্রেণেজ 
বা ম্যালেরিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই জ্বর প্রাকৃতিক 
অবস্থা সঞ্জাত ইহাই আমার সিদ্ধান্ত; কিপ্ত সে কথা 
সবিস্তারে বলিবার জন্য আমি কাউন্সিলের সময় গ্রহণ 
করিতে চাহি না। এস্থলে কেবল ইহাই বলিলে প্রচুর 
হইযে ধে, এই বিলের মুল বিষয় অনিশ্চয়তার অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন (॥ কোন স্থানের ডে.ণের উন্নতি কৰিলে তথা- 
কার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে ইহা সমুহ সংশয়ের 
বিষয়। কলিকাতার সহর সম্বদ্ধে আমার নিজের যাহা! 
অভিজ্ঞতা, তাহাতে উন্নত ডে,ণেজে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় 
বলিয়! অমি বিহ্বাম করিতে পারি না । বরং তাহার 
বিপরীতই আমার বিশ্বাস। ম্যালেরিয়া পূর্ণ বঙ্গের বহু 
জিলা খুরিয়া আমিয়! আমি সর্ববপ্রধম ভ্বরে পড়ি, কলি- 
কার্জা'লহরে । সহয়ের জ্বর মফম্বলের জ্বর অপেক্ষা 
অধিঝাতর'উগ্র, ইহাই আমার ধারণা । ফলতঃ জমুক্্রত 
ডে পেজ অভ্ানস জবরও টায়দষয়েড প্রকৃতি পীর, হয় 
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চনায় মফঃস্থলের জর অপেক্ষ। কলিকাতী' সহ্‌- 
বের জর' ভয়ঙ্কর ;--অধিকতর সাংঘাতিক) 
সহরে দত্্ অরও অচিরাৎ টার়ফয়েড প্রকৃতি 
প্রাপ্ত হয়; তাহার কারণ,মিঃ এলেনেৰ বিবে- 
চনায়, কলিকাতা সহরের সমুন্নত ও সংস্কৃত 
পয়োনালী বা! ডেপেজ |! মিঃ এলেন নিজে 
ইহার ভূক্তভোগী ;নিজের শরীরে এবং স্বাস্থ্যে 
ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি 
ম্যালেরিয়া পূর্ণ বঙ্গের বহু জিলা নিরাপদে 
পার হওয়ার পর, প্রকৃষ্ট পাকা পয়োপ্রণালী 
স্ুশোতিত রাজধানী কলিকাতা সহরে আসিয়া 
সর্ধপ্রথম জরের হাতে পড়েন এবং সে জর, 
তাঁহাকে বড় সহজে ছাড়ে নাই। তা,সহরের 
জরাস্ুর সম্বন্ধে, স্ব স্ব শরীরে ধাহাদের সবি- 
শেষ অভিজ্ঞত। আছে, তাহার! মিঃ এলেনের 
এই উক্তি এককথায় উড়াইয়া দিতে পাঁরেন 
না । পরস্ত,মিঃ এলেন স্পষ্টভাষাতেই বলিয়া- 
ছেন ফে, বঙ্গীয় জর বা বর্ধমান ফিবারের 
সহিত ম্যালেরিয়া ও ডেদণেজের সবিশেষ 
কোঁনও সম্বন্ধ নাই। 

কিন্তু, আমরা উপস্থিতে যে বিষয়ের 
আলোচন1 করিতেছিলাম, তাহারই পুনঃ অব- 
তারণা করি। নিয়বঙ্গের গ্রামে, মফঃস্বলে 
কুষকপল্লীতে সহরাঙ্গুরূপ'ডেণ হওয়া অসম্ভব; 
অস্বাভাবিক উপায়ে তাহা করাতে শশ্ত ক্ষেত্র 
শীফ্‌ উজাড় হইবে) ধান্ত সটাঁন মারা পড়িবে। 
এ সম্বন্ধে, মিঃ এলেনের উক্তি এই ;-- 
উক্তিও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়,বঙ্গেশ্বর স্তর 
চার্লস এলিয়টের সুখে প্রদত্ত তাহার বক্তৃতা 
হইত্তে উদ্ধৃত ১ ্‌ 
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পাঠক, এইখানে ক্ষণেকের জন্ত একটু 
বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া মাননীয় মিঃ এলেনের 
উপরোক্ত আধ বিদ্রুপাত্ম ক, মর্মভেদী উক্তির 
লাবণ্য, তাহার সম্যক সাহিত্য-পৌন্দধ্য উপ- 
ভোগ করিবেন। আর মনে রাখিবেন মিঃ 
এলেন বঙ্গীর সদস্ত নহেন; বাঙ্গালা সংবাদ 
পত্রের সম্পাদকও নহেন; স্বয়ং সাহেব 
লোক। বেসরকাদী থে সে সাহেবও নহেন। 
পিবিল সার্বর্িসের একটা পিংহ। তিনি সর- 
কারের বুদ্ধ, ব্হুদর্শী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং 
বিশ্বস্ত কশ্মচাদী। নিঃ এলেন, এই বিল ব্যপ- 
দেশে, ব্যবস্থাপক বৈঠকে দণ্ডায়মান হইয়া 
বলিতেছেন ;--তা,স্বীকারও যদি করা ধার, 
স্বীকারই না হর কর! গেল যে, ম্যালেরিয়াই 
এই মৃত্যুকর মন্ম্রতেদী জরের কারণ) কিন্ত, 
ইহার প্রতিকার ফি? বঙ্গদেশের ডেণেজের 
উন্নতি সম্পাদন করা কি অদৌ সম্ভব ? আমি 
এই বিলে এমন একটাও ধাঁরা দেখিতে পাই- 
তেছি না, যে ধারায় ধাঁন্ের চাঁষ করা নিষেধ 
কর বলিয়া! আদিষ্ট হইয়াছে । যে সকল 


স্থলে ড্রেনেজ দ্বারা স্বাস্ত্যোন্নতি কর! হইবে, 


সে সকল স্থলে যদি ধান্তের চাঁষ অবিচলিত 
ভাবেই চলিতেষ্থাকে তবে ইহা সম্যক নিশ্চয় 
যে, ড্রেনেজ স্বকার্যযোপযোগী হইবে না। 
ধান্তের চাঁষ বন্ধ হউক, ধান্য রোপণ নিষিদ্ধ 
হওয়াই উচিত,.এইহাই কি তবে,নুচিস্তা দ্বার! 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে? তাহাই যদি হয়, 


তবে রোগ অপেক্ষা ওধধেতেই লোঁকের প্রাণ 


ৃ ঢা ১১৪ , ৃ । লী 
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যাইবে) প্রথমের অপেক্ষা শেষের এই বিপদ 
বহু শুণে বেশী ও বিষম হইবে। গবর্ণমেশ্টের 
এ র্যবস্থ!, রায়ত লোককে জর হইতে পরি- 
ত্রাণ করিতে ষাইয়!, তাহাদিগকে অনাহারে 
মারিবে। ফলতঃ বঙ্গদেশের প্রকৃত এবং 
প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্ঠমাঁন অবস্থা যেক্ষপ,তাহাতে 
করিয়া, ইহার ডেণেজের কোনও কল্পনা 
কার্যে পরিণত করা একান্ত অসম্ভব |” 
“পশ্চিম বাঙ্গালার অপেক্ষাকৃত উচ্চতর 
ভূমি পশ্চাতে রাখিয়া,মুপ্সিদাঁবাদের ভাগিরথী 
হইতে ত্রিপুরার পাহাড় পর্য্যস্ত সমগ্র বঙ্গদেশ 
বৎসরের চারি মাস কাল, প্রায় “একশ” 
জল-মগ্ থাকে । জল ৫ ফুট হইতে কোথাও 
কোথাও ১৫ ফুট পধ্যস্ত গভীর । এবপ স্থলে, 
এবিধ অবস্থায়/কোনও স্থায়ী কার্যোপযোগী 
ডে.ণেজ 'কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?” 
মিঃ এলেন বলেন এবং এ কথা প্রক্কৃতও বটে 
যে, যে কয় মাস দেশ জলে ভাঁসিতে থাকে, 
জল নিঃসরণ না হইয়া জল-প্রণালী-নিচয় 
অবরুদ্ধ করিয়। রাখে, সেই কয় মাসই জবর 
জাল! কম ;-_ সেই কয় মাঁসই বরং বঙ্গদেশ 
স্বাস্থ্যকর ; পরস্ত ধখন হইতে জল সরিতে ও 
শু হইতে থাকে, তখন হইতেই জর জালাঁর 
প্রাহুর্ভাব হম্ন। 
আর! ইত্যগ্রে উল্লেখ করিয়াছি যে, 
ডে'ণেজ বিল প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত 
পরে, কি' প্রকারের ডে হইবে বলিয়া সাঁধা- 
রণ্যে প্রশ্ন হয় এবং গ্রামে গ্রামে সহরাঙ্রূপ 
ডে অসম্ভব ও অনিষ্টকর হইবে, ইহা! প্রদ- 
শিত করা হয়। ডেণেজ বিলৈর উদ্দিষ্ট 
ডেের প্ল্যান বা কল্পনা লেফটেনেন্ট গবর্ণরের 
ধনে, প্রর্থম শুত্রে ফাঁহাই থাকুক কা একে- 
বারেই কিছু না থাকুক, উপরোক্ত প্রশ্ন ও 
প্রমাণ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে; এবং 
৪৮৭ 


প্রবেশ করিয়া, রোধ হয়, কিছু ক্লেশকর হয়। 
লোকের গীড়াপিড়ী, অথচ ডেণেজ বিলের 
ডেণ একাস্ত অনিঙ্গিই ; স্তর চার্শস এলিয়ট 
অগত্যা +একটী উপায় চিন্তা করিতে বাধ্য হম ; 
_-অতংপর একটা উপায় উদ্ভাবনও করিয়া- 
ছেন। এ. ডেণেজ গঠন সঙ্বদ্ধে এ উদ্ভাবন, 
ডে,ণেজ বিলের অন্কুরে,অথবা. তাহা জন্মিবার 
অগ্রে তিনি, আপনার মনে, আপনি করিয়! 
রাখিয়াছিলেন; অথবা! লোকের গীড়াপিড়িতে 
পরে উদ্ভাবন কিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা ঠিক বল! যায় না। তবে তাহা যে সম্পূর্ণ 
রূপে তাহার নিজেরই স্বকপোল কল্পিত,এবং 
তদীয় ঢাঁকাই বক্তৃতার পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যস্ত, 
অন্ত লোকের, এমন কি তাহার চিফ সেজে. 
টারী কটন সানেব্রও পর্য্যস্ত অজ্ঞাত ছিল, 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্রও কারণ 
আমরা! সন্মুখে দেখিতেছি না । ফলতঃ ড্রেণেজ 
বিলে বর্ণিত ডেদণের গঠন কেমন হইবে,তাহা! 
এক ছোটলাট সাহেব ব্যতীত রাজপুরুষদিগের 
অপর কেহই বোধ হয় জানিতেন না ; ডে,ণেজ 
বিল যিনি ড্াাফ্ট করিয়াছিলেন তাহারও 
বোধ করি, উহা অজ্ঞাত ছিল) বিল দেখিক্া, 
তাহার অনুমানও কেহ করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই। পূর্বে পারেন নাই,লাটসাহেবের ব্যাখা 
পার্থ রাখ। ব্যতীত,পরেও তাহা! কেহ অন্ুমাঁন 
করিতে পারিবেন না; ইহা নিশ্চয়। ডে,ণেজ 
বিলের গঠনটা এমনি “ধরি মাছ-ন1 ছু'ই-পানি 
প্রক্ৃতির-কর। হই্বাছে যে,যথন ধাহাঁর ধেমন 
ইচ্ছা, তেমনি ডে।ণের ব্যবস্থা দিতে পারিবেন । 
বিনা ডেণেও ডেণেজ কর আদার, করিতে 
পারিবেন। ডেপেজের প্রথম সুত্রপাত্তেই ত 
সেইক্পপ হইতে চলিঙ্লাছে, দেখিতেছি, বিন! 
ডেণে অর্থাৎ কৌন রকমের ডেণ তৈয়ার না 
করিয়া ডেপণেজ করা যাউক।- সবক 
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সাঁহেবরাঁও সম্ভবতঃ জানিতেন না,ডে,গ কেমন 
হইবে) কেন না,তাহ! জানা থাকিলে,ব্যবস্থা- 
পক সভাঞ্জি সরকারী সদন্তেরা সে বিষয়ের 
প্রথম উত্থাপন কখনই করিতেন না । প্রমাণ 
এলেন সাহেবের উপরি আলোচিত বক্তৃতা । 
হুতরাং কেবল একন্তর চার্শসই এই ড্রে,ণেজ 
বিলের ডে,ণের মৃত্তি পূর্ববে কল্পনা করিয়। 
রাখিয়াছিলেন, কাহাকেই বলেন নাই; অথবা 
পাঁকে ব। বিপাকে পড়িয়া,পরে উদ্ভাবন করতঃ 
প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় বলিয়াই 
বোধ হয়! 
ঢাক! নগরীতে প্রদত্ত তাহার প্রসিদ্ধ 
*স্পিচেস্্তরচার্লস বিল ব্যপদেশে বঙ্গীয় ডে,ণের 
যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,তাহাতে এই কক্ষ্যমান 
বিল সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন এবং অভিনব স্তরে 
উখিত বা পতিত হইয়াছে, ইহা অবশ্তই বলিতে 
হয়। সেব্তর কিদৃশ, পরে বিবৃত করিব। 
তাহার 'পুর্ব্বে একটা কথা এই স্থলে। 
জল প্লাবন-প্রবণ এবং জলে প্লাবিত, 
পরন্ত,ধান্তক্ষেত্রের চর-সমাকীর্ণ নিয় বাঙ্গালাঁয় 
ইংরেজী গঠনের ডেণ হওয়া অসম্ভব এবং 
হইলে অনিষ্টকর, এ বিষয়, বর্তমান বেঙ্গল 
গবর্ণমেন্ট, উপস্থিত আন্দোলন হইতেই যদ্দি 
অবধান করিয়া, ডেণেজ ব্যপদেশে আত্ম- 
কল্পিত অনুষ্ঠান অধুনা অন্ত দিকে চালিত 
কৰিয়! থাকেন, তবে উক্ত গবর্ণমেন্ট পূর্ববর্তী 
প্রমাণাদিতে উদাসীন বা অনভিজ্ঞ,ইহা অব- 
হ্যাই বল! যাইতে পারে । কেন না,উপরোক্ত 
কথা নূতন নহে) এবং কেবল অগ্তকাঁর এই 
আন্দোলন হইতেও উদ্ভূত নহে। 
১৮৭৭লালে,- সে আজ ২৪বৎসরের কথা, 
যখন বেঙ্গল কাউন্সিলে মাননীয় ত্যাস্লে 
ইডেন কর্তৃক “ডেদ্ণেজ ও ইরিগেসন বিল” 
পেস হয়, তখনও অবস্থা এই)অতএব তখনও 


ধিক কৃতনিন্চযন হইলেন ! রি 


এই অবস্থান্ুসারে উপরোক্ত কথা উখ্বাপিত 
হইয়াছিল এবং মিঃ এলেন এখন এ সম্বন্ধে, 
যেরূপ বলিয়াছেন, তখনও কাউদ্সিলের সদস্য 
গতাস্ত্র রাঁজ। দিগম্বর মিত্র ঠিক সেইরূপ কথা 
বলিয়া! ব্যবস্থাপকিগকে বুঝাইয়াছিলেন ষে, 
ধান্ত ক্ষেত্রে ডেণ করিলে,ধান্ত ধব:সহইয়! লোঁক 
মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। এ সম্বন্ধে মিত্র 
মহাশয়ের প্রসিদ্ধ বক্তৃতার অনেক উক্তির 


মধ্যে একটী উক্তি এই ;-- 
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* মিঃ আডলের ডেণেজ প্রস্তাবানুসারে ধান্ক 
ক্ষেত্রও সংক্রামক ম্যালেরিয়া! জ্বরের কারণ। কেনন। 
ধান্য ক্ষেত্রে বৎসরের অনু[ন চারিমাস পর্য্স্ত ছুই তিন 
ফিট করিয়া জল আটকাইয়| থাকে, সুতরাং তাহার মতে 
তাহার অভ্যন্তর হইতে ম্যালেরিয়া উৎসারিত হয়। 
বিশেষতঃ ধান্য কাটার পর ধান্ ক্ষেত্রে যখন ধান্তবৃক্ষের 
নিম্মভাগ বা “নাড়া” পলিত হইয়া তথাকার জল শুদ্ক 
হইতে থাকে, তখন ত আর কথাই নাই; তখন এই 
সাহেবের বিবেচনায় হুতাশনে ঘ্বতাঁহুতি; ম্যালেরিয়া 
মর্খীন্তিকভাবে মুখব্যাদীন করিয়া মৃত্যু বিস্তার করে। 
কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সাহেব বাহাদুর কি ডেণ 
করিয়া ধান্য ক্ষেত্রের জল বাহির করিয়া দিয়! তাহা! 
শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করতঃ দেশ শুদ্ধ লে।ককে অনা- 
হারে মারিতে চাহেন। কেনন! ভূমির ১ ভাগ ধাস্ত 
ক্ষেত্র !! কিন্ত ধান্ ক্ষেত্র হইতেই যে ম্যালেরিয়া উদ্ধা- 
রিত হয়, কি প্রমাণে এই সাঁহেব সে বিষয়ে এতা- 
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পরস্ত, এতাদৃশ ডেণেজে কেবল স্বাস্থ্যের | ভে.ণেজ বিল সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়, 
নহে, ভূ সম্পত্তিরও উন্নতি হইবে,বলিয়া, তখন ; বিগত শীত খতুতে, ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি 
কল্পনা করা হইয়াছিল; এখনও সে কল্পনা, | মাসের প্রথম সপ্তাহে; শ্রদ্ধাম্পদ স্তর চার্লস 
এই বক্ষমান বিলের অন্তনিহিত বটে ;-_নহিলে; এলিয়ট, গবর্ণমেণ্টের বর্ষ শফর ব্যবদেশে, 
কেবল ভূমি সংশ্লিষ্ট লোক মাত্রেই ডে,ণেজ ; ঢাক! নগরে গমন করেন বিগত জুলাই মাসের 
করের কবলীভূত হইত না, ড্রেদণেজ জনিত ; শেষ ভাগে। সেটা বিল প্রস্থত হওয়ার পর 
স্বাস্থ্যের অংশী সকল শ্রেণীর লোককেই ; ষষ্ঠ মাঁস। ষষ্ঠ মাঁস, হিন্দু মতে, অন্নপ্রাশনের 
সে কর দিতে বাধ্য কর! হইত। কিন্ত, স্বাস্থ্যের | অতি প্রশস্থ সময় বটে । সেই সময়ে গবর্ণমেন্ট 
ন্যায়, এ প্রকারের ডেণেজে প্রধানতঃ ধান্ত ৷ পক্ষ হইতে এই বিলের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা হয়। 
মাত্র প্রস্থ, বঙ্গীয় ভূমির কিছুমাত্র উন্নতির | ঢাকা মিউনিপিপাঁলটীর অভিনন্দনের উত্তর 
সম্ভাবন! নাই) প্রত্যুত,অনিষ্টই অতি নিশ্চয়। ; উপলক্ষে স্তর চার্লস এই বিল সম্বন্ধে সাধারণ 
এ কথাও দ্িগম্বর মিত্র তখন বুঝইয়াছিলেন; | সমালোচনার একটা সমালোচনা! করিয়া সপক্ষ 
44850071200 01205৩00120 0061001990১ 1 সমর্থনের অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্তই বলিতে 
সন সে 2০ হইবে, ইহা তাহার সহদ়তা, সুশাসন-বাসন। 
ড1011-001000)5, 06 009 ০010079015 15005 ৮67০ | এবং সাধারণ অভিমতের প্রতি অনুপেক্ষার 
০05 24০5207৮৫৩০ | অতি উদার পরিচয়। পরস্ত, তিনি সম্পূর্ণরূপে 
0170045 59015 ০৫ ০০ 09] 0000 07070005-*; সহদ্দেশ্ত প্রণোদিত হইয়া প্রজা সাধারণের 
রাজা দ্রিগন্বর মিত্রের কথা গ্রাহ্া হইরা- প্রভৃত মঙ্গল কামনার ষে এই বিল. ব্যবস্থায় 
ছিল। গবর্ণমেন্ট“ডে'ণেজ ও ইরিগেসন বিল” | পরিণত করিতে অভিলাধী হইয়াছেন, তাহা- 
র্ও ইহা অপর একটা নিদর্শন। ফলতঃ তাহার 

সছুদ্দেপ্ত এবং সাধারণ মতামতের প্রতি এই 


দেশব্যাপী ব্যবস্থায় পরিণত করিতে নিরস্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু, এখন দ্রেখিতেছি, পুনঃ 
সেই প্রশ্নের উদর! বেঙ্গল স্তানিটা'রী ডে,ণেজ সাহানুভৃতির জন্য তিনি অবশ্যই এ দেণীয়- 
বিলের বক্ষে পুর্বের সেই প্রমাদ প্রতিভাত ! | দিগের কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা আব. 
অতএব, অগত্যাই বুঝিতে হইতেছে যে, স্তর ; ধণ করিয়াছেন। এই বিল ব্যপদেশে তাহার 
চালস এলিয়াটের গবর্ণমেণ্টের, এ সমস্তা- | সদভি প্রায়ের জন্য, তাহাকে যাহারা মুক্ত কণ্ে 
সংলগ্ পূর্ব স্থত্রে সবিশেষ দৃষ্টিপাত করেন । ধন্যবাদ প্রদান না করে,তাহার' প্রত্যবায়ভাগী 
নাই। করিলে, ২৪ বৎসর পূর্বে, বে প্রমাদ | আমর! পুনর্ধার বলিতেছি। ডেণেজ বিল 
প্রতীত হইয়া, পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে, গবর্ণ- ] সর্ধাংশে সদভিপ্রায় প্রণোদিত; তবে সম 
রণ! সঞ্জাত নহে; কারণ অভিপ্রেত ইঠ্টের 
পরিবর্তে অনভিপ্রেত অনিষ্টই ইহাতে ঘটিবে। 


মেণ্ট, পুনঃ সেই প্রমাদে পতিত হইলেন 
কেন ? ডে,ণেজ বিলের ঢাকাই ব্যাথায় গবর্ণ- 

আমরা পূর্বেও এই কথ! বলিতেছি। বিল 
স্থমন্ত্রণা'সঞজাত এবং স্থযুক্তি সিদ্ধ নহে ? পরস্ত, 


মেণ্ট, কিঞ্চিৎ পার্থ পরিবর্তন করিয়াছেন 
ঢাকা নগরের বক্তূতাঁয় তাহার যে ব্যাথা 


বটে; কিন্ত), তাহাতেও এ প্রমাদ সংশোধন 
হয় নাই) কারণ বিল পুর্বববৎই বিগ্মাঁন। তা, 
সে বিষয়ের আলোচনা আমরা একটু পরে করা হইয়াছে, তাহাও সস্ভোষ-জনক নহে। 
করিতেছি । অগ্রে দেখ! হাউক, গক্বরণমেন্ট 
কিরতিরলালিরিনকিনিাহেন ”' | তাহাতে সাধারণের আপত্তি নিচয়ের একটীও 
| | ছু খণ্ডিত হয় নাই; প্ররুত তত্ব পরিস্কৃত হয় 
নাই ঃ গবর্ণমেপ্ট সমগ্রবিষয়টীর গুরুত্ব এখনও 
যাহাতে বৎমরের চারিমাস কাল ক্রমাগত জলের প্রয়ো' | পদ্যক ব্ূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, 
জন, সে দেশে ভুমি ও কৃষিকাধ্যের উন্নতি কল্পে, ইহাও অনুভুত হইতেছে লা। প্রত রে 
ড্রেণেজ প্রকৃত প্রস্তাবে আদৌ ইষ্টকর হইতে পারে' । ব্যাখ্যায় অন্ধকার আরও অধিক পরিষাণেই 
এ কথা কখনই বল! যাইতে পারে না। উচ্ছলিত হুইয়! উঠিয়াছে। সাধারণ সমালো- 


৯ 
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* যে দেশের কৃষিযোগ্য ভূমির ১৯ ভাগ ধান্য ক্ষেত্র, 


॥ 
॥ 9, 
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রা ৮ 


 অর্যনারত [দ্াদশ খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা । 


র 





র্দায় স্তর চার্লষ যাহ! ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহার স্বাস্থ্য ঘটিত কথার আলোচনা আমরা 
ইন্যগ্রেই "দমাগ্ড করিয়াছি, পাঠক স্মরণ 
রাখিবেন ; পরস্ত, রায়ত লোকের দারিদ্র্য 
ছুঃখ,অন্নকষ্ট,অনাহার এবং করভারের উপর 
পুনঃকর অসহিষুভীর বিষয়ও অল্পাধিক উল্লেখ 
করিয়াছি । স্তর চালের সমালোচনার 


আরও ফোঁন কোনও প্রধান কথার সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা যাইবে । তবে তাহার সকল 
কথার সম্যক বিচার করিতে হইলে বৃহৎ 


একখানি বই লিখিতে হয়) অতএব তাহ! 


হইয়|। উঠিবে না । ক্রমশঃ 


শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় | 





হিন্দুপত্রিকা । 


( সমালোচনা । ) 


হিন্দপত্রিকাঁ_-যশোহর সনাতন হিন্দু ধর্ম 
সমাজ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত বাবু 
যছুনাঁথ মজুমদার, এম, এ, বি, এল, কর্তৃক 
সম্পাদিত। মূল্য বার্ষিক মূল্য ১২। ইহার ৬ 
সংখ্যাপর্যযস্ত আমর! পাইয়াছি। এই পত্রিকার 
তিনটি বিশেষ আকর্ষণ আছে; 

(১) রমেশবাবুর বেদানুবাদের নিন্দা। 

(২) “পদপাঠ” বা সন্ধি বিশ্লেষণ । 

(৩) যে সমার্জ হইতে ইহা প্রকাশিত, 
সেই সমাজে ধর্প্রচারক প্রেরণ পূর্বক সমা- 
জকে পরিবর্তিত করিবার ইচ্ছা । 

ধহার। স্বতঃ পরতঃ ব্রাহ্মণ প্রাধান্তের জন্য 

যত্ববান,তাহাঁর! রমেশ বাবুর নিন্দায় আহলাঁ 
দিত। কেন না রমেশবাবু কায়স্থ হইয়া 
বেদান্ুবাদ করিয়াছেন,ইহ! অনেকের গাত্র- 
জালাঁকর হইয়াছে । যাহার! ত্রাঙ্মণ্য ধর্মে 
কৃতদাস,যথ। বস্থ দাঁস মহাশয়,ঘোষদাস মহা 
শয় ইত্যাদি, তাহারাঁও রমেশ বাবুর নিন্দায় 
অসন্তষ্ট নহেন। রমেশ বাবুর অনুবাঁদ ভ্রমা- 
আক হইয়াছে,ইহ। শুনিলেই এই সকল ব্যক্তি 
এই পত্রিকাস্থ *নুবাদ অতি শুদ্ধ হইয়াছে, 
ধরিয়। লইবেন,সন্দেহ নাই । ঘটনাও তাহা 
হইয়াছে,অনেক+স্থৃতিরত্ব” প্যায়ভূষণ”সম্পা- 
দ্কের অন্বাদকে “হিতকর” বলিয়া বিবে- 
চনা করিয়াছেন। যে কারণে রমেশ রাবুর 
অন্ুষাদ অহিতকর বিবেছিত হইয়াছে, সে 
কারণ যে এই অনুবাদে কম আছে, তাহ! 
নহে! তবে এ অনুবাদে ব্র্ণভেদ প্রথা সমর্থন 
করিতে পাবে । 'অগ্মি'শবের অর্থেপরমাত্মা” 


করিয়! রমেশ বাবুর ভ্রম প্রমাদ দেখাইতে 
উদ্যত সুতরাং ইহা যে হস্ত হইতে বাহির 
হউক না কেন,ইহা ভট্টাচার্য মহলে উৎসাহ- 
যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় আকর্ষণ, একটী প্রবল আকর্ষণ । 
যাহার! অন্ন সংস্কৃত জানে,যাহাদের অধ্যবসায় 
কম, তাহারা আর সন্ধিবিশ্নেষের কষ্ট ভোগ 
না করিয়া এই পত্রিকাস্থ উদ্ধৃত সংস্কৃতাংশ 
স্থখে পাঠ করিতে পারিবে । এজন্য অনেক 
পাঠক আহলাদিত, সন্দেহ নাই । এই আক- 
বরণ টুকু মৌলিক হইলেও, ইহার শক্তি দীর্ঘ- 
কাল কাজ করিবে, এরূপ বিবেচনা কর 
যায় না, কেননা, উহা! প্ররুত প্রস্ত(বে কোন 
শিক্ষণীয় বিষয় নহে। 

তৃতীত্ম আকর্ষণ বা নবীনত্ব একটী বিশেষ 
শক্তি হওয়া উচিত । কিন্ত দুঃখের বিষয় এই 
যে, ছয় খণ্ড পত্রিক1 পাঠ করিয়াও, আমর! 
বুঝিতে পারি নাই, এই পত্রিকা হিন্দু সমাজে 
কি পরিবর্তন করিতে চাহে। “পতিবর্তন»” 
“পরিবর্তন” “পরিবর্তন” ইহার ধ্বনি । কিন্তু 
কি পরিবর্তন, তাহা ইহার মুখ ফুটিয়া বলি- 
বার যোনাই। আমরা এজন্ত সম্পাদককে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনাদের কার্য্য- 
প্রণালী বা প্রোগ্রাম কি,তাহাতে উত্তর পাই- 
য়াছি,“কোন নির্দিষ্ট কার্ধ্য প্রণালী নাই।” 
সনাতন হিন্দুধশ্ী সমাজ “আবাদ” করিবেন, 


. বাজ বপন নাকি অন্যের হাতে। স্থতরাং সনা- 


তন হিন্দুধন্মমমজ ধ্বংসের জন্ত অবতীর্ণ, 
নির্্ীণ কার্ধ্য অন্য পুরুবের হাতে । বঙ্ষবাসীর 


কাণ্তিক, ১৩০১৭ ] 


মত গোঁড়া সমাজরক্ষকও কন্তা'পণ প্রত্ৃতি প্রথা 
উঠাইতে চাহে। সমাজে পরিবর্তন আব- 
শ্তক, শুদ্ধ একথ! বলিবার জন্ত কি একখান 
বাগাঁড়ম্বর পূর্ণ পত্রিকার প্রয়োজন ? সমাজ 
পরিবর্তনের আবগ্তকতার জন্য যুক্তি উপস্থিত 
করার সময় বোধ হয় অতীত হইয়াছে। যে 
প্রণালীতে এই পরিবর্তন হইতে পারে,তাহাই 
এনক্ষণ প্রদর্শন করার, পত্রের দরকার, এবং 
তাহাই করা সমাজের প্রয়োজনীয় । 

এতগুলি কথা বলিলেও আমর! হিন্দু 
পত্রিকার হিতৈষী। কেননা, সম্পাদকের হৃদয় 
আমাদের অপরিজ্ঞাত নহে । বিশেষতঃ,তাহার 
অস্তঃকরণের মর্মনিহিত ইচ্ছ। আমাদের ইচ্ছার 
প্রতিকূল নহে। ধাহাঁরা নব্য-ভারতে সময় 
সময় বর্ণনিব্বিশেষে সজল ব্যবহারের প্রস্তাব 
মনোধোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, এবং 
“জাতীয় একতা” সম্বন্ধে ষে সকল প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হুইয়াঁছে,তাহা ধাহাদের নেত্রতলস্থ 
হইয়াছে, তাঁহারা দেখিবেন, এই পত্রিকাঁর 
উদ্দবেশ্তে এই উভয় কথাই আছে। তবে বড় 
অম্পষ্ট ভাবে। 

“যাহাতে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, 
সনাতন হিন্দ্ধর্ম সমাজ ততৎপক্ষে চেষ্টা করি- 
বেন”-_সমাঁজের উদ্দেশ্তের, মধ্যে এ কথাটা 
আঁছে। এস্থলে “জাতীয় একতা” শব্দদ্বয় 
কোটেশনের মধ্যে লিখিলেই ভদ্রোচিত হইত, 
কেনন। জাতীয় একতা সম্বন্ধে নব্যভারতে 
»টা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । 

( ১ম সংখ্যার টাইটেল পেজের অপর পৃষ্ঠা 
দেখ) ৫ম সংখ্যায় ৪৩ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে 
লিখিত হইয়াছে ;__ 

“হিন্দু সমাজে যাহারা নীচ অস্পৃণ্ণ জাতি বলিয়। 
গণ্য,তাহার! ঘত দিন হিন্দু সমাজের নিয়মানুসারে কার্য 

করে,তত দিন তাহাদের অনেক সমাজিক নিরধাতম সন্ত 
করিতে হয়, কিন্ত যাই তাহারা হিন্দু সমাজ পরিত্য।গ 
করিল, অমনি হিন্দুর তাহাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান 
করিতে বিরত হইলেন, কিন্ব। পবিব্রই জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন'। যদি একজন হিন্দু বিনামা নির্শাণের ব্যব- 
সায় নিযুক্ত খাঁকে, তাহা হইলে অস্পৃষ্ঠ জঘন্য চামার 
বলিয়া পরিগশিত হইবে,কিস্ত একজন ইংরেজ যদি 
এ কার্য্য নিযুক্ত থাকে, তাহ। হইলে তিনি মেঃ অমুক 


সাহেব, সেলাম কুরনিসের যোগ্য এবং তাহ।র পদাধাত 
বেত্রাধাতও সহা হয়। ঞ 
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৩৮৯ 
আও দেখুন, এ চামার অদ্য যদি হিন্দু ধর্ম পরি- 
ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তখন আর আমা- 
দের সাধ্য কি যে কর্তৃত্ব খাটাই। ধন্দান্তর গ্রহণ করিল 
আর হিন্দুচক্ষেও তাহাদের অপবিত্রতা দূর হইল। তবে 
কি হিন্দুধর্মাই তাহাঁদের অপবিভ্রতার কারণ ছিল? 
কেবল কি ব্যবসার স্বারাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কি নীচত্ব 
নিক্বাচিত হওয়া উচিত ? যে ব্যক্তি সমাজে নীচ বলিয়া 
পরিগণিত, ব্যবস।র দ্বার জীবিক। নির্বাহ করে, সে 
অনেক সদভ্যাসসম্পন্ন ব্যবসায়োপজীবী অপেক্ষা অনে- 
কাংশে ভ।ল হইতে পাঁরে। তাহার পরোপকার বৃত্তি, 
ঈশ্বর নিষ্ঠা,সত্যবাদি তা,জিতেত্দ্রিয়ত্ব অধিক হইলেও কি 
হিন্দু সমাজে সে অনাদৃত ও অপমানিত হইয়া জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করিবে ? এইরূপ হওয়া শাস্ত্রের যথার্থ 
মর্ম ও যুক্তিয় বিপরীত ।” 
অনাঁচরণীয় হিন্দুকে আচরণীয় করিবার 
প্রস্তাবে,আমর! যে জলচল পত্রিকা লিখিয়াঁ- 
ছিলাম, এই কথাগুলি সেই উদ্দেশ্তের কত 
অন্থকুল। সম্পাদকের সহ্ৃদয়তার নিকট 
আমর। কত কৃতল্য । তথাচ আমর] না বলিয়। 
পারিতেছি না ষে, থে প্রণালী জন্ুসারে তিনি 
্রাহ্মণ্য ধর্মের মনস্তৃষ্টি করিতে চাহেন, তাহা 
তাহার এ হদয়ের বিরুদ্ধ। রমেশ বাবুর নিন্দা- 
বাদে কোন ফল নাই। প্রভূত প্ররিশ্রম, 
প্রগাঢ় চিন্তা, নিরপেক্ষ এতিহাসিক ঘত্ব এবং 
উচ্চনিম্ন সর্ব প্রকার হিন্দুর হিতচিস্তায় রমেশ 
বাবু সমাজ সংস্কারকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য 
তিনি বঙ্কিম বাবুর মত হৃদয় প্রচ্ছন্ন করিয়া 
কোন কথা বলিতে যান নাই, কোন বিশেষ 
মত সমর্থন করাঁও তাহার উদ্দেশ্ত নহে। 
যাহাই সত্য ও প্রতিহাসিক, তাহাই সরল 
বিশ্বাসে হিন্দু সাধারণের নিকট উন্মুক্ত করি- 
য়াছেন। খাক্বেদের প্রথম মগুলের প্রথম 
স্ক্তে আমর! অগ্নি শবে অগ্সিই বুঝি,১*ম 
মণ্ডলের ১২১ স্ক্তেও রমেশ বাবুর অন্ুবা্ 
বিশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। যাহারা 
এই পত্রিকার অন্বাদ রমেশ বাবুর অগ্থবা- 
দের সহিত মিলাইয়। পাঠ করিয়াছেন, 
তাহারা বোধ হয় আমাদের মতে মত দিবেন। 
বৃথা! অর্থবিভ্রাট ঘটান, প্রকৃত সংস্কারের 
বিরোধী ছুঃখের বিষয়,হিন্দুপত্রিকার চেষ্টা 
যেন সেই দিকে! | 
/ শ্রীমধুস্দন সরকার । 


স্পেশাল সপ 


প্রাপ্ত ্স্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । . 


রা 

১1 হোঁমরুল।- শ্রী্রীপতিচরণ বার 
প্রণীত, মূল্য /* আনা। এই পুস্তিকাখানি 
হোঁমরুলের সমালোচনা নহে। কোন্‌ কোন্‌ 
অবস্থার ভিতর দিয়া আইরিশ জাতি হোঁম- 
রুল-বিল-আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, অতি 
সংক্ষেপে, হৃদয়গ্রাহী মধুর ভাষায় শ্রীপতি বাবু 
এই পুস্তকে তাহা! প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারত- 
বর্ষের ন্তায় পরাধীন জাতির প্রত্যেকের গৃহে, 
পঞ্জিকার স্তাঁয়, এক একখানি এইপুস্তক রাখা 
উচিত; কেননা, ইহাঁতে শিখিবার, বুঝিবার, 
ভাবিবার,মনুষ্যত্বলাতের অনেকউপদেশ আছে, 
পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা! খুব সখী হইলাম । 
২। দারোগার দপ্তর বাঃ গ্রন্থকার | 
শীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য &০। 
প্রিয় বাবুর যেমন তাঁষা, তেমনই ভাব- 
যোজন! । অল্প কথায় সরল করিয়! এদেশের 
অল্প. লেখক এরূপ গল্প লিখিতে পারেন। 
পড়িলে শিক্ষা পাওয়া যার, জ্ঞান জন্মে, কৌতু- 
হল পরিতৃপ্ত হয়, বিশুদ্ধ আমোদ পাওয়া যায়, 
এবং আমাদের মনে হয়, কোন কৌন ব্যক্তি 
জাল জুয়াচুরি কিরূপ করিয়া করিতে হয়, 
তাহাঁও শিখিতে পারে । “বাঙ্গলা-গ্রন্থকাঁর” 
পড়িয়া আমাদের মনে এ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে 
ঘে, ইহাতে অপরিপক্ক-চরিত্র লোকের অনিষ্ট 
হয় কি না? গ্রন্থকার একজন সৎ লোক, এই 

সন্দেহের মীমাংসা করিবেন, আশা করি। 
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সুযোগ্য, সুচিকিৎসক বিখ্যাত ডাক্তার হর- 
নাথ রায় মহাশয়ের বিস্তৃত একটী উপক্রম- 
ণিকা আছে। তাহা অতি উদার, উপাদেয়, 
সুচিস্তাপূর্ণ। বৈদ্যুতিক চিকিৎসা-প্রণালীতে 
কোন্‌ কোন্‌ রোগের উপকার হয়, দৃষ্াস্ত 
দ্বারা এই পুস্তকে তাহা৷ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হুইলে 


বহু লোকের উপকার হইত। পু্তকথানিতে 


শিক্ষ/ করিবার অনেক জিনিষ আছে। পড়িয়া 
যারপর নাই সুখী হইলাম। 

৪। রাবণ-বধ কাব্য--প্রথম খণ্ড, মূল্য 

১২1 শ্রীহরগোবিন্দ লঙ্কর বিরচিত ও 
প্রকাশিত। মেঘনাদবধ কাব্যের পরবন্তী 
ঘটনাবলম্বনে লিখিত | সংস্কত ছন্দের অনুস্ধ 
করণে এই গ্রস্থথাঁনি লিখিত,এজন্ গ্রন্থকারের 
আশঙ্কী যে,সাঁধারণ পাঠকগণের নিকট পুস্তক 
থানি নীরদ বোধ হইবে। কিন্তু এরূপ চেষ্টা ন| 
করিলেও বাঙ্গাল! ভাঁষার তাদৃশ পুষ্টি ও ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হইবে না। এজন্য,আমর! গ্রন্থকারের 
নিকট কৃতজ্ঞ। তাহার এই অভিনব ভাষা- 
চাতুষ্্য বার্ধালা সাহিত্যে চলিবে কিনা,বলি- 
বার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যদি 
নাও চলে, এ কথ! সকলেই বলিবে যে, হর- 
গোবিন্দ বাবুর চেষ্টা ও উদ্যোগ বড়ই প্রশংস- 
নীয়। তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি কল্পে 
যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন,অর্থ ব্যয়করিতেছেন, 
ইহ! অবগত হইয়া কোন ব্যক্তি তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ না হইয় পারিবে ? 

পুস্তক খানি এখনও অসম্পূর্ণ, স্বতরাং 
বিস্তৃত সমালোচনার সময় উপস্থিত হয় নাই। 
সমাপ্ত হইলে এই পুস্তকের বিস্তৃত সমা- 
লোচনা করার ইচ্ছা আছে। 

৫। চরিত-রত্বাবলী শ্রীকা শীচন্ত্র ঘোষাল 
কর্তৃক লিখিত ও ২১০৬ নং কর্ণওয়ালিস- 
স্ব, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।০ 
চারি আনা । এই পুস্তক খানিতে কয়েকটা 
ধর্মপ্রাণ মহিলা ও কয়েকজন সাধক ভক্তের 
জীবনী সংগ্রথিত হইয়াছে । ধার্মিক কিরূপে 
পাপাত্বার্দিগের শত উতৎগীড়ন সহা করিয়াও 
আপনাকে পবিত্র রাঁথে, নিমজ্জমান পাপী 
কিনূপে পুনরুখান করে, এই সাধু মহাত্মা- 
দিগের জীবনে তাহা শিক্ষা কর! যায়। পুস্তক 
খানির ভাষা বেশ সরল ও তৃপ্তিকর, পাঠে 
আন্ুরক্তি জন্মে। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ইহা 
পাঠযোগা। 


বাপপপ্ম্ঞা্পা বগা পেস 


মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? (৩) 


গকবাঁর কোনি ব্যক্তি ইংলগ্ের প্রধান 
মন্ত্রী গ্লাড্ষ্টোনকে বলিলেন, হার্বার্ট স্পেন্‌- 
সর এক খানিগ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 
মানুষ পরষেশ্বরের বিষয় কিছু বুঝে না। 
স্টীড্ষ্টোন উত্তর করিলেন, মানুষ পরমেশ্বরের 
বিষয় কি বুঝিবে? লোকে যখন আমার 
বিষয়ই বুঝিতে পাঁরে না, তখন ঈশ্বরের 
বিষয় কি বুঝিবে? আমি কি অভিপ্রায়, 
কি কার্ধ্য করি, ইংলগবাসীগণ কি তাহা 
বুঝিতে পারে ? আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে না পারিয়া নানা কথা বলে। 
যখন মানুষ মানুষকেই বুঝিতে পারে না, 
তখন ঈশ্বরকে কেমন করিয়া বুঝিবে? কেমন 
করিয়া তাহার মঙ্গল অভিপ্রায়ের মধ্যে 
প্রবেশ করিবে? 
বিজ্ঞান বলিতেছেন যে, জগৎ আগ্েয় 
বাম্পাকারে শূন্মার্গে ঘুরিতেছিল। ক্রমে 
তল ও কঠিন হইয়া জীবের বাদোঁপযোগী 
হইয়াছে। এই উপযোগিতা এখনও সম্পূর্ণ 
হয় নাই । ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে একদিকে 
প্রাকৃতিক উৎপাত ক্রমশঃ অল্প হইয়া আসি- 
তেছে, অপরদিকে মনুষ্যের জ্ঞান ও ক্ষম- 
তার ক্রমোন্নতি হওয়াতে প্রাকৃতিক উৎ- 
পাঁতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় 
সকল আবিষ্কৃত ও অবলম্ষিত হইতেছে । 
যে শক্তি ও নিয়ম, সকল জগৎকে বাম্পাকাঁর 
হইতে বর্তমান আকারে আনিয়াছে, সেই 
শক্তি ও নিয়ম সকলের ক্রিয়া এখনও চলি- 
তেছে। এখনও পরিবর্তন ও উন্নতির আোত 
বহিতেছে। সৃষ্টি ক্রিয়! ক্রমাগত চলিতেছে । 
জগৎ পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় নাই। 
জগতের পরিণাম সম্বন্ধে পরমেশ্বরের পূর্ণ অভি- 
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চু 


প্রায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ক্কৃতরাঁং বর্ত- 
মাঁন্‌ সময়ে জগত্কার্যের সমালে1চনা, উহার 
দোষ গুণ বিচার, নিতান্তই অসঙ্গত। কিন্তু 
জগতের কা্ধ্য আমর! যতদুর বুঝিয়াছি,তাহাতে 
ইহা গুস্পষ্ট দেখা যাঁইত্তেছে যে, সমগ্র জগৎ 
ক্রমশঃ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতেছে । 
যেসকল ব্িয়কে আমরা আপাতন্তঃ 

কষ্টকর বলিয়া মনে করি, গভীর ভাবে চিন্তা 
করিলে তাহার মধ্যেও পরমেশ্বরের শুভাঁভি- 
প্রায় বুঝিতে পারা যাঁয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ভয় 
এই সকলকে মানুষ সচরাচর কষ্টের কাঁরণ 
মনে করে। কিস্তৃএ সকল কি আমাদের 
উপকাঁর করিতেছে না? যদি বুদ্ধি চাঁলন। 
করিয়া, বিচার করিয়া আহার পান করিতে 
হইত, তাহা হইলে কয় জন লোকের শরীর 
প্রকৃতিস্থ থাকিত? যখন শরীরের পক্ষে 
আহার প্রয়োজন, তখন ক্ষুধা আমাদিগকে 
উহাতে বল পূর্বক প্রবৃত্ত করে। যখন জল 
পান প্রয়োজন,তখন তৃষ্ণা আমাদিগকে জল- 
পাঁন করিবার জন্য অস্থির করিয়া তুলে। 
আমরা এতদূর নির্বোধ যে,ক্ষুবা তৃষ্ণার উত্তে- 
ডানা সত্বেও অনেক সময় উপযুক্ত সময়ে 
আহার না করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করি। এরূপ 
স্থলে যদি আহার পান করিবার ভার সম্পূর্ণ 
রূপে আমাদের বিচারশক্তির উপরে নির্ভর 
করিত, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই আমাদের 


শরীর রুগ্ন ছইয়! শীন্তর শীঘ্র নষ্ট হইত । জ্ঞানময়্ 


পরমেশ্বর তাহা! জাঁনেন। সেই জন্তই তিনি 
আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার উপরে আমাদের 
আহার পাঁনের ভার দিয়! রাখেন নাই। ক্ষুধা 

ও তৃষ্ণা রূপ এমন ছুই প্রবল শক্তিকে আঁমা-. 
দের দেহেরক্ষা করিয়াছেন যে,উহারা আমা- 
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'দিগকে উপযুক্ত সময়ে আহার পান কথ্মিতে 
বাধ্য করে। ক্ষুধা না থাকিলে শিশুগণ কি'সময় 
'বিবেচন! করিয়া আহার করিতে পারিত ? 
অথবা তাহাদের পিতা! মাতাগণ কি সকল 
সময়েই তাহাঁদের শরীরের উপযুক্ত অবস্থায় 
তাহাদিগকে আহার দিতে পারিতেন? কেবল 
শিশু বলিয়া কেন? প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণই 
ধখন ক্ষুধা তৃষ্ণার স্বাভাবিক উত্তেজন! সত্ত্বেও 
অনেক সময় স্মেচ্ছাচারী হইয়া শারীরিক 
নিয়মলজ্ঘন করেন, তখন শিশুদিগের বিষয় 
ত দুরের কথা । | 
ভগবান্‌ মানবাত্মার মধ্যে তাহার আ 

প্রকাশ করেন, ইহা কি আপনার! বিশ্বাস 
করেন ? আমি করি। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
বিষয়ে যেমন তিনি আমাদিগকে আদেশ 
করেন, তেমনি শারীরিক বিষয়েও তিনি 
এক প্রকার আদেশ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত 
সময়ে আহার পান করিবার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা 
তাহার এক প্রকার আদেশ। আমাদের 
কল্যাণের জন্য, প্রতিদিন তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা 
দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, 
আহার পানের উপযুক্ত সময় হইয়াছে। 


শরীর রক্ষা পায়। পরমেশ্বর ফেমন স্থুকৌ- 
শলে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছেন। 
পণুরা খন কোন দ্রব্য আহার করে, তখন 
প্রথমে তাহার ভ্রাগ লয় । স্বাণঘারা তাহার! 
বুঝিতে পারে, উহা তাহাদের আহাধ্য কি 
না। বোধ হয় ত্রাণ মনোরম হইলেই তাহার! 
আহার করে, এবং ক্লেশকর হইলেই তাহার! 
উহ! পরিত্যাগ করে। 
পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে অল্প ক্রেশ, 
অধিকতর ক্লেশ নিবারণ করে। অল্প ক্লেশ 
পাইলেই আমরা সাবধান হই। তাহাতে 
অধিকতর ক্লেশ, অনেক সময় গুরুতর বিপদ 
নিবারিত হয়। স্থৃতরাং ক্লেশ আমাদের 
বন্ধু। পরমেশ্বর অনেক সময়ে কিছু কষ্ট 
পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে মহা ছুঃখ ও 
বিপদ হইতে রক্ষা করেন। আমর বুঝি 
না বলিয়া তাহাকে দোষ দিই । সকল দিক্‌, 
দেখিনা! বলিয়! তাঁহাকে দোষ দিয়া থাকি। 
এক ব্যক্তি কোন স্থানে দেখিলেন যে, 
ছুই জন লোক একটী শিশুকে বলপূর্বক 
ধরিয়াছে এবং অন্য এক ব্যক্তি শিশুর উর্- 
দেশে তীক্ষ ছুরিকা প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছে । 


দুর্গন্ধে আমাদের কষ্ট হয়,কিস্ত উহাতেও ৷ শিশুর শরীর হইতে রক্তশ্নোত বহিতেছে। 
মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ পাঁই- : সে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে । যিনি 
তেছে। দুর্গন্ধ আমাদিগ্রকে সাবধাঁন করে। : ইহা দেখিলেন, তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত 
শটিত বাঁ অন্তরূপ ছুর্ণন্ধময় পদার্থ হইতে ! হইল। এই ভয়ঙ্কর নৃশংস ব্যাপার দেখিয়! 
এমন এক প্রকার গ্যাস নির্গত হয়, যাঁহা ূ তিনি বিরক্তি ও ক্রোধে অস্থির হইলেন। 
আমাদের স্রাণেত্্রিয়ের সহিত যুক্ত হইলে | উক্ত তিন জন লোকের নিকটে গিয়া তাহা- 
শরীর অনুস্থ হইতে পারে । সুতরাং মঙ্গলময় | দিগকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিতে লাগি- 
: বিধাতা এমনই বিধান করিয়াছেন, ষে,যখনই | লেন। কিন্তু তখন শুনিলেন যে, যে ছুই ব্যক্তি 
উহার সহিত আমাদের নাসারন্বের যোগ | শিশুকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আছে, উহার ষধ্যে 
হয়, তখনই ক্েশানুভব হইয়া থাকে । ক্লেশা- | একজন শিগুর পিতা ) আর একজন তাহার 


নুভব হইলেই আমর সাবধান হই, হূর্গন্ধময় 
পদার্থকে পরিহার করি। তাহাতে আমাদের 


পিতৃব্য ; আর যিনি উহার উরদেশে, অস্ত্র 
চালনা করিতেছেন, তিনি একজন চিকিত 
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সক। গভীর শ্ফোটক হওয়াতে তিনি অস্ত্র 
চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। এই সকল 
কথা শুনিয়া ধর্শক ভর্রলোকটার বিরক্তি 
ও ক্রোধ চলিয়া! গেল, তিনি লজ্জিত হইয়া 
তাহার্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। 
একদেশদশিতার জন্য আমর অনেক 
বিষয়ে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে 
পাঁরি না । অনেক বিষয়ের অর্থ না বুঝিয়া 
আমরা ভ্রান্তি-সঞ্কুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই। 
শিশুর প্রতি ঘোরতর নিষ্ঠুরতা হইতেছে 
মনে করিয়। ধিনি ক্রোধে অস্থির হইলেন, 
তিনিই আবার উক্ত ঘটনার সমগ্র জ্ঞান 
লাভ করিয়া, উহার প্ররুত অর্থ বুঝিয়া, 
লজ্জিত হইলেন । ধাহাদিগকে তিনি নিষ্ঠুর 
অত্যাচারী, মনে করিয়াছিলেন,তাহাঁদিগকেই 
শিশুর পক্ষে পরম হিতকারী বলিয়। বুঝিতে 
পাঁরিলেন। জগৎ কার্য সন্বন্ধেও মনুষ্যের 
এই প্রকার হইক্সা থাকে । আমরা অনেক 
ঘটনার অর্থ না বুঝিয়া পরমহিতকারী বন্ধুকে 
নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলিয়! মনে করি। 
পরমেশ্বর অনেক সময় আমাদিগের সম্বন্ধে 
অন্ত্র চিকিৎসা! করিয়া থাকেন, আমরা না 
বুঝিয়৷ মনে করি তিনি কষ্ট দিতেছেন। 
মনষ্যের অভাব আছে বলিয়াই তাহার 
কার্য্যশীলতা আছে। কাধ্যশীলত। আছে বলিয়াই 
ক্রমবিকাশ সম্ভব হইতেছে । সেই জন্যই সহা- 
নুভৃতি, সহযোগিতা, ও প্রতিযোগিতা সম্ভৰ 
হইতেছে। এই স্বাভাবিক অভাবজনিত কার্যয- 
শীলতার জন্যই মনুষ্যের সঙ্গে মন্তুষ্যের যোগ 
হইতেছে । মনুষ্যের পরম্পরের মধ্যে যত 
প্রক্কার সম্বন্ধ, তাহার মূলে এই স্বাভাবিক 
অপূর্ণতা ও অভাব । সেই স্বাভাবিক অভাব 
দূর করিবার জন্যই শন্থষ্য' কা্যনীল হয়। 
কাধ্যশীলভাতেই তাহার গৌরব, মহত্ব ও 


উন্নতি। নতুবা মান জড়ের মত হইয়া 
থাঁকিত। সহানুভূতি ও সহযোগিতা না' 
থাকিলে, স্নেহ দয়া প্রেম না থাকিলে, মন্তু- 
ফ্যের মনুষ্যত্ত কোথায় থাকিত ? অভাব, 
হইতেই কাধ্যশীলতা। কার্য্যশীলতা! না থাকি- 
লে মানুষ ও জড়ে কি প্রভেদ থাকিত? নিজের. 
ও অপরের ছুঃখ নিবারণ করিবার জন্যই 
মানুষ ব্যস্ত। ইহাতেই তাহার গৌরব ও 
মহত্ব। ইহাতেই মানব প্রকৃতির ক্রমোন্নতি ॥ 
জীবের অপূর্ণতা অব্ান্তাবী (176০০5- 
981 )। সুতরাং অপূর্ণতা জনিত ছুঃখও 
অবশ্তসম্তাবী | অবশ্থস্তাবী হইলেও উহা! অস্থায়ী 
অনেক স্থলে উহা! উচ্চতর স্থখের হেতু। আমা- 
দের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ইহা সকল স্থলে দেখিতে পাক 
না। সুতরাং ন। ঠুকিয়া আমরা পরমেশ্বরুকে, 
দোষ দিই । বিশ্বরূপ যন্ত্রের, সকল অংশ দেখি- 
না,বুঝিনা প্রায় কিছুই বুঝিয়।-_না! বুঝিয়া 
কত কথা বলি, না বুকিয়া দোষ দি। 
একজন আদ্পাগলা রকমের লোক. 
গ্রীষ্মকালে কুর্য্যতাঁপে বহুদূর পর্ধ্যটন করিয়! 
্রান্ত ক্লান্ত হুইয়া প্রান্তরমধ্যবর্তী এক বুহৎ 
বটবৃক্ষমূলে, আসিয়া! উপবিষ্ট হইল। কিয়ৎ- 
ক্ষণ বপিয়া শ্রাস্তি দূর হইলে দে মনে মনে 
ভাবিতে লাগিল যে, পরমেশ্বরের এ কেমন 
বিবেচনা ? কুমড়া লাউ প্রভৃতি সামান্য লতা 
মাত্র; অথচ উহাদের কত বড় ফল; আর 
বটবৃক্ষ এমন, প্রকাণ্ড, অথছ ইহার ফল কত 
ক্ষুদ্র। ভগবানের সামপ্রস্ত বোধ নাই। এই 
রূপে সেই লোকটা পরমেশ্বরের কার্যের সমা- 
লোচনা' করিতে লাগিল.। এমন সময় হঠাৎ, 
তাহার মস্তকে একটা, বটের ফল পতিত 
হইল । তখন সে হঠাৎ বলিয়া! উঠিল, বুঝি- 
য়াছি, বাব1, তোমার ভুল নয়,আমারই ভুল। 
কুমড়া ডি প্রভৃতি ফল যেমন বত, 'যনদি 
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সেই হিসাবে বটবৃক্ষের ফল বড় হইত, তাস 
হইলে আজ আমার মন্তকটী ত গিয়াছিল। 
আমরা অনেক সময় না বুঝিয়া অনন্ত পুরু- 
ষের স্বষ্টি-লীলার সমালোচনা করি,না বুঝিয় 
কাহার কার্যের দোষ প্রদর্শন করি ।"খোদার 
উপর থোঁদকারী”গকরিতে গিয়া আমর! মহা- 
ভ্রমে পতিত হই। | 
স্ৃত্যু চরাচর শাসন করিতেছে । অবোধ 
মনুষ্য মৃত্যুকে মহা! অমঙ্গল বলিয়া মনে করে। 
কিন্ত মৃত্যুতে জগতের মঙ্গল না অমঙ্গল? 
ধীহার! পরমেশ্বরের মঙ্গলম্বূপের বিরুদ্ধে 
আপত্তি উপস্থিত করেন, তাহার! বলেন যে, 
মঙ্গলময়ের রাজ্যে কেমন করিয়া মহা অম- 
্গলকর মৃত্যুর বিধান সম্ভব হইল? যীহারা 
মৃতাকে মহা অমঙ্গল বলিয়া পরমেশ্বরের 
স্বরূপে দোষারোপ করেন, তীহারা কি জীব- 





তাহার স্লিনাশ অবশ্ঠ ভাল। যাহ মন্দ, তাহা! 
নষ্ট হওয়াই ভাল । যদ্দি বল, জীবন ছুঃখময় 
-_ অমঙ্গলময়, তবে কোন্‌ যুক্তি অনুসরণ 
করিয়া বলিতে পার যে, মৃত্যু অমঙ্গল ? যদি 
বাস্তবিকই মৃত্যু একটী অমঙ্গল হয়, যদ্দি 
বাস্তবিকই জীবন শেষ হওয়া ছুঃখের বিষয় 
হয়, তবে বলিতেই হইবে ঘে, জীবন ছুঃখময় 
বা অমঙ্গলময় নহে--এ জীবনে অনেক সুখ 
আছে । জীবন যদি মন্দ হয়.মৃত্যু ভাল। আর 
মৃত্যু যদি মন্দ হয়, জীবন ভাল। অন্ধকার 
যদি মন্দ হয়, আলোক ভাল ; আলোক 
বদি মন্দ হয়, অন্ধকার ভাল। পরম্পর ছুই 
বিপরীত পদার্থ, উভয়ই ভাল বা উভরই মন্দ, 
ইহ! সহ্জঘুক্তিবিরুদ্ধ। খাঁহাঁরা জীবন এবং 
মৃত্যু এই উভপ্নকেই অমঙ্গল মনে করিয়া পর- 
মেশ্বরের স্বরূপে দোষাপ্দোপ করিয়া থাকেন, 


নকে সুখময় বলেন তাহাদের মতে জীবের ৷ তাহাদের কথার অসঙ্গতি দোষ তাহার 
জীবন দুঃখময় ; জীবন্বে সুখ ষর্রি থাকে,অতি ; দেখিতে পান না। ক্ষুধায় আহার ভাল,অনা- 
সামান্। এ সংসারে জীবকে অধিকাংশ স্থলে ! হার মন্দ। সমান অবস্থায় অনাহার ও আহার 
ছুঃখই ভোগ করিতে হয়। জীবন যদ্দি ছুঃখ- ! উভয়ই ভাল, বা উভয়ই মন্দ,ইহা সম্পূর্ণরূপে 
ময় হইল, তবে জীবনে মঙ্গল কোথায়? | যুক্তি-বিরুদ্ধ। 
জীবের জীবন ও মৃত্যু এই উভয়ই ছুঃখ ও জীবনে স্খ অধিক কি ছুঃখ অধিক ? 
যন্ত্রণীময় ৷ সংশয়বাদী বলেন বে,জীবন ও মৃত্যু স্থখ কিসে হয়? জীবন রক্ষার পক্ষে যাহ 
এ উত্তয়ই যন্্ণাময়। তবে মঙ্গল কোথায় ? ? অনু কুল, তাঁহাতেই সুখ । জীবন রক্ষার পক্ষে 
মঙ্গলম্বরূপ পরমেশ্বরের জগতে এত ছুঃখ ; যাঁহা প্রতিকূল, সাধারণতঃ তাহাতে জীবের 
যন্ত্রণা কেন? ৷ কষ্ট। জীবনরক্ষার পক্ষে অনুকূল অবস্থাতে 
যদ্দি বল মৃত্যু অমঙ্গল) তাহ! হইলে জীবন, সুখোৎপন্তি হয়; এবং জীবন রক্ষার প্রতিকূল 
কি মঙ্গলময় হয় না? জীবনের অবসান হও- | অবস্থাতে ছুঃখোৎপত্তি হ়। সাধারণতঃ প্রকক- 
যার নামই মৃত্যু। জীবনের অবসান হইল, ; তির এই নিয়ম ।জীবন রক্ষার পক্ষে গ্রতিকুল 
তাহাতে ছুঃখ কি? ছুঃখময় জীবন চলিয়া | অবস্থা অধিকতর হইলে জীবন থাঁকে না । জীবন 
গেল, ইহা ত স্থখেরই বিষয় । জীঁবন যদি ! রক্ষার পক্ষে অনুকুল অবস্থা অধিকতর থাকি- 
ছুঃখময় হ্য়-_অমঙ্গলময় হয়, তবে কোন্‌! লই জীবন রক্ষা সম্ভব হয়। সুতরাং জীবের 
যুক্তিতে মৃত্যুকে অমঙ্গল বল ? জীবন ও মৃত্যু | জীবনে প্রতিকূল অবস্থা অপেক্ষা অনুকূল অর- 
পরস্পর বিপরীত । জীবন যদি মন্দ হয়ঃ তবে : স্থারই আধিক্য রহিয়াছে । নতুবা জীবন সম্ভব 
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হইত না। প্রতিকূল অবস্থা অক্টেক্ষা অনুকুল 
অবস্থার আধিক্য থাকাতে ইহা প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, জীবনে দুঃখের অপেক্ষা স্থৃখ 
অধিক । 

মানুষ যত দুঃখ পায়, অনেক নিজের 
দোষে । পরমেশ্বরকে দোষ দেওয়া অন্ঠায়। 
এ কথায় কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 
পরমেশ্বর মান্ধষকে দোঁষ করিবার ক্ষমতা 
কেন দিলেন? জড় প্রকৃতির গ্ভায় মানুষ 
য্দি অনতিক্রমনীয় নিয়মে বদ্ধ হইত, যদি 
মানষের স্বাধীনতা না থাকিত, তাহা হইলে 
ত মানষ দোষ করিতে পারিত না? পরুমে- 
শ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দিলেন কেন ? স্বাবী- 
নতা না দিলে মানুষের পক্ষে ধর্ম অসম্ভব 
হইত। ধর্ম লাভ করিতে পারে, ইহাই মন্ু- 
ষ্যের সর্ধোচ্চ গৌরব । স্বাধীনতা না থাকিলে 
মানুষের পক্ষেতাহ1! অসম্ভব হইত । শ্বাধী- 
নতাই ধর্ষ্বের জ্রীবন। যে নারী চিরকাল 
লৌহময় গ্রহে কঠিন নিগড়ে বদ্ধ, তাহাঁকে 
সতী বলিয়া! কি কেহ প্রশংসা করে ? যেখানে 
পাঁপ করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে ধর্শ্োপা- 
জনও অসম্ভব। পক্ষাঘাত রোগে যাহার 
হস্ত পদ অবশ, তাহাকে কি কেহ নিরুপদ্রব 
বলিয়া, কাহাঁকেও আঘাত করেনা বলিয়া 
প্রশংসা করিতে পারে? স্বাধীনতা আছে 
বলিয়াই মনুষ্য নীতি ও ধর্মের অধিকারী 
হইয়াছে। স্বাধীনতাঁতেই মানুষের গৌরব । 
যদি স্বাধীনতা না থাঁকিত, তবে মনুষ্য কোন 
সৎকার করিলেও মন্ুষ্যের কাঁ্ধ্য বলিয়া 
তাহার কোন মূল্য থাকিত ন1। বিপরীত 
পথে চলিবার শক্তি আছে বলিয়াই, মনুষ্য 
সৎপথে চলিলে তাহার প্রশংসা ও গৌরব। 
গ্রহের কক্ষের গ্ঠাক় যর্দি মানবজীবনের একই 
নির্দিষ্ট পথ থাকিত, উহ! হইতে বিচ্যুত হওয়! 


শ্রশিক,নিয়মানুসারে অসম্ভব হইত, তাহা 
হইলে মানবের কার্যে নিন্দা বা প্রশংসা, 
দোষ বা গুণ, গৌরব বা হীনতা, ধর্ম বা অধ- 
নমর স্থান থাকিত লা। যেমন প্র কান্তি খণ্ড 
জলম্রোতে ভাগিয়া যাইতেছে, যেমন এ তৃণ 
খণ্ড বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, 
সৈইরূপ মন্তুষ্যও অথগুনীয় প্রাকৃতিক শক্তি-' 
দ্বার! পরিচালিত হইত, তাহাঁর নিজের স্বত- 
ন্্রতা কিঃই থাকিত না। 

ব্রহ্ষাণ্ডে ছই শক্তি, শী শক্তি ও জীব- 
শক্তি। পরমেশ্বর স্বয়ং কার্য করিতেছেন এবং 
জীব তাহ হইতে প্রাপ্ত শক্তি লইয়া কার্য 
করিতেছে । জগতের যাবতীয় ঘটনা ও কাধ্য, 
ছুই প্রকার হইতে পারে। হয়, ঈখবের কার্ধ্য- 
নতুবা জীবের কার্ধ্য। যদি বল, মানবের 
স্বাধীনতা নাই, তাহা হইলে সকলই ঈশ্বরের 
কাঁ্ধ্য হইয়] যায়, সকলই তিনি ক্রিতেছেন। 
স্বাধীনতা অস্বীকার করিলে, যাহাঁকে সচ- 
রাঁচর লোক জীবের কার্ধ্য বলে, তাহ বাস্ত- 
বিক জীবের কার্ধ্য থাকে না। পরমেশ্বরেরই 
কার্ধ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জীবের 
্বতন্্র শক্তি যদি ম্বীকার না কর, তাহা 
হইলে তাহার স্বতন্ব কার্য ও কিছু থাকে না, 
সকলই ঈপ্ধরের কার্য্য হইয়া যায়। যাহা আমি 
করিতেছি বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক 
আমি করিতেছি না। আমার কার্য্য কিছুই 
থাকিল না। আমার কার্য্যকে ভাল বল, 
আর মন্দই বল, ধর্ম বল, অধরাই বল, কিছুই 
আমার কার্য্য নহে। 

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ষদ্দি কেহ 
সম্পূর্ণ বলদ্বারা আমাকে কোন কাঁজ করায়, 
যৃদি উক্ত কার্ধ্য সম্বন্ধে আমার কর্তৃত্ব কিছু 
মাত্র না থাকে, তবে উক্ত কার্যোর জন্য আমি 
ধর্মতঃ দারী নহি। যদি সম্পূর্ণ বলের সহিত 
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তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে কিছু লিখা- 
ইয়া লই, খদি আমার বলকে অতিক্রম করি- 
বার শক্তি তোমার লেশ মাত্র না থাকে,তাহা 
হইলে এ লেখার জন্য তুমি দায়ী নহ। কেন 
না উহা! তোমার লেখা নহে_আমার লেখা । 

জীবের শ্বতন্ত্র শক্তি না থাকিলে, ইহা 
. ৰলিতেই হইবে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল ঘটনা ও 
কার্য ব্রক্গশক্তি হইতে নিঃস্ত হইতেছে। 
স্বতরাং কার্য্ের মধ্যে পাপ ও পুণ্য, গহিত 
বা প্রশংসনীয়, এই রূপ বিভাগ কেমন করিয়া 
থাকিবে? জড়জগতে বা জীবজগতে যাহ! 
কিছু ঘটিতেছে, যে কোন কাধ্য হইতেছে, 
সকলই পরমেশ্বরের কার্ধ্য। স্থৃতরাং কার্য্যের 
মধ্যে পাপ পুণ্যের প্রভেদ কেমন করিয়। 
থাকিবে? ধর্ম্মাধর্ম কিছুই থাকে না। ধর্দ্ 
আছে বলিয়াই অধর্্ম সম্ভব, অধর্দম আছে 
বলিয়াই ধর্ম সম্ভব । 

স্বাধীনত! না থাকিলে ধর্ম হয় না। 
কিন্তু কেবল স্বাধীনতা থাকিলেই যে ধর্ম 
হয়, এমন নহে। ধর্মাবুদ্ধি (00181 5৫156), 
ত্বাভাবিক ধর্শীধর্দ জ্ঞান ব্যতীত -পাপ পুণ্য 
সম্ভব হয় না । মানবহদয় নিহিত স্বভাবজাত 
ধর্মজ্ঞান, ন্যায় অন্তায় বোধের সত্ব প্রতিপন্ন 
করিতেছে যে,মান্ুৰ স্বতন্ত্রশক্তিসম্পন্ন জীব । 
যে ব্যক্তি অন্যের হস্তের যন্ত্র, বাযুপরিচালিত 
ভূখ খণ্ডের ন্যায় অন্ত শক্তি দ্বার! যে নিরস্তর 
পরিচালিত হইতেছে, তাহার পক্ষে উচিত, 
অনুচিত) ন্যায় অন্তায় ) ধর্্াবন্শ এই সকল 
বাক্য অর্থশুন্ত শব্ধমাত্র। ধর্মবুদ্ধি প্রকাশ 
করিতেছে যে, জড়জগতের ন্যায় মানুষ প্রাক 
তিক নিয়মে চিরবদ্ধ নছে। 

তুমি জগতের হিত চাও, তোমার বিনি 
স্ষ্টিকর্তী, জগতের কর্তা, তিনি জগতের 


হিত চাঁন না? তুমি কি তোমার সৃষ্টিকর্তা | 


অপেক্ষা শ্রেষ্ট হইয়াছ ? হাউয়ার্ডের স্ৃ্িকর্ত? 
কি হাউয়ার্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট ? অষ্টী অপেক্ষা 
সৃষ্ট বড়, কারণ অপেক্ষা কাঁধ্য বড়, ইহার 
অপেক্ষা অসার অযুক্ত কথা কি আছে? 

এস্থলে কেহ এই আপত্তি করিতে পারেন 
যে, সাধু মহাত্মাদের দেখিয়া যদি তাহাদের 
স্ষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের পবিভ্রতা ও মঙ্গলভাব 
প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাও, তাহা হইলে 
জগতে যে সকল নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, পিশাচ 
তুল্য লোক ছিল এবং এখনও আছে, তাহা- 
দিগকে দেখিয়। ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বল না কেন ? 
অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে এই আপত্তির 
অসারত' সহজেই প্রতীত হয়। 

চিত্ত যখন প্রশান্ত থাকে, অর্থাৎ ফে 
সময়ে পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বিবেক 
চক্ষু মলিন হয় না, সেই সময়ে যদি অতি 
বৃশংসম্বভাৰ অত্যাচারীকে, অতি হীন স্বভাক 
পাপাত্মাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়, বল 
দেখি, প্রেম ভাল, কি, অপ্রেম ভাল? বল, 
দেখি, পুণ্য শ্রেষ্ঠ কি পাপ শ্রেষ্ঠ? বলদেখি/তুমি 
যে সমস্ত বস্ত্র জন্য অত্যাচার কর, পাপ 
কর, অন, বস্ত্র, অর্থ,স্থ, যশং, মান, প্রভৃত্ব, 
এই সমস্ত যদি অত্যাচার না! করিয়া, পাপ 
না করিয়া পাও,তবে অত্যাচার কর কি না? 
তাহা হইলে সে ব্যক্তি অনংকোঁচে বলিবে, 
প্রেমই শ্রেষ্ঠ, পুণ্যই শ্রেষ্ঠ, বিন! অত্যাচারে 
অভিলধিত সমস্ত বস্ত পাইলে অত্যাচার 
করি না, পাপ করি না। এই যে প্রেম 
পুণ্যের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, স্বাভাবিক 
আকর্ষণ,ইহা মানব মাত্রেরই অস্তরে বর্তমান ॥ 
সকলের মধ্যে ইহা সমান উজ্জরলরূপে প্রাকা- 
শিত নহে। শিক্ষা, সত্যতা ও সাধনের তার- 
তম্যান্গসারে ইহার উজ্জলতারও তারতমঃ 
হয়। কিন্ত সকলের মধ্যেই অল্লাধিক পরি- 


আপ্রাণ ১১০৯৯ অ্গলময়ের রাছগ্জমঙ্গল কেন? (৩) 





যাপে পূর্ণমঙ্গল ও পূর্ণ পবিভ্রত্ধায় সাধারণ 


আদর্শ বর্তমান । যাহার মধ্যে যে পরিমাণে 
ইহা প্রকাশিত, তাহার নৈতিক দায়িত্ব তত। 
তাহার মধ্যে পাপ পুণ্যেক্র সংগ্রাম তত অধিক । 
ইহাই পরমেশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলভাব ও পূর্ণ 
পবিভ্রতার উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি আত্মার 
অভ্য্তরে স্প্টন্ূপে বলিতেছেন “আমি পূর্ণ 
মঙ্গলম্বরূপ, আমি পূর্ণ পবিভ্রম্বূপ।” 

ঘোর অত্যাচারী, নৃশংস, ছবৃত্ত লোকের 
হৃদয়ের গভীর স্থার্নেষে স্বাভাবিক ধর্্মবুদ্ধি 
বর্তমান রহিয়াছে, তাহাঁতে লেশমাত্র সংশয় 
নাই। যে ব্যক্তি ঘোর অত্যাচারী, আপনার 
স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অন্য লোককে সর্বদাই কষ্ট 
দিয়! থাকে, পরস্বাপহরণ, পরপীড়ন যাহার 
জীবনের প্রধান কার্ধ্য, যদি এমন কোঁন 
ব্যক্তির প্রতি অপর কেহ আসিয়া অত্যাচার 
করে, তাহা হইলে, সে কি আপনার উৎ- 
পীড়ককে অত্যাচারী বলিয়া মনে করে না? 
সেকি মনে করে না যে, তাহার প্রতি 
উৎ্পীড়ন করাতে যার পর নাই অন্তায় 
কর! হইতেছে? অত্যাচারীরঃ প্রতি অন্তায় 
অত্যাচার করিলে সে কি উহাকে অন্তায় 
বলিয়া মনে করে না? যে চুরি করিয়া 
থাকে, তাহার দ্রব্য চুরি করিলে সে কি 
উক্ত কাধ্য নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে করে 
না? চোরকে চোর বলিয়া ত্বণা করে না? 
ব্যভিচারীর গৃহ মধ্যে ছরভিসন্ধি প্রণোদিত 
হইয়! অপর পুরুষ প্রবেশ করিলে সে কি 
তাহাকে দুষ্ধার্য্যকারী বলিয়! ঘ্বণা করে না? 
এবং অত্যাচার নিবারণের জন্ত প্রাণগত 
বিরক্তি ও আগ্রহের সহিত যত্ব করে না? 
এই সকল দৃষ্টাস্তে প্রমাণ হইতেছে যে, যে 


ব্যক্তি নিজে দ্অত্যাচারী,তাহাঁর প্রতি অত্যা- 


চার হইলে, ঘে নিজে চোর তাহার সামগ্রী 


| টি করিলে, যে নিজে পরদারগামী, তাহার 
পরিবারের মধ্যে অন্ত পুরুষ মন্দ অভিপ্রান্থে 
প্রবেশ করিলে, তাহাদের হৃদয়ের গভীর স্থান 
হইতে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হুইয়! এ সকল 
কার্ধ্যকে অন্যায় বলিয়া ব্যক্ত করে,এবং তখন 
ভাহার। এ সকল কার্য্ের অনুষ্ঠাতাগণকে 
দ্বোধী,অপরাধী বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে। 
অগ্তের প্রতি অত্যাচার করিবার সময় স্বার্থান্ধ 
হইয়। যাহারা আপনার কাধ্যকে অন্তান্ব 
বলিয়। স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না, তাহাদের 
নিজের প্রতি অপরে অত্যাচার করিলে তখন 
তাহারা উহা! একান্ত অন্যায় বলিয়া পরিষ্ষার- 
রূপে বুঝে এবং অত্যাচারকারীকে দ্বণা 
করে। ইহাতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে,'যাহারা জনসমাঁজে আপনাদের 
ছুক্ষিয়ার জন্য নরাধম দুবনাত্ম! বলিয়া গণ্যহয়, 
তাহাদেরও হৃদয়ে স্বাভাবিক বিশ্বজনীন ধর্ম 
বুদ্ধি বিলুপ্ত হয় না। 

পরমেশ্বর মানবহৃদয়ে ধর্ম ধর্শজ্ঞান,__ 
নৈতিক বুদ্ধি,_নীতির একটী আদর্শ, চির- 
স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহা! 
কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি মন্গুষুকে 
নৈতিক জীব করিয়া,ধর্মের অধিকারী করিয়া 
সষ্টি করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, 
ইহা কি কখন সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হইতে 
পারে যে, পরমেশ্বর তাহার জীবকে এমন 
করিয়া গড়িয়াছেন যে, সে তাহার সৃষ্টিকর্তার 
স্বরূপে দোষ দিতে পানে? পুভ্রকে পিতা 
এমন -কন্িয়। শিক্ষ। দিতেছেন যে, যাহাতে 
পুজ পিতার কাধ্যের সমালোচনা করিয়া 
তাহার নিন্দা করিতে পারে ? ইহা কি সম্ভব? 
নিঃস্বার্থ হিতৈষণ! মানবন্ধদয়ের একটী মূল- 
ভাঁব। ইহা স্বাভাবিক,বিশ্বজনীন,কোন বাহ 
কারণে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। নির্দোষ যুক্তি 


১ অব্যভারত 


বগ্ধাদশ খণ্ড অষ্টম সক্থ্যা 





পর অনুসরণ | করিলে এই নিশ্চয়ঃদিদ্ধান্তে খায় ন!। | খায় না!। কার্ধের মধ্যে উন্চ নীচ, ধর্ম অধর্্ম। 


উপনীত হুওয়া যায় যে “নোপকারাৎ পরো- 
ধর্মঃ”ইহ! মানবহৃদয়ে ঈ রপ্রেরিত মহাবাক্য | 
কেহ কেহু বলেন যে, মনুষ্য যাহ! কিছু 
কবে,সকলই স্বার্থসিদ্ধির জন্য । নিঃস্বার্থ হিতৈ- 
ষণ! মানবপ্রকৃতিতে সম্ভব নহে। মাঁনব প্রকৃ- 
তিতে স্বার্থান্ুন্ধান ভিন্ন উচ্চতর কিছু নাই, 
_-নিংস্বার্থ পরোপকাঁর অমূলক বাঁক্য মান্র। 
একপ যাহারা বলেন, তাহার] মানব প্রকৃতির 
বিষয় কিছু বুঝেন না। মানবপ্রকৃতির প্রকৃত 
মহত্ব বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ । নিঃস্বার্থ- 
ভাব না থাকিলে মনুষ্যের কোন কার্য্যেরই 
মহত্ব থাকে না। অন্তের হিতের জন্য যাহ! 
করিতেছি, তাহাই যদি স্বার্থমূলক হয়, তাহা 
হইলে পরহিতব্রতের মহত্ব কোথায় থাকে? 
আপনার জন্য যাহ! করিতেছি, এবং পরের 
জন্থ যাহা করিতেছি, উভয়েরই উদ্দেশ্ত যদি 
আত্মস্থ, স্বার্থসিদ্ধি, তাহা হইলে এই উভয় 
প্রকার কাঁধ্যই এক শ্রেণীভূক্ত হইয়া গেল। 
পরহিততব্রতের বিশেষ মহত্ব কিছুই থাকিল 
না। কেননা, অভিসন্ধির মহত্ব অগ্রসারে 
কার্যের মহত্ব হয়। 'যখন উভদ্ন প্রকার 
কার্যের একই অভিসন্ধি, তথন নিজের জন্য 
যাহা করি, এবং পরের জন্য যাহা করি, উভ- 
য়েরই মূল্য সান। একই অভিসন্ধি হইতে 
উভয় প্রকার কাধ্য নিঃস্যত হইতেছে। 
পোলাও খাওয়া, দাবা খেলা,থিয়েটরে যাওয়। 
ইত্যাদি কাঁধ্যের সহিত, পরহিতব্রতে জীবন 
বিসর্জনের প্রভেদ কোথায়? যদি এরূপ স্থির 
সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বার্থবুদ্ধি হইতেই সকল 
কার্ষ্ের উৎপত্তি,__নিঃস্বার্থ ধর্মবুদ্ধি যদি 
একটা কথার কথা মাত্র হয়, তাহা হইলে 
কোঁন কার্য্যের নৈতিকত্ব থাকেনা । কোন 
কার্যাকে বিশেষভাবে নৈতিক কাধ্য বল! 


এক্সূপ পার্থক্য বিনাশ হইয়া যাঁয়। কেননা, 
সকল কাধ্যেরই অভিসন্ধি এক স্থবার্থপিদ্ধি। 

্বার্থমূলক নীতি-তত্ব যে একান্তই ভ্রান্তি- 
মূলক, তাহা মানবপ্রক্কতির সুক্ষরূপ আলো" 
চনা করিলে সুম্পষ্ট প্রতীত হয়।- মনুষ্য যতই 
উন্নতিপথে অগ্রসর হয়, ততই সে স্বার্থ 
ভূলিয়! পরার্ধে, আত্মস্থ ভুলিন্ন। অন্তের স্থথ 
সাধনে জীবন সমর্পণ করিতে থাকে । আমি 
সুধী হইব, এই ভাব, এই বাঁপনা,ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হইতে থাকে । অন্তকে সুখী করিব, এইভাব, 
এই বাসনা,ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। 
মনুষ্যের মধ্যে কে প্রকৃত মহৎ? কাহাকে 
মহাত্মা বলিব? আত্মস্থৃথচিন্তা ধাহাঁর হৃদ- 
য়কে পরিহার করিয়াছে, জগতের লোক 
কিসে স্ণী হইবে, এই চিন্তাই ধহার হদ- 
য়কে অধিকার করিয়া আছে। * 

আর এক শ্রেণীর দার্শনিক, স্বার্থমূলক 
নীতিতত্ব অস্বীকার করেন বটে, কিন্ত 
তাহারাঁও অনেকে মানবঙগদয়নিহিত স্বাভা- 
বিক, বিশ্বজনীন নৈতিক বোধের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করেন না। তাহাঁদের মতকে হিতবাদ 
ব্লে। তাহারা বলেন, যে কার্যে জগতের 
অধিকাংশ লোকের হিত হইয়া থাকে, 
অথবা হইবার সম্ভাবনা ,তাহাই নৈতিক:কার্ধ্য, 
তাহাই ধর্ম এবং যে কাঁধ্য, তাহার বিপ- 
রীত হয়, ব৷ হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নীতি- 
বিরুদ্ধ কার্যয,_তাহাই অধর্মা। হিতবাদী- 
দিগের মত স্বীকার করিলেও নীতির মৌলিক 


পলির নপক পাপ সা পপি 


মং বিস্তৃতরূপে এবিষয়ের আলোচন! এস্লে সম্ভব 
নৃহে। যতটুকু সৃগ্ভব, সংক্ষেপে বলা হইল। যাহারা 


এবিষয় সুক্্ানুনৃগ্্রূপে বিচার করিতে ইচ্ছা করেন, 


নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সকল তাহীদের পাঠ কর। 
আবগ্ঠর । 





পুচীবের অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয়'না। হিতবাদী 
বলেন,ষে কাধ্যে জগতের অধিকাংশ লোকের 
মঙ্গল হয়, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহাই কর! 
উচিত । গ্রস্থলে জিজ্ঞান্ত এই,যাঁহাঁতে অধি- 
কাঁধশের উপকার, তাঁহ! কর1 উচিত কেন? 


তাহা করিতে আমরা বাধ্য কেন? নীতি 


সম্বন্বীয় শ্বাভাবিক, বিশ্বজনীন, স্বতঃসিদ্ধ, 


মৌলিক ভাব স্বীকার করা ভিন্ন,এই প্রশ্নের 


কোন সছৃত্বর নাই, কোন মীমাংসা নাই। 
বিশেষতঃ যখন মন্ুুষ্যকে আত্মস্বার্থ-বিসর্জন 
দিয়! জগতের হিতসাঁধন করিতে হইবে,তখন 
সে আত্মস্থখ পরিহার করিতে বাধ্য কেন? 
ইহার উত্তরে হিতবাদী বলিতে পারেন যে, 
জনসমাঁজের সাধারণ মঙ্গলে তাহার অস্তর্ণত 
প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল; স্ুতরাঁং আঁস্মমঙ্গ- 
লের জন্য জগতের অধিকাংশ লোক হিত- 
কর কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। এরূপ বলিলে 
হিতবাদ আর কোথায় থাঁকিল? সেই স্বার্থ- 


মূলক নীতিতত্বই আসিয়া পড়িল। হিতবাদ 


সমর্থন করিতে গিয়া স্বার্থমূলক নীতিতত্বের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বাস্তবিক হিতবাঁদকে 


বিনাঁশ করা হয়। হিতোঁপদেশের গল্পের বিড়াল 


রূপী মুষিকের পুনর্ধার মুধিকত্ব প্রাপ্তির স্তাঁ় 
হিতবাদ স্বার্থবাদে পরিণত হয়। জগতের 
অধিকাংশের মঙ্গলে প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল, 
এই কথা বলিয়া স্বার্থ বিসর্ন উপদেশ দিলে, 
সকল সময়ে,সকল অবস্থায়, সকল ব্যক্তি কি 
সন্তষ্ট হইতে পারে? যদি কেহ দেখে ঘে, 
যাহাতে অধিকাংশের মঙ্গল তাহাতে তাহার 
নিজের সর্বনাশ ; হয় ত তাহার ও তাঁহার 
প্রিয় পরিজনের চির দরিদ্রতাঁ। হয় ত 
তাঁহাকে সপরিবারে মৃত্যুযুখে পতিত হইতে 
হইবে। বিশেষ বিশেষ জাতীয় সংকট কালে 
'কি এরূপ ঘটে না? যাহাতে অধিকাংশের 


৫ ১, 
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মঙ্গল, তাহাতে আপনার সর্বনাশ, এক্খপ 
হইলে সে ব্যক্তি তাহা করিতে বাঁধ্য কেন? 
স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, ধর্মবুদ্ধি, নৈতিক 
বাঁধ্যতাবোধ স্বীকার ন| করিলে, এই সম- 
স্তার মীমাংসা হয় না। নৈতিক 'বাধ্যতা- 
বোঁধ স্বীকার ন! করিলে, কোঁন কাধ্যরেই 
কৈতিক কার্য, ধর্শকাধ্য বল! সঙ্গত হয় না।* 
বিবেক বা ধর্মবুদ্ধি যখন মৌলিকভাব 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে,তথন সহজেই এই 
প্রশ্ন আসে ষে,ইহা কোথা হইতে আসিল? পর- 
মেশ্বর স্বয়ংইহাঁকে মানব হৃদয়ে চির প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন,ইহা ভিন্ন আর অন্য উত্তর নাই! 
এখন দেখ, যে ঈশ্বর তোমাকে নিঃস্বার্থ 
হিতৈষণা দিয়াছেন, তুমি তাহাকেই দয়া-শূন্ত 
বলিতেছ ! তাঁহার নিকট হইতে দয়! পাইয়া 
তীহাকেই নির্দয় বলিতেছ! তিনি দয়া না 
দিলে জগতের ছুংখ দেখিয়! কি তাহার স্বরূপ 
বিষম্ে কঠোর সমালোচনা করিতে গারিতে? 
ধাহার নিকট জ্ঞান পাইলে তাহাকেই মূর্থ 
বল? যেতুলাদগদার! পরিমাণ করিতেছ, 
কে উহা তোমার হস্তে তুলিয়া দিল? যে 
নীতির আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! জগৎ 
কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে বসিয়শছ,উহা 
তোমার হৃদয়ে কে অঙ্কিত করিয়া দিল? 
পরমেশ্বরের দয়ার একটী জজ্বল্যমাঁন 
প্রমাণ এই যে, আমাদের জীবন রক্ষার জন্ত 
যাহা কিছু"্একান্ত প্রয়োজনীয়, তিনি তদ- 
পেক্ষা অনেক অধিক আনন্দ জীবকে দান 





ঈ* হিতবাদ দর্শনের বিস্তৃত-সমালোচনা এস্বলে অস- 
স্তব, বতদুর সম্ভব তাহ সংক্ষেপে বল! হইল খাঁহার! 
এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাত করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাক্স৷ নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল পাঠ 
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শ্করিতেছেন। জীবন রক্ষার জন্য যাহ! নিতাস্ত 
আঁবশ্ঠক, কেবল তাহ। দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
শুদ্ধ জীবকে স্ুবী করিবার জন্য কত শত 
প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন,কে তাহার গণনা 
করিবে ! সুমন্দ, সুগ্িগ্ধ মলয়ানিল; সুন্দর 
ফোমল কুন্থুম রাজি; প্রাণমনমুগ্ধকরী শারদ 
পৌর্ণমাসী; হৃদয়রঞ্জন মৃতসঞ্জীবনী সঙ্গীত,*এই 
সকলন্ঘর্গায় সুখের ভাগ্ার,নিরুপম আনন্দের 
উৎস স্থষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ছিল? 
প্রত্যেক ইক্সিয় যেকত স্থুখের উৎস, কে 
তাহার গ্রুরিমাণ করিবে ! কত স্বদৃষ্ত, কত 
স্থশ্রাব্য,কত আুগন্ধ,কত ন্ুশ্বাদ সুখাগ্যে সংসার 
পুর্ণ! জীবের রসনার তৃপ্তির জন্য তিনি যে 
কত প্রকার ফল মূলে সংসার কানন পুর্ণ 
করিয়! রাখিয়াছেন,তাহার সীমা! কোথায় ! 
জগতে কেবল ছুঃখ নিবৃত্তির উপায় রহি- 
যাছে,এমন নহে । তিনি অগণ্য উপায়ে জীবের 
দেহ মনে স্থখরাশি ঢালিয়।দিতেছেন। এমন 
কত স্রখের বিধান করিয়াছেন, যাহা না! 
থাকিলে আমাঁদের জীবন রক্ষার কিছুমাত্র 
ব্যাঘাত হইত না। কেবলমাত্র জীবকে সুধী 
করিবার জন্য জলম্থল শৃন্তে শত সহত্র প্রকার 
স্থথভাগার উন্মুস্ত রাখিয়াছেন। সুমধুর 
আত্মীয়তা,বন্কুতা ও বিবিধ আকারে মাধুর্য 
রসের স্য্টি করিবার কি প্রয়োজন ছিল? 
তিনি উদাসীন বা নিষ্ঠুর বলিয়াই কি এইরূপ 
করিলেন ? তত্বজিজ্ঞাস্থ আত্মার সম্মুখে অ 
শানের ভাগার খুলিয়া! দিলেন কেন ? উদ্রা- 
সীন বা নিষ্ঠুর বলিয়াই কি এইরূপ করিলেন ? 
নর্ধত্র দেখিতে পাই, ছুঃখ নিয়মের ব্যভি- 
চাঁর,-নিয়ম লঙ্ঘনের ফল,কিস্ত স্থুখ নিয়ম । 
এই যে আমাদের মস্তক, উত্তমাঙ্গ, ইহার 
সৃত্তিকি বেদন। ভোগ করিবার জন্য ? শিরঃ- 
পীড়ার জন্যই কি শিরোদেশ কষষ্টি হইয়াছে ? 





চক্ষুরোগ ভোগ করিবার জন্যই কি চক্র, 
কৃষ্টি? কর্কশ শব শ্রবণ করিয়া বিরক্ত হই- 
বার জন্যই কি কর্ণের স্ষ্টি? বিস্বাদদ্রব্য 
গ্রহণ করিয়া অস্থুধী হইবার জন্যই কি 
রসনার স্থষ্টি? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ 
করিতে গিয়। জীব সময়ে সময়ে নান কারণে 
ক্লেশ পায় সত্য, কিন্তু ক্লেশ দিবার জন্তই কি 
সুষ্টিকর্ভা জীবকে ইন্দ্রিয় নিচয়ে ভূষিত করি- 
য়াছেন ? আমাদিগের সুখের জন্তই যে 
প্রত্যেক ইন্দ্রিক্,উহার একটার অভাব হইলে 
যে দুঃখের অবধি থাকে না,ইহা কে না! জানে? 
শোভা, সুস্বর,স্থ রস, স্থগন্ধ ও স্স্পর্শ্য পদার্থে 
জগৎ পরিপূর্ণ! তিনি আমাদের প্রতি উদ্দা- 
সীন বা! নিষ্ঠুর বলিয়াই কিএইরূপ করিলেন? 
জগতে অনেক দুঃখ আছে সত্য, কিন্ত 
আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন ব্যবস্থা রহি- 
য়াছে বে, ছুঃখ চিরদিন কখন সমান থাকে 
না। প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া 
যায়। বে দরিদ্রতা অদ্য অসম বোধ হইতেছে, 
ক্রমে তাহাই সহজ হইয়া অঁসে। যে পুত্র- 
শোক এত ভয়ঙ্কর, এত তীব্র যে, মনে হয় 
জীবন রক্ষ| পাইবে না,তাহাঁও সময়ে নির্বাণ 
প্রায় বা নির্বাপিত হইয়া যাঁয়। কোন ছুঃখ 
কখন সমভাবে স্থারী হয় না। পরমেশ্বর ষদ্দি 
উদাসীন বা নিষ্ঠুর হইবেন,তবে এমন ব্যবস্থা 
করিলেন কেন? 
যদি বাস্তবিক ছুঃখ অত্যন্ত অবিক হয্ন, 
ষদদি যথার্থই উহা! সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম 
করে, তখন তাহার জন্ত মঙ্গলময় কি বিধান 
করিয়াছেন? তিনি তখন সকল দুঃখের 
অবসান করিয়া দেন। তাহার কপাহস্ত 
প্রসারণ করিয়া মৃত্যুব্ধপ মঙ্গলময়দ্বার দিয়া 
তাহার অদৃশ্ত নিকেতনে তাহার সন্তানকে 
লইয়া মাঁন। যে জীব অসহা রোগযন্ত্রণাক্ 
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অস্থির হইয়াছে, যে অগ্সিরাশির মধ্যে পতিত 
হইয়া দগ্ধ হইতেছে, অকথ্য মন্ত্রণ' ভোঁগ 
করিতেছে ; যে জলমগ্ন_ হইয়। শ্বাসরুদ্ধ অব- 
স্থায় অবর্ণনীয় যাতনা ভোগ করিতেছে, সে 
যদি চিরদিনই প্ররূপ যাতনা ভোগ করিত, 
তাহার যন্ত্রণার যদি পরিণাম না থাকিত, 
তাহ! হইলে সে যেকি ভয়ঙ্কর হইত, তাহ 
চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয় ! 
মঙ্গলময়ের রাজ্যে এমন কেন হইবে? 
জীব যখন ছুঃখে অবসন্ন হয়, যখন তাহার 
সহিষ্ণতার মীম! অতিক্রান্ত হয়,যখন তাহার 
বাসগৃহস্বরূপ দেহ ভগ্ন হইয়! যাঁয়, তখন 
জগতের পিতামাতা বলেন ;--"এস, সন্তান ! 
আর তোমাকে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হুইবে না। তোমার যন্ত্রণাময় দেহ হইতে 
আমি তোমাকে নিফ্কাসিত করিয়া! লইতেছি। 
আমার অনন্ত ভবনে অনেক ঘর আছে। 
তোমার বাসস্থান পরিবন্তিত হইল, তুমি এই 
পারলৌকিক গৃহে আসিয়া বাস কর।+মৃত্ত্যু 
জীবের পরম বন্ধু। মৃত্যু তাহাঁর সকল দুঃখের 
অবসান করিয়া দেয়! ছুঃখী রুগ্ন ও বিপন্ন 
জীবের পক্ষে মৃত্যুর বিধান শতকণ্ঠে পরমে- 
খবরের কৃপা কীর্তন করিতেছে । 

জগতে হুঃখ দেখিয়া যাহার! পরমেখরের 
মঙ্গলম্বরূপে সংশয় প্রকাশ করেন, তাহাদি- 
গকেএকটী কথা! বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করি 
যে, ছঃখ দেওয়াই যদ্দি তাহার অভিপ্রায় 
হইত,তাহ]1 হইলে ছুঃখকে জয় কৰি! তাহার 
উপর উঠিবার শক্তি আমাদিগকে তিনি 
কেন দিলেন ? যথার্থই মনুষ্যের মধ্যে এমন 
এক স্বর্গীয় শক্তি বিগ্বমান রহিয়াছে। উপযুক্ত 
উপায়ে তাহার বিকাশসাধন করিলে মনুষ্য 
পাঁধিব স্থধ ছঃখকে অতিক্রম করিয়! অচ্যুত 
পদ লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ, গ্রীষ্ট প্রতি 


জগতের শত শত মহাত্মা পার্থিব স্থুখ ছুঃখকে 
পদাধাত করিম! তাহার অতীত চিরশাস্তিমত্ব, 
স্থান অধিকার করিক্জাছিলেন। উহাই আমা- 
দের লক্ষ্য,উহাই আমাদের চরম ও পরমগতি।.. 
পাধিব ঝঞ্ধাবঝটিকার অতীত এই শাস্তি নিকে- 
তনের কথা ভগবদসীত। কীর্তন করিতেছেন? 
পার্থিব স্থথ হুঃখের অতীত হওয়াই পিব্ধীবস্থা । 
প্রত্যেক সাধকের গতি সেই দিকে । ইহাই 
গীতার প্রধান শিক্ষা । সুখ বা হঃখ কোন 
দিকে দৃষ্টি রাখিও ন1। জীবনের কর্তব্য 
সংসাধন কর, নির্বাণ পদলাভ কন্িবে; 
ভারতের শিরোভূষণ, জগতের গৌরব বুদ্ধ 
দেবের ইহাই উপদেশ । 

এই সত্যটা আপনার শিষাদিগের হৃদয়ে 
চিরমুদ্রিত কথ্ধিয়! দিবার জন্ত তিনি কেমন 
গল্পচ্ছলে উপদেশ দ্িতেছেন ;--এক ব্রাহ্মণ 
আপনার গৃহ্দ্বারে বলিয়া আছেন; তিনি 
দেখিলেন যে দূরে কে আনিতেছে নিকটে 
আপিলে দেখিলেন, এক সালঙ্কার! পরমা- 
স্থন্দরী রমণী। ব্রাহ্মণ সাদরে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,বৎস ! তুমি কে? রমণী বলিলেন, 
আমি যে হই, আমি তোমার গৃহে বা 
করিব। ব্রাঙ্ণ আনন্দে তাহাকে অন্তঃপুরে 
লইয়া গেলেন। স্থন্দরী নারী তাহার পরি- 
বারের মধ্যে অবস্থিত্ি করিতে লাগিলেন । 
তাহার আগমনে তাহার গৃহ আনন্দময়, 
উৎসবভবন হইল। ছুই এক দিন পরে ব্রাহ্মণ 
তাহার গৃহদ্ধারে বুসিয্া আছেন, আবার 
দেখেন কে আসিতেছে । ভাবিলেন, আবার 
কে আসে। নিকটে আপিলে দেখিলেন, 
রাক্ষপীর ন্যায় ভয়ঙ্করী মুত্ডি, রাক্ষলীর স্তায় 
বিকট হ্ুদীর্ঘ দত্তশ্রেণী, রাক্ষলীর ন্তায় সকল 
শরীরে কুধিরধাঁর। বহিতেছে। ত্রা্গণের হৃৎ 
কম্প উপস্থিত হইল। তিনি ভয়বিহ্বল হই) 
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জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? উপস্থিতা' 
নারী উত্তর করিল, আমি যে হই, আমি 
তোমার বাটীতে বাদ করিব। প্রার্মণ বলি- 
লেন, তাহা কখনই হইবে না) আমি তোমাকে 
আমার গৃহে স্থান দিতে পারিব ন1। নারী 
বলিলেন, দিতেই হইবে, তুমি যখন আমার 
ভগিনীকে স্থান দিয়াছ, তখন আমাকে 
দিতে হইবে । ব্রাঙ্গণ বড় বিপদে পড়িলেন। 
অস্তঃপুর হইতে সেই সুন্দরী নারীকে ডাকিয়! 
আনিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! একি 
তোমার ভগিনী ? ও আমার গুহে থাকিতে 
চাঁয়। আমি উহাকে কখনই আমার গৃহে 
স্থান দিতে পারিব ন11৮ অুন্বরী নারী বলি- 
লেন, *ত্রাঙ্গণ ! যখন আপনি আমাকে 
আপনার গৃহে স্থান দিয়াছেন, 'তখন নিশ্চয়ই 
উহ্গাকেও স্থান দিতে হইবে) ও আমার 
ভগিনী । আমি যেখানে যাই, ও আমার 
পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। 
ও ইহ সংসারে ক্রমাগত চিরদিন আমার 
অনুসরণ করিতেছে । যে আঁমাঁকে গৃহে স্থান 
দিবে, সে যেন নিশ্চয় জানে যে ও পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আসিতেছে । উহাঁকে তাড়াইবার 
কোন উপাঁয় নাই ।” তখন ব্রাঙ্মণ জিজ্ঞাসা 
করিল, বৎস! বল দেখি তুমি কে এবং প্র 
বা কে। স্বুন্দরী নারী বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, 
আমার নাম স্ুখ এবং উহার নাম ছুঃখ। 
যে স্সুথখকে সমাদরে গৃহে স্থান দিবে, তাহা 
নিশ্চয় জান! উচিত যে, ছুঃখ পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
'আিতেছে ।” 

সাধক বলেন, স্থথ চাই না, ছুঃখও চাই 
না; পািব স্থখ দুঃখের তরঙ্গ যাহা স্পর্শ 
করিতে পাঁরে না, সেই শান্তিনিকেতন, সেই 
অচ্যুত পদ চাই  স্থথ ছুঃখের প্রতি ভ্রক্ষেপ 
না করিয়া সাধক সেই দিকে দৌড়িতেছেন। 


সুখ ছুংখ, সম্পদ বিপদ, রোগ সুস্থতা, হর্ষ 
বিষাদ, হাস্ত ক্রন্দন, আশ! নৈরাশ্ত, এই সক- 
লের অতীত স্থানে উপনীত হইবার জঙ্ঠ তিনি 
ধাবমান । জগতের.ভক্ত সাধকগণ বৈরাগ্য 
ও ভক্তিপথে যিনি যে পরিমাণে অগ্রসর 
হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে সাংসারিক 
সুখ ছুঃখকে পরাস্ত করিয়াছেন । পরমেশ্বর 
এমন শক্তি আমাদিগকে কেন দিলেন ? 
ঘিনি নিষ্ঠুর, যিনি উদাসীন, তিনি কেন 
আমাদিগকে এমন ক্ষমতা দিলেন, যাহার 
উপযুক্ত পরিচালনা দ্বারা আমর! সুখ দুঃখের 
অতীত হইয়! চির শাস্তিলাভ করিতে পারি? 

বাস্তবিক তিনি আমাদের সুখও চান 
না, ছুঃখও চান না। মনুষ্যকে বৃহ সুখে সুখী 
করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহার মঙ্গল বিধানে, 
স্থখ বা ছুঃখ ইহার মধ্যে কিছুই জীবনের 
লক্ষ্য নহে। তিনি আমাদের জন্ত স্থখও চান 
না-ছুঃখও চান না, ধন্ম চান। 
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এ সংসার হুদ্ধক্ষেত্র । তিনি এই যুদ্ধক্ষেত্রে 
আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমর 
সুথ ছুঃথ, সম্পদ বিপদ, পাঁপ প্রলোভনের 
সহিত সংগ্রাম করিয়া সবল হই, পরম পুরু- 
ষার্থ লাভ করি । আমরা প্রত্যেকে সংসার 
কুকক্ষেত্রে পরমেশ্বরের প্রেরিত সৈনিক 
পুরুষ । যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, ক্রমাগত যুদ্ধ কর। 
স্থথ ছুঃখ, সম্পদ বিপদ, পাপ প্রলোভনকে 
পরাস্ত করিয়! ভগবানের জন্নপতাকা হস্তে 
তাহার উপর দগ্ডায়মান হও। ইহাঁতেই, 
মানরাযআ্মীর চরম ও পরম গৌরব । পরমেশ্বর 
স্পাট্যান মাতার স্তায় দেখিতে চান্‌ যে,তীহার 
সম্তানগণ সর্বপ্রকার অস্ত্রাধীত সহ করিয়া 


অগ্রহথীকিণ,১৩৮১, ] 7৮1 পুরীণ-তন্ক। 8 
চিঠিটি নিউ টি উজ িিডিরোর রি নিন 
শোণিত প্রবাহের মধ্যে. শক্র বিজয় সম্পন্ন | তাহার 'জনারত। প্রদশিত হইয়াছে । অনস্ত- 
করে। আমরা ভীক কাপুরুষ হইয়া আত্মনুথে : স্ষ্টিলীলী সন্বন্ধীয় সকল ব্যাপার আমরা বুঝি- 
বিমুগ্ধ থাঁকি,পুষ্পশয্যায় শরন করিয়া আলন্তে | তেন! পান্িলেও এই পরিষ্কার সিদ্ধান্তে উপ- 





দিনপাত করি,ইহা! তিনি চান ন1। যুদ্ধজয়ী 
ক্ষত বিক্ষত সন্তানকে পুরস্কারস্বরূপ পরমার্থ 
ধন দিবেন বলিয়া জগন্মাতা প্রতীক্ষা করিতে- 
ছেন। বীরের ন্যায় যুদ্ধ কর, কাপুরুষ হইয়া 
আপনার চিরগৌরবে বঞ্চিত হইও না; এই 
স্বর্গীয় বাণী প্রত্যেক সাধকের হৃদ উহ্থি খত 
হইতেছে । 
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ংসারিক স্থুখ দুঃখের ঝঞ্ধা ঝটিকার 

মধ্যে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা ও কল্যাণ। 
আমরা সবল হই, পবিত্র হই, প্রক্কৃত ধর্ম উপা- 
অর্জন করি, ইহাই জগদ্‌গুর জগদীশ্ববের অভি- 
প্রায়। জীবের জন্য তিনি ধর্ম চাঁন। তাহা 
তেই তাহার অনন্ত শীস্তি। কঠোর সাঁধন- 
পরায়ণ সাধুর হৃদয়ে যখন তিনি মঙ্গলময়রূপে 
প্রকাশিত হন, তখন সাধক তাহাকে দর্শন 
করিয়! চিরতৃপ্তিলাভ করেন। যে জন্য জন্ম, 
জীবন ও মৃত্যু তাহ! লাঁভ করিয়। কৃতার্থ হন। 
সংশয়বাদী পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের 


বিরুদ্ধে ষে সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন, 


নীত হইতে পারি যে, বিশ্বকারণ মঙ্গলাভি- 
প্রায়েই সকল কার্য করিতেছেন,স্ুখ হঃখ, 
জীবন মৃত্যু, পাপ পুণ্যের মধ্য দিয় জগৎকে 
অনীম কল্যাণের পথে অগ্রসর করিস দিতে- 
ছেন। বিজ্ঞান, দর্শন ও সহজ জ্ঞান আমা- 
দিগকে নিশ্চিতরূপে এই সত্য শিক্ষা দ্িতে- 
ছেন। কুতর্কজাঁলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সদ্দি- 
চার, এই স্থির মীমাংসার উপনীত হইতেছে । 

কিন্তু তর্কের অতীত উচ্চতর স্থান আছে, 
সাধন ভজনের পথ দিয়া সে স্থানে উপনীত 
হইলে আনন্দময়, শান্তিনিকেতন, করুণা- 
সাগর, প্রেমময় পরমেশখর প্রত্যক্ষ হন। 
তিনি ভক্ত-হৃদয়ে “সত্যং শিবং স্থন্দরং' রূপে 
শান্তং শিবমদ্বৈতং রূপে প্রকাশিত হুম। 
তর্কতরঙ্গের অতীত, পার্থিব হর্ষ বিষ্মদ, পাঁপ 
পুণ্যের অতীত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্ত 
জন চির শান্তি সম্ভোগ করেন। সেই আমা- 
দের গম্য স্থান। প্রত্যেক সন্তানকে সেই 
গম্য স্থানে, সেই শান্তিনিকেতনে লইন্কা গিয়! 
তিনি কৃতার্থ করিবেন। তাহার দয়ার, তাহার 
প্রেমের সীম! কোথায়? 

শ্ীনগেন্্রনাথ চট্োপাধ্যায়। 





পুরাণ-তত্তব। 


ভূমিকা । 


প্রাচীন আখ্যায়িকা সকলের নাম ইতি- 
হাঁস। তাহা স্ৃষ্টি-ক্রিয়াদি-বিবরণ-লমন্বিত 
হইলে পুক্রাণ নাম প্রাপ্ত হয়। *ইতিহাসং 
পুরাতনংগ্বলিয়া প্রাচীন রাজ! ও খধিরা ষে 
সমস্ত কথ শ্রবণ করিতেন,তাহ! উত্তর কালে 


নির্দিষ্ট কয়েকটা লক্ষণযুক্ত হইয়া এবং লোক 
পরম্পরায় ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়৷ একএকটা 
পুরাণশান্ত্র নামে পরিগণিত হইয়াছে । 
পুরাণ শাস্ত্র ভারতের সর্বত্র সমাদৃত। 
কারণ তাহা ভারতবাসীর ভাল লাগে | কেষল 


48৪৩ _ 'মধাভাঁরত | [ ছাদশ খণ্ড, অস্টম সংখ্যা 
ভান্নতে কেন, সকল দেশেই তদ্দেশীয় পুক্লাঁ | উপায় নাই । পুরাণের এই অজ্ঞাত অবস্থাকে 





নের সমাদর হইয়া থাকে । : 
ফিইদীদিগের পুরাঁণ-কথার পর যীশু গ্রীষ্ট 
কতকগুলি নীতি উপদেশ দিয়া লৌককে 


ধঙ্দপথ দেখাইয়। দিলেন । কিন্তু তাহাও উত্তর 
কালে পুরাণ বার্তীর মত প্রচলিত হইল, এবং 


তাহার শিষ্যপ্রশিষ্যদিগের ক্রিয়া তত্রপ পুরাণ 


প্রসঙ্গেরই বৃদ্ধি করিয়! দিল। মুসলমা'নদিগে র 


পক্ষে কোরাণ ঈশ্বরাদিষ্ট গ্রন্থ এবং সর্বোপরি 
মাননীয়। কিন্ত ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তদিগের 
ইতিহাস বৃত্তান্ত তাহাদের অতিশয় ভাল 


লাগে। বুদ্ধদেব কতকগুলি উপদেশ ভিন্ন আর 
কিছু দিয়া যান নাই; কিন্তু তাহার সম্প্র- 
দায়-তুক্ত লোকেরা লোকাতীত বহু বুদ্ধ কল্পনা 
করিয়া এবং অপরাপর দেবত্বার সহিত মিলাঁ- 


ইয়৷ বিস্তর পুরাণ-কাহিনী রচনা! করিলেন। 
আমাদের ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস বেদের 

কাল হইতে ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আি- 

যাছে। বর্তমানকাল পর্য্স্ত উহার চারি অবস্থা 


উহার আদিম অবস্থা ধরাযায়। 
যখন অথর্ব বেদের প্রকাশ হইয়াছে এবং 

উহা “ত্রয়ী” বেদের সহিত সংযুক্ত হইয়া 
বেদের চারি সংখ্যা পুরণ করিয়াছে, সেই 
চতুর্কেদের সহিত পুরাণ ও ইতিহাসের নাম 
অন্বিত দেখা যায়। 

খগ্বেদে| যজুর্ধ্বেদঃ সামবেদোহথর্ববাঙ্গি রস 

ইতিহাঁসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ 

সুত্র।ণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি । 


শতপথক্রাঙ্গণ ১৪।৬।১০|৬ 
বেদ-ব্যাখ্যাতারা বলেন,দেবাসুরের যুদ্ধ 


বর্ণন৷ প্রভৃতির নাম ইতিহাস; স্থ্টি বিব- 
রণের নাম পুরাণ। উপরের উদ্ধত বাক্যে 
আরো বিদ্যা, শ্লোক, স্ত্র, ব্যাখ্যান, অন্ব্যা- 
খ্যান, এই কয়েকটী নাম পাওয়া যাঁয়। সে 
গুলি ইতিহাস ও-পুরাণের ন্যায় প্রাধান্ত প্রাপ্ত 
হয় নাই। শতপথব্রাঙ্মণের স্থানাস্তরে(১৪1৫18। 
১০) উক্ত শাস্ত্রগুলির নামে ব্যক্ত হইয়াছে-_ 
অস্ত মহতোভূতন্ত নিশ্বসিতমেতদাদৃষ্থেদোযজুর্ব্বেদঃ-- 


বিবেচিত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহা বিবৃত | ইত্যাদি-_আট্যেবৈতানি সর্ধ্বাণি নিশ্বসিতানি। * 


হইতেছে | 

বেদের প্রথম সময়েই পুরাণ ব্যক্ত হয়। 
খণ্ধেদাস্তর্গত স্ত্রীগণ প্রণীত খক্‌ মন্ত্র ও একটু 
একটু ইতিহাস কথা তাহার নিদর্শন। খাক্‌ 
মন্ত্র হইতে ইন্দ্র,বরুণ,বসিষ্ঠ,বিশ্বামিত্র অদিতি 
ও লোপামুদ্রা প্রভৃতির প্রসঙ্গ লইয়। বর্তমান 
কাল পধ্যস্ত পৌরাণিকী নানাকাহিনী রচিত 
হইয়াছে । 

উত্তর কালে যখন বেদ-মন্ত্র অপেক্ষাকৃত 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, তখন এমন কতক- 
গুলি কথা বা! কাহিনী পরস্পর আলাপের 
মধ্যে আইসে, যাহা! বেদ মন্ত্রের মধ্যে গ্রহণ 
কর ঘা না| তাছাই পুরাণ নামে পৃথকৃকৃত 
হয়। উহ্থার প্রাথমিক অবস্থা জানিবাক 








এই পরমাত্মা হইতে খগ্বেদ, যভূর্বেদ, 
সাঁমবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, সুত্র, 
ব্যাথান-__এ সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে । 

ইহাতে উৎপত্তি বিষয়েও ইতিহাস ও 
পুরাণকে বেদের সমান বলা হইয়াছে। 
ছান্দেগ্য উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে 
পঞ্চম বেদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । 
খণ্থেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্ধবেদং সামবেদমাথর্বণং 
চতুর্থমিতিহীসপুরাণং পঞ্চমং। ছান্দোগ্য, ৭প্র। 

তগবন্‌ আমি খণ্েদ যজুব্রেদ সামবেদ, 

আখর্বণ নামক চতুর্থ বেদ এবং পঞ্চম বেদ- 
স্বরূপ-ইতিহাঁপপুরাণ জ্ঞাত আছি। 

ইহাতে জাঁন। যায় যে, যখন চতুর্থ বেদ 

ক বৃহদায়শ্যকেও এই 'কথা-”-২1৪1১, 


পরানণ+ ১৩০ ১৭:০7 





স্বীকার করা৷ হয়, তখন ন ইতিহাস- পুরাণকেও 


পঞ্চম বেদ বলিয়! গণ্য করা হয়। এতন্বার 
বোধ হম থে, এই ইতিহাস-পুরাণকেও এ 
সময়ে বেদের স্তায় পদ্ধতি মতে শিথিতে হইত । 

শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে, সাংখ্যায়ন ও 
আশ্বলায়ন সুত্রে “পুরাণ বেদ” নামে পুরাণ- 
বিশেষের উল্লেখ আছে । তাহা ষজ্ঞের দিবস 
পাঠ করিতে হইত। শতপথ, ১৩। ৪1 ৩। ১৩ 

মন্ুলংহিতায় ব্যবস্থা আছে-_ 

স্বাধ্যায়ং শবয়েৎ পিত্রে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। 
জখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাপানি খিলানি চ ॥ 
৩ অধ্যায় ২৩২ শ্লোক । 

শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে পিতৃগণকে বেদ,ধর্মশান্ত্র 
আথান, ইতিহাস, পুরাণ ও খিল শ্শস্ত্র শ্রবণ 
করাইবে। 

ইহাতে ইতিহাস ও পুরাণের তুল্য আখ্যান 
ও খিল নামক শাস্ত্রের নাম পাওয়! যাঁয়। 
সকলই বনুবচণীস্ত পদ ।* তাহাতে বোধ হয়, 
তখন স্থৃত্যাদির 1 ন্যায় ইতিহাস, পুরাণ, 
আখ্যান ও খিল প্রত্যেকে সংখ্যায় অনেক 
ছিল। অতএব মন্ুসংহিতার সময়ে পুরাণ ও 
ইতিহাসের অনেক খানি বিস্তার হইয়াছিল 
বলিতে হইবে। 
পুরাঁণের এই দ্বিতীয় অবস্থা । 
উপরোক্ত প্রকারে পুরাণ ও ইতিহাসের 
খা! পৃথকৃরূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল। মহা 

ভারতের সময় পর্য্যস্ত ইতিহাস ও পুরাণের 
এইরূপ পৃথক্‌ ভাব থাকে । এইজন্য রামায়ণ 
ও মহাভারত পুরাণ নাম প্রাপ্ত না হইয়! 
ইতিহাস নামেই প্রঙিদ্ধ হুইয়াছে। মহা- 


* তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (২৯) “ইতিহাঁসান্‌ পুরা- 


ণানি” এই বহু বচনান্ত পদ আছে। 
স্মৃতিকে ধর্দশাস্ত্র বল! হয়। শ্রোত,গৃহ্য ও সামক়া- 
চারিক সুত্র হইতে স্মৃতি শান্তর রচিত হইক্সাছে। 


ভারতে পুরাণ লক্ষণিচু কিছ আছে। রামা- 
রণ কেবল ইতিহাঁস-লক্ষণান্থিত। অতঃপর 
ইতিহাস ও পুরান একীকৃত হইয়া যার। 
বেদব্যাস. এক পুরাঁণ সংহিতা রচনা করেন । 
তাহাতে, তৎকাল-প্রচলিত আখ্যান, উপা- 
খ্যান,গাথা ও কল্পশুদ্ধি, সকলেরই একত্র 
সমাবেশ হয়। 

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কন্ম শুদ্ধিতিঃ। 

পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥ 

বিষুঃপুরাণ ৩।৬।১৬ 

পুরাণার্থ বিষয়ে পণ্ডিত (বেদব্যাস ) 
আখ্যান, উপাখ্যান, গাঁথা ও কল্প শুদ্ধি * 
লইয়! পুরাণ সংহিতা রচনা করিলেন। 

ব্যাসের শিষ্য পরম্পরায় এই সংহিতা- 
মুবায়ী বহু পুরাণু রচিত হুইয়াছিল। ব্যাস 
মূল সংহিতা রচন। করিয়া, লোমহর্ষণকে 
এবং তিনি তাহা স্ুমতি, অগ্নিবর্চঃ, 
মিত্রা, শাংশপায়ন, অক্কতব্রণ ও সাবর্ণি, এই 
ছয় শিষ্যকে প্রদান করেন। তদনুসারে. 
কান্তপ, সাবর্ণি ও শ।ংশপায়ন এক এক খানি 
পুরাণ রচনা করেন। ইহাদিগকে “সংহিতা 
কর্তা” বলা হইয়াছে । ব্যাসের প্রথম শিষ্য 
লোমহ্র্ণ লোৌমহ্রযণিক1 নামে আর একখানি 
সংহিতা প্রস্তুত করেন। বোধ হয়, এই 
সকল সংহিত। অন্ান্ত পুরাণের মূল। অতএব 
ইহাদিগকে মুল পুরাণ বা পুরাণ সংহিতা 
রূপে গণা করা হইয়াছে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
এই যে, এই সময়কার না! মূল, না শাখা, 
কোন পুরাণই এক্ষণে বিদ্যমান নাই। 





* দৃষ্টি পূর্ব্বক যে বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার 
নাম আখ্যান; পরম্পরা শ্রুত কথার নাম উপাখ্যান; 
পিতৃিষরক ও পৃর্থী বিষয়ক গীত এবং ভাদৃশ অন্তান্চ 
গীতেক্ন নাম গ্রাথ|) শ্রান্ধ কল্লাদি নিপয়ের নাষ কলস 
গুদ্ধি4 - 





উপরোক্তি-সংহিতাকারেরা হত জাতীয় 


সতের প্রথমে বাঁজাদিগের যুদ্ধে সারথ্যাদি 


কর্ম করিতেন । তাহারা প্রাচীন রাজ বংশের 
এবং মহৎ ঘটনা সকলের স্শ্রাব্য অপূর্ব্ব 
কাহিনী অভ্যাস করিয়া রাখিতেন। রাজ 
দশরথ ও রামচন্দ্র পুরাঁণবিৎ সারথি স্ুমন্ত্রের 
নিকট পর্বপ্‌ পুরাণ কথা শ্রবণ করিতেতন, 
এমন নিদর্শন আছে। পরে ব্যাসের কৃপায় 
তাহার প্রিয় ছুতশিষ্যের! প্রসিদ্ধ পুরাঁণবক্তা। 
হইয়া উঠেন। পুরাণ কথন স্ৃতদ্দিগের এক 
প্রকার জাতীয় ব্যবসায় হইয়াছিল । তাহারা 
স্বেচ্ছাক্রমে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়! এবং 
কোথাও বা সমাদরে আহত হইয়! পুরাণ 
কীর্তন করিতে লাগিলেন । স্ৃতদিগের দ্বারা 
অসংখ্য পুরাঁণ কাহিনী বহুকল হইতে একত্রে 
সমাহৃত হইয়া শেষে মহাভারতদ্ধ পে পরি- 
ণত হইয়াছে । মহাভারতের বক্তা উগ্রশ্রবা! । 
ত্রনি ব্যাসের রচিত ভারত শ্রবণ করিয়া 
তাঁহা নৈমিষারণ্যে শৌনকাঁদি খষির সমীপে 
ব্যক্ত করেন। 

এই সময়কার প্রচলিত পুরাণের যে পঞ্চ 
লক্ষণ ছিল, অমরপিংহ তাহার প্রসিদ্ধ কোঁষ- 
গ্রন্থে পুরাণের সেই পঞ্চ লক্ষণ ধরিয়া গিয়া- 
ছেন। টাক! সম্মত সেই পঞ্চলক্ষণ এই-__ 

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশে! মন্বস্তরাণি চ। 

বংশামুচরিতং চৈব পুর(ণং পঞ্চলক্ষণং | 

মহাতৃত স্থষ্টি, সমগ্র চরাচরের স্যষ্টি, 
ঘংশ বিবরণ, মম্ৃস্তর বর্ণন, প্রধান প্রধান 

ংশ-ক্রমাগত ব্যক্তিদিগের চিত্র কথন,-- 

পুরাণের এই পাচ লক্ষণ। 

এই পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সুকল আর 
দৃষ্টিগোচর হয় না । কি প্রকারে এতগুলি পর- 
মোগপাদেক' সর্ধজন-মান্ত শাস্ত্রের বিলোপ 
হইল, তাহা বলা ছুফর। অনুমান হয়, তা 


. নবাভীরত | [দ্বাদশ খণ্ড অষ্টম সংখ্যা | 





বৎ পুরাণের সার ভাগ সুবৃহৎ মহাভারত 
মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে লোকের ভিন্ন ভিন্ন 
পুরাণের প্রতি দৃষ্টি রহিল না । স্থৃতরাং শ্রোতৃ 
বিরহে সে সকল শাস্ত্র লয়প্রাপ্ত হইল। 
ইহাই পুরাণের তৃতীয় অবস্থা! । 
চতুর্থ অবস্থায় পুরাণ সকল ঈশ্বরারাঁধ- 
নাআ্বক অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনায় বিভূষিত 
হইতে লাগিল। তখনকার প্রধান অবলম্বনীয় 
শাস্ত্র মহাভারত । শান্তর কর্তারা মহাভারতের 
মধ্যেই নানা অলৌকিক দেবতত্ব সন্নিবেশিত 
করিলেন। কিছু দিন ধরিয়া এই প্রকার 
উপাদানে তাহ! পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। 
অধুনাতন কালের পুরাণ কর্তীরা দেখি- 
লেন, রাজগণের বংশান্থুকীর্তন, খধিদিগের 
চরিত্র বর্ণন, সাধু চরিত্র,মহৎ লোকদ্িগের 
গুণ ও ক্রিয়া বিবরণ, এ সমস্তই এক মহাতা- 
রত রূপ মহাভাগারে রহিয়াছে । তদতিরিক্ত, 
কৃষ্ণ, বিষণ, শিবছুগীদি দেবতাগণেরও প্রসঙ্গ 
তাহাতে আছে। তাহারা সেই প্রাচীন ইতি- 
হাসের কতকগুলি কথা-প্রপ্ঙ্গে এবং বিশেষ 
পক্ষে পরমার্থ সাধনের উপযোগী দেবদেবীর 
মাহাত্ম্য বর্ণনায় তাহাদের গ্রন্থকে পরিপুরিত 
করিলেন। তাহার! পূর্বোক্ত পুরাণের পঞ্চ, 
লক্ষণকে উপপুরাঁণের অর্থাৎ নিকৃষ্ট পুরাণের 
লক্ষণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন এবং আপনা- 
দের রচিত পুরাঁণকে মহাপুরাণ আখ্যা প্রদান 
করিলেন। মহাঁপুরাণের এই দশ লক্ষণ 
অবধারিত হইল :-__ 
্ষ্টশ্চাপি বিহৃষ্টিশ্চ স্থিতিন্তেষাঞ্চ পাঁজনং। 
কন্মণাং বাসনা বার্তা মনুনাঞ্চ ক্রমেণ চ ॥ 
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্ত চ নিরূপণং। 
উৎকীর্ভনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 
ব্রবৈ-পুরাণ, শ্রীকৃকজন্ম খণ্ড ১৩২ অধ্যায়। 
১ মূল স্থষ্টি, ২ বিশেষ কৃষ্টি, ৩-৪ জগতের 
স্থিতি ও পালন, ৫ কর্মের বাসনা, ৬ মন্ধু- 


দিগের আগমনের ক্রম, ৭ প্রলয়, ৮ মোক্ষ, 


ৃ সে ্ ১ ৮18 ৭ মি রর মর 
অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ |] 1 ' স্ুুরাঁপতত্। 
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৯ হরির এবং ১* দেবতাদের পৃথক পৃথক 


অনির্দেশ্ঠ কাঁল হইতে থে প্রকারে এই 


গুণ কীর্তন, এই সকলের বিবরণ থাঁক1 মহা : পুরাণ প্রবাহু- বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়। 


পুরাণের লক্ষণ । 


যে সকল মহাঁপুরাঁণ এ ই মহণপূরাণ-শ্রেনী 


মধ্যে পরিগণিত না হইল্স, তাহারা উপপুরাণ 


নামে খ্যাত হইল । 
এইরূপে দেখা যায় যে, বেদোক্ত পুরাণ 


শান্ত্র ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত ও বহু অংশে প্ররি- 
বর্তিত হইয়। বর্তমান আকারে ফাড়াইয়াছে। 
দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা, ব্রতনিয়মাদির উপ- 
ধদেশ-দান ও তত্বার। মনষ্যের পরমার্থ সাধন 
এক্ষণকার পুরাণের অভিলক্ষিত। এই সকল 
পুরাণের প্রত্তাবে পূর্বতন পঞ্চ-লক্ষণ-যুক্ত 
পুরাণের সহিত তাহার সত জাতীয় কথকে- 
রাও অন্তহিত হইয়। গেল । সেই প্রাভীন পুরা- 
থের ভ্তাঁয় বর্ধমান পুরাণ সকলও সতর্দিগের 
উত্তিরূপে বর্ণিত হুইয়াঁছে বটে ; কিন্তু এই 
সকল পুরাণের মতে যে' ধর্ম শিক্ষা দিতে হয়, 
এবং তাহার উপযোগী যে অনুষ্ঠান করিতে 
হয়, তাহ! ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপরের কাব্য 
নহে। সুতরাং স্তগণ পুরাণ-বক্তাঁর অখি- 
কারচ্যুত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তাহা- 
দের আর কোন সংবাদই রহিল ন1। 
ইহাই পুরাণের চতুর্থ অবস্থা । 

এই চারি অবস্থায় পুরাণ শাস্ত্র কোন্‌ 
উদ্দেসশ্ত সাধন করিতে করিতে €কান্‌ দিকে 
চলিয়! আইল, তাহা আলোচনা কর আব- 
হ্যক। এক প্রকার আদি কাল হইতে এই 
. পুরাণ শাস্ত্র কত পরিবর্তন সহিয়া,কত বিপ্লব 
অতিক্রম করিয়!, চির দিন কিরূপে মনুয্যের 
হৃদগত হইয়া! রহিল,তাহ! অবশ্তই অতি বিচিত্র 
কথ, সন্দেহ কি? চিরজীবী পুরাণ শান্ত 
আপনি সুরক্ষিত হইয়৷ অন্ত সকল শাস্ত্রের 
রক্ষা ও পোম্বণ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে । 
আঅভএব ইহার মহাপ্রাণ বিবেচিত হয়। 


৫৩) 


আইল, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে,সুরসরিৎ 
রঙ্গার মর্ত্যভৃমিতে আগমনের পৌরাণিকী 
কথা অনে পড়ে । 
হিমাঁচলবক্ষে যে জল প্রবাহ ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিতেছিল, তাহাই গোমুখী দ্বারে 
বিধৃত হইয়া গঙ্গারূপে প্রকাশ পাইল। ক্রমশঃ 
তাঁহ! নিয়দেশে আপিয়া অগণ্য ধারায়, অগণ্য 
লোকের উপকার সাধন করিতে লাগিল । 
সেই রূপ দেখ! যাঁয়, যে সঙ্ীর্ণ কথা-প্রবাহ বেদ 
মধ নিহিত হইয়া “পুরাণ বেদ” নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পুরাণ 
ও ইতিহাস নম গ্রহণ পূর্বক মহাভারতে 
পরিণত হইল। কবিস্বসমন্থিত বর্তমান পুরাণ 
কারের! সেই “ইতিহাসং পুরাতনং বা! কথা - 
প্রবাহকে দেব প্রভাব সমন্বিত করিয়া নানা 
প্রণাঙ্গীতে নানা দেশের মধ্য দিয়া নান 
লোকের হিতসাধন করিয়৷ অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে 
আনিয়! ফেলিলেন। 
পুরাঁণকারদিগের বিচিত্র কথার “অনেক 
মাধুরী এবং তাঙ্থা! মহার্থপুর্ণ। এই কথাসরিৎ 
যখন অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল, 
তখন উহাকে হিমাচল-বক্ষস্থিতা জলধারা ব1 
স্বর্গের মন্দীকিনী, যাহা বলিতে ইচ্ছা! হয়, 
বল। ইহা! বেদের মধ্যে বহুকাল বিধৃত হইয়া 
ছিল? সেই বেদ ব্রন্ষার কমগুলু স্বরূপ বিবে- 
চিত হউক । পুরাণের তৃতীয় অবস্থায় তাহা! 


| মহাঁভাঁরতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সেই 


মহান্তাঁরতকে মহাদেবের জটা বলিয়! বিবে- 
চনা করিতে পাঁর। মহাভারতের মধ্য হইতে 
উক্ত কথাসরিৎ যখন বর্তমান পুরাণের রূপ 
প্রাপ্ত হইল, তখম মন্ুষ্যের সাক্ষাৎ উপকাঁয় 
সাধক" হুইয়। চলিল। এক্ষণকার লক্ষ লক্ষ 


নব্যভারত। [ ছাদশ খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা 





লোকের সেবিতা কল্লোলিনী স্থরসরিৎ বর্তমান | কার বলেন, ধিনি মুক্তি্রার্থীদিগের ভবসমুদ্র 
পুরাণক্পরিতেরই নিদর্শন বা উদাহরণ মাত্র । | উত্তরণ জন্য সাংখ্যনৌকা প্রস্তত করিয়াছেন, 
শেষে কাঁপিল সমাগম। ভাগীরথীর সাগর | তিনি কেন ক্রোধের বশীভূত হইবেন ? 


সঙ্গম ঘটিত কাহিনীর মধ্যে পুরাণকারদিগের 
যে কবিত্ব ও পাঙিতোর পরিচয় পাওয়া যাঁয়, 
তাহ! অতীব হৃদয়গ্রাহী ও চমতকৃতিজনক | 
গঙ্গা- প্রবাহের শেষে সাগরসঙ্গম | এই 
স্থানে কপিল খষি বসিয়৷ আঁছেন। চিরজীবী 
কপিলের হস্তে চিরজীবী সাংখ্যশান্ত্র বিরাজ 


করিতেছে । সংসারাঁসক্ত এ্রশখর্যমদ্মন্ত লোকেরা 


সাংখ্যহস্ত কপিলের অমর্ধ্যাদা করিয়া নিপাত 
যার। আংত্মত্যাগী তপোনিষ্ঠ সাধু পুরুষ অপ 
নার সদগতি লাভ করেন এবং স্বীয় বংশের 
উদ্ধার করেন। গঙ্গাসাগর সঙ্গমূ তীর্থের এই 
মাহাত্ম্য । গন্গ৷ আত যেমন কপিলাশ্রমকে 
বিধৌত করিয়া ভারত সমুদ্রে প্রবেশ করি- 
যাছে, সেই রূপ পুরাণপ্রবাহ সাংখ্য শান্ত্রকে 
খবধৌত ও উজ্জল করিয়! অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে 
প্রবিষ্ট হইতেছে। 

“প্রকৃতি পুরুষের বিচার কর, বন্ধন ও 
মুক্তির জ্ঞান লাভ কর; তাপত্রয় নিবারণের 


লাভ হইবে 1” এই উপদেশ দিয়া, জনগণের 
ভব যন্ত্রণা অতিক্রম করিবার পন্থা প্রদর্শন 
করিয়া কপিল খষি জ্ঞানপয়োনিধির অনস্ততা 
নিরীক্ষণ করিতেছেন | পুরাণকারেরাও তাহা 
দের অন্ুযাত্রীদিগকে সেই জ্ঞান-সাঁগরাঁভি- 
মুখে লইয়া! যাইতেছেন । পুরাণগত উপাখ্যান 
ভাগ ভুলিয়া লোক জ্ঞানভত্বে মনোনিবেশ 
করিবে, পুরাণকারদিগের এই চরম উদ্দেপ্ত | 
এজন্ত পুরাণে জ্ঞান-তত্ব মধ্যে মধ্যে উদ্দিত 
করা হয়। এই হেতু,সগরবংশের নিধন বৃত্বাস্ত 
(কিঞ্চিত রূপান্তরিত করিয়া “পবিভ্রত্মি কপিল 
্টধির মহোন্নত জ্ঞান প্রদর্শনার্ঘ শ্রীমভাগব'ত 








যস্তেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢেহ নৌ 
ষয়া মুমুক্ষুন্তরতে ছুরত্যয়ং | 
ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ 
পরাত্মভৃতস্ত কথং পৃথঙ, মতি: ॥ 
শ্রীত্ভডগবত ৯ ৮1১২ 
ফলতঃ, সন্বরজস্তমোময়ী সংসার মৃত্তিকার 
উপর দিয়া ছুই দিকে কর্ধের বাধ রািয়া 
যে পুরাণ সরিৎ চলিয়া আইল, জ্ঞানসাগরে 
তাহার শেষ। এই সঙ্গমস্থলে অবগাহন 
করিলে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হয়। যদি তোমার 
'সারাপক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে, তুমি নিঃশ্রে- 
য়স লাভার্থ পুরোভাগে জ্ঞানসাগরে ভাসমান 
হও। যদি তোমার ভোগাভিলাষ এখনে! 
প্রশমিত না হইয়া থাকে, তবে কর্মতটের 
মধ্য দিয়। সন্বরজস্তম গুণাদি অবলম্বন করিয়! 
উচ্চাবচ গতিতে বিচরণ করিতে থাক | যখন 
সংসারের তাপত্রয়ে উৎপীড়িত বোধ করিবে, 


৷ যখন নিত্যানিত্য বিবেক জন্মিবে, তখন এই 


(সঙ্গম স্থলে পুনরায় আপিয়া রি 
চেষ্টা কর তত্ব জ্ঞান হইলেই পরমপুরুঘার্থ | লে পুনরায় আপিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির 


নিমিত্ত জ্ঞান মহোদবিকে আশ্রয় করিবে 1" 
মনু অত্রি বিষুণ যম উশনা হারীত। 
আপস্তন্ব যাঁজ্ঞবন্ধ্য সম্বর্ত লিখিত ॥ 
পরাশর ব্যাস শংখ দক্ষ কাত্যায়ন। 
আর যাঁরা করিলেন শাস্ত্র প্রণয়ন ॥ 
অঙ্গিরা গৌতম শাত।তপ খধিগণে । 
করি নতি বৃহম্পতি বশিঠ চরণে ॥ 





শাস্ত্রের নাম ও পরিচয়। 
কালক্রমে যে সকল শাস্ত্র সমুদিত হইয়া! 
ভারত সমাজকে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের 
পার্খ দিয়া পুরাণ প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে । 
পুরাণ প্রসঙ্গে সে সকল প্রাচীন শান্ত্রেরও 


অগ্রহথায়ণ,'১৩০১। ] 717. 
রি 


। না 
স্‌ ]. (থ 
€ 
॥ ্ 
৬ পু, ৭. 








উল্লেখ করিতে হইবে। অতএব তত্বাবৎ শাস্ত্রের 
নাম ও পরিচয় ব্যক্ত হওয়। আবস্তাক। শাস্ত্ব 
অস্খখ্য। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান শাস্ত্রের ও 
তাহার প্রধান প্রধান শাখার নাম, শ্রেণী ও 
মর্যাদার বিবরণ কর! যাইতেছে । 


শাস্ত্র সুদায় পঞ্চ শ্রেণীভুক্ত | (১) বেদ, 
বেদাঙ্গ ও উপবেদ, (২) দর্শন, (৩) তি 
(৪) ইতিহাস ও পুরাণ, (৫) তন্ত্র। 


বেদ । 

বেদের সংখ্যা চারি-__খক্‌, যজুঃ, সাম, 
অথর্ব | প্রত্যেক বেদের চারি অবান্তর ভাঁগ 
আছে ; (১) সংহিতা, (২) ত্রাঙ্ণ, (৩) উপ- 
নিষৎ, (৪) সুত্র । ব্রাহ্মণের অন্তর্গত কয়েকটা 
পরিচ্ছেদকে আরণ্যক বলে। বেদের কোন 
কোঁন ভাঁগকে শাখ। বলা হয়। শ্যত্রের ছুই 
ভাগ) গৃহ্স্থত্র ও শ্রৌতস্থত্র ৷ * যজুর্ব্বেদ 
প্রথমে কৃষ্ণ ও শুক এই ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে । তাহার প্রত্যেক ভাগ সংহিতাদি- 
চারি-শ্রেণী-তুক্ত হইয়াছে । বেদের শিক্ষা- 
সহযোগী কয়েকখানি শান্তর আছে। তাহা- 
দিগকে বেদাঙ্গ বলে। 
এই সকল ভাগ ও বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন 
নাম ছার! স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইয়াছে । নিয্বের 
তালিকায় তৎসমুদীয় প্রদর্শন করা যাইতেছে। 


ঝখেদ। 
১.। সংহিতা 
২। এতরেয় ব্রাঙ্গণ। এউতরেয় আরণ্যক । 
৩। উপনিষতৎ_(১)তরেয়। (২)কৌবীতকী । 
৪। গৃহ্ক্ত্র,(১)সাঙ্খায়ন | (২)আশ্বলায়ন | 
শ্রোতস্ত্র (১) সাঙ্যায়ন। (২) আশ্বলায়ন। 


* সীময়াচার্সিক সুত্র নামে আর এক ভাগ আছে, 


তাহ! স্কৃতি ব1 ধর্দশান্ত্র আকারে পরিণত হইয়াছে। 


৪ 
যজুব্রেদ | 
কৃষ্ণ যজুঃ 
১। সংহিতা । তৈত্তিরীয়। 
২। ক্রাহ্ধণ_-তৈত্তিরীয়। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক । 


শাঁখা--(১) মৈত্রায়ণী ; (২) কঠ। 
৩। গৃহথস্থত্র__(১) বৌধায়ন (২) আপস্তত্ব। 
শ্োতস্থত্র | (১) বৌধায়ন (২) আপস্তপ্। 
৪। উঁপনিষৎ--(১) তৈত্তিরীয়, (২) মৈত্রী 
বা মৈত্রায়ণী (৩) কঠ (৪) শ্বেতাশ্বতর ৷ 
গুরু যুঃ। 
১। সংহিতা -বাজসনেফ সংহিতা । 
২। ব্রাহ্মণ-_-শতপথ ব্রাঙ্গণ । 
শাা_(১) মাধ্যন্দিনী। (২) কাঁণু। 
৩। উপনিষত_ধুঁহদারণ্যক। 
৪। গৃহ্স্থত্র__কাঁত্যায়ন সুত্র । শ্রৌতস্থত্র। 
সাম বেদ। 
১। সংহিতা-_আচ্চিক। 
২। ত্রাহ্মণ_-(১) ষড় বিংশ ব্রাঙ্গণ । (২) পঞ্চ- 
বিংশ ব্রাহ্মণ। (৩) তাগ্যমহা ব্রাহ্মণ । 
শাঁখা_-(১) তলবকার। (২) কৌথুমী। 
(৩) রাণায়নী। 
৩। উপনিষ-(১)তলবকার (কেন) উপনিষৎ। 
(২) ছান্দোগ্য উপনিষৎ। 
৪। গৃহ্শ্ত্র-গোভিল। 
শৌতশ্ত্র-_(১) লাট্যায়ন। (২) গোভিল। 
অথর্ব বেদ। 
১। সংহিতা । 
২। ত্রাঙ্গণ-_-গোপথ ব্রাঙ্গণ | 
৩। উপনিষৎ_-(১)মুণ্ডক,(২)মাওুক্য,(৩)প্রশ্ন। 
৪। সুত্র কৌশিক সুত্র। 
উপনিষদের সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে 
দশখানি প্রর্ধান। সেই দশখানি উপনিষদের 
নামে একটা শ্লোক রচিত হইয়াছে । 


48১ নধভারত 1 [দাদ্শ খণ্ড) অধ্টম সংখ্যা 


দের এলি 





পি 


ঈশ| কেন কঠঠ প্রশ্ন মুণ্ড মাওুক্য তিত্তিরিঃ | মন্বত্রিরিষুহারীতযাজ্ঞবন্ধ্য'শনোজিরাঃ 


ছান্দোগ্যং বৃহদ। রণ সৈতরেয স্তথা দশ ॥ যমাপত্তস্বসন্বর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী । 
ক 
বেদাঙ্গ । পর|শরব্যাসশহ্বলিখিতা দক্ষগোটতমৌ । 


বেদাঙ্গের সংখ্যা ছয়। “ষড়ঙ্গ বেদ” শাতাঁতপো বশিষ্টশ্চ ধর্মশাক্মপ্রয়োজকাঃ ॥ 
যথা, পাঁণিনি কৃত (১) শিক্ষ/,( ২) ব্যাকরণ, ১ মন্থ, ২ অত্রি, ৩ বিষ, ৪ হারীত, ৫ 
€ যাস্কৃত নিরুক, () পিগ্গলককত ছন্দঃ, : যাব, ৬ উপনা, ৭ অপরিরা, ৮ যম» ৯ 
(৫) গর্গাদি অষ্টাদশ মুনি কৃত জ্যোতিষ, | 'আপত্ত, ১০ সম্্ত, ১১ কাত্যায়ন, ৯২ বৃহ 
(৬) কল্পশাস্ত্র । স্পতি, ১৩ পরাশরু, ১৪ ব্যাস, ১৫ শঙ্খ, ১৬ 
লিখিত, ১৭ দক্ষ, ১৮ গৌতম, ১৯ শাতাতপ, 
২০ বশিষ্ঠ। 


সাঁময়াচারিক হ্ত্র সকলকে সাধারণতঃ কল্প 
শীঙ্র বলে। সেই কক্সশাস্্রকে বেদাঙ্গ মধ্যে 
জা তগপ্পেভাত নর না 
গণ্য করা হইয়াছে । এইরূপ আর কতক- এতভিন্ন নারদ স্থৃতি প্রত্ৃতি আর কয়েক 
_ খানি স্বৃতি আছে । 
গুলি শাস্ত্র আছে, তাহা বেদের তুল্য এবং 
উপবেদ বলিয়া! গণ্য হয়। ইতিহাস । ূ 
উপ রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস মধ্যে 
বেদে । প্রধান। অন্যান্য ইতিহাস প্রচলিত পুরাণের 
অন্তভূক্তি হইয়৷ গিয়াছে । 
পুরাণ । 
পুরীণ সকল ছুই শ্রেণীভূক্ত ; মহাপুরাপ, 


উপপুরাণ। প্রত্যেকের সংখ্যা অষ্টাদশ বলিয়া 
প্রথিত আছে। 


মহাপুরাণ । 


মহাপুরাণ সকলের নাম শ্রীমদভাগবতে 
বান্ত আছে :--১হস্কন্ধ ৭অঃ 
প্রাঙ্মাং পা্ম্যং বৈধবঞ্চ শৈবং লৈঙগং সগারুড়ং । 
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্রেয়ং স্কন্দসংজ্ভিতং। 
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কগেয়ঞ্চ বামনং। 
বারাহং মাৎস্তং কৌ শ্দ্যঞ্চ ব্রহ্মা্ডাখ্যমিতি ত্রিষ ট ॥ 
১ ব্রহ্ম, ২ পদ্ম, ৩ বিষু্, ৪ শিব, ৫ লিঙ্গ, 
৬ গরুড়, ৭ নাঁরদীয়, ৮ ভাগবত, ৯ অগ্নি, 
১০ স্কন্দ, ১১ ভবিষ্য, ১২ ব্রহ্ষবৈবর্ত, ১৩ মার্ক- 
০গুয়, ১৪ বামন, ১৫ বরাহ, ১৬ মত্ম্য, ১৭ 
কুর্ম, ১৮ ব্রহ্গাণ্ড। 
এই পুরাণগুলির নাম স্মরণে রাঁখিবার 
নিমিত্ত একটী কবিত! রচিত হইয়াছে ৯ 


১। ধন্বস্তরি প্রণীত আধুর্ধ্ের | 
২। বিশ্বামিত্র প্রণীত ধনুর্ব্বেদ। 
৩। ভরত প্রণীত গান্ধর্ববেদ। 
৪। নান! মুনি প্রণীত অর্থশাস্ত্র। 
দর্শন । 
১। কপিল কৃত কাপিল বা সীজ্যদর্শন। 
২। পতঞ্জলি কত পাতঞ্জল দর্শন বা! যোগশাস্ত্র। 
৩। গেঁতম কৃত স্তায় দর্শন | 
৪। কণাদ কৃত বৈশেষিক দর্শন । 
৫। জৈমিনি কৃত পূর্ববমীমাংস। দর্শন । 
ও। ব্যাস কৃত উত্তরমীমাংসা বা বেদাস্তদর্শন। 
এই যড়, দর্শন প্রাচীন। তত্তিন্ন রাঁমান্ুজ 
ও পাশুপত দর্শনাদি আর কয়েকখানি দর্শন 
অধুনাতন কালে রচিত হইয়াছে। 
স্বতি। 
স্মৃতির বিশেষ নাঁম ধর্ম্মশান্ত্র। অনেক 
খষি স্বৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই 
২০ কুড়ি বন খধির প্রণীত স্থৃতি বা ধর্মশাস্ত 
প্রধান।' 


০০০০, পপ াসসস 
গার পপ পপ স্পা পাশ ীশাসীসীসপপিসসাপসীশকিাশাশ্াশাপীশাশোাশীঁ্ািোশিশীশীটি 


অগ্রহ্থীয়ণ, -১৩০১1,-... : কার্তিকপূজ!। 


। ৮১ 1) ৭ 
| রে ₹ দিত 
4 * । 
! ক. 
॥ 
+ 5 
! ॥ 


তাহাতে প্র পুরাণগুলির আগ্ঠ অক্ষর কৌশলে | তর, ও বৃহহ্বর্শপুরাণ প্রভৃতি কয়েকখানি 


সন্নিবেশিত দ্বহিয়াছে। শিবপুরাঁণের অন্য 
নাম বায়ু পুরাণ । 
মহ্বম্ধং ভ দ্বয়কৈব ত্র জয়ং ব চতুষ্টয়ং। 
অনাকৃক্ক পলিঙ্গানি পুরাণানি বিছুর্ববুধা ॥ 
ম দ্বয়ং-€১) মত্গ্ত (২) মার্কণ্ডেয়ঃ 
ভ দ্বয়ং--(৩) ভবিষ্য (৪) ভাগবত ; 
ত্র ত্রয়ং-(৫) ব্রঙ্গ, ৬) ব্রহ্মা, 
(৭) ্রহ্মবৈবর্ত ) 
ব চতুষ্টয়ং--(৮) বরাহ, (৯) বামন, (১০) বায়ু, 
(১১) বিষ) 
অ--(১২) অগ্নি) না-(১৩) নারদ; কু-_ 


(১৪) কৃর্মা) স্ক_-(১৫) স্বন্দ;) প--(১৬) 
পদ্ম ) লিং_€১৭) লিঙ্গ ) গ--(১৮ গরুড়। 
উপপুরাণ। 

১ আদিত্য, ১০ পাঁরাশর, 

২ ওশনস, ১১ ভার্গব, 

৩ কন্ধি, ১২ মাহেশ্বর, 

৪ কাপিল, ১৩ বারুণ, 

৫ কালিকা, ১৪ বাশিষ্ঠ, 

৬ হুর্বাসস, ১৫ শা, 

৭ নন্দী, ১৬ শিব, 

৮ নারদীয় ব! বৃহন্নারদীয়, ১৭ সনতকুমার, 
৯ নৃসিংহ ১৮ সৌর। 


ইহা ভিন্ন আদি, মানব, মুদগল, ভবিষ্যো- 


শশী স্পট 
স্পপপপপাপপপাপাপপস্পাশািপািসপিপা 


উপপুরাণেক নাম দেখা যায় । কালিকপুরাণে 
অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে মারীচ, ত্রহ্মাণ্ড, 
বামন ও কাত্তিকেয় কথিত পুরাণ ধরা 
হইয়াছে। 

এই সকল পুরাঁণ ও উপপুরাঁণের রচনার 
পূর্ধ্মে কতকগুলি পুরাণ সংহিতা রচিত হই- 
যাছিল। (১)স্বয়ং ব্যাসের কৃত পুরাণ সংহিতা 
(২) লোমহর্ধণিক1 (৩-_৫) কশ্ঠপ, সাবণি ও 
শাংশপায়ন কৃত তিনখানি পুরাণ সংহিতা । 
এই সংহিতা গুলির উল্লেখ দেখা যাঁয়। পুরাণ 
সংহিতাঁর আদর্শে অপরাপর পুরাণ রচিত 
হইয়াছিল । সে পুরাণ সকলের নাম বা কোন 
পরিচয় পাঁওয়। যাঁয় না। 


তন্ত্র 
তন্ত্রের সংখ্যাও বিস্তর । তন্মধ্যে মহা- 
নির্ববাণ,কুলার্ণব, জ্ঞানসঙ্কলিনী,কুলফুণ্ডলিনী, 
রুদ্রধামল, বৃহরীল, বারাহী, গৌতমীয়ঃ. 
মাতৃকীভেদ, কামবেনু, বিশ্বনার, কামাখ্যা, 
মন্ত্রকোষ ইত্যাদি প্রধান । 
প্রধান প্রধান শাস্ত্র গুলির নাম ও তাহা 
দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্তদহইল। আবশ্যক 
মতে বিশেষ পরিচয় পরিব্যক্ত হইবে। 


শ্তীঈশানচন্দ্র বনু । 


কান্তিক পূজা । 


৯ 


কান্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাঁপতি ? 
তুমি সে উমার ছেলে, ময়ূরে চড়িয়া এলে, 
পারীন্দ্রে বেড়ায় যেই পাহাড়ে পার্বতী ? 
তোমাৰি ম! গিরিকন্তা, জগতে রমণী ধন্তা, 
দশতুজে দশ অস্ত্র ধরে তগ্বত্তী,? 


চরণে অসুর দলে, যে ব্রমণী মহাঁবলে, 
সে মহিষমদ্দিনীর তুমি কি সন্ততি ? 
কাণ্তিক ! তুমি কি দেই দেবসেনাঁপতি ? 


ন্‌ 
কাত্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ? 
প্রলয় বিষাণধারী, তুমি কি সংহারকারী 
ত্রিপুরারি ত্রিশূলী সে শিবের সন্ততি ? 
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-. নরাভারত। [ ছাদশ খক্চ অস্টম সংখ্যা! 


যোগী তোম়র্চর পিত1,যোগাসন করে চিতা, কোথা বা সে মালকচ্ছ, সে বুঝি গয়াংগচ্ছ, 


গলে পণ হাড়মাল ভূষণ বিভূতি ? 

সর্পের বলয় হতে, কদ্রাক্ষ শোভিত সাথে, 
সদ্যছিন্ন বাঘছাঁল পরিধান ধুতি ! 

ললাট নয়নানলে, কীট সম কাম জলে, 
একত্র শোঁভিছে তাহে শশী দিনপতি ! 
মস্তকে বিশাল জট, গঙ্গার তরঙ্গ ঘটণ1,-_-* 
আতঙ্কে মাঁতঙ্গ ভাঁসে মহাবেগব্তী ! 

অমুত ঠেলিয়! পায়, গরল সমুদ্র খায়, 
তোমারি কি মৃত্যুপ্য় পিতা পশুপতি ? 
কার্তিক ! তুমি কি সেই শিবের সন্ততি ? 


৩ 
কার্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ? 
তুমি কি সে মহাশুর, বধিয়া! তারকাস্থর, 
উদ্ধারিল! দেবতার সে অমরাঁবন্তী ? 
তুমিই কি ভূজবলে, পুনরায় দেবদলে, 
দানব দাসত্ব হ'তে করিলে মুকতি? 
তোমারি কি স্থরপুরে, জয় বৈজয়ন্তী উড়ে 
সুবর্ণ স্থমেরু চুড়ে ওহে সুররখি ? 
তুমি কি সে ষড়ানন স্থুরসেনাপতি? 


৪ 

তুমি কি কুমার সেই দ্রেবসেনাপতি ? 
তোমারে পুজিলে মেলে,তব সম বীর ছেলে, 
সে নাশে তোমারি মত দেশের ছুর্গতি ? 

সে ফেলে সজোরে ছিঁড়ি, জননীর দাসীগিরি 
তাহারো৷ কি পদভরে কাপে বস্থমতী ? 
তারে কি হিমাদ্রি লঙ্কা,বাজে সে বিজয় ডস্কা, 
তাহারে চরণে বিদ্ধ করে কি প্রণতি ? 
হায় সে ছেলের লাগি,দারারাত জাগি জাগি, 
করে কি তোমার পুজা! যত কুলবতী ? 
কান্তিক! তুমি কি সেই মহাস্থররথী ? 


৫ 
কার্ডিক্ক! তুমি কি মেই দেবসেনাপতি ? 
কোথা তবে বর্শচন্, এই কি বীরের কর্ম? 
চাদরে আদর--ক্কুপা কেনবেপের প্রতি ! 


আগচ্ছ ঢাকাই ধুতি ব্রিকচ্ছে বসতি ! 
কোথা সে পিঠের তৃণ, কোথ সে ধনুক গুণ, 
কার্শক বহিতে হাতে নাহি কি শকৃতি ? 
বিজয় কিরীট খু'লে, এলবার্ট এলে তুলে, 
পাঁয়ে মেন্ফিল্ড যুতা ফুলবাঁবু অতি ! 
কার্তিক ! তুমি সেই স্থুরসেনাপতি ? 

ঙ 
কার্তিক! তুমি কি সেই দেবযোদ্ধাপতি ? 
ছাঁড়িয়া বীরের সাজ, আসিতে হ'লন] লাজ, 
তোমারো এখানে এসে ফিরে গেল মতি ? 
বাঙ্গালার জলবায়ু, বিনাশে আরোগ্য, আয়ু, 
দেবতারো৷ এমনি কি ঘটায় ছুর্গতি ? 
সত্য এ মাটার দোষে, হৃদয়ের বল শোষে ? 
শোণিতে থাকেনা তেজ মোটে একরতি ? 
এমৃছ্র মলয় বায়, উদ্যম উড়িয়া! যাঁয়, 
অবশ শিথিল হয় ধমনীর গতি? 
সত্যই পিকের ডাকে, হাতে না ধনুক থাঁকে, 
কুহুরবে পক্ষাঘাত করে কি বসতি? 
প্রস্তর অস্থির করে মোমে পরিণতি ? 

৭ 
কার্তিক ! তুমিই যদি স্থরসেনাপত্তি, 
এ বেশে তোমারে পুঁজি,কি ফল আমি ন! বুঝি, 
জন্মে শুধু কত গুলি জড় পাপমতি ! 
পরিচ্ছদ ফুলকোঁচা, ব্যবসা পেনের খোঁচা, 
পদাঘাতে পীলা ফাঁটা, এই শেষ গতি ! 
যাহ! কিছু উচ্চ শিক্ষা, উদ্দেস্ত দাঁসত্বভিক্ষা, 
ছোট বড় সকলের একই পদ্ধতি ! 
সকলি কবন্ধাকার, মুখ আর পেট সার, 
বারুভরা বেলুনের কথারি উন্নতি ! 
সকলি রুচির পুচ্ছ, জালাইতে করে উচ্চ, 
কাব্যের কনক-লঙ্কা মহাবূপবতী ! 
সকলি সমাজ শোঁধে, কুরুচির গোড়া খোঁদে, 
নাশিতে অশোক বনে বসস্ত-ব্রততী ! 


। ১ টা রর দি া £ চর ঘা এ পা, 77 ॥ 1 
মু 1 7 শর ক ন্‌ লী 1141 । 
॥ সং 6210 28 | ২0155 5১) পা রঃ এলে চা রও ঠা 1 1 
ঢ 
অশ্রহায়পণ, ১৩৭১ 711 ভগবদগাতী | | ৯ 
5 । 
পু টু 1 এ 
ঃ ঃ । 
পু নী চি রা 18:49 
রি 
পা পসরা 
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এ হেন বেবুন-বংশ, এক দিনে হ'লে ধ্বংস, [ বৃথা আরো অপবিত্র করে বন্ুমতী ! 








জগতের লাভ বই নাহি কোন ক্ষতি! একটা সিংহের ছানা, অরণ্যে বসায় থানা, 
দুিক্ষ_আকাল যায়,হাহাকার' “হায় হায়, রচে শৈল-সিংহাসন সাজে পণ্তপতি ! 
কুটারে কৃষক করে আনন্দে বসতি ! বাঁবুভরা বাঙ্গলার কি হবে হে গতি? 
আল্সে শুয়র পালে,কাজ নাই কোন কালে, শ্ীগোবিন্বচন্দ্র দস। 
ভগবদশীতা । 
দ্বিতীয় অধ্যায় । 
খ্য যোগ । হয়োন! কাতর আর; এ নীচত৷ কত 
*দ্বিতীয়ে শোকসম্তপং অঙ্জুনে ব্রন্ষবিগ্ভায়া। | সাজে কি তোমারে পার্থ? উঠ পরস্তপ, 
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত-প্রজ্ঞস্ত লক্ষণং ॥ করি' দুর এই ক্ষুদ্র হ্ৃি দুর্বলতা । ৩ 
শোকপঙ্কং নিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ। অন্জুন__ 
উজ্জহারাজ্জুনং ভক্তংস কৃষ্ণ শরণং মম |” কেমনে মধুস্থদন, হানিব সমরে 
সঞ্জয়-_ শর আমি, পুজনীয় ভীম্ম দ্রোণ,প্রতি? ৪ 
এইরূপ কৃপাবিষ্ট আকুল-নয়ন না বধি মহাত্মা গুরুগণে 
কহিলেন এই কথা শ্রীমধুস্থদন £--১ গুরু বধি ভুঞ্জিব হেথায় 
শ্রীভগবান__ রুধিরাক্ত অর্থ-কাম-ভোগ। ৫ 





অজ্জুন ! কি হেতু এই বিষম সময়ে, 1 55882 
কীত্তিলোপী স্বর্গলোগী অনাধ্য সেবিত, মলিনত।- (মূলে আছে কণ্মল) মোহ স্বামী); 


হেন মলিনতা (চিতে) উপজিল তব? *২ শিষ্টগহিত যুদ্ধে পরাধুখতা ( মধু, গিরি )। 
_______+:::::::-7-7-- 1 কীর্তিলোপী, স্বর্সলোপী- এই কথা, এই অধ্যায়ের 
টাক] | ৩১ হইতে ৩৭ ্লে।কে বুঝান হইয়াছে । 


অনার্যসেবিত--সাংখ/ ও কর্মজ্ঞানীর অনুপযুক্ত । 
হৃদিশুদ্ধি জন্য যে স্বধন্ম আচরণ করে, ষে মোক্ষ।- 
ভিলাষী--সেই আধ্য। (বলদেব )। 

কাতিরতা, নীচতা--( মূলে আছে ক্লৈব্যং) ক্লীবতা 
বা অধৈধ্য (গিরি, মধু) ভীত! (বলদেৰ ) 


ও (৫) ভিক্ষান্ন__-এস্থলে অর্জুন স্বধর্শ যুদ্ধ পরিত্যাগ 


বিষম সময়ে_ুদ্ধ সময়ে, সহ্টে ্বামী, বলদেব)। | অভিলাষ করিয়াছেন, শস্ষরাচাধ্যপ্রমুখ টীকাঁকার- 
তয় স্থানে (গিরি, মধু)। গণ এই অর্থ করেন। কিস্ত যন ইতিপূর্বে - 


(২) শ্রীতগবাঁন__ 
“ধশ্বয্যহ্য সমগ্রন্ত বীষ্যন্ত যশসঃ শ্রিয়ত। 
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষঞ্না ভগু ইতীক্জ ন। ॥” 
এইজ্সপ 'ভগ" ধাহার আছে তিনি ভগবান । অথবা 
উৎপত্তি প্রলয়ঞেব ভূতানামগতিং গতিং। 


৪১৬. _. নধ্যন্ভারত। [দ্বাদশ খণ্ড, অষ্টম সংখ্য! 





যদি জিনি__কিন্বা হই জিত, কিন্ত জে'ন ধরার ভিতর 
“কিবা শ্রেয় না বুঝি ইহার) " নিষষণ্টক রাজ্য যদি পাই, 
বধি যেই ধার্তরা স্ঈগণে কিন্বা হই অমরাঁর পতি, 
নাহি থাকে বাচিতে বাঁপনা,__ তবু আমি না পারি বুঝিতে 
অই তার! রয়েছে সম্মুখে ॥৬ কেমনে এ শোক হবে দুর-- 
কূপণতা দোষে অভিভূত যাহে করে ইন্দ্রিয় শোঁধন। ৮ 
স্বভাব আমার, ধর্ম্মেআমি ». প্তয়_ 
মুঢমতি-_জিজ্ঞাসি তোমায় হৃষীকেশে কহি ইহা, পার্থ পরস্তপ 
শ্রেয় যাহা কহ স্ুনিশ্যয়) মৌন রহে,গোবিন্দেরে যুঝিবনা বলি। ৯ 
শিখাঁও আমীয়-_-শিষ্য আমি উভয় সেনার মাঁঝে তবে হে রাজন! 
তব দ্েৰ! লইন্থু শরণ ॥৭ বিষাদিত অর্জুনেরে মৃদু হাঁসি মুখে 
কহিলেন এই কথ দ্রেব হৃধীকেশ। ১০ 
শ্রীভগবাঁন__ 


বনবাসী হৃতপর্ধস্ব পাও্বদের ভিক্ষাই একরূপ 
উপজীঁবিক। ছিল-_-তখন এস্থলে.সহজ অর্থ করি- 
লেও চলে । 


অশোচ্য যে তার তরে করিতেছ শোক, 
কহিছ বিজ্ঞের কথ।) কিন্তু পণ্ডিতের! 


তকি জীবিত তরে নাই 
(৬) কিবা শ্রেয়-- মেলান্ুযায়ী অর্থ_-কিবা গুরুতর) 2887 হিকরে শোক ॥১১ 


যুদ্ধ করা বাঁ ভিক্ষা করা, ইহার মধ্যে আমার কি | (৮) অমরাঁর পতি-ইন্তরত্ব অথবা ত্রদ্ষত্ব গিরি); 
শ্রেয় (মধু ও গিরি); সাধারণতঃ কি কর্তব্য হিরণ্যগ্ভতব পরাস্ত ইশবধ্য। (মধু) 





াপোশািপপীশী 


(স্বামী )। (১০)মৃছ্ুহাসি মুখে_ ত্রান্ত অজ্্রনের কথায় ঈষৎ 

(৭) কপণত। দোষ- দীনতা বা বিপন্ন ভাবাপন্ন, ল'জ্জত হইয়া ও ব্যঙ্গ চ্ছলে হাসিয়া (মধু.ও বল- 
মহাব্যসনগ্রন্ত || “মহছ।ব্যসনং প্রাপ্তোদীন কৃপণ ৷ দেব); প্রসন্নমুখে (গিরি )। শেষ অর্থই অধিক 
মুচাতে (বাঁচস্পত্যং ), যে আপনার অল্জ স্বল্প ক্ষতি সঙ্গত। 


ও সহ করিতে পারে না সেই কৃপণ (গিরি), ! (১১) বৈজ্ঞের কথা--নিজে বড় বিজ্ঞ এইরূপ অভি- 


ইহাদের হত্যা করিয়া কিরূপে ব।চিব, আত্মজ্ঞানা- মান করিয়া কথ! । রামানুজ অর্থ করেন, দেহাত্ব- 
ভাষে এই মমতা লক্ষণই দোষ (মধু) । কৃপণতা! স্বভাব মুগ্ধ প্রজ্ঞা! বিক্ষিপ্ত বাক্য। মুলে আছে 
এবং দোষ অর্থাৎ ইহাঁদের হতা। করিয়া কেমন প্রজ্ঞা বাদাং”। মধুসুদূন বলেন, “প্রজ্ঞা অবাদাংত” 


করিয়া বাঁচিব, এই কৃপণতা এবং কুলক্ষয় জন্য ব। জ্ঞানীর অযোগ্য বাক্য । 
দোষ দর্শন | (শ্বামী); শাস্ত্রে আছে, “যৌহবা এত- | শোঁক--স্থুল অথবা হুক্ম্র দেহ বিনাশ জন্ত শোক। 
দক্ষরং গাঁগ্য বিদিতবা প্মঙ্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ(” |. (বলদেব )। ইহা! কিছু দুরার্থ। 

ধর্ম--অর্থৎ ক্ষত্রিয়ের কার্ধ্য যুদ্ধ ন! ভিক্ষা, ইহার | (১১)-_গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই ১১ক্লোক হই- 
কোনট। অর্জুনের ধর্দু সঙ্গত (স্বাঙ্ী ) * ধর্শ_যে তেই প্রকৃত ধর্মতত্ব আরম্ভ হইয়াছে । স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
ধারণ করে,অর্থ(ৎ পরমাস্বী-তৎবি্ষয়ে বিবেকহীন অজ্জুনকে এই ধর্্তত্ব বুঝাইতেছেন। কেন, 
(গিরি); হিংস। প্রধান ক্ষত্রিয় ধর ও অহিংসা রূপ কুরুক্ষেত্রে কৌরৰ ও পাগুবগণ সসৈন্যে উপস্থিত 
যতিধর্ম ইহাদের মধ্যে কি শ্রেয়, তাহা অর্জুন | হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন, এমন সময় আত্মীয়- 
বুঝিতে পারেন নাই। গণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে দেখিয়া অর্জুৰ 


অগ্রহথীয়ণ, ১৩০৯.। ] 
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শোক।তিভূত হইলেন বলিলেনযুদ্ধ করিব না । 
শ্রীকৃর্ধ অঙ্জুনকে যুদ্ধ করিতে লওয়াইতেছেন। 
অনেকে সেই জন্ত গীতোক্ত শাস্ত্রে বিশেষ আস্থাবান্‌ 
নহেন। বাঁহারা মহাভারতের কথ! জানেন, 
স্কহাদের বলিতে হইবে না যে, যুদ্ধ যাহাতে না৷ 
হয়, তাহার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সর্বাপেক্ষা অধিক 
চেষ্টা করিয়ছিলেন। কিছু হইল ন৮ শেষে যুদ্ধ 
অনিবায্য হইল। হয় পাঁগবদের যুদ্ধ করিয়! 
অন্ঠায় পে স্ৃত নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধায় করিতে 
হয়; নতুবা চিরকাল অরণ্যচারী হইয়। ভিক্ষা '্বার। 
জীবিকা] নির্বর্ধহ করিতে হয়। আবার যুদ্ধ করিয়া 
কৌরবের পাপ প্রবৃত্তির দমন ন| করিলে তাহাদের 
পাপাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শ্ৃতরাং বুদ্ধ 
করিয়া জীবহত্য। করা ক্লেশকর হইলেও পাঁগবদের 
পক্ষে এ যুদ্ধ নিতান্ত কর্তব্য হইয়ান্ছিল এই জন্ত 
এ যুদ্ধ ষে ধর্মকা্্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাই অজ্ভুনকে 
বুঝা ইয়াছেন। মহাতারতে ষতগুলি আদর্শ চিত্র 
অঞ্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃঞ্ক ও ভীম্ম বাদে 
অর্ুনই সর্বাশ্রেষ্ঠ। হৃতরাং অজ্জুনকে যুদ্ধের 


কর্তব্যত! বুঝাইবার জন্য সমস্ত ধর্মতত্বেরই অব- 

তারণা করিতে হইয়াছিল । 

অর্জুনের যুদ্ধ করিব না বলিবার কারণ তিনটা । 
প্রথমতঃ যুদ্ধ করিলে স্বজনগণকে ও অন্য লোককে 


হত্যা করিতে হইবে,লোককে হত্যা করা ব! কষ্ট 
দেওয়। অন্ত।(য়॥ দ্বিতীয়তঃ তাহাতে অজ্জুনের নিজের 
€চরজীবন্ধ মনের ক্রেশ থাকিবে ও কৃতপাপের জন্য 
পরকালে নরক ভোগ হইবে । ভূতীয়তঃ যুদ্ধে লোক 
হত্যা! করিলে সমাজের ও কুলের ক্ষতি হইবে। এই 
তিনটা কথারই উত্তর দিতে হুইয়াছিল। প্রথমতঃ 
কাহাকে হত করিলে তাহার নিজের কোন ক্ষতি 
নাই । ইহা বুঝিতে হইলেই আত্মতত্ব অর্থাৎ জীবাত্মার 
অমরতা ও জন্মাস্তরবাদ বুঝিতে হয় এবং শরীরের 
মহিত আত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে হয়। এই (ভুল) শরীরট। 
গমসৎ ও আত্ম! (বা! জীবা আম) সৎ, জরাজীর্ণ শরীরট! 
ংস হইলে অন্য নুতন শরীর লাভ করায়, লাভ ভিন্ন 
ক্ষতি নাই। শরীর নাশ হইবার সম্ভাবনায় আপততঃ 
কষ্ট মনে হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, উহা! আত্মাকে রঞ্জিত 
করিতে পারে না, ইহা বুঝিতে হয্প। ইহা বুঝাইতেই 
এই অধ্যায়ের ১২ হইতে ৩* গ্লোকের অবতারণ!। 
৫৩---৪ 
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দ্বিতীয়তঃ অন্ন নিজের পাপাঁশয়ের 'কথ। ঝজি- 
য়াছেন, জীবহিংসাজনিত কেশ ব। “ন্র্গ্য ও অর্কাত্তি- 
কর মোহের” অভিভূত হইয়াছেন । এই জঙ্ত শ্রীকৃষ্ণকে 
বুঝাইতে হইয়াছে ষে ধর্মযুদ্ধে পাপ নাই, অজ্জুনের 
স্বধন্মই যুদ্ধ €৩১ হইতে ৩৭ শ্লেক) ধন্মযুংদ্ধ পাপ ও 
নরকের পরিবর্তে স্বর্গ লাভই শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত। 
এবং ক্ষত্রিয় ধন্ট বা রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত, সখ দুঃখ 
লাভলাভ গণনায় ব্যস্ত অজ্ঞুন যুহ্ধ জয় করিলে রাজ্য 
ও কীর্তি লত করিয়া সখী হইবেন, আজীবন দুঃখিত 
থকবেন ন1। 

তাহার পর প্রাকৃঞ্* দেখা ইয়াছিলেন যে, এ জাভাঁ-, 
লাভ পপ পুণ্য গণুনা করিয়া কন্ম কর! বা কর্ম হইতে 
নিরত হওয়! কর্তব্য নহে । কর্তব্য কন নিকাম হইয়। 
করিতে হয়, বুদ্ধি কন্মযোৌগে সমাহিত করিয়া, আসক্তি 
ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিয়া নির্দন্দ হম কর্তৃব্য বোধে 
কন্ম করিতে হয়। (এই সব কণ্ধা ৩৮ হইতে ৫৩ 
শ্নোকে বুঝান আছে)। তাহার পর বুদ্ধি এইব্রপে সমাঁ- 
হিত হইলে কি অবস্থা হয়, এবং তাহ।র কিরূপ কশ্ম 
তাহা ৫৫ হুইতে ৭২ শ্রোকে বুঝাইয়া দ্বিতীয় অধ্যায় 
শেষ করা হইয়াছে। 

অর্জুনের যুদ্ধ করিব না বলিবাঁর যে তৃত্তীয় কারণ 
উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার 
কোন উত্তব্র দেওয়া নাই । সমস্ত গীতার মধ্যে তাহার 
কোন স্পষ্ট উত্তর নাই। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার 
কতকট। উত্তর আছে। লোক রক্ষার ভার ভগবানের, 
মানুষ কেবল লোকহিতার্থ কত্তব্য কশ্ন করিবে,কম্মের 
গৌণফল দেখিয়া কর্তব্য বুদ্ধিকে সংশয় যুক্ত করিবে 
না। সে কথা এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই। 

স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক । ভীরু ও দয়] 
প্রভৃতি কোমল বৃত্তি যুক্ত লোকে 'যুদ্ধ” নামে ভয় পাঁয় 
ধর্মযুদ্ধ যে সম্ভব তাহা বুঝে না। কিন্ত ধর্মযুদ্ধ ষে 
নিতান্ত কর্তব্য,অস্ততঃ আমাদের তাহা বুঝ! বড়ই প্রয়ো- 
জন হইয়াছে । জগতের 5£:8£816 00: €51506205 
এবং 98010059101 0])6 9655৮” নিয়ম অপরিহাধ্য ॥ 
বিবর্তন নিয়মানুসারে জীবের উন্নতির জন্য 2655 
হইতে হইলে আমাদের ধর্ম বৃত্তির প্ফুর্তি ও অর্ধ 
বৃত্তির মন করিতে হয়। জ্ঞান প্রস্ৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ 
বৃত্তি ঘা ধর্মগুলির ক্ষংত্বি ও উন্নতি করিতে হয়। 
যাহাতে লোকের এই ধর্বৃত্তির শ্কর্তির পথে বাঁধা দেস্ক 


পাস 
আমি কিন্বা তুমি আর এ নৃপ মণ্ডলী না ছিলাম-_-কভূ নহে তাহ!) কিন্বা সবে 
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তাহার শিঁনাশ করিতে হয়। সেই জন্য যুদ্ধও ঘি 
কর্তব্য হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিতে নাই । সেই যুদ্ধ 
রূপ ঘৃণ্যকাধ্য করিতে গিয়।ও কিকপে মানুষে শ্রেঠতম 
ধার্পিক হইতে পারে, শীতায় তাহ। দেখান হইয়াছে। 
কর্ম ও শ্রেষ্ঠ ধর্মকে যে এক শ্বত্রে গ্রথখিত করিতে পর! 
যায়,গীতা ব্যতীত আর কোথায়ও তাহা বৃঝান, াই। 
আর একটী কথার উল্লেখ এস্থলে প্রয়োজন । 
“গীতা ও চত্তী'র আরম্ভ একই প্রকারের। ছুর্যো ধন 
প্রভৃতি যাহারা পাগবদের নিতান্ত আততীযী,তাহাদের 
জন্যও অর্জুনের মমতা হইতেছে, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছি' 
হইতেছে নী। আন্মধর্দ ও প্রকৃতি ধন বুঝাইয়া তবে 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্ধীনের মোহ দূর করিলেন । ইহাই গীতার 
আরম্ভ ও সমান্তি। সথরথ রাভার অনুচরগণ ফঁকি 
দিয়! তাহার রাজ্য লইল, স্বরথকে বনবাপী করিল; 
সমাধি নামক বৈশ্যের সংগৃহীত অর্থ তাহার স্ত্রী পুত্র 
আত্মসাৎ করিল, সমাধিকে বনে তাঁড়াইয়া দিল, তবু 
উহাদের সেই অনুচর ও স্ত্রী পুজ্র জন্য মমত1 রহিয়া 
খেল। ত্য প্র-তির গুণ বাঁ শক্তি বা মায়া হইতে এই 
মমতা প্রভৃতি আসক্তি জন্মে, তাহার তন্ব বুঝাইয়াই 
মার্কগেয় খষি স্থরথ ও সমাধিকে মোহ হইতে নিবৃত্ত 
করিতে পারিয়াছিলেন। এই মমত্ব বা অহঙ্কারই আর এক কথ|। এলে সাংখোর বহু পুরুষবাদ 
ধর্ট্দের অন্তরায় এবং এই ঢুইখানি অপূর্বব ধর্মগরস্থই সেই | সুচিত হইয়াছে। গীতাতে পরে এই বহু পুরুষবাদের 
তত্ব বুঝাইবার জন্য সষ্টি হইয়াছে । তাই বলিতেছিলাম ৰ নহিত বেদান্ত ব্রঙ্গবাদের সামপগ্তসা করা হইয়াছে। 
গীতার ও চণ্তীর উপরুষণিকায় অত্যন্ত সাদৃশা আছে। ইহ(ত পরে দেখান হইয়াছে যে অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত 
এখনও একটা কথা বুঝিতে হইবে । দুর্যযোধনা- ! (১) পরব্রন্দের এক অংশ কলা বা পাদ চরাচর 
দির হ্যায় আহতীয়ীদের উপর ক্রোধ হওয়াই সাধারণ । কারণ বুটস্থ অব্যক্ত অক্ষর, পরম অব্যয় (১) ব্রহ্মরূপে 
লোকের স্বভাব। অঙ্জুন চিত্তের সেই স্বাভাবিক বৃত্তি | ব্যাপ্ত হইয়া সষ্টিতে পুরুষোত্তম বীজপ্রদ পিতা৷ (৩) 
দমন করিয়া দয়া প্রভৃতি ধর্মের বীজভূত সাত্ধিক | ঈগরব্ধপে গ্রকাশিত। 
মে।হে কিংকর্ভব্যবিমূড় হইলেও উহার ইন্জিয় ও মন ত।হার ছুই রূপ প্রকৃতি, এক দৈবী, পর! বা জীব 
যে বশীভূত “তিনি যে দৈবীসম্পদ্যুক্ত” তাহার পরিচয়; প্রকৃতি,মাহা হইতে ভূত ব। ভোক্তা পুরুষ,ক্ষর ক্ষেত্রজ্ঞ 
দিয়াছেন। স্থতরাং তিনি ধর্মের গুড় তন্ব ধারণ! ; বীজরূপে উত্ভৃত। আর এক অপর! বা ত্রিগুণাত্মক 
করিবার অধিকারী ছিলেন। অনেক টাকাকারগণ যে | জড় প্রকৃতি,যাহা৷ হইতে জগৎযোনি মহান্‌ ব! চৈতন্য 
তাহাকে নিম়্াধিকারী বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে । | পরিণাম পথ্যন্তু ক্ষেত্র উদ্ভূত হইয়া বিকৃত হইয়া! জড়- 
(১২) আমি কিবা তুমি _এস্থলে দ্বৈত ও অদ্বৈত ; জগৎ পে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সনাতন জীব- 
ধাদীদের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত। রানামুজ দ্বৈতবার্দী। | ভূত অংশ(গীতা ১৫।৭) জগৎ ধারণ করে (৭16) আবার 
তিনি অর্থ করেন, “আমি সর্বোশ্থর পরমাত্মা যেরূপ | মহালয় কালে ঈশ্বরে লীন হয় । (৮-৯)অথচ এই পুরুষ 
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নিত্য, সেইকপ তুমি প্রভৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের আত্মা 
নিত্য ।” এম্বলে তাহার মতে পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় 
প্রভেদ কর! হইয়াছে । রাঁমানুজ শঙ্করাচাধ্য প্রভৃতি 
অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া বলেন যে,অজ্ঞান- 
কৃত ভেদ দর্শনমূলক ব্যবহারিক ভাবে উপাধি হেতু 
জীবাজ্স(র ও পরমাস্মার প্রভেদ করা হয় নাই, স্বয়ং 
ভগবান যখন অর্জঞুনর হ্যায় শিষোর উপদেষ্ঠা, তখন 
তিনি এরপ ব্যবস্থায়িক ও মিথা| ভেদ করিতে পারেন 
না। আরও এই দ্বৈতমত শ্রুতিসঙ্গত। শঙ্কর ও 
গিরি ইহ|র উত্তরে বলেন যে, অঙ্জুন তখন যেরপ 
মোত্মৃক্ত হইয়াছিল তখন অদ্বৈত জ্ঞান তাহার ধারণ! 
হইবে না বলিয়া এরপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 
আরও এস্সলে বেদান্তমতে আত্মাকে ব্ষ্টিভাবে গ্রহণ 
করা হষ্য়।ছে । পবমাজ্স।র ঘেমন উৎপত্তি বিন।শ নাই, 
সেইরূপ স্থষ্টি অবস্থায় সেই আত্মার যে সকল অংশ 
অগ্রিক্ষ লিঙ্গবৎ ভিন্ন ভাবে জীবাত্বা রূপে বিচরণ 
কবে, তাহারও কখন জন্মমৃতুা নাই। এইরূপ সৃষ্টি 
অবস্থায় জীবাজআ্মায় নিত্যন্ব প্রভুতি এই শ্লোকে ও পরের 
কয়টা শ্রে।কে উল্লিখিত হইয়াছে 1” 


শশা শর শী শশী শসীস্পপাশীশীীশাশশশ্পি শশী স্পা শীতে শশা শী পপশিশেী পপ পিপাসা পপাশাশপাা শশা পোপিপাপাি শোপিস 


অগ্রস্থায়ণ)- ১৩০৯ ঠ0:88580514 টরিিডি১/১/১৮ টিপি ;51। ভগবদগীত। এর ৪4 





শীত শ্ৰীষ্ব, স্থখ দুঃখ দ্রেয় ধনয়:.. 
ইন্ড্রিয়েববিষয়-বোঁধে ) অনিত্য এ সব, 
জন্মে-হয় লয়, তাঁহে হও না অধীর। ১৪ 
হে পার্থ যে জন ইথে নহে বিচলিত, 

সেই ধীর,_-সুখ ছুঃখ সম-্ঞন যাঁর, 
অমরতা লভিবার যোগ্য সেই জন ॥১৫ 
অধুতের (স্থায়ী ) ভাব, অথবা সতের 


কৌমাঁর 55 জর! এ দেহে যেমন-_ 
সেইরূপ দ্েহীগণ দেহাঁস্তর পাঁয়, 
তাহে কভূ বীরগণ নহে মুগ্ধ মন। ১৩ 


পাশ 


পল্পাপপপপাপপাস্পিালীশাাপাশীশীশশিশপীর্িশি শী শাীশিশাশীশিশি 


প্রকৃতি কপ ঈশ্বরের ভাব অনাদি (১৩১৯ ) তবে ইহা 
কেবল স্ষ্টিকালেই নিত্য ও প্রকট অবস্থায় থাকে। 
(৯/৮)। এই তত্ব বুঝিলে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে | 
জীবাঁয্মার স্বরূপ বা সাংখ্যজ্ঞান কথিত হইয়াছে তাহা 
বুঝিতে গোলযোগ হইবে না । এবং গীতার দ্বৈত, 
দ্বৈতবাদ ও বনুপুরুববাদ প্রভৃতির কিরূপ সামপ্রীস্ত হই- 
য়ছে বুঝা হইবে । 
(১৩) দেহান্তর প্রণ্তি_নাংখ্য মতে শরীর 
দুই প্রকার-_নুল্প্র শরীর এবং স্থল বা মাতাঁপিতৃজ 
শরীর। মৃত্যুতে কেবল স্থল বা অন্লময় শরীর ধ্বংস 
হয়। জীবাতা শৃঙ্গ শরীর সহিত এ জীবনের ও পুষ্প 
জীবনের সংস্কার গুলিতে বদ্ধ হইয়| প্রয়ণ করে। 
বেদান্ত মতে কারণশরীর ও লিঙ্গশরীর আত্মাকে বদ্ধ 
করে। কারণশবীর দেবতার, আর লিঙ্গশরীর মনু- 
য্যের। এই শরীর পাঁচটা কে।ষ বা আবরণময়__যথ। 
অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় কে।ষ। মৃত্যুতে 
কেবল অন্নময় কোষ ধ্বংদ হয়। মোক্ষ লাভেই সকল 
কোষ গুলিই ধ্বংস হয়, পুরুষ এই শরীর হইতে ভিন্ন । 
(সাংখ্যদর্শন ১।১৩৯) 
দেহী--(১৮ গ্লোকে আছে শরীরী) লিঙ্গশরীর 











মন ও বিজ্ঞান কোষ বা সঙ্গ সম্িই হিরণ্যগভখ্য 
লিঙ্গশরীর । আর ৫) উহার কারণাত্মক মাঁয়।উপহিত 
চৈতন্য সর্ববসংস্কীর শেষ আত্মাই অব্যস্ত নামক আনন্দ- 
ময় কোষ । (মধু) 
বলদেব বলেন-_দেহী অর্থাৎ দেহ ম্বভাব জীব 
কর্ম বিপাকে ম্বরূপজ্ঞ জীব । 
(১৪)ইন্ড্রিয়েববিষয়-বোধে--মুলে আছে মাত্র স্পর্শ, 
অথাৎ ইন্দিয় গ্রাহা বিষয়ের অনুভব । স্বামী বলেন, 
সাত্র। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তাহার সহিত বাহা বিষয়ের স্পর্শ 
ব। সন্ন্ধই আমাদের সুখ ছুঃখানুভৃতির কারণ । শঙ্কর 
বলেন, যাহার দ্বার| শব্ধাদি বাহা বিষয় সকল পরিমাণ 
বামনন করা যায়, সেই ইত্রিয়গণই মাত্রা। এবং 
শব্দাদি বাহা বিষয়ের সহিত সংমোগই স্পর্শ, কিম্বা যে 
বিষয়কে ইন্ড্রিয় দ্বাবা অনুভব করা যাঁয় তাহাই ম্পর্শ। 
এই মাত্রা এবং স্পর্শ অর্থাৎ ইন্ছিিয় এবং তাহার বিষয় 
( অথবা সংযোগ ) এই উভয় আমাদের সখ দুঃখের 
কাবণ। ইহার মধ্যে প্রথম অর্থই অধিক সঙ্গত। 
রামান্জ বলেন, আশ্রয় হেতু ও কাধা হেতু ইন্জরিয় 
গণকে মাত্রা বলে। টাকাকার রাঘবেন্্র বলেন মাত্র! 
অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। 
অনিত্য- যাহার উৎপত্তি ধ্বংস আছে, তাহাই 
অনিত্য। (ভাষ্য) 
(১৫) ছুঃখে বিচলিত-পাঁতপ্রল দর্শনে 


ধারী জীবাত্মা (মধু); মধুহ্গদন আরও অদ্বৈতবাদ 
অবলম্বন করিয়! ইহার অর্থ করেন,--এক ত্রচ্গেরই 
ভোগ জন্য অধ্যান হেতু সমস্ত জগতে নানারূপ শরীর- 
ধারী পরমাজ্মা। 

তৈত্তিরীয় উপনিষর্দে আছে--”অন্নময়াদ্যানন্দ- 
ময়ান্তং পঞ্চকোষান্‌ কল্পায়িত্বা তদধিষ্ঠানম্‌ কঙ্গিতং 
ত্রহ্মপুচ্ছং প্রতিঠ|।” ব্যষ্টি পুরুষের স্যায় সমষ্টি আত্মার 
বা অবায় পুরুষ ঈশ্বরের পঞ্চকোষময় দেই আ.হু। | অ'.ছ *ত্রিবিধ ছুঃখ নিবৃত্তিই পরম পুরুযার্থ।” আত্মার 
যথা, (১) পঞ্কীকৃত পঞ্চমহাভূত ও তাহার কারা ত্বক রা দুঃখাদির কারণ ভূত প্রকৃতির সংযোগ, 
স্থল সমষ্টিই অন্নময় কোষ ইহাই বিরাট মূর্তি। (২) উ;০ করিতে পারিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। 
উহার কারণ স্বরূপ অপঞ্ষীকৃত পঞ্চচল্্রভৃত ও তাহার ৰ ূ (পাতগ্ল দর্শন ৬৭) 
কাধ্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি সহ প্রাণময় কোষ । (৩) তাহার (১৬) অসতের ভাব-_-অসৎ, অর্থাৎ পরি- 
নাম মাত্রাত্মক সমষ্টি জ্ঞান শক্তি মনোময় কোষ। এবং | ামী দেহীদি; সং, অর্থাৎ অপরিণামী আত্মা। বেজ", 
(৪) তাহার স্বরূপাত্বক বিজ্ঞানময় কোব। এই প্রাণ, দেব)। অনত,অর্থাৎ অবিনাশ স্বতাষ-আত্মা, অসৎ অর্থাৎ 
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নব্যভাঁরত। [ দাদশ খণ্ড অষ্টম সংখ্যা 








(অস্তিত্বে) অভাব নাহি হয় কভু; হেরে__ 
স্বরূপ এ উভয়ের তত্বদর্শীগণ। ১৬ 
যাহে"ব্যাপ্ত এই সব-_জানিও নিশ্চয় 

তাহা অ্বনাশী ;) কেহ কভু নাহি পারে 
অব্যয় ইহাঁর নাশ করিতে সাঁধন। ১৭ 





বিনাশ শ্বভাব-দেহ । (রামানুজ)। যাহার কারণ আছে, 
ও কারণ ব্যতীত উপলব্ধি হয় না, যাহা বিকারীতাহা' 


অসৎ; এই জন্য শীতোম্মাদি অনৎ। এবং যাহ! নিত্য, 
যাহা সৎ, সেই আত্মার বিনাশ বা অভাব হয় না। 
(শঙ্কর)। যাহা শূন্য, যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই অসৎ 
(গিরি )। যাহার বিদ্যমানতা নাই, যাহা আত্মার ধম 
নহে, তাহাই অসৎ। এস্থলে শীতোম্াদিকে সৎ বলা 
হইয়াছে (গিরি)। অতএব এই সকল অর্থ হইতে 
বুঝ! যাঁয় যে, যাহা' কারণ হইতে জাত ও কারণে 
লয় হয় (নাশঃ কারণ লয়ঃ) (যেমন সখ দুঃখাদি ) 
কিন্বা যাহ! পরিণাম ধন্মী (যেমন দেহ) তাহাই অসৎ। 
আর আত্মা সং। সতবস্তরর ভাব বা অবস্থা নিত্য, 
অসৎ বস্তুর ভাব (বা অভাব) অনিত্য। সৎআঁজ্মার 
ভাবের সহিত অসদ্বস্ত্ (দেহ বা স্ুখদুঃখ ভাব) নিত্য 
সম্বন্ধ হইতে পারে না। স্তরাং রণে আত্মীয়ের মৃত্যু 
হইবে অর্থাৎ অসৎ দেহের বিনাশ বা অভাব সেই 


সকল লোকের আয্মাকে ম্পর্শকরিবে অর্থাৎ তাহারাঁও ; 


ধ্মংস হইবে, এরূপ ছুঃখের কারণ হইতে, পারে না 
এবং সেরূপ দুঃখ অর্জুনের আজ্মাকে নিত্যরূপে স্পর্শ 
করিতে পারিবে ন। ইহাই এস্কানে উপদিষ্ট হইয়াছে। 

এস্থলে অসৎ প্রচলিত অর্থ হইর্তে ভিন্ন অর্থে ব্যব- 
হৃত হইয়।ছে। “নাসতে। সৎ জায়তে” “নাবস্তনে! বস্তু- 
সিদ্ধিঃ “৯ 00119 ঢা] 9৮ প্রভৃতি স্থানে অসৎ, 
অবস্ত বাঁ 217 যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়ছে, এস্থলে 
অসতের অর্থ ঠিক সেরপ নহে । অর্থাৎ “যৎ অসৎ 
শব্দেনীভিধানং তত অব্যাকৃতত্বীভিধাঁনভিপ্রায়ং ন তু 


অত্যন্তাভাবাতিপ্রায়ং | ইংরাজীতে যাহাঁকে [0১৩০০- 
2802, 00150007500. বা, 15081১06 বলে, তাহাই 
ানলৎ। 

তত্বদর্শী--তেও) হৃষ্ট বা ব্রন্গের স্বরূপ জ্ঞানী 
(শঙ্কর )) বস্তর যথার্থ তত্বজ্ঞ (স্বামী )। 
(১৭) এই সব--অর্থাৎ এই সব দেহ (বজ- 


দের ); রই জগ, (আর) । 


অবিনাঁশী অপ্রমেয় নিত্য এ দেহীর 
বিনশ্বর এই দেহ আছয়ে কথিত; 
অতএব হে ভারত, করছ সমর । ১৮ 
যে ইহারে ভাবে হন্তা, কিম্বা যেই ভাবে 
নিহত ইহারে, তারা উভয়ে না জানে 
নাহি হয় হত ইহা, নহে হস্তারক। ১৯ 

ইহা কভু না লভে জনম, 

মৃত্যু কতু নাহিক ইহার, 

জন্মি পুনঃ আন্তিত্ব না হয়) 

নিত্য ইহা জনম-বিহীন, 

পুরাতন, সদা একব্প, 

দেহ নাশে না হয় বিনাশ। ২০ 





প্পপপাপাপপপপিাপাসপাি শাশাশিপাপিপীতশি পাকশী পিপিপি সী পন শপ 


(১৮) নিত্য__ সর্বদা একরাপে স্থিত ।(স্বামী)) 
অগ্রমেয়--প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত ॥ অপ- 
রিচ্ছন্ন । সবর প্রকার পরিচ্ছেদ শৃন্ত | মধুহ্দন ঝঁলেন, 
পরিচ্ছেদ তিন প্রকার--দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ 
: স্বজাঁতীয়, বিজাতীয় ও স্গত ভেদে বস্তূপরিচ্ছেদ তিন 
প্রকার। কেহ বলেন, বস্ত পরিচ্ছেদ পাঁচ প্রকার, যথা) 
জীব গ্রে ভেদ, জীব জগতে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, 
ঈশ্বর জগতে ভেদ ও জগত্পরুনাত্ভায় ভের্দ। 
করহ সমর-ুদ্ধ রূপ কর্তব্যে প্রবৃত্ত হইয়া 
তাহ| হইভে বিমুখ হইও না (শঙ্কর )। 
(১৯) নহে হস্তারক-_কর্তী বা কর্ম হয়না 
অর্থাৎ সর্কা বিক্রিয়া শুন্য | ( মধু) 
নিষ্পোদ্ধত কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ১৯ শ্লোক 
দেখ--“হস্ত চেন্সন্যতে হস্তং হতশ্চেম্সম্যতে হতম্‌॥ | 
উচভী তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তিন হস্তে &/ 
(২০) কঠোপনিষদের দ্বিতীয় পুলীর ১৮ শ্লোক যখাঃ 
“ন জায়তে জ্রিয়তে রক বিপশ্চিন্‌ 
নায়ং কুতশ্চিন্ন বহুব কশ্চিৎ। 
আজে নিত্য শাস্বতো হয়ং পুরাণে! 
ন হন্যতে হশ্যমীনে শরীরে ॥” 
জন্মি পুনঃ অস্তিত্ব-_মুলে আছে, নায়ং ভৃত্বা 
ভবিতা বা ন ভূয়” “কেহ কেহ পাঠ করেন 'তৃত্বা 
অভবিতা৷ বা '. ”» আত্মার ভবন (জন্ম ) ক্রিয়া অনু- 
ভবের পর পুনঃ তাহার অভাব (অভবিতা1) হইবে 


ভগবদ্গীতা | 


। নু 1১৭ 
র্‌ ৭) ৮৭ 
7 ্ ॥ 
8 
চে ন্‌ দা 


/ 





উড 


হেন নিত্য, অবিনাণী, অজন্ম অব্যয়, 
ইহারে জেনেছে যেই, কেমনে সে জন 
সাধিবে কাহার বধ, বিবে বা কারে ? ২১ 

ত্যজি বথ। পুরাণ বসন, 

নব বাঁদ পরে নরগণ-_ 

জীর্ণ দেহ তাজিয়। তেমতি, 





০০ 


ন।। কিন্বা পূর্বে তাহার অস্তিত্ব না থাকিয়া একে- 
বারে জন্ম গ্রহণ করিবে না। ইহার দ্র আত্মার 
জন্ম মৃত্যু হীনতার কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। (শঙ্কর); 
অথবা আত্মা কথন জন্মে নাই,কখন ভবিষ্যতেও জন্মিবে 
না, কিম্বা আত্ম। একবাব জন্মিয়। পুনর্বার জন্মিবে 
তাহ! নহে। স্ব।মী বলেন জন্মগ্রহণ করিয়া সাধারণতঃ 
বস্তু সকল যেমন অস্তিত্ব ল।ভ করে, অন্যথা তাহার 
অস্তিত্ব থাকে ন।_-আত্ম। সেরূপ নহে । অনুব।দ্‌ কালে 
এই অর্থই গ্রহণ করা হইয়ছে। রামানুরজজ বলেন, 
ইহা। ক্স দিতে জন্মিয়। পুনর্বার কল্পান্তে বিনাশ হইবে 
তাঁহ। নহে-- এ অর্থ গীতার ৮1১৯ শ্লোকের সহিত 
সঙ্গত নহে। 


শঙ্কর বলিয়ছেন, এই শ্লোকে সাধারণ লৌকিক 


নিষয় যেমন ছয় প্রকার বিকৃত হয়--আত্মদর সেরূপ 
হয় না, ইহাই দেখান হইয়াছে। স্বামী দোখাইয়া 
ছেন, জন্ম, মরণ জন্মপরে অস্তিত্ব গ্রহণ বৃদ্ধি, ক্ষয় ও 
পরিণাম, ইহাই উক্ত ছয় প্রক।র বিকৃতি । 
পুরাতন অতীত কালে বর।বর বিদ্যম।ন ছিল। 
সদা একরুপ--(শাস্বত ) ভবিষ্যতে বরাবর একরূপ 
থাকিবে । (ক্বামী )। অথবা প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী 
নহে (রামানুজ)। 
(২১) শিত্য-_পরিণাম রহিত । অবিনাশী,_ 
অভাব বা বিকারহীন। অব্যয়_-উপচয় অপক্ষয় রহিত। 
(শঙ্কর)। কাহার বধ- আত্মা নিষ্ক্রিয় ও অবর্তী 
বলিয়া বধ করে না বা করায় না,_-এবং নিত্য বলিয়া 
বধ্য হয় ন।। 
(২২) অন্ত নৃতন শরীর-অতি সুখকর যুবা 
বা দেব শরীর। রণ যাহার স্থিত, তাহার রণে হত 
হইয়। ব্ব.্গ দেব শরীর ধারণ করিতে পারে (বলদেব)। 


পাশ পিপাসা 


দেহীগণ করয়ে ধারধ 

পুনঃ অন্ত নৃতন শরীর। ২২ 
নারে অস্ত্র ছেদিতে ইহারে, নাহি পারে 
দহিতে পাঁবক, আর্্ নাহি করে বারি, 
না পারে পবন ইহীকরিতে শৌষনাহ 
“অভেগ্ত+ “অদাহা+ ইহা! “অক্রেগ্া” অশোধ্য, 
নিত্য, সর্ধগত, স্থির, অনাদি, অচল। ২৪ 
আঁটিস্ত্য অব্যক্ত ইহা হয় অধিকারী ;-_ 





অজ্ঞুন মনে করিতে পারেন,আত্মার বিনাশ না! হই- 
লেওত শরীর বিনাশরূপ ক্ষতি হয়, অমি কন তাহার 
করণ হইব, ইহার উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে । 

(২৩) নারে অস্ত্র অন্ত্র (শন্ত্র)--বড়গাদি, 
পাবক-_আগ্রেয়ান্ত্। বারি-আগ্নেয়াজু॥ পবন-- 
বায়ব্যান্ত্র--যষে সকল যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। (বলদেব) 

(২৪) অত্তেদ্য-_-আত্মার নিরবয়বত্ব বা হুগ্ত্ব 
বুঝাইবার জন্য ইহা উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। স্থির-- 
রূপান্তরাপত্তি শুন্য। অচল- দৃটরূপ অপরিত্যাগ। 
সর্বগত-দর্ধব্যাপী । সনাতন-চিরন্তন বা অনাদি! 
(বামী)। স্বকর্শম হেতু দেব মানব পশু পক্ষী প্রভৃতি 
সব্ব শরীরে পধ্যায়ক্রমে প্রবত্তমান (বলদেব )। 
অচিন্ত্য অব্যত্ত-_অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কম্মেন্দ্রিয় ও মনের 
অবিষয়। 

(২৫) এইরূপ জানিয়া ইহা'র-_ পূর্বোক্ত 
কয় শ্লোকের কোন স্থানে “আত্মা” কথার উল্লেখ নাই। 
দেহী “শরীরী” আর “ইহা” এই তিনটা কথা মাত্র 
ব্যবহৃত আছে। স্থতরীং দেহে অবস্থিত জীবাত্মই 
ইহা দ্বারা লক্ষিত হইয়।ছে। এই জীবাজ্া বা পুরুষের 
যে সকল বিশেষণ কঠোপনিষদে ও সাংখ্য দর্শনে আছে, 
এই সব শ্লোকে তাহাই পাওয়া যায়। 

সাংখ্য দর্শনে আছে, পুরুষ অসঙ্গ (১।১৫) নিত্য 
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব (১1১৯) নিষ্ষি,য় (১1৪৯) নিগু 
(১188) ভ্্রষ্টা বা! লাক্ষি (১1১৬১) উদাসীন (১1১৬৩) 
সাংখ্য তত্বসমাসের ব্যাখ্যায় আছে,“পুরুষ অনাদি, সুগম, 
সর্ববগত, চেতন অগুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্তী, 
ক্ষেত্রবিঘ, অমল ও অপ্রসবধন্মাী। পুরাণ বলিয়া, 
পুরীতে (দেহ বা প্রক্কৃতিতে ) শয়ন করে ৰলিয়৷ অথবা 





॥ 

। নি 
৪২২ 
৯ না 

৪ 


শা । 


[ দ্বাদশ খণ্ড,অষম সংখ্যা 





অতএব এইরূপ জানিয়া ইহায়, 
শোক করা কভু নহে উচিত তোমার । ২৫ 


দি 825-52 ভ রি দ্রিনিরাভ হর 
পুরোহিত বা সর্ধবাগ্রবস্তী বলিয়া ইহাকে “পুরুষ 


বলে। ইহার আদি অন্ত মধ্য নাহি বলিয়া, ইহা 
“অনাদি” নিরবয়ব ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইহা "হুক ; 
সব্ধস্থানে বিরাজম।ন বলিয়! এবং গগনবৎ অনস্ত ব্যাপ্ত 
বলিয়া ইহা “সর্ববগত” | 

জন্দন পণ্ডিত ক্যান্ট যেমন দেখাইয়াছেন “দশ, 
ও কোলের অস্তিত্ব জ্ঞান ও মনের, তাহার বাহন 
অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ সাংখ্যকার বলেন' “দিক্‌ 
কালাব।কাঁশ দেভ্য” অর্থ।ৎ “দেশ' 'কাল, গ্রকৃতিভ 
আকাশের গুণ উহার নিত্য বা স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। 
আত্মা এই দিক কাল অতিক্রম করিয়। অবস্থান করে 
বলিয়া! ইহ। “সর্বগত" | স্থ ছুঃখ মোহ উপলব্ধি করে 
বলিয়! এই আত্মা “চেতন” | ইহাতে সত্ব রজ তমঃ 
গুণ আশ্রয় করে না বলিয়া ইহা "নিগুণ”। ইহ! স্থষ্ট 
বাউৎপাঁদ্য নহে বলিয়া “নিতা” । প্রকৃতির বিকার 
উপলব্ধি করে বলিয়া “দ্রষ্টা" । চেতন জন্য সুখ ছুঃখ 
পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া “ভোক্তী”। উদাসীন ও অগুণ 


কিন্বা যদি মহাবাছ ভাঁবহ ইহার, 
নিত্য জন্ম হয়, আর নিত্য হয় নাশ,__ 


তথাপি ইহার তরে শোক অন্ুচিত। ২৬ 
শ্রীদেবেক্ত্রবিজয় বন্থু। 


সপশািশাটা শাশিক্াশীশিশ শি 


বলিয়া ইহা “অকর্তী”। ক্ষেত্র ও গুণ বুঝিতে পারে 
বলিয়। ইহা “ক্ষেত্রজ্ঞ” | ইহাতে শুভাশুভ কন্্ নাই 
বলিয়া “অমল” | নিব্বাঁজ বলিয়া ইহা অপ্রসবধন্মর্ণ। 
এই পুরুষের নামান্তর আত্মা, পুমান, পুংগুণজন্তজীব, 
ক্ষেত্রজ্ত, নর, কবি, ব্রহ্ধ, অক্ষর, প্র।ণ, যে, কে, সে, 
এই, ইহা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উক্ত আছে ।” 

(২৬) নিত্য জন্ম হয়--এই লোকপ্রসিদ্ধ সাধাঁ- 
রণ বিশ্বাসে যদি তোমার আস্থা থাকে । (শঙ্কর) 
অথবা যদি পাঞ্চভৌতিক (স্থল ভূত হইতে মদ্শক্তির' 
সায় জাত) বলিয়া আত্ম(কে ধরিয়া লও-_কিন্বা বৌদ্ধ- 
দের মত দেহ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানস্বরাপ আত্মা প্রতিক্ষণ 
বিনাশ হইতেছে বলিয়া লওয়! যায় (বলদেব) ; দেহের 
সঙ্গে আত্মার জন্ম ও দেহ নাশে আক্মার নাশ হয়, মনে 
কর (স্বামী) সৌগত লোকায়তিক ও চাব্বাকদিগের, 
এইরূপ মত। | 





জীব গোস্বামী । 


ইতিপূর্বে নব্যভারতে, রূপ ও সনাতন 
গোস্বামীর বৃত্তান্ত এক্ষণে যতদূর জান! যায়, 
তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এর 
ংগ্রেহে জীব গোস্বামী কৃত রূপ ও সনাতনের 
বংশাবলীর কোন উল্লেখ করি নাই বলিয়া 
কেহ কেহ বিস্মিত হইনাঁছেন । আমার বিবে- 
চনায় উক্ত বংশীবলী বিশ্বাস যোগ্য নহে। 
জীব গোস্বামী রূপসনাতনের ভ্রাতুম্পুত্র। 
এ দেশে যেমন চৌকীদারের পুক্রু চৌকি- 
দার, ব্রাঙ্গণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয়, তেমনি ভক্তের 
সম্তানও ভক্ত না হইবে কেন? “জীব ও 
এফজন তাদৃশ ভক্ত ছিলেন। রূপ ও সনা- 
তন বৃন্দাবনে তৎকালীন বৈষ্বসমাজের 


প্রধান বলিয়! গণ্য ছিলেন । তাহাদের জীব- 


নান্তে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তরাধিকার স্থত্রে 
সেই প্রাধান্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার 
ধদয়ের গুগ কিরূপ ছিল তাহা নিম্নলিখিত 
বিবরণ পাঠ করিলে জানা যার । 

৬ জগদীশ্বর গুপ্ত নহাশয়ের স্বপ্রকাশিত 
চৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থের প্রথমে কুষ্খদাস 
কবিরাজের একটী সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত 
পিয়াছেন। চৈতন্তের প্রতি এবং গৌরাঙ্গ 
ভক্তের প্রতি গুপ্ত মহাশয়ের গভীর শ্রদ্ধা 
থাকিলেও তিনি জীবের চরিত্র প্রকৃত পক্ষে 
বেরূপ ছিল তাহা চিত্রিত করিতে কুষ্ঠিত 
হয়েন নাই। বুদ্ধ কষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য 
চপিতামৃত রচনা করিলে জীব গোস্বামী 
অসুয়া পরবশ হইয়া তাহা বিনষ্ট করিতে চেষ্টা 


॥ (41182 ১ 
875 !। 
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করিয়াছিলেন; এই বৃত্ীস্ত গুর্ধ মহাশয় এই 
ব্ূপ লিখিয়া শিয়াছেন :-- 

প্রাধাকুণ্ড তীরে গ্রন্থ প্রণয়ন পরিসমাপ্ত হইলে,ইহা' 
প্রকাশ করিবার জন্য কৃণ্দাস অতিশয় ব্যগ্র হইয় 
পড়িলেন। তৎকালের নিয়মানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের 
পূর্ধে স্থানীয় প্রধান প্রধান মান্য ব্যক্তির অনুমতি 
লইতে হইত। তাহারা গ্রস্থপাঠ করিয়া যদি প্রকাঁশ- 
যোগ্য বিবেচনা করিতেন, তবে গ্রন্থ শেষে নিজ নিজ 
নাম স্বাক্ষর করিয়। দিতেন ; তখন সে গ্রন্থ সাধারণে 
লিখিয়| লইতে পারিত। তৎকাঁলে জীব গোস্বামী 
বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব-সমাজের অভিনেতা ছিলেন। বৃদ্ধ 
কবিরাজ গ্রস্থখানি সঙ্গে লইয়! জীবের নিকট উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে ইহা পাঠ করিতে ও প্রকাশের অনুমতি 
দিতে অনুরোধ করিলেন। জীব গোম্বামী আদেযো- 
পাস্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে বৈষৰ ধর্খের গুট রহস্য 
ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে; 
তাহা অবলীল! ক্রমে সাধার.ণর আ।য়তাঁধীন হইবে, 
অথচ রূপ সনাতন ও তীহার স্বরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল 
অপ্রচারিত খাকিবে, কেহ আর সে সকল আদর 
করিবে না। এই আশঙ্কা করিয়া ক্ষুত্রচেতা জীব 
গোস্বামী কোপাবিষ্ট হইয়া যমুনার জল স্রোতে এ গ্রন্থ 
নিক্ষেপ করিলেন। বর্ণিত আছে যে গ্রস্থ ভাসিতে 
ভাঁসিতে মদনমোহনের ঘাটে আসিয়া লাগিয়ছিল। 
তখন জীব গোসাঞ্ী তাহা! তুলিয়৷ আনিয়। গোস্বামী- 
দিগের অপর অপর গ্রন্থের সামিল একটা কুঠরীর 
মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রখিলেন। কেহ কেহ বলেন যে 
সাধারণে গ্রন্থের আশ্ধ্য মহিমা প্রতিপন্ন করিবার 
জন্য জীব গোস্ব।মী এই কৃত্রিম কো।প প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। ক্যাহাহউক বৃদ্ধ বয়সের বন্ধ যত্বের ধন গ্রন্থের 
এইদশী হইল দেখিয়া! কৃষ্ণদ[স মন্দ্দীহত হইয়া শে।কাকুল 
চিত্তে মথুরায় গমন করিলেন, এবং আহার নিদ্রা পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক সর্বদা এই খেদ করিতে লাগিলেন যে 
সাধারণে পড়িবে বলিয়। তিনি বহুযতে ষে গ্রন্থ রচন! 
করিলেন--তাহা প্রকাশিত হইল না ও শ্রীচৈতন্যেরও 
শেষ-লীল! অপ্রচারিত রহিয়া। গেল। 


স্পা পিপাসা সপ পপ পা 


* বৈষ্বের! স্বীয় সম্প্রদায়ের আচার্ধ্যদের চন্লিত্রে 


কোন দোষ দুষ্ট হইলে এইরূপ ওকালতি করেন। 


এই সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামে জনৈক শিষ্য তাহাকে 


জানাইলেন যে, যখন চৈতন্য চরিত।মৃত রচিত হুইতে- 


ছিন-.তাহার এক এক পরিচ্ছদ পরিনমান্ত হইলে, 
তিনি (মুনন্দ) উহা চাহিয়া লংয়া এক এক প্রস্থ 
নকল করিয়া! রাখিয়াছেন। এ রূপে সমস্ত গ্রন্থের 
প্রতিলিপি তাহার নিকটে রহিয়ছে। ইহা! শ্রবণে 
বৃদ্ধ কবিরাজের আনন্দের গীমা থাকিল না। তিন & 
প্রতিলিপি খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়। সংশোধনাস্তে 
তাহ! গোপনে রাখিয়। দিজ্ন। ইত্যবসরে শিবানন্দ 
সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর বজদেশ হইতে প্রীবৃন্দাবন 
আসিয়া উপনীত হইলেন । এবং কৃষ্দাসের বাচনিক 
গ্রন্থ বিবরণ আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া! জীবকে তাহ! 
জানাইলেন, এবং এ গ্রন্থের টাক। করিয়া তাহ প্রচার 
করিয়। দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । জীব গোস্বামী , 
অগত্য। কবি কর্ণপুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত 
হইয়। কুঠরী হইতে গ্রন্থ বাহির করতঃ তাহাতে অনু- 
গোদন স্বাক্ষর কম্রিলেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে 
চৈতন্য চরিতামৃত পর্যন্ত লিখিত ছিল, তিনি “কহে 
কৃষ্ণরাস' ভ'তা বসাইয়া দিলেন । 

তখন বুন্দাবনবাপীগণ সকলে ত্র গ্রন্থ লিখিয়। 
লইলেন এবং ব্রজধামে উহা প্রচারিত হইয়া গেল। 
কিন্ত জীব গোস্বামী এভৃতি বৈষুবগণ এ গ্রন্থ বঙ্গদেশে 
পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় কৃষ্ণদাস মুবুন্দ 
দ্ব।রা পূর্ববালিখি ত নকলটি নবদ্বীপে পাঠ।ইয়। দিলেন । 
তদবধি উহ! ক্রমে ক্রমে এদেশ্র র্ধত্র প্রচারিত 
হইয়! পড়ল। কৃঝ্দাসের স্বহস্ত লিখিত মুলগ্রন্থ * 

* এ দেশে কখন আইসে নাই ।” 

গুপ্ত মহাশয় জীব গোস্বমীকে “ক্ষুত্র- 
চেতা” বলিয়া যে তিরস্কার করিয়াছেন, তাহ 
যথাস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে । আসলবৃত্তীস্ত এই 
যে, চৈতন্তচরিতামূতের উপর ক্ুদ্ধ হইবার 


৫ খু 


জীবের অপর এক কারণ ছিল; গুপ্তমহাশয় 


ততুপ্রতি লক্ষ্য করেন নাই । গৌরাঙ্গ কালে 
জীবিত ছিলেন, সেই সময় হইতেই রূপ ও 
সনাতন জাতিতে মুসলমান বলিয়া পরিগণিত 
হইয়া আসিয়াছেন । ফাহাঁরা বিবেচনা করেন 
যে দ্ধ ও সমাঁতন,ইহা এ ছুই ব্যক্তির পিতৃ- 


৪২৪ 


নব্যভারত | [ছাদশ খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা? 











দত্ত নাম তাহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 
চৈতন্য ভগবত প্রণেতা বুন্নাবন দাঁস লেখেন 

“শেষ খণ্ডে শ্রীগৌরস্ন্দর মহাশয় | 

দবির খাসেরে প্রভু দিল! পরিচয় ॥ 

প্রভু চিনি ছুই ভাই বন্ধ বিমোচন । 

শেষে নাম থুইলেন রূপ সনাতন ॥” 

এখানে কোনও কুটার্থ করিবার 'আব- 
শ্তকতা দেখিনা--ছুই ভ্রাতাকে উদ্ধার 
করিয়া”_“শেষে”চৈতন্ত তাহাদিগকে রূপ ও 
সনাতন নাম প্রদান করিলেন। চৈতন্যের 
নিজ নাঁম বিশ্বস্তর মিশ্র । তিনি গৃহস্থাশ্রম 
পরিত্যাগ করিলে তদীয় গুরু তীহাকে-শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্ত” এই নাম প্রদান করেন। দবীর খাস 
ও সাঁকের মল্লিক গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে 
তাহাদের গুরু চৈতন্যদেব তাহাদের বৈষ্বো- 
চিত নূতন নাম রক্ষা করিলেন, ইহাই সরল 
অর্থ। 
রুষ্দ্াস কবিরাজও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া- 

ছেন-__ 

“শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবীর খাস। 

তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥ 


আজি দৌহার নাম রবূপসনাতন। 
ইত্যাদি । 


সরল শব্দের সরল অর্থ বুঝিলে দেখা যাঁয় 
যে পূর্ধাশ্রমে রূপ সনাতনের অন্য নাম ছিল। 
তাহ! না হইলে””আজি হইতে”চৈতন্তমুখে এ 
রূপ বাঁক্য কেন বহির্গত হইবে। 

কক্ধদীন কবিরাজ ভূরি ভূরি স্থানে ব্ূপ 
সনাঁতনকে শ্রেচ্ছজাতি-_নীচজাতি--এইকপ 
শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসের (প্রতি 
স্বীব গোস্বামীর ক্রোধের ইহাই নিগৃঢ় কারণ 
বলিয়া বোধ হয়। « 

ফলতঃ গৌরাঙ্গের সমাজে প্রথমতঃ জাতি- 
ভেদ একবারে না হউক-_কিয়ৎ পরিমাণে 
উঠিয়া গিয়াছিল। গৌরাঙ্গের জীবদ্দশায় ও 


পাপা পাশপাশি শশী সিসি শশী শ্শ্াাটশী টাল 
শী শা ্শ্াশীশীশাশী শী াশীশিপীসীপীশি পিপাসা ীশাশীীশিশী শিপ শী সপ 
[তে 





অব্যবহিত পরে নীচ জাতি হওয়া যে বিশেষ 
কোন অশ্লাঘার কারণ ছিল তাহা! নহে। বরধ্ 
নীচ জাতি হইয়াঁও যাহারা বৈষ্ণবধর্মম গ্রহণ 


করিয়াছিল তাহার! প্রশংসার পাত্র ছিল। 
স্তরাং রূপ সনাতনের প্রকৃত বুত্তীস্ত লিখিতে 


কৃষ্চদ(সের চিত্তে বিশেষ দ্বিধা হয় নাই কিন্ত 
পরবর্তী সময়ে তাহার এ রূপ লেখা লইয়! 
বৈষ্ণব সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। জীব 
গোস্বামী হইতেই এই হুলস্থুল আরম্ত। ভক্তি- 
রত্বাকর গ্রন্থ পাঠ করিলে ও জানা যায়, বৈষ্ণব 
সমাজে অনেকে তত্কালে রূপ ও সনাতনকে 
মুসলমান জাতি বলিয়া বিবেচন। করিত। 
উক্ত গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিয়া শ্লেচ্ছজাতি 
ও নীচজাতি শব্ের অর্থ উড়াইয়া দিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যে বৈষ্বগণ রূপ 
সনাতনকে শ্নেচ্ছজাতি বলে, তাহাদের উপর 


তীর গালিবর্ষণ করিয়াছেন । তিনি বলেন-__ 
“সনাতন রূপ দৈন্য ন। বুঝি পারিতে। 


মূর্খগণ ইথে তর্ক করে নানামতে ॥ 

মহাঘোর নরক যাঁইতে যার সাধ । 

সেকরুক ইছে কুতর্কাদি অপরাধ ॥” ইত্যাদি । 
ফলতভঃ সনাতনকে মুদলমান বলিলে দোষ 


কি হয়? হবিদাঁসও ত মুসলমান ছিলেন? 
তবে ভক্জিবত্রাকরের এত ক্রোধ কেন? 
রূপ সনাতনের য্রেচ্ছাপবাদ ঘুচাইবার জন্যই 
জীবগোস্বামীর বংশাবলী রচনা । এই বংশা- 
বলী কতদূর প্রামাণিক, তাহ প্রমাণাস্তর না 
পাইলে,নিশ্চয় করা কঠিন। তাদৃশ প্রমাণাস্তর 
আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। স্থতরাং 
আমি এপর্যন্ত উক্ত বংশ[বলীকে .প্রামাঁণিক 
বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই, এবং 
আমার সংগ্রহে উহা উল্লেখ করা হয় নাই। 
এক্ষণে তক্তিরত্বাকরের পক্ষ সমর্থন মূলক 


এ 


ব্যাখ্যা কতদুর শ্রদ্ধেয় অর্থাৎসনাতন যে,আপ- 


নাকে নীচজাতি ও ক্রেচ্ছজাতি বলিয়া পরিচয় 


॥ রঃ ॥ ॥ রা চা 
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(িতেন,তাহ। দৈন্টেক্তি মাত্র কি প্রকৃত ্রঁতি- 
ইসিক বিবরণ,তাঁহ! বিবেচন্্য করিতে হইবে। 
প্রথমত: চৈতন্তের চক্ষে মনুষ্যমাত্রেই 
জাঁতিমির্বিশেষে সমান বলিয়! পরিগণিত 
তিনি ব্রাঙ্মণকেও ব্রাঙ্মণ বলিয়! পুজা করি- 
তেন না-_-চগ্ালকে'ও চও্ডাঁল বলিয়া! অবজ্ঞা 
করিতেন না । কৃষ্ণভক্ত হইলেই মনুষ্যকে 
তিনি আদর করিতেন। ইঈদৃশ মহাঁন্ুভব 
ব্যক্তির নিকট কেবল আপনার জাতির 
হীনভা দেখাইলে দৈম্য প্রকাশ কিরূপে হয়? 
কোনও নিষ্টাযুক্ত ব্রাঙ্গণ আপনাকে স্রেচ্ছ 
বলিয়া পরিচয় দিলে তাহাতে দৈন্তোক্তি 
কি প্রকাশ পাঁয়? 
দ্বিভীয়তঃ--সনাঁতন নিভৃতে আঁপন 
মনোমধ্যে আপনাকে কিরূপ দেখিতেন, তাহ 
চৈতন্যচ্রিতামূতের অন্ত্যলীল! ৪র্থ পরিচ্ছেদে 
প্রকাশ। তিনি মথুবা হইতে পুরীতে চৈত- 
স্যাকে দেখিতে যাঁইতেছেন । পথক্লেশে শরীরে 
€রোঁগ জন্মিল। তখন কবিরাজ গোস্বামী 
লেখেনঃ- 
“নির্ধেদ হইল পঙ্খে--করেন বিচার। 
নীচজাতি-__দেহ মোর অত্যন্ত অসার ! 
জগন্নাথে থেলে তার দর্শন না পাইব । 
প্রভুর দর্শন সদ করিতে নাঁরিব ॥ 
মন্দির নিকটে শুনি তার বাসা স্থিতি 1 
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি! 
'জগন্লাখের সেবক ফেরে কাধ্য অনুরোধে । 
তাঁরম্পর্শ হইলে মোর হইবে অপরাধে ॥”ইত্যাদি। 
. ইহাকে আর দৈন্তোক্তি বলিয়া বিবেচন। 
করা যায় ন। ইহা তাহার হকের কথা। 
'তিনি স্পষ্ট 'বলিতেছেন যে, জগয্নাথ মন্দিরে 


তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, এমন কি মন্দি-: 


বের দিকটে গেলেও দোষ বলিয়া পরিগণিত 
হইবে--কেন ন| জগন্নাথের পুজারি পরিচাঁ- 
বরকগ্নণ ষর্গি ধৈৰাৎ তাহাকে স্পর্শ করে, তবে 


৫৪ -৮৮৫ 





তাহার অপরাধ ব্লিক্স। গ্রণ্য হুইবে। প্র্ণি- 
ধানের ঘিষয় এই বে, গৌরাঙ্জের ভক্তবৃন্দের 
মধ্যে কেষল তিনজন- হরিদাস, রূপ ও সন্া- 
তন জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পাইতেন না। ইহার কারণ তিন জনের 
পক্ষেই সমান ছিল । হরিদাস ষে পূর্বে মুসল- 
মান ছিলেন, ইহা! সর্ববাদিসম্মত। রূপ ও 
সনাতনও স্পষ্টা্ষরে প্রাটীন বৈষ্ণব গ্রান্থে 
ব্রাহ্মণত্ব বিবর্জিত ম্েচ্ছ বলিয়া কীত্তিত্ত 
সনাতন স্পষ্ট বলিয়াছেন, জগাই মাধাইয়ের 
্রাহ্মণত্ব ছিল-_তীহার তাহাঁও ছিল ন!। হরি- 
দাসের স্তায় তাহারাঁও যে মুসলমান হইয়াঁ- 
ছিলেন, ইহাই সরল তাঁৎপর্ষ্য 1 
তৃতীয়তঃ-_-চৈতন্ত নিজে ব্বপসনাতিনকে 

নীচ জাতি বলেন কেন? চৈতন্যের মুখে 
আর সে কথা দৈন্ঠোক্তি বল! যায় না। সনাতন 
আত্মহত্যার ইচ্ছা করিলে চৈতন্ত তাঁহাকে 
বলিতেছেন-_ 

“কুরুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন! 

অচিরাত পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ 

“নীচ জাতি” নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য 1 

সৎকুলবিপ্র নহে তজনের যোগ্য ॥” ইত্যাদি । 

সনাতন আপনাকে“নীচ জাঁতি”” বলিয়া 


বিবেচনা! করিয়! দেহত্যাগের কল্পনা করেন; 
চৈতন্ত তাই বলিতেছেন তুমি “নীচজাতি” 
তাহাতে ক্ষতি কি? কৃষ্ণ ভজনে জাতি 
বিচার নাই। তুমি বদি ব্রাহ্মণ হইসে, তাহা 
হইলেই কষ ভজনের যোগ্য হইতে না। 
ব্রাহ্মণ নহ, নীচ জাতি হইতেছ-_তাহাঁতেও 
অষোশ্ব্য নহ। ইহা! সরল অর্থ। এস্থলে চৈত- 
হ্যও যলিতেছেন যে, প্রক্কতপক্ষে সনাতন 
নীচজাতি বটেন। 

আর একস্থলে চৈতন্ের নিজ মুখে সনাঁ- 
তনের জাতির পরিচয় পাওয়া! যায়। চৈতন্ত 
সমুদ্রত্তীরে বৈষ্ঞবদ্দিকে নিমন্ত্রণ করেন) 


ঙ 
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লদাতনও নিমন্ত্ি ধু জগন্গাথের 
সিংহ ঘরের সন্দুখ দিয় প্রশস্ত ও সোজা 
পথ; কিন্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে সে পথে 
যবনের যাইবার অধিকার ছিল না । তখনও 
উৎকলে হিন্দু রাঁজত্ব প্রবল । সুতরাং সনাঁ- 
তনকে . ঘুরিয়া উত্তপ্ত বাঁলুকাঁপথে যাইতে 
হইল; তাহার পাঁয়ে ফোস্ক! পড়িয়া! গোল। 
মহাপ্রভু সনাঁতনকে এবূপ কেন করিলে 


রি) সনাতন বলিতেছেন-_- 
“সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার। 


বিশেষ ঠাকুরের তাহা সেবক প্রচার ॥ 

সেবক সব গতাঁগতি করে অবসরে। 

কারও সহিত স্পর্শ হইলে সর্বনাশ করে ॥ 

শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইল । 

তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ 

যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাঁবর্ণ। 

তোম। স্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ ॥ 

তথাচ ভক্তের স্বভাব মর্যাদা রক্ষণ। 

মর্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 

মর্যাদা লজ্ঘিলে লৌকে করে উপহান॥ 

ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ ॥ 

মধ্যাদ রাখিলে_-তুষ্ঠ হেল মোর মন ।” ইত্যাদি । 
এখানে মর্যাদা রক্ষার সরল অর্থ এই-- 


যে নীচজাতি হইয়া, শ্রেষ্ঠ জাতির ন্যাক্স ব্যব- | 
হার না করা। সনাতন আপনার ম্লেচ্ছত্ব 
অঙ্গীকার করিয়! যে বলিয়াছিলেন, ইহাঁতে 
মহাপ্রভু গ্রীত হইয়াছিলেন। 
অতএব বিবেচনা হয় যে,কৃষ্ণদাস রূপ- 
সনাতনকে যে নীচজাতি বলিয়া বারস্বার 
কীর্তন করিয়াছেন, তাহা কেবল দৈন্টোক্তি 
নহে। জীবগোস্বামীর সে কথা ভাল না 
লাগায় তিনি কুষ্খদাসের চৈতন্ত চরিতা: 
স্ৃতকে যমুনায় ফেলিয়। দিগ্লাছিলেন ! 
.,গৌব্াঙ্গ ভক্তগণের সমাজে ইতিহাসের 
মর্ধ্দ! কিরূপ,তাহা! জীবগোস্বামীর ব্যবহারে 
প্রকাশ। কৃষ্খদাস সত্যকথা লেখায় তাহার 
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্রস্থ বযুনায় নিক্ষিপ্ হইয়াছিল । যাহারা'সত্য 
ছাঁপিতে পারে, তাহারা যে মিথ্যা লিখিতেও 
পারে, তাহা বলা বাহুল্য । এইজন্ত বৈষণব- 

গ্রন্থে ইতিহাস খুঁজিতে গেলে সতর্কতার 
বিশেষ প্রয়োজন। 

আমি লিখিয়াছিলাম যে মালদহ জেলার 

অন্তঃপাতি মোরগ্রাম মাধাইপুরে বূপসনাঁ- 
তনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়,এবং তীহার! 
এ স্থানে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হ্ইয়া- 
ছিলেন। একজন প্রতিবাঁদকাঁরী বলেন, 

“মোরগ্রাম মাঁধাইপুরে রূপসনাতনের বাল্য- 
কাল অতিবাহিত হয় নাই; পূর্ববঙ্গের" 
বাকলা চন্দ্রদবীপ ও ফতোয়াবাদ গ্রামে পিতৃ- 
ভবনে ইহার! লালিত পালিত হইয়াছেন ।” 
মালদহ জেলার গ্রাচীন গৌড়নগরের অস্তঃ- 

পাতি চণ্ডীপুর নিবাসী মহাবৈষ্ণবভক্তাগ্রগণ্য 
ধনকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয় সনাতন ও রূপ 
গোস্বামীর যে জীবন চরিত্র লিখিয়াছেন, 

তাহাই আমার উক্তির মূল। উক্ত লেখক 
বলেন যে, বাকলা চন্ত্রদ্বীর্পে পাত্রী অভাবে 
কুমার দেবের বিবাহ না হওয়ায় একজন 
ঘটক ?গাঁড়দেশে আপিয়! মাঁধাইপুরের হরি- 
| নারায়ণ বিশারদের রেবতী নামী এক কন্ঠার 
সহিত কুমার দেবের স্বন্ধ করেন, এবং 

কুমারদেব রেবতীর পাণি গ্রহণ করিয়া ঘর- 
জামাতা হইয়! মধাইপুরে বান করিয়াছিলেন 
অধিকারী মহাশয় লেখেন-- 

“উদ্ধাহান্তে মুকুন্দদেব ( কুমারদেবের পিতা) 
স্ববাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন । কুমারদেব শ্বশুরালয়্ে 
বাস করিয়া .রাক্ষধানী গৌড়নগরকে সমৃদ্ধি সম্পন্ন 
বিলে।কনে,এবং সম্তরাস্তগণের প্রণয়পাত্র হওয়াতে মাধাই- 
পুরে চিরবাপেই বাধ্য হইলেন । কুমারদেবের কালে 
তিন পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ, কমি 
অনুপম বা ব্ুভ। পৌগওকালে ইহাদের তিন সহ্টো- 
দূরের ব্যাকরণাদিতে সন্বর বুৎপত্তি জন্সিল'। গৌড়নগ্গর 


ব্রন ১৩: হি রশ 
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হুসেনসাহ পাতলাঙের রাজধানী, অস্তি সঙ্ৃদ্ধিশালী, 
এবং ইহাতে বহুদেশীয় বহবিদ্যাক্স্পীরদশশীগণের মিলত 
গতিবিধি হইত । সুতরাং অনায়াসেই বহুবিদা শিক্ষো- 
পষোগী অধ্যাপক পাইয়া বহুবিদ্যাতেই পারদর্শী হইয়া 
উঠিলেন। তথাপি শিক্ষা পদবী হইতে প্রতিনিবৃত্ত না 
হইয়া অবশিষ্ট বিদ্যাশিক্ষা উদ্দেশে ভ্রাতৃত্রয় দেশীস্তরে 
যাত্রা করিলেন । নানাদিগেশ ভ্রমণ করতঃ চৌষটি 
বিদ্যার পারগ হইয়া যৌবনাবিত্াবের . প্রান্কালেই 
প্রস্তাগমন করিলেন ।” 

এখানে প্রতিবাঁদকারী মহাশয়ের কথা৷ 
সত্য, কি অধিকারী মহাশয়ের কথা সত্য, 
ইশ্বর জানেন। সম্প্রতি বাবু অঘোরনাথ 
চট্টোপাঁধ্যাঁয় মহাশয় বূপপনাতনের যে জীবন- 
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাহা- 
দের নবদ্বীপে অধ্যয়ন করা প্রকাশ আছে। 
ধনরুষ্জ অধিকারী মহাশয়ও এক টীকায় 
বলেন যে, সনাতন “বিগ্ভাবাচস্পতির” নিকট 
অধ্যায়ন করিয়াছিলেন। এই বিগ্যাবাচম্প- 
তিকে আমি নবদবীপের একজন অধ্যাপক 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাঁম। ফলতঃ রূপসনাঁ- 
তনের জীবনবৃত্বাস্তে গোলষোগের কথা 
এবং কান্ননিক কথ! এতই শুনাযায় যে, তাহ! 
হইতে সত্যকথ! বাহির করা কিছু স্থুকঠিন। 

প্রতিবাদকাঁরী বলেন “পরস্ত বূপগোস্বামী 
যে সাকরম। গ্রামে বাস করিয়াছেন, ইতিহাসে 
ইহার কোনও প্রমাঁণ নাই। উভয় ভ্রাতাই 


যে রামকেলী গ্রামে বাঁদ করিয়াছেন ইহাই ; 


ব্যবধানে (অর্থাৎ রামফেলীতে ) বাঁসাগৃহ সংস্থাপন" 
করিযাছিজেনএ+-তখাপি সময়ে সময়ে মাধাইপুরে বাটা 

গমন কত্ধিলে হস্ত অঙ্থ শিবিকা পতাতিক: সমভিব্যা- 
হারে আসিলে স্থান সংকীর্ণ বশতঃ ক্লেশ হইবে, তজ্জগ্' 
রূপ সাকার মল্লিক অত্যল্প ব্যবধানে বাসগৃহ নির্মাণ 
করত; বছ প্রজাউপনিবেশে পরিশোভিত করিয়া নব- 
গ্রামের নাম “সাকার মলিকপুর” রাঁখিয়াছিলেন।. 
সম্প্রতি সেই গ্রাম বিজনে পরিণত হইয়। সাকরমার, 
কাঠাল নামে অভিহিত হইয়াছে বটে, তথাপি র্লাশি 
রাশি ইন্টক পাষাণ স্থানে স্থানে ভূত কীর্তির সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে ।” 

প্রতিবাদকারীর সকল কথা'র উত্তর দিতে 

যাঁওয়া অনাবশ্তক। ধাহাঁদের হৃদয়ে এ্রতি- 

হাসিক তত্বান্বেষণ স্থলেও বিচারের আপন 

নিয়ে, ভক্তির আসন উপরে, তাহাদের জন্ 

আমার সংগ্রহ রচিত হয়নাই | কেবল সংস্কৃত 

শ্লোক বা গ্রন্থের লিখক মাত্রেই ধাহাদের 
চক্ষে প্রমাণ,তাহাদের জন্তও রচিত হয় নাঁই। 

ভক্ত বৈষ্ণবগণের লিখিত বৃত্তাত্ত, মালদহের: 
দবীর খাঁস ও সাকার মল্লিক,তওরফে সনাতন 
ও রূপ গৌসাঁঞ্ীর প্রক্কৃত ইতিহাস কি. 
পাওয়া যাঁর, তাহা বুঝিয়া লওয়া আমার 
উদ্োন্ত । আমার বিবেচনায় বূপসনাতন 
বরাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়া 
গিয়াছিলেন, এবং আবার অবশেষে ভেক. 
ধারী বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তাহারা বিষয় 
লোভেই মুসলমান হইয়াছিলেন, স্বীকার 


প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া ষাঁয়।» এই বলিয়া ভক্তি- ূ করিতে হয়। যাহা হউক, উদ্ধার হইয়া 
রত্তাকরের প্রমাণ দিয়াছেন। ভক্তি রত্বাকরও ( তাহার! বিশ্বস্তবমিশ্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তের মিকট 


যাদৃশ ইতিহাস, আঁমাঁদের অধিকারী মহাশ- | 
য় গ্রস্থও তাদৃশ ইতিহাস। উভন্ব তুল্য 
প্রামীণিক গ্রন্থ। এখন আমাদের অধিকারী 
মহাশয় কি বলেন, প্রতিবাদকারী ঈ 
শ্রবণ করুন-__ 


৷ পরমার্থ বিষয়ে কি উপদেশ পাঁইয়্াছিলেন 
এবং সেই উপদেশে তীহাঁদের জীবনের শেষ 
দশার কির্প রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা আমাঁ- 
দের বুঝ! প্রয়োজন। মনুষ্য মাত্রেই প্রায় 
অজ্ঞান বা লোভের বশীভূত হুইয়া বিপথ গামী 


“সনাতন, রূপ মন্ত্রী হই রাজপ্রাসাদের অত্য্স | হইয়া! খাকে । কিন্তু ধাহার! একবার. বিপর্ণ- 








গাী হইয়াও অন্তত হৃদয়ে আবার সন্ঘার্গে 
বিচরণ করেন, তাহারা অবশ্ঠই আমাদের 
ভক্তিও শ্রদ্ধার পাত্র । রূপসনাতনের জীবন | 
এ্রফ সময়ে কলুষিত ছিল * একথা ভাবিয়া 





* ললীগসনাতনোরা চাকুরি পরিত্যাগের কারণ আমি 
যেরূপ লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া কোনও কোনও 
তক্ত পাঠক ছুঃখ প্রক্কাশ করিয়াছেন। এবিষয়ে আমার 
উক্তির বুনিয়াদ কি, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া 
বলিতে ইচ্ছ। ফরি। 

আলাউদ্দীন হুসেন সাহা! একজন অতীব ন্যায়" 
পরায়ণ ও প্রজাবন্ধভ নরপতি ছিলেন। কতদিন 
গৌড় বিলুপ্ত হইয়।ছে, তত্রাচ অন্য।পি মালদহে হুসেন 
সাহাকে লোকে ভক্তির সহিত স্মরণ করে। তিনি 
প্রথম অবস্থায় অরাজকের অবসান ও শাস্তি পুনঃস্থাপনের 
জন্য কয়েকটি যথেচ্ছাচাঁর কাঁধ্য করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন, কিন্ত রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়। তিনি অতীব 
ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন 

ইতিহাসলেখক 55৮20 সাহেব বলেন--4১01 
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10]50 %/10]) 50106 0050100, 4১72. পুনশ্চ 
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15150) 061960 9 1015 502)5005 240. 1699০০- 
৪0 1১ 1015 1১612099015, 2১73” এই বিচক্ষণ 


হ্যায়পরায়ণ প্রকৃতিরগ্রন রজ। র।জন্ম বিভাগে অনেক 
ব্রাঙ্গণ কায়স্থ্কে চাকুরি দিয়াছিলেন । সনাতন তাহারই 
রাজসরকারের একজনু মুরি ছিলেন এবং তাহারই 
আজ্ঞায় সনাতন নিগড়বদ্ধ হইয়া কারাগারে অপিত 
হয়েন। 
রাজন্ববিভীগের একজন কেরাণীর উপর দণ্ডাজ্ঞ! 
এমন কোনও গুরুতয় বিষয় নহে যে, তাহা মুনলমান 
ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য। এদিকে ভক্তের 
নিকট প্রকৃত কথ।ও পাঁইবার আশ! করা যায় ন1। 
হুতরাং সনাতন যে কি অপরাধে কারাদণ্ডের যোগ্য 
ধলিক্না বিবেচিত্ত হইক়াছিলেন, তাহা সুম্পষ্ট জানিবার 
উপায় নাই। তবে কৃষ্দাসের তস্তিগ্রস্থে কতক আভাসে 
কতক ম্পষ্টাক্ষরে জানা যায় যে-_ 
(১ সনাতন কারারুদ্ধ হইবার কিঞিৎকাল পুর্যেই 
রূপ অনেক অর্থ লইয়া গৌড় হইতে গৃহে গমন করেন । 


কাহারও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবার 'আবস্তক নাই? 
সনাতন নিজ সুখেই (কষ্ণদাসের লেখামত ) 


৬৯৬৮৬ ত ৬৯ 


সনাতনের ব্যবহার জন্ প্রস্তুত পরিমাণ অর্থ ( গোড়ের 
এক মুদির ঘরে থাকিয়। যায়।' 

(২) রূপ বাড়ীতে আসিয়া যে অর্থ আনিয়াছিলেম, 
রাজদণড হইলে উদ্ধার লাভের জন্য তাহার চতুর্থাংশ 
“ভাল ভাল বিপ্রস্থ।নে স্থাপ্য” বা গচ্ছিত রাখিলেন । 
এই সময়ে তাহার হৃদয়ে র।জদণ্ডের ভয় জাগরুক ছিল । 

(৩) কূপ ঝড়ীতে বসিয়া শুনিলেন যে সনাতন 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন । তখন 

“শুনিয়া প্ররূপ লিখিল সনাতন ঠীঞ্ছি। 

বৃন্দাবন লিল! গ্রীচৈতন্য গোসাঞী ॥ 

আমি দুই ভাই চলিলাম তাহারে মিলিতে । 

তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তথা হইতে ॥ 

দশ সহত্র মুদ্রা তথ। আছে মুদি স্থানে 

তাহ দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমৌচনে ॥ 

যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন । 

এত লিখি ছুই তাই করিল গমন 1৮ 

এস্থলে বলা উচিত ষে, রূপ গৌঁসাঞী সংসারের 
একট! কোনও বিলি বন্দেজ না করিয়াই) তাড়াতাড়ি 
বাটা হইতে পলাইয়| গেলেন । এ কথ! পরে প্রকাশ 
পাইবে । ভাবে বুঝা যায়, সনীতনের ন্যাপ পাছে হদেন,, 
সাহ। তাহাকেও ধরিয়া কয়েদ করেন,এই ভয়েই রূপ, 
তাড়াতাড়ি উাদ্বগ্রচিত্তে গৌড়দেশ' পরিত্যাগ. করিয়! 
হুসেন সাহার রাজ্যের বাহিরে প্রক্াগে পলাইলেন। 

(৪) প্রয়াগে বল্পভভট্ যখন চৈতন্যের সহিত দেখা 
করিতে আইলেন, তখন চৈতন্য রূপকে নির্দেশ করিয়। 
বল্পভভটকফে বলিতেছেন__ 

“ইহা না ম্পশিও ইহোজাতি অতিহীন ।” 

রূপ গৌসাঞ্ীর যে তৎপূর্ধে জীতিপাত হইয়াছিল, 
তাহা এই চৈতন্য বাক্যে প্রকাশ । 

(৫) তাহার পর সনাতন কারারক্ষককে অনেক 
টাকা ঘুস কবুল করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন এবং 
পলাইয়া গিয়া চৈতন্যের সহিত কাশীতে মিলিত 
হইলেন। "' 

(৬) তাহার পর রূপ ও বল্পভ এবং দদাতন মধুর! 


বৃন্দাবনাদি তীর্থে কিছুকাল ভ্রমণ করিতে গেলেন । 


'মহাপ্রভু ইত্যবসকে মীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন । 


অগ্রহায়ণ, ১৩০১1]... জীব গোস্বা্ী | 


॥ লং পাপা 
1 ৪ 
55 
& ৯ রী ॥ 
৮ 
॥ 
॥ 





ফরিয়াছেন। মন্গকে মন্দ অবস্তা বলিতে হুইবে, 





(৭) কিছু ঝাল পরে রূপগোস্বামীও তীর্থ পর্য্য- 
টনের পর অবশেষে নীলাচলে (পুরীতে ) আসিয়। 
চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় কিয়ৎ 
কাল বাস করিলেন। 

(৮) সনাতনও পুরীতে আসিয়া মহ।প্রভুর নিকট 
কিয়ংকাল থাকিয়া তাহার আদেশে. স্থায়ীভাবে বুন্দা- 
বনে বাস করিতে গেলেন । গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিতে 
তিনি সাহসী হইলেন না। 

(৭) রূপ কিন্ত বৃন্দাবমে যাইবার পূর্ববে সংসারের 
বিলিবন্দোবস্ত করিতে ( ফতেয়াবাদ বাঁ চত্রত্বীপে নয় ) 
গৌড়ে আর একবার অ।সিলেন। কৃষ্দীস কবিরাজ 
বলেন-_ 


"এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইল।। 

পাছে আসি রূপ গেৌস।ঞী তাহারে মিলিল ॥ 

এক বৎসর রূপ গৌসাঞ্ীর গৌড়ে বিলম্ব হইল । 

কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল। 

গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা! আনাইল। 

কুটুম্ব ব্রাঙ্গণে দেব।লয়ে বাটি দিল ॥ 

সব মন কথা গৌসাঞী করি নির্ববাহণ। 

নিশ্চিন্ত হইয়। শীত্র আইল। বৃন্দাবন ॥৮ 

এতদিনে রূপ গৌসা'ঞ্ী নিশ্চিন্ত হইলেন । এখানে 
যে এফ বৎসর গৌড়ে থাকার কথা দেখা যায, ইহা! 
গৌড়ের সমীপবর্তাঁ সাকর মল্লিক পুরে (অধুনাতন 
সাকরমাতে ) রূপ সনাতনের যে বাটা নির্শিত হই- 
য়/ছিল,তাহাই সম্ভব । ব্ূপের নিকট কুটুম ও পরিবার 
বর্গ এইখানেই বরাবর বাস অনুভব হয়। 

ইহাতে রূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে, 
এবং সনাতন কারাগার হইতে পলাইয়। গিয়ে চৈতন্য- 
চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় । ম্যায়পরা- 
মণ হুসেন সাহার নিকট তাহাদের এইরাপ দও বা 


তন উদ্ধার হৃইয়। ছিলেন,উদ্ধার কাহাকে বলে 
এবং প্রকৃতপক্ষে রূপসনাতন উদ্ধারের পথে 
আবোহণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, 
তাহাই বিবেচ্য । বাঁরাস্তরে তাহার আলোচনা 
করিতে ইচ্ছা রহিল। 

২... শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল ॥ 





দণ্ডের ভয় কেন__ইহা কোন বৈষব লেখকই স্পষ্ট 


করিয় বলেন না) কৃষ্দাস ষে কারণ নির্দেশ করিয়া- 
ছেন,তাঁহার বিচারে অগ্রসর হইলে পাঠকে রুবুদ্ধিরঅব- 
মানন। করা হয় । কৃষ্ণধধন অধিকারী মহাশয় এক কিন্ত- 
দর্তীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, হুসেন সাহার মুরসীদ 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে,যতদিন বূপসনাতন তোমার 
মন্ী থাকিবে, ততদিন তোমার রাজত্ব বিনষ্ট হইবে 
না। ইহার! মন্ত্িত্ব হইতে অবসর লইলে তোমার 
রাজ্য বিনষ্ট হইবে । এই জন্যই সনাতন মস্ত্িত্ব 
ছাড়িয়া না পালায়, এই ভয়ে হুসেন সাহ। তাহাকে 
কয়েদ করেন । ফলত; বৈষ্বভক্তগণের পক্ষ কি দুর্বল, 
তাহা এই কিন্বদন্তীতে প্রকাঁশ। নিতান্ত বালক না 
হইলে কেহ এই কিন্বদভ্তীতে বিশ্বাস করিবে ন1। কৃর্ষ- 
দাস কবিরাজ ইহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। 
ইহা! তাঁহার পরবর্তী কালের স্ষ্টি। ফলত বূপসনাতন 
চলিয়া গেলেও যে হুসেন সাহার রাজত্ব অক্ষু ছিল, 
তাহা ইতিহাসে প্রকাশ । ইতিহাসানভিজ্ঞ ভক্তেই রূপ 
সনাতনের সাফাই জন্য এরূপ অসার বালোচিত কি্ব- 
দস্তীর শ্ৃষ্টি করিয়। থাকিবে । মুল কথা, মুসলমান 
ইতিহাস বূপসনাতনকে চেনে না । অন্ততঃ আমার 
যতদুর জানা আছে, তাহীতে রূপসনাতন নামে কোন 
“উজীরের” নাম মুসলমান লিখিত হুসেন সাঁহীর ইত্তি- 
বৃত্তে দেখি নাই। তাহারা যে বৈষ্ণব গ্রন্থে রাজমন্ত্রীর 
পদ পাইয়াছেন, ভক্তিই তাহার মূল; তাহার এতি- 
হাসিক প্রমাণ দেখি নাই । ইতি । 


আওতার থালা 


বেল স্যানিটারী ডেণেজ বিল। (৩ ) রা 


এমন দেখা যার্উক, স্তর চার্পন এলিয়ট 
পয়োপ্রণালীর গঠন বিষয়ে বিলের কি্পপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যা এই )- 
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৮1119%৩  8101925.৮  পল্লীগ্রামের পয়োনালী বা 
জলমগ্র ভূমি সংস্কার ও পরিদ্ধার কর! এই বিলের 
উদ্দেগ্ত নহে। সে কার্য পু্ষরিণী সংক্কষার ও নৃতন 
পুক্ষরিগী খননের হ্যায় স্থানীয় আত্মশীদন আইন, ও 
ডি্রিকউ বোর্ড স্বারা:হইতে পারিবে ; সম্ভবতঃ ভিলেজ 
ইয়ুনিয়নও তাহা! করিতে পারিবে । 

অতএব অন্ততঃ আপাততঃ ইহা নিশ্চয় 
ষে, গ্রাম্য পয়োনালী স্থষ্টি ও সংস্কার করার 
জন্য এই আইনের অনুষ্ঠান হয় নাই। গ্রাম্য 
ড্রেণেজ আইনে গ্রাম্য ড্েণ প্রস্তুত ও পরি- 
সকার হইবে না) ইহা হঠাৎ শুনিতে খুব নূতন 
কথা বটে ) কিন্ত, নৃতনই বা বলি কেন ? ইহা 
আর অতঃপর আশ্চর্ধ্যই বা কি ? যেমন পথ- 
কর ও পূর্তকরে, কোনও পুরুষেও গ্রাম্য 
পথ ঘাট প্রস্তত হয় না) তেমনি ড্রেণেজ 
করেও গ্রাম্য ড্রেণ প্রস্তত ও পরিস্কার হইবে 
না। তবে, তদ্বারা হইবে কি? যাহা হইবে, 
তাহ! স্যর চার্লস সাধারণ আন্দোলনের আবর্তে 
পড়িয়া আপনিই ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হা 
ছেন। সে ব্যাখ্যা এই ;- 
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অর্থাৎ যে সকল নদী ও জলপ্রবাহ মৃত্বিকা বালু পুর্ণ 
হইয়। স্ব ত্ব কার্য সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে, 


মং পতিত বারি আর পূর্ববৎ সৃতেনত শ্রে।তে অবিরাম 
বহন করে না, এই আইনে তাহাদেরই সংস্কার কর! 
গবর্ণমেণ্টের উদ্দেষ্ট । মধ্যবঙ্গে, বিশেষতঃ বর্ধমান, 
হুগলী, নদীয়া, যশহর ও খুলন! জিলায়, এইক্ধ্‌প অব- 
রুদ্ধ শত নদী প্রবাহ বিস্তর আছে।” 
বঙ্গেশ্বরের মুখে গ্রাম্য পয়োপ্রণালীর এই 


অভূত পূর্ব ব্যাথ্যা শুনিয়া মনে বহু কথা, 
বহু ভাব, বনু প্রশ্নেরই উদয় হয়। গ্রাম্য ড্রেণ 
বা ড্রেণেজ বলিতে নদ নদী বুঝাইতে পারে, 
ইহা সাধারণ লোকের স্বপ্নাতীত। অন্ততঃ 
এত কাল সম্পূর্ণরূপে স্বপ্নাতীত ছিল। শব্দা- 
এেঁর বিপুল ব্যাপকতা-বাদী অতি বড় শার্ষিক 
পণ্ডিতের মনেও কথনও গ্রাম্য পয়োনালীর্‌ 
এরূপ বিরাট অর্থ উদয় হইয়াছিল কিন! বল! 
যাঁয় না। নর্দামা মানে নদ নদী একাল পর্য্যন্ত 
পৃথিবীর কোনও অভিধানেই বোধ হয় লিখিত 
হয় নাই। এমন কি বঙ্গীয় রাজ সভ 
কোনও সদস্য ইত্যগ্রে উহা অবগত রি 
ইহাঁও অনুমান হয় না; কেননা তাহ! হইলে 
ব্যবস্থাপক বৈঠকের অনেক - বাগ্বিত্ডা 
অস্কুরেই অনাবস্তক বলিয়া বোধ হইত। 
নর্দাম! অর্থে নদী, ইহা পূর্বে জানা ন। থাক! 
তেই সরকারী ও বেসরকারী অনেক ব্যবস্থা- 
পকের বক্তৃতা আজ “বাতিল” হইয়া পড়ি- 
য়াছে। দেশীয় সভা সমিতি ও সম্পাদক- 
দিগের-প্নয়ও বড়“ম নষ্ট হয় নাই। তীহা- 
দের কয়েক মাঁস ব্যাপী আন্দোলন, আবেদন, 
আর্তনাদ, যুক্তি তর্ক প্রায় সবই স্তর চাঁলগ 
একই উক্তিতে উধাঁও উড়াইয়া দিয়াছেন। 
কারণ অতঃপর সরকার বাহাছুর সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে,ড্রেণ অর্থে নর্দীমা নহে, নর্দাম। 
অর্থে খানা খন্দ, বিল জোল জলা নহে; 
গ্রাম হইতে নদী অভিমুখে গ্রাম্য জল নিকা- 


জাগ্রন্কায়ণ-১৩০১ & বল স্যানিটারী ড্েনেজ' বিল। (৩) 





সের পূর্বাপর পরিচিত পথও নহে শব্বার্খের 
নুতন নিয়মে, 'অলিখিত অভিনব অভিধানা- 
মুসারে নর্গমার অর্থ বড় বড় নদ নদী) 
যেমন ভৈরব, কপোতাক্ষ, ইত্যাদি । 
কিন্তু, শব্দার্থ ঘটিত এই 'অসামান্ত রহস্য 
এখন যাউক | বঙ্গেশ্বর এই 'ডেণেজ বিলের 
ড্রেগ ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বস্ততই এক অতি বৃহৎ 
নৈয়ায়িক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গীয় 
হ্যাঁররত্ব মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ সভার “ন্যায়ের 
ফাঁকি” ও ইহার নিকট অতি তুচ্ছ। কিত্ব,আয়- 
দের আশঙ্কা হয়, ইহাতে জনসাধারণের মনে 
সরকার বাহাঁছুরের সদাতিপ্রায় সম্বন্ধে সমূহ 
সনোহ জন্মিতে পারে । কোথাক় গ্রাম্য পয়ো- 
নালী পরিক্ষার,আর কোথায় নদ নদী সংস্কার! 
উভয়ে যে প্রায় আকাশ পাতাল প্রভেদ ! 
ইহাঁকেই বোধ হয় বলে ধান্ত পেষণে শিব 
স্কীর্তন! কিন্ত, নদী সংস্কার করিবার জন্য 
নর্দামার নাম করার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
কি, আমরা আদৌ অনুমান করিতে অক্ষম । 
অবরুদ্বত্রোত নদী উনুক্ত-প্রবাহ করিতে 
হইবে, বেশ, আইনটা ঠিক তাহাই বলিয়' 
করা হয় না কেন? তাহার জন্য গ্রাম নর্দা- 
মার নাম করা কেন? মৃত্যু, ম্যালেরিয়া, 
স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক আঁড়শ্বর 
করিয়া আসল কাঁধ্যটীর উপরেই বা আবরণ 
দেওয়া কেন? ইহ! কি সত্য সত্যই রাজনীতির 
একটা লক্ষণ ? অথবা আইনের যদৃচ্ছা আকু- 
ঞ্চন প্রপারণ করিবার জন্তই এরূপ জটিল ও 
কুটিল পথ অবলম্বন করা? উদ্দেশ্ত ধাহাই 
হউক,-_উপস্থিত ক্ষেত্রে উদ্দেস্ত মূলতঃ মন্দ 
নহে আমর! জানি, তথাঁচ অঙ্গীকার একনপ 
করিয়! কার্ধ্য অন্ত রূপ করিলে, লোকের মনে 
স্বতই শঙ্কা ও সন্দেহ জন্মে। এক্সপ শঙ্কা ও 
সন্দেহের উদ্রেক করা, শাসন-নীতিন বিরুদ্ধ 


কিন! শাসরিতানিগেনই বিবেচনা! করা কর্তবা! 
নদ নদী বহতা. করাই যখন গবর্ণমেণ্টের 
উদ্দেশ বলিয়! আমরা এখন শুনিতেছি,তখন 
এই বিলের নাম ও গঠন ঠিক তদনবপ 
করিলেই ত অনেক লেঠা মিটিয়! যাইত। 
কিস্ত তাহার নামে ও গঠনেত নদ ন্দী 
পরিচ্লারের নাম গন্ধও নাই !. অতএব 
রামের নাঁম করিয়! শ্রামকে দেখাইলে লোকে 
কিরূপ্নে 'বুঝিবে,গবর্ণমেণ্টের আসল উদ্দেশ 
কি? উপস্থিত সংকল্প ও তবিষ্যত সাধনাই 
কি? লোকে কির্বপেই বা মে বিষয়ে সমীচীন 
মত সংগঠন করিয়। গবর্ণমেন্টকে জানাইবে ? 
বেঙ্গল স্কেণেজ বিল সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রজা উপ- 
যুক্ত ও সারগর্ভ অভিমত প্রকাশ করিতে 
পারে নাই বলিঞা! বঙ্ষেথর ইঙ্গিতে তাহাদি- 
গকে একটু নিন্দা করিয়াছেন; কিন্ত, প্রকৃত 
প্রস্তাবে, এই নিন্দার ভাগী কে? রাঁয়ত না 
রাজা ? গবর্ণমেন্ট নিজে অথবা দেশীয় সভা! 
সমিতি ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ ! গবর্ণমেণ্ট 
বিলে লিখিলেন, একরূপ বক্তৃতায় বলিলেন 
অন্তরূপ! লোকে কোন্‌ কথায় আস্থ। স্থাপন 
করিবে; কোন কথাটাকে কেন্ত্র করিয়! 
আপন আপন 'অভিমত সংগঠন করিবে !! 
ফলতঃ. বঙ্গেশ্বর তদীয় ঢাকা বক্তৃতায় 
যাহা বলিয়াছেন, এই বিল খানি বস্তুগত 
আদৌ তাহা নহে। তাহা করিতে হইলে 
উহার আমূল পরিবর্তন কর! আবশ্তক হইবে, 
এবং সে পরিবর্তন কর! হইলে পর, তবে 
লোকে সে সম্বন্ধে স্ব স্বঅভিমত সম্যক সংগ-' 
ঠন করিতে সমর্থ'হইবে। তাহার পূর্বে অভি- 
মত ব্যক্ত করা প্রায় অন্ধকারে ইষ্টক নিক্ষে- 
পেরই তুল্য। বঙ্গেশ্বরের ব্যাথ্যান্থসারে”বেঙ্বল 
স্টানিটারী বিলের” নাম হওয়! উচিত “বেজ. 
রিভার রিক্লামেসনবিল", পরস্ত, বিলে 





অন্যান্ত অনেক তি রি ও সংঙ্গে জগ নর হাসু ও মরু ু্ 


ধন প্রয়োজন । তবে কিন! এক কার্ধের 
জন্য কল্প বসাইয়া অপর কার্যে তাহা ব্যয় 
করিতে গবর্ণমেন্ট অনভ্যস্থ নহেন। পথ-কর, 
পূর্ত-কর, হুর্ভিক্ষ-কর,পথ ও পুর্তের জন্ত এবং 
দুর্ভিক্ষ নিবারণের জগ্ত সংগৃহীত হইয়া, ধ্যয় 
হইয়া খাঁকে শিক্ষা-বিস্তারে, সীমাত্ত-সন্তরে 
অথব! ইযুকোপীয় সার্বিলের বিনিময়-বিভ্রাট 
সংহারে ! অতএব এই হেতুবাদে যদি নার্দীম- 
কর নদ নদীর কাধ্যে ব্যগ্িত হয়, তাহা আর 
তত আশ্চর্যের বিষয় কি? কিন্তু কর করই। 
নর্দামার নামেই হউক আর নদীর নামেই 
হউক,এই কৃষি-কর অন্যায়, অনুপযুক্ত, অভ্যা- 
চার-প্রণোদিত। তবে কিনা নর্দামার আইন 
করিয়া সেই নদ্দামা নিমেষ মধ্যে নদীতে 
পরিণত কর!1“জলকে ছুধ, ছুধকে জল করার 
মত ধেন অশিক্ষিত চক্ষে অল্লাধিক3 অসঙ্গত 
বলিয়! বোধ হয় বটে। স্তর চালস এলিয়ট 
বাহাছর নর্দাম। বিলের যে নর্দামাকে বলি- 
তেছেন নদী, তাহার পরবন্তী বঙ্গেশ্বর তাহী- 
কেই_বলিতে পারেন, সমুদ্র! তন্ত পরবর্তী 
আর এক জন আসিয়া আবার তাহাকেই 
মহাসমুদ্র বা মরুভূমিতে পরিণত অনায়াসেই 
করিতে পারেন ! কেননা এই আইনটা যে 
প্রকার অপরিসীম স্থিতি-স্থাপকতা ও অনস্ত 
ব্যাপকত। স্বরূপে সমন্বিত, তাহাতে উহা 
টানিলেই বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অতএব মুহুর্ত মধ্যে বঙ্গীয় গ্রাম্য পক্োনালী 
আটলান্টিক মহাসাগরে বা সাহারা মরু 
ভুঁমিতে বিবদ্তিত হইতে পারিবে না, কে 
বলিল? এবং বঙ্গীয় ভূমি সংশ্রিষ্ট ড্রেণেজ টেক্স 
আটলান্টিকমহাসাগর শোধন বা সাহারার 
মরু সংক্কার কার্ধ্যে ব্যয়িত হইবে না, তাহারই 


বা নিশ্চয়তা কি? কারণ ম্যালেরিয়া ঘা 


উদ্ভৃত্ত হইয়া বঙ্গীয় প্রজার প্রাণাস্ত করাও ত 
এক সময়ে অসম্ভীবিত না হইতে প্রারে। 
কাজেই ড্রেণেজ বিল বিষয়ক স্তপ্ন চালসের 
এই ব্যাখ্যা উহার শেষ ব্যাখ্যা বলিয়া! গৃহীত 
হইতে পারে না। তাহার সহিত তদীয় এই 
রুনখ্মাও বঙ্গদেশ ছাড়িয়া বিলাতে গমন 
করিবে । যখন অপর বাক্ষশ্বর আসিয়৷ উহার 
অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিবেন,তখন বর্তমান বঙ্গে 
রূকে হয় ত, এই বিশ্ব সংসারেও খু'জির! পাওয়া 
যাইবে না। এই কারণেই উপস্থিত আইনটাপ্ন 
এতাদুশ অসংযত, অনির্দিষ্ট ও অতি ব্যাপক 
ভার দূরীভূত হওয়! বাঞ্নীয়.বিরেচনা করি । 

কিন্ত, এই আইনটা আমূল ভ্রমসন্কুল ) 
ইহার আদি অস্কুর হইতে প্রধান অঙ্গ, শাখা, 
প্রশাখা সমস্তই প্রমার্ধে পূর্ণ। ম্যালিরিয়! 
নর্দামার ন্যায় নদীতে থাকাও অগ্ভাবধি, 
প্রমাণিত হক নাই। নর্দামার আলোচিন। 
প্রসঙ্গে ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত যত কথা আমর 
ইত্যগ্রে বলিয়াছি, সে সমস্তই নদী সম্বন্ধেও 
সমান প্রযোজা। অতএব নর্দামা ছাঁড়িয়। 
নদীর পক্ষ অবলম্বন করাতেও প্রত্যক্ষ ঘটনা 
ও পরীক্ষিত ও প্রমানীকৃত যুক্তির হস্ত হইতে 
নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা! নাই। অবরুদ্ধ 
পরোনালীর স্তায় রুদ্বজোত নদ নদী প্রবাহ 
পরিক্ষার ও প্রবাহিত করার প্রচুর প্রয়োজ- 
নীয়তা থাকিতে পারে ; প্রয়োজনীয়ত। নিশ্৮- 
রই আছে। কিন্তু, তাহা অন্তান্ত কারণে। 
ম্যালেরিয়া প্রসমন কলে সে প্রয়োজনীয়তা 
আদৌ অপ্রামাণ্য । এবং তজ্জন্য দেশব্যাপী 
কষি-কর সংস্থাপন .কর! একান্ত অন্তায় এবং: 
অনঙ্গত। দারিদ্র-প্রপীড়িত কৃষক এ কর দিতে 
কেবন্গ অধমর্থ বলিয়া নয়, এ কর ঈ্গিতে 
ভ্ভায়তঃ ও ধর্মতঃ সে বাধ্যই নছে। 
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অবরুদ্ধ নদী-গ্রবহি ' পরিক্ষার করিবে 
কর) তাহা করা অতীব প্রয়োজন ১ কিন্ত, 
তজ্জন্ত ম্যালেরিয়ার নাম লইও না। ততবার! 
ম্যাঝেরিকা! প্রশমিত হয় নাই , প্রত্যুত প্রব- 
লীরুত হইয়াছে প্রমাণ সাহাবাদ ও গয়! 
জিলার কেনাঁন কাঁটিয়! শো নদীর সংস্কার 
এবং হুগলী জিলায় “কাণানদী” ও “কাঁণ। 
দামোদর*নদ পরিক্ষার । কৃত্রিম উপায়ে নদীর 
ত্োত সচল ও প্রবন করাতে উপরোক্ত 
উভয় স্থলেই ইঞ্টের পরিবর্তে প্রভৃত পরিমাথে 
অনি ঘটিয়াছে। শিল্পের দ্বারা স্বাভাবিক 
নিয়মের উপর আঘাত করিয়া ছেলে খেল! 
করা, ব্যাপার বড় সহজ নয়। আগুনে হাত 
দেওয়ার মত হাতে হাতেই তাহার শাস্তি 
পাইতে হয়। কিছুকাল পূর্বে আরা, বক্সার, 
ডিহিরি, বাঁরুণ প্রভৃতি স্থান কিরূপ চমতকার 
স্বাস্থ্যকর ছিল,সকলেই অবগত আছেন । এই 
সকল স্থান বঙ্গদেশের স্তানিটেবিয়ম স্বরূপ 
ছিল। কি, কেনাল কাটিব্বা শোণ নদের 
বারি রাশি সচল ও স্ুপ্রবাহিত করার পর 
হইতে রী সকল স্থানের কীদৃশ ছুরবস্থা হই- 
কাছে ? যাহা হইয়াছে,তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ! 
যে আরা বল্সার বারুণ ও তন্রিকটবর্তী স্থান 
সমূহে কেহ কখনও জ্রজাল। চক্ষে দেখে 
নাই, তাহ! এখন শোঁণ কেনালের প্রসাদাৎ 
ম্যালেরিয়ার মর্খ্াস্তিক হৃদক্পে প্রকম্পিত, 
প্রীহা যক্কতে পূর্ণ! আমরা! পূর্ব প্রবন্ধে 
গবর্ণমেন্টের পূর্ত সেক্রেটারী মিঃ অড়লিঙের 
উক্তির উল্লেখ করিয়া ইহ! প্রতিপন্ন করি- 
যাছি। সরকারী আরও অনেক কাগজ পত্রে 
ইহা প্রমাণ বিদ্কমান আছে । পাটনা বিভা- 
গেরসাম্বংসরাক শান বিবরণী, আজ কয়েক 
দিন মাত্র হইল প্রকাশিত হইয়াছে। এরই 
বিবরণীতেও "সাহাবা প্রভৃতি “কেনাঁল 
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এ সম্বন্ধে উপরোক্ত উক্তিই প্রচুর। যে 
সাহাবাদ জিলায় লোকে কিছুকাল পুর্বে জল 
বাধু পরিবর্তন করিতে যাইত, তাহা এখন 
জরাস্ুরের লীলাভূমি । বিভাগীয় কমিসনর 
বলিতেছেন, সাহাবাদে মৃত্যু সংখ্যা সব্বাপেক্ষা! 
অধিক । জ্বরাস্থর. ম্যালেরিয়া মাতঙ্গোপরি 
উিত হইয়া সমগ্র বিহার ভূমে প্রতিমৃহূর্থে 
আধিপত্য স্থাপন করিতেছে । সংক্রামক 
ম্যালেরিয়ার মহিমা বিস্তার কল্পে এখন 
আর নিয়বঙ্গে ও বিহারে বড় বেশী গ্রভেদ 
নাই। কিন্ত বিহারভূমে অতি অল্পকাল পূর্বেও 
ম্যালেরিয়া ছিল না। কেনাল কাটার পর 
হইতেই উহ! তথায় প্রবেশ করিয়াছে । অত- 
এব আমরা অবশ্তই বলিতে পারি যে, বিহাঁ- 
বের ম্যালেরিয়! গবর্ণমেন্টের নিজেরই স্থষ্টি 
উহা! সম্যক প্রকারে ইঞ্জিনিয়ারি শিল্প- 
সঞ্জাতি। বিহারী কেনালে কোটী কোটী টাক! 
ব্যয়িত হুইয়! উৎপন্ন করিয়াছে ম্যালেরিয়া, 
বিস্তার করিতেছে জরজ্বালা ব্যাধি ! বলিবে, 
কেনাল .. প্রবাহিত জলে জরজালার সৃষ্ট 
করিলেও, ভূমির উর্বরত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে? 
অনুর্বর ভূমি শস্তপ্রহ্থ করিয়াছে। কিন্ত, 
প্রকৃত প্রস্তাবে এই কথাটীই কি ঠিক 1 অথব। 
ইহার বিপরীত কথা সত্য? কেনাল জলে 
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উর্বর ভূমি উষর হইয়া যাইতেছে ; মৌতাতী 
অহিফেন-সেবীর মত মুত্তিক! নিজের স্বাভা- 
বিক শক্তি হারাইয়া শস্তোৎপাদন কল্পে 
সম্পূর্ণরূপে সেই জলের উপরেই নির্ভর করি- 
তেছে। অতএব পাঠক ইহাঁতেই বুঝুন, এই 
কেনালে ইষ্টানিষ্ট কি ঘটিয়াছে। তবে গবর্ণ- 
মেন্ট এই দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত সত্বেও যে মর্নয়- 
বঙ্গের নদ নদী লইয়! নাঁড়াচাড়া করিবার 
জন্য অলীম ব্যয়-সাগরে ঝাঁপ দিতে অভিলাষী 
হইয়াছেন, সে দেশেরই ছুরদৃষ্ট। 

পরস্ত বনু ব্যয়ে হুগলীজিলার কাণানদী ও 
কাঁণ। দামোদর নদের সংস্কার কর হইয়াছিল, 
তাহার ফলকি হইয়াছে? তাহাতে জর 
জাল! প্রশমিত না হইয়া বদ্ধিত হইয়াছে 
কিন! ? গবর্ণমেন্ট নিজেই ইহার তথ্যান্থুস- 
স্ধান করিয়া দেখুন না! কেন ? ডেণেজ বিল- 
ব্পদেশে অভিমত ব্যক্ত করিতে আদিষ্ট 


হইয়া বঁলী-সাধারণী সভ! এসম্বন্ধে লিখেন ১ 
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অতএব ম্যালেপিয়া নিবারণের নাম 
করিয়া কুদ্ধআোতনদী প্রবাহিত করার 
প্রস্তাব দেদীপ্যমান ঘটনার বিপরীত । কেননা, 
তন্বার। ম্যালেরিয়া নিবারিত হওয়া দুরে 
থাকুক, তাহাতে করিয়া ম্যালেরিয়ার শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে,ইহাই লোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । 
কিন্ত, বর্তমানের প্রত্যক্ষ ঘটনা ও অতীতের 
অভিজ্ঞতা, এ উভয়েই আমাদের গবর্ণমেপ্ট 
উদীীন ! নহিলে যাহাঁতে বার বার সনিষ্টো- 
ৎপাদন হইতেছে, তাহাই অতীব ইষ্টকর 
ভাবিয়া আইন করিতে উদ্ভত হইবেন কেন? 

নদীআ্রোত সর্বদা নৈসর্গিক নিয়মে চালিত 


হয়; নৈসর্গিক নিয়র্মে গতি পরিবর্তন করে) 
থর্ব-বেগ, বিচলিত-প্রবাহ এবং অল্লাধিক 
পরিমাণে অবরুদ্ধও হয়। মরা নদী,কাঁণা নদী, 
এবং পরিবন্তিতশ্রোতনদী নৈসর্গিক নিয়ম 
বা অবস্থারই ফল। এ কথ! ছোট লাট বাহা- 
হুর অবশ্তই স্বীকার করেন। তিনি নিজেই 
তাহার উপরোক্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন )-- 
51106 06501000107 0 07956115915 20161 
0০ 02109 006 1০9 ৪, 0172056 10006 09851 
1552001)) ৮17101) 5917)0 £০91981505 0০116৮6 
(9196 11511) 11) 076 0250 9০ 012011৮619১ 


51100) 2.5 070 1311011270১ 1601920208০, ৮11101) 
0590 00 970৮৮ 625৮/2:45 180 90৮69 50001) 


০ 50900175950. এই সকল নদীর ধ্বংসের আংশিক 
কারণ উপকুলের উচ্চত। বৃদ্ধি। কোন কোনও ভুতত্ব- 
বিদের বিশ্বাস, এই উচ্চতা পূর্ববদিকপ্রসাঁরী, পুর্ববা- 
ভিমুখে উিত। অতএব ভৈরব, কপোতাক্ষ প্রভৃতি 
নদ যাহারা পুর্বে পূর্বদিকে প্রবাহিত ছিল, তাহারা 
এখন দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রব।হ পরিবর্তন 
করিয়াছে।" 

লাট. সাহেবের এই উক্তিতে তাহার 
বক্তব্য বিষয় তাদৃশ স্পষ্ট ও পরিষ্ফ,ট না হই- . 
লেও, অন্ততঃ ইহাতে এতটা বুঝা যাইতেছে 
যে,নৈসর্গিক ঘটনায় নদী-প্রবাহ পরিবর্তিত, 
অবরণ্ধ হর, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন । এখন 
জিজ্ঞাম্ত এই যে, মান্ধষের ইঞ্জিনিয়ারিং 
কৌশলে বা কৃত্রিম উপায়ে নৈসর্ণিক ক্রিয়া 
সমাক্‌ রূপে নিবারণ করা সম্ভবে কি? এবং 
তাহার নিবারণ করিবার চেষ্টা কর। সকল 
স্থলে আদৌ উচিত কি? স্বাভাবিক ক্রিয়ার 
ব্যতিক্রম এবং শিল্পের কৃত্রিম কৌশলে তাহ! 
বিচলিত করিবার প্রয়াস পাইলে,জীব জগতে 
স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অস্বাস্থ্যই কি উৎপন্ন হয় 
না? তন্ার! অস্বাস্থ্যের যে সমূহ সম্ভাবনা, 
তাহা আমর! সংঘটিত ঘটন! বিবৃত করিয়া 
ইত্যগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি; প্রদর্শন করিয়াছি 
যে,নদী-প্রবাঁহের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার, সহিত 
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যুদ্ধ করিতে যাইয়! বঙ্গে ও বিহারে অস্থাস্থ্যে- 


রই সঞ্চার হইয়্াছে। পরস্ত, এখন বিবেচন! 
করিতেছি এই যে, নদ নদীর নৈসর্গিক পরি- 
বূর্তন, সরল বা বক্রগতি, বার্ধক্য বা মৃত্যু 
নিবারিত ও নিয়মিত করিতে যাইয়া তাহাতে 
সিদ্ধ-কাম হওয়ার আদৌ কোনও সম্ভাবনা 
আছে কিনা? বাঁজ ভাগারে এবং রায়তের 
কুটারে কত অর্থ সঞ্চিত আছে, সমগ্র দেশের 
ধনধান্যেরই বা! পরিমাণ কি যে, বেঙ্গল 
গবর্ণমেন্ট এই অমানবিক কার্ধ্য সাঁধনার্থে 
উদ্যত হইয়াছেন ? সমগ্র দেশের প্রতিব- 
সরের পথকর ও পূর্তকরে এত কালের 
মধ্যে বঙ্গদেশের গ্রাম্য পথ ও পু্ষরিণী গুলার 
আংশিক সংস্কারও হইয়া উঠিল না, আর 
নর্দমা.করে নদ নদী খনন সম্কুলন হইতে 
পারিবে, ইহা আমরা কোনও এ্রন্্রজলিক 
মন্ত্র বা মাদক দ্রব্য-সঞ্জাত তন্দ্রার সহায়তা 
ব্যতীত কিরুপে প্রত্যয় করিতে পারগ হই! 
ড্রেণেজ থিওরির আবিষ্কারক স্বয়ং রাজা দিগ- 
স্বর মিত্র, এবম্িধ কার্যের, ইহা অপেক্ষা 
ক্ষুদ্রতর কাঁর্যের কল্পনায় প্রতিবাদ করিয়৷ 
কি বলিয়াছিলেন ? নদ নদী খনন ব! তাহা- 
দের গতি পরিবর্তন ত বহু দুরের কথা,পয়ো- 
নালীর সম্যক্‌ সংস্াপনও এ দেশের নৈস- 
পিক অবস্থায় অসম্ভব,বহুব্যয়ের অপাধ্য এবং 
অনেক স্থলে অনাবশ্তক বলিয়া তিনি প্রতি- 
পন্ন করেন এবং তাহার কথ! তখনকার 
কাউন্সিলে গ্রান্থও হয়। ডেণেজ ও ইরিগে- 
সন বিলের সময়,তিনি এ প্রকৃতির প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে যাহা! বলিয়াছিলেন, এখনও তাহার 
মূল্য তদন্ুরূপ আছে এবং এসময়ে তত্প্রতি 
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বাদ করিবার জন্ত উহ| লিখেন নাই ।' তিনি 
পূর্বাবর্তী পরীক্ষার ও ১ম এপিডেমিক কমি" 
সনের কার্ধ্য ব্যপদেশে যাহ বুঝিয়াছিলেন, 
্পষ্টভাষাতেই তাহা উপরোক্ত উক্তিতে 
ব্যক্ত । ব্যক্ত যে, নদী মুখ রুদ্ধ হইয়। গ্রাম্য 
ড্রেণেজের সুতরাং স্বাস্থ্যের তাদশ ব্যাঘাত 
রূরে না, অপেক্ষাকৃত অদূরবর্তী পয়োনালী 
অবরুদ্ধ হইয়! তাঁহার যাদৃশ বিষম অনিষ্ট 
ঘটায় । আজ প্রায় ত্রিশ বর হইতে চলিল 
দ্রিগম্বর মিত্র এই কথা লিখিরাছিলেন ৷ এই 
ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে সরকারী ও 
বেসরকারী কি তথ্যান্ুসন্ধান হইয়াছে, 
যাহাতে করিয়া এখন দিগন্বর মিত্রের কথার 
অন্যথা হইয়! তাহার বিপরীত কাধ্য সমর্থিত 
হইতে পারে? বেঙ্গলগবর্ণমেপ্টু ইহার কোনও 
উত্তর দ্রিতে পারেন কি? 

দিগম্বর মিত্র বলিতেছেন, অবরুদ্ধ মুখ- 
নদী গ্রায়্য ডেণেজের--অতএব জন সাধার- 
ণের স্বাস্থ্যের অব্যবহিত বা এঁকাস্তিক অস্ত- 
রায় নহে। অথচ ইনিই ডেণেজ থিওরির 
প্রথম প্রবর্তক এবং সংক্রামক মহামারীর 
কারণ নির্ণয় কল্পে, পরিবর্তিতপ্রবাছু নদী- 
সংক্রান্ত সমস্তার সম্ভবতঃ আদি উদ্ধারক ! 
কিন্ত, দিগম্বর মিত্র প্রবর্তিত ড্রেণেজ প্রস্তা- 
বটা কিরূপ, এস্থলে পাঠকের অবগত হওয়া 
আবশ্যক । পুরাতন তথ্য অজ্ঞাত থাকিলে, 
নুতন সমন্তাঁর সমালোচন। সম্ভবে না। অত- 
এব রাজ দিগম্বর মিত্রের অতি প্রসিদ্ধ ডে,ণেজ 
থিওরি সংক্ষেপে বিবৃত করা ষাইতেছে। 

এপিডেমিক কমিসনের বনু পুর্বে দ্রিগ- 
স্বর মিত্র, কাশিমবাজার নগরে অবস্থিতি 
কালে, তথাকার সংক্রামক জরের কারণ 
নির্ণয়কল্পে মনোযোগ প্রদানকরেন । কাশিম- 

বাজার প্রত্ৃতি নগরের পূর্ববর্তী প্রাকৃতিক 


| স্থান এবং কৃত্রিম উপায়ে তাহার পরিবর্তনের 


পর হইতে তথায় সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব, 
তাহার চিত্তাকর্ষণ করে। তিনি স্থানীয় অনু” 
সন্ধান,পরীক্ষা ও চিন্তা দ্বারা তথাকার জরের 
কারণ সন্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, 
প্রথমতঃ এপিডেমিক কমিসনে,তদীয় ইংরেজী 
মিনিটে তাহাই বিকৃত করিয়াছেন। তাহার 
বিবেচনায় ম্যালেরিয়া-জাত সংক্রামক জর এ 
দেশে নেহাত নূতন নহে। মধ্যবঙ্ষে উহা) 
সঞ্চারিত হইবার বহু পূর্বে উত্তর বঙ্গের 
কাশিমবাজার, চুণাথালি প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ 
জনপদ তন্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহারও 
বহু পূর্বে, বঙ্গের পুরাতন রাজধানী গৌড় 
নগর অতি সম্ভবতঃ এ জ্বরেই ধ্বংস প্রাপ্ত 
হয়। গৌড় নগরে এই জ্বর বহুদিন স্থায়ী 
হইয়া ভীষণ মহামারী উপস্থিত করাতে 
রাজধানী টড! নগরে অন্তরিত হয়। জাহু- 
বীর জলপ্লাবন হইতে নগরের রক্ষার জন্য 
গৌড়ের পুর্ব্ব সীম! শিলাময় এক অতি স্থন্দর 
সেতু দ্বারা আবদ্ধ ছিল । এই সেতু বা বাধের 
ভগ্াবশেষ অদ্বাবধি উক্ত প্রাচীন নগরেব 
ধবংসাভ্যন্তরে বিগ্বমান আছে। দিগন্বর মিত্রের 
বিবেচনায় গৌড়নগরের প্র সেতু স্বাভাবিক 
পয়োনালীর ব্যতিক্রম করিয়া নগরের অবাধ 
বারি নিঃসরণের ব্যাঘাত করাতেই ভূমির 
উপরিভাগ ও ভূমি__নিমস্থ মৃত্তি ক1(5209০11) 
ক্রমাগত জলসিক্ত ও অস্বাভাবিক শৈত্য 
দুষিত হয় এবং তাহ! হইতে ম্যালেরিয়া! উৎ 
সারিত হইয়া সংক্রামক জ্বর রোগে গৌড়- 
ন্গর অচিরাৎ্ উৎসন্ন করে। তাহার পর 
কাশিমবাঁজার প্রভৃতি নগরের সংক্রামক 
জরের.কারণ,সম্বন্ধে তিনি টিয়ার মিনিটে 
লিখেন $--- 

“চুণাখালি, ভাটপ।ড়া, কাশিমবাজার, কালক্কাপুর, 


অগ্রহায়ণ, ৮৩৯ ১ 1..খেঙ্গল স্তার্নিটারী ডেণেজ বিল। (৩) 











বাগসথাটা এবং করাসভালা গ্রাস পূর্বে তাগিরধী বা । মৃত্তিকার আত্যধিক আত্রত্থ হইতেই উদ্ভূত হইতে 


ভগলী, নদীয় একটী বাকের উপর অবস্থিত ছিল) ৬৭ 
বৎসর অতীত হইল এই বাক কাটিয়া ভাগীরথীকে 
সরল শ্বোতে পরিণত করত পথ সোজাকরা হয়! 
ম্ুতরাং তদ্দারা এই নদী-প্রবাছের প্রাকৃতিক গতি 
পরিদর্তিত হয় এবং উপরোজ্জ স্থান সকল নদী-তীর 
হইতে দুরে যাইয়া পড়ে। এই শিল্পনৈপুণ্য বা 
ক্ষৌশলময় এপ্রিনিয়ারিং কার্যের অব্যবহিত পরেই 
সকল স্থনে সংক্রীমক জ্বরের আবির্ভ।বধ হয়। এই 
ভ্বরের প্রকোপ, পীড়ন এবং তজ্জনিত এ সফল স্থানের 
অধিবাসীদিগের অসংখ্য মৃত্যু, কেবল এক গৌড় নগ্- 
(রর মহামারী ব্যতীত, বাঙ্গালার ব্যাধি-বিপত্তির ইতি- 
বৃত্তে অতুলনীয় । এই জ্বরের প্রাছুর্ভাব কালে মৃত 
দেহের অগ্রি সংকর করা অসম্ভব হ্ইয়। উঠিয়াছিল, 
প্রত্যহ এতই লোক মরিত যে মৃতদেহ গাড়ি বোঝাই 
দিয়! কোনও প্রক।রে নগরের বাহিরে ফেলিয়। দেওয়া 
হইত। এইরূপে ফাসিমবাজ।র নগর, যে কাপিম- 
বাজার এক সময়ে বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে এতাধিক অগ্র- 
গণ্য, শ্রে্ঠ এবং শ্রীসম্পন্ন ছিল যে, তাহার অর্থ আদান 
প্রদানের নিত্য আবগ্তকত। পরিপূরণার্থে তথ|য় একশত 
শরফ বা বাণিজ্য ধনাগ।র অর্থাৎ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া- 
ছিল--সেই কদিমবাজার পঁচি বৎসর কলের মধ্যে 
এই সাংঘাতিক জ্বরের মহামারীতে প্রায় মরুক্ষোত্র 
পরিণত হয়!” 


“এই জ্বর অদ্যাবধি কাসিমবাজারে বিদ্যমান 
আছে। অতএব এই জ্বরের কারণও অদ্য।বধি তথায় 


বিদ্যমান। একটী ভিন্ন,অন্ত আর কোন বিষয়েই কাসিম- 


বাজার বঙ্গের কোনও স্বাস্থ্যকর সহর হইতে বিভিন্ন 
নহে । উহার বারি, বৃক্ষাদির উৎপতি, উহার গৃহ এবং 
অধিবাসীদিগেরর জীবনযাত্র। নির্বাহের প্রণালী, অবি- 
কল বঙ্গের অন্ান্থ স্থানেরই সদৃশ; কিন্ত, কেবল 


একটা বিষয়ে কাশিষবাজর বঙ্গের অন্যান্য স্থানের মত 
নহে। তথাঁকার বাঁযু সর্বদাই--বৎসরের বারমাসই | 


ষদ্দির শৈত্যময়। গ্রীম্মকীলেও তথায় এই সর্দি-শীত- 
লতার আতিশয্য । সে এতাদৃশ যে, এক দিনের জন্যও 
তথায় কেহ যাইলে উহা'উপলদ্ধি করিয়। আশ্চধ্য হয়েন ; 
কারখ,বাঙ্গালার কোধায়ও আর অমনটা নাই । কাশিম- 
বাজারের এই সঙ্গি-সিক্ততা কেবল তাহার মধ্যস্ 


পারে; এবং তথায় নিম্ব মত্তিকার এই আর্দ্রতা, স্বাভাঁ- 
বিক পয়£নালীর ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম জনিতই ঘটি- 
মাছে; পরস্ত, এই ঘটনা ও প্রাকৃতিক পয়োনালীর 
ব্যতিক্রম, অতি সম্ভবতঃ উপরিউত্ত' কৃত্রিম উপায়ে 
ভাগিরথীপ্রবাহের পরিবর্তন জনিতই ঘর্টে। নদী 
আতের'গতি পরিবর্তন দ্বারা এবং (হইতে পারে) 
নগরেব্ন পয়োনালী প্রতিরোধক কতকগুলি রাজপথ 
দ্বার এ স্থানের জল নিকাসের স্বাভাবিক পথ বদ্ধ 
হওয়াতে তৃপৃ্ ক্রমাগত জলসিক্ত হইয়া নিন্ন মৃত্তিকা 
অত্যার্র এবং তাহাঁতে করিয়া ম্যাঁলেরিয়ার বীজ স্থষ্ট 
হইয়া থাকিবে । প্রকৃতির কি প্রক্রিয়। দ্বার৷ ক্রমে 
এইকাওড সংঘটিত হইয়াছে,এত কাল পরে,তাহ! সঠিক 
নিয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ এস্থলে তাহার তত 
প্রয়োজনও নাই । ইহাই প্রচুর ষে এই স্থানটা অতিশয় 
সদ্দিযুক্ত এবং আর্ত! উহার অত্যধিক আর্দ্রতা কেহুই 
অস্বীকার করিতেঞ্পারেন না; এবং আমি বিবেচনা 
করি, ইহ।ও কেহ অন্দীকার করিতে পারেন ন। যে, & 
আর্দ্রতা নিম্ন মৃত্তিকার মজ্জাগত অতিরিক্ত সর্দিসিক্ততা 
হইতে উৎপন্ন হইয়।ছে।, রর 

এ দেশের ডেনেজ তত্বের প্রধান পুরো- 
হিত রাজ। দ্িগন্বর মিত্রের ডে,ণেজ মতের 
মূল এই ।--১ম, এপিডেমিক কমিসনে এই 
মতই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাধান্ত লাভ করিয়া 
ছিল। এবং তাহার পর ডে,ণেজের পক্ষপাতী 
বড় বড় পণ্ডিত ও রাজপুরুষদিগের নিকট 
উহ! গৃহীত ও আদৃত হইয়া আসিয়াছে। 
এক কথায়, দিগন্বর মিত্রের মতে, ষে কোনও 
কারণেই হউক, কোনও জনপদের স্বাভা- 
বিক পয়োপ্রণালীর অবরোধ হইলে, তাহার 
উপর আঘাত হইলে, তাহার ব্যতিক্রম বা 
বিচলন হইলে,তথাকার নিষ্র মৃত্তিকা অত্যার্র 
হইয়! সংক্রামক জরবীজ জনন করে। জবর- 
বীজ বা ম্যালেরিয়া শব্দটা মিত্রজ মহাশয় 
বড় ব্যবহার করেন নাই। তিনি মৃত্তিকার 
অক্ষ্যার্ত1 জনিত জ্বর মাত্র অক্ীকাঁর করিয়া 
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নবারত।. [ঘাদশ খণ্ড, অউম সংখরা 








গিয্লাছেন। যাহ! হউক, স্বাভাবিক পয়োনা” 
লীর ব্যাঘাত এবং তাহার পুনঃ সংস্থাপনই 
তাহার মতের মূল সুত্র। কিন্তূ, সেই ব্যাঁঘা- 
তের যে সকল পরিদৃষ্যমান কারণ পরম্পর! 
তিনি নির্ণীত ও প্রতিপাদিত করিয়া গিক়া- 
ছেন এবং যে কারণ পরম্পরা বনু বিজ্ঞ ও 
উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা এতাবৎ কাল 
স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা অন্তরিত করার পরি- 
বর্তে, উপস্থিত ডেণেজ অনুষ্ঠানে যেরূপ 
দেখিতেছি, তাহাতে বরং তাহাই বদ্ধিত 
করিবার উদ্ভোগ হইতেছে। কিরূপে, আমরা 
কিঞ্চিৎ পরে দেখাইব। এস্থলে কেবল এই 
মাত্র জিজ্ঞান্ত যে,নদী-প্রবাহ প্রবল ও বেগ- 
বান্‌ করিবার অভিপ্রায়ে,তাহার ইঙ্জিনিয়া- 
রিং সংস্কার কল্পে, আোতের,স্বাভাবিক গতি 
বা পথ পরিবর্তিত করিয়া অনেকস্থলে প্রার- 
তিক পয়োনালী প্রতিরোধ করিবে না,তাহার 
প্রমাণ কি, তাহার প্রতিভূ কে? 


সাধারণতঃ মধ্যবঙ্গের মালেরিয়া নিপী- 
ডিত স্থান নিচয়ের পয়োনালী ও তাহার 
অবরোধ সম্বন্ধে দিগন্বর মিত্রের মত এই ;-- 


“সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত নিম্ন বঙ্গের অন্যান্য সকল 
গ্রামের প্র/কৃতিক পয়েনালীর প্রথা বা প্রকরণ এইরূপ 
ষে, গ্রামের জল প্রথমতঃ তাহার নিকটবস্তাঁ ধান্যক্ষেত্র 
নিচয়ে যাইয়া পতিত হয়, কারণ সচরাচর সকল গ্রামে- 
রই “গড়ান” তন্নিকটবর্তাঁ ধান্য ক্ষেত্রের অভিমুখে । 
গ্রামের জল প্রথমতঃ ধান্যক্ষেত্রে গিয়া পড়ে; তথা 
হইতে সেই জল বিলে যাইয়া জমা হয়। পরস্ত,বিল 
হইতে সেই জল খাল দিয়া নদীতে যাইয়া পড়ে, অপে- 
ক্ষাকৃত ক্ষুত্র নবী এই জল লইয়। বৃহত্তর নদীতে যাঁইয়। 
পতিত হয়। এই সকল পয়োনালীর কোনও একটীর 
অবরে(ধেই জল নিকাসের বাধা জন্মে; এবং অবরো- 
ধের দূরত্বের বা নৈকট্যের অন্ুপাতামুসারে তাহার 
কুফল অস্থুতৃত হয়। অর্থাৎ গ্রাম্য জল অপেক্ষাকৃত দুরে 
যাইর। পতিত হওয়ার পন্প যদি কোথাও জলনালীর 
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অবরোধ ঘটে তাহাতে গ্রাম্য ্বাস্থোর তাদৃশ অনিষ্ট খটে 
না; যাঁদৃুশ মহানিষ্ট ঘটে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী “স্থলে 
জলনালীর অবরোধ ঘটিলে। অতএব ইহা দেখা গিয়াছে 
যে,ভিন্ন ভিন্ন নদী-মুখ রুদ্ধ হইয়। গ্রাম্য স্বাস্থ্যের তাদুশ 
অনিষ্ট সাধন করে নাই, শ্াম সকলের অনতিদুরবর্তী 
স্থলে জলনালী বন্ধ হইয়া তাহার যেরূপ অনিষ্ট 
করিয়াছে । | 

“প্রধানতঃ রাজপথ দ্বারা এবং অংশতঃ মত্ত্য ধরি- 
বার জন্য খাল অবরোধক বাঁধ দ্বারা গ্রাম্য জলনালী 
রুদ্ধ হইয়াছে । উন্নত-শরীর ইষ্টক বা মৃত্তিকাবর্ঘ্ ইদানীং 
এমন সকল স্থান ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে যে,সকল 
স্থলে পুর্বে জল নিকাসের স্বাভাবিক পথ ছিল। সে 
পথ বন্ধ, সুতরাং গ্রাদ্য জল আর অবাধে বাহির হইতে 
পারে না। গ্রামের মধ্যে তাহ। বদ্ধ থাকিয়' নিম্ন মৃত্তিকা 
আর্দ্র ও গ্রামব।সীদিগের স্বাস্থ্য হানি করে। পরস্ত, 
মৎস্য ধরিবার বাঁধ খালের শ্বেত রুদ্ধ করিয়া, গ্রাম্য 
বারির দূর নিঃদরণে বাঁধা জন্মায় ।” 

“বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরতূমি স্বভাবতঃই উচ্চ 
হুতর।ং ভাগিরথীতীর হইতে গ্রাম সকলের জল 
নিকাসের পথ নদী তীরের বিপরীত অভিমুখে । অত- 
এব ত্রিবেণী হইতে নোয়াসরই পধ্যস্ত শ্রাম সমূহের 
এবং নদীতীর হইতে দূরে অবস্থিত আরও অনেক 
গ্রামের জল নিকটস্থ ধান্ত ক্ষেত্র দিয়া বিনুক খালির 
খাল বহয়! কুত্তী নদীতে যাইয়া পতিত হইত। ঝিনুক 
খালির খালে উৎকৃষ্ট বালু জন্মে। সে বালু অট্টালিকা 
দির প্রলেপ কাঁধে ব্যবহৃত হয়। ঝিম্ুক খালির খালে 
বালু উন্দোলন প্ররক্রিয়।য় উপরিস্থ মৃত্বিকা রাশি খালে 
ধৌত হইয়! পড়িয়। ক্রমে কিয়ৎ পরিমাণে তাহার প্রবা- 
হের হাঁস করিয়া জল আোতের কিঞ্চিং অবরোধ ঘটায় ; 
পরস্ব,নোয়াসরই খাল নামক কুত্তী-নদীর মুখ পলি পড়িয়া 
কয়েক বৎসর যাবৎ অবরুদ্ধ হইয়াছে । বর্ধার পর 
তথায় আর নৌকা চলেনা । এই ছুই কারণে জল 
নিকাসের কতক ব্যাঘাত ঘটলেও চতুঃপার্বর্তী গ্রা 
সকলের আঁধবাসীদিগের কিছুমাত্রও স্বাস্থ্য হাঁনি হয় 
নাই। কেননা ত্দারা গ্রাম্য জঙ্ননালীর অব্যবহিত 
অবরোধ ঘটে “মাই। কিন্তু, পাঁচ বৎসর পূর্বে বাবু 
মধুহ্দন নন্দী মগরা! হইতে নোয়াসরাই পর্যযস্ত এক রাস্তা 
ধাধাইয়। দেন। এই রাস্তার মধ্যে কোথায়ও জল নিঃস- 
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রণের জন্ সেতু নির্সিত হয় নাই; পরস্ত এই রাস্তা 
উপরোক্ত গ্রাম সকলের জল-প্রণালী বহুচ্ছলে রোধ 
করিয়া! চলিয়া গিয়াছে । ইহার ফল কি হইয়াছে? ফল 
হইয়াছে এই যে, এই রাস্তা নির্মিত হওয়ায় এক বা 
দু বৎসর মধ্যে এ সকল গ্রামে যুগপৎ সংক্রামক জ্বর 
ডাঁকিয়! উঠিয়াছে। পুনশ্চ, ত্বিবেণী হইতে মগরা পথ্যস্ত 
গ্রাম্য রাস্তা উচ্চ ও পাঁকা করিয়া বাধার পর হইতেই 
জয়পুর,বাগটী ও অন্ঠান্ত গ্রাম সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত 
হইয়াছে। এই শেষোক্ত রান্তাতেও জল নিংসরণার্থে 
সেতুপথ নাই। এই রাস্ত! পূর্বে যখন কাঁচা ছিল,এবং 
গ্রাম্য জলনালীর সহিত সমতল ছিল, তখন গ্রাম্য 
জল অবাধে যাইয়া কুস্তীতে পড়িত; স্থতরাং জরজালা 
ছিল না।” 


“রাজহাঁট হইতে দ্বারবাসিনী পর্যন্ত এক রাস্তা 
হইয়া জল নিকাঁসের পথরোধ করতঃ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি 
গ্রামে ভীষণ সংক্রামক জ্বর আনয়ন করিয়াছে । আমি 
নিজে “দারেজমিনে” উপস্থিত হইয়া! প্রত্যক্ষ দর্শনে ও 
তদস্তান্ুসন্ধানের দ্বারা এই সকল তথ্য সংগ্রহ করি- 
য়াছি। পুনশ্চ অগ্রনা নদীর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এই 
মরা নদী এক সময়ে বিলক্ষণ বহত। ছিল। ইহার প্রবাহে 
নৌকা চলিত এবং সে প্রবাহ মাঁতাভাঙ্গী নদীতে 
যাইয়া মিশিয়াছিল। অগ্নন। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী 
গ্রাম নিচয়ের সলিল বহন করিত। কিন্তু, ১৪ বৎসর 
যাবৎ অগ্জনার দুই মুখ বন্ধ হইয়া ঘাঁওয়াতেও তাহার 
তীরস্থ নিকট ব! দূরবন্তাঁ কোন গ্রীমেরই স্বাস্থ্য হানি 
হয় নাই; সংক্রামক জ্বর কোথায়ও প্রবেশ করে নাই। 
কিন্তু, গত ছুই বৎনর মধ্যে কৃষ্ণনগরের বড় বাঁজার 
হুইতে লালবাগান পর্যস্ত এক কীঁচা রাস্তা নির্দিত 
হইয়া বারুই পাড়ার জল নিকাসের পথরোধ করিয়াছে । 
হুতরাং তাহার পর হইতেই বারুইপাড়া গ্রামে ভয়- 
ক্কর সংক্রামকজ্বর ডাকিয়! উঠিয়াছে।” 

“এইরূপে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল-পথ, এবং উহার 
পরিপোষক পাক! ও কীঁচা রাস্তা সকল, ভাশিরথীর 
পূ্ব্বতীরবর্তী গ্রীম সমূহের তথা নদী-তীরের দুরবর্তা 
এবং এই রেল-পথের পশ্চিম পার্স্থিত গ্রাম সকলের 
জল-প্রণানী অবরোধ করিয়াছে । কারণ, আমি ইহা 
পূর্বেই হুচিত. করিয়াছি ষে, ভাগিরথীর পূর্ব তীরস্থ 





হতরাং চাক, কাচড়া পাড়া, হালিসহর প্রভৃতি এবং 


তদনুরূপ অবস্থিত আরও বছ সংখ্যক গ্রাম সাংঘাতিক 
সংক্রামক জরে উৎসন্ন প্রায় হইয়ছে। 
“এ দেশের ভূমি সম্পূর্ণ ঈপে সমতল । সুতরাং জল- 


প্রবাহ সমগ্র ভূপৃঠ ব্যাপিয়! ক্রমনিয়াভিমুখে অগ্রসর 
হয় এবং তজ্জন্য ব্রগমী রেল-পথও অন্যবিধ রাজ 
পথ সকল ইহার মধ্য ভেদিয়। যদৃচ্ছা নির্দিত হওয়াতে 
অগত্যাই তদ্দার। স্বাভীবিক পয়োনালী নিচয় রুদ্ধ হুই- 
য়াছে। ইষ্ট ইত্ডিয়ান ও ইষ্টারণ বেঙ্গল, এই উভয় রেল 
পথেই, আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় বটে যে, জল নিঃস- 
রণার্থে বড় বড় সেতু-পথ আছে ; কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে 
উহার ছোট বড় খাল ও নদী-প্রবাহ ; গ্রাম্য জল গ্রহ- 
ণের স্থান মাত্র,নিঃসরণের পথ নহে | স্তরাং দেশব্যাপী 
এই সকল বর্ত গ্রাম্য জল নিঃসরণের একান্ত অন্তরায়। 

গ্রাম্য ডেণেজের একাস্তিক পক্ষপাতী এবং 
আমূল সমর্থক রাঁজ। দিগম্বর মিত্রের উপ- 
রোক্ত অভিমন্ত হইতে কি প্রকাশ পাই- 
তেছে? প্রকাশ হইতেছে, মোটের উপর 
দুইটী তত্ব । প্রথম নদী প্রবাহের অবরোধে 
বা প্রশমিত শ্বোতোঁবেগে কোথাও শ্বাস্থ্যের 
হানি নাই। দ্বিতীয়,_যদ্দচ্ছ! নির্মিত রেল- 
পথ ও রাজপথ দ্বার! গ্রাম্য জল নিকাসের 
অব্যবহিত ও স্বাভাবিক পথ অবরুদ্ধ করিয়া 
জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অপরিসীম অনিষ্ট 
সাধন করিয়াছে; দেশে সাংঘাতিক সংক্রা- 
মক জরের হ্ষ্টি করিয়াছে । গতাস্ছু রাজা 
সাক্ষাৎদৃষ্ট ঘটন1 ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বার! এই 
ছুই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন,ত্রিশ বৎসর পূর্বে 
এবং তাহার পর এযাবৎকাঁল পধ্যস্ত কেহই 
এই ছুই সিদ্ধান্ত সম্যক্রূপে খণ্ডন করিতে 
পারেন নাই । ধাহাঁরা উহা খণ্ডন করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন (দৃষ্টান্ত স্থলে ডাক্তার 
লেখত্রিজ প্রভৃতি ) তীহারাও কেহ এমন 
বলেন নাই যে, নদী-আোঁতের সংস্কার করিলে 
এ দেশীয় লোক সংক্রামক জর হইতে অব্যাঁ- 


গ্রা্ সকলের জল নিকাঁসের পথ পূর্ববনিয্বাভিমুখী। : হত্তি পাঁইবে । তাঁহারা হলিয়াছেন যে. 
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পগোকের এ্রকাস্তিক অন্নকষ্ট ও উপবাস নিবা- 
রিত করাই এপিডেমিকের মস্তকে আঘাত 
করার সর্ধপ্রধান উপায় । সে সকল কথা 
আমর! পুর্ব প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি। 
এখন রাজা দিগন্বর মিত্রের মতান্ুসারেও যদি 
ডেণেজ করিতে হয়,তাহা হইলে,নদী-আোত 

হস্কারের উদ্ভোগ করিতে হয় না। রেলপথ 
ও অসংখ্য রাজপথের অবরোধ যথা সম্ভব 
উন্মুক্ত করিয়া দেশের স্বাভাবিক জলনা'লী 
প্রক্কতিস্থ করিতে হয়। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধা- 
স্পদ ছোট লাট বাহাদুর তাহাতে একাস্ত 
উদাসীন, সম্পূর্ণবূপেই উপেক্ষাবান্। তিনি 
প্রমাণিত কারণ অবহেল! করিয়া,যাহা আদৌ 
কারণ বলিয়া! অস্তাবধি প্রতিপন্ন হয় নাই, 
তাহারই প্রতিকারে অভিলাষী, ইহা অতীব 


আশ্চর্যের বিষয় বটে । তিনি রেলপথ ও রাঁজ- 


পথের বিভ্রাট একেবারেই অস্বীকার করেন, 


কাঁরণ,তাঁহা স্বীকার করিলে, বৌধ হয় ডে,ণে- 


জের জন্য রেলওয়ে কোম্পানির উপর কর 
বসাইতে এবং রাজকোঁষ হইতে অর্থ দিতে 
হয়। কিন্তু এ উভয়ই অতি সঙ্কটজনক কার্ধ্য, 
সুতরাং তিনি নদীত্রোতের উপর লোকের 
স্বাস্থ্য সংস্থাপন করিয়! একটা অভিনব কৃষি 
করের আইন করিতে উদ্যত, ইহ! অগত্যাই 
লোঁকে সন্দেহ করিতেছে । 

কাচাপাকা রাস্তা ও রেলপথে পয়োনালীর 
অবরোধ কেবল যে দিগন্বর মিত্রের ব্যক্তিগত 





অভিমত,তাহা নহে। এ তথ্য তৎকর্তৃক স্থচিত 
হইয়াছিল বটে ) কিন্ত, স্বীকৃত ও সমাদৃত 
হইয়াছিল বহু বহুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের 
দ্বারা--১ম, এপিডেমিক কমিসন ইহা! স্বীকার 


করিয়াছিলেন ; তাৎকালিক বুদ্ধ ও বিচক্ষণ 


গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্স ইহা অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন । পরস্ত, তীক্ষুবুদ্ধি এবং সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ বঙ্গাবীপ স্তর জর্জ ক্যাম্বেল ইহাস্বীকার 
করিয়াছিলেন | বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 101. 
[50517159091 এবং চিকিৎসক সম্প্রদায়ের 
স্থ প্রসিদ্ধ পত্রিকা“ইপ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট” 
ইহাঁতে অনুমোদন করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে 
প্রথম এপিডেমিক কমিসনের অভিমত 
আমরা পূর্ব প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি। লর্ড 
লরেন্সের কথা কয়েকটা এই :__- 


£[1)0 01019 00৮7 0056 90809506010 09 
001৮0 10701101001 01 000 (00101)1991012) 19200 
[)184101১2 0170) 25801002015, 000162591প 
(01৮৫: 11)1)1)09১১৬/1)101) 01)0 (59001001551012 00051- 
06160. 0০130 01701282511) 50171000100 01559,55) 
৮25 (1১০ 01)51711001010 00 01281125019 181155295 
800:79205 2150 51700011078 01) 01 00066511060 
11015, 


কিন্তু যাহ! বড় বন্ত লোকে গ্রাহা ও 
প্রামাণা বলিয়] অঙ্গীকার করিয়া! গিয়াছেন, 
যাহা চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং তত্বদর্শী 


ৰ লোকে মানিয়াছেন; যাহ! স্তর জর্জ ক্যান্বেল 


ও লাট লরেন্স স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহ! 

অস্বীকার করেন কেবল আমাদের এখন- 

কার লেফটেন্তাণ্ট গবর্ণর স্তর চার্লস এলিয়ট | 
শ্রাঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় । 


22০০৯ 


আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মান্তর পরিগ্রহতত্ত ক 


স্থথ ছুংখাদি সমবায়িকাঁরণ আত্মা ।, বুদ্ধি, 
সখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ত, সংখ্যা, পরি- 


ধর্ম ও অধর্ম্ম এই চতুর্দশ আত্মার গুণ। আত্ম 
বিভূ অর্থাৎ ব্যাপনশীল, অহঙ্কারের আশ্রয় 


মিত্তি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা, | অর্থাৎ অহংঞ্ীনের বিষয়, মলোমাত্রের গোর 
* এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটা সাহিতা-সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি সাহিত্যে প্রকাশ 


করিতে অন্বীকার করায় নব্যভারতে দেওয়া হইল 


অস্রহায়ণ, ১৩০১1] আত্মার অস্তিত্ব শ'্কন্মাস্তর পরিগ্রহতত্। 





পপি ্প্পাাসাপীসপপাপাপ পিপিপি পপ পাপ পাপা 
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'অর্থাৎ চাক্ষুষাদি ষড়বিধ প্রত্যক্ষের মধ্যে কেবল | থির বিদ্যমানতা৷ যেরূপে অনুমিত হয়; প্রবৃ- 


আঁনপ প্রত্যক্ষের বিষয়। রথগতি দর্শনে সবার. 





শী পাপ ললিপপ শিপ পপি পপি 


 প্রতাক্ষ, অনুমিতি,উপমিতি,শানব্দা 
দর্শন, শ্রাবণ, ধাণিজ, স্বাদন, স্পশন, মানস 
যদিও “আমি জানি” “আমি সুখী” 
ইত্যাদি প্রত্যয় দ্বারা সকলেই আত্মার মানস 


প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তথাপি ষে সকল 


বিপ্রতিপন্ ব্যক্তিরা“দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই,» 


“আঁনবের সুখ, দুঃখ আকন্মিক” ইত্যাদি 
বহুপ্রকার প্রলাপ বাক্য ব্যবহার করেন, 
তাহাদের প্রততির নিমিত্ত বর্তমান প্রবন্ধে 
আত্মার অস্তিত্ব,অবিনাশিত্ব ও জন্মীস্তর পরি- 
গ্হতন্ব সম্বন্ধে ছুই চারিটী কথ! বলা যাইতেছে । 

আত্মা ইন্দট্রিয়াদির অবিষ্ঠাতা, অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়গণের ও পরত্প্পর! সম্বন্ধে শরীরের চৈতন্ত 
সম্পাদক । যেমন ছেদাঁদি ক্রিয়ার করণ অর্থাৎ 
সাধন, কুঠারাদি বিদ্বান থাকিলেও কর্তা 
ব্যতীত ছেদাদি ক্রিয়! নিষ্পন্ন হয় না; সেইরূপ 
চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্যমান থাকিলেও, 
কর্তা ব্যতীত দর্শন,শ্রবণাদি ক্রিয়! নিষ্পন্ন হয় 
না। সুতরাং দর্শন শ্রবণাদিজ্ঞানের করণ চক্ষু 
কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহের বিদ্যমানতা দেখিয়। 
তাহাদের অধিষ্ঠাতা (কর্তা) এক অতিরিক্ত 
আত্মার অনুমান করিতে হইবে,অর্থাৎ আত্মা 
কর্তা, চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্ট্রিয়গণ করণ ও দর্শন 
শ্রবণাদি জ্ঞান ক্রিয়। । 

এ স্থলে কোন কোঁন তাফ্িক একনপ 
আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, চক্ষুঃ 


৫৬-_-৭ 


্রবৃত্বি, নিবৃত্তি, জীবনযোনি 


ত্যাদি দ্বারা আত্ম সেইজপ অনুমেয় । 











এরা 


ধর্ম, অধন্থব 


কর্ণাদি করণ ও দর্শন শ্রবণাঙ্ছি ক্রিয়ার কর্তী 
কেহ আছেন, না হয় অগত্যা স্বীকার করা 
গেল; কিস্তু সেই কর্তা শরীর'মন বা ইন্ড্রিয়গণ 
ইহাদের মধ্যে কেহ হইবেন, আত্মা নামক 
অতিরিক্ত কেন পদার্থ নাই। কিন্তু কিঞ্চিৎ 
স্ক্্মভাঁবে বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, তীহা- 
দের এই তর্কের মূলে কোন যুক্তি নাই। 
শরীর আত্মা নহে। যাঁদ্ধি শরীত্ঘ চেতন 
হইত,তাহা হইলে মৃতব্যক্তির শরীর বিদ্যমান 
আছে, অথচ চৈতন্য নাই কেন? (১) ষদি 
কেহ বলেন, প্রণিবামুর বিনির্থমন ৰশতঃ 
শরীরে চৈতন্তের অভাব হইয়াছে,তাহা হইলে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, প্রাণ- 
বায়ু বহির্গত হইবার পুর্ধে অবয়বের উপচগ্ক 
ও অপচয় বশতঃ শরীরের উৎপাদ বিনাশ- 
শালিত্ব হেতু বাল্যকাজে বিলোকিত পদার্থের 
বৃদ্ধকাঁলে কিরূপে স্মরণ সম্ভব হয় ? শরীরা- 
বয়বের প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি ও ক্ষয় হেতু শরীর 
প্রত্তিক্ষণ বিনষ্ট ও উৎপন্ন হইতেছে, অতএব 
শৈশবে যে সকল পদার্থ দর্শন করিয়াছিলাম, 
এখন বৃদ্ধকালে তাহার স্মরণ কিরূপ সম্ভবিত 
হয়) কেননা যে শরীর বাল্যকালে পদার্থ দৃষ্টি 
করিয়াছিল, অবয়বের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হেতু সে 
শব্দীবর বহপূর্বে বিনষ্ট হইয়াছেও নুতন শরীর 


8৪২. 





প্পস্পা শশী 





নব্যভারত 1 [ হাদশ খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা? 





উৎপন্ন হইয়াছে। টা ও স্মর্তী একই ব্যক্তি | ভব করিতে পারিতাম না। কমন, সংযোগে! 
হওয়া আঁবস্তক, পূর্ব শরীর কোন পদার্থ | জ্ঞানসামান্তেকারণ” অর্থাৎ ইন্্রিয়ের গ 
দর্শনকরিয়াছিল,কিস্ত নূতন শরীর সে পদার্থ! বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইয়া মনের সংযোগ হই 


'্সরণ করিবে, এ কিরূপ 
কেহ বলেন, পুর্ব্ব পুর্ব শরীরোতৎ্পন্ন সংস্কার 
সকল পরপরবর্তী শরীরে সংক্রামিত হয়,তাহা! 
হইলে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করা যাইতে পারে 
যে,এরূপ অনস্ত সং ্কার কল্পনায় যুক্তির গৌ- 
রব দোষ উপস্থিত হয়,আর বাসনার সংক্রমও | 
হইতে পারে নী। কেননা তাহা হইলে মাঁতাঁর 
বাসনা পুত্রে সংক্রমিত হইত। (৩) ইন্িয়- 
গণ আত্মা নহে। চক্ষঃ কর্ণাদি ইন্ত্িয়গণই 
দর্শন শ্রবণাঁির ক্রিয়ার একাধারে করণ ও 
ফর্তা, অর্থাৎ চৈতন্য ইন্দ্রিয় সমূহেই বিদ্যমান 
আছে,এরূপ কথ বল! অসঙ্গভ,কেননা কোন 
ইক্জিয়ের নাশ হইলে তদিন্দ্িয় জনিত অন্ু- 
ভবের স্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোন 
ব্যক্তি চক্টরিক্তরিয় দ্বারা কোন বস্ত দর্শন করি- 
য়াছিলেন,কিয়ত্ক্লাল পরে তাহার চক্ষুর নাশ 
হইল, অথচ পূর্দৃষ্ট বস্তর স্মরণ হইতেছে । 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা কন্পি, এ স্মরণ কে করি- 
তেছে ? অবশ্তই যে অনুভব করিয়াঁছিল,সেই 
স্মরণ করিবে কিন্ত অন্থভবিতা চক্ষুরিক্দিয় বিদ্য- ৃ 
মাঁন নাই। অপর কাহা কর্তৃক স্মরণও সম্ভব- 
পর নহে, কারণ স্মরণ ও অন্থুভবের সামানা- 
ধিকরণ্য হেতু পরস্পর কাধ্য কারণ ভাব 
সম্বন্ধ । অনুভব করিয়াছিলেন গোঁবদ্ধন,স্মরণ 
করিলেন হরিহর, তাহা সম্তব নহে। অবশ্তই 
ইন্্ির়গণ ব্যতিবিক্ত কোন আত্মা আছেন, 
ঘিনি মন .ও চক্ষুরিক্িয়ের সাহায্যে পদার্থ 


দর্শন করিয়াছিলেন,এক্ষণে চক্ষুর নাঁশ হইলে | যে, 


'তৎপদার্থের স্মরণ করিতেছেন । 
ধর্ম বাপুণহইলে আমর! জ্ঞানস্থথাদি অনু- 


হ্যা? (২) যদ্দি : জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে সময়ে চক্ষুরিক্রিয়ের রা 


রূপের (বিষয়ের) সন্নিকর্ষ ও মনের সংযোগ 
হইয়! দর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই 
সময়ে কণেক্রিয়ের সহিত শব্দের (বিষয়ের ) 
সন্নিকর্ষ হইলেও মনঃ সংষোগাভাবে শ্রবণ. 
উৎপন্ন হয় না । ঘদি মন মহৎ, বিভূ বাঁ ব্যাপ- 
নশীল পদার্থ হইত, তাহা হইলে যখন মন 
চক্ষুরিক্্িয়ের সহিত মিলিত হইয়া! দশন 
জ্ঞানোতপাদনে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে 
কণেন্িয়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্রবণ 
জ্ঞানোত্প[দনেও ব্যাপৃত থাকিতে পারিত। 
তাহা হইলে যুগপৎ দর্শন অবণাদিজ্ঞন উৎ- 
পন্ন হইত । কিন্তু সকলেই অনুভব করিয়া- 
ছেন এবং পাশ্চাত্য দশনও স্বীকার করিয়াছে 


র্ঁ 


| বে, এককালে ছুই বিষয়ে মনঃ সংযোগ করা 


নায় না। জ্ঞান সকলের যুগপৎ অন্ুুপপত্তিহেতু 
মন মহত্,বিভূ বা ব্যাপনণাল প্রদার্থ নহে,স্থতরাং 
মন অণু পদাথ। অণু পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় 
না। অতএব মনেরও প্রত্যক্ষ অসম্ভব । যদি 
মনই অপ্রতাক্ষ হইল,তাহ! হইলে জ্ঞানস্থখাদি 
মনের গুণ সমূহও অপ্রত্যক্ষ হইবে, অর্থাৎ 
চাক্ষুষাদি মানস পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষের বিষ- 
যীভূত হইবে না । আমাদের মতে মন ব্যতীত 
এক স্বতন্ব ব্যাপনশীল আত্মা আছে, জ্ঞান 
স্থথাদি উহারই গুণ,মনোরপ ইন্ছরিয়ের সাঁহাষে 
উক্ত জ্ঞান সুখাদির মানস প্রত্যক্ষ হয়। 

উপরি লিখিত যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইল 
শরীর, মন ও ইন্জ্রিয়গণ ইহাদের কেহই 
আত্মা নহে; অতএব এক অতিরিক্ত আত্মার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । যদ্দি কোন 
নান্তিক চক্ষুরাদি করণ আত্মরূপ কর্তী ব্যতীত 


অগ্রহীয়ণ,-১৩০১।]-্আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মাস্তির পরিগ্রইতস্তব। 


৭ লন 
নি, চি 
৪৫. 





দর্শনাদি ক্রিয়া নিষ্পাদদেনে অসমর্থ দেখিয়া 
চক্ষুরাদ্ির করণত্ব অস্বীকার পূর্বক স্বতঃ 
প্রকাশ জ্ঞান সমষ্টিই আত্মা,স্থথদুঃখাদি উহা- 
রই আকারবিশেষ বলিয়া! অববারণ করেন, 
তাহা হইলে তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা! করিলে 
বুঝিতে পারিবেন, এ তর্কও যুক্তিসঙ্গত নহে। 
জ্ঞ(নসমষ্টি আত্মা নহে। স্বভাবতই জ্ঞান 
জন্মিতেছে, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ যথা- 
ক্রমে দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান সমূহের করণ বা 
সাবন নহে,এরূপ যুক্তি বাহার! প্রদর্শন করেন, 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে 
যে, স্বভাবত যে গ্জান উৎপন্ন হইতেছে, তাহা 
কি শিখিল ব্রন্াড দন্বন্বীয় জ্ঞান, কি যত 
কিঞ্চিৎ বিষয় সশ্বন্ধীয় জ্ঞান? যদি অখিল 
্রহ্মাগু সশ্বন্ধীয় জ্ঞান হয়, তাহা! হইলে সক- 
লেই সর্বাজ্ঞ হইয়া পড়েন। আর বদি যৎ- 
কিঞ%িৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়, তবে কোন্‌ বিষ- 
য়ের জ্ঞান এপ নিয়ামকের অভাব হইয়া] 
পড়ে । কোন ব্যক্তিই কোন বস্ত নিদ্দিষ্টরূপে 
দেখিতে পাইবেন না, কেননা কোন্‌ জ্ঞান 
জন্মিবে তাহার নিশ্চয় নাই। জ্ঞান স্বতঃ 
প্রকাঁশ স্বীকার করিলে ঘটাদিও জ্ঞান হইয়া 
পড়ে, জ্ঞাতব্য অর্থাত জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
কোন পদার্থ ই.থাকে না। যদি বলজ্ঞানা- 
তিরিক্ত কোন বস্ত নাই,অতএব ঘটও জ্ঞান, 
তাহা হইলে অন্ুভূয়মান ঘটাদির অপলাপ 
করা হয়। যদি বল ঘট জ্ঞানেরই আকার 
বিশেষ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই 
আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছুকিনা? যদি 
আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু হয়, তাহা হইলে 
আকারের জ্ঞান হইতে পাঁরে না এবং জ্ঞন- 
ব্যতিরিস্তও পদার্থ আছে স্বীকার করা হ্য়। 
আর যদি আ্বাকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিইু না হয়, 
তাহা হইলে সমৃহালম্বনে দীলাকার ও গীতা- 





কার হইয়া পড়ে, কেননা জ্ঞানের স্বরূপতঃ 
কোন বিশেষত্ব বা বিভেদ নাই। যদি বল 
অপোঁহবূপ অর্থাৎ অতদ্ব্যাবৃত্ত (৭101017 
0007 ৮1826 15 006-00250) 2, 20185 15 
(00 ৮17101 190106101076 09110060186) 
নীলত্বাদিজ্ঞানের ধর্ম হউক, অর্থাৎ নীলজ্ঞান, 
হইবার সময় অনীল (পীত, শ্বেত ইত্যাদি) 
হই পৃথক, এক্সপভাবে জ্ঞান হউক, তাহা 
অনন্তব,কেনন। নীলত্ব ও অনীলত্ব,এই বিরুদ্ধ 
ধর্মের একত্রঃজ্ঞানে সমাবেশ ব্যতীত, অনীল 
হইতে পৃথক নীল এরূপ জ্ঞান হইবার সন্তা- 
বন! নাই; অথচ নীলত্ব ও অনীলত্ব বিরুদ্ধ 
একত্র জ্ঞানে সমাবেশিত হইতে পারে না। 
বদি বল নীলত্ব ও অনীলত্ব বিরুদ্ধবর্্ম একত্র 
ন্তানে সমাবেশিত হইতে পারে, তাহা হইঙ্জে 
জিজ্ঞ'সা কর্রি নীলত্ব ও অনীলত্ব এরূপ 
বিরোধ কিরূপে উপপন্ন হইল। 

অতএব জ্ঞান সমষ্টি, ইন্জরিরগণ, মন ও 
শরারাতিরিক্ত বুদ্ধযাদিগুণবান্‌ বাঁপনশীল 
এক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। 
সেই অবিনাণী আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া নূতন দেহ ধারণ পুর্বক স্বীয় কর্মফল 
ভোগ করিয়া থাকেন। আত্মা পূর্বজন্মের 
কর্মফল ভোগের নিমিত্ত ইহ জন্মে ভোগ- 
সাধন'দেহ আশ্রয় করিয়াছেন । আবার বর্ত- 
মান জন্মের ও পূর্ব পুর্ব জন্মের সঞ্চিত 
কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত পুনরায় দেহান্তর 
আশ্রয় করিবেন। এব্পে অনস্তজন্ম পরিগ্রহ 
পূর্বক তত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে তীহাকে 
আর জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হইবে না ও 
তিনি চির নিরুতি লাভ করিবেন, | কৈবল্য 


রত্রে উক্ত আঁছে-_ 

ঘানি কল্মীণি সংসার ফলহেতুনি সপ্তম । 

তানি তৎনাধনত্বেন দেহমুৎপাদয়স্থিবৈ ॥ 
শরীরারস্তকং কর্ন যে(শিনে।(ইযোগিনোহপিবা । 
বিমা! ফলৌপ ভোগেননৈৰ নশ্ততা সংশয়ম্‌ | 
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ছে'পতম ! যে অমস্ত কর্ম সংসার ফল 
হেতু ভূত,তাহাঁরা ফলভোগ সাধন দেহ উৎ- 
পপ করিয়। থাকে । যোগী বা. অযোগী সক- 
লেরই শরীরারম্তক কর্ম ফলোপভোগ ব্যতীত 


নিশ্চয়ই নই হয় না। 
শ্রীমত্তগবদগীতায় উক্ত আছে__ 
নজায়তে স্রি্তে বা কদাঁচিন্নীয়ংভূত্বা ভবিতান বা ভূয়ঃ ন 


বাসংসিজীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ।তি নরোহপরাণি। 


ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি পুনঃ 
পুনঃ উৎপন্ন বাঁ বদ্ধিত হন না, ইনি অজ 
(জন্মশৃন্ত ) নিত্য, ক্ষয় রহিত ও পুরাণ ; 
শরীর বিনষ্ট হইলেও ইহার নাশ হয় না । 
যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়! 
অপর নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা 
জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়। নূতন অপর দেহ 
গ্রহণ করেন । 

ভগবান্‌ মন্ু স্মরণ করিয়াছেন__ 

যোইস্তাতন কারফিতা তং ক্ষেলজ্ঞং প্রচঙ্ষতে । 

ষঃ করোতিতু কর্মাণি সভৃতাক্মোচ্যতে বুধে2 ॥ 

শরীরজৈঃ কর্মদোধৈর্ধাতি স্থাবরতাং নরঃ। 

বাচিকৈঃ পক্ষিম্গতাং মানসৈরস্ত্যজাঁতিতাম্‌ 1 

এতা দৃষ্টান্ত জীবস্ত গত্ীঃ স্বেনৈৰ চেতস ) 

ধর্মতোহধর্মাতশ্চৈব ধশ্রে দধ্য।ৎ সদ মনঃ ॥ 

যিনি এই শরীরকে কার্যে প্রবর্তিত 
করেন, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাতা! বলে 
এবং যে কর্শ কনে,তাহাঁকে পণ্ডিতের! পাঞ্চ- 
ভৌতিক দেহ বলেন। মনুষ্য শারীরিক পাঁপ- 
দ্বার। স্থাবর যোনি, কাচিক পাপদ্বার। তির্ধ্যগ্‌, 
যোনি ও মানসিক পাপদ্বার! অস্ত্যজাতি প্রাপ্ত 
হুয়। ধর্ম ও অধর্ম্ম হইতে জীবের যে সকল 
দ্রশা উপস্থিত হয়, তাহ! স্বয়ং অরলোকন 
করিয়া সর্বদা ধর্ে মনোনিবেশ করিবে । 

কু্মাপ্তলিতে,ধশ্্াধন্মাত্মক অতীন্দ্রিয় অদ্ৃষট, 

পরোলোঁকের হেতু বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 


অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরণোনহস্যতে হস্ত মানেশরীরে। 
তথ।শরীরাঁণি বিহায় জীর্ণ স্যন্থপ্ননি সংযাতি নবানি দেহী॥ 


[ দ্বাদশ খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা । 


সাপেক্ষত্বদনাদিত্ব। দ্বৈচিত্রযাশ্ববৃত্তিতঃ। 
প্রত্যাত্বানয়মাতুক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ ॥ 
ঘেহেতু প্রত্যেক কাধ্য কারণের সাপেক্ষ, 


সংসার অনাদি, জগৎ বিচিত্র ও লোকের 
স্বর্গা্দি ফললাভের নিমিত্ত যাগাঁদিতে প্রবৃত্তি 
হয়; এবং প্রত্যেক আত্মা স্বকীর কর্মফল 
স্বয়ংই ভোগ করিয় থাকে । অতএব পর- 
লোক সাধন অদৃষ্টনামক অলৌকিক হেতু 
বি্যমান আছে। সংসারের প্রত্যেক কার্ধ্যই 
কোন নিদিষ্ট কারণ সাপেক্ষ,অকারণে কিছুই 
উৎপন্ন হয় না। অতএব আমাদের দেহও 
অকারণ উৎপন্ন হয় নাই। পুর্ব জন্মার্ডিত 
পাপ পুণ্যই এ দেহোৎ্পত্তির কারণ? যদ্দি 
বল প্রত্যেক কাধ্যই কারণের উপর নির্ভর 
করিলে শেষ সীমায় যাইয়া) বে কারণে 
পৌহুছিবে,তাহার কারণ কি? ইহার উত্তর 
এই যে,যখন সংসার অনাদি তখন ইহার শেষ 
সীমায় কিছুতেই উপস্থিত হওয়া যায় না) 
যদ্দি কেবল ব্রহ্ম বা প্ররুতিই এই সংসারের 
কারণ হইতেন,তাহা হইলে কেহ সুখী, কেহ 
ছুঃঘী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র এবূপ বৈচিত্র্য 
হইল. কেন? বিচিত্র কারণ ব্যতীত বিচিত্র 
কার্ষ্যের উৎপন্তি হয় ন। বদি এক ত্রন্গই 
সংসারের কারণ হতেন, অদৃষ্ট নামক অপর 
কোন কারণ বিদ্কমান ন।'থাকিত,তাহ হইলে 
ব্রহ্ম কাহাকেও সুখী, কাহাকেও ছুঃথী সৃষ্টি 
করিয়া বৈষম্য (081081105 ) ও নৈদ্ৃপ্য 
(5961৮) দোষের আম্পদ হইতেন। অত- 
এব এই বৈচিত্র্যের কারণ আনুষ্ট । আরও দেখ, 

ংসারের সহ্ৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বর্পাদদি ফল- 
কামনায় যাঁগাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকেন । 
যদি স্বর্গ নরকাদি কিছুই লা থাকিত, তাহ। 
হইলে বিশ্বের লোকের যাগাদিতে প্রবৃত্তি 
হইবে কেন ? বহুকাল পূর্বে যাঁগাদি ব্যাপা- 
রের ধ্বংস হইলেও তঙ্জনিত অদৃষ্ট ভোগকাল 
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পর্য্যন্ত আত্মায় বিগ্মান থাকে। ভোগের | এই জ্ঞান সমুহের ঘে সমষ্টি, তাহারই নাম 


শেষ হইলেই অদৃষ্টের শেষ হয়। প্রত্যেক 
আত্মা স্বকীয় কর্মের ফল স্বরংই ভোগ করিয়া 
থাঁকেন। বর্তমান জন্মের সুরত ছুষ্কৃত কন্ম 
সস্ভূত অদৃষ্ঠ আন্সায় বিছ্ভমান থাকিয়া মৃত্যুর 
পর আত্মাকে দেহান্তর আশ্রয় করায়। এই 
জন্মেই সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয় না, কেননা 
“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কন্দ কল্পকোটি শতৈরপি” 

শতকোটী কল্পেও অভুক্ত কর্মের ক্ষয় হয় না। 
অতএব এই জন্মের পর জন্ম আছে। ইহার 
পূর্ব্বেও জন্ম ছিল। অবিনশী কোন আম্মা! 
বিদ্যমান ন। থাকিলে,বালকের স্তশ্তপানাদিতে 
প্রবৃত্তি হইত না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না থাকিলে 
প্রবৃত্তি জন্মে না। জন্মের অব্যবহিত পরে 
বালকের কোন ইষ্টসার্ধনত। জ্ঞান থাকে না, 
তবে তাহার স্তন্তপানে কেন প্রবৃত্তি জন্মিবে? 
তাহার অবিনাশী আত্মা জন্মান্তরান্থভূত ইষ্ট" 
সাঁধনত্বের স্মরণ করিতেছে বলিয়া প্রবৃত্তি 
স্বন্মিতেছে। উদ্বোধকাভাবে জন্মান্তরাস্থৃভূত 
অন্ত কিছু স্মরণ করিতে পারিতেছে না। 
যখন উপযুক্ত উদ্বোধক ( 4৯559012010 01 
১1179120017) উপস্থিত হইবে,তথন তাহার্‌ 
প্রত্যেক প্রবৃত্তিরই বিকাশ হইবে । এখানে 
জীবনাদৃষ্টকেই স্তন্তপানে প্রবৃত্তির উদ্বোধক' 
বলিতে হইবে । এইরূপে সংস্কারের অনাদিত্ব 
নিবন্ধন আত্মা অনাদি । অনাদিভাঁবের নাশ 
হয় না, অতএব আত্মা নিত্য । 

প্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী, 
এম, এ, মহাশয় গত আশ্বিন মাসের সাহিত্যে 
“একটা পুরাতন বিষয়” শীর্ষক প্রবন্ধে আত্ম- 
নিরূপণের বে অভিনব তত্ব আবিষ্কার করি- 
স্বাছেন,তাহা আমর] সম্যক হদয়ঙ্গম করিতে 
পারিলাম না। তিনি বলেন “পরম্পর-কিয়- 
দংশে-সদৃশ ও কিয়দংশে-বিসদৃশ-রূপেপ্রতীত | 


অথবা অভিধান, অথবা সংজ্ঞাই আত্মা 
অথবা আমি 1” এক্ষণে জিজ্ঞাম্ত এই যে, 
জ্ঞান সমূহ কি? ইহারা কিরূপে উৎপন্ন 
হইল? তিনি বলিবেন, এ জ্ঞানের অস্তিত্ব 
স্বতঃপিদ্ধ ও স্বীকার্্য । স্বতঃ প্রকাশ জ্ঞান 
সমষ্টি ধে'আত্ম। নহেতাহা আমরা পুর্বে গ্রাদ- 
শন করিয় ছি। এক্ষণে বক্তব্য এই যে জড়- 
জগৎ কিরূপে বিজ্ঞান জগতে পরিণত হইল, 
রর 01১০0010078 কিনূপে 7১5১০- 
9] [01610017092 হইয়া পড়িল, এ অতি 
প্রয়োজনীয় প্রশ্ন পরিত্যাগ করিলে প্রশ্নের 
পিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে স্বীকারই করিয়। 
লওয়| হইল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিবেন, 
রূপ কর্তৃক চাক্ষুষ শ্নাধু অভিহত হইলে, তন্ম- 
ধ্স্থিত স্বচ্ছ তরল পদার্থের কম্পন হর এবং 
তন্মধ্যে এক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া মস্তি কেন্দ্র 
বামস্তকের শ্নীঘুকে আঘাত করতঃ দ্বর্শনজ্ঞান 
উৎপন্ন করে। শ্রবণ, স্রাণ, স্বাদন, স্পর্শন- 
আদি জ্ঞানেরও এইরূপে উতপত্তি হইয়। 
থাকে | ক্রমে 50170529610 (নিরব্ধিকল্প ক- 
) হইতে [০1০6161০1 (বেদ নী,) 11002 
টানি (সংস্কার) ০917091১101) (সবিকল্প- 
কজ্ঞান ) 19055617076 (পক্ষ তাজ্ঞান) ও 162- 
50710 ( যুক্তি অনুমানাদি ) ইত্যাদি জটিল- 
তর জ্ঞানের উদ্ভব হয়। কিন্ত ন্নায়বিক উত্তে- 
জন 10781৮০0905 51117012010 কিরূপে নির্বি- 
কল্পজ্ঞ।ন (5010586191.) পরিণত হইল, এ জটি- 
লতার ভঞ্জন পদ্ধতি, এখনও বোধহয় সম্যক 
আবিষ্কৃত হয় নাই। একজন প্রপিদ্ধ ইংরেজ 
দার্শনিক পণ্ডিত :]907৩5 9911) লিথিয়া- 
ছেন্ :- টিনিডিতী 
410515 10007179 15 1070৬78, 25 01790 04. 1047 
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555৩৪ 0, 7168175085103011055 জল 1561555 | কর্তার র কাধ্যই ক্রিয়া, ক্রিয়া ক্রিয়ার কারক ই কর্তা 
22199150589 01 0017501090157955 5017161)0৮/ 2,৫৫- স্বতরাং অনুমান প্রণালী দ্বারা জ্ঞানের জ্ঞাত। 
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৮12) 00705010552595 5130010 92০2 ০৪ 0১৪ নিরূপিত হইবে । 
50676 2. 211.) কুয়া মাত্রের কর্তা আছে 

য্দিজ্ঞান সমূহকে স্বতঃপিদ্ধ বলিয়! স্বীকার : জ্ঞানক্রিয। জ্ঞানং কর্তৃবৎ ক্রিয়া 
করা হয়, তাহা হইলে ভেদজ্ঞান (016:51- | হুতরাং জ্ঞানের কর্তা ত্বাৎ ঘট নির্দ্দীণবৎচ। 
0126100),সাদৃশ্তজ্ঞান (25511011801917), উদ্বো- (জ্ঞ।ত1) আছে। 


ধক (255০9019610) ও ধারণা (666100৮৩- 
1755) ইত্যাদি যত ইচ্ছা ধরিরা লওয়া হউক, 


এখানে যদি রামেন্্র বাবু বলেন ষে, 

জ্ঞানাদি ক্রিয়ার কর্তা আছে কি না, তাহ! 
তাহাতে গরটিলতার সমাধান কি হইল? পুর্বে নির্ধারণ না করিয়া ক্রিয়া! মাত্রের কর্তা 
এখানে আর একটী কণা জিজ্ঞাস! করা আছে, এরূপ ব্যাপিণীপ্রতিজ্ঞা (0171591521 
যাইতে পারে থে, যে সকল জ্ঞান রামেন্ত্র বাবু | 11:01১9516079) কিরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। 
স্বতসিদ্ধ ধরিয়! লইয়াছেন তাহাঁরা,কি একা-| আমাদের উত্তর এই যে, মানবের অনুভবে 
কার জ্ঞান? কি তাহাদের কোন বিভেদ 1 অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞানে যত ঘটন। উপস্থিত 
আছে? যদি একাঁকার জ্ঞান হর, তাহা হইলে : হইয়াছে,তাহাতে প্রত্যেক ক্রিয়র কর্তা আছে 
সাদৃশ্তজ্ঞান,ভেদজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের বিভেদ বলি নিদ্ধীরিত হইয়াছে । কেহ কখনও 
কিরুপে উৎপন্ন হইল ? যদি জ্ঞানগুলি পর- ; ইহার ব্যভিচার দেখেন নাই। অতএব এই 
স্পর বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে বিভেদসম্বন্ধ | ব্যাপিণী প্রতিজ্ঞা লইয়া বর্তমান অজ্ঞাত ব1 
নামক অতির্রিক্ত জান স্বীকাঁরর কি প্রয়ো- ! অনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার অন্নমান করিতে হইবে। 
জন ? বিভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হইল বলিলেই ত | যদি স্থষ্টির আদি হইতে অন্তপর্যযস্ত বিশ্ব ব্ক্মা- 
বুঝাধায় যে, আমি জানি ইহা হইতে ইহা ; ওের প্রত্যেক ঘটনা দেখিয়া.একটী ব্যাপিণী 
পৃথক, তবে আর অতিরিক্ত বিভেদ সম্বন্ধের ! প্রতিজ্ঞ স্থাপন করিতে হইত, তাহা হইলে 
কল্পনায় 'কি প্রয়োজন? রামেন্্র বাবু যে | যুক্তির অধিরোহ্ণ (1709০9০) ও অবরো- 
জ্ঞান সমষ্টির কথা বলিয়াছেন, সে সমষ্টি কি | রহণ (৫05০007 ) প্রণালী অসম্ভব হইয়! 
রূপে উৎপত্তি হইল'? তাহা আমরা বুঝিতে | পড়িত। যুক্ত রামেন্দ্রবাবু যদি এই প্রতি- 
পারিলাম না । অবশ্তই জ্ঞানের দৈশিক ব্যাপ-: জ্ঞারই সন্দেহ করেন তাহা হইলে প্রচলিত 
কতা (6১:505100179১০০০) তিনি স্বীকার : ইংরেজী অন্মান প্রণালী কিরূপে স্বীকার 
করেন না, তবে কালিক সন্বন্ধ (6196107 1। | কশিয়াছেন। 
ঢ17) তিনি মানেন । তীহার মতে যখন জ্ঞানা- র সক্রেটিস, মরণধর্্মবান্‌ মন্ধয্যত্ব হরিবৃঙচ। 
তিরিক্ত কোন জ্ঞাতা নাই, তখন সেই জ্ঞান | 2117791 2০73০7141| সা্রেটিস্‌ মরণধন্্রবান্‌ 
সমূহের সমষ্টি কোথায় হইল? আর জ্ঞানের ) ১০৭5৪130010]. ) মনুষ্যত্বাৎ হরিবৎ। 
সমষ্টিবলিলে পুর্ব পুর্ধ জ্ঞানের স্মরণ ও বর্ত- ইত্যাদি প্রতিজ্ঞায় পুর্ব পক্ষেই সিদ্ধান্ত 
মান জ্ঞান এই ছুইএর সমাষ্ট বুঝিতে হইবে। ! অস্তনিহিত আছে । সক্রেটিস মরণ ধর্মবানকি 
কিন্তু পূর্বপূর্ব জ্ঞানের ম্মরণ কে করিল? আর | না,তাহার নির্ঘারণনা কিয়! মানবমাত্রইমরণ 
জ্ঞান সমূহ কাহার নিকটই বা সদৃশ বিসদৃশ ; ধর্মবান্‌, এক্প প্রথম পক্ষ কিরূপে স্থাপিত 
রূপে প্রতীত হইল? কেনন। তাহার মতে ; হইল? মানবের নিশ্চিত জ্ঞানে যত ঘটনা 
জ্ঞানের প্রত্যেতা (জ্ঞাতা ) নাই,অথচ জ্ঞান | উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মনুষ্যত্ব ও মরণ 
প্রতীত হইতেছে । তিনি আরও লিখিয়াছেন : ধর্বৰের সামানাধিকরণ্য ছিল। এই প্রকাঁধি- 
যে "জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিধে কে : করণ্য দেখিয়া বিশ্বেরসমস্ত মনু্যকে পরীক্ষা না 
বলিল ? »আমরা বলি ক্রিয়া মাত্রেরই কর্তা ; করিয়াই মাগব মাত্রই মরণ ধর্শবাঁন প্রতিজ্ঞা 
আছে, কর্তৃবিহীন ক্রিয়া বা ক্রিয়াবিহীন কর্তা, ; স্থাপন করা যায়। অভএব বিপরীত-বাদী যত- 
আমরা অনুভব করিতে পারি না। ববত্ততঃ ; ক্ষণ পর্য্যস্ত কোন প্রত্যক্ষ নিশ্চিত দৃষ্টান্ত 








অশ্রীহায়ণ, ১৩০১ ।] আত্মার অস্তিত্ব-ও জন্মাস্তর, পরিগ্রহতব্ব। | 





দেখাইয়া এক্কিয়া মাত্রের কর্তা আছে” হ” এই 


ব্যাপিণী প্রতিজ্ঞার ব্যভিচার প্রমাণ করিতে 
না পারিবেন,ততক্ষণ “জ্ঞানের জ্ঞাতা আছে 
কি ন।?” এরূপ ভাবের যত সন্দিপ্ধ (৫০০1১ 
[01 ০৪505) অনিশ্চিত (01705169510, 09509) 
প্রতিজ্ঞা আ রা সেসকলকেই আমরা উত্ত 
প্রতিজ্ঞা দ্বারা পর্ধাক্ষা করিব। 
জ+ আম্মা নহে, জ্ঞানাতিরিক্ত 
জ্ঞতা আছে ইহা যে কেবল হিন্দু দর্শনেরই 
মত, তাহা নহে, মহামতি জন্ই,য়ার্ট মিল ও 
উহা! স্বীকার করিয়! গিয়াছেন 2 


[0 0১016001০১ ৫ 91969 01 005 2011000 %5 
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আত্মতত্ব অতি গহন বিষয়, উহা! আমা 
দের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আইসে না। অতএব শ্রুতি 
এবিবয়ে কিরূপ মীমাংসা করিতেছেন, দেখা 
যাউক। শ্রুতি বলেন 2 
“আত্মা বা অরে জরষ্টব্যঃ শোতব্যো। মন্তব্যো নিদিধ্যা 
সিতব্যশ্চ” | 
”"অবিনাশী বা অরে অয়স।আ্মা” .ইত্যাদি। 
কঠ শাখায় উক্ত আছে £-- 
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। 
বুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইত্যাদি 
ন জাঁয়তে স্রিয়তে ব বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্নব্ৃব কশ্চিৎ। 
অজোনিত্যঃ শাখতো হয়ম্পুরাণো ন হন্যতে 
হন্যম[নে শরীরে ॥ 
হস্তাচেন্মস্ততে হস্তং হতশ্চেন্স্ততে হতম্‌। 
উভৌতো ন বিজানীতো নায়ং হত্তি_ন হন্যতে ॥ 
মুণ্ডকোপনিবদে উক্ত আছে £- 
দ্বাস্ুপর্ণ সযুজ! সথায়। সমানং বৃক্ষং পরিষস্থজ।তে। 
তয়োরস্যঃ পিপ্পলং স্বাহ্ত্তানশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ 
সুন্দর পক্ষুক্ত দুইটা পক্ষী ( জীবাস্মা ও 
পরমাত্মা ) এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহি- 
য়াছেন। তাহার। পরম্পর পরস্পরের সখা । 
তাহার মধ্যে একটা ( জীবাত্মা ) স্ুস্বাছু কর্ম 


ফল ভোগ করেন, অন্ত [অন্ত নিরশন থাকিয়া কেবল 
দর্শন মাত্র করেন। অতএব সংস্কৃত ও ইংরেজী 
দর্শন এবং উপনিষদাদি দ্বার! আত্ম'র অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হইতেছে । 


যদি কেহ মনে ভাবে, জগতের বকর্ত 
অথব। আত্ম! বলির! কিছু নাই,যতদিন আমি 
এই পৃথিবীতে আহার বিহার ক্রিড়া কৌতুক 
করিব, ততদদিনই আমীর, ইহার পর রা 
এই নশ্বর ভৌতিক দেহ ভূতে মিশিরা যাইবে, 
“আমি” বলিয়া জগতে আর কিছুই থাঁকিবে 
না, আমি জীবের প্রতি দয়াই করি, আর 
হিংসাই করি, সত্য কথাই বলি অথবা শঠতা 
প্রবঞ্চনাই করি, ইন্দ্রিয় সমূহকে নিগ্রহই 
করি কিন্বা অবাধ পরিচালন। করি, দানই 
করি আর খণ করিয়াই ঘ্বৃত ভোজন করি, 
আমার কতকর্ম্নের জন্য আমি দারী নহি। 
আমার কার্য্যেরপ্ুরস্কর্তী বাদগুবিধাঁতা কেহ 
নাই, তাহা হইলে এই জীবন কিরূপ নীরস 
বলিয়া প্রতীয়মান হইবে,নিরাঁশ! আপিয়। কি 
প্রকারে হৃদরকে আচ্ছন্ন করিবে ! বস্তৃতঃ 
নাস্তিকের জীবন ভীষণ যন্ত্রণাময়। অনেক 
তার্কিক প্রথমে ঈখরের ও আম্মার সন্বন্ধে 
সন্দেহ করিয়া ছেন,শেষে জীবনাবসান সময়ে 
পরলোকের ভয়াবহ ভাব স্মরণ পূর্বক, পুর্ব 
সঞ্চিত যুক্তিরাশি বিসঞ্জন দিয়া ঈশ্বরকে 
লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ কাতরতা প্রকাশ 
করিয়াছেন । 
যদি এ জগতে কেহই ঈশ্বর বা আম্মার 
অস্তিত্ব অঙ্গীকার না করে, সকলেই পাপ 
পুণ্যকে অলীক কল্পনা সম্ভৃত মনে ভাবে,তাহা 
হইলে বেদ কোরাঁণ বাইবেল প্রভৃতি সমুদার় 
ধ্শশাস্ত্রের কার্যকারিতা বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। 
শাস্ত্রের অনুশাসন অথবা আইনের বন্ধন মিথ্যা 
জানিয়া কেহই তাহাতে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা 
করে না। মানবসমাজ উচ্ছজ্খল হওয়ার 
পৃথিবী এক অভিনব ভীষণতর অত্যাচারে 
পরসীডিত হইয়া অধোগতির নিম্নতম সীমায় 
নীত হয়। 


জবীসতীশচন্দ্ আচার্য্য । 


পপ পাপ টিন -----০সপ পিস 


র ০ , । 1) 
। ৮১৪ 
৪ 
পা" এ ১৯ ডি ধন্‌ 


বিষম বরষা আজি 7 সান্দ্র অন্ধকার .. 
মৃভুযু মেঘছায়। কূপে এসেছে খেরিয়া) 
পকবর ঝরে ধারা, বৃষ্টি অনিবার, 
অশনি সধন-ঘনে উঠি.ছ শ্বসিয়।) 
গর্জিছে জীমুত-মন্ত্র কম্পিত গগনে ; 
আমি পান্থ সঙ্গীহীন সংসাঁরগহনে | ১ 
ছিল একদিন, নাট্যশালা সম যবে 
পরিপূর্ণ প্রীতিরসে, উল্লাস-লালসে 
উথলিত এ আলয় ; আনন্দ-উৎসবে 
কাটিত চঞ্চল কাল, নিদ্রার পরশে '. 
আুদীর্ঘ-প্রহর নিশি শিমিষের প্রায় ও 
ছিল সেই একদিন, আজি নহে, হায় !২ 


ছিল প্রেমসাথী এক ; সন্ধ্যায় প্রভাতে 
নিশ্বীস-মলয়ে যার উঠিত শিহরি, 

হৃদি মোর, শর্ধরীর স্লেহবারি পাতে 
সগ্ভসিক্ত শতদল সম; প্রাণ ভরি 

সে পুণ্য সৌরভ-সুধা মধু করি পান 
সকল সংশয়-ব্যথ। হ'ত অবদান । ৩ 
তখন ছিলাম যেন প্রকৃতির কোলে 
শান্ত শিশু অতি স্থকুমার ;-খতুরাঁজ 
আপনি যোগাঁত ফুল; স্থনীল নিচোলে 
বীজনিত নীলাম্বর; পরি” নব সাঁজ 
নিত্য বসি” বীণাপাণি মানস-শিররে 
কাব্যছলে দিব্য হাপি ফুটা”ত অধরে । ৪ 


হাঁয় ! লুপ্ত আজি সব; অদৃষ্ক পৰনে 
একে একে দীপগুলি আইল নিবিয়) 
সঙ্গে সে উৎসব-রব, যৌবন-কাননে 
অনাত্বাত ফুলমালা রহিল পড়িয়া ;-- 
ঈাড়াইন্ু পথে আমি ; হ'ব অগ্রসর, . 
সম্মূথে বরষা-সিন্ধু হেরিনু তুত্তর। ৫ 
কতবার করিন্ু কামনা, জীবনের 
ছিন্ন গ্রন্থিঅবশেষ করিয়া ছেদন, 
একেবারে পশি গিরা মহা অনন্তের 
চির-অন্ধকার মাঝে; ত্যজি এ ভূবন 
অজ্ঞাত, নিভৃত, নিত্য রহন্তের ছায় 
দেখি আরও দেখিবার আছে:রি কোথায় !৬ 
কিন্ত অন্তর্যামি দেব ! এ মম অন্তর 
জান ভুমি )--নহি আমি সংসারের রথে 
ভীরু-কাপুরুষ, শক্তিহীন ক্ষীণ নর; 
যুঝিয়াছি বীরবেশে ; তরঙ্গ-তর্জনে 


বঙ্জনাদে বুষ্টিপাতে বক্ষ প্রসারিয়া, 
আজন্মের সে গৌরব রেখেছি এরিয়া | ৭ 


আজিও দুর্দিনে তাই চাহি পুনব্ধার 
মহান্‌ মন্দির নব করিতে ত্জন ) 

পবিত্র ত্রিকালজরী উপাদান যাঁর 
ধোগাইবে ত্রিজগৎ ; করিয়া হেলন 
দারিদ্রা-দীনতা-ভরা মত্ত্যের প্রবাসে 
অ্রভেদী চূড়া বা"র উঠিবে আকাশে ।৮ 
বিপুল বাসন| হেন বহিয়া মানসে 
মুছিয়াছি অশ্রুণীর ; জীর্ণ এ হৃদয় 
বাধিরাছি বজময় অন্তিম সাহসে; 
প(তিয়া মঙ্গল-ঘট, শুভ্র চিন্ত(চয় 

গাথিয়া কুসুম সম, হে বিশ্বশরণ, 
করিতেছি বরযার তোমারই বোধন । ৯ 
দেখিনে, জানিনে, আমি চিনিনে তোমারে; 
শুধু এ সৌন্দর্য্য ঘন স্থষ্টি পানে চাহি” 
করিয়াছি অদ্ধ অন্গভব ; আপনারে 
করি? বিশ্লেষণ, সন্তর্পণে অবগাহি? 
অন্তরের অন্তহারা অকুল মাঝার, 
বুঝিয়াছি স্বপ্ননম ব্রহস্ত অপার । ১০ 


বর্ষার মেঘমন্দ্রে করেছি শ্রবণ 

গম্ভীর আহ্বান-রব ; বসন্ত-বাতাসে 
পরশিরা স্নিগ্ধ কর পল্লধ মতন 

উঠেছি কাঁপিয়া; শরতের শুভ্রহাঁসে 
হেরেছি বয়ান-বিভা, নিদাঘ-সন্ধ্যায় 
সকল সন্তাপহারী পেয়েছি ভোমায় | ১১ 
বিশ্বলীন মৃত্তি মেই আজি একবার 
করির। গ্রহণ, গৃহ-দেবতার ভাসে 
অপুর্ব আলোক-গর্ষে অন্তর আগাঁর 
উজলিয়া, দেখা তুমি দাও আপি দাসে) 
মিটাঁও এ উগ্রক্ষুধা, কাঁউাল-কাঁমনা, 
উদগশিব আগ্রহ-ভর1 অশান্ত প্রার্থনা । ১২ 
যৌবন-নিকুর্ধে মোর লুস্তিত ভূতলে 

সে তরুণ তরু আর চাহিন! ভুলিতে ঃ 
এস তুমি ; ছুর্বলেরে নিজ পদবলে 

কর সব্বরিপুজক্ী; হৃদয়-ভূমিতে 
স্বহন্তে'দেউলথানি করিয়। নির্মাণ 
চির-অধীপ্বর ব্ূপে কর অধিষ্ঠান 1১৩ 


শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বন্থু । 


যুখিছিরের আবির্ভাব কাঁল। 


আল কাল আনেকেই যুধিষ্টিরের আবির্ভাব 


কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেক এরতি- 


হাপ্িক মীমাংসাও হইত গিয়াছে। আবার 
সেই পুরাতন কথার উত্থাপনে প্রয়োজন কি? 
এ প্রশ্ন অনেকের মনে উদ্দিত হইতে পাঁরে। 
ছুই প্রণালীতে যুধিষ্টিরের কাল নির্ণয় 
করা যাইতে পারে। একটি জ্যোতিষিক, 
অপরটি তিহাসিক | ধতিহাসিক প্রণালীতে 
এ কাল সম্যক বিচারিত হইয়াছে । জ্যোতি- 
ধিক প্রণালী দ্বারা লন্ষকালও আলোচিত 
হয় নাই, এমন নহে। তবে গ্রে বিষয়ের 
মীমাংস! আমি যতদুর দেখিয়াছি-_অবলম্ষিত 
গণনাপ্রণালীর সহিত কোন কোন বিষয়ে 
আমার কিঞ্িৎ বিবাদ আছে। তাই এ প্রব- 
ন্ধের অবতারণা । পাঠকগণের বোধস্থৃকর 
করিবার নিমিত্ত জ্যোতিষিক উপায়গুলি 
'কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে বল! যাইতেছে । 

১। বরাহমিহ্ির তাহার বৃহতসংহিতায় 
ছুইটি শ্লোক নিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। সেই 
শ্লোক ঘয়ের প্রকৃত অর্থগ্রহ এ পর্য্যস্ত 'কেহ 
করিতে পারেন নাই। নানাবিধ অনুমানের 
অভাব নাই সত্য, কিন্তু কোনও অনুমান তত 
সন্তোষপ্রদ বোধ হয় না। আমিও একটা 
অনুমান করিতেছি । পাঠকগণ ইহার সত্যা- 
পত্য বিচার করিবেন । 

শ্লোক দুইটি অনেকবার উদ্ধত হইয়াছে । 
তাহাদের সারার্থ এই | বরাহমিহির লিখিয়া- 


ছেন থে “বৃদ্ধ-গর্গের মতাহুসারে যুধিষ্টির 
হপতিব পৃথ্থী শাসনকালে অপ্তর্ষিগ্ণ মঘ|! | 


নক্ষত্রে ছিলেন। শকাবীর সহিত ২৫২৩৬ বর্ষ 
যোগ করিলে মুখিতিরের সময় হইতে কত বর্ষ 
খত হইয়াছে, তাহ! জান! য্াস্। এক এক 


৫২১ 


নক্ষত্রে সৃপ্তর্ধিগণ শতবর্ষ পর্যন্ত বিচরণ 
করেন।” খগোলের উত্তরাংশে সপ্তর্ধি নামক 
মাতটি তারকা আছে। তাহারা মঘ! নক্ষত্রে 
ছিলেন, ইহার অর্থ কি? এবং তীহারাই ঝ। 
কি অর্থেএক এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন ? 
দুইটি অর্থ লইয়াই গোলযোগ । 
বিষুপুরাণের ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েএরূপ 
ভাবের কয়েকটি শ্লোক আছে *। তাহাদের 
অর্থ এই । সপ্তর্ষিগণের যে ছুইটি তাঁরা পূর্ব 
দিকে উদ্দিত হইতে দেখ! যায়, তাহাদের 
মধ্য দিয়া গুকটি রেখ! টানিলে সেই রেখ! 
অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র দিয়া গমন করে। 
আমাদের একশত*্বর্ষ পর্য্যন্ত সপ্তর্ধিগণ এক 
এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। পরীক্ষিতের 
সময় সপ্তর্ষিগণ মঘ। নক্ষত্রে ছিলেন এবং তখন 
কলির দ্বাদশ শতবর্ষ প্রবৃত্ত হইয়াছিল । 
পাঠক দেখিবেন যে সেই এক কথা ॥ 
অতিরিক্কের মধ্যে পরীক্ষিতের সময়ে কলির 
দ্বাদশশত বর্ষ গত বল! হইয়াছে। বৃদ্ধ গর্গা- 
চার্ধ্য মতে বরাহমিহির বলেন ঘে,যুধিষ্টিরের 
সময় জানিতে হইলে শকাব্দার সহিত ২৫২৬ 
বর্ষ যোগ করিতে হয়। এতত্্ারা জান! যায 
যেআজ অবধি ২৫২৬+-১৮১৬- ৪৩৪২ বর্ষ 
পূর্বে যুিষ্তির ছিলেন। এখন কলির ৪৯৯৫ 
বর্ষ গত। অতএব এই মতে যুধিষ্টিরের সময় 
কলিষুগ আরস্তের পরে ৬৫৩ বর্ষ গ্রত হইয়া- 
ছিল। বিছ্ুপুরাণকার বলিতেছেন, তখন 
কলির প্রায় ১২০০ বর্ষ । এখানে আবার বৃদ্ধ 
* ভাগবত পুরাণের স্বাদশ ক্ষব্ধে তীয় অধ্যায়ে 
ই কয়েকটি শ্লোক কিঞিঃৎ পরিবর্তিত আকারে দুষ্ট 
হয। ক্লোক গুলির সামাগ্ অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। 
কিন্ত ভাবার্থ সকলের একই । | 
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হার্গ ও পুক্লাণকারের মধ্যে বিবাদ ।.বরাহ- 
'মিহির বৃদ্ধ গর্গফে বিশেষ সমাদর করিয়া 
হন । বৃদ্ধ গর্গ একজন জ্যোতিষী ছিলেন। 
এখন প্রশ্ন এই যে, জ্যোতিষীর না পুরাঁণ- 
কারের কথা গ্রাহা কর! যাইবে ? যাঁহা হউক, 
ঘুধিষ্ঠটিরের বা পরীক্ষিতের সমক্স সপ্তর্ষিগণ 
মঘ1 নক্ষত্রে ছিলেন,একথ! দুই জনেই স্ত্রীকার 
করিতেছেন। সুতরাং তাহাই আমাদের 
আলোচ্য বিষয় হইল। 

আলবেরুণী নামক জনৈক আরবী পণ্ডিত 
ও পথিক প্রায় শক ৯৫৩ অব্দে ভারতে 
আসিয়াছিলেন এবং ভারতের নানা বিষয়ের 
আলোচনা করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন । 
তিনিও বরাহমিহিরের সপ্তর্ধিগণ সম্বন্ধে মতটি 
তীব্র সমালোচনা! করিতে ছাড়েন নাই। বৃদ্ধ 
গর্গের ভিত্তি কাল্পনিক বা মিথ্যা বলিতেও 
ক্রেটি করেন নাই। বৃহৎ সংহিতাঁয় উক্ত শ্লোক 
গুলির তিনি যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাতে 
দেখা যায় যে,এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ ৬০০ 
বর্ষ থাকেন। বোধ হয় তিনি ভূল করিয়াছেন। 


তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তিনি ৯৫২ | 
| 


শকাব্দার একখান কাশ্মীরের পঞ্জিকা দেখেন। 


হইতে ৩৪৭৭ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ এখন হইতে 


1৪৩৪২ বর্ষ পুর্বে ছিলেন। অতএৰ দেখা 


যাইতেছে,কাশ্মীরের পপ্রিকাকাঁরের গণন। বৃদ্ধ 
গর্গের অনুরূপ । সম্ভবতঃ কাশ্মীরের পঞ্জিকা- 
কার বরাহমিহিরোক্ত বৃদ্ধ গর্গের ৰচনকেই 
তাহার গণনার মুল ধরিয়াছিলেন। 

আমরা উপরে দেখিলাম যে, বুদ্ধ গর্গের 
বচন অনুসারে যুধিষ্ঠির প্রায় ২৪০০ খুঃ পুর্বে 
এবং পুরাণকাঁরের মতে প্রায় ১৯০০ খুঃ 
পূর্বে ছিলেন *"" (ক) 

সপ্তর্ষিগণের মঘ! নক্ষত্রে থাকার কি অর্থ 
হইতে পারে, তাহার বিচার করা যাউক। 
বঞ্কিম বাবু কৃষ্ণ - চরিত্রে লিখিয়াছেন যে, 
“যেমন ইংলগ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে 
পারে না, "তেমন সপ্তধষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে 
থাকিতে পারে না। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন, তবে পুরাণকার খধষি কি গাঁজা 
খাইন্না এই সকল কথা লিখিয়াছেন? এমন 
কথা আমরা বলিতেছি না, আমর! ফেবল 
ইহাই বলিতেছি যে,এই প্রাচীন উক্তির তাঁৎ- 
পধ্য আমাদের বোধগম্য নহে ।” 

মঘ] নক্ষত্রে সপ্তর্ধির অবস্থিতির সহিত 


তাহাতে লিখিত ছিল যে, তখন অন্ক্রাধা | ভারতবর্ষে ইংলও থাকার তুলনাটি যুক্তি- 
নক্ষত্রে সপ্তর্ধিগণের ৭৭ বর্ষ গত হইয়াছিল। ৰ সঙ্গত হয় নাই। কেননা, পুরাণকার এমন 


মঘ। দশম নক্ষত্র, অনুরাধা সগুদশ নক্ষত্র । 
অন্তর ৭ নক্ষত্র--৭৭ বর্ষ সপ্তর্ধির এক এক 
নক্ষত্রে শত বর্ষ ভোগ ধরিলে এ অন্তর ৭৭৭ 
বর্ষ পাওয়া যাঁ। সুতরাং মনে করিতে হইবে 
ষে, সপ্তর্ধিগণ মঘ! হইতে আরম্ভ করিয়! পুন- 
ধ্ধার মঘাতে আসিয়াছিলেন এবং তথ। হইতে 
শকের ৯৫২ অবে অনুরাঁধায় স্সাসিয়া উপ- 
স্থিত হইয়াছিলেন।. ২৭ নক্ষত্রের ভোঁগকাল 
'ই৭০৪-বর্ধঃ উহাতে ৭৭৭ বর্ষ যোগ. করিলে 
6৪৭৭ বর্ষ হয়। অর্থাৎযুধিঠির শক ৯৫২ অঞ্ধ 


| 





কথা বলেন নাই ষে,সপ্তর্ষিগণ সশরীরে ৫০৬০ 
অংশে দক্ষিণ দিগ্বর্তী মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। 
সুরধ্য-সিদ্ধান্ত মতে লুক্ধক তারা (9189 ) 
ক্রান্তিবৃত্তের ৪০ অংশ দক্ষিণে অবস্থিত । 
অথচ মিথুন রাশির বিংশতি অংশে লুন্ধক 
আছে, একথ। লিখিত আছে। বাস্তবিক, 
বঙ্কিম বাবু এখানে একটা! ভ্রমে পড়িয়া- 
ছিলেন তাহা ছাড়া, পুরাঁণকাঁর সপ্তর্ষির 
ছইটি তার! দিয়! উত্তর দক্ষিণে একটা রেখা! 
টানিতে বলিয়াছেন। সেই রেখাটি যুর্ধি 
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স্িরের সময় বাঁশি চক্তরকে মধা নক্ষাত্রে বিদ্ধ 
করিত। বিষণ পুরাণের দ্বিতীয় অংশের 
৭৮1১২ অধ্যায়ে অনেক জ্যোতিষিক বিষয় 
বর্ণিত আছে। পুরাঁণকাঁর যে সপ্তষি বা মঘা 
চিনিতেন না, এমন সন্দেহ কিছুতেই হইতে 
পারে না। 

এই সকল বিচার করিলে স্বীকার করিতে 
হইবে যে, (১) সপ্তাধর একটা বিশেষ অর্থ 
ছিল (২) ইহার একট গতি ছিল, এবং (৩) 
এতদ্দ্বার| জ্যোতিষিক কোন বিশেষ ঘটনা 
ব্যক্ত হইত । সপ্তযিরেখা শব্দের পরিবর্তে সম্ভ- 
বতঃ সপ্তর্ষি শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । জ্যোতিষে 
এরূপ শব্ব-সংক্ষেপের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, 
অতএব পুরাণকার যেমন আভা দিয়াছেন, 
তদন্থুসারে সপ্তধি অর্থে সপ্তর্ষিরেখা বুঝিতে 
'হইবে। তাহাই য্দি ঠিক হয়,তবে জিজ্ঞাস্য 
এই যে, ইহা দ্বারা জ্যোতিষিক কোন্‌ রেখা 
বুঝিতে হইবে? 

জ্যোতিষিক গণনার নিমিত্ত গতিশীল 
ছুইটি রেখা বা বৃহদ্বত্ত কল্পিত হয়। একটি 
ক্রান্তিপাঁত বিন্দু দিয়া, অন্যটি অয়নীন্ত বিন্দু 
দিয়া গমন করে। ইংরাজিতে এই ছুইটির 
নাম 22091090051 ০০91015 এবং১০91501081 
০019: গণনার পক্ষে উভয়েরই একই প্রকার 
ব্যবহার, একই ফল। ইংরাজি জ্যোতিষে 
ক্রান্তিপাতগতরেখার সমধিক ব্যবহার, আমা- 
দের জ্যোতিষে অয়নাস্ত রেখার তাদৃশ ব্যব- 
হার। আমরা ক্রাস্তিপাতের চলুন না বলিয়! 
অয়নচলন বলি। 

অতএব সপ্তধিরেখা অর্থে অয়নাস্তবৃত্ত 
এবং সন্তর্ষির গতি.অর্থে অয়নচলন বুঝিতে 
হইবে। বেণ্টলী সাহেবও বলেন, সপ্তষির 
গতি অর্থে ক্রান্তিপাত বা অয়নগতি সচিত 
হইয়াছে। তিনি বলেন বে “মঘানক্ষত্রে সপ্ত- 
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খিঁয স্থিতি ও তাহাদের অন্তান্ত.নক্ষত্রে গতি, 
অয়নচলন পরিমাণ করিবার একটা উপাক়্ 
স্বরূপ প্রবর্তিত হইয়াছিল। মঘ! নক্ষত্রের 
আদি দিয়া কদন্বস্থত্র ধরিলে, তাহা সন্তর্ষি- 
গণকে ভেদ করিয়া যায়। সপ্তষি দিয়া এ 
রেখা টানা যাঁর বলিয়া এ রেখার নামও 
সপ্তধি হইয়াছে । উহা! মঘ! নক্ষত্রে চিরক।ল' 
আছে। স্থতরাং তাহা কখন কোন্‌ নক্ষত্রে 
অবস্থিত, তাহা জানিতে পারিলেই অয়নচল- 
নের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইল ।” 

বেণ্টলী সাহেবের পুস্তক পাঠ করিলে পদ্ষে 
পদে তাহার ভাঁরতবিদ্ধেষ ভাঁব লক্ষিত হয়। 
তিনি ভারতীয় আর্ধ্যগণকে প্রবঞ্চক মিথ্যা 
বাদী বলিতে কোন স্থানে ক্রুটি করেন নাই । 
তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা সত্য ত্রেতা 
যুগান্ি কল্পন। কঁরিয়। গিয়াছেন। যেমন করি” 
যাই হউক, ভারতের জ্যোতিষ অত্যন্ত আধু- 
নিক এবংতাহাঁও পাশ্চাত্যদেশ হইতে “চোরাই ' 
মাল” এই কথা প্রতিপাদনই তাহা পুস্তক 
লেখার অভিপ্রায় বোধ হয়। সুতরাং তিনি 
জ্যোতিষী হইলেও তাহার মত গ্রাহা নহে। 
এ কথা অনেকে অনেক স্থলে ব্যক্ত করিয়া 
ছেন। বেণ্টলী সাহেব, যুধিষ্ঠির পরাশর ও 
গর্গকে সমসাময়িক ঠাওরাইয়াছিলেন। পরা 
শরপিদ্ধাস্ত ও 'গর্গসংহিতার কাল নিরূপণ 
করিয়া তিনি সেই কালে যুবিষ্টিরের অভাদয় 
স্থির করিয়াছেন। “এইক্সপ গণনা করিয়া! 
বেন্টলী যৃথিষ্টিরকে ৫৭৫ স্রীষ্ট পূর্ববান্ধে আনিকা 
ফেলিম়্াছেন।* 

সন্তর্ধির অর্থ আমি যেরূপ দেখাইলাঁম, 

তাহাতে ফ্কোন আপত্তি দেখি না। এক্ষণে খী 
অনুমানটি সত্য মনে করিয়া গণনা কর! যাঁই- 
তেছে। যুধিষ্টিরের সময় সন্তুর্ধি মা নক্ত্রে 
ছিল। ইনার অর্থ তবে এই হইল যে, তাহীকি 
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সময়ে ময়ে রবি কষিাকন মা: নক্ষত্রে ঘটত। । 
ব্্লাহমিহির তাহার পঞ্চ সিদ্ধান্তিকায়, পুনশ্চ 
বৃহৎ সংহিতায় লিখিয়াছেন যে, পূর্বে রবির 
দক্ষিপায়ন অশ্লেষ! নক্ষত্রের অর্দে ঘটিত। 
যুধিষ্টির বা পরীক্ষিতের সময় তাহা মঘাতে 
ঘটিত, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। 

পঞ্জিক। দেখিলে জানা যাঁয় যে, আজকাল 
রবির দক্ষিণাঁয়ন আর্জা নক্ষত্রের ৮০ কলায় 
ঘটিতেছে। আর্জা ষষ্ঠ নক্ষত্র, মঘ! দশম 
নক্ষত্র *। অতএব বলিতে হইবে যে, দশম 
নক্ষত্র হইতে ষষ্ঠ নক্ষত্রে অয়ন সরিয়া আসি- 
য়াছে। মঘা নক্ষত্রের কোন্‌ অংশে দক্ষিণায়ন 
ঘটিত, তাহার নির্দেশ নাই। এজন্য আমা- 
দিগকে উহার আদি ও অন্ত উভয়ই গ্রহণ 
করিতে হইতেছে। আদি ধরিলে জান। যায়, 
যুধিষ্টিরের সময় হইতে এখন 'অয়ন ৩ নক্ষত্র 
৭২০কল। সরিয়া আসিয়াছে । অয়নের বাষিক 
গতি জাঁনিলে এতদ্বারা যুধিষ্টিরের আবি- 
ভাব কাল নিরূপিত হইবে । আমাদের পিদ্ধা- 
স্তার্দির মতে অয়নের এক এক নক্ষত্র যাইতে 
প্রায় ৯০ বৎসর লাগে। অতএব যুখিষ্টির 


এখন হইতে প্রায় ৩৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ | 
ূ এখন হইতে ৪৮ দিন তফাঁৎ।” ৪৮ দ্দিনে 


্ীষ্টের ষোড়শ শত বর্ষ পুর্বে ছিলেন । 


২। টিভি মহাভারতের অনুশাসন পর্দের 
১৬৭ অধ্যায়ে এই শ্লোকটি আছে £__ 
মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্ডে। মাস? সৌমেও যুধিষ্ঠির ) 
ত্রিভাগ-শেষঃ পক্ষোহয়ং শুক্লো৷ ভবিতু মর্তি ॥* 
কথাটা এই । সকলেই জানেন যে, কু 
পাও্ব যুদ্ধ ১৮ দিন ব্যাপিয়! হইয়াছিল। 
দশম দিবসে ভীম্ম শরশয্যায় শয়ন করেন। 
রবির দক্ষিণায়নে মৃত্যু বাঞ্চনীয় নহে। এ- 
জন্ঠ তিনি রবির উত্তরায়ণ অপেক্ষায় ৫৮ 
দিন জীবিত রহিলেন। শুভ কাল উপস্থিত 
হইলে, ভীম্ম যুখিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,_-“হে 
যুধিষ্টির, সহত্রাংশু দিবাকর পরিবৃত্ত হইয়া- 
ছেন। শয়ানস্থ হইম্সা আমার ৫৮ দিন গত 
হইয়াছে। চান্দ্র মাঘের শুরুপক্ষ উপস্থিত। 
এখনও এই মাসের তৃতীয়াংশ থাকিতে পারে।” 
এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরুক্ষে- 
ত্রের যুদ্ধ কালে চান্র মাঘ মাসে রবির উত্ত- 
রায়ণ আরম্ভ হইত, এখন ৭ই কিন্ব ৮ই পৌষ 
রবির উত্তরাঁর়ণ হইতেছে। বঙ্কিম বাবু চান্দ্র 
মাঘের পরিবর্তে সৌর মাঘ ধরিয়াছেন। 
তাহাতেই তাহার গণন। সোজা হইয়া পড়ি- 
মাছে! “২৮ শে মাঘেও উত্তরাঁয়ণ ধরিলেও 


মঘার অন্ত ধরিলে অবপ্ত সময আঁরও | রবির যত অংশ যত কলা, গতি হয়, তত 
৯০০ বর্ধ পিছাইয়া যাইবে। যাহাই হউক, | অংশাদি অয়ন সরিতে কত বৎসর লাগিয়াছে, 


আমর! দেখিতেছি যে, মঘ! নক্ষত্রে সপ্তধির 


তাহার গণন1 করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, 


স্থিতির ্বারাতেই জানিতেছি যেখখ্রী্ট পুর্ববাধ্ধ )-----ঁ 


১৫৭০ হইতে ২৪*৮ মধ্যে কোন সময়ে যুধি- 
চির আবিভূতি হইয়াছিলেন। 


* বর্ধমান মহারাজার মহাতারত হইতে শ্লোকটি উদ্ধূ- 
ত হইল) এসিয়াটিক সোসাইটির মহাভারতে 'মাঁসঃ 
সৌম্য; পরিবর্থে 'মাসঃ পুণ্যত পাঠ আছে। বছিম 


 শাছঙ্গতর শবে ক্লাশি কের ৮০ কলা পরিমিত অংশ বাবু সৌম্য মাঘ অর্থে সৌর মাঁঘ বুখিয়াছেন। সৌম্য 
বুঝিতে হইবে । বর্ষিম বাবুর লেখায় ভাবে বুঝা! বায় | অর্থে সুন্দর কিন্বা চাল্জ বুঝায়। এখানে যে চান্র মাস 


ষে,তিনি নক্ষত্র অর্থে তারা বুঝিয়া গোলে পড়িয়াছি- 
লেন নচেৎ ইংলও ভারতবর্ষে থাকিতে পারে ন্বা, 
ইত্যাি বলিতেন মা। 





বুঝিতে হইবে, তাহা মহাভারতের উক্ত অংশ পাঠ 


করিলে বুঝা'ঘ।য়। (ভীস্ম পর্রের ১১৬ ও ১১৭ অধানয় 
এবং শাস্তি পর্ব্ধও দ্রষ্টব্য। ) 


পৌর, ১৪৮১ -- 





কুক্ষেত্রের যু খষ্ট পূর্ব ৯৫৩* অবোনন পূর্বে 
ঘটে নাই। পুস্তকের পাদে টিপ্পনী করিয়া" 
ছেন যে “মে কাঁধে ও সৌর মাসের নামই 
প্রচলিত ছিল, ইহ আমি প্রমাণ করিতে 
পারি। ছয় খতুর কথা মহাভাব্রতেই আছে। 
বার মাস নহিলে ছয় ধতু হয় না। কুকু পাগু- 
বের সময় যে সৌরমাঁস দৈনিক কার্য্যাদিতে 
ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ তিনি দেন নাই। 
প্রমাণ পাইলে ভারতের প্রাচীন জ্যোতি- 
ষের একটা নুতন তব জান! যাইত। মহা- 
ভারতে খতুর নাম আছে বলিয়! যে, কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ সময়ে সৌর মাস প্রচলিত ছিল, 
এ কথার যৌক্তিকতা উপলন্ধ হইতেছে না। 
খগৃবেদেও রবির উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, ছয় খতু, 
দ্বাশ মাস লিখিত আছে। যাহা হউক, 
তাহার গণনায় কতকটা গৌজ। মিল আছে 
বলিয়া বোধ হয়। 

যাহা হউক, চান্্র মাস ধরিলেও কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধকাল যে একেবারে গণনা করা 
যায় না, এমন নহে। চান্দ্র মাঘ মান সৌর 
ফান্ধনের কতক দিবস পধ্যন্ত থাকিতে পারে। 
এমন কি ২৮২৯ ফান্তনেও চান্দ্র মাস শেষ 
হইতে পারে। উপরিউদ্ধুত শ্লোক হইতে 
আমরা জানিতেছি যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে 
যখন রবির উত্তরাস্ণ হয়, তখন শুক্লপক্ষ এবং 
তখন চান্দ্র মাসের প্রায় চতুর্থাংশ গত হুইয়া- 
ছিন। ৩০ ফাল্তনও যদি চান্দ্রমাস শেষ হইয়া 
থাকে, তাহ! হইলেও দেখা যাইতেছে যে, 
আমাদিগকে ৭ই ফাল্ঠন পধ্যস্ত দিন গণনা 
করিতে হইবে। ৭ পৌষ হইতে. ৭ ফাল্গন 
পর্য্যন্ত প্রান্ম ৫৮ কি ৫৯ দিন পাওয়া যায়। 
এখন যেরূপ রবির গতি আছে, তদন্ুসারে 
এই ৫৮ কি &৯ দিনে ববি প্রাক ৮ অংশ 


গমন করে 1 এই ৫৮ অংশ অয়ন মরিয়া রর 


যাইতে কত বৎসর লাগে? সৃর্্যপিদ্ধাস্ত 
মতে অয়ন্ন চলন ধরিলে এতন্বীর। প্রায় ৩৮০৯ 
বৎসর পাওয়া যায়। পাশ্চত্য মত ধরিলে উহা! 
প্রায় ৪০০* বৎসর হয়। যাহা হউক, এতন্বার) 
। আমর! দেখিতেছি যে, কুরুপাগুবের যুদ্ধ বেশী 
পুরাতন হইলেও খ্রীষ্ট পূর্ধ্ব ৯৯৭০ কি ২১০০ 
বর্ষে পুর্বে ঘটে নাই। গ) 
৩। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারস্ত কালে কোন্‌ 
কোন্‌ গ্রহ কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহার 
একটা.বিবরণ ভীম্ম পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে 
পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন গ্রহ্গণ বর্ণিত 
নক্ষত্রে ছিল, কিনব! যুদ্ধের অণুভ ফল ঘটিবে, 
ইহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ফলিত জ্যোতি- 
যের বচনানুসারে তৎসমুদায় কেহ বসাইয়া 
দিয়াছেন, এই ছুয়ের কোন্টি ঠিক, তাহা 
বলা ধায় না। সেই রূপ জ্যোতি-নির্বন্ধ 
নামক গ্রন্থে শ্রীক্কফ্ণের জন্ম পত্রিবু। প্রদত্ত 
হইয়াছে। গ্রহগণের তৎকালীন স্থিতি ধরিয়া 
কোন্‌ সময়ে শ্রীরু্ণ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহ 
কেহ কেহ নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হুইয়া- 
ছেন। এইক্সপ বান্সিকী রামায়ণেও শ্রীরাম 
চন্দ্রের জন্মকালীন গ্রহস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে । 
কিন্তু তা বলিয়। তদনুসারে শ্রীরামচন্ত্রের আবি- 
ভাব কাল গণনা করা কি যুক্তিনক্গত হইবে ? 


শপ 


* বর্তমান কালে পৌষ মাঘ মাসে রবির থেরূপ গতি, 


৩।৪ সহস্র বৎসর পুর্ধে সে গতি ছিল না। বাস্তবিক 
বর্তমান কালের কোন গতি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন 
কালের গণনা করা নিতান্ত দুরাহ, এমন কি অসম্ভব । 
তবে এরূপ গণন! দ্বারা সময়ের একটা স্থল আভাষ 
পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বঙ্কিম বাবু কোন্‌ পর্সি- 


( কায় পৌষ মাথ মাসের ৪৮ দিনে রঘির ৪৪ অংশ ৪$কল] 


গতি পাইকাছিলেন ? 


৮ 
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' ' জ্যোতিষ সাহাথ্যে গণনা করিলে যুধি- 
টিরের যে যে কাল পাওয়া যায়, তাহা বল৷ 
হইল। এখন একট! প্রধান আপত্তির উল্লেখ 
করা! আবশ্তক .মনে করিতেছি। 
অখিন্ঠাদি নক্ষত্রে শতবর্ষ ব্যাপিয়! স্থিতি 
সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। পুরাণকাঁর 
বলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং যেমন করিয়া 
হউক, তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে, এই 
প্রকার ভাবই অনেকের লেখায় দৃষ্ট হয়। 
সপ্তর্ষির যে অর্থ এই প্রবন্ধের প্রথমে প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহার সহিত এক এক নক্ষত্রে 
সপ্তর্ধির স্থিতির সামঞ্জস্ত হয় না। পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে যে, সপ্তর্ষির দ্বারা অয়ন চলন 
সূচিত হইয়াছে । যদি তাহা ঠিক হয়, তবে 
এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষির ৯০০ বর্ষ স্থিতি না 
লিখিয়। গর্গ কিম্বা! পুরাণকার ১০০ বর্ষ ভোগ 
লিখিলেন কেন ? ৃ 
ইহার উপর আর ও কথা আছে। বিষণ, 
বাযু, ভাগবত প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে 
লিখিত আছে যে, নন্দের সময় সপ্তর্ধিগণ 
পূর্ববাধাঢ়ায় গমন করিবেন। পুরাণে আরও 
আছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের 
অভিষেচন পর্যন্ত সময় প্রায় সহস্র বর্ষ। 
মঘা হইতে পূর্ববষাঢ়ার অন্তর দশ। সুতরাং 
একশত বর্ষে সপ্তর্ধির এক নক্ষত্রগতি স্বীকার 
না করিলে পুরাণকারের গণনার সহিত 
নন্দের এতিহাসিক কালের এক্য হয় লা। 
শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল মহাশয় গত 
বৎসরের ভারতীতে লিখিয়াছেন.যে, সাকলা 
সংহিতায় লিখিত আছে, সপ্র্ষিগণ প্রতি 
.বৃ্খসর ৮ কলা করিয়া অগ্রসর হয়েন, 
. আরও কথা আছে। কালক্রর্ষে অয়নের 
পশ্চিমগতি হয়। এতদনুসাঁরে আমর। সপ্ত- 
খর বিলোমগতি স্বীকার করিয়া আপি- 


সপ্তর্ধির, 
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ফ্লাছি। কিন্ত গর্গাদি ধাধিগণ বলিতেছেন যে, 
সপ্তর্ষিগণের অন্লোম গতি । | 

এই সকল আপত্তির জন্য সন্তর্ধির প্রকৃত 
অর্থ কি, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিতে- 
ছেন না। কেহ কেহ উহাঁকে কাল গণনার 
একটা বিধিমাত্র বলিতে চাহেন। কাশ্মীরে 
এক শত বর্ষ পরিমিত একট! লৌকিকাব্ 
প্রচলিত ছিল। ইহা আঁলবেরুণীর কথাশ্ব 
জান! যায়। তত্িন্ন কানাই বাবু ও দেখাই- 
যাছেন, কহলন পণ্ডিত তাহার সময়ে তাহ 

তুর্কিংশতি দিয়াছেন। 

এক শত বর্ষ পরিমিত লৌকিকাঁবের 
কথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু 
সেই লৌকিকাব্ের মূল কি? তাহাই অব- 
ধারণের চেষ্টা করা যাইতেছে । কাঁনাই 
বাবু লিখিয়াছেন “যেমন সকল কল্পনারই 
(7/7) এক একটি অবলম্বন (49%9 
52%%) আছে, সেই প্রকার যুধিষ্টিরাদির 
সময় নিরূপণেও বরাহাদি একটি অবলম্বনের 
আশ্রয় লইয়াছেন।”বরাহমিহির স্বপন সপ্তর্ধির 
গতিসন্বন্ধেকিছুই বলেন নাই । তিনি বৃদ্ধ গর্গের 
দোহাই দিয়াছেন। বুদ্ধগর্গ এরূপ অসঙ্গত 
কল্পনা কেন করিলেন, তাঁহ। ত বুঝা যাঁয় না 
আর কল্পনার মুলেকি সত্য ঘটনা কিছুই 
থাকিবে না? কাব্য উপন্যাসে যাহাই হউক, 
জ্যোতিষে এরূপ কল্পনা শোভা পায় না। বৃদ্ধ 
গ্গের কল্পনার অবলম্বনটি (29%5 ও 427%2%) 
কিছিল? ্‌ 

বরাহমিহির স্বয়ং অয়নচলন বা কোন 
নক্ষত্রের গমন বিষয়ে কিছুই বলেন নাঁই। 
অয়নচলন বিষয়ে বলিবার মধ্যে এক স্থানে 
বলিয়াছেন যে, পুর্বে অশ্লেবার অর্দে,রবির 
দক্ষিণায়ন ঘটিত। সুতরাং সপ্তর্ধির গমন 
সম্বন্ধে তিনি যাহ! পড়িয়াছিলেন বা শুনিত্বা- 
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ছিলেন, তাহাই লিখিয়! গিয়াছেন, এইক্পপই খিযিরআসা না উত্তয়ায়ণ 

মনে করিতে হইবে | যুধিষ্টিরের সময়ে সপ্তর্ষি রঃ ১১০০ ২৩৩৯ 
মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, এর একটা! কিন্ব- . ( পরমসীম ) 
দস্তী, বোধ হয়, পূর্ব কাল হইতে প্রচলিত শ্রসৌরমাসে ১৫০০ ১৬০০ 
ছিল। তাহাই হয়ত বৃদ্ধগর্গ কোন সংহিতায় (পরম সীমা ) 


| ও এ কয়েকটির মধ্যে ,কোন্টা কত সত্য, 
955 তি নুর জনের তাহা বলা যায় না। তবে কলির একাদশ 


স্থলে খু'জিয়া পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ গর্ণ মূল | বান্দাদশ শত বৎসরের পুর্বে যুখিষ্টির আবি- 
অহ্বষণ না করিয়া তাহার উপর শতবর্ষ ভূত হন নাই, তাহা স্বীকার করিতে কোন 
গতি যোগ করিয়! গিয়াছিলেন। গোলযোগ নাই । বড় আশ্চর্য্যের বিষয় ষে, 
ভারতে অয়নচলন প্রথমে কে কোন্‌ সময়ে ; কেবল এ্রতিহাসিক বিচার অবলম্বন করিলে 
নিরূপণ ও পরিমাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যুধিষ্ঠির খৃঃ পৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে যান 
জানিতে পারিলে বৃদ্ধ গর্গের মনোগত প্রক্কত | না এবং জ্যোতিষিক বিচার দ্বারা প্রশতাব্দ 
অর্থ কি, তাহ! স্পষ্ট জানা যাইত। এমন ; হইতে গণনা প্রায় আরম্ভ করিতে হয়। মহা- 
হইতে পারে, মূলে সহস্র বর্ষ ছিল, লিপিকর : তারত কিন্বা পুরাণ সকলও কাল সম্বন্ধে এক 
প্রমাদ বশতঃ হউক বা অপর কোন কারণে | মত নহে। কাখাও দ্বাপরাস্তে কোথাও বা 
পরে তাহা শত বর্ধ হয়। সেই শতবর্ধ ধরি- | কলির দ্বাদশ শত বর্ধান্তে যুখিষ্ির বর্তমান। 
লাই পুরাপকার নিজের গণনা করিয়া গিয়া যাহা হউক, সকল দিক্‌ বিবেচনা! করিয়া যুধি- 
ছেন। অথবা বৃদ্ধগর্গ যখন ছিলেন, তখন ঠিরের সময় নির্দেশ করিতে হইলে থৃঃ পৃঃ 
ভারতে অয়নচলনবেগ অজ্ঞাত ছিল। স্থুল-; পঞ্চদশ বা যোঁড়শ শতাব্দী অর্থাৎ কলির গুম 
যন্ত্রের সাহায্যে অয়নচলনের মৃছ বেগ এক ; বা অষ্টম শতাব্দীতে তাহার আবির্ভাব কাল 
শত কি ছুই শত বৎসরের পরিবর্তনে পরি- | ফেলিতে হয় * | অবশ্ত এরূপ গণনায় ছুই 
মিত হয় না। বৃদ্ধগর্গ শকাবা প্রচলনের পরে ; এক শত বর্ষের প্রভেদে তত আসে যায় না। 

ছিলেন কি? শফাবার সহিত ২৫২৬ যোগ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় । 
করিতে বলেন, কে, গর্গ না বরাঁহ ?. _* এই কালের সহিত পুরাণোক্ত কালের ও সাম-. 
যাহা হউক, এক্ষণে পুর্বপ্রাপ্ত গণিতাগত | প্রস্য আছে। বিষ্পুরাণমতে পরীক্ষিত হইতে নন্দের 
কাল সকলের তুলনা করিয়া এ প্রবন্ধের শেষ সময় ১০১৫ বৎসর । মৎস্য পুরাণ মতে তাহ ১০৫০) 
করা যাঁউক। ভাগবতমতে ১১১৫ বর্ষ। মহাপত্ম লইয়। তাহার পর- 
যুধিষ্টিরের অভ্যুর্নয় কাল বর্তা নয়জন নন্দ এক শত বর্ষ রাজত্ব করেন। চন্্রগুপ্ত 
| কলা ৃং পৃঃ ইহাদের পরবর্তী--চন্ত্রগুপ্ত খৃঃ পৃঃ ৩১৫অব্যে ছিলেন । 
(ক) বৃ গর্গের মতে তি ক এই রূপে জানা যায় ষে পরীক্ষিত প্রায় থৃঃ পৃঃ পঞ্চদশ 
| শুরাশকার ১২০০ ৪ শতাব্দীতে ছিলেন। এততিন্ব আরও কয়েকটি এতি- 
ছাসিক তত্ব আছে। তৎসমুদায় আলোচনা করা, 'এ 

বসি মানক্ষতে, ৭০-১৬০০ ১৫০০-২৪০০, প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। | 


॥ ঃ 
রা 
: 





পপ স্পা পাসে পপপ্প্প পাশাপাশি পাপা পপ পা শশপিশ 
পাপী পেপাল সপ্পা শশী শীশীশী শী শী ্ীশী্পীশপীরীটীট 
॥ 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা প্রতিবাদ । (8) 


ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি, আমাদের 
ঈপ্বর চিন্তা করিতে হইলে, সেই সঙ্গে সাকার 
জগৎও.চিস্তা করিতে হয়। জগৎ বাদ দিয়া 
আমরা কথনও ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারি নু! । 
আমাদের ঈশ্বরকে ধারণা করিতে হইলে, 
জগতের সাকার ও ম্বগুণ ভাব তাহাতে 
আরোপ না করিয়া আমর! পারি না । আমা- 
দের এরূপ কোন চিত্তবৃত্তি নাই,যদ্বারা আমরা! 
নিরাকার নিগুণ ঈশ্বরকে জানিতে পারি। 
তাহার নিরাকার স্বরূপ মানুষের চিত্তবৃত্তির 
অগোচর বলিয়াই ব্রহ্মকে “অবাজ্মনসগোচির” 
বলা হইয়াছে । তবে কি কখন মানুষ ত্রন্মের 
্বজূপ জানিতে পারে না ? মানুষ কি কখনও 
নিগুণ ব্রহ্ষকে জানিতে পারে না? পারে 
বৈকি।ক্ষিস্ত তথন মানুষ আর মানুষ থাকে 
না। তখন মানুষ ব্রক্ধ হইয়া যাঁয়। তখন 
মানুষের মনুষ্যত্ব ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হইয়া যাঁয়। 
নিরাকার ব্রহ্গজ্ঞান জন্মিলে মানুষ মুক্তিলাভ 


করিয়| থাকে । এ বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন-_ 


 অশব্বমম্পশমরূপমবায়ং 
তথাহরসন্নিত্য মগন্ধ বচ্চ যৎ। 
অনাদ্যণস্তং মহত: পরং ফ্বম্‌ 
নিাধ্য তন্ম-তুযু মুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 
কঠোপনিষৎ। 
ব্রহ্ম অতি সুক্ম। তিনি রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ ও শব্দ গুণ রহিত,সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অৰি- 
ষ্ীভৃত। তিনি ক্ষয় রহিত, অব্যয়। তিনি 
অতি . শুশ্মতম, যে বুদ্ধি বা মহত্ব তাহার ও 
পরবর্ভী ও সর্বসাক্ষী । তাহাকে এই অরস্থাপন্ন 
জাঁনিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ 
মোক্ষ লাভ করে। 


তলুদশঙঢ মনু প্রবিষ্ট 
গুহা হিতজহবরে্ম্‌ পুরাণস্‌। 
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেষং 
মত্ত ধীরে হর্শোকোৌ জহাতি ॥ কঠ। 
্রহ্ধ হুর্দর্শ,কারণ তিনি অতি ক্ষ । তিনি 
প্রকৃতিজাত বিষয় বিকারের জ্ঞান দ্বারা 
প্রচ্ছন্ন থাকেন । তিনি বুদ্ধিরূপ গহাতে অব- 
স্থিত। তাহাকে সেই গুহার মধ্যে দেখিতে 
হইলে অনেক অনর্থ ও শঙ্কট অতিক্রম কৰি- 
তে'হয়। তিনি পুরাতন । 'দেই দেবতাকে 
ধীরব্যক্তি অধ্যাত্মঘোগ দ্বারা জানিয়া হ্র্ষ- 
শোক হইতে মুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ 
করেন । 
ইন্জ্রিয়েতাঃ পরং মনো মনসঃ সত্বমুত্তমম্‌ | 
সত্বাদধি মহানাত্সা মহতোহব্যক্ত মুত্তমম্‌ | 
অব্যক্তাত্ত, পরঃ পুরুষো ব্যাপকো লিঙ্গ এবচ । 
যজজ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্ত রমৃতত্ঞচ গচ্ছতি ॥ 
কঠ। 
“আত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা 
মন উতর, মন অপেক্ষা অভিমান উৎকৃষ্ট, 
অভিমান অপেক্ষা বুদ্ধি উৎ্কষট,খুদ্ধি অপেক্ষা 
প্রকৃতি উৎকৃষ্ট, প্রকৃতি অপেক্ষা স্বরং আত্মা 
উৎকষ্ট--বিনি ব্যাপক, অলিঙ্ক, তাহাকে 
জানিলে জীব বিমুক্ত হয়, অমুত হয়।” 
ন সন্দশে তিষ্ঠতি রূপমস্ত 
ন চক্ষুষা পশ্ঠতি কশ্চিনৈনম্‌। 
হৃদা মনীষা! মনসাহভি কপ্তো 
যএতদ্বিছুরমৃতা স্তে ভবস্তি ॥ কঠ। 
ব্রন্মের রূপ চক্ষুরিক্্িয়ের বিষয় নহে। 
চক্ষু দ্বারা কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না। 
অস্তঃকরণ স্থিত বুদ্ধি ও মননরূপ সমাগ্দর্শন 
খারা তিনি অভিপ্রকাশিত হন। যে তাহাকে 


পৌধ, ১০৯১৭] সাকার ?ও নিরাকার উপাপনী প্রতিবাদ । (৪) ৪ 1] সাঁকয়ি?ও নিরাকার বর উপ্গাসনা প্রতিবাদ । (8) : 





জানিতে পারে, সে অন্ত হয়, পল মোক্ষ- 
লাভ করে। | 
: জাত্বাদেবং সর্ববপাশাপহানিঃ 
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈজন্গ মৃত্যু প্রহাঁণিঃ । 
শ্বেতীশ্বতর উপনিষ্ৎ। 
সেই পরম দেবতাকে জাঁনিলে সর্বপাশ 
ছিন্ন হয়, ক্রেশ সকজ দূর হয়, ও জন্ম মৃত্যু 
শেষ হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। 
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্বৌতব্যে। মন্তবোনিদিধ্যাসি- 
তব্যো মৈজ্রেযি! আত্মনি খহ্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে 
বিজ্ঞাতে ইদং সর্ধ্বং বিদ্দিতমূ | -_বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। 
হে মৈত্রেক্সি! সেই আত্মাকে দেখিতে 
হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে 
হইবে, তাহাকে দ্রেখিতে পারিলে ও ধ্যান 
করিতে পাঁরিলে, এই বিশ্বজগৎ সকলই 
জান! হয় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। 
বিজ্ঞানাত্বা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্ৈঃ 
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠস্তি যত্র। 
তদক্ষরং বেদয়তে যস্ত্রমৌমা 
স সর্ববজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি ॥ 
প্রশ্রেপনিষৎ। 
“হে সৌম্য ! যাহাতে সমস্ত দেবগণের 
সহিত বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, প্রাণ সমূহ এবং 
ভূতগ্রণ সম্প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই অক্ষর ব্রন্ধ- 
কে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব্া- 
আক হয়েন”__ অর্থাৎ তাহার মোক্ষপ্রান্তি হয় । 
পুরুষ এ বেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্‌। 
এতদৃযো৷ বেদ নিহিত গুহায়াং সোহবিদ্যাগ্রস্থিং 
বৈক্র্তীহ সৌম্য ॥ মুওকোখনিষৎ। 
“সেই পুরুষই এই বিশ্ব, কর্ম, তপ, ব্রঙ্গ 
এবং. পরম.অমৃত। যিনি এই ব্রহ্গকে আপন 
হৃদয় গুহায় নিহিত জানেন, হে সৌম্য! 
তিনিই অবিগ্থাগ্রন্থি অর্থাৎ মায়াপাশ ছি 
করেন-ুক্ত হন”. 
৫৮--২ 





থা নদ্য সান্দমান! সমুক্রে 
ইস্তং গচ্ছস্তি নামক্ষপে বিহায়। 
তথা বিদ্বান্লাম রূপাদ্ধিমুক্তং 


পূরাৎপরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্‌। 
মুণগ্কোপনিষৎ। 


যেরূপ নদী সকল সমুদ্রে পড়িয়া শ্বখ্ব 
নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্বক সমুদ্রে লয় হইয়া 
যার» সেইরূপ খিনি ব্রঙ্ছকে জানিতে পারেন, 
তিনি শ্বীর় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া- 
নিজের'পৃথক্‌ অস্তিত্ব হীন হইয়া সেই পরাতৎ- 
পর পরমপুরুষের স্বরূপে পরিণত হুন। 
সযোহ বৈ তৎ পরমং ব্রঙ্গবেদ ব্রদ্মৈব ভবতি । 
ন্য।স্য। ব্রক্গবিৎ কুলে ভবতি । 
তরতি শোকং তরতি পাপ্যানং গুহাশ্রন্থিভ্যো 
বিমু'ক্তাহস্বতে।ভবতি ॥ 
“ধিনি সেই,পরম ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েন, 
তিনি ব্রহ্দেই পরিণত হয়েন। 
উত্তীর্ণ হইয়া! এবং হৃদয় গুহা গ্রন্থি সকল 
হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি অমর লাভ 
করেন্ন।” নিরাকার ত্রহ্গজ্ঞান সন্বান্ধে এই 
রূপে রাশি রাশি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত কর! 
| যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতিবাক্য সকলের 
দ্বার স্প্ঘই দ্রেখা যায়, মানুষ যখন নিরাকার 
ব্রন্ধকে জানিতে পারে, তখন সে সব্ধ প্রকার 
সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রন্ স্বরূপে 
লীন হইয়া ধায়। উল্লিখিত শ্রুতি সকলের 
মধ্যে যেখানেই নিরাকার ত্রহ্মজ্ঞানের কথা 
বলা হইয়াছে, আবার সেখানেই বলা হই- 
য়াছে, ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্ম হইক্সা যাঁয়। ইহার 
তাৎপর্য কি? ইহার তাঁৎপর্য্য এই যে, নিরা- 
কার ব্র্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ষে মানুষকে 
তাহার মান্চুষত্ব, “আমিত্” ৫04151005110) 


ছাড়িতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে, “আমি 


্হ্ষকে 'জানিয়াছি » এরূপ কথনও কেহ 


বলিতে পারেনা । কারণ, যতক্ষণ পর্য্যস্ 


শোক পাপ. 
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8৫৮ 1. 
'আঁমি “আমি” থাঁকির, ততক্ষণ আমি ব্রক্গকে 
জানিতে পারিব না । %আমিত্ব”” বর্জন না 


করিলে, সেই অনন্ত পরম পুরুষকে জানা 
যায় না। আবার যখনই তাহাকে জানা 
যায়, তখন আর আমার “আমিত্ব” থাকিতে 
পারে না। তখন “আমি” আর ব্রহ্ম এক 
হইয়| যাঁয়। সুতরাং “আমি ব্রন্গকে জানি- 
য্াছি,”এরূপ কেহ কখনও বলিতে পারে না। 
আর যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে জানি- 
য়াছি,প্রকূৃত পক্ষে তাহার ব্রহ্গকে জানা হয় 
নাই । বোঁধ হয় এই জন্তই শ্রুতি.বলিতেছেন-__ 
যস্যামতং তদ্যমতং মতং যন্যন বেদসঃ। 
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতা ম্‌ || 
কেনোপনিষৎ। 
র্যাহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি 
্রন্ষস্বক্ধপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জান! 
হুইয়াছে। আর ধাহাঁর একপ নিশ্চয় হয় যে, 
আমি ব্রন্নস্ব্ূপ জানিয়াছি, তাহার ব্রহ্মকে 
জানা হয় নাই. উত্তম জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির 
বিশ্বাস এই যে, আমি ব্রহ্ষস্বরূপ জানি নাই) 
ব্বে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্‌ নহে, তাহার এই 
বিশ্বাস যে, আমি ্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি।” 
নগেন্্র বাবুর বঙ্গানুবাদ । 
উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমর! এই 
দুইটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম__ 

(১) নিরাকারব্রহ্মজ্ঞানের অন্ত নাঁম মুক্তি- 
জাভ । 

(২) মুক্তিলাভের পূর্বে ব্রদ্মসম্বন্ধে আমা- 
দের যে কিছু জ্ঞান জন্মে, সে সকলই জগৎ- 
সংশ্লিষ্ট, স্থুতত্রাং সাকার । মানুষ মোক্ষ লাভের 
পুর্বে নিরাকার ব্র্গজ্ঞান লাভ করিতে 
পারে না। 

নিরাকারবাদী বলেন, তাহার প্রসারিত 
নিরাকার ত্রদ্ষবাদ ভ্রতির উপর প্রতিষ্ঠিত । 


শ্রুতি যে বরন্গজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তিনিও 
নাকি তাহাই প্রচার করেন। কিন্তু দু!খের 
বিষয় এই যে, ক্রতিপ্রতিপাঁদিত নিরাঁকাঁর 
ব্রহ্মজ্ঞান যে কি জিনিষ, তাহা তিনি এক- 
বারও ধীরচিত্তে ভাবিয়া! দেখেন ন!। শ্োত- 
্রহ্ধজ্ঞান ও নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞন উভ- 
য়ের মধ্যে আকাঁশ পাতাল প্রভেদ। শ্লোত- 
্রহ্ষজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয় 
যায়। কিন্তু নিরাকারবাদীর ব্রহ্গজ্ঞ/নলাভ 
করিলে মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়। নিরা- 
কারবাদীর ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করা অতি সহজ । 
এমন কি, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই 
ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই তাহা লাভ 
করিতে পাঁরে। কিন্তু শ্রোত ব্রহ্গজ্ঞান লাভ 
কর! বড় সহজ বলিয়! বোধ হয় ন!। ত্রাহ্গগণ 
ঘে নে প্রণালীতে নিরাকার ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ 
করিয়া থাকেন, শ্রুতিপ্রতিপাদিত নিরাঁ- 
কার ব্রহ্মজ্ঞান সে প্রণালীতে কদাঁচ লাভ 
করা যাইতে পারে না । “অশব্মমস্পর্শমরূপ- 
মব্যর়ম্* বলিয়! বিশুদ্ধ সুরতাল লয় সংযোগে 
গান করিলেই, সেই “অশ্বমস্পর্শমূপ- 
মবায়ম্‌, পররদ্ষের জ্ঞান হয় না। “সত্যং 
জ্ঞানমনন্তং ব্রপ্ধ” বলিয়া অনর্গল বহৃক্ষণ স্থায়ী 
সুদীর্ঘ বক্তৃতা! করিলেই, সেই “নত্যং জ্ঞান- 
মনন্তম্‌”” ব্রদ্ষের জ্ঞান হয় না। “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্‌” বলিয়া! কোলাহল করিলেই অদ্বৈত 
্রঙ্মজ্ঞান জন্মে না । “জ্ঞনচক্ষু”, প্বিশ্বাস- 
নয়ন” প্রভৃতি রূপকময় কথা ব্যবহার 
করিলেই নিরাকার ব্রহ্ম দর্শনোপযোগী জ্ঞান, 
চক্ষু উন্মীলিত হয় না। যাহা শ্রতিপ্রতি- 
পাদিত ব্রন্গজ্ঞান, তাহা! লাভ করার উপায় 
ও প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ব। সেই ব্রহ্ষজ্ঞান 
লাভ করিবার অধিকারী সকলেই হইতে পারে 
না। এ বিষয় সেই শ্রুতিই বলিতেছেন-_- 
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_ নাবিরতো ছুণ্রিতান্নাশাস্তো না দারোতিলমাডি | 
নাশাস্তমানসে! বাপি প্রজ্ঞানেনৈন মাপ্রয়াৎ ॥ 
কঠোপনিষৎ। 


যে ছুক্ষন্পরায়ণ, সে আত্মাকে (ব্রহ্মকে) 
পাইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়লৌল্যসম্পন, 
সে তীহাঁকে পাইতে পারে না। যাহার চিত্ত 
সর্বদা বিষয় ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত থাকে, সে 
তাহাকে লাভ করিতে পারে না। যাহার 
চিত্তের একাগ্রত! জন্মে নাই, সে তাহাকে 
পাইতে পারে না। তবে কে তীহাকে 
পাইতে পারে? ষেব্যক্তি এই সকল দোষ 
হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই একমাত্র 
প্রজ্ঞা দ্বারা তাহাকে পাইতে পারেন । 
শ্রুতি আবার বলিতেছেন 

নায়মাজ্সা বলহীনেন লভ্যে 
নচ প্রমাঁদাশুপসা বাপ্য লিঙগাৎ॥ 

“এই আত্মাকে বলহীন (অধ্যাত্মবলহীন) 
ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। বিষয়াসঙ্ষ 
নিমিত্ত গ্রমত্ত বা ত্যাগবুদ্ধিহীন ব্যক্তি তপস্য। 
দ্বারাও তাহাকে লাভ করিতে পাঁরে ন11” 

এই সকল শ্রতি-প্রমাণ দ্বারা আমরা 
দেখিতে পাই, শৌত ত্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে 
সকলের অধিকার নাই। বিনি জিতেক্রিয়, 
বিষয়াসঙ্গবিহীন ও প্রজ্ঞা-সম্পন্ন একমাত্র 
তিনিই শান্ত্রপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলে 
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এততিন্ন 
নিরাকার ব্রক্ষকে জানিবার, আর কাহারও 
অধিকার নাই। পুরাণ ও ইতিহাসে পূর্ব 
তন স্কুনিখবিগণের সাধন প্রণালী ও জীবন- 
বৃত্তান্ত পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্তের ভূয়ো- 
ভূষ্ঃ দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায় । বান্দীকি, বশিষ্ট, 
ব্যান,সশুকদেব প্রভৃতি মহাকআ্াগণের জীবনী 
পাঠ করিলে আমর! কি দেখিতে পাঁই? 
আমরা দেখি, এই সকল মনীনলিগণ' বিষয়- 


শী স্পট শী স্পা পেস পা পাপা পিপাসা স্পা শসপীস সা শাশীশী 


বাননা লকল হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত 
করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ববক ব্নবাসী হইয়- 
ছিলেন। ছুর্জক্ ইন্ট্িক-বৃত্তিকে দমন করি- 
বার জন্য আজীবন যম-নিরমাদি অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । তীহারা শম, দম, তিতিক্ষা, 
উপরতি প্রভৃতি ধর্মান্থশীলন পুর্ব্বক কামনা" 
পরিশূস্ত হইয়| কেবল সর্বভৃতের হিতান্ুষ্ঠানে 
জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মযোগ 
অবলম্বন করিয়া মন, বুদ্ধি, অভিমান প্রভৃ- 
তিকে বিনাশ পূর্বক অবশেষে সেই নিত্য, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাবসম্পল্ন পরমাত্মাকে লাভ 
করিয়াছিলেন। যদি পুরাঁণ ও ইতিহাসকে 
/1)// বূলিয়৷ উড়াইয়া দিতে চাঁও, দেও । 
তাহাতে কোনই আপত্তি নাই। এই সকল 
জলন্ত তপস্তেজঃসম্পর্ন মনীধষিগণের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিলেও শ্রতি-প্রতিপাদ্দিত 
্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেরূপ অশেষ, 
ত্যাগস্বীকার, কঠোর ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃও অসীম 
কৃচ্ছ,সাধন কর! আবশ্রক, এই সকল জীবন- 
বৃত্তান্ত যে তাহার ০50%701569 6%90)016 সে 
বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। 
পক্ষান্তরে, ব্রাহ্গগণের সাধনপ্রণালী আলো- 
চন! করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে 
যম নাই, নিয়ম নাই, জ্ঞান নাই, তপস্যা নাই, 
বৈরাগ্য নাই, ব্রহ্গচর্য্য নাই, ধ্যান নাই, 
ধারণা নাই, সমাধি নাই। আছে কি? 
যাহা আছে, তাহ। না বলাই ভাল। অতএব 
নিরাকাঁরবাদী নিরাকার ক্রহ্মজ্ঞানের অধি- 
কারী কিনা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন । 
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ আোতব্যে। মন্তব্যো 
নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেকি 1” নগেন্ত্র বাবু 
শ্রুতিবাক্যের এই অর্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়া 
তছার মত স্থাপন করিতে চাহেন।. তিনি 
বাঙ্গন, শ্রুতিই বঙিতেছেন,. নিরাকার বন্মকে 





দেখা খায়, গুন ধা মনন কারা যার, বান 


কর! যায় ; তবে সাকার উপাসনার প্রয়োজন 


কি? যাহারা মূর্খ, শ্ীহাদের জন্যই শাস্ত্র সাকার ; 


উপাসনা বিধান করিয়াছেন । এ স্থলে, ছুঃখের 
বিষয় এই যে, “কাণ টানিলে মাথ। আমে” 
নগেন্দ্র বাবু তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন 
না। প্রহ্মকে দেখা যায়, শুনা যায়, মনন করা 
যাঁয়, ধ্যান করা যাঁয়, যেন মানিলাম। কিন্ত 
তাহা কি তুমি আমি পারি? তাহা কে 
পাঁরে ? সেই শ্রতিই তাহা বলিতেছেন-_- 

“আজ্মনি খবরে দৃষ্টে শ্রতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং 

সর্ধবং বিদিতম্* | 

“সেই আম্মাকে দেখিলে, শুনিলে, বুঝিলে, 
জাঁনিলে, সকলই জানা হয়|” অর্থাৎ ব্রন্গজ্ঞ 
ব্রঙ্গ হইয়া যায়। অতএব ধাহীরা ব্রহ্মকে 
দেখার কথা বলেন, তাহারা ষখন কেহই ত্রহ্গ 
হইতে পারেন নাই, তখন অবশ্যই মানিতে 
হইবে, স্রাহাদের কাহারও নিরাকার ব্রহ্গ- 
দর্শন হয় নাই । আজ অর্ধ শতাব্দীর অবিক 
হইল, নিরাকার ব্রহ্মবাদ এদেশে প্রচারিত 


হইতেছে, কিন্তু কোথায়, একজন ব্রাহ্মও ত | 


ব্রহ্ম হইতে পারেন নাই? বদি বল, তাহারা | 
মৃত্যুর পরে ত্রদ্ধ হুইয়াছেন। তাহারই বা 
প্রমাণ কি? আর শ্রুতি ত সে কথ। বলেন 
না। অতএব আমরা দেখিলাম, নিত্রাকার- 
বাদীর নিরাকার ব্রহ্গজ্ঞান কেবল কথার 
কথ। মাত্র । তাঁহার! যে সাকার ব্রন্ধজ্ঞাঁন 
লাঁত করিয়া বলেন, আমরা নিরাকার ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সে কেবল তাহাদের 
আত্মপ্রবঞ্চনাময় অন্ধবিশ্বীস। তাহা শান্ত 
ও যুক্তি সমর্থন করে ন!। এস্কলে, নিরাঁকার- 
বাদ শ্রুতি-মূলক, এই মত চুণীকৃত,হইল। 
নগেন্দ্র বাবু বলেন, “বেদ, স্থৃতি, পুরাণ, 
তন্ত্র সমগ্র শাঞ্জের ভাৎপর্ধ্য এই যে, সুর্খ- 


লোকদিগের চিত্তের হর জন্য য় অন্ত মরধিপূজা। 
তত্বঙ্ঞান ও ব্রঙ্গোপাঁসন। ব্যতীত মুক্তিলাভের 
উপায়ান্তর নাই।” এ কথ! গুপি সব ঠিক। 
ইহার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। 
কিন্তু “মূর্খ লোকদিগের চিত্তের স্থৈষ্যের জন্তা 
মুত্তিপূজা,” ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রের অভিপ্রায় 
যেন মানিলাম, কিন্তু এম্‌, এ; বি, এ, পাশ 
করা, পশ্চাত্যশিক্ষাভিমাঁনী পণ্ডিতের চিত্ত- 
স্থৈর্য্যের নিমিত্ত মুত্তিপূজা! যে শান্্ান্থমোদিত 
নহে, তাহা আমি মানিতে পারি না । ণ্উচ্চ- 
শিক্ষ1” পাইলেই যে, আমার চিত্ত স্থির হইবে, 
আমার প্রতিমা পূজার কোন আবশ্তকতা! 
থাকিবে না, তাহা বলিতে পারি না। তাহা 
যদি হইত, তবে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গ্রাজুয়েটগণ 
ষোল আনা যোগী ও ব্রঙ্গজ্ঞানী হইতেন। 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলেই নিরাকার 
্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্হ্ষস্বব্ূপে লীন হইতে 
পারিতেন । কিন্তু তাহা হয় ফ্রোথায়? বস্ততঃ 
অধ্যাত্মবিদ্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এক 
জিনিষ নহে। অশিক্ষিত, মূর্খ রামকৃষ্ণ 
পরমহংসের নিকট শ্থশিক্ষিত, সর্ববিদ্ভাবিশা- 
রদ কেশব বাবু অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
সম্পূর্ণবপে অশিক্ষিত ব্যক্তিও ব্রহ্মজ্ঞানী 
হইতে পারেন । আব।র সর্ববিগ্ভায় পারদ 
ধিশি, তিনিও অধ্যাম্ববিদ্থা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে 
মুর্খ হইতে পারেন । তাই শ্রুতি বলিতেছেন-_ 


নায়মাজ। প্রবচনেন লভ্যে। 

ন মেধয়। ন বহন শ্ররতেন। 

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ 

তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্‌ ॥ কঠ।* 


“কেবল বেদাদি শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আলো- 
চনা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। 
কেবল মেধা বা! গ্রন্থার্থ ধারণাশক্তি দ্বার 
আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। নিয়ত বেদার্থ শ্রবণের 
দ্বারাও আত্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু সেই 
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হউন ঃ পুজার ক, 


জানিতে পারেন। কেবল তাঁহারই নিকট ! করিতে হইবে। এই' সকল মন্দীধিকারীর 


আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হন।” 

অতএব দেখা গেল, ত্রহ্মজ্ঞান লাভ করা 
কেবল শিক্ষার উপর নির্ভর করেনা । যাহার 
উপর ব্রহ্মরূপ। পতিত হয়, তিনিই অনায়াসে 
ত্রহ্গজ্ঞান লাভ করিতে পাঁরেন। এতত্তিন্ন 
আঁর সকলকে ই-_শিক্ষিত হউন বা অশিক্ষিত 


জন্যই শান্তর প্রতিমূর্তিপূজা বিধান করিয়া- 
ছেন। ইহাতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি 
অপমান বোধ করেন, তবে তিনি কখনও 
মুক্তিপথের অধিকারী হইতে পারিবেন ন।। 
ইহাই শাস্ত্রের মত। ক্রমশঃ । 

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ । 


৬ ১ সদ শিপ 


বেঙ্গল স্যানিটারি 


কীচা পাকা রাস্তা ও রেল-পথে পয়ো- 
প্রণীলীর অবরোধ, স্তর চার্শস এলিয়ট সম্পূর্ণ 
রূপে অস্বীকার করেন। কেবল অস্বীকার 
নহে; তিনি এই মতাবলম্বী লোঁকদিগের 
কাঁওজ্ঞানের প্রতি কটাক্ষ করিতেও অকু- 
ঠিত ! এ সম্বন্ধে স্তর চাঁদের উক্তি, তদীয় 
ঢাকা নগরে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতেই উদ্ধৃত 
করিতেছি 
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স্তর চালস এলিয়টের উক্তি আমর। 
অতি বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করিলাম ) 
তাহার একটী (পাঠক ক্ষমা করিবেন )-- 
একটী অক্ষরও অন্ুদ্ধত রাখিলাম না। 
কারণ আমর! চাই যে, লোকে তাহার সমস্ত 
কথা শুনিয়া “বুঝে যে, তিনি যাহা বলিতে 
বিন্দমাত্রও সঙ্ষোচ বোধ করেন নাই, তাহা- 
কেই এ দ্রেশীয়েরা চলিত কথায় বলিয়া! থাকে 
“মাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভাঁধ্যা?” 
যে বিষয় ত্রিশবৎসর পুর্বে এক ব্যক্তির 
অর্থ ব্যয়ে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে 
প্রমাণিত হুইয়৷ গিয়াছে, প্রমাণিত বলিয়া 
বিশিষ্ট ও অত্যুচ্চ পদস্থ রাজপুরুষদিগের 
কর্তৃক গ্রহ হইয়। গিয়াছে; এবং তাহার পর 
এই ত্রিশ ঘৎনর ধরিয়া! যাহা সময়ে সময়ে 


[দ্বাদশ খণ্ড নবম সংখ্যা । 





কোটি ও প্রদর্শিত হইয়া আলিঙ্মাছে; ; 


তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া আজ আমাদের ছোট- 
লাট সাহেব অনায়াসে বলিলেন “কই কে 
কর্ষে তাহ! প্রমাণ করিল? কে কবে তাহ! 
প্রমাণ করিবার জন্ত কিনৃমাত্র কষ্ট স্বীকার 
করিল ?” 
কিমাশ্চর্যযমতপরঃ ! ইহাকেই কি বলে 
না “সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সীতা কাহার 
পিতা বা পত্রী?” কিন্তু স্তর চাঁলস সাত কাণ্ড 
শুনিয়া বানা শুনিয়াই এ মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন! অসংখ্য রাজকীয় কার্য্ের 
অপ্রতিহত অনবকাঁশে তথা অবিশ্রান্ত শফর- 
ভ্রমণ ও মফঃস্বল পরিদর্শন ক্লেশে, বোধ হয় 
ছোট লাট বাহাছুর এই বস্তা ও রেলরোড 
বনাম পয়োপ্রণালীর অবরোধ ঘটিত সুদীর্ঘ 
ইতিবৃত্তে দৃষ্টিপাত বাঁ কর্ণপাত করিবারও 
সময় ও স্থযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই; তাহাতেই 
সম্ভবতঃ তিনি উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করি- 
ফাছেন; নহিলে কখনই করিতেন না; 
অন্ততঃ করিবার পূর্বে একবার একটু ভাঁবন৷ 
চিন্তাও করিতেন। 
স্তর চাস এলিয়ট তদীয় উপরোক্ত 


ইংরেজী উক্তিতে প্রথমে বলিতেছেন 3 

“বড় বড় রাস্ত।য় ও রেলরোডে পয়োনালী অবরোধ | 
করিয়াছে, এই কথাটা লৌকে যখন তখন বলে; কিন্তু 
যাহারা এ কথা বলে, তাহারা এবং তাহাদের কেহ 
কখনও, সেরূপ অবরোধ দেশের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে 
ঘটয়াছে তাহ! বলিতে পারে নাই ; পরন্ত সেরূপ অব- 


রোৌধ কফি প্রকারে ঘটিয়ছে তাহাও প্রমাণ করিবার কষ 
স্বীকার করে নাই ।” 


আপাততঃ অন্ততঃ আমরা এ কষ্ট কিছু 
স্বীকার করিয়াছি; তাহা এই প্রবন্ধের পাঠক- 
বর্গ জানেন। মধ্য বঙ্গের যেস্কল স্থানে 
বাস্তায় এবং রেলরোডে গ্রাম্য পয়োনালী 
অবরুদ্ধ কলিয়াছে এবং ভাহা ষে প্রকারে 


করিয়াছে, তাহা রাজা দিগন্থর হি 
মিনিট এবং প্রথম এপিডেমিক কমিসনের 
মিনিট হইতে আমরা ইত্গ্রেই প্রদর্শন 
করিয়াছি। আমর স্থান নিচয়ের নামও 
করিয়াছি ; এবং সেই সকল স্থানে যে প্রক্রি- 
যায় রেলরোড ও রাস্তার দ্বারা পয়োনালীর 
অবরোধ ঘটিয়াছে, তাহাও বিস্তৃত ভাঁবে 
বুঝাইয়াছি। বাঙ্গালী পাঠক আমাদের বাঙ্গাল 
ভাষা অবশ্তই বুঝিয়াছেন। অতঃপরে বেঙ্গল 
গবণ্মেন্টের অবগতির জন্ত আমাদের অব- 
লম্বিত ইংরেজী মিনিট গুলির প্রতিই অতি 
বিনীত ভাবে, অন্গুলী নির্দেশ করিতেছি । * 
কিন্তু, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট অত্যুচ্চে অবস্থিত। 
ক্ষুদ্রের ক্ষীণ স্বর তাদৃশ উন্নত স্থলে উপস্থিত 
হইতে পারার একান্ত উপায়াভাঁব। 

তথাচ কর্তব্যান্থরোধে উপরোক্ত ইংরেজী 
মিনিট নিচয় হইতে এক আধ ছত্র ইংরেজী 
এস্লে উদ্ধত করিয়া স্তর চালস এলিয়টের 
উক্তির সানুনয় উত্তর দেওয়। উচিত বিবেচন। 
করি। 
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* (১) প্রথম এপিডেমিক কমিসনের মিনিট । 
১৮৬৪ থৃং অং (২) এ মিনিট সংহ্লিত রাজ দ্বিগণ্ঘর 
মিত্রের মিনিট নিচয়। (৩) রাজ দিগম্বর মিত্র লিখিত 
১৮৭৬ সালের ডেণেজ মেমোরাগাম । 


7 ॥ ॥ চর 
1 । 
এ ণ হিখসঃ 18 1. ্া ঠ 1৮২57 ্ ॥ ও ৪ হর 1. রি রি 
পৌধ, ১৩০৯ এ১ 7 “বেঙ্গল “ডেণেজ বিল । (8) 
$ জা 
₹১1% ৪ ॥ শত ) ৪ 


ৃ 22 
চি. 





রি 


%11125563 ৮21৩ ৪0160 5000 20৩1 075 11265 
1020. [01007769501 00 1106 ৮251 158560 


20126051150 ইতাষছি 1 


পরস্ত ;:--4 2020. টিটো [৪3119 00 102 
10551171 % ৮: %1725 51010199015 198558£6 11700 
106 165.06110000- 10006165152 2091985 0: 
9.17017065 % % 096] ৮/25 5205569. 09 19615010- 
2] 01050158002 026 70652500166 £2500708০2 
(0 2,701. 056 7085588650০ 0006 07211085691 
£16 1)12.06, ৮ 10176195910 05 0096 2 ৮191606 
€131051010 1555 00661) 1961105- * * 4৯ [০09 
92.0 & % 2012 000 05001205520 
1151)15021000 09 17251170520) 01955110760) 
৮৮205709555 ০? 138921919)10295 10567 
7051590 %ং ম। 810065159100106 0706. 01721788591 
62 ৮111026 ধ ৯২ 270 10109850522) 91100. 
0) 006 10990076000 062, 020] 6010617)10 
0 13210910912 ইত্যাদি । 

নণ্চ 11) 130 02201 00691155502 
736178] 1২211529 2104. 50565061759 ৮1120 0176 
52180 1)2৮৪. 0195580. 11) ড/2061 00901159591 
৮1112505 11108 01 0109 02506101020 01 006 
11৮০7 17 0011515) 200. ০1 ০90/215100015 101270 
1006 511856596০0 06 ৮৮056 ০£ (186 1816) 132৬৩ 
91950-80099. 079 07251785607 0956 1319095 3 
£1)0 791] 01 0170 ৮1112551105 012 075 €2512177 
০2৮৮ 01 05615991915) 25 119৮ 1961916 
€)10561%00 19611 (02105 076 6250 8170 00175- 
0061101 051322095 [000জাযিচাজি 1120015202৮ 
00: 10090% 00130175 51200119105 5100950102৮ 
51186150- ৯ 


স্তর চার্লস এলিয়ট পূর্বকথা না জানিয়। 
বা উড়াইয়। দিয়! প্রশ্ন করিতেছেন, বস্তায় 
ও রেলরোডে পয়োনালী কোথায় অবরোধ 
করিয়াছে, কেহ কখনও বলে নাই, কই 
বলুক না। আমরা উপরে এ প্রশ্নের উত্তর 
দিলাম। পুনঃ উপরোক্ত মিনিট নিচয়ের 
আর একথানিতে অস্কুলী নির্দেশ করিয়া 


সানুনয়্ উত্তর দিতেছি 7 
4৯ 1075 01 ৮)019859 53051501068 00 
[001521)07 80)010108 016 মম %2138181786 


1708120900979 00 9148451 

এইন্ধপে ছোট লাট বাহাছুরের প্রত্যেক 
উক্তি, প্রত্যেক প্রশ্ন উদ্ধৃত করিয়া, ভূরি- 
ভুরি প্রমাণের সহিত তাহাদের প্রত্যেকেরই 


প্রত্যুত্তর দেওয়! যাইতে পাঁরে। কিন্তু তাহাতে 


* এই সকল ইংরেজী উক্তির অনুবাদ প্রবন্ধের 
অগ্রভাগেই দেওয়া হইয়াছে । পাঠক পুনকুত্তি দোষ 
মার্জনা করিবেন । ' 


কেবল পপ.থি” বাড়িয়া! যাইবে । ' খু লম্বদ্ধে 
আমরা যে সকল প্ুরাঁতন মিনিট পেশ 
করিয়াছি তাহাই প্রচুর । তবে স্তর চাল 
এলিয়ট পূর্ব কথা না৷ জানিয়! বা তাহা! 
বিস্ত হইয়1, সবিন্ময়ে ষে প্রশ্ন করিয়াছেন, 
ইহাই যাঁরপর নাই বিশ্ময়ের বিষয়। ফলতঃ 
তিনি, ষাহ। প্রমাণিত, তাহা আদৌ উপেক্ষা 
করিয়া, যাহা অগ্রমাঁণিত, তাহারই উপর এই 
ড্েণেজ বিলের গঠনে ও ব্যাখ্যায় একান্ত 
নির্ভর করিয়াঁছেন। 

শ্তর চার্লস প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্‌ পন্থায় 
গমন করিতেছেন, ইহা বুঝা কঠিন। আমরা! 
ক্রমে,এই ডে,ণেজ বিলের ইতিবৃত্ত,মূলতত্ব,ও 
গঠনাদির বিষয় একে একে আলোচন] করিয়। 
তাহা দেখাইয়াছি। দেখাইয়াছি যে, এই'বিল 
আমূল ভ্রম সম্কুল, ইহা! কোনও একটা নির্দিষ্ট 
পন্থায় পরিচালিত হয় নাই; অথচ পূর্ব প্রকাঁ- 
শিত ও পুর্ব প্রমাণিত পুরাতন পন্থা; মাত্রই 
পরিত্যাগ করিয়াছে । স্তর চারপস এলিয়ট 
প্রথম এপিডেমিক কমিসনের অভিমত ও অন্থু- 
রোধ গ্রাহ করেন নাই; দ্বিতীয় এপিডেমিক 
কমিসনের কথাও অগ্রাহা কর্িয়াছেন। পরস্ত 
তিনি এ বিষয়ে, তৎপুর্ববর্তী লেফ্টগ্।ণ্ট গব- 
এর নিচয়ের কথায়, এমন কি তীয় সিংহা- 
সনের অতি সম্ভাব্য ও অব্যবহিত উত্তরাধি- 
কারী বিগতবর্ষের একটিন লেফ টন্যাণ্ট গবর্ণর 
স্তর এণ্টনী ম্যাকডোনেলের কথাতেও কর্ণ- 
পাত করেন নাই। তিনি কাহারও কথায় 
কর্ণপাত না করিয়া, সরকারী বেসরকারী 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের,তথা বৈজ্ঞানিক ও বিশে- 
বজ্ঞদিগের অভিমত একসা উপেক্ষা করিয়া 
এমন এক, অন্টের অপরিজ্ঞাত ও কাহার 
নিজের ম্বকপোল-কল্পিত পথে চলিক্লাছেন, 
যাহাতে করিস্বা বোধ হয় যেন তিনি কি 
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শের পথ পরিষার ও প্রশস্ত করিতে হইত। 
্ স্তর এণ্টনী ম্যাকডোনেল বহুব্যয়সাঁধ্য 
অগ্রেই দূরে নদীতীরে ন! যাইয়! গ্রাম্য 
লোকের অব্যবহিত নিকটবর্তী স্থানে তাহার 
অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পরিফার 
পানীয় জলাদির ব্যবস্থা করিতে হইত । পরস্ত, 
এই গবর্ণমেন্ট মরি দ্বিতীয় এপিডেমিক কমি- 
সনের কথায় কর্ণপ[ত করিতেন,তাহা হইলে 


| ও সন্দেহ সঙ্কুল ডে,ণেজ কার্যে ব্যাপৃত হও- 
য়ার পুর্বে, লোকের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশুদ্ধ 
অন্বাস্থ্য, নিবারণের জন্ত দেশের লোকের 
অপ্রচুর আহার, অনাহার ও উপবাঁস নিবা- 
| 


বা 


রাজপুরুষদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। 
কিন্ত, ছোট লাট বাহাছুর সগণ অগণ, 

শ্বেত কৃষ্ণ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে 

অসন্মত। সুতরাং এই ডেণেজ বিলের 


পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবার জন্য স্থানীয় 
দৌরাজ্ম্য ; দেশে এই অভিনব ক্লষিকরের 
রণের চেষ্টা করিতে হইত) আর কিছুই ৮ 


. আসন্ন-আবিভভাঁব। ৰ 

করিতে হইত না। পরস্ত, স্তর চাল যদি কিন্ত কৃষক-শ্রেণী কি আদৌ এই কর 

শ্রেষ্ঠতর-প্রতিভা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্তর | 
তভ ভি তাসম্পন্ন স্তর দিতে বাঁধা ? 


এণ্টনীর অভিমত উপেক্ষা না করিতেন 
তাহা হইলে, এই বিল দ্বারা বহু ব্যয়েরও 
অসাধ্য এক অনিদ্দিষ্ট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিবার জন্য বঙ্গীয় কষককুলের শেষ রক্ত- 
বিন্দু শোষণের উদ্যোগ করিতে হইত না। 
স্তর এণ্টনী ম্যাকডোনেল, (পাঠক জানেন, 
ইনি এখন স্প্রিম লেজিন্লেটিব কাউন্সিলের 
হোঁম মেম্বর) এই ডেণেজ ব্যপদেশে বেঙ্গল 
গবর্ণমেণ্টের ১৮৯২ সালের স্তানিটারী রেজ- 
বিউসনে, লিখিয়াছিলেন ১-- 
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আমরা এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর 
দিতেছি। ন্যাঁয়তঃ ও ধর্মতঃ কৃষকশ্রেণী এই 
করের এক' কপর্দকও দিতে বাধ্য নহে ;--- 
সমীচীন ব্যবস্থা ও ব্যবহারান্ুনারে নহে,্ুধী ও 
সাধুজনসম্মত আইন অন্গসারে নহে এবং এ 
মুহূর্তের উন্নত সভ্যতার আদেশানুসারেও 
নহে। এই করব্বাস্থ্যের জন্যই হউক, ড্রেণের 
জন্তই হউক, আর নগ্াাদি সংস্কারের জন্তই 
হউক, যে জন্যই হউক, কোনও স্তায়-নীতি ও 
যুক্তি অনুসারে এই কর কৃষক-শ্রেণীর দেয় 
নহে।. কৃষক যদি এই কর দিতে বাধ্যও হইত, 
তাহা হইলেও,এ দেশীয় কৃষক সমাজের উপ-: 
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স্কিত করভার-বিড়ম্বিত অবস্থা ও অনাহার 
উপবাসের প্রতি ছুষ্টি করিয়া উহ! তাহাদের 
উপর সংস্থাপন করা বিধেয় হইতে পারে মা) 
ইহা আমর! ইত্যগ্রে প্রমাণ করিয়াছি । এখন 
প্রতিপন্ন করিব,কৃষকেরা এই কর দিতে কোন 
ক্রমেই বাঁধ্য নছে। 

যে ভাবে যে ষে শ্রেণীর প্রজার উপর এই 
ড্রেণেজ-কর সংস্থাপিত করিয়! অপর শ্রেণীর 
লোকদিগকে ইহা হইতে অব্যাহতি দিবার 
পাঁওুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে, সবিস্তারে 
তাহার আলোচনা করিতে হইলে,স্বতন্ত্র একটা 
প্রবন্ধের আবশ্তাক। যদি সুযোগ হয়, আমরা 
বরং স্বতন্্ ভাবে পরে সে আঁলোচিনা করিব । 
এ স্থলে অতি সংক্ষেপে এই করের কথা কিছ 
কহিয়া কৃষক যে তাহ! দিতে কোন ক্রমে দায়ী 
নহে, তাহাই দেখান যাইতেছে । 

পথ-কর ও পুর্ত-কর সংস্থাপনের পর 
হইতে এ দেশীয় রাজনীতির কেমনই এক 
গতি হইয়া দাড়াইয়াছে যে, ভূমির সহিত যে 
সকল লোকের সংঅব,কেবল তাহাঁদেরই উপর 
কর বসাইরা অন্ত শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের লোক- 
দিগকে তাহা হইতে অবাহতি দেওয়া হইতেছে 
করভার হইতে কোনও শ্রেণীর লোক অব্যা- 
হতি পাইলে, অপর শ্রেণীর তাহাঁতে হিংদ! 
করা উচিত না হইতে পারে । কিস্তু,কথা হই- 
তেছে, এই যে, ষে কার্যে সকলেরই সমান 
স্বার্থ, ইষ্ট এবং উপকার বলিয়া কথিত, সে 
কাধ্যের জন্য কেবল, এক, ছুই বা তিন 
শ্রেণীর লোকে কর দিবে, অপর অসংখ্য 
শ্রেণীর অসংখ্য বৃত্তি ব্যবসায়ে ব্যাপৃত দেশীয় 
বা এ দেশ-প্রবাসী বিদেশীয় লোক সে কর 
দিবে না, আইনানুসাঁরে দিতে বাধ্য হইবে 
না) ইহা অপেক্ষা অধিকতর অন্যায় আর 
কি হইতে পাঁরে ? কিন্তু, এই প্রকারের অপ- 
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রিসীম অন্যায় আচবণই রি রি 
এ দেশে আইন সংগঠনের মূলনীতি ! পথ- 
করে ও পূর্ত-করে এ অন্ঠায় র্যবস্থা হইয়াছে ; 
ডেণেজ করেও সেই অন্তায় আচরণ ০০ 
করার প্রস্তাব হইয়াছে। 

রাজপথে সব লোকেই সমান চলে) 
তাহাতে সকলেরই সমান ব্যবহার ও অধি- 
কার; কিন্তপথ-কর দেয় কেবল তিন শ্রেণীর 
লোকের প্রথম কৃষক, দ্বিতীয় জমিদার,তৃতীয় 
রঙ্গোস্তরাদি ভোগী লাখেরাজদার |. অর্থাৎ 
ভূমির সহিত যে সকল লোকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
সংব ও" সংযোগ তাহারাই পথকর দিতে 
বাধ্য; অপরে তাহা দেয় না। কুপীদ-ব্যব- 
সারী ধনকুবেরই হউন,আর বিপুল বিত্তশালী 
এদেশ প্রবাসী বিদেশীয় বনিকৃই হউন, পথ- 
কর ও পুর্ত-কর তাহারা কেহই দিতে বাধ্য 
নহেন ;--কষক “অগ্ভ-ভক্ষ-ধন্ু্ডণ” হইয়াও 
তাহা দিতে বাধ্য !! অতি অপুর্ব ঃবিচার 
বটে! পথে যেন আর কাহারই প্রয়োজন 
নাই; পথে পা দিয়! যেন আর কেহই হাঁটে 
না; সকলেই উদ্ধগামী আকাশ-চর !-_-পথে 
যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা কেবল জমি-জমা- 
ওয়ালা লোকের ; যেন তাহারাই কেবল পথ 
দিয়া চলে; অপরে আকাশে আকাশে চলা 
ফেরা করে । স্থুতরাঁং এইরূপ একে কর দেয়; 
অপরে দেয় না। এইরূপ অতি অদ্ভুত সিদ্ধা- 
্তান্থধারেই পথকর ও পুর্তকরের আইন 
প্রস্তুত হুইয়| থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
বড় বড় পাঁক-বাস্তাঁয় মেটান্ডরোঁডে সাহেব- 
লোকের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই ; তাদের 
বগী-ক্রচ ক্রহেম, চেরেট, ট্যাণ্ডাম আকাশ 
দিয়! উড়িয়া যাঁয়! দেশের পাঁকা রাস্তার 
যাহা কিছু ব্যবহার,তাঁহা করে কেবল মেঠো- 
রুষাঁণ ও ছুই চারি কাঠি ব্রহ্গোত্তর মাত্র সম্বল- 


 অর্যভারত । [দ্বাদশ খণ্ড, নবম সংখ্যা | 








দরিদ্র ব্রান্মণ! বল! বাহুল্যষে, যাহার! পথকর 
দেয়,তাহাদের অনেকেই কোনও পুরুয়ে বীধা 
রাস্তা কেমল,কখনও চর্ম চক্ষে দেখে নাই। 

পথকর ও পুর্তকরের অবিকল অন্ব্ধপ 
হইয়াই এই ড্রেণেজকর বদিতেছে। এই কর 
কেবল জমিজমাসংশ্লিষ্ট লোকেরাই দিতে 
বাধ্য হইবে । দিতে বাধ্য হইবে কেবল কৃষক, 
জমিদার ও লাখেরাঁজদার। আর কেহুই 
নহে। ভাল, স্বীকারই বারেক না হয় করি- 
আাম যে, তোমার এই তথাকথিত ডে,ণেজ 
দ্বার! দেশে অব্যাহত অসীমঃস্বাস্থ্যেরই সঞ্চার 
হইবে । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই ডে গেজ- 
অঞ্জাত স্বাস্থ্যের দ্বারা কি কেবল উপরোক্ত 
তিন শ্রেণীর লোকেরই উপকার হইবে; 
আর কাহারই কিছু মাত্র ইষ্টসাধন হইবে 
না? দেশের উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোকই 
কি কেবল ম্যালেরিয়া রোগগগ্রস্ত, আর 
কেহই, নহে? তাহা যদি না হয়, তোমার 
ডেণেজ সঞ্চারিত স্বাস্থ্যের দ্বার! যদি শ্রেণী ও 
লম্প্রদরায় নির্বিশেষে সকল লোকেরই সমান 
উপকার-_সমান ইষ্ট সাধিত হয়, তবে অপর 
সকল লোককে ছাটিয়া রাখিয়া কেবল এ 


তিন শ্রেণীর লোকের উপর কর বসাঁও কেন? 
ডেণেজকর সংস্থাপনের সাধারণ নিয়মে 


ডে.ণেজবিলের এ অংশও অত্যন্ত দুষিত; অত্যন্ত 


অন্যায়নীতিপ্রণোদিত। অতীব আশ্চর্য্যের 
বিষয়,উপস্থিত আন্দোলনে এ কথাটার উল্লেখ 
প্রান কেহই কিছু করিতেছেন না। কিন্ত 
এই ডেণেজকর যে কৃষক সম্প্রদ্দায়ের উপর 
বণ্তিতেছে, বিশেষ ভাবে তাহাই আমাদের 
আপাততঃ আলোচ্য । 


গ্রাম্য-ডে.ণেজ-সধ্ারিত স্বাস্থ্যের জন্যই 
হউক, অথবা নগ্যাদি সংস্কারের জন্তই হউক, 
কোনও দিক দিয়াই কৰক শ্রেণী এই কর 
দিতে বাধ্য নক্কে। 


০০ 


অগ্রে গ্রান্্য ডে,ণেজ-জনিত স্বাস্থ্যের কথাই 
কিছু আলোচনা কর! যাউক। স্বীকার করা 
যাউক, তাহাতে অবিমিশ্র স্বাস্থ্যই উৎপন্ন 
ছইবে। কিন্তু তাহার জন্য কৃষক কর দিতে 
বাধ্য নহে; কর দিতে হভ্যায়তঃ ও ধর্শত? 
বাধ্য ভূমাধিকারী জমিদার। ইহা স্তায়- 
নীতির আদেশ) আধুনিক উন্নত সভ্যতার 
অঙ্গীকার। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ধরিয়া বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হয়। ইওডিয়ান ন্যাসান।ল 
কঙ্গেসের বিগত বেঙ্গল কনফারেন্সের অধি- 
বেশনে কথাটা অন্ফ,ট ভাবে উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু এ দেশীয় তথা-কথিত ক্ষক- 
বন্ধুবর্ণের কষকসন্প্রদার়ের প্রতি এমনই প্রকৃত 
প্রাণের টান.এবং এমনি জমিদার মুখাপেক্ষ- 
তাঁর অল্পতা যে, কথাটা উপস্থিত হইতে হই- 
তেই অশ্রদ্ধার ও অসমর্থনের অতিমাত্র ফীঁক। 
আওয়াজে আকাশমার্গে উধাও উড়িয়। আকা- 
শেই বিলীন হইয়া! গিয়াছিল ! ইগ্ডয়ানএসো- 
সিয়েসনের সহকারী সম্পাদক শ্রীধুক্ত দ্বারক1- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিম্ন লিখিত উক্তিতে 
কথাটা উপস্থিত করিয়া কনফারেন্সের একটা 
মন্তুবা সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কথ! কয়েকটা এই ;-- 
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0651) 28801010000 05652101021 110101050170606 
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ূ অর্থাৎ দেশের স্বাস্্যোন্নতির জঙ্য অতিনব কর সংস্থাঁ- 


পনের পূর্ধের গবর্ণমেন্টের উচিত, অধ্যাপক থোরুলড 
রজারসেক্স ব্যাখ্যাত ব্যবস্থা অনুমোদন করত তাছা! 


ক্বার্য্ে পরিণত কত্বা। -অধ্যাপ্চকের উদ্ষি এই চ, 


পৌষ, ১৩০৯] 


ত্বন্ব অধিকার মধ্যে রায়ত লোকের আবাস ভূমিতে 
বিশুদ্ধ পানীয় জল, উপযুক্ত পয়োনালী এবং অবাধ 
আলোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থ। করা, তাহা মন্ষ্যের 
বাসেপযোগী করা, প্রত্যেক ভূম্যধিকারী'রই প্রধান 
কর্তব্য ; কেন না, এ সকল উপাদান স্বাস্থ্যরক্ষার্থে 


একান্ত আীবশ্কীয় ।” 

বলাবাহুল্য, ইহা কেবল উর্পরোক্ত অধ্যা- 
পকের অভিমত নহে ? ভূম্যধিকারীর কর্তব্য 
পরায়ণতা৷ ও ন্তায়নিষ্ঠার আদেশ। কিন্তুআক্ষেপ 
এই, এ দ্রেশীয় জমিদ্লার মহাশয়ের কর্ত- 
ব্যের এ আদেশ কচিৎ প্রতিপালন করিয়া 
থাকেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সংক্ষেপে 
তাহ! বিবৃত করিয়া! উপরোক্ত উক্তি কন্‌- 
ফারেন্দের মন্তব্যে প্রকটিত করিবার জন্য 
প্রস্তাব করেন । কিন্তু, কেবল,মাত্র এক ব্যক্তি 
ব্যতীত এই ন্তাষ্য প্রস্তাব সমর্থন করিবার 
জন্য অপর একটা সভ্যও উখিত হয়েন নাই! ! 
পক্ষান্তরে ইণ্ডিয়ান এসোপিয়েসনের সম্পা- 
দক স্বয়ং শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় এ প্রস্তাবকে অগি্দিষ্ট, অনিশ্চিত ও 
অনিষ্টকর বলিয়া একেবারে উড়ায়াই দরিয়া- 
ছিলেন। 

তাদ্রিবারই কথ। বটে! নহিলে অকু- 
ত্রিম প্রজা-নীতি ও আকষ্ঠপূর্ণ রায়তসহান্- 
ভূতি প্রকাশ পাইবে কেন! প্রকৃত প্রজা- 
নীতির এ প্রকার কলঙ্ক কবে এদেশ হইতে 
দুর্বীভূত হইবে বলা যাঁয় না। বিহার সার্ডের 
প্রতিবাদ করিয়া স্তাসান্তাঁল কংগ্রেস নিজেই 
যখন এ কলঙ্ক সর্বাঙ্গে মাখিয়াছেন, তখন 
আর অন্তের কথা কি? 

ফলতঃ এদেশে প্রকৃত প্রজানীতি অদ্যা- 
বধি আবিভূ্তি হয় নাই। তাহা যদি হইত, 
রায়ত শ্রেণী ষদ্ধি অথর্ব, অচল, নির্বাক না 
হইত, দেশে দরিপ্রের বন্ধু যদি ছুই দশজনও 


_: বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল। (8) 


8৬ 


থাকিত--কষকের আপনার বলিবার 'যদ্দি 
কেহ থাকিত, তাহা হইলে দ্বারিক বাবুকধ 
উপরোক্ত প্রস্তাব উপলক্ষে তুমুল আন্দোলন 
উখিত হইত সন্দেহ নাইএ এবং ইহাও 
নিঃসন্দেহ যে, অন্ঠান্ত ম্তাষ্য আর্দোলনের 
তায় ডেণেজবিলের এই জান্দোলনেরও খরমন্‌ 
করিয়া “অন্তর্জ লী” হইত না। কিন্ত, প্রকৃত 
প্রজা-নীতি কোথায় ? ষদি এখানে কোনও 
প্রকার নীতি থাকে, তাহা ধনীর নিকট 
ধামাধরানীতি। 

নদ্যারদি পরিক্ষার ও সংস্কারের জঙন্ভও 
কৃষক কর দিতে বাধ্য নহে। কৃবক কেন 
তাহার জন্য কর দিবে?নদীর ফেরি ও টোল 
টেক্স লয়েন গবর্ণমেণ্ট; জলকর লয়েন জমি- 
দার ও গবর্ণমেপ্টু উভয়ে । কৃষক নদী সংস্থা 
রের জন্য কর দিবে কেন? নদীর উপপস্বে 
তাহার অধিকার কি ? বাহ।রা তাহার উপ- 
সত্বের অধিকারী তাহারাই তাহার সংস্কার 
করিতে স্তায়ানুসারে বাধ্য । 

নদীতীরনিবাসী কৃষক নদীর জল খাস 
বটে। তা, তেমন সুর্যের উত্তপও লয়) 
আকাশের বাযুও অবাধে গ্রহণ করে। 
চন্দ্রের কিরণ ও তাহার গৃহ প্রাঙ্গনে পতিত 
হইয়া থাকে। সুর্য্যের তাপ, আকাশের বাছু, 
বা চন্দ্রের জ্যোতি ব্যবহার করার জন্ত বঙ্গীয়, 
কবকের নিকট কর আদায় করা যে দিন 
ন্যায়ান্থমোদিত হইবে, সেই দিনই নদীন 
অল পান করার নিমিত্ত সে কর দিতে খাঁধ্য 
হইবে; তাহার পুর্বে নহে। তা বর্তমান 
বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের শাসনে সেদিন সত্যই কি 
উপস্থিত হুইয়াচ্ছ ? 

কথ! উঠিয়াছে, কথা ইঙ্গিতে বেট 
উঠাইজ্জাছেন যে, এই ডেণেজ নামক নদ- 
নদীর সংস্কার-উন্নতিতে ক্ৃষক্ষের শস্য" 





ক্ষেত্রের উন্নতি হইবে) সুতরাং সে নদী 
ঝাঁড়াইবার কর দিবে না কেন? কিন্তু নদী: 
সংস্কুরে সাধারণতঃ শম্ত ক্ষেত্রের উন্নতিটা 
কিপ্রকারের এবং কোন দিক্‌ দিয়া হইবে, 
গবর্ণমেন্ট তাহা কিছুই খুলিয়া বলেন নাই। 
. বাঙ্গালার কোন কোনও জিলাঁর কৃষক শশ্ত- 
ক্ষেত্রে সয়ে সময়ে (অর্থাৎ কচিৎ অত্যধিক 
শুষ্কত৷ উপস্থিত ও বৃষ্টিপাতের একান্ত অভাব 
হইলেই ) সেঁচের জল ব্যবহার করিয়া থাকে 
বটে। ' কিন্ত, সেকচিৎ এবং কোন কোনও 
স্থানে মাত্র। পূর্ব ও মধ্যবঙ্গে সেচের ব্যব- 
হার প্রায় কোথায়ও নাই। যে ভৈরব ও 
কপোতাক্ষ নদের সংস্কারের কথা উঠিয়াছে, 
তাহাদের তীরে সেঁচের ব্যবহার কোথায় 
আছে, দেখাইয়া দিলে বুঝিতে পারিতাম | 
পক্ষান্তরে সেচের জলের কর আঁদৌ এক 
অভিনব কথা | বিহারে ও বাঙ্গালার এক 
আধ জিলার শশ্ত-ক্ষেত্রে কেনালের জল উঠা- 
ইয়! দিয়া কর লওয়া হইতেছে বটে। কিন্ত 
এই ডেণেজবিলের উদ্দেশ্ত কি কেনাল 
কাটিয়া “এনি কট্‌” বাঁধিয়া কৃষকের শস্তাক্ষেত্রে 
জল যোগাইবার বাবস্থা করা? তা, এখান- 
কার কোথায়ও ত কেনাল-কাটা জলের আব 
হক হয় নাই; কৃষক সেজন্য কাহারও কাছে 
প্রার্থমও করে নাই। পরন্ত, কেনালের 


কৃত্রিম জলে বিহারে ভূমির উৎপাদ্িক1 শক্তি 


ক্রমশঃ কমিয়! যাইতেছে, এ কথাও প্রকাশ) 
দে দিন পায়োনিয়র পত্রে কোনও কৃষি ব্যব- 
সায়ী এক্গলোইগিয়ান লেখক এ কথা! প্রতি- 
পল্ন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কি তাহাতে 
দৃষ্টি পতিত হয় নাই? পুনশ্চ ডেণেজ দ্বারা 
কি কাঁধ্যের উন্নতির পরিবর্তে থেরূপ বিভ্রাট 


্ 


[ ঘাদশ খণ্ডএবম সংখ্যা । 


সম্ভাবনা, ধানকুনী বিলের ডে,ণেজই তাহার 
জাজল্যমান প্রম্ণাণ। সে বিভ্রাটকাহিনী পাঁঠ- 
ককে কিঞ্চিৎ শুনাইতাম ) কিন্ত স্থান নাই। 
তা,ডেণেজ দ্বার! শন্ত-ক্ষেত্রের উপকাঁরই 
হইবে, যদি তর্কের খাতিরে শ্বীকারও করা 
যায় ;--সে অন্তঠও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কষক কর 
দিতে বাধ্য নহে। আইন অনুসারে সেকর 
জমিদারদিগেরই দ্রিতে হয়। অগ্রে ডেণেজ 
করিয়া, ক্ষেত্রের কি উন্নতি হইয়াছে দেখাও, 
তাঁহার পর জমিদার জোতদারের জমার হার 
বৃদ্ধি করিবেন। বেঙ্গল টেনেন্সি আইনে 
তাহারও ত বিশিষ্ট ব্যবস্থা আছে। 
সাহেবের নেটিবদিগকে নোঙ্গর1 বলিয়। 
যতই অপবাদ দ্রিউন, আর অপমান করুন্) 
দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষা স্বাস্থ্য-বিধান নেটিবদের 
মধ্যে কাহারও অনভিমত নহে। আমরা 
স্বাস্থ্যবিধানের সম্যক পক্ষপতী, এবং তজ্জন্য 
অবিলম্বে কোনও উতর উপায় অবলপ্িত 
| হওয়া একান্ত আবশ্যক,ইহাও বার বার বলি- 
তেছি। কিন্তু,ডে,ণেজ আইনের এই আলোচ্য 
পাঞুলিপি দ্বারা সে উপায় হইবে না) উপ- 
ূ কারের পরিবর্তে মহা অপকার ও অত্যাচার 
হইবে, ইহা নিশ্চয়। এ নিশ্চয়তা আমরা 
বোধ হয়, এই প্রবন্ধে কিযৎপরিমাণে প্রতি- 
পন্নও করিয়াছি। তবে শ্রদ্ধাম্পদ স্তর চালস্‌ 
এলিয়ট, ও তাহার গবর্ণমেন্ট যে এ ব্যাপারে 
৷ সছুদ্দেম্ত ও সম্যক্রূপে সরলতাপ্রণোদিত, 
ূ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা এই 
| প্রবন্ধের আরম্ভ হইতে বার বার ইহা বলি- 





টি 


যাছি; উপসংহার কালেও পুনরুক্ত করিলা'ম। 
শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 


০ 


গীতা সমালোচনা | 


আজ কাল গীতার বড় আদর । সকল হিন্দুধর্মের এমনই ছুরবস্থা উপস্থিহ! । ! 


গৃহেই প্রীয় গীতা দৃষ্ট হয়। গীতার বনুবিধ 
স্করণ ও অনুবাদ হইয়াছে। গীতার প্রশংসা 
আর লোকের মুখে ধরে না। একমাত্র গীতা 
পাঠ করিলে অন্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের আর আব- 
শ্যক নাই, শ্রীধর স্বামী একথা বলিয়া গিয়া- 
ছেন। হিন্দুমাত্রেই এ কথা মুক্তকণ্ঠে অন্ধ" 
মোদন করেন। কেবল ভারতবাসী আর্য্য 
সন্তান নয়, শ্রেচ্ছ-কুলোস্ভব ডেলিনিউসের 
(70911 [ব৩৬9) বর্তমান ইংরাজ সম্পাদক 
লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে ধর্মপদ, বাই- 
বেল, এবং গীতা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক | তাহা 
দের মধ্যে গীতাই আবার সর্বোত্কুষ্ট। গীতার 
সহিত তুলনা করিলে ইউরোপের রাজত্ব এবং 
সমস্ত পৃথিবীর প্রশ্বর্য্য তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। 
নিত্য এবং অনিত্য পদার্থের পার্থক্য,স্বর্গ এবং 
পরকালের কথা কেবল মাত্র গীতা পাঠেই 
অবগত হওয়া যাঁয়। গীতার এরূপ প্রশংস। 
কত দূর যুক্তিসঙ্গত,তাহার সমালো চন! করাই 
এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 
বাঙ্গাল৷ ভাষায় গীতার অনেক প্রকার 
অনুবাদ দেখিতে পাওয়া! যায়। কিন্তু তাহার 
মধ্যে অনেকগুলিই ভ্রমপূর্ণ। নিজের মানস- 
সম্ভ.ত হিন্দুধর্ম্দের সংরক্ষণার্থ কেহ বা কোন 
কোন স্থলে স্বকপোঁলকল্পিত অর্থ করিয়া- 
ছেন; কেহ বা অনুবাদ না করিয়া! একরপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহার সহিত মূলের 
অনেক স্থলে কোনমাত্র সংঅ্রব নাই। শ্রীমান্‌ 
বঙ্কিমচন্দ্র, ভাষ্যকার শঙ্করাঁচার্য্য, শ্রীধর 
স্বামী প্রভৃতিকেও গীতার অর্থ সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্ষম 
করিতে প্াচরন নাই ৰলিতে কুষ্জিত হন নাই; 


কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ সর্ব[পেক্ষা মূলা 
নুবায়ী (1105151) এবং উপরিউক্ত দোষ সকল 
বিবজিত। তাহার অনুবাদ মূলের সহিত শ্রীসত্য- 
চরণ'মিত্র প্রকাশ .করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে 
আমর! তাহারই অনুবাদ অবলম্বন করিব। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র গীতার ঘটনা! স্থল । 
উক্ত মহাযুদ্ধের প্রারস্তে অজ্জুন গীতোক্ত 
উপদেশমালা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ; কৌরব 
এবং পাগুবগণ সংগ্রামাভিলাষে ধর্মক্ষেত্রে 
সমবেত হইয়াছেন। এক দিকে ভীনম্মদ্রোণ- 
কর্ণপ্রমুখ কৌরব্পক্ষীর বীরগণ ব্যৃহ রচন! 
করিয়া ুদ্ধার্থে প্রস্তত, অপর দিকে পাঁওঁ- 
বীয়েরা উপযুক্ত রূপে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়- 
মান। তখন প্রতাপবান্‌ ভীম্ম, ছুমবর্যোধনের 
হর্ধবদ্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে উচ্চস্বরে 
শঙ্ধ্বনি করিলেন। পরক্ষণে ভেরি, শঙ্খ, 
পণব, আনক, গোমুখ সকল বাদিত হইয় 
তুমুল শব্দ প্রাছুভূত হইল। পাগুবীয়েরাও 
শিরস্ত রহিলেন না। বাস্থদেৰ অর্জুন ভীম- 
দেন যুধিষ্ঠির নকুল ধৃষ্টত্যুয্ সাত্যকি অভিমুন্ধ্য 
প্রতৃতি বীরগণ ধার্তরাধ্দিগের হৃদয় বিদারিত 
করিয়া আপন আপন শঙ্খধ্বনি করিতে 
লাগিলেন'। তখন অর্জুন-সারথি বাসুদেব 
তাহার আদেশে উভয় পক্ষের বল নিন্বীক্ষ- 
ণার্থ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ সংস্থাপন 
করিলেন । কৃপিধ্বজ পাণ্ব দেখিলেন, উভয় 
সেন্তের মধ্যে তাহার পিতৃব্য পিতামহ কআচার্ধ্য 
মাতুল ভ্রাতা পুত্র পৌত্র সথ প্রভৃতি সমস্ত 
আত্মীগণ যুদ্ধে জীবন সংকল্প. করিয়া অব- 
স্থান করিতেছেন। সমরাভিলাশী .আত্মীয়- 
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এ মব্যভারত 1 [দ্বাদশ খণ্ড,নবম সংখ্যা । 








গণকে দর্শন করিয়া অর্জনের মুখ শু ও 
দেহ অবসন্ন কম্পিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে 
লাগিল'? গাণ্তীব হস্ত হইতে থপিয়। পড়িতে 
লাগিল এবং সমুদায় ত্বক্‌ দগ্ধ হইতে লাঁগিল। 
তখন তিনি কাতরস্বরে কহিলেন £- 


"হে গোবিন্দ, এ সকল আজ্মীয়গণকে নিহত করা 
শ্রেয়ন্কর বোধ হইতেছে না। আমি জয় আকাঙ্ষা করি 
না) রাজা সুখও চাহি না! । যাহাদের নিমিত্ত রাজ্য ভোগ 
ও সুথের কামনা করিতে হয়,সেই আচীধ্য,পিতা, পুত্র, 
পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্তালক প্রস্থৃতি আত্মীয়- 
গণকে বধ করিয়া আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন কি? 
ইহারা আমাদের বধ্য করিলেও আমি ইহাদের বধ 
করিতে পারি না । হে মাধব, আত্মীয়গণকে বধ করিয়া 
আমিকি প্রকারে স্থথী হইব? কৌরবগণের চিত্ত 
লোভদ্বারা অভিভূত হইয়াছে বলিয়াই যেন ইহারা কুল- 
ক্ষয়জনিতদৌধ এবং মিত্রপত্রোহ জল্লিতপাঁপ দেখিতেছে 
না। কিন্তু হে জনার্দন, আমর! কুলক্ষয়ের দোষ অবগত 
হুইয়াও কি নিমিত্ত এই পাপধুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইব 
না? কুলক্ষয় হইলে কুলধর্্ম বিনষ্ট হয়। কুলধর্ম্ম বিনষ্ট 
হইলে কুল অধন্ে পরিপূর্ণ হয়। কুল অধর্টে পূর্ণ হইলে | 
কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিী হয় । এবং তাহা হইতে বর্ণসঙ্কর 
জন্মায়। এ বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলন।শকদিগকে নিরয়- 
গামী করে। কুলনাশকদিগের পিতৃগণের পিও ও 
উদকক্তিয়া বিলুপ্ত হয়, হুতরাং তাহারা স্বর্গ হইতে 
পতিত হয়। হায় কি কষ্ট! আমর! এই মহাপাপের 
অনুষ্ঠান করিতেছি। রাজ্য সুখ লোভে ম্বজনকে বধ 
করিতে উদ্যত হইয়ছি। আমি অস্ত্র সকল পরিত্যাগ 
করিয়া রথের উপর উপবেশন করিলে ধার্তরাষ্ট্গণ যদি ূ 
আমারে বধ করে, তাহাঁও আমার কল্যাণকর হইবে ।” 


অজ্জুন এই বলিয়া শোকাকুল চিন্তে রথে | 
উপবেশন করিলেন । | 


অঞ্ভুনের এই সকল কথা শ্রবণ করিলে, 
তাহাকে শাক্যসিংহ বা বিশুধ্বীষ্টের 'অবতার 
বলিয়া বোধ হয়। যে কৌরবগণ তাহাদের 
অত্তাঁয় পূর্ব্বক সমত্ত বিষয় অপহরণ করিয়া 
বিনা ধুদ্ধে শুষ্চাত্র প্রষাণ ভুমি ধন করিস 


অস্বীকৃত, যাহাদের জন্ত দ্বাদশ বৎসর বনবাস 
এবং এক বৎসর বিরাটভবনে অজ্ঞাতবাসের 
অশেষ কষ্ট সহা করিতে হইয়াছিল, তাহাদের 
প্রতি এক্ধপ অমানুষিক দয়! প্রকাঁশ করিতে 
ইচ্ছা করিয়া অর্জন নিজ মনের মহত্ব দেখা- 
ইলেন। কৌরবগণ তাহাদের আজন্ম শক্র। 
জতুগৃহ দাহ ও সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাগুন! 
করিয়৷ তাহাদের কলুষিত হৃদয়ের পরিচয় 
দিয়াছে । অস্ত্রহস্তে উপস্থিত এরূপ শক্রকে 
সশ্বখসংগ্রামে হত্যা করিতে কোন বীরই 
পরাজ্মুখ হয় না। শক্রকে শাস্তি প্রদ্ণন কর! 

মানবের প্রকৃতি, কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করা 
ঈশ্বরের ধর্দদ। অজ্ঞুনের হৃদয় সেই স্বর্গীয় 
তাবে পুর্ণ হইয়া জ্ঞাতিনিধনে অনিচ্ছা! প্রকাশ 
করিল। পাঠকহয় ত ভাবিবেন যে, কৃষ্ণ 
যখন ঈশ্বরের অবতার বলিয়! দাওয়া করেন, 

তখন তিনি অর্জুনের সেই সাধু ইচ্ছার পোষ- 
কতা করিবেন, এবং নরহত্যা হইতে নিবৃত্ত 

হইতে পরামর্শ দিবেন; ঈশার ন্যায় মহাশক্রর 

উপকার করিতে আদেশ করিবেন। কিন্ত 

ক₹কষ্ণের হৃদয় মর্ত্যের মানবের হ্যায় প্রতি- 

হিংসাপুর্ণ। তিনি অঞ্জুনের কাতরতা দেখিয়া 

বলিলেন-_ 

“হে পরস্তপ, তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ধল্য দূরীকৃত করিয়! 
উত্থান কর। ঈদৃশ বিষম সমরে কি জন্য অনাধ্য- 
জনোচিত স্বর্গ প্রতিরোধকর এবং অকীষ্তিকর মোহ 
উপস্থিত হইল ।” 

জ্ঞাতি বধই' বোধ হয় কৃষ্ণের মতে আর্স্য- 
জনোচিত কার্য, এবং গুরুহত্যা পিতামহ- 
হত্যাই স্বর্গ গমনের এবং কীর্তিস্থাপনের এক- 
মাত্র উপায় । 

কৃষ্ণের এই বাক্যে অঙ্জুনের মোহ অপ- 
নোদন হইল না। তিনি ছুঃখিতার্তকরণে 
বলিলেন । 

“ভগধন্, আমি কিপ্রকারে পুজনীয় ভীশ্ম এবং 
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গৌরব অধিক, তাহা! বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, 
যাহাদিগকে বধ করিয়া ভূমওলের রাজ্য এবং সর- 
লোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্জিয়গণ 
শোকে পরিশুষক হইবে, সেই ধার্রাষ্ট গণ যুদ্ধার্থে 


উপস্থিত।” 


ইহা! বলিয়া আমি যুদ্ধ করিব না বলিয়া 
ধনঞ্জয় তুষ্কীস্ভাঁৰ অবলম্বন করিলেন । 
কৃষ্ণ দেখিলেন, যথোপযুক্ত উত্তর দিয়া 
অজ্জুনের ন্যায়সঙ্গত আপত্তির খণ্ডন করা 
দ্রর্ূহ | যখন-র্কে পারা যায় না, তখন গন্তীর- 
ভাবে যুরুব্বিআন। চাঁলে-_-“বাপুহে তুমি 
বালক,তোমার বুদ্ধি সম্যক পরিস্ষ,ট হয় নাই) 
এ সকল শাস্ত্রীয় কথ! হৃদয়ঙ্গম কর অত্যন্ত 
কঠিন; তুমি বুদ্ধিমান হইয়া এরূপ কুতর্ক 
করিতেছ কেন 1?” ইত্যাদি বলিয়াও জয়ী 
হওয়া যায়। কৃষ্ণ এখন সেই পথ অবলম্বন 
করিয়া যাহা বলিলেন,তাহার ভাবার্থ এই ঃ-_ 
“অজ্জুন, তুমি পঞ্ত হইয়া! মূর্খতা প্রকাশ করি- 
তডেছ কেন? শরীর অনিত্য, কিন্ত শরীরী আত্ম! নিত্য 
এবং অবিন।শী। মৃত্যুর পর আত্ম! দেহস্তর পরিগ্রহ 
করেন। তুমি আমি এবং রাঁজন্যবর্গ জন্মের পূর্বেবেও 
বিদ্যমান ছিলাম, মৃত্যুর পরও থাকিব । জীবাত্মা শস্তরে 
ছেদিত হয় না, বা! অগ্লিতে দগ্ধ হয় না। তিনি কাহা- 
ক্কেও বধ করেন না, বা করিতে আদেশ করেন না । 
জাত ব্যক্তির মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির জন্ম অপরিহাধ্য। 
অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্বক আনন্চিত্রে 
জ্ঞাতিবর্গকে সমূলে নিমূল কর। কেবলমাত্র তাহাদের 
শরীর বিনষ্ট হইবে । আত্মার কিছুই হইবে না, সুতরাং 
তোমারও কোন পাপম্পর্শ হইবে না 1” 
বেশ, কথা ) এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া 
অর্থের জন্য কেহ পিতৃহত্যা করিলেও গীতা- 
'সুরাসঈীবফোপাসরূগণ তাহার কিছুমাত্র দোষ 
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তৎপরে কৃষ্ণ অজ্জুনের আত্মগরিমা বৃত্তি উত্তে 
জিত করণাশায় বলিলেন যে,তুমি এক জন 
মহারথী হইরা যুদ্ধ না করিলে অন্যান্য বীর 
গণ তোমাকে ভীরু বলিয়া উপহাস করিবে । 
আর সমরে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; 
জয়ী হইলে পৃথিবী উপভোগ করিবে । ছুই 
দিকেই লাভ, অতএব তুমি যুদ্ধ কর।” 
এই সকল" “তত্বজ্ঞানের” কথা প্রকাঁশ 
করিয়া বাস্থদেব কর্্মযোগ বিষয়িণী বুদ্ধি 
কীর্তন করিলেন। তিনি বলিলেন “হে ধন- 
য়, তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পৃর্বক একাস্ত 
ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া পিদ্ধি এবং অপিদ্ধি উভ- 
য়ই তুল্য জ্ঞান করত কর্ম্ম সকল জন্নষ্ঠান কর” 
ইহাই গীতোক্ত নিষ্ষাম কর্্মতত্ব। এই সকল 
স্থন্দর উপদেশের জন্ত গীতার এত আদর। 
এই স্থানে বাস্থদেব বেদোক্ত যজ্ঞাদি দ্বারা 
মোক্ষ প্রাপ্তীচ্ছু ব্রাহ্মণগণকে বিলক্ষণ উপহান 
করিয়ীছেন। আমরা স্থানান্তরে তাহার সমা- 
লোচনা করিব। এই সকল শাস্ত্রীয় কথা শু- 
নিতে শুনিতে অর্জুনের “সমাবিস্থ স্থিত প্রজ্ঞ” 
ব্ক্তির লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা হইল। কৃষ্ণ 
তাহ! বলিয়৷ দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করিলেন £-- 


ছঃখেষমুহ্িগ্রমনা স্থখেষু বিগতম্পৃহঃ 
বীতরাগ ভর় ক্রো1ধঃ স্থিতধীম্মনিরুচ্যতে ॥. 


“বিমি ছুঃখে অন্ুন্ধচিত্ত |. হাখে প্প্ভাশূনা, এবং 
অনুরাগ. তয় ও ক্রোধ বিবর্জিত,সেই মুনিই স্থিত গ্রত ” 
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অর্থাৎ অজ্ঞ ও মুর্খকে অজ্ঞ ও মুর্খ রাখিতে 
বিজ্ঞব্যক্তি বিধিমত চেষ্টা করিবেন । পাছে মূর্খ 
লোকের অর্থ শুন্য বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের প্রতি 
সন্দেহ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন পুরোহিতবর্গের 
আধিপত্য এবং অর্থলাভ কম হয়, তজ্জন্ত 
বুদ্ধিমান লোকেরা সেই সকল কর্ম্মকে নিক্ষল 
জানিয়াঁও তাহাদের প্রতারণার জন্ত স্বয়ং আচ- 
রণ করিবেন ! ! ! একথা কেবল ব্রাহ্মণ গীতা- 
কারের মুখেই শোভা পায়। 

কষ্টের তৃতীয় সর্গের শেষ যুক্তি এই £__ 
অক্জ্ন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। 
তাহাতে তাঁহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা করি- 
বার আবগ্তক নাই। অতএব তিনি নিঃশঙ্ক- 
চিত্তে জ্ঞতি হত্যায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন । 
কারণ, আপনার জাতিবর্ম প্রতিপালন করাই 
সর্বতোভাবে উচিত । 


শুনিয়া অর্জুনের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত 
হুইল। তজ্জন্ত তিনি বলিলেন “হে জনাদ্দন, 
যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই 
শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে কি নিমিত্ত এই 
অধর্্মকর কর্মে নিযুক্ত করিতেছ। যাহাতে 
আমার শ্রেয়োলাভ হয়, এমন একপক্ষ নিশ্চয় 
করিয়া বল।” ভগবান বাস্থদেব বলিপেন, 
পুরুষ কর্ানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় 
না, এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত না হইলে কেবল সন্ন্যাস 
দ্বার! সিদ্ধিলাঁভ করিতে পারে নাঁ। “কর্ম ত্যাগ 
অপেক্ষা কর্মমই শ্রেষ্ঠ” তদ্বিষয়ে অনেক নজীর 
দেখাইলেন, যথা (১) জনকাঁদি খবিরা 
নাকি কেবল মাত্র কর্ম করিয়াই দিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন। (২) সৃষ্টির সময় প্রজাপতি 
এন্ধপ বন্দোবস্ত করিয়! দিয়াছেন যে, প্রজাঁগণ 
যজ্ঞকর্মম দ্বারা দ্েবতাগণকে সংবদ্ধিত করিবেন, 
এবং দেরতাগণও বৃষ্টি দ্বারা অন্নের উৎপত্তি 
করিয়া প্রজাদিগকে সংবদ্ধিত করিবেন । 
এই ঘোঁর কলিকালে যজ্ঞকর্ম যেরূপ লোপ 
প্রাপ্ত হইতেছে, তাঁহাঁতে দেবতাঁকুলের যেন 
কোন কষ্ট না হয়, তদ্দিসয়ে দৃষ্টি রাখা হিন্দু 
মাত্রেরই কর্তব্য। খুষ্টায়ান্‌ মুসলমান প্রভৃতি 
শ্লেচ্ছ জাতির নিকট ইহা প্রত্যাশা করা যায় 
না। “কারণ তাহারা এমন চোর যে, পঞ্চ- | স্বামী আযুর্ধেদ পরিত্যাগ করিয়া! কিরূপে 
যজ্ঞাদি দ্বার! দেবখণ পরিশোধ না করিয়াই | হিন্দু ধর্ম প্রচাররূপ ব্রাঙ্মণোচিতকর্মে প্রবৃত্ত 
দেবগণদত্ত অন্নদি ভোগ করে”!!! ভইয়া গীতার অবমাননা করিতেছেন,তাহাঁও 

শ্ভগবাঁন আরও বলিলেন যে “শ্রেষ্ঠ | আমাদের বোধগম্য হইতেছেনা। তিনি ত 
ব্যক্তির! যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা | স্বয়ংই “গীতার্থসন্দীপনী”* ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন 
তাহার অনুসরণ করে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি । যে, একের যাহা ওবধ, অন্তের তাহা বিষ। 
কর্মাসক্ত অজ্ঞদিগের কর্ম্মসকল .. নিক্ষল | সনাতন ধর্মের গৃড়তত্ব প্রকাশ করা বিপ্র- 
ইত্যাদি বলিয়া তাহাঁদের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন | বর্গের স্বর্গলভের উপায় হইলেও বৈদ্যাদি 
না করিয়া স্বয়ং সর্ব প্রকার অনুষ্ঠান পুরর্বক ] শৃদ্রজনের অধোগমনের সেতু । পশ্ডিত প্রবর 
তাহাদিগকে কর্ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবেন 1” | মহামতি 11০7757 ড/111থ75 উল্লিখিত 


শ্রেয়ান্‌ স্বধন্ম! বিগুণঃ পরধর্্াৎ স্বনুষ্ঠিতাঁৎ। 
স্বধশ্থে নিধনং শ্রেয়: পরধর্ম্ভয়।বহঃ ॥ 
সমাক্‌ অনুষ্ঠিত পরবর্্ম অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ 
অঙ্গহীন স্ববর্্মও শ্রে্ঠ। হাইকোর্টের শৃদ্র- 
বিচার পতি এবং উকিলগণ ! আপনাদের 
গীতায় ভক্তি থাকিলে এই দণ্ডেই আপনাদের 
কার্য ছাড়িয়! দিয়! দ্বিজগণের শুশ্রষায় নিধুক্ত 


কথন জ্ঞানের কথন বা কর্মের প্রশংস! 
হইবেন। ভিষক্কুলতিলক শ্রীমান্‌ কৃষ্ণানন্ন 
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গ্লোকের এইক্বখ ভাঁবার্থ ইংরাজিতে অস্থবাদ 
করিয়া এইন্সপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । 
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চতুর্থ সর্গের প্রারন্তে যোঁগের মাহাত্ব্য বদ্ধির 
জন্য, ভগবান বাঁস্বদেব এক “"আঁষাঁড়ে অব- 
তারণা+ করিয়া বলিলেন, আমিই প্রথম স্র্য্য 
ঠাকুরকে যোগের কথা বলি। আদিত্য (বোঁধ- 
হয় মর্ত্যলোকে একদিন বেড়াইতে আপিয়া) 
মন্গুকে বলিয়া যনি, মনু বলেন ইক্ষাকুকে 
এবং নেমি প্রভৃতি রাঁজগণ ইক্ষাকুর প্রমুখাৎ 
অবগত হয়েন। কালক্রমে এই বিদ্যার লোপ 
হয়। তুমি আমার বিশেষ ভক্ত বলিয়া! আজ 
আমি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। ধন- 
গ্য় 'ইহা শুনিয়া! অত্যন্ত আশ্চর্ধ্যান্থিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাধব, প্রভাঁকরের 
জন্ম হইবার অনেক পরে তোমার জন্ম | অন্ত- 
এব তুমি তাহাকে অগ্রে কিরূপে বলিলে? 
কেশব বলিলেন, এ জন্ম হইবার পূর্বে আমার 
অনেক জন্ম হইয়াছিল, সেই সময় আমি বলি। 
এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তাহার পূর্বজন্মের ছুই 
এরকটী বৃত্তান্ত শ্ুনাইয়াদিলেন। 

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ঢুদ্কতাঁং। 
'. ধর্সসংস্থীপনার্থায় সম্ভবামি যুগে তুগে। 


৬০৩.--৪ 


মধুস্থদন কোন্‌ সময় ছুষ্টদিতগর নিপাত, 
করিয়া কোথায় ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিরাঁ 
ছিলেন, এবং তাহার পরিণামই বা কি, তাহ। 
আমরা অৰগত নহি। কিন্তু কালের এরূপ 
কুটিল গতি যে, ছুষ্ট শ্নেচ্ছগণ তাহারই রাজ্য 
বিনাশ করিতে বপিয়ছে। সুরধুনী কাব্যে 
একথা ত্াহাকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। 
একদিন শ্রীকৃষ্ণের মথুরাস্থ__ 
নিকুগ্জ মন্দির দ্র হইল মেঁচন, 
বাহির হইল রাধা মদনমোহন, 
বিষাদিনী বিনোদিনী নীলনেত্রে নীর, 
মলিন মধুর মুখ আতঙ্কে অধীর, 
উপনীত উভয়েতে প্রবাহিনী তটে, 
কিশোরী কহিল কাদি কৃষ্ণের নিকটে । 
কেন নাথ জকল্ম।ৎ এ ভাব তোমার, 
কি জন্য তজিতে চাও জগৎ সংসার ? 
রাধার বচন শুনি মদনমোহন, 
বলিলেন মৃছুস্বরে এই বিবরণ, 
অক্জঞানের অন্ধক।রে ভরমের মন্দিরে, 
আধিপতা এতদিন উন্নত শরীরে 
করিয়াছি অনায়।সে, এবে অবোধিনি, 
জ্ঞানালোকে আলোময় হয়েছে মেদিনী, 
গিয়াছে আধার দূরে ভেঙ্গেছে মন্দির, 
কতক্ষণ চাঁফা রহে মেঘেতে মিহির ? 
বলিতে বলিতে গ্ভাম বিরস বদনে, 
ঝাঁপ দিলা কালীদহে সার ভেবে মনে | 
কোথায় প্রাণের হরি বলি কমলিনী, 
পড়িল জীবন মাঝে যেন পাগলিনী | 
এই সর্গে ষোগের অনেক কথা আছে, 
যথ1--”কোন কোন বোগী প্রাণবৃত্তিতে 
অপান বুত্তিকে আঙ্ছতি প্রন্নান করিয়া,অপান- 
বৃত্তিতে প্রাণবৃত্তিকে আঁহতি প্রদান্দ করিয়া 
রেচক এবং প্রাণণঅপানের গতিরোধ করিয়া 
কুমক্তক রূপ. প্রাণায়াম করেন; আর কেহ 
কেহ নিয়তাঁহার হইয়া প্রাণেন্দরিয় সমুদায়কে 
হোম করিয়া থাঁকেন”। যোগে আমাদের 





॥ 


কার 
চি মাঃ 
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বিশ্বাম নাই 1 বিজ্ঞানশান্ত্র ইহার সমর্থন করে 
না। যোগশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়! দ্বার! জীবাত্মার 
উন্নতি এবং অমানুষিক শক্তিলাভ হইতে 
পারে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যোগ- 
সম্বন্ধে আমাদের দেশের “মুখোজ্জলকারী” 


জরীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ০.1. ৪. বলেনঃ-_ 
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এবং যোগশাস্ত্রসম্ভত তন্ত্রশান্ত্র এবং তডুক্ত 
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অন্তান্ত ইউরোপীয় এবং অনেক দেশীয় 
প্ডিতগণের এই মত। 

যোগ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান 
করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, অজ্জুন, তোমার সম্যক্‌ 
জ্ঞান হয় নাই। জ্ঞান থাকিলে তুমি আর এ 
প্রকার বন্ুবধবজনিতমোহে অভিভূত হইতে 
না! ( দর্থ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক) অর্থাৎ এক- 
বার ভাল করিয়া জ্ঞান জন্মাইলে, গো-ব্রাঙ্গণ 
হুঙ্ক্যা করিতে তোমার কিনুর্সীত্র সঙ্কোচ 
থাকিবে না । এরপ জ্ঞানকেই বোধ হয় চলিত 
সাঁষায় টন্টনে জ্ঞান বলে ! 


“অবাভারত | [ ঘাদশ খণ্ড) ঘবম সংখ্যা? 


পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে কেশব, কর্ম্মযোগ এবং কর্ম ত্যাগের মধ্যে 
যাহ শ্রেয়স্কর, তাহা অবধারিত করিয়া বল। 
কুষ্ণ বলিলেন, কর্মত্যাগ এবং কর্মযোগ উভ- 
য়ই মুক্তির কারণ,কিস্তু কম্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ । 
তয়োস্ত কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্্মযোগো বিশি- 
ষ্যতে। দীর্ঘ জটাশ্মস্রুধারী গঞ্জিকাসেবী অঙগস 
কর্মশূন্ত সন্নযাসিগণের প্রতি গীতাকার বড়ই 
বিরক্ত। তিনি বষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শোকে 


বলিয়াছেনঃ-- 
অনশ্রিত্য কর্মফলং কার্ধ্যং কর্ম করোতি ষঃ। 


স সন্গ্য।সীচ যে।গীচ ন নিরগ্রিরনচ।ক্রিয়ঃ | 
“যিনি ফলে বিতৃষ্ণ হইয়া! কর্তব্য কর্ম করেন, 
তিনি সন্ন্য।(নী এবং তিনিই যোগী; কিন্তু যিনি অগ্থি- 
সাধ্য ইষ্টি (যজ্ঞকন্মাদি) ও পূর্ত (পুক্ষরিঞ। খনন, পথ 
প্রস্ততাদি ) প্রভৃতি (সাধারণের হিতকর) কর্ন পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্গ্যাসীও নন, যোগীও নন।” 
গৈরিকবসনধারী পরভাগ্যোপজীবী জ্ঞানা- 
নন্দ স্বামী, প্রেমানন্দ স্বামী, বগলানন্দ স্বামী 
গ্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর ধূমপায়ী পরমহংস- 
গণ এবং তাহাদের ভক্ত এবুং প্রতিপালক হিন্দু- 
মহোদরগণকে, আমরা গীতার এই শ্লোকটা 
ক্সরণ রাখিতে অনুরোধ করি। 
এই স্বর্গে বোগ সাধনের অনেক উপায় 
বণিত আছে । যথা “পবিত্র স্থানে কুশ,অজিন 
ও বস্ত্র দ্বার! প্রস্তত অনতি উচ্চ অনতি" 
নিয় স্থিরতর আসন সংস্থাপন করিয়া, শরীর 
মস্তক গ্রীবা নরল ভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে 
অন্তান্ত দিক্‌ হইতে আকর্ষণ পুর্ব্বক স্বীয় 
নাপিকার অগ্রভাগে সন্নিবেশিত করিয়া 
যোগ অভ্যাস করিবে ।” এই সকল ক্রিয়ার 
দ্বারা ধহিক ঝ! পাঁরলৌকিক কোন উপকার 
প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, তাহা আমর! জাবি 
না। পাঠকবর্গের মধ্যে ধীহাদের ভোজন- 


| স্পৃহা বানিদ্রাভিলাষ কিফিও অধিক, তবহব 
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মাত্রা একটু কমাইক্না দিবেন, আর ধাছারা 
অন্ন আহার করেন, বা অন্যল্প সময় নিদ্রা 
যান, তীহাবাও মাত্রা কিছু বাড়াইবেন। 
নচেৎ তাহাদের সমাধি হওয়া ছৃষফর | অজ্ঞুন 
দেখিলেন, যৌগট! বড় সহজ ব্যাপার নয়। 
তজ্জন্য জিজ্ঞাদা করিলেন, ষ্দি “কেহ প্রথমে 
যোগে প্রবৃত্ত হইয়। পরে যত্বহীন হইয়া! যোগ- 
ভ্রষ্টচেতা হয়; সে যোগ সিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া 
কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়? তেকি যোগ কর্ম 
(মোক্ষ ও স্বর্গ) উভয় হইতে ভর হয় ?” কৃষঃ 
বলিলেন “ষোগত্র্ বাক্তি পুণ্যকারীদিগের 
প্রাপ্যলোকে বহুবৎনর অবস্থান করিয়া মদ- 
চার ও ধনসম্পননদিগের গৃহে অথবা! বুদ্ধিমান 
যোগীদের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।» অষ্টম 
অধ্যায়ে ভগবান বাসুদেব বলিলেন “যে ব্যক্তি 
একান্ত মনে অন্তিম কালে যে ঘেবস্তম্মরণ 
করিয়া দেহতাগ করে, সে সেই সেই বস্ত্র 
স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।” এই শোকটী বিশদরূপে 
বুঝাইবার জন্য কোন বঙ্গীয় ভাষ্যকার অশেষ 
আয়্াস সহকারে অনেকগুলি নজীর সংগ্রহ 
করিয়াছেন । যথা (১) তৈলপারিকা অত্যন্ত 
ভয় প্রযুক্ত, ভ্রমর কীট ( কাচপোকা) চিন্তা- 
বশতঃ ছুই তিন ঘণ্টার মধ্যে নিজ দেহ পরি- 
হার পূর্বক ভ্রমর ভাবাপন্ন হইয়া বার। (২) 
নন্দীকেশরী সর্বদা সদাশিবে ভাবনা কপ্ঠিতে 
করিতে সেই দেহেই শিবরগী হইয়াছিলেন।» 
এরূপ রূপান্তরের বৈজ্ঞানিক যুক্তি তিনি 
প্রকাশ করিতে পরাক্থুখ হয়েন নাই। তিনি 
বলেন যে “যে বিষয়ের তীব চিন্তা সর্বদা 
মনোমধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে, মনোময় 
সুক্ শরীর তদ্ভাঁবাপন্ন হইয়! যায়|” তবে ত 
শক্ষেত্রবাদী যে সকল লোক মৃত্যুকালে 
দারুবঙ্গের অঙ্গবিহীন বূপ টিস্তা করিতে 
করিতে-দেহ ত্যাগ করেন, পর জন্মে তাহা- 
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গর হস্ত পদাদি শুন্য হইয়! জম্মাইবার সপ্তা- 
বন। শ্রিয্মান ব্যক্তিকে গঙ্গা বাত্র। কর] কোন 
ক্রমেই যুক্তিপঙ্গত নয়। কারণ, আতস্ষিনী 
ভাগিরথী পার্খেশয়ন করিয়া পুশ্যনলিল।র 
ক্সিপ্ধবারি পান এবং তরঙ্গমাল সুশোভিত জল- 
রাশি দর্শন করিতে করিতে বদি অন্তিম কাঁলে 
কেবল মাত্র জলের ন্ূপই মনে পড়ে, তবে ত 
তাহাকে পরজন্মে জল হইপ়া] থকিতে হইবে! 

এত. পদার্থবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞনের 
ছড়াছড়ীর ভিতর, নন্মহুল।ল কাধের কথাটী 
বিশ্ব হইবার লোক নন। তিনি অর্জুনকে 
সার কথা বলিয়াছিলেন বে,বৃখ। বাক্য বায় 
দ্বারা কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই। 

সর্ধেধু কালেধু মামনুর যুধ্য চ। 

সকল সময় ঝামাকে অন্থদরণ কর এবং 
বুদ্ধ কর। নবম সর্গে.হ্ৃবীকেণ,ব্রন্ধ ভিন্ন অন্য 
দেবের আবরাধনার অকিঞ্িংকরত্ব সধন্ধে 
অনেক কথ। বলিলেন। তিনি স্বর ব্রঙ্গ 
হইয়া বলিলেন বে “দেবতাপূজকগণ দেব- 
লোকে, পিহপূর্কগশ পিতবলোকে গমন 
করেন। যাহারা ভূতের উপাসস্ক তাহান্া ভূত 
হন। কিন্তু বাহারা আমার উপানক, তাহার! 
রঙ্ধানন্দ স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন” । এরূপ 
কথ! তিনিপুর্বেও অনেক বার বলিয়াছিলেন। 
“অন্য উপানকের স্বীর প্রর্ৃতিব্ন বশীভূত ও 
( পুত্রলাভ শক্রজয়ার্দি বিষয় বাপন1 দ্বার! 
হতজ্ঞন হইয়া) প্রপিন্ধ উপব।সাদি নিয়ম আব- 
লবন পূর্বক ভূত প্রেতাি ক্ষুত্র দেবচার 
আরাধনা করে” €৭ অধ্যায়-২০ ,গ্রোক )। 
আশ্বিন এবং কাঁত্তক মাসে বঙ্গদেশে অনেক 
দেবতাই ষোড়শোপচারে পুজা পাইয়া থাকেন। 
তাহারাই গীতোক্ত ক্ষু্র দেবতা কি না, 
তাহা ভক্ত মাত্রেরই বিশেষ করিয়া পরীক্ষা 
করা উচিত। কারণ, বহুবিধ অর্থ যায় এবং 





অশেষ ঁধ শারীরিক এবং ং মানসিক ক্েশস সহা 

করিয়া! শেষে ভূত পুজার ফল স্বরূপ প্রেতত্ব 
পাইত হইলে, অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে 
সন্দেহ নাই । আর দেবতা পুজারই বা! প্রয়ো- 
জন কি? ভগবান তো স্পষ্তাক্ষরে পুনঃ পুনঃ 
বলিয্বাছেন যে, দেবত! পূজার ফল ক্ষণস্থারী। 
বেদত্রয় বিহিত কর্মানুষ্ঠানে পরলোকের মোক্ 


হয়ন।, তাহাদের পুণ্যসত্বর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং 
বারশ্বার তাহাদের জন্ম গ্রহণ করিতে, হ্য়। কিন্তু 


অনপ্তাশ্চিন্তযস্ত্ে। মাং যে জনা পয্াপাসতে। 

তেষাং নিত্য ভিণুন্তান।ং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং | 

“বাহার অনহ্যমনে আমারে চিন্তা ও আরাধনা 
করেন, আমি সেই সকল মদেকনিহব্যক্তিদিগকে 
প্রার্থনা না করিলেও যোগমোক্ষ অন্নবস্তরাদি অথবা 
নির্ববাণ মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি” অর্থাৎ ভক্তের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভগবানস্বয়ং এহণ করিয়া থাকেন । 
ভক্তকে তজ্জন্য চেষ্ট। ও যত্ব করিতে হয় না। পাপী 
এবং শুদ্রেযও নিরাশ হইবার কারণ নাই। কারণ, 
“যাহার নিকৃ্ট জাত বা নিতান্ত পাপাজ্সা, যাহার! 
কৃষ্যাদিনিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়ন বিরহিত শূদ্র- 
ও স্ত্রীলোক, তাহ।রাও ব্রহ্ধকে আশ্রয় করিলে অতুযুৎ- 
কৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে" । ৫৯ অধ্য।য় ৩২ঞ্লোক) 
যদি ব্রঙ্গোপাসনাই মোক্ষ লাভের এক মাত্র 
উপায় হয়, যদি ত্রহ্মকে আশ্রয় করিলে সকল 
পাপ--সকল ছুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 


পাওয়া! যায়, তবে কেন ভাই অনর্থক ভূতের, 
পা৮০০৪পদি পা 


উপাসনা করিয়! শরীর মন কলুবিত কর? 
দশম অধ্যায়ের নাম বিভূতিযোগ | এই 
অধ্যায়ে কৃ কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর 
আপনার বিভূতি ও এন্বর্ের এক তালিকা 
দিলেন। তাহার ছুই. একটা নমুন1 দিলেই 
যথেষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন,আমি-__দৈত্য- 
কুলে গ্রহ্লাদ ; হস্তিগণের মধ্যে উ্রাবত ; 
অস্থের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা )সবিষ ভুজঙ্কের মধ্যে 
বানুকি॥ এবং নির্বিষ ভূজঙ্গের মধ্যে অনস্ত; 


মৎন্তের মধ্যে মকর ) অক্ষরের মব্যে টিভি 
মাসের মব্যে দন্ন? মাসের মধ্যে অগ্রহারণ এবং 
ৃ ধর্দাবিরুদ্ধে! ভূতেধু কামোহন্মি তারতর্ধভ। 
সর্বভূতের ধর্ান্গগতাস্বীর বনিতাতে পুজো 
পন্তি মাত্রের উপযোগী)কাম ইত্যা্দি। 
একাদশ অধ্যায়ে অজ্ঞুন একটা মস্ত 
আব্দার করিয়া বপিলেন। তিনি কৃষ্ণকে 
বলিলেন,আমাকে তোমার “বিখরূপ'দেখাও। 
কুষ্ণ তথাস্ত বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পরম-. 
বন্ধুকে এক জোড়া দিব্য চক্ষু দিলেন। তৎ- 
সাহাধ্যে মধ্যম পাও বিশ্বরূপ'হুদর্শন করিয়। 
নয়নমন সার্থক করিলেন। বিশ্বব্যাপিমুর্তি বাক 
দ্বার! বর্ণনা করা অসম্ভব । কৃষ্ণানন্দের গীতাস্থ 
আলেখ্য দর্শন করিলে পাঠকবর্ণ অনেকটা 
1059" করিতে পারিবেন । ধনঞ্জয় দেখিলেন, 
রুষ্ণের দ্রেহ বহুতর বাহু, উদর, মুখ ও নেত্র- 
সম্পন্ন। তাহার আদি, অস্ত, মধ্য কিছুই নাই 
এবং একাকী স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমস্ত 
দিগ্লয় ব্যাপ্ত হইর! রহিয়াছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ 
অজ্জ্রন কিন্ত কোন্‌ স্থান হইতে ইহা দর্শন 
করিলেন,তাহা কোন ভাষ্যকারই ব্যক্ত করেন 
নাই। মহামতি পার্থ আরও দেখিলেন যে, 
মহাবীর ভীন্ম প্রোণ কর্ণ ধার্তরাষ্টরেরা অন্যান্য 
মহীপালগণ ও তাহাদিগের যোদ্ধবর্গ সমভি- 
ব্যাহারে কৃষ্ণের বদনবিবরে প্রবেশ করি- 
তেছে এবং বিশাল দন্তাঘাতে তাহাদের উত্ত- 
মাঙ্গ চুর্ণীকূত হইতেছে । বাস্থদেব সেই মুর্তি 
তেই বলিলেন-__”হে অর্জ,ন, আমিই লোক- 
ক্ষয়কারী সাক্ষাৎ কাঁলরূপী হুইয়৷ লোক সকল 
বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি ব্যতি- 
রেকে প্রতিপক্ষীয় সমস্ত বীরগণই বিনষ্ট হই- 
বেন। অত্তএব তুমি যুদ্ধার্থ উথিত হইয়া জ্ঞাতি- 
বকে বিনাশ করতঃ যশোল।ভ এবং অতি 
সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। আমি তাহাদের, 
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অগ্রেই নিহত করিয়াছি; এক্ষণে ছু বিনাশের বনের ্ু রাই ষথার্থ হত্যাকারী সাহেব" 


নিমিত্ মাত্র হও। হে অঞ্জ,ন,আমিই প্রোণ, 


নিমিত্ত মাত্র। যিনি নিমিত্তমাত্র, তাহার আবার 


ভীক্ব,জয়গ্রথ প্রত্ৃতি.কীরগণকে বিনষ্ট করিয়া; অপরাধ:ফি ? 
রাখিয়াছি” তুমি কেবল তাহাদের গলা একটু | বন্ধুর অনেক স্তব স্বতিতে সম্তষ্ট হইয়া, কৃষঃ 
একটু কাটিয়া দাও, তাহা হইলেই কার্ধ্য পুনরায় নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, 


উদ্ধার হইবে। তজ্জন্য কিছুমাত্র বাখিত 


“তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই আমার তেজো- 


হইওনা। অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও । ! ময় বিশ্বব্যাপী মূর্তি দর্শন করে নাই ।” এই 


নিশ্চয় তোমার জয় হইবে। 


এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অজ্ঞুনের জ্ঞান- ; ছিলেন । 


কথণটা'র জন্য বঙ্কিম বাবু বড় গোলে পড়িয়া 
কেননা, কুরুসভায় এবং অন্যান্ত 


মার্গ উন্ুক্ত হইল, এবং আমি হস্তা, উহারা ; স্থানে সহস্র সহস্র লোককে তিনি ইতিপূর্বে 
হত,এরপ ভ্রান্তি দুব হইল। ইংরাজ বিচার- | বিশ্বরূপ সন্দর্শন করাইয়া আজ বলিলেন কি 
পতিগণকে আমরা গীতার এই অংশটা মনো- : না “আমার বিশ্ব্নপ তুমি ভিন্ন কেহ দেখে 
যোগের সহিত পাঠ করিতে অন্কুরোধ করি। | নাই »* (কৃষ্ণ চরিত্র--৩৭৩পৃষ্ঠা), কিন্তু উপ- 


কারণ, তাহারা অনেক সময় অমুক লোক, 
অমুক লোককে হত্যা করিকর়াছে বলিক্না নির- 
পরাবীকে অনর্থক শান্তি প্রদান করেন । 


অনেক দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকের মনে | 


ন্যাস কর্তার কল্পনামরী লেখনী সত্বপ্ই একট! 
স্ন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন । পুর্ব কার 
সমস্ত বিষয়ই পপ্রক্ষিপ্ত””, পঅঙ্গুলীকওুয়ন 
নিপীড়িত প্রক্ষিপ্ত-কারীর জাতিগোঠীসম্ভৃত 


একটা কুসংস্কার আছে যে, কোন কোন শ্বেত- ৃ কোন কুকবি প্রণীত অলীক উপন্যাস” আর 


পুরুষ কোন কোন কৃষ্জকাঁকে নিহত করিয়া- 
ছেন। ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সহিত ভগবদগীতা 
পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বৃন্দা- 


এই বিশ্বর্মপটাই আদত। * ক্রমশঃ | 


শ্রীজয়গোপাল দে। 


িদদুধর্মের পুনরুণ্থান। (প্রতিবাদ ) 


ভাঁদ্র মাসের নব্যভাঁরতে শ্রীযুক্ত মধুস্থদন 
সরকার তাহাঁর“হিন্দুধর্মের পুনরুখান” প্রবন্ধে 
বঙ্গদেশের কয়েকজন স্বর্গীয় মনম্থী ব্যক্তির 
প্রতি অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, দেখিয়া 
হুঃখিত হইলাম। তাহার সেই অন্যায় ব্যবহাঁ- 
রের প্রতিবাদ আবশ্তক মনে করিয়া এই 
প্রবন্ধটা লিখিলাম। 
. বর্তমান হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন যে, প্রকা- 
রাস্তরে জাতিভেদ মূলক ত্রান্ষণ্য ধন্ম সংস্াপ- 
মের উদ্যেস্টেই হইতেছে, মধুহ্থদন বাবুর এই 


কথার সহিত আমাদিগের মততেদ নাই।, 
কিন্ত তিনি যে বলিয়াছেন, “বিগ্ভাসাগর, 
বঙ্কিম ও ভূদেবের জীবনের মর্দমতেদ করিলে 
ব্রাঙ্গণ-প্রাবান্তের ক্রমবিকাশের লক্ষণ পাওয়া 

* আমর! এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ মিত্র 
কর্তৃক প্রকাশিত ৬কালীপ্রন্ন সিংহ মহোদয়ের অন্ু- 
বাদ সম্বলিত গীতা হইতে অনেক স্থলেই অনুবাদ 
উদ্ধত করিয়ছি। তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ 
রহিলাম। উক্ত পুস্তকের অনুবাঁদই ভ্রমশূন্ত | গীতার 
যথার্থ অর্থ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ উহা পাঠ কৰি, 
বেন। উত্ত পুস্তকের যূলা আট আনা মাত্র । 








[দ্বাদশ খণ্ড, নবম সংখ্যাণ. 





যায়,” এ কথ! আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত 
নহি। অন্ততঃ প্রথমোক্ত ছুইজন মহাত্মা সত্বন্ধে 
আমরা একথা আদৌ স্বীকার করি না। 
বিগ্ঠালাগর মহাশয় সম্বন্ধে লেখক বলিয়া- 
ছেন যে, তাহার “বিববা বিবাহের আন্দো- 
লন ও বহু বিবাহ-নিবারণ-যত্র কেবল ত্রাহ্ধণ- 
ংশ বৃদ্ধির জন্যই সুচিত হইয়াছিল । সাধারণ 
হিন্দুজাতির ধর্ম কর্ম সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য 
বিগ্যাপাগর মহাশয়ের এক গণ্ডষ চিন্তারও 
প্রমাণ পাওন যার নাই।” বিগ্তাপাগর' মহা. 
শয় সম্বন্ধে এরূপ রূঢ় কথা আর কাহাকেও 
কখনও প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। কথা 
গুলি যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমর 
তাহা কথঞ্চিং সহা করিতে পরিতাম | কিন্তু 
কে বলিবে,বি্ভাসাগর মহাশয়ের সমস্ত জীবন- 
ব্যাপী কার্য কেবল মাত্র বাহ্গণ জাতির প্রাবান্ 
স্থাপনের জন্য । বিধবা বিবাহের আন্দোলন 
যে বিগ্বানাগর মহাশয় কেবল ব্রাহ্মণ জাতির 
বংশ বৃদ্ধির জন্য করিয়াছিলেন,একথ! এই নূতন 
শুনিলম। বিগ্ভাসাগর মহাশয় কি কোথাও 
বলিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ ত্রাঙ্গণদিগের 
মধ্যে প্রচলিত হওয়া! আবশ্তক? মর কার মহ।- 
শয় তাহার প্রমাণ দিলে বাধিত হইব। ূ 
বহুবিবাহ নিবারণের আন্দোলনই কতক 
পরিমাণে ব্রাহ্মণ জাতির মঙ্গলার্থ স্থচিত হই- 
যাছিল বরং একথা স্বীকার করা যায়; কেননা 
কুলীনবাক্গণদিগের মধ্যেই বহুবিবাহ এক সময়ে 
বিশেবরূপ প্রবল ছিল,তথাপি ব্রাঙ্গষণেতরজাতির 
মধ্যে ষে, একার্ধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল না, 
একথ! ত কেহই বলিতে পারেন না? অতএব 
আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিব বে;সাধা- 
রগহিন্দুজীতির উন্নতির জন্ত বিগ্ভানাগর মহাঁ- 
শয় বিল্দুমান্র চিন্তা করেন নাই? সহমরণ প্রথা 
যখন প্রচলিত ছিল,তখন সাধারণতঃ ব্রাঙ্গণ-- 


বিধবারাই স্বামীর অন্গুগাঁমিনী হইতেন। ব্রাহ্মপ- 
রমণীর তুলনায় অন্তান্ত জাতীয়! সহমৃতা! রমণীর 
খ্য। যে অল্প ছিল, ইহা সহজেই বুঝা-যাইতে 
পারে। ব্রাহ্মণের শান্াদেশ যেরূপ অক্ষকে 
অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন, শূদ্রের' সেরূপ 
করিতেন না,তাহাদিগের ততদূর কঠোঁর ভাঁবে 
নিষ্ঠাবান হওয়া আবশ্তক বলিয়া কেহ বোধ 
করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিব যে, 
রাজা রামমোহন রায় কেবল ব্রাঙ্ষণ জাতির 
কল্যাণার্থ সতীদাহ নিবারণে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন ? সতীদাহের লোমহর্ষণ দৃত্তে 
হৃদয়ে আঘাত পাইয়া রাজধি রামমোহন যেমন 
তাহার তিরোধানের জন্ত কায়মনে যত্র করিয়া 
ছিলেন, হিন্দুবিধবা ও কুলীন-কামিনীদিগের 
ছঃখে সেইরূপ বাথ! পাইয়া, সহ্ৃদয় বিদ্তা- 
নাগর সেই কুপ্রথার তিরোধানের জন্ত যত্ত- 
বান হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি ্রাঙ্গণ- 
শৃর্রের ভেদাভেদ করেন নাই, সে ক্ষুদ্র কথ! 
তাহার বিস্তৃত হৃদয়ে স্থান পায় নাই। ছুঃখিনী 
বঙ্গরম্ণীকুলের ছুন্দশ! দেখিয়। তাহার হৃদন্ 
কাধিয়াছিল, তাই তিনি তাহার তিরোধানের 
জন্ত 'প্রাণপণ চে! করিয়াছিলেন। “অয়ং 
নিজঃ পরোবেতি গণনা! লঘুচেত সাংসবিদ্যাসাগ- 
বরকে বিনি সেরূপ লঘুচেতা মনে করেন, 
তিনি কেবল শিজের সংকীর্ণহৃদয়তাঁর পরিচয় 
দেন মাত্র। 
তাহার পর বঙ্কিম বাবুর কথা। মধুস্দন 
বাবু বলিরাছেন, “বঞ্কিম বাবুর ধর্মতন্ব ও 
কষ্চচরিত্র কেবল ত্রাঙ্গণ-প্রাধান্য স্থাপনের 
জন্ত |” মধুস্ছদন বাবু কেমন করিয়া একথ 
বলিলেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
বুঝিতে পারিলাম না। যে বঞ্ষিম বাবু সপষ্টা- 
ক্ষরে লিবিয়াছেন, বৈগ্ভবংশোপ্তব কেশব-' 
চন্দ্র মেন সকল ত্রাঙ্গণের ভক্তিতাজন, তি্দি 
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জাক্ষণ জাতির প্রাধান্য স্থাপনের জন্ত যত 


করিয়াছেন, একথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে 
হয়। বঙ্কিম বাবু যে, জাতিগত ব্রাহ্গণত্ 
স্বীকার করিতেন না, তাহ] তাহার ধর্মতত্বের 
দশম অধ্যায়ে তিনি বিশদরূপে বিবৃত করিয়া- 
ছেন। যজ্ঞোপবীতধারী হইলেই বে ব্রাহ্গণ 
হইল, এবং তাহাকেই ভক্তি করিতে হইবে, 
একথা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন, 
পরস্ত তিনি ক্ষমবান্‌, দমশীল, জিতক্রোধ, 
জিতাম্স। জিতেক্ট্রিয় ব্যক্তি মাত্রকেই ব্রাহ্মণ 
বলিক্না স্বীকার করিয়াছেন এবং ধাহাঁরা 
ব্রাহ্মণ বংশোউ্ব হইয়াও উল্লিখিতরূপ গুণ- 
সম্পন্ন নহেন, তাহাদিগকে তিনি এক প্রকার 
শুদ্র বলিরাই নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 
তাহার এই মত সমর্থনের জন্য এবং তাহা সর্ব- 
সাবারণের হৃদয়ে দৃট়ীভূত করিবার জন্ত শাস্ী় 
প্রমাণাদি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। 
সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমিএস্থলে 
ধর্মতত্বের একস্থল হইতেউদ্ধত করিলাম £ 





শিষ্য । এখন দেখি ত ত্রাঙ্গণেরা লুচিও ভাঁজেন, 
রুটাও বেচেন, ক।লী খাড়া করিয়া! কসাইয়ের ব্যবসাও 
চালান। তাহাদিগকে ভর্তি করিতে হইবে? 

গুরু । কদাপি না। যে গুণের জন্য ভত্তি করিব, 
সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? 
পেখানে ভক্তি অধর্ম । এই টুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের 
অবনতির একটা গুরুতর কারণ । যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির 
পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাক্মণকে 
কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের 
বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, 
কুপথে যাইতে লাগিলাম । এখন ফিরিতে হইবে । 

শিষ্য । অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করাহইবে না। 

গুরু। ঠিক্‌ তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, 
অর্থাৎ যিনি ধার্টিক, বিদ্বান্‌ নিষ্ষাম, লৌকের শিক্ষক, 
' ভাহাকে ভক্তি করিব, যিনি তাহা নহেন, তাহাকে ভক্তি 
করিব না । তৎপিবর্তে যে শুদ্র ব্রাহ্মণের গুপঘুক্ত, 





অর্থাৎ যিনি ধার্শিক, বিদ্বান নিকাম, লোকের শিক্ষক, 
উাহাকেও ব্রাঙ্গণের মত ভক্তি করিব । 

শিষ্য । অর্থাৎ বৈদা কেশবচন্দ্র সেনের ব্রীক্ষণ 
শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন ? 

গুরু । কেন করিব ন1? এ মহাত্মা সুব্রাঙ্গণের 
শ্রেঠ গণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের 
ভক্তির যোগ্য পাত্র। 

শিষ্য । আপনার এরপ হিন্দুয়ানীতে কোন হিন্দু 
মত দিবে না। 

গর” না দিক্‌, কিন্তু ইহাই ধর্মের যথার্থ মর্ম । 


ইহাতেও কি বলিতে হইবে যে, বঙ্কিম 
বাবু, ব্রাহ্মণপ্রধান ধন্ম সংস্থাপনের জন্য যত 
করিয়াছিলেন? তবে বঞ্চিম বাবু সদাশয়- 
সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রকেই "ত্রাহ্মণ” আখ্যা প্রান 
করিয়ছেন। হইতে পারে, মধুস্থদন বাবুর 
এই প্রাঙ্গণ” কথাটার উপরই যত আক্রোশ। 
যেমন যোনিবিশেষ “রাম” নাম সহা করিতে 
পারে না, মধুস্থদন বাবু সেইরূপ +'ব্রাহ্মণ” 
এই শব্দ শুশিলেই জলির! যান। বঙ্কিম বাবু 
যদি তাহা বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি যে 
সকল গুণের পরিচায়করূপে ত্রাঙ্মণ শব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছেন,তাহ! না করিয়া বোধ হয় 
তদর্থেঅন্ত শব্দ ব্যবহার করিতেন । 

মধুস্থদন বাবু,বি্াসাগর মহাশয় ও বঞ্চিম 
বাবু সম্বন্ধে যেরূপ ভূল বুঝিয়াছেন, ভূদর 
বাবু সম্বন্ধেও তাহার সেইক্ধপ ভ্রান্তি জন্মি- 
যাছে। সমগ্র হিন্দু সমাজের যে উপায়ে 
সর্ধাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে,যাহাতে 
হিন্দুজাতির মধ্যে প্রকৃত জাভীয়তার বিকাশ 
সাধন হইতে পারে, তাহার সামাঞ্জিক প্রবন্ধে 
তাহারই আলোচন! করিয়াছেন । ভূদেব বাবু 
যর্ধি গৌড় হিন্দুর পক্ষাবলম্বন করিতেন, 
তাহা "হইলে, তিনি শিক্পবিজ্ঞানা্দির উন্ন- 
তির জন্ত হিন্দু সম্তানিকে বিলাত পাঠাইবার 





পরামর্শ দিতেন না দা তিনিও বঙ্ধিম বাবুর | 


হ্যায় ব্রাহ্মণের গুগসম্পন্ন ব্যক্তিকে “ব্রাহ্মণ” 
আখ্য প্রদান করিয়াছেন।* টোলের উন্ন- 
তির জন্ত ভূদেব বাবু ষে প্রভূত অর্থ প্রদান 
করিয়! গিয়াছেন, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহা! 
ব্রাহ্মণ জাতির মঙ্গলার্থে দান কর! হইয়াছে 
বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার 
অভ্যন্তরে যে নিগুঢ় উদ্দেশ নিহিত আছে, 
তাহ! সুক্ষদশী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন। এ দেশে আর্্যশাস্ত্রের আলোচন। 
যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই উপধর্থ্বের অন্ধ- 
কার বিলীন হইয়া! সনাতন ধর্মের আলোকে 
চতুদ্দিক্‌ উজ্জবলিত হইবে। রাজর্ষি রামমোহন 
এই জন্যই ব্রাহ্মলমাজে বেদালোচনার ব্যবস্থা 


রত" [্বাদশ খণ্ড, নবম সংহ্যা? | 





করিয়াছিশেন। : কেশবচন্্রও. শেধাবস্ছান়্ 
আর্ধ্যশান্ত্রের আলোচন! ও ব্যাখ্যায় অবিকতয় 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্ষদমাজের 
প্রচারকগণও এক্ষণে ক্রমে ক্রমে এই নীতির 
অনুসরণ করিতেছেন । বাস্তবিক, দেশ কাল 
পাত্র বিবেচনান্ন সংস্কারের পদ্ধতি অবলম্বন 
না করিলে, ইষ্ট পিদ্ধির আশা কর! যায় না। 
এই জন্তই বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুশান্ত্রকে . 
অবলম্বন করিয়া সমাজ সংস্কার কার্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও হিন্দুশাস্থ রূপ অপি 
হস্তে লইয়া! ব্রাহ্মণের মূলে কুঠারাঘাত করি- 
য়াছিলেন । তাহারা কেহই “জাতিগতবাঙ্গণয” 
স্থাপনের জন্ত যত্র করেন নাঁই। 
জ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। 





বাঙ্গালীর অবনতির কারণ । 


শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাবিত্রী- 
লাইব্রেরীর চতুর্দশ বাৎসরিক অধিবেশনে 
“বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা” বিষয়ে যে উৎ- 
কষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহ! জন্ম- 
ভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা সকলের 
আলোচন। কর! কর্তব্য । আমি এই বিষয় 
সম্বন্ধে হুই একটা কথা বলিবার প্রয়োজন মনে 
করিতেছি। 
আমাদের বর্তমান অভাব ও অবস্থার কারণ, 
হীরেন্ত্রবাবু তাহার প্রবন্ধেবিশেষ আলোচন! 
করেন নাই । কেবল তাহার আভাস দিদ্না- 
ছেন মাত্র । আমি সেই কারণ অনুসন্ধান 
ফরিব। মানুষের স্বভাঁব,কোন একটী ঘটন। 
দেখিলেই তাহার কারণ অন্রসন্ধান করে। 
জনেকে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই কারণা- 








+ সাধাজিক প্রবন্ধ ৩০২ পৃষ্টা। 


নুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন,সন্দেহ নাই । আমার 
এ প্রবন্ধ তাহাদের কোনরূপ উপকারে 
আনিতে পারে, এই বিশ্বাসেই ইহার অবতা- 
রণ! করিলাম । ৰ 

বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা কি, সে সম্বন্ধে 
আমাদের সকলেরই একট! না একটা ধারণ! 
আছে। হীরেন্দ্রবাঁবু উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করি- 
বেন শুনিয়। আমার কোন বন্ধু বলিগ়াছিলেন 
যে, এক কথায় সমস্ত প্রবন্ধের মর্শ কি হইবে 
তাহা বুঝিতে পারি। আমাদের অভাব 
অনন্ত ও অবস্থা শোচনীয়। হীরেন্ত্রবাবুও 
আমাদের অবস্থা ও অভাব শ্রেণিবিভাগ 
করিয়া,আমাঁদের শারীরিক ,সামাজি ক, বণি- 
জিক” আর্থিক,রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি 
অভাব ও অবস্থা একে একে পধ্যালোচন! 
করিয়া তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্তর 
আমাদের অভাব কি ও অবস্থা কিরূপ,তা হার 
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পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োঙগন নাই । তবে 
এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, আমাদের অভাব 
মহাঁজনগণের পথ অনুসরণ করিয়া অন্যরূপে 
শ্রেণী-বিভাগ করিয়া লইতে পাঁরি। এই 
অভাব ত্রিবিধ-_আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও 
আধিভৌতিক। 
এখন আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা কর! 
যাঁউক।কিন্তু তাহার পুর্বে বলিয়া রাখা আব- 
স্টক যে, যাহাকে আপাততঃ কোন ঘটনার 
কারণ বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা! অনেক 
. সময় প্রকৃত কারণ নহে। সুধুতাহাই নহে, 
কার্য কারণ সম্বন্ধ অতি গুড় । যাহা আপা- 
ততঃ কাঁরণ বলিয়া বোধ হয়, তাহা পূর্বব- 
বন্তী ঘটনার পরবর্তী অবস্থা বা কার্ধ্য মাত্র । 
একটা দৃষ্টান্ত দিই । আমার বর্তমান শারী- 
রিক অবস্থা অনেক গুলি পূর্ববর্তী ঘটন! বা 
অবস্থার ফল মাত্র । তাহার উপর আর একটা 
নূতন ঘটনা সংযুক্ত হইয়া আমাঁর জর হইল। 
হয়ত, ষদি আমারশারীরিক অবস্থা অন্তব্ূপ 
থাকিত, তাহা হইলে এই নুতন ঘটনায় 
আমার শরীরে জর উৎপাদন করিতে পারিত 
না। তাহার পর সেই জরই আমার শরীরকে 
আর একরপে পরিবর্তন করিয়া দিল) 
তাহাতে আমার শরীর এরূপ ভগ্ন হইল যে, 
শরীর একেবারে ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়িল। 
সুতরাং যেণজ্বর এক দিন “কাঁধ্য* রূপে অন্ু- 
মিত হইয়ীছিল,তাহাই পরে আবার “কারণ, 
রূপে গণ্য হইল। 
অতএব কোন বর্তমান ঘটনার ঠিক পূর্ববর্তী 
কারণ অনুসন্ধান করিলেই যথেষ্ট হয় না। 
কারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে 
যতদূর আমর! অগ্রসর হইতে পারি, ততদুর 
আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে । আঁমরা শেষে,ষত 
দর পর্য্যন্ত সম্ভব, মূল কারণ জানিতে পারিব। 


৬১ ---৫ 


এখন কথা: হইতেছে, টার কারণ 
অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি ? আর মূল কাঁরপ 
জানিবারই বা আবগ্তক কি? কোন একটা 
ঘটনার অতীত কারণ স্থির না.করিলে তা- 
হার ভরিষ্যৎ নিয়মিত করা যায় না। যত- 
দুর মূল কারণ জানা যায়_-ততদূর সে ঘটন। 
আমাদের আয়ন্বাধীন হনব । বৈদ্যকে রোগ 
চিকিৎসা করিতে হইলে সেই রোঁগের সমস্ত 
কারণ গুলি অনুসন্ধান করিতে হয়, মূল কারণ 
/£ ক.তাহাও ঠিক করিতে হয়) পরে একে একে 
সেই কারণ গুলি উন্মুলিত করিতে হয় । জর্্মীণ 
পণ্ডিত ফিক্তে (510০ ) বলিয়াছেন ।-- 

“যে সমস্ত কারণের সমবায়ে কোন এক বর্তমান 

মুহত নিদ্দিঃ হইয়ছে, সেগুলি দি অনুসন্ধান করিতে 
করতে যাওয়া যায়, এবং সেই বর্তমান মুহুর্ত কিরূপে 
পরিণত হইবে, তাহা পর্যালেচন। করিতে করিতে 
অগ্রনর হওয়া যায়-_তাহা হইলে সেই বর্তম।ন মুহুর্ত 
ধরবিয়) আমরা সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত অবস্থা 
জ|নিতে পারিব । অর্থাৎ বর্তমানের কারণ অনুসন্ধান 
করিয়| সমগ্র অতীত অবস্থা বুঝিব, আর তাহার ফল 
পধ্য।লোচনা করিয়! ভবিষ্যৎ জানিব |” %. 

অতএব ষদি আমাদের বর্তমান অবস্থার 
উন্নতি করিবার জন্ত-_আমাঁদের অভাব দূর 
করিবার জন্য, চেষ্ঠা করিতে হয়,যদ্ি কেবল 
ভগবানের বা দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া 
আমাদিগকে ও কিছু পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়,তবে আমাদের বর্তমান শোচনীয় 
অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। 


পি শা পাীপিশাটি পি পাপা শা 


+৬/৪7০ ] 21015 60 (20৩ ইহ্রহ্দান্ার 6179 
0205955 (137001) ৮৮10101)2107)6 22 ৮1৮61) 
[0010)0110 00010 12৮8 00126 17300 2,002] 
০0৯15010700) 20000101107 ০006 €79 00119 
0127.065 ৬/1)101) [050 100005525111% 00৯ 0০ 
16 1 51591] 067 06 2015 26 0১96 10012521 
€০ 05০০9+%7 9] 195510]15 ০0150160101--00968 
7956 2100. ালোছে ; 09505 1005170160108 005 
21৮60 0700060 90৩-70% 0০75595208 : 5 
15511105-9 





| ০০০ 
ৃ 


' নাজাত 1 "দ্বাদশ খণ্ড, লবম: সংখা: 





এই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে 
সমাজতত্বের কতকশুলি স্কুল কথা৷ বুঝিতে 
হয় ।, মানুষ পরস্পর একত্রিত হইয়াই মনুষ্য 
সমাজ সংগঠিত করে । কোন বড় ব্যবসায় 
করিবার জন্য, অথবা একল! যে কাজ হয় না 
এমন কোন বড় কাঁজ করিবার জন্য মনুষ্য 
একত্রিত হয় বটে। কিন্তু তাহাতে মনুষ্য 
সমাজ সংগঠিত হয় না। মানুষের সমাজবদ্ধ 
হইবার কতকগুলি বিশেষ কারণ বা বিশেষ 
নিয়ম আছে। শুধু তাহাই নহে। আজ এ 
কথ! বিজ্ঞান বুঝাইয়! দিয়াছে যে, মানুষের 
শরীরের ্যার,সমাঁজ শরীরেরও আন্তরিক জৈব- 
শক্তি আছে। জৈবশক্তি বলে কতকগুলি 
পরস্পর বিরোধী-শক্তিসম্পন্ন পরমাণু, নে 
শক্তি গুলিকে সংযত করিয়া, জৈবশক্তি'্ঘার! 
অভিভূত হইয়। দেহরূপে সম্বদ্ধ হয়। মানুষকে ও 
সমাজ সন্বদ্ধ হইতে হইলে-_তাহাঁর স্বার্থ বিস- 
র্জন দরিয়া অন্টের সহিত একত্র হইতে হয়। বে 
শক্তি বলে সেই স্বার্থ২-_সেই সমাজ বিরোধী 
শক্তি সংযত হয়, তাহাই সমাঁজকে ধারণ করিয়া 
রাখে। সেই শক্তির বলে জড় জড়াস্তরকে 
াকর্ষণ করে, জীব অন্ত জীবকে আকর্ষণ 
করে-_জীবকে আপনাহাঁরা করিয়া দেয়, 
মানুষ পরের বা সমাজের উন্নতির জন্ত কর্ম 
করে--কর্তব্য (৫6 ) করে,পরকে ভাল- 
ধাসে। পরমাণুপরমাঁণুকে আকর্ষণ করে বিয়া 
জড় জগতের বিবর্তন হয়। জীবানু জীবান্থুকে 
আকর্ষণ করে বলিয়া জীবজগৎ উন্নত হয়। 
মানুষ মানুষকে আকর্ষণ করে বলিয়া মনুষ্য- 
সমাজ দৃঢ় সন্বদ্ধ হয়। সেই আকর্ষণ বলে-_সেই 
বন্ধন বশে, মানুষ স্বধন্দ পালন করে, নিজ 
কর্তব্য কর্ম করে, অপরের উপক্কারের জন্ত, 
সমাজের রক্ষার জন্ত নিজ স্বার্থ উৎসর্গ করে। 
এই আকর্ষণের মূল ধর্ম | 


পপ পাস মাপা সপ পপ পিপি 


আদিম অবস্থান্ন মানুষের জ্ঞানে ছুইটী 
বিষয় প্রতিভাত হয়-_আপনি ও জগৎ। তখন 
মানুষ বাহ জগৎ দ্বার! চারিদিক হইতে বিপ- 
ধান্ত হয়। বাহ্‌ জড় শক্তির সহিত তাহাকে 
অবিরত সংগ্রাম করিনা কোনরূপে জীবন 
রক্ষা করিতে হয়। সংগ্রাম করিয়া মানুষ 
ক্ষত বিক্ষত হইয়। পড়ে ; শেষে জড় শক্তির 
আশ্ররর লয়, কখন বা! দেবতা ভাবিয়া জড় 
শক্তিকে পুজা করিয়া তাহাতে আত্ম সমর্পণ 
করিরা! কোনরূপে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। 
এই আত্মরক্ষার জন্ত তখন আদিম মন্ুব্য 
পরম্পর সমাজ সন্বদ্ধ হয়। এই সমাজের প্রথম 
সুচনা । পরে বাস জগতের সহিত সংগ্রাম 
করিয়া বাহ জড় শক্তিকে নিয়মিত করিয়া, 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়। মানুষ আপনার কথা, 
অন্ত কথা, ভাবিতে অবসর পার । তখন সে 
আপনাকে, জগৎকে বড নিরমিত,বড় সীমা- 
বদ্ধ দেখিতে পায়। এই সসীমের ধারণা হইতে 
ক্রমে অসীমের বাঁ ঈশ্বরের ধারণা করিতে 
সমর্থ হয়। সেই সময়ই তাহার জ্ঞানে ধর্ম- 
বাজ প্রথম উপ হয় । 
তখন মানবের ভাঁবিবাঁর বিষয় হয় তিনটী-- 
আপনি, জগৎ ও ঈশ্বর । ইহার মধ্যে এক 
একটী সমাজে এই তিনের কোন একটা 
ভাবনার প্রাধান্ত থাকে । যাহার! স্বার্থ ভাবে, 
অর্থ কাম ভাঁবে-_তাহাদের মধ্যে কষি বাণি- 
জোর উন্নতি হয়। এই স্বার্থ সংঘর্ষে সমাজ 
বন্ধন শিথিল হইবার উপক্রম হইলে, পর- 
স্পরের স্বার্থ স্থনিয়মিত হইবার চেষ্টা হয়। 
তাহা হইতে রাজনীতির উন্নতি হয়। বাহ 
জগতের আলোচন! হইতে বিজ্ঞানের উন্নতি 
হয়। জগতের সৌন্দর্য্য তত্বের ভাবনা হইতে 


ূ শিল্পের উন্নতি হয় । আর ঈশ্বর ভাবন। হইতে 


ধর্ম ও তব-বিগ্তার উন্নতি হয়। সুতরাং "সমা- 
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জের মুলস্থত্র সমাজ-নিয়ামক মুলভাব সুলভাব পাঁচটা | 
যথা--(১) কৃষি বাণিজ্য, (২) রাজন্নতি (৩) 
শিল্প, (8) ধর্ম ও (৫) তত্ব বিদ্যা । সাধারণতঃ 
এইগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ-ধশ্ী । অর্থাৎ একের 
প্রান্তে অপরগুলি সন্কীর্ণ হইয়া যায়।* 
পুর্বে বলিয়াছি এই পাঁচটা বিষয়ের একটী 
না একটাকে-কোন এক বিশেষ সমাজ 
অবলম্বন করিয়া উন্নত হয়। স্থান কাল ও 
জ[তি বিশেষে এই মূল ভাবের পার্থক্য হয় । 
যে দেশের প্রতি (আধিভোৌতিক অবস্থা ) 
বিশেষ অনুকূল নহে-বেখানে প্রকৃতির 
শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া মানুষকে উন্ন- 
তির পথে যাইতে হয়, সে দেশ বাণিজ্য ও 
বিজ্ঞানের উন্নতির কতকটা অন্ুকুল। যে 
দেশের অবস্থান হেতু বিভিন্ন জাতির সহিত 
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সর্বদা সংঘর্ষণ সম্ভব, সেখানে রাজনৈতিক 
উন্নতি হয়। যে দেশের প্রকৃতি মানুষের অন্থু- 
কুল-_ধেখানে মানুষকে বড় বেশী জীবন সং 
গ্রামে ব্যস্ত থাকিতে হয় না, সে দেশ ধর্শ ও 
তত্ব বিগ্ভার উন্নতির অন্ুকূল। সেই রূপ কাল 
ৰ ধন্ম অনুসারে এক এক সময়ে এক এক ভা- 
। বের আধিক্য হয়। এক সময়ে জগতে ধর্ম- 
ৃ ভাবের আধিক্য ছিল-_সত্য যুগ ছিল । তখন 
বে জাতি ধর্ম্মের উন্নতি করিয়াছিল,তাহারাই 
বড় হইয়াছিল। এখন বাণিজ্য বিজ্ঞানের 
দিনে__এই কলিষুগে,ষে জাতি বাণিজ্যে বড় 
হইযাছে--সেই সকলের উপর আধিপত্য 
করিতেছে । 
যাহা হউক এতদূর পর্যযস্ত আমরা যে 
টুকু সমাজ তত্ব বুঝিলাম-_তাহা আমাদের 
পক্ষে বড় আশাপ্রদ নহে । কিন্তু আরও কথ! 
আছে। যদি কোঁন দেশে কোন কালে কোন 
মমাজের মুল মন্ত্র থাকে__বাণিজ্য, রুঁজনীতি 
বা শিল্প-_তবে সে সমাজ স্থায়ী হয় না। মিসর, 
কার্থেজ, সীডন, টাঁরর প্রভৃতি কত জাতি 
বাণিজ্য বলে উন্নত হইয়াছিল । তাহারা! এখন 
কাল গর্তে বিলীন হইয়াছে। রাজনীতিতে, 
শিল্পে,প্রাচীন রোম ও আধুনিক ইতালী এক 
দিন কত বড় হইক়্াছিল-__রোমরাজ্া, ম্যাসি- 
ডন্‌ রাজ্য এক দিন সমস্ত পৃথিবীকে অধি- 
কার করিয়া! বসিম্নাছিল,আজ তাহাদের নাঁম- 
মাত্রাবশেষ হইয়াছে । অজুধু তত্ববিদ্ভার 
আলোচনায় গ্রীসও এক দিন বড় হইয়াছিল, 
তাহা এখন কেবল 'ইতিহাঁস-বক্ষে বিচরণ 
করিতেছে। কেবল যেজাতির একমাত্র ধর্মই 
অবলম্বন ছিল, তাহারাই কারুকে উপহাস 
করিয়া কতদিন জীবিত রহিয়াছে । ধর্শ ইহ 
দীদেষ অবলম্বনীয় না হইলে তাহারা এত 
অত্যাচার গ্রপীড়িত হইয়া এতদিন ' কেনা 
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ভামিয়া যাইত । আজ নয় শত বৎসর অত্যা* | মানুষের উন্নতি,তাহারই ফল সমাজের উন্নতি। 
চার সহা করিয়া এবং দাসত্ব করিয়াও হিন্দু ; মানুষ অসীমের দিকে ধাবিত হইতেছে,তাহার 
জীবিতঃহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম“এখনো” .। সাধনা অনস্তজীবন ব্যাপী, স্থুতরাং মানুষের 
আমাদের আশা আছে। উন্নতির সীমা নাই । সমাজের উন্নতির একটা 
এ কথায় আর এক আপত্তি হইবে। ধর্ম । সীম! আছে। সমাজ একটা আদর্শকে লক্ষ 
সকল সমাজকে রক্ষা করে নাই। ধর্ম বলে । করিয়া অগ্রসর হয়, সেই আদর্শে সমাজ উপ- 
বলীয়ান্‌ হুইয়৷ একদিন মুসলমানগণ পৃথিবীর ; নীত হইতে পারে। এবং সে আদর্শে উপনীত 
অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়্াছিল। এখন ; হইলে মমাজ আর উন্নত হয় না, সমাজ স্থায়ী 
তাহাদের সে আধিপত্য নাই। ধর্ম অনেক ; হইরা! দৃঢ় সন্বদ্ধ হয়। 
সময় উন্নতির অন্তরায় হইরাছে। সমাজকে এই আদর্শ সমাজ কি? কথাটা বড় গুরু- 
বিপর্যস্ত করিয়। দিয়াছে, বিজ্ঞানালোচনার ! তর । স্থৃতরাং সংক্ষেপে তাহার ছুই একটা 
পথে বাধা দিয়াছে,গ্যালিলিও কোপানিকাঁস্‌ । মূলস্থত্র আমরা এখানে আলোচন। করিব। 
প্রভৃতির উপর অত্যাচার করিয়াছে । ধর্মের | পূর্বে বলিয়াছি, সমাজের প্রয়োজনীয় বিষয় 
সহিত বিজ্ঞানের বিরোধের কথা৷ ০07810£ | পাঁচটা । কৃষিবাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি, ধর্মম- 
198:5750101911051017 21)0 50101700 এর কথা | সাধন ও তত্ববিদ্যা | সমাজের লোকের শরীর- 
অনেকেই অবগত আছেন । অতএব কেবল ] ধারণ ও রক্ষা প্রথম প্রয়োজন, তাহাঁর জন্য 
ধর্ম অবলম্বন করিলেই যে জাতির উন্নতিহইবে, ! কৃষিবাণিজ্যের আবশ্তক। সমাজকে বহি? ও 
তাহা কেমন করিরা বলিতে পারা যায়। অন্তঃ শত্রু হইতে রক্ষ। করিবার জন্য রাজ- 
ইহার উত্তর ছুইটী। এক, যাহা প্রকৃত | নীতি চাই। সমাজ রক্ষক চাই। সমাজের 
ধর্শ-_বাহা সনাতন ধর্ম, কেবল তাহা অব- | লোকের ধশ্ম বৃত্তি স্ফপ্তিব জন্ত--তাহার রক্ষার 
লম্বন করিলেই মানুষের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি | জন্য, ধর্ম ও তন্্বিদ্যার আবগ্তক। এক 
হয়,মান্ুষ সাত্বিক ও দৈব প্রকৃতি সম্পন্ন হয়, | কথায় স্নিয়মিত সমাজে এই সকল গুলিরই 
এবং তাহা হইতেই জাতীয় উন্নতি হয়। সাম্প্র-! সুব্যবস্থা থাকে । ইহার একের আবিক্য 
দায়িক ধর্ম অবলম্বনে বা' স্বার্থ প্রণোদিত | হইলে অন্ত গুলির ক্ষতি হয়,তাহ! পুর্বে বলি- 
তাঁমসিক ধন্ম অবলম্বনে তাহ! সম্ভব হয় না। : য়াছি। যাহাতে পেরূপ না হয়, স্ুসমাজে 
দ্বিতীয়তঃ, সমাজের সাধারণ লোক যাহাতে | তাহার ব্যবস্থা থাকে। আমরা দেখাইব যে, 
পেই ধর্ম প্রণোদিত হয়-_ধর্দভাব যাহাতে | বে সমাজ ধর্দমরভাব পপ্রণোন্তি, সেই খানেই 
সমাজ মধ্যে সজীব ভাবে বর্তমান থাকে, যে । এরূপ সম্ভব হর। হীরেন্্র বাবুও তাহার 
সমাজে তাহার সুব্যবস্থা আছে, সেই সমাজই ; প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে “মানব সমাজের 
উন্নত হয়। নতুবা! যে সমাজে সেরূপ ব্যবস্থা ; আধ্যাত্মিক অভাবের পুরণে, কোন অভাবের ; 
নাই, সেখানে উন্নতির আশ। করা.ব্থা। এই | পুরণ অবশিষ্ট থাকে না। সকল অভাব নিঃ4 
ছুই কথাই আমাদের এ প্রবন্ধে বুঝিতে হইবে। | শেধিত হয়” | 
তাহার পূর্বে আর একটা কথাও বুঝিতে তাহার পর আরও এক কথা আছে। 
হইবে। ধর্মের ফল এ জপতে ও পর জগতে | সমাজ কিসের আস্ত ? মানুষ পরস্পর সপ্মিলিত্ত 
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হইয়া ধাহাতে নিজ উদ্দেস্ত পথে যাইতে পারে, 
ক্কেবল তাহারই জন্ত সন্দেহ নাই | মানুষের 
উদ্দেষ্ত-_-এই জগতে ও পরজগতে উন্নতি,অন- 
স্তের পথে গতি । তাহার জন্ত মান্থুষের প্রয়ো- 
জন---ধর্দ সাধন । এখন বুঝা যাইবে যে মান্- 
ষের মন যাহাতে অন্তরূপ বিক্ষেপের কারণ 
হইতে দূরে থাকিতে পারে, যাহাতে সমস্ত 
মন ধর্মের দিকে,নিজের উন্নতির দিকে নিযুক্ত 
থাকিতে পারে- সমাজ তাহার পক্ষে অনুকুল 
হওয়া প্রয়োজন । যি মানুষের দেহ রক্ষার 
জন্য জীবন সংগ্রাম করিতে হয-_ প্রতিকূল 
প্রকৃতির সহিত প্রতিক্ষণ সংগ্রামে নিষুক্ত 
থাকিতে হয়_-তাহা হইলে ধর্মমনাধন হয় না। 
অতএব সমাজ'এরূপে সন্বদ্ধ হওয়! চাই,যাহাঁতে 
জীবন সংগ্রাম একেবারে কমিয়! যাঁয়। প্ডি- 
তবর কাঁরলাইল তাহার কোন প্রবন্ধের এক- 


স্থানে বলিয়াছেন যে, আমাদের দেহ যখন 


সুস্থ থাকে,তখন আমাদের যে দেহ আছে, 
তাঁহা মনেই হয় না। স্বাস্থ্যের সময়-দৈহিক 
কার্ধ্য আমাদের অজ্ঞাতসারে এমনি স্ুনিয়- 
স্ত্রিত থাকে। কিন্তু যখন আমাদের পীড়া হয়, 
কেবল তখনই সেই শরীরের দিকে অথবা 
পীড়িত স্থানে আমাদের মন আকবিত হয়, 
যতক্ষণ পে স্থান সুস্থ নাহয়--ততক্ষণ মনকে 
আমর! সেস্থান হইতে সরাইয়! লইতে পারি 
না। আমাদের সমাজ-দেহ সম্বন্ধেও সেই 
নিয়ম । যঞ্জক: সমাজ স্ুনিয়ন্ত্রিত__ন্ুস্থ থাকে, 
তখন সমাজের দিকে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় 
শা। তাহার কোন স্থান পীড়িত হইলে পরে 
যতক্ষণ গে স্থান স্থস্থ না হয়, ততক্ষণ-আমা- 
দের মন সেই ভাবনায় ব্যস্ত থাকে । 
একদিন .আমাঁদের সমাজ সেইপ স্ুনি- 
স্ত্রিত ছিল। সমাজের জন্ত আমাদের ভাবিতে 
হইত না। সমাজে আমর! নিষামভাবে 





স্বধর্ম পালন করিয়া সমস্ত যনটাঁকে ধর্মের 
দিকে নিয়াজিত করিতে পারিতাম । এখন 
সমাজে রোগ প্রবেশ করিয়াছে। পাশ্চাত্য 
সমাজ স্থস্থ নিয়মিত সমাজ নহে । নিহিলি- 
জম্,সোসালিজম্‌ ট্রেড ্াইক্‌, 0206 50711 
ভঙ্গ, প্রসৃতিই তাহার সাক্ষী । সেখানে সমা- 
জের ব্যাধি এত অধিক যে, সকলের মনই 
সেই ধদকে এখন আকৃষ্ট । সেই অস্বাস্থ্যকর 
পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে আমাদের সমাজ 
কতকটা ভাঙ্গির! গিয়াই সমাজ মধ্যে ব্যাবি 
প্রবেশ করিয়াছে । যাঁউক, সে অপ্রাসঙ্গিক 
কথায় এস্কলে কাজ নাই। 
বলিয়াছি যে, যে সমাজের মুল-- প্রকৃত 
ধর্ম, সেই সমাজই সর্ধদিকে সুগঠিত হয়, 
স্থনিয়ন্ত্রিত হয়। এখন এধর্শ কি তাহার 
কথা বলিব । এস্থলে তত্ববিদ্যা বা ধর্মমতত্বের 
আলোচন1] করিব না। এখানে কেবল আমা- 
দের এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, ধর্মের 
মূল-সথত্র সংযম, নিবৃত্তি। বাসনা-বীজই সংসা- 
রের মূল । এই বাসন! বাজই আমাদের মানুষ 
করিয়াছে, আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয় দিয়াছে, 
'আমাদের কর্ম প্রবৃত্তি দিয়াছে । আমাদিগকে 
পারে আবদ্ধ করিয়। রাখিয়াছে। হিন্দু 
ধর্মের এই মূলতত্ব জর্মাণ পণ্ডিত সপেনহর 
বড় বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন ।* 
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[ছাদশ খণ্ড নবম সংখ্যা 


চি 


ক বাসনা বীজ নষ্ট হইলেই আমাদের 
তি হয়। এই জন্তস্বার্থ ও আত্ম- ত্যাগ 
আমাদের মূল ধর্ম! 

ধর্মবলে এই স্বার্থ ইচ্ছা,এই বাসনাজ প্রবু. 
ভ্িরদমন হয়; আমদের অধঃআোতস্থিনী বৃত্তি 
সকল নিয়মিত হইয়া উদ্ধআোত হয়। এই 
প্রবৃত্তি দমন বা 061719] ০£ 0১৩ ৮1]] হইতে 
আমাদের নিষ্ধীমভাবে স্বধন্ম পালনে মতি হয় 
প্রীতি দয়া প্রভৃতি সংবৃত্তি বা ধর্বুত্তির 
স্কৃপ্তি হয়, এবং পরিণামে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী 
হইয়া ধর্মের চরম সাধনার যোগ্য হওয়া যায় । 
এখন কথা হইতেছে,মান্ুষের স্বাভাবিক স্বার্থ- 
প্রবৃত্তি তাহার অহঙ্কীরের পরিবর্তে নিবৃত্তিধন্মম 
কোথা হইতে আসে? 

শপুর্বেে বলিয়াছি,আদিম অসভ্যাবস্থায় মানু- 
ষের ইচ্ছা ও কর্বৃত্তির প্রথম ্ষস্তি হয্। 
তথন জ্ঞানের স্ফপ্তি হয় না। ক্রমে এই ইচ্ছা 
ও কর্মরত্তির সহিত আমাদের চিত্তবৃত্তির স্কৃপ্তি 
হয়। সর্ধবশেষে__মানুষ কত কট! উন্নত হইলে, 
তবে তাহার জ্ঞানের স্ফুপ্তি হয়। জ্ঞানে এক- 
দিকে সসগীম জগৎ বা সংসারকে ও অপর দিকে 
সমীম আপনাকে গ্রতিভাত হয়। শেষে সেই 
সসীমের মধ্য দিয়া অলীমকে দেখিতে পায়। 
পরিণামে আপনাকে ও সমস্ত সংসারকে সেই 
অনন্তের মধো ডুবাইয়া দেয়। তখন এক 
ব্রহ্ম ছাড়া সংসারে বা আপনাতে আর কিছু 
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দেখিতে পার না। ভিতরে বাহিরে কেবল 
সেই অনন্ত অনীমকে উপলব্ধি করে। তখন 
সে বুঝে-এ সংসার অসৎ- ত্রক্গই সৎ। 
সংসার ও জীব তাহারই বিকাশ । জীবাস্মা 
এক-_কিন্ত সংসারে মায়াবশে বহুরূপে প্রতি- 
ভাত। মানুষ (জীব) বহু হুইয়াছে-_পরম্পর 
সম্বদ্ধ হইরা এক হইবে বলিয়া--তাহার ও 
জীবের আত্মার ভিতর দিয়া! এক পরমাত্মার 
ভাব. উপলব্ধি করিবে বলিয়া । * এইরূপ 
ধারণা হইলে পরে আমরা, 

সব্ধভূতেষু চাঝসানম্‌ সব্বতূতানি চাত্ম।নি 

সমং পশ্যান।আযাজী স্বরাজ্যম ধিগচ্ছতি | 

এইরূপে সর্ধভূতে আত্মপর্শন করিরা, 
অহঙ্ক(র)বিনষ্ট করিয়া, সর্ঘ ছুঃখ নিবৃত্তি 
করিয়া,র্শের চরম ফল মোক্ষ লাভ করিবার 
উপসুক্ত হওরাযার। অতএব জ্ঞানবৃত্তির এই- 
রূপ স্কুর্তি' হইলে, আমাদের কর্মবৃততি__প্রবৃ- 
ভ্ির+./খল ছিন্ন করিয়া, নিকামভাবে আসক্তি 
শূন্য হইয়া পরিচালিত হয়--আমাছের চিত্ত- 
বৃত্তি সংযত হইর! ভক্তিমার্গে তাহ ঈশ্বরা- 
ভিমুখী হয়। 

সে যাহা হউক, সমাজের মধ্যে সকল. 
লোৌঁকেরই জ্ঞানের এরূপ বিকাশ ও পর্রি- 
ণতির সম্ভাবনা নাই। সমাজে সকল শ্রেণীর 
লোক থাকে । সুতরাং সমাজকে এবূপে 
সংগঠিত করিতে হয় যে, সকল শ্রেণীর 
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লোকই, প্রবৃত্তি নিয়মিত করিয়া, স্বার্থ সংযত 
ক্রিয়া, ধর্মের দ্িকে-_অনস্ত উন্নতির দিকে 
যাহার ঘতদুর সম্ভব অগ্রসর হইতে পারে। 
সকল মানুষেরই একটা না একটা অবলম্বন 
প্রয়োজন-_বিষয়াকর্ষণে অস্থির মনের একটা! 
আশ্রয় চাই। ধর্ম বা পরহিতব্রত অবলম্বন 
না করিলে মন আঁপনাঁকে ও বিষয়কে অব- 
লম্ঘন করে-__মন: স্বার্থ চালিত হয়-_অথব! 
নিরাশ্রয় হইয়া আঁস্মঘাঁতী হয়। তাঁপ উৎপন্ন 
হইয়া কার্ধ্যরূপে পরিণত না হইলে, তাহা 
আপনার আধাঁরকেই ভন্মীভূত করে, এবং 
তাহার সংস্পর্শে অন্তকেও নষ্ট করে, ইহা 
বিজ্ঞানের স্থিরসিদ্ধাস্ত 
এখন'সমাঁজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের 
কথ। বলা আঁবশ্যক | তাহা! হইলে সমাঁজে 
বর্ণবিভাগের কথা বলিতে হয়। €কননা, 
হিন্দুর বর্ণ ও কর্্দ বিভাগতন্ব না বুঝিলে 
সমাজতত্ব সম্পূর্ণ বুঝা যাঁয় না-_সমাঁজ-বিজ্ঞাঁন 
অসম্পূর্ণ থাকে । এবং সেইজন্ত বোধ হয় 
একথা সাহস করিয়া! বল! যায় যে, ইউরোপে 
সকল বিজ্ঞানের উন্নতি হইলেও সমাজ বিজ্ঞান 
এখনও বড় অসম্পূর্ণ আছে। গীতাঁয় উক্ত 
হইয়াছে যে, 
“তন্ববিতু মহাবাহো গুণ কন্দ্প বিভাগয়োঃ | 
গুণাগুণেষু বর্তস্ত ইতি সত্বান সঙ্জতে ॥” 
সকল সমাঁজেই চারি শ্রেণীর লে'ক থাকে । 
কর্ম ও গুণের বিভাগ হইতে এই বর্ণবিভাঁগ 
হয়। গীতাঁয় শ্রীভগবান বলিয়াছেন। 
চাতুর্ববগং ময়! শ্ৃষ্টং গুণকণ্্ম বিভাগশঃ | 
অন্যত্র বলিয়াছেন, 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শুদ্রাশা্চ পরস্তপ । 
কর্শানি প্রবিভত্গনি স্বভাব প্রভবৈ গুণৈঃ ॥ 
অতএব এই বর্ণবিভাগ বুঝিতে হইলে 
খুণ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ব বুঝিতে হইবে। 


প্রথম কর্মবিভাগের কথা বলিব। বঙ্কিম 
বাবুর কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম, 
“জ্ঞানের চরমোনেেন্ ব্রহ্ম । এজন্য জ্ঞানা- 
র্জন যাহাদিগের স্বধর্ম তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ 
বল! যাঁয়। জগতে অন্তবিষয় আছে, বহি: 
বিষয় আছে। অন্তবিষয় কর্মের বিষয়ীভূত 
হইতে পারে না। বহিবিষয়ই কর্মের বিষয় । 
মনুধ্যের কর্ম মন্থয্যের ভোগ্য বিষয়কেই 
আশ্রয় করে। কর্্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিতে পারা! ঘাঁয়। যথা (১) উৎপাদন, (২) 
সংযোজন বা! সংগ্রহ, (৩) রক্ষা । যাহারা উৎ- 
পান করে, তাহারা কৃষিধন্্ী ; যাহার। সং 
যোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা 
বাণিজ্যধন্মী। এবং যাহারা রক্ষা করে 
তাহারা যুদ্ধধন্মী। বখন জ্ঞানধর্মনী, যুদ্ধ 
ধর্মী, বাণিজ্য বা কৃষিধন্থ্ীর কর্মের এত 
বাহুল্য হয় যে, তত্ধন্্মীগণ আপনাদের দৈহি- 
কাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন: করিয়া 
উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক 
তাহাদের পরিচগ্যায় নিযুক্ত হম়। অতএব 
(১) জ্ঞানার্জন বা লোকশিক্ষা (২) যুদ্ধ বা 
সমাজবক্ষা (৩) শিল্প বা বাণিজ্য (৪) উৎ- 
পাদন বা! কৃষি ৫) পরিচর্ষযা--এই পঞ্চবিধ 
কর্ম্ম। এই কর্মান্থসারে হিন্দুপমাজে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রির বৈশ্য ও শুদ্র-_এই চারি বর্ণ বিভাগ 


হইরাছে। গীতায় আছে, 
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাঞ্জবমেধচ। 


জ্ঞানং বিজ্ঞান মান্তিক্যং ব্রঙ্গকন্ম স্বভ।বজং ॥ 
শৌধ্যং তেজোধৃতি দ্যাধ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং । 
দানমীম্বর ভাবশ্চ ক্গাত্র কর্ম স্বভাবজং ॥ 
কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্কর্্ম স্বভাঁবজং। 
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শৃদ্রস্তাপি স্বভাবজং ॥ 
আঁরও এক কখা। এই কর্ম বিভাগ প্রক্ক- 
তিজ গুণ বা লোকের স্বভাব: অনুসারে হই- 


যা্ছে। পূর্ক্বে বলিয়াছি, কতকগুলি লোক, 
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নধ্যক্ভারত1 : [ ছাঁদশ খণ্ড, নবম সংখ্যা | 


স্বভাঁধতঃ স্বার্থ পরিচালিত। কতকগুলি লৌক ৷ 'রের এমন লাভজনক ব্যবসা অবলহ্বন করিতে 


সে স্বার্থ প্রবৃত্তি দমন করিয্বা আত্মত্যাগ 
কিক! থাকেন । আর কতকগুলি লোক জড়- 
ভাবাপন্ন-_নিদ্রা আলম্তাির বশীভূত । প্রক্ক- 
তিজ সত্ব রজঃ ও তম: গুণানুসারে আমাদের 
স্বভাবের এই প্রভেদ হয় । যাহারা সাত্বিক 
প্রকৃতির লোক, তাহারা আত্মত্যাগ করিয়। 
ধর্ম চর্চা করেন-_-তীহারা ব্রাহ্মণ । যাহারা 
সাস্বিক-রাজপিক প্রকৃতির লোক, তাহার 
সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ করিতে না পারিলেও লোক 
সংগ্রহের জন্য সমাজ রক্ষার জন্ত কর্ম করেন, 
তাহার! ক্ষত্রিয় । যাহার স্বার্থ চালিত, বজঃ 
ও তমঃ গুণের বশীভূত,তাহারা বৈশ্ত ; আর 
যাহার! তামসিক প্রকৃতির লোক,সম্বাভাবিক 
জড়ত। বশে কোন কর্ম স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
করিতে *হপারে নাযাহারা কেবল পাশর 
প্রকৃতির বশে চালিত হয়,তাহার শূড্র । সকল 
সমাজেই এইরূপ বর্ণ-বিভাগ অল্লাধিক পরি- 
মাঁণে আছে। কিন্ত স্বভাঁব মানুষ পিতাঁমাতার 
নিকট শরীরের সহিত কতক পরিমাণে লাভ 
করে বলিয়া হিন্দু সমাজে বর্ণ বিভাঁগ পুরুষ 
পরম্পরাগত ও সুনিয়মিত। 

এখন বুঝা যাইবে যে এই বর্ণ ও বর্ম 
বিভাগের ভিতর সমাজের উন্নতি ও ধবংশের 
বীজ রহিয়াছে । রাঁজসিক ও তামপিক প্রক্ক- 
তির লোক সাধারণতঃ স্বার্থ চালিত। তাহার 
ফল আত্মসুখ লাভ চেষ্টা । নিজের মান সন্ত্রম 
প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা । আপনার অর্থ কাঁম 
লাভের চেষ্টা। এই চেষ্টা এই প্রবৃত্তি নিয়- 
মিত না হইলেই সমাঁজে উচ্ছজ্খলতা উপস্থিত 
হয়। মনে কর একজন কামারের ব্যবদা 
রুরিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, প্রতি- 
পতি লাভ রুরিয়াছে। তখন অন্য একজন 
নিজের ছুতার়ের ব্যবস। ছাড়িয়া! হয়তঃ কামা- 


প্রবৃত্তি হইবে । হয়তঃ একজন ক্ষত্রিয় বক়্ 
আধিপত্য করিতেছে দ্েখিয়। অন্ত বর্ণের কোন 
লোকেরসে আধিপত্য লাভে চেষ্টা হইবে এই 
একরূপ সমাজ ধ্বংশের বীজ আছে । ইহাতে 
সমাজের উক্ত কয়রূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
কর্মের মধ্যে কোন একটা কর্ম প্রাধান্ত লাভ 
করিতে পারে। হয়ত বাণিজ্যের অত্যধিক 
সম্প্রসারণ হইল, তাহাতে অন্ত কর্ণ সম্থু- 
চিত হুয়া গেল। ক্রমে সে জাতির মূলমন্ত্র 
হুইল বাণিজ্য । পুর্বে দেখাইয্লাছি যে, এই- 
রূপ করিয়া কোন এক বিশেষ সমাজে কৃষি 
কি বাণিজ্য, রাজনীতি বা শিল্প কি তত্ব- 
বিদ্যা-_ইহার কোন একটা মূলস্থত্র হইয়া 
পড়ে। তাহার ফলে অবশেষে সে জাতির 
উচ্ছেদ হর। জ্ুনিয়ন্ত্রিত সমাঁজে.এ সকল- 


গুলি নিয়মিত করিতে হয় তাহা বলিয়ছি।, 


সেইরূপ ধাহাতে একজন আর এক জনের 
কর্ম করিতে না যায়, বা না পারে তাহাও। 


দেখিতে হয়। আমাদের দেশে জাতি বিভাগ ! 
পুরুষ পরম্পরাগত হুইয়া--কতকট। সেইন্ধপ : 


রা 


হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে (6595 £511 ) 
প্রভৃতি ব্যবমায়ীর সমাজ সৃষ্টি হইয়া কতকটা 
সে উদ্দেন্ত সিদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। 
কিন্তু পুর্বে বলিয়াছি ধর্ম ও স্বার্থ ত্যাগ 

শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব হর না। অর্থাৎ 
“স্বধন্্ন পালন” নিষ্কাম ভাবে নিঃস্বার্থ ভাবে 
কর্তব্য জ্ঞানে যাহাতে লোকে করিতে পারে, 
নে শিক্ষা দিতে হইবে । লোককে শিখাইতে 
হইবে যে,স্বধর্ম পালন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নহে, 
স্বাথত্যাগ শিক্ষার জন্য, সন্্যাস ভাব লাভ 
করিবার জুন্ত। ভগবান মন বলিয়াছেন-__ 

'ব্রাক্মণন্য ভপোড্ঞানং তপঃ হ্ষত্রন্ত স্বক্ষণৃং 4 

বৈষ্যন্ততু তগো বার্তা তপঃ খুর্রে্ত ফেবনং 8” . 


ধু 





গিনি চত রন, রি করিতে 
কাইবে। এই স্বধন্্ পালন হইতেই জ্আন্মত্যাগ 


শিক্ষা হয়'।-ধর্শ্ের প্রধান সোপানে আরোহণ 


করা যাঁয়। এইন্বধর্ম পালন দ্বারা ঈশ্বর আরাধন! 
কক্সিতে হয় । নিজের কি লাভ হইবে,ন1 হইবে, 
তাহা গণনা করিতে হয় না। গীতায় শ্রীভগ- 


বান্‌ সেই জন্ঠ বলিয়াছেন £-- 
“স্বে সবে কন্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকর্পানিরতঃ সিদ্ধিং ষখ| বিন্দতি তন্ছণু ॥ 
যতঃ প্রবৃত্তিভূ তানাং যেন সর্ধবমিদং ততং। 
স্বকর্ম্ণা তমভ্যচ্চয সিদ্ধিং বিন্দতি মানব ॥” 


এই জন্যই শ্রীভগবান্‌ গীতাঁয় অন্তাব্র বলিয়ছেন,- 


শ্রেয়ান্‌ স্বধর্থ্ো বিগুণঃ পরধর্্মাৎ ম্বনুষ্ঠিতাৎ। 
অতএব দেখা গেল যে, থে সমাজ স্থনি- 


যন্সিত, যে সমাজ আদর্শ সমাজে পরিণত 


হইয়া স্থায়ী হইয়াছে,সে সমাজে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, 


বৈশ্ঠ, শূদ্র এই ব্ূপ বর্ণবিভাগ থাঁকে, এবং 


সকল বর্ণের লোকই ধর্ম-প্রণোদিত হইয়া 
নিজের বর্ণধন্ম পালন করে। বর্ণধর্্ম' কর্তব্য 
ভাবিয়া! পালন করিলে, তাহাতে মন আক 
হয় না- সেখানে লাভাল।ভ গণনা করিতে 
হয় না। বর্ণধর্্থ পালন, নিত্য বা স্বাভাবিক 
কর্মের মত হইয়া যাঁয় বলিয়া, তাহ! আঁমা- 
দের প্রবুত্তি ব অনুরাগ আকর্ষণ করে না। 


মন সম্পূর্ণ স্বাধীন থাঁকে ; একাগ্র হইয়া! ধর্মের 


পথে যাইতে পারে। স্তরাঁং সে সমাঁজে 
লোকের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থে সংঘর্ষণ থাকে 
না, সমাজের কোঁথাঁও ব্যাধি থাকে না। যে 
সনাজে এইরূপ বর্ণবিভাগ না থাকে, অর্থাৎ 


এই চারি প্রকার প্ররৃতি-সম্পন্ন লোক উপ- 


যুক্ত..পরিমাণে ন! থাকে, সে সমাজের ধর্্ম- 
বন্ধন.ঠিক থাকে ন!। সে সমাজে স্বার্থ 

ঘর্ঘণ থাকে ও পরিণামে সে সমাজ ধ্বংস 
হয়। "ইতিহাস পাঠে জান! ঘাস যে, কেবল 


৬২--৬ 


শুর বা বা €কবল স বৈস্তপ্রকৃতির . লোক, লই 
যে জাতি দ্ংগঠিত ছিল, সে জাঁতি আধিক্ 
দিন স্থারী হয় নাই । অথবা ক্ষত্রিয়,বৈশ্ত,শৃদ্র) 
ইহার কোন্ন এক বা ততোবিক প্রকৃতির 
লোকের সমবায়ে যে জাতি বা যে সমাজ 
সংগঠিত হয়,তাহাও স্থায়ী হয় না। কেন না) 
সে সমাজ অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন। ধর্ম সে 
সমাজের মৃলহ্র হইতে পারে না। 

অতএব বুঝিলাম যে,যে সমাজের মূলস্থৃত্র 
এই ধন্য সেই সমাজই স্থায়ী হয়্। তাহাকে 
সহজে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না। এখন 
কথ' হইতেছে, স্বার্থচালিত সাধারণ লোক" 
কিরূপে এইপ্রকার ধন্ম্ প্রণোদিত হইবে ? এখন 
সেই কথাই আমাদের আলোচ্য হইতেছে ।. 

পুর্বে যাহা বলিরাছি, তাহা হইতে এক 
রূপ বুঝা যায় বে, যে সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষতিজ্বের 
প্রাধান্য থাকে, যে সমাজে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রির 
নি স্বধর্্ম পালন করে, সেই সমাজ ধর্ম 
প্রথান হয়। ক্রাঙ্গণ__নিজ ধন্মভাব সাবারথে 
সংক্রামিত করেন। ক্ষতির নিফানভাবে ধর্ম 
পাপন করিয়া, সাধারণকে রক্ষা! করিয়া, সাধা- 
রণের আদর্শ হইয়া,তাহাদিগকে শিফাম ভাবে 
স্বধ্ম পালন করিতে শিখান। ত্রাঙ্গণ জ্ঞান 
ও ভক্তির উৎস স্বরূপ। তীহারা নিজে ধর্ছ 
বৃদ্ধি করিয়া সমাজের ধর্মশক্তি বৃদ্ধি করেন। 
ক্ষত্রির নিজ কর্ম্ম দ্বারা সেই শক্তি সমাঁজে 
বিস্তার কর্পেন। অর্থশাস্ত্রে যেমন সমাজের জন্ত 
অর্থের ও ভোঁগ্যবস্তর উৎপাদন (7:০৫০- 
(1010) বা সংযোজন ও সংগ্রহ (1150198- 
(101) ও রক্ষার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সমাঁ- 
জের জন্যও ধর্দের স্কন্তি বিস্তার ও রক্ষার 
প্রয়োজন হয়। সমাজের জন্য অর্থ কাম ও 
ধর্ম এ ত্রিবর্গই সাধারণতঃ প্রয়োজন, ডাহা 
গেছি বলিম্বাছি। 





; : উপক্নের কখা' হইতে একরূপ বুঝা ধাঁ 
যে, সকল দেশে ও অকল কালে সুঁনিয়ন্ত্রিত 
উন্নত ও স্থাী সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ব| 
সেই প্রকৃতির লোকই সমাজের মেরুদণ্ড । 
যে সমাজে ত্রাঙ্মণ ক্ষত্রিক্ প্রকৃতির লোক না 
থাকে, সে সমাজের উন্নতি হয় না। যাহার! 
ইউরোপের ইতিহাস জানেন, তাহারা বুঝি- 
বেন যে, সে দিনের অসভ্য বর্ধর ইউরোপে 
মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্শ প্রভাবে পুরোহিত সম্প্রদায় 
ধা কতকপরিমাঁণে ব্রা্মণ প্রকৃতির লৌকের 
ও সেই সঙ্গে ক্ষত্রিয় প্রকৃতির লোকের প্রাছু- 
ভাব হওয়াতে, ইউরোপ অনেক বাধ! বিপত্তি 
অতিক্রম করিয়াও এখন এত বড় হইয়া 
পড়িয়াছে। ধর্প্রণোদিত পিউরিট্যান সম্প্র- 
জ্ায়ের লোকের ধর্মবীজবলে আজ আমেরিকা 
এত বড় হইয়াছে । ইউরোপের উন্নতির ইতি- 
হাস এই ধর্্ের ইতিহাস,তাহা ইতিহাসতত্বজ্ঞ 
ধুর্সে রুঝাইয়া দিয়াছেন। দার্শনিক-প্রধান 
ফরালী পণ্ডিত, কুঁজে বুঝাইয়াছেন,' ধর্মই 
সকল সভ্যতার মূল। তিনি বলেন,__ 
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স্কৃতরাং ধর্মই সমাজের ধারণ ও রক্ষণ শক্তি । 
শ্বিজ্ঞানেষ কথায় সমাজই ধর্মের 17161)51 
[০:০12021  6772705- _উচ্চণ্ভর সত্বশক্তি ৷ 
ব্রাঙ্গণই সেই শক্তির আধার । ক্ষত্রিয়ই সেই 
ধর্দের 1775610 212515--বা কার্যশক্তি- 
দ্ধ সাত্বিক রজঃশক্তি। 
তাঁমলিক প্রক্কতিপ্র লোকে সে ধর্ম মিঃ 
কার্যকারিতা বড় থাকে না__সেখানে এই ধর্ম 
শক্তি [01551258150 হয়। যে ধর্ম যে পন্ি- 
মাণে স্বার্থ দমন ও বাসন! নষ্ট করিয়া মাছ- 


বকে মিবৃত্তির পথে লইয়া যাইতে শানে ঝে,সেই 
ধর্মই সেই পরিমাণে সমাজ ধারণ ও বক্ষ 
করিবার উপযোগী হয়, তাহা পূর্ব্বেবলিয়াছি। 
এখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির লোক 
কাহাকে বলে, তাহাদের কার্ধ্য কি, তাহারা 
কিরূপে সমাজের পর্শশ বৃদ্ধি ও রক্ষা! করেন,ভাহা 
পাশ্চাত্য পঙ্ডিতের কথায় বুঝাইব। জর্্মাণ 
পণ্ডিত কিক্তের (1০১05) কথায় তাহ। 
প্রথম বুঝাইতেছি। ফিক্তে বলিয়াছেন £__ 
প্রস্কত জ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্ত যাহার 
জীবনে পিদ্ধ হইয়াছে, তাহার জীবনই আদর্শ 
ধর্মজীবন। এ সংসারের আমূল সংস্কার ও 
পরিবর্তন তাহার ফল। ছুই রূপে তাহ! সিদ্ধ 
হয়। এক বাহিক দৃষ্টান্ত ও ফল দ্বার! ; দ্বিতীয়, 
কেবল জ্ঞান দ্বারা । ধাহারা নিজ শক্তিতে 
আপনার জ্ঞানবলে,ুলোক সংগ্রহের নেতৃত্ব- 
ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যেক 
যুগের ধর্ম পালনে একতান করিয়া মিলাইয়া 
নিয়মিত করেন, তাহাদের সামাজিক সম্বন্ধ 
স্থির করিয়া দেন, তাহারাই এই প্রথম 
শ্রেণীর অন্তর্গত। ধাহার! রাজা বারাজমন্ত্রীর 
হ্যায় উচ্চপদস্থ, এবং ধাহাঁদের লোকহিতার্থ 
উক্করূপ কার্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার, 
স্বির করিবার বা নিয়মিত করিবার অধিকার 
ও ক্ষমতা আছে, ও সেই কার্ধ্য ধাহারা অব- 
লম্বন করেন,তাহা'রাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত 1” 
“জ্ঞানী পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত | 
যাহাতে লোকসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব অক্ষুণ্ 
থাকে, এবং যাহাতে তাহা সাঁধারণে আরও 
পরিফার রূপে উপলব্ধি করিতে পারে, সেই 
কার্ধ্যই তাহাদের অবলম্বনীয়। প্রথম শ্রেণীর 
সহিত সাধারণের প্রতাক্ষ সম্বন্ধ তীহারাই 
ঈশ্বর ও সংপাব্বের প্রত্যক্ষ সংযোগস্থল। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লোক, আচার্য ও শান্্রবেত্ারূপে, 


পৌর | না টা 











শ্রেণীর কার্থ্য দ্বারা কিরূপে সমাজে শক্তিসম্পন্ন 
হয় ও নিয়মিত হয়, তাহাই মধ্যবর্তী হইয়া 
স্থির কম্পেন; তাহারাই প্রথম শ্রেণীর লোকের 
শিক্ষক |” * 

করাপি দার্শনিক কুজে'ও কতকট! এইর্নপ 
কথা বলিয়াছেন। + ফরাসি-পণ্ডিত কম্টীও 
এই তত্ব বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। 
আমরা আজকাল অনেকে নিজের ধর্শশাস্ত্বের 
বাক্যে আস্থাবান্‌ নহি, এজন্ঠ পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ 


পপি 





ক 11105 116 061), 10 0101) 1621760. ০৮1- 
(016 1785 00191100 1056120১715 10561106110 ০91 
06 13111751052, 1৮ 006 %5011490159787176 27 
1500925000001206 10 00] 006 5৮ 00900- 
20101). 1017029 172010950 10561 20 (0 00175 
--910051 10 20009] ০%66179] 036105 200 200- 
01801 0201 1 1062. 1106 ঠি50015555 00101)15- 
1)67505 211 01956 ৮1180 09 0১61] ০0৬] 50150£0 
21১0 2০০০7৫10600 0051] ০01 1062) 2,5311176 
006. €01021700 01 110110721 299115)1620010£ 
06107 01) 00 6৮6 16৬ 10616500102 1 0025021)0 
12177701707 ৮10) 6201 50006600178 9৪৪১ ৯4170 
011600 00611 50012] 7619801015. 15 215 1001 
070 (0০5০ ৮/150 50776 হও 0151718005৮ 1795055 

র 210) 25 1011065 ০০এ7)০০11915 01 11129) 
9৪ ড/150 00955655 01)6 71810 2770 02111778,--,5, 
60 1)11010) 10085) 21070. 176501৮6. 11061)170- 
51101 6136 011£11)2]0190052] 01 01১11 909115, 

1185 5600100 01955 91001918065 076 501)019,5 
18059 %9090102 1 15 60 17821002118 207010£ 
[67 06. 10710%/10086 ০01 0১2 191৮205 10699 
0 €15৮265 1 07062511619 00 £192000 0162৮ 
1755 2070 10190151092. 110 5750 01955 20? 
৫1760101000 1)6 ৬/০:1--0)6$ 215 075 
110106012,66 [০0110 ০ ০0020 06৮96] 09০৫ 
2480 1591100: 006 1256 219 0) 27060180015 (95 
এ 55017175 2150. 2,0015015) 0505০2 0)6 1476 
59171005119: 0 00081701709 009-0/950, 
205 015 09050091 51561565800. 109801705) 
10101 0020 0)০90£1)0 20001155 07109881005 
10030001617091165 01 076 ঠি5 019,55--0)69 215 
ঢ৮৪ 02155 01 016 0150 01555. 

£07/--0% £%2 42/42/2756 97 £% 51927, 

96 ৮০ £580656 00177551005 
1/0110 275 20010) ৪10 0)098817৮ 206859/65 
[00063 ০ 521%1778 10017720)0 276 00 09156 
109 20৮87062566] 10) 006 1090. ০1 000) 
0৮ 51520108006 19529 0৫6 2) ৪86. 60 0761: 
10181565 53007555105 9 ০2171718 0১60 09 
07510 0005096 1050101755155] 117015701৮৬ 
১8377555808 0555 10625০৮৮৮৮8 082 905519০5 
০ 06 ৮011৭, 


'প্েচকার। 4275/77 0/2821927%) 12, 77 


বু ধা 7 । 28 ৮ 

ূ , ০ 

৮25৭. শু? পি / ৮." 1 টি 
1 ৮ প্‌ পা 4 1 

মু র্‌ এ | 

পল চা 


৬ পোরস৬্ি০-৯-- ০০-০৮-০৭২৮ 


ঈশ্বরক্ঞানের নির্মল আধ্যান্মিকতা এই প্রথম 





দার্শনিকদিগের কথায় এই তত্ব বুঝাইয়৷ দিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । নতুবা! গীতায় শ্রীভগবান্‌ 
এ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন,তাহ। উদ্ধত করি- 
লেই যথেষ্ট হইত । তাহা! এই-- .  .. 

“লোকনংগ্রহমেবাপি সংপন্ঠন্‌ কর্তমর্হনি॥ 

যন্ধদাচরতি প্রেষ্ঠ তত্তদেবেতরো৷ জনাঃ। 

স যৎপ্রমাণং কুরতে লোক শুদনুবর্তৃতে ॥ | 

এই লোকসংগ্রহ কার্য ক্ষত্রিয়ের। ব্রাহ্মণ 
তাহার নেতা । 

এখন আমর৷ বাঙ্গালী জাতির অবনতির 
কারণ বুঝিতে পারিব। বাঙ্গালীর ধর্মমহীনতা, 
তাহার এ আধ্যাত্মিক ছুরবস্থা, তাহার অৰ- 
নতির প্রথম কারণ । বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি- 
য়ের অবনতি ও অভাব্,তাহার দ্বিতীয় কারণ । 
এই আধ্যাত্মিক অভাব হইতে বাঞ্গালার স্বার্থ 
সংগ্রাম উপস্থিত 'হইয়াছে। দেশের জল বায়ুর 
বিশেষ অবস্থা, সেই অবস্থার জন্ত কতকগুলি 
বিশেষ ব্যাধির বিকাশ এবং রাজনৈতিক 
অবস্থা-_ইহাদের সমবায়ে আমাদের আর্থিক, 
বণিজিক, দৈহিক, বৌদ্ধিক প্রতৃতি অনেক 
গুলি দুরবস্থা ঘটিয়াছে, হীরেন্দ্রবাবু তাহ! 
দেখাইয়াছেন। এ সকল গুলিরই মূল কারণ 
আমাদের আধ্যাত্মিক অভাব । 
এই আধ্যাত্মিক ছুরাবস্থার বীজ বাঙ্গা- 

লায় কত শতাব্দী পূর্বে উপ্ত হইয়াছে, তাহা 
নির্ণয় কর! স্থুকঠিন। বাঙ্গালায় পুর্বে অনা- 
ধ্যের বসতি ছিল। মধ্যে বাঙ্গালার একবার 
উন্নতি হইয়াছিল। বোধ হয়, তাহারও মূলে 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিগ্বমান ছিল। কিন্তু সে 
উন্নতি প্রধানতঃ বাণিজ্যমূলক। তখন-_সে 
দুই হাজার বৎসর পুর্বেকার রথা_-বাঙ্কালার 
বাণিজ্য রোম প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত ব্যাচ ছিল । 
বোধহয় তখন বাক্ষালার আর্থিক, বণিজিক 
ও বৈষয়িক উন্নতির অভাব ছিল না3. কিন্ত, 





বো তিকিতে ০ সে স উন্নতি রর স্থাপিত 
ন1থাকায়, পূর্বেকার অন্যান্ত বাণিজ্য-প্রধান 
দ্বেখ্টর ন্যায়, বাঙ্গালার সে উন্নতি বেশী দিন 
স্থারী হয় নাই । এই ধর্্মহীনত। বা আধ্যা- 
স্বিকতার অভাবের প্রধান কারণ, বাঙ্গালায় 
পূর্বে ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় ছিল না। আধ্যগণ বাঙ্গা- 
লাম আসিতে চাহিট্তন না। বাঙ্গালায় 
আসিলে তাঁহাদের আধ্য।ত্মিকতাঁর অর্বনতি 
হইবে, ইহা তীহার। বুঝিতেন । সেই জন্য যদি 
কেহ বিশেষ কারণে বাঙ্গ।লায় আপিতেন,তবে 
তাহারণ“পুনঃ সংস্কার” প্রয়োজন হইত । তখন 
বালাঙ্গায় ব্রাদ্ধণ ক্ষত্রিয় বাস করিতেন না। 
ঘটনাচক্রে দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ বাঁ ছুই দশ 
ঘর ক্ষত্রিয় দরক্ষিণাত্য হইতে আসিম়। পুর্বে 
বাঙ্গালা বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
রাঁজ। অদিশুর যজ্ঞকালে তাহাদের মধ্যে কোন 
ব্রাক্গণত্ব খুঁজিয়া পান নাই। তখন বাঙ্গাল। 
ক্ত্রিয়-হ্বীন “পাওব-বজ্জিত দেশ” ছিল। 
রাজ! আদিশুর বাঙ্গালী ছিলেন না । শুনি- 
য়াছি, তিনি দাক্ষিণাত্যের ক্ষত্রিয় ছিলেন । 
পরে বাঙ্গালার রাজা হইয়া, সেনবংশ স্থাপন 
করেন । তিনি প্রথমে পশ্চিম হইতে স্ুত্রাহ্মণ 
আনয়ন করিয়া বজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে কাযস্থ আসিয়াছিল। কাযস্থকে 
কেহ ক্ষত্রিয় বলিতে চাহেন না-_-বলিবার 
প্রয়োজনও নাই। কেন না, এখন কায়স্ছে 
ক্ষত্রিয়োটিত গুণ নাই। পূর্বে তাহ! ছিল'কি 
না, জানি না। কিন্তু বাঙ্গালায় পূর্বে কাঁয়- 
স্থও সমাজের মেরুণও হইতে পারিয়াছিল-_ 
বাঙ্গালায় কারস্থ ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার 
করিয়াছিল_-ইহা! স্থির | সেযাহা হউক,এই 
সফল আনীত ব্রাহ্মণ ও কাঁয়স্থগণের- স্বধন্ম 
অন্ুঞ্জ সাধিবার জন্য,বাঙগালার সংস্পর্শে তাহাঁ- 
পয অবনতি নিবারণ করিবার জন্ত 'পরে 
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বল্লাল সেন কৌলিস্ত প্রথা সুপ্রতিঠিত ফারেন। 
আজ তাহারই সেই ফৌলিন্ত: প্রথাফলে 
বাঙ্গালায় প্রায় দশ লক্ষ ত্রাঙ্ষণ ও দশ লক্ষ 
কায়স্থের আবাস হইয়াছে । কিন্তু ছুর্ভাগ্যের - 
বিষয়,সে কৌলিন্ত প্রথা অক্ষুপ্ন নাই। বাঙ্গা- 
লায় এখন ব্রাঙ্গণ কায়স্থের বিশেষ অবনতি 
হইয়াছে । সেই অবনতি বাঙ্গালীর আধুনিক 
অবনতির কারণ । ্‌ 
বাঙ্গালায় ব্রাঙ্ষণ কায়স্থের এ অবনতি কেন 
হইল। বোধ হয়, বাঙ্গালার আদিম অনার্ধ্য 
জাতির সহিত, অথবা অনার্য ধর্ম ক্রাস্ত 
পূর্বেকার বাঙ্গ।লী ব্রাঙ্গণাদির সহিত, আদি- 
শৃূরের আনীত ব্রাহ্মণাঁদির বিবাহ-_এই অব- 
নতির এক কারণ। প্রথমে বোধ হয় এইরূপ 
অসম বিবাহ হেতু তাহাদিগের অবনতি 
হইতে আর্ত হইতেছে দেখিয়া, তাহ! নিবাঁ- 
রণ জন্যই বল্লাল সেন কৌলিস্ত প্রথা বিধিবদ্ধ 
করেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পগ্ডিত বিশ্বাস 
করেন যে, অসবর্ণ বিবাহে-বিভিন্নরূপ রক্তের 
সংমিশ্রণেই জাতীয় উন্নতি.হয়। এ কথ! আর্ধ্য- 
প্ডিতগণ বিশ্বান করিতেন না। তাহার অনু- 
লোম প্রতিলোম বিবাহের বিরোধী ছিলেন। 
বিলাতে ব্রিডিং যে নিয়মের উপর স্থাপিত, 
যাহ! হইতে অশ্ব,গো, কুক্কুর,পারাঁবত প্রভৃতি 
জাতির ক্রমোম্নতি হইয়াছে--সেই নিয়মই 
আধা প্ডিতদিগের বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণ 
করিবে। আমাদের শাস্ত্র মতে অসবর্ণ বিবাহ বা 
সন্কর বর্ণের স্থষ্টিই জাতীয় অধঃপতনের একটা 
প্রধান কারণ। গীতায় অর্জুন বলিয়াছেন £_ 
সঙ্করো নরকয়ৈব কুলপ্বানাং কুলস্যচ। 
শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন-_ 
সক্ধকসাভ কর্তা ভ্যামুপহন্তামিমাং শ্রজাঃ।  * 
বাঙ্কালায় ত্রাক্ষণাঁদি উচ্চ বর্ণের 'অবনতির 
আরও এক কারণ আছে? পূর্বে বলিয়ছি 
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যে;স্আগে বাঙ্গালা 'জ্াক্ষণ ক্গজিয় ছিল না । 

বাঞ্গলায় অনার্যযেরবসতিছিল । হিন্দুর অধি 

করে তাহারা শৃদ্র হইয়। হিন্দু্দিগের মধ্যে 
. পরিগণিত হইয়াছিল। এইজন্য দেখিতে 

পাই,»বাঙ্গালায় কষিকর্ম্ম বা বাণিজ্য, সমস্তই 

শৃর্রের কর্ম হইয়াছিল । শূদ্রের প্রক্কতি-__তাম- 
দিক, কার্যয-দাঁসত্ব । কালক্রমে বাঞ্গালায় 
শৃদ্র, কৃষি বাণিজ্য দ্বার! বৈশ্যপ্রকৃতি লাভ 
করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালার একরূপ বৈষ- 
গ্রিক উন্নতিও হইয়াছিল। কিন্তু পুর্বে বলি- 
ঝাঁছি, জগতের অপরিহার্য নিরমবলে সে 
উন্নতি কালগর্ডে বিলীন হইয়াছিল। বাঙ্গা- 
লীরা পুনর্ববার শুদ্র-প্রকৃতি হইয়া, প্রথমে 
বিদেশীর হিন্দু রাজার, পরে কবৌদ্ধরাজার__- 
সেন বা পালবংণীয় রাজ।র,ও শেষে মুসলমান 
রাঁজার অধীনে ছিল। মধ্যে ব্রাহ্মণের ও কার- 
স্থের শুভাগমনে বাঙ্গালার অদৃষ্টও ফিরিয়া- 
ছিল। তখন বৈদেশিক রাজনীতির অধীন 
থাঁকিয়াও ধর্্মশক্তিতে বাঙ্গালী জীবিত 
ছিল। শ্রাচৈতন্যদেব ও তত্প্রচারিত বৈষ্ণব 
ধর্ম--দেই শক্তির শেষ অভিব্যক্তি। সে 
শক্তিও ক্রমে লোপ পাইয়াছে। কেনন। 
বাঙ্গালার ব্রা্ষণ কারস্থ্ের অবনতি হইয়াছে । 
এখন তামপিক্‌ শুদ্রপ্রকৃতি বাঙ্গালাকেআচ্ছন্ন 
করিয়াছে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ক্ষজ্রিয়ের সাঁত্বিক 
ও শুদ্ধ রাঁজনিক (দৈব) প্রকৃতির স্থানে 
তামসিক বা আস্গুরিক প্রক্কৃতি তাহাদিগকে 
অভিভূত করিয়াছে । এই তামসিক প্রক্- 
তির ফল -শূদ্রত্বদাসত্ব | “পরিচর্ধ্যাত্বকং 
কর্মং শৃড্রস্তাপি স্বভাবজ্বং।”সেইজন্য বাঙ্গালায় 
এখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেই শুদ্র। যে ছুই 
দশ ঘর. ছত্রী বা ছুই দশ ঘর পশ্চিম দেশীয় 
বণিক্‌ বিষয়. কর্্মোপলক্ষে বাঙ্গালাম্ম বাস" 
করিয়াছেন, তীহাদের রথ ধর্তব্যই :ন্হে। 


একে তাঙ্গালায় পৃর্ধেই শুত্রমংখ্যা বাড়িয়া” 
ছিল। বঞ্ষিম বাবু বলিয়াছেন,প্রাচীন,কাল্গ 
অপেক্ষাক্ম একালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ 
প্রকাক্ে বৃদ্ধি পাইয়াছে,তাহার প্রমাণ দেওয়া 
যাইতে পারে।...অনার্ধ্য জাতি সকল হিন্দু 
ধর্ম গ্রহণ করিয়! হিন্দু শূদ্র-জাতি বিশেষে 
পরিণত হইয়াছে । ... এইরূপে কালক্রমে 
শৃর্রের সংখ্য! বাঁড়িয়াছে। বর্ণসঙ্কর শ্দ্র 
বৃদ্ধি অন্যতম কারণ।” এখন বাঙ্গালাঁয় 
কায়স্থগণও শূত্র মধ্যে পরিগণিত । বাঙ্গালায় 
এক্ষণে শূদ্রগণকে পাচ শ্রেণীতে বিভাগ করা 
হইয়াছে | যথা (১) সংশৃদ্র, (২) নবশাক, (৩) 
আচরণীয় শূৃদ্র (৪) অনাচরণীয় শূদ্র ও (৫) 
অস্পৃশ্য শৃদ্র। স্ধু তাহাই নহে, এই শৃড্র- 
প্রকতির প্রাবল্যে বাঙ্গালার ত্রাহ্গণও অনে- 
কটা শৃদ্র-প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়াছে। অন্ততঃ 
তাহাদের সকলের সাত্বিকপ্রক্কৃতি আরনাই। 
কাজেই এখন দীড়াইয়াছে যে, আমুরা সক- 
লেই শুদ্র, সকলেই দাস। আমর সকলেই 
অন্থুকরণপ্রিয়। আমর! নিজে ভাবিয়া কাঁধ 
করিতে পারি না। স্বার্থত্যাগের ত কথাই 
নাই । আমাদের স্বাবলম্বন আদৌ নাই । আজ 
বিদেশীয় পণ্ডিত আমাদের যেরূপ বুঝাইবেন, 
আমরা তাহাই বুঝিব। তাহারাই এখন আমা- 
দের ব্রাঙ্গণ। বিদেশীয়গণ আমাদের রক্ষা 
করিতেছে, আমাদের সমাঁজ নিয়মিত করি- 
তেছে, আমাদের কাধ্য দেখাইয়া দিতেছে 
--তাহারাই এখন আমাদের ক্ষত্রিয়। আজ 
বিদেশীয়গণ বা বিদেশী শিক্ষা-প্রাপ্ত-_বিদেশী- 
ভাবাক্রান্ত লোকই আমাদের সমাজের নেতা । 
তাহারাই আমাদের হইয়া কৃষি, বাঁণিজ্য,গো- 
রক্ষণ পধ্যস্ত কার্য করিবে, তবে তাহার 
উন্নতি হইবে । কেননা এখন আমাদের বৈশ্থ- 
প্রকৃতির উপযুক্ত: গুণও .লাই।. বাঙ্গাল 
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প্রকৃত 'বৈশ্যও কখন ছিল না। বাঙ্গালা 
কঘি-বাণিজ্য,শুদ্র ও বাঙ্গালার আদিম 'নিবা- 
সীরাষঈই করিত ; সেইজন্য বাঙ্গালায় কৃষি ও 
বাণিজ্যের উন্নতিও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। 
বাঙ্গালার আদিম নিবাসীর। বৈশ্য-প্রক্কতি 
হারাইয়াছিল। এখন বাঞ্গালায় কবিবাণিজ্য- 
শিল্প শুদ্রের হাতে । তাই বাঙ্গালায় তাহার 
উন্নতি নাই । পশ্চিম-উত্তর প্রদেশীয় শেঁঠী, 
বণিক, কেঁয়ে প্রভৃতি সম্প্রদায় কিরূপ শ্রম- 
শীল,কত অধ্যবসায়ী,কিরূপে সামান্য অবস্থা 
হইতে, অতি অল্প মূলধন লইয়া আপনার 
অবস্থা উন্নত করে, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করে, 
নিজে ধনশালী হয়, জাতীয় ধন বুদ্ধি করে, 
তাঁহা ভাবিয়া দেখিলেই প্রকৃত বৈশ্ত-প্রকৃতি 
কি, তাহা বুঝিতে পার! যায়। বাঙ্গালায় সে 
বৈশ্য নাই__সে বৈশ্যপ্রক্কতি নাই। এইজন্ত 
আমরা এখন বাণিজ্য কৃষিকর্্ম করিতে যাইয়। 
--যৌথ,কারবার করিতে যাইয়া, আমাদের 
অশক্তি অক্ষমতা__-আমাদের বৈশ্যপ্রকৃতির 
অভাব এবং অতি সামান্ত পরিমাণেও স্বার্থ 
ত্যাগে আমাদের অক্ষমতা, বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারি । তাই বলিতেছিলাম,প্রায় সমস্ত বাঙ্গা- 
লীই শুদ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়াছে । আমরা 
জ্ঞানার্জনের উপলক্ষ করিয়া লেখাপড়া করি 
বটে-_কিস্তু আমরা প্রকৃত জ্ঞান যাহা,তাহা 
লাভ করিনা । তাহা হইতে আমরা কেবল 
স্বার্থসিদ্ধির অথব। নীচপ্রবৃত্তি অনুশীলন করি- 
বার পন্থা আবিষ্কার করিয়া লই । বড় জোর 
জীবিকা নির্বাহের একটা উপায় করিঘ 
লই মাত্র । 

স্থুতরাং অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়াছে। 
সমাজের স্বাভাবিক নেতা ব্রাহ্মণ ক্ষতিয়ের 
আবনতিতে,বাঙ্ালী প্রকৃত নেতার অভাবে, 
্বধন্র প্রতিপাঁলনে দিন দিন পরাঘুখ হুই- 


তেছে। বাঙ্গালী স্বার্থশ্রণোদিত হইয়া, 
বুথা অভিমানবশে রাজসিক-তামসিককর্্দেই 
কেবল নিযুক্ত হইতেছে । যে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় 
সমাজ নিয়মিত করিতেন, লোক হিভার্থ 
কর্ম করিতেন, তাহার্দিগকে জীবন্ত আদর্শ 
দেখাইয়া দিয়া প্রকৃত কর্মপথ দেখাইয়! 
দিতেন, তাহাদিগকে স্বধর্মে নিযুক্ত করি- 
তেন, প্নবুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম 
সঙ্গিনাং”_-এই মহাবাক্য অনুসারে কার্ধ্য 
করিতেন-_সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হারাইয়াই 
বাঙ্গালীর এপ ছুরবস্থা হইয়াছে। শূত্র বা 
বৈশ্যপ্রকৃতির লোক নিজ বুদ্ধিবলে কাজ 
করিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি ভ্রান্ত, 
স্বার্থচালিত, অব্যবসায়ী--তাহার ফল মরণ, 
কেননা “বুদ্ধিত্রংশাৎ প্রণস্তাতি।” আবার 
তাহার! সে বুদ্ধিও নিজে পরিচালন কৰিতে 
পারে না__তাহারা যাহাঁকে শ্রেষ্ঠ মনেকরে, 
তাহারই অন্থসরণ করে-_ইহা! পুর্বে বলি- 
য়াছি। সেইজন্যই এখন বিধর্শী লোক বাঙ্গালী 
সমাজের শ্রেষ্ঠ বা নেতা হইয়াছে । ইহার ফল, 
সমাজের উচ্ছ লতা ও মরণাভিমুখে সমা- 
জের গতি। 

এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রকৃতির লোকের 
অভাবে বাঙ্গালীর ধর্ম লোপ হইতেছে। 
সমাজশরীর রক্ষার জন্য যে জৈবশক্তির, ষে 
আকর্ষণের, যে স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন পুর্বে 
বলিয়াছি, সে শক্তি ক্রমে লোপ পাইতেছে ॥ 
বাঙ্গালী জাতির এক ধর্মের হানিতে, ধর্- 
অর্থ-কাম--এই ত্রিবর্গসাধন অসম্ভব হুই- 
যাছে। বাঙ্গালী সমাজশরীর হইতে প্রা 
বহির্গমনোন্দুখ হইয়াছে, সমাজ দেহ বিশ্লেষণ 
হইতে আরম্ত হইয়াছে,এখন, বাঙ্গালী পরেক্ক 
জন্ত কর্ম করা__বা “5101585160০ 55 
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করিয়াছে ।যাঙ্গালীভূলিয়া যাইতেছেষে,ভক্কির 
দিকদর্শনযুক্ত, সাধনা-ফল-চালিত, অতিবৃহৎ 
নিঃস্বার্থ পররহিত-জাহাঁজ ব্যতীত, প্রজ্ঞাহারী 
আসক্কি-ঝড় অতিক্রম করিয়া জীবন-সাগর 
পাঁর হওয়া যাঁয় না,কেবল স্বার্থ-ভেলায় চড়িয়া 
যাঁইলে বাযুর্ণীবামবাস্তলি শুধু বিচলিত ও নষ্ট 
হইতে হয়। তাই বাঙ্গালী এখন স্বার্ঘবশে 
চালিত। যে কোন সামাজিক নিয়ম তাহাঁর 
স্বার্থকে একটুও সন্কুচিত করে,তাহাঁর ইন্িয়- 
খের পথে একটুও বাঁধা দেয়, বাঙ্গালী সে 
নিয়ম তখনই পদদলিত করিতে প্রস্তত হয়। 
সেইজন্য সমাঁজে যথেচ্ছাচাঁর প্রবেশ করিয়াছে। 
এ্রকজন যথেচ্ছাচারী হইলে,দশজনে যে তাহার 
দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে,এ কথা আজ কালের 
শিক্ষিত বাঙ্গালী মনে করে না। সমাজে 
দৃষ্টান্ত জন্ত নিজের স্থার্থ সংযত করিয়া যে 
কর্তব্য করিতে হয়, যথেচ্ছাঁচর প্রবৃত্তি দমন 
করিতে হয়, বাঙ্গালী তাহ! এখন বুঝে না। 
চারিদিকেই স্বার্থ সংগ্রাম আরম্ত হইয়াছে । 
এই মহা স্বার্থ সংঘর্ষণে, সমাজে যে ভয়ানক 
সমাঁজবিপ্লবকাঁরী বা বিনাঁশকাঁরী মহাঁকাল- 


যি, এ ছা্দনে বিদেশী রাজনীতি াঙগালাক্ষে 
রক্ষা না করিত,তবে রোধ হয় বাঙ্গালীরএতঙ্গিন 

ংসহুইত । অথবা দারুণ ফরানীবিপ্লবের মত 
একট৷ ভক্নানক বিপ্লব উপস্থিত করিয়া সমাঁ- 
জকে ওতপ্রোত করিয়া দিত। 

এতক্ষণে বোধ হয় কতকট! বুঝাইতে পারি- 
য়াছি, যে ধর্মের অভাব ও ব্রাহ্মণ -কত্রিম্বের 
অর্বনতিই বাঙ্গালীর বর্তমান শোচনীয় অব- 
স্থার প্রধান অথবা! একমাত্র মুল কারণ 
এস্থলে একটা কথ! বলিয়া রাবি যে, বাঙ্গাল 
অপেক্ষা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে 
ধর্মের ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অল্প অবনতি হই- 
যাছিল, সেখানে বর্ণ ও কর্ম বিভাগ কতকট। 
স্থনিয়ন্ত্রিত ছিল, এই জন্য যে বিরুত্বধন্ট্রী রাজ- 
নৈতিক শক্তির সংঘর্ষে বাঙ্গালী এত আত্ম- 
হার! হইয়। পড়িয়াছে, উক্তপ্রদের্শয়গণ সে্বপ 
হয় নাই। 

এখন কথা৷ হইতেছে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ 

ক্ষত্রিয়ের এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির এ অব- 
নতি,এ ধর্্হীনতা কি দূর হইবে না? আমি 
এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাহা দূর হওয়া 
অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব 
হয় নাই। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ব্রাঙ্গণ ক্ষতি- 


ক্বপী তপ্তশক্তির আভির্ভাব হইয়াছে,তাহাই | গ্বের সান্িক ও শুদ্ধ রাজসিক প্ররকুতি ক্রমে 
বাঙ্গালীকে ধ্বংসের মুখে ভ্রুতগতিতে লইয়। | হীন হইগ্লা গিয়াছে। শুদ্র প্রধান বাঙ্গালায় 


যাইতেছে । তাহাই বাঙ্গালার ব্রাঙ্গণ কাঁয়- 
স্থকে আরও অবনত করিয়া! দিতেছে, সমস্ত 
বাঙ্গালীকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছে। বর্ণ- 


তামসিকশক্তির প্রাধান্যই তাহার কারণ। 
এই সত্ব,রজঃ,তমঃ প্রক্কৃতির__এই তিন গুণের 
নিয়ম এই যে, ইহার একটার আধিক্যে অপর 


ধর্ম ও কর্ম উচ্ছঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। মোহ- গুলি অভিভূত হয়। £ 


মন্স' তাগসিক শক্তি আসিয়া সমন্ত বাঙ্গাল! | 


অধিকার করিয়াছে । সমাজ-বন্ধন শ্টথ করিয়া 
দিয়া পুর্ব্বোক্ক সমাঁজ-ধর্ম্দ বা সমাজের ধারণ, 
রক্ষণ ও পোঁষধণশক্তি লোপ করিবার উপ. 


ভগবান্‌ গীতাঁয় বলিয়াছেন £-- 
' '্র্জ স্তমশ্চাতিভুয় সত্বং ভবতি ভারত ।' 
জং সত্বং তম্ৈৈব তম: সত্বং রজব্তখা ॥ 


- অতএব তম: শক্তির, গ্রভাবই বাঙ্গাণীর 


জম কষিকাছে । সমাজ মরণের সুখে যাইতেছে । : ত্রাঙ্দণেক্স অবনতির প্রধান কারণ, কথাটা 





এপ এবার মুক্ত প তম: প্রধান বাগ 
আঁর উয়র ক্ষেত্রে, আদিশুর রাজা কলোজ 
হইয্ড্ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বীজ আনাইফ় 
নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন । তমঃ শক্তির “আও- 
তার” তাহাদের সাত্বিক ও দৈবী রাজসিক- 
' শক্তি ক্রমে শুকাইতে লাগিল। কৌলিল্ত 
প্রথা! তাহ! কতক পরিমাণে রক্ষা করিলেও 
সে'আওতা/দুর হয় নাই । বাঞ্গালায় মুসলমান 
অধিকার হওয়ায় ক্রমে বাঙ্গালার ক্ষত্রির প্রকৃতি 
এরুরূপ ধ্বংস হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ প্রকৃতি 
তথন কতকটা ছিল এবং এখনও আছে 
বটে, কিন্ত তাহার ধারণ ও রক্ষার জন্য, যে 
ক্ষত্রিয় শক্তির প্রয়োজন, তাহ! বাঙ্গালায় 
লোপ হইয়া গেল। স্থৃতরাং ব্রাঙ্গণের সাত্বিক 
বা ধর্মশক্তি সমাজে (ক্ষত্রিয়ের ছারা) সংক্রা- 
মিত হইর্তেপারে নাই। ক্রমে ব্রাহ্মণের সে 
সত্বশক্তি ও একেবারে লোপ হইবাঁর উপ- 
ক্রম হইয়াছে । 

' অতএব প্রকৃত সাত্বিক প্রকৃতির অভাব 
বা অবনতি হইতেই বাঙ্গালীর অবনতি 
হইয়াছে । ইহাঁরই নামান্তর ধর্মের অভাব, 
ও ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়ের অবনতি । বাঙালার কথা 
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পরন্থত কারণ ববি । থাকি, তবে ইহার উন 
তির কি উপায় তাহাও 'বুঝিতে 'পারিব ৮ 
যে ধর্দ্দ শক্তির অভাবে বাঙ্গাল! এবং অন্থান্ত 
দেশের অধঃপতন হইয়াছে, সেই শক্তির 


-আবি9ব ও প্রচার হইলেই তাহার উন্নতি 


হইবে। ইটাঁলীর কথা ভাবিয়া! দেখ,অন্ত মে 
কোন অধ্পতিত জাতির পুনরুখান হইয়াছে, 
তাহাদের কথ! ভাবিয়া দেখ, বুঝিবে এই 
ধর্মের পুনরাবি9ভাব, বৃদ্ধি ও বিস্তার হইতেই 
তাহাদের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। বাঞ্ছলায় যদি 
আবার ধর্মশক্তি, সত্বশক্তির বৃদ্ধি করিতে 
পার, যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে 
পার, তবেই আবার বাক্ষাল/র উন্নতি হইবে। 
আমাদের সমবেত চেষ্টায়'তাহার সম্ভব কিনা, 

বলিতে পারি না। যাহারা নিজেই তাঁমপিক 
শক্তিতে অভিভূত--আন্ুুরী ও রাক্ষণ প্রকৃতি 
সম্পন্ন__তাহাঁরা কি উপায়ে সেই ভাঁম্দিক 
শক্তিকে অভিভূত করিয়া, আস্ুরী ও বাঁক্ষস 
প্রকৃতি দমন করিয়1, সাত্বিক শক্তি বা ধর্ম 
শক্তির বিকাশ ও বুদ্ধি করিবে,দৈবী প্রকৃতির 
স্ষ্টি করিবে, তাহ! জানি না । তবে এই মাত্র 
বুঝি যে, এই খাঁনেই অবতারের প্রয়োজন । 


ছাড়িয়া দাও, যে কোন দেশের কথা ধর,সে | হীরেনস বাবুও তাহাই বলিবাছেন। 


দেশ স্বাধীন হউক বা অধীন হউক, সে রা 
অধিক উন্নতিশালী হউক আর ন1 হউক, সে 
দেশের যখনই ধর্মন,সত্বশক্তি ও সাত্বিক ব্রাক্গ- 
ণাদি প্রক্কৃতির অভাব হইয়াছে, তখনই সে 
দেশ অধংপাতে গিয়াছে । প্রাচীন রোম,গ্রীস, 
মিসর, কার্থেজ প্রভৃতি কত জাতি ইতিহাস 
বক্ষে মাত্র বিচরণ করিতেছে, কেবল না 
মাত্রারশেষ হুইয়াছে-_তাহাদের কুথ। স্মরণ 
করিলে--তাহাদের ধ্বংসের কারণ ভাবিয়া 


 দেখিলে,এই তত্ব বিলক্ষণ বুঝিতে, পারিব | : 


খন প্রকৃতিতে উচ্চ ভড়িতাদ্দি শক্তি 
কার্য রূপে প্রকাশিত হইয়া,নিম্নতর শক্তিতে 
পরিণত হইয়া, নিস্তেজ হুইয়া পড়ে; অথব। 
বৈজ্ঞানিকের কথায় যখন 1:121101 7১০৫52- 
(191, উচ্চসত্তশক্তি 0170০ 17615 কার্ধয- 
শক্তি উৎপাদন করিয়া 1০৩1 [১99176121 
বা নি শক্তিতে পরিণত, 00155199159) হয় 
যখন সুর্যের হ্যায় উচ্চ শক্তির আধার 
পরমা পুস্তপ চন্দ্রের ্তায় শক্তিহীন-জড়পিণ্ডে 
পরিণত হয়, তখন বশ্বরীয় শক্তি ব্যতীন, 


|. এএখন-ষদি আময়। বাঙ্গালার ্সবনতির : তাঁহাদের সেই প্রলক্ব অবস্থা পরিবর্তন করিস 
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বাঙ্গালীর অবনতির কারণ । 


৪৯৭. 








স্ষ্টি রূপ কাধ্যশক্তির বিকাঁশের কারণ উচ্চ- 
তর সত্বশক্কতিতে পরিণত করিতে পারে,এমন 
কোন তত্ব আজিও বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিতে 
পারে নাই। সুধু সিদ্ধান্ত কেন, ধারণাও 
করিতে পারে নাই। 

সেইরূপ জীব জগতে ব! মনুষ্য জগতে যখন 
এই নিম্নতর তামসশক্তি জীবকে অভিভূত 
করিয়া ফেলে, তখন তাহার মধ্যে উচ্চতর 
সত্বশক্তির বিকাশ করা মানুষের নিজের 
পুরুষকারের সাধ্যাঁয়ত্ব নহে। তখন যদ্দি ঈশ্ব- 
রানুগ্রহে তাহার অবতার ন। হয়,তিনি যদি 
মান্গষকে এই সত্বশক্তি স্বয়ং-ন! বিলান,চৃম্বক 
লৌহকে নিকটে পাইয়া যেমন তাহাতে চুম্বক- 
শক্তির বিকাশ করে, সেইরূপ মাহ্নষকে 
নিকটে আনিরা, সেই অবতীর্ণ পুরুষ যদ্দি 
তাহাকে সত্বশক্তি না বিলান,অথবা অন্তকোন 
প্রকাৰ্রে স্বরং ঈশ্বর এই সন্বশক্তির উত্পাদন 
না করেন, তবে অন্ত উপায়ে যে সেই তাম- 
সিক প্রতি সম্পন্ন মানুষের বা জাতির উন্নতি 
হইতে পারে,তাহা! আমর! কোনরূপ যুক্তিতেই 
বিশ্বাস করিতে পারি না। 

বিজ্ঞ মন্ত্রী গ্লডঞ্টোন লিখিয়।ছেন-_ 


+107৩ [01110950117 01 11007790017 15 1770০60 
2. 81586 0150. 115965100001010 13111950131), 007০ 
11)0211)2100] 01085100108170690517659:086 01 
(176 768191) 9০010 213507:2000177) 0100০0 1. 
1) 2631) 200 701990) 01321700971 0৬ 
517011950 2100 10:08005 ৮2৮ 6০ 21] ০0৭) 
5100092.0111055 82৬০. 10 009 ঠ1077950 001017270 
০৮৪1 (1)5.579111755 ০6 101712 2061012) 10 1)- 
29790180176 2 10 2, 06750205207. [02000 1 
1831315 00 10৮১.৮ 0% 2/9%27/4274, 1176160150) 
0057) 591১0 7894. 


হীরেন্দ্র বাবু যথার্থ বলিয়াছেন যে, যিনি 
সাঁধুদের পরিত্রাণ জন্য,ছুষ্কৃতের বিনাশ জন্া, 
ও ধর্ম রক্ষার জন্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করেন, 
যিনি অধঃপতিত বাঙ্গালাতে একবার শ্রীচৈ- 
তন্তর্ূপে অবতীর্ণ হইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, 
ঘদি সময় আসিয়! থাকে বা প্রয়োজন হইয়া 


৬৩--৬ 





থাকে, তবে তিনিই আবার অবতীর্ণ হইয়! 
বাঙ্গালাকে রক্ষা করিবেন। তিনি যেমন এক 
জনেতে বাঁ একাধারে বিকাশিত হইতে 
পারেন,তেমনি অনেকের হৃদয়েও একক।লে 
বিকাশিত হইয়া ধর্শনংস্থাপন করিতেপারেন। 
বাঙ্ছলার ভবিষাৎ কি তাহা জানি না। 
তবে এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, বাঞ্গালার 
বিনাশ যদি বিধাতার নির্বন্ধ না হয়, তবে 
যেরূপেই হউক, আবার এই নত্বশক্তির এবং 
ধর্মের সংস্থাপন হইবেই। এখন আমাদের 
কর্ভবা-_যাহাঁর যতটুকু ক্ষমতা,এই সত্বশক্তি র-- 
এই ধর্মের বৃদ্ধি করি, যাহাতে পুর্ন সত্বশক্তির 
বিকাশের পথ পরিষ্কার হয়,গুণাতীত ও গুণী- 
ধার পুরুষের আবির্ভাব হইবার উপঘুক্ত ভূমি 
প্রস্তুত হয়,তাহারই জন্য যাহার যত সাঁধ্য চেষ্টা 
করি। বাঙ্গালার যি কেহ পাঁধু না থাকেন, 
বাঙ্গালায় যদি ধর্ম না থাকে, যদি বাঙ্গাল। 
কেবল অধন্মে পুর্ণ হয়, তবে কাহার£ আক- 
বণ বলে, কাহাঁকে পরিত্রাণ জন্য বা কিসের 
রক্ষার জন্ত এখাঁয়ে পনক্ীশশক্তির আবি- 
ভাব হইবে? তাই বলিতোছ,মাদের যাহার 
যদুর সাধ্য ধর্মা্জন জন্য চেই্টা করিতে 
হইবে-সাধু হইতে টেগ্টী করিতে হইবে-- 
নিক্ষান কর্ম অবলম্বন করিতে হইবে, স্বার্থ- 
ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর 
আমাদের কর্তব্য নাই। অন্য কন্ম নাই। 
বাঙ্গালার অভাব দূর ও অবস্থ! উন্নত করিবার 
আর অন্য উপাঁয় নাই। আমাদের আধিক 
বণিজিক বৈষয়িক উন্নতির পথ একেধারেবন্ধ 
আছে,এমনকি অন্নাভাব পর্যন্ত দূর করি- 
বাঁর আমাদের নিজের সাধ্য নাই। আমাদের 
যাহ! সাধ্য, যে কাধ্য করিতে আমরা নিজে 
পারি, যে “কর্্মপথ উক্তরূপে আবদ্ধ নহে, 
আমাদের চেষ্টা ও কার্ধ্য সেই আধ্যাত্মিক 


উঠিল . মব্যভাঁরত | [দ্বাদশ খণ্ড, নবম সংখ্যা 1 
উন্নতির দিকে নিয়মিত হুওঘাই প্রয়োজন। | একমাত্র উপায় ধন্ম্ন। আমাদের আর উপা- 
পুর্বে বলিয়াছি, এই আধ্যাত্মিক উন্নতি | ঝাস্তর,অন্ত গত্যন্তর নাই। তরে আইস আমরা 
ব্যতীত আমাঁদের অন্ত উন্নতির সম্ভাবনা নাই) | সেই ধর্ম রক্ষার ও বুদ্ধির জন্য চেষ্টা করি, ও 


ধর্ম রক্ষিত হইলে সকলকেই রক্ষা করেন। 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে,সকল অভাঁৰ সকল 
হুঃখ ঘুচিয়া যায়। সেদ্রিন বক্তৃতা সভায় 
কোন বক্ত1 বলিয়াছিলেন,যখন বুক্ষের শক্তি 
কুড়িতে পরিণত হয়, তখন জগতে এমন 
কোন শক্তি নাই যে, তাহার প্রক্ষ,টন বন্ধ 
করিতে পারে । উপন্তাস লেখক লিটন বলিয়া- 
ছেন,বুক্ষ যখন আলোক অভিমুখে, আ'লোঁ- 
কের আশ্রয়ে ক্ষু্তি পাইতে থাকে, তখন 
কোন বাধা তাহার সে ক্ষন্তি বন্ধ করিতে 
পারে ন। ধর্মই জীবের ওজাতির একমাত্র 
বিকাশশক্তি। যতক্ষণ সে শক্তি থাকে, তত- 
ক্ষণ সে জীবের বা জাতির বিকাশ ও উন্নতি 


কিছুতেই বন্ধ করিতে পারে না। সেই ধর্ম 


শক্তিহীদ হইলেই জীবের ও জাতির বিনাশহ্য়। 
অতএব আমাদের এ অনস্ত অভাব দূর 


কার্বার,এ শৌচাীফ অবস্থা উন্নত করিবার 
ধতী 7 


সারদা ও প্রেমদা । 

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদ উঠিছে পৃবে, 
জীবন-গগন মধ্যে আমি ফ্লীড়।ইয়া ; 
অপূর্বব সুন্দরী উষা, অপুর্ব সন্ধ্যার ভূষা, 
পৃথিবীর হুই প্রান্ত শোভিছে ব্যাপিয়া ! 

২ 
সায়দা ধরেছে ডা”ণে, প্রেমদা ব| হাত টানে, 
বুঝিতে পারিনা আমি কোন্‌ দিকে যাই, 
দৌহারি সমীন স্নেহ, বেশকম নহে কেহ, 
দু'জনে ওজনে তুল চুকভুল নাই ! 

৩ 


দোহারি সমান জোর, প্রাণ ছিড়ে যায় মোর, 
দু'জনেই চাহে তারা পুরাপুরি নেয়, 


ক্ষুদ্র 


ধিনি যুগে যুগে ধর্ম রক্ষার জন্য আবিভূতি 
হন, তাহার প্রতীক্ষা করি এবং জাতীয় 
শক্তির ও সমাজশক্তির উদ্বোধনের জন্য আরা- 
ধন? করি। আইস সকলে প্রার্থন। করি-- 


“উঠ মা জননি জন্মভূমি ! 

যোগ-নি্রা তাজ একবার ; 
হের মা! শ্শান চারিভিতে 

শবপ্রায় সম্তভীন তোমার । 
তোমার অন্ত পরশনে 

. পাঁবে দেহে চেতনা আবার ; 

তোমার করুণ বরিষণে 

প্রাণে হবে শক্তির সঞ্চার । 
নতুবা কালের আবাহনে 

সিন্ধু উঠ্ঠি মরণের সাঁতে 
লবে সবে অতলের কোলে 

বিশ্বতি যেখায় রাজা পাতে ।” 


শ্রীদেবেন্ত্রবিজয় বস্থ । 


৫৯ শিস 


কবিতা । 


দু'জনেই করে আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসা, 
তিলমাষা নাহি চাহে কেহ কারে দেয়! 

৪ 
সারদা যাইতে ডাকে, প্রেমদ। ধরিয়া রাখে, 
ঠেকেছি বিষম দায়-_বিষম সঙ্কটে, 
কে হয় বেজার খুসি,কারে রুষি কারে তুষি, 
এমন দারুণ দায় কারে। নাকি ঘটে? 

৫ 
চে তে প্রেমদার পানে, সারদাও মরে প্রাণে, 
বুঝি না কেমন হিংসা এ কেমন আড়ি, 
ছু”জনেই বলে তাঁরা, কেবল তোমারে ছাড়া, 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চে'লে তা”ও দিতে পারি ! 


পৌষ, ১৩৯১1]... 





ঙ রি 
প্রেমদা পদ্মার কুলে, কোমল শেফালি ফুলে, 
করিয়। বাসর শধ্যা ডাকিছে আমায়, 
সারদা “চিলাই, তীরে, জামকাঠ দিয়ে শিরে, 
আচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানান্ন ! 


৭ 
নাহি নিশি নাহি দিন, ছু"জনেই নিদ্রাহীন, 
ছুই দিকে ছুই সিন্ধু গর্জিছে সমানে, 
পাঁধাণহৃদয় স্বামী, পানামা” যৌজক "আমি, 


দুদিকে ভাঙ্গিয়। নামি ছু'জনার বাঁনে ! 
৮ 


যদি কতু ভুলে চুকে, কারো! নাম আনি মুখে, 
অমনি আরেক জন অভিমানে ভোর, 
না নড়িতে চুল কণা, সাপিনীর! ধরে ফণা, 


ভয়ে ভয়ে সা আছি হয়ে গরুচোর ! 
লি 


কিব! ঘুম কিবা জাগা, ছ”জনে পিছনে লাগা, 
পারি না তিষ্ঠিতে, বড় পড়েছি ফীঁফরে, 
একটু নাহিক স্বস্তি, জালায়ে ফেলিল অস্থি, 
হায়! হায়! লোকে কেন ছুই বিয়া করে ! 
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস। 
স্বামী। 

প্রণাম করলে! তায় সেই ত দেবতা তব, 
জীবন ফুলের মত, হইবেক বিকশিত, 
তাহার প্রণয়াদরে শিখিবে গরিম। নব, 
বিনে সে চরণরজ ভবে কি বিভব তব ? 
সে পবিত্র পদরজে, মিশালো এ তুচ্ছ কায়া, 


কি ভয় অশান্তি মাঝে থাকিতে এ পদ ছার1! 


সেই পদাঘুজে লিপ্ত জগত সংসার সব, 
নমলো তাহার পায় সেই ত দেবতা তব। 
নিকটে পবিত্রমূত্তি প্রাণের বাসনা মোঁর 
করিব সে পদ সেবি এ জীবন-নিশিভোর ! 
শ্রীঅন্ুজাসুন্দরী দাঁস। 


শিহরিত 





সারা বৎসরের পরে, এলি মাগো ধরা” পরে 
নে গো কোলে ছেলেদের তুলি) 
আশাপথ ছিল চেয়ে, দেখ তোর দেখা পেয়ে, 
“মা” “মা” করে ডাকে ছেলে গুলি । 
যতনে তুলে নে কোলে, মধুর স্নেহের বোলে, 
'ৃষার্তের হৃদয় জুড়াকৃ। 
আদরে তাদের গায়ে, পদ্মহাত দে বুলায়ে, 
রেধগ, শোক, তাপ দূরে যাক্‌। 
তোরে ম! ! বলার তরে,সারাটী বৎসর ধরে, 
রেখেছে জমায়ে কত কথা। 
অশ্রু ও যাতন! জালা, গেঁথেছে কতই মালা, 
বুকে ভরা আছে কত ব্যথা । 
মুছে দে মা আঁখি জল,দে বুকে নবীন বল, 
ছরবল হো বলীয়ান্‌। 
অন্নপূর্ণে ! দে মা অন্ন, ঘুটুক বঙ্গের দৈম্ত, - 
ছুরভিক্ষ-পীড়িত-পরাণ 
বাচুক দয়ায় তোর, কাটুক অশধার ঘোর, 
হাহাকার ঘুচুক তাদের । 
(উথলে নয়ন লোর), ত্রিনয়ন মেলি তোর, 
দেখ, দশ! ফরিদপুরের । 
শুধু অস্থিমাত্র সার, দীড়াইয়া সার সার, 
হাজার হাজার তোর ছেলে, 
অশন বসন-হীন, কাঙ্গাল দরিদ্র দীন, 
ডাঁকে ওই "মা”-মা'মামা, বলে। 
কাতর কণ্ঠের ধবনি, শৃন্তে হয় প্রতিধ্বনি, 
জাগাইয়া তোলে দশ দ্িকৃ। 


| এ আর্ত কাতররবে, স্থির আছে যারা সুবে, 


তাহাদের শতবাঁর ধিক! . 
দয়ামরী তুই মা তো, কতু স্থির রবি না তো 
গেহ হীন, অন্ন বস্ত্র হীন, | 
এইশত শত ছেলে, মাগে। তোর দয়। পেলে, 
বক্ষ! পায় ) ওই স্বর্ণ 


রঙা । 

তি + 

এ 
885০ ,  মব্যভারত । 
টা সি ৭ 

এগ ॥ 
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দি 
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বাঁজেনা কি তোর কাণে ? পরশে নাকি 
-তোর প্রাণে? 
৮». নানা তুই নিদয়! ত নয়, 
সম্তানের আখি জল, দেখিয়ে কোথায় বল্‌ 
জননী অধীর নাহি হয়? 
এ অভাঁগী তোর কাছে, আর কিছু নাহি যাচে, 
অনাথ সে ভাই বোন্দের, 
জগন্মাতা মহামায়া ! দে মা তোর পদছায়া, 
ঠাই আর কোথায় তাদের? 
ঘুচুক্‌ বর্গের দৈন্ত, অন্পপূর্ণে ! দে মা অন্ন, 
দারুণ ক্ষুবিত ভাই বোনে, 
প্রসারি কোমল হস্ত, বস্ত্র হীনেদে মা বস্ত্র 
দে আশ্রয়, শিরাশ্রর জনে। 
মাগো তোর তনয়ার, রেখেছিস্‌কিবা আর, 
স্থথ সাধ নিয়েছিস হ'রে, 
সবি তুই দিয়েছিলি, এবি মাঝে কেড়ে নিলি, 
এবে এই ধরণী উপরে 
আর মৌর কিছু নাই-স্বদেশ, ভগিনী, ভাই, 
ইহাঁদেরি মুখ চেয়ে আছি। 
এদের দেখিলে ছুখ, বিদরে দেন গে! বুক, 
তাঁই তোর কাছে এই যাচি। 
পুজিতে চরণ মার, লয়ে পুষ্প অর্থ্য ভার, 
কার ভাই দুয়ারে দীড়ায়ে, 


এ নয় পুজার রীতি, যদি চাও মা”র প্রীতি, 
দাঁও হস্ত দরিদ্র বাড়ায়ে। 
পাপ, তাপ, মলিনতা, ঘুচাও ব্যথীর ব্যথা, 
ভেদাভেদ কোরো না গণন | 
সাধু-ইচ্ছা, ভাই ! যার, জননী সহায় তাঁর, 
এই ব্রত করহ মনন ) 
আনন্দ ভকতি স্নেহ, পূর্ণ হোক-বঙ্গ-গেহ, 
আত্মপর উচ্চ নীচ জ্ঞান, 
হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, দ্বণা, ক্রোধ, নিঠুরতা, 
সবে তার! করুক্‌ প্রয়াণ। 
সারা বৎসরের মাঝ, শুভদিন ভাই আজ, 
এসগো! ধরিবে কে এ ব্রত ! 
ছুঁইয়া চরণ মার, কর এ প্রতিজ্ঞা সার, 
পরউপকারে রবে রত। 
মশার পূজা এরি নাম, অন্ত পূজা নাহি চাঁন, 
জননী তোদের কাঁছ হতে, 
বৎ্সরান্তে একবার, আগমন হয় মার, 
হিসাব, কাঁজের তার, ল'তে। 
নিঃস্বার্থ, নিষ্ষাম ভাবে, তার প্রিয় সাধ সবে, 
আনন্দিত হবেন জননী । 
প্রেমানন্দ শান্তিময়_স্বর্গ আর কারে কয়, 
হবে স্বর্গ মোদেরি ধরণী । 
শ্রীমতী মৃণালিনী। 





শ্ীমৎ রূপ-সনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ । 


* এতদ্দেশীয় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক 
প্রভৃতি পত্রিকায় পুরাবুভ্ত, ধর্মতত্ব, সমাজ- 
নীতি, রাজনীতি, সাঁধুচরিত, বৈজ্ঞানিক, ও 
্রতিহাসিক যাহা কিছু প্রকাশ «হয়, বা তই- 
.তেছে, তাহা ব্দেশোন্নতি ও শিক্ষোন্নতির 
একটা প্রক্কষ্ট উপায় । কারণ,তৎপাঁঠে লোকের 


অন্তঃকরণ স্ুনির্দল এবং বুদ্ধি পরিমার্জিত 
হইয়া ক্রমশঃ 

“শরদন্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥” 
ঈশ্বরের গুণ লীলাদি বীর্ধ্যের সম্যক্‌ জ্ঞানল'ত 
ও হৃদয় কর্ণ আনন্দে আপ্লত এবং ভক্তি মার্গে 
শ্রদ্ধা হইবারই কথা। এই জন্য দেশের বড় 


পৌধ, ১৬০১।"] শ্রীমত রূপ সনীতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ । 


৫০৮. 


শপ পি 
বড় লোক, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় বছ- | ও যবন সম্রাটের সামান্য বেতনভূক্‌ চাকর, 


চিন্ত। ও গবেষণ! পূর্বক নানা বিষয় লিখিতে- 
ছেন,এবং দেশের হিতানুষ্ঠীনে অনেকে মনো 
যোগ দিয়াছেন । বস্তৃতঃ,এ সকল দেখিতে ও 
শুনিতে বড়ই সুখ । 
ংবাদপত্রসমূহের প্রধান কর্তব্য, প্রকৃত 

হ্যায়ের মর্যাদা রক্ষা কর!, প্রকত সত্যের 
অবমানন। না করা,আর আপামর সাঁধারণকে 
নীতিশিক্ষা প্রদান কর! কিন্তু, 

“পতাং আয়।ৎ প্রিয়ং জয়ান্নব্রয়াৎ সত্যনপ্রিয়ং।” 

যেবিষয় হউক না কেন,সত্যের দিকে লক্ষ্য 
করিয়! সত্য এবং প্রিয় বল! উচিত। ফলতঃ 
কোন প্রসঙ্গ স্তাঁয়বিরুদ্ধ অথবা শ্রুতিকটু হইলে, 
কি ভাল দেখায়? 

পূর্বে পূর্বে আমাদের আর্ধ্য খবিতুল্য 
শ্রীপাদ গোস্বামী মোহীন্তগণ ধর্ম বলে বলীয়ান্‌ 
হইয়! স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ক্ষমতাঁকেও তুচ্ছ 
জ্ঞান করিতেন | ধাহাঁদের যোগ সাধন প্রভৃতি 
সত্ব প্রধান ছিল, ধাহাদের উদার ধর্্মনীতি, 
রাজনীতি,সম'জনীতি, অমানুষিক শক্তি এবং 
শিক্ষা দর্শনে এক সময় সমস্ত বিভাগ আশ্চর্য্য 
হইয়াছিলেন; ধাঁহাঁদের প্রণীত অন্রীন্ত অপরি- 
হা্ধ্য ভক্তি শাস্ত্রের এক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা 
করিতে ইদানীন্তন কালে অনেকের মস্তক 
ঘূর্ণিত হয়,কি সর্বনাশ ! তাহাদের লইয়া ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপ। 
প্রবাদ সত্যই হউক,আর মিথ্যাই হউক, 
যে নিন্দায় মহতের মহিমাকে বিনষ্ট করে, 
ইচ্ছা করিয়া তেমন কথা লিবিয়া প্রকাঁশ 
করিতে নাই। 
বড়ই ছুঃখের বিষয়, বৈষ্ুবজগতের আদি- 

গুরু,গোস্বামীর প্রধান শ্রীমন্রপ ও শ্রীমৎ সনা 
তন প্রভুদ্বম্, দস্থ্য, মিথ্যাবাদী, কপট, যবন 


প্রজাপীড়ক, এবং অবৈধ উপায়দ্বারা বিস্তর 
অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন,বিগতভাত্র আশ্বিন- 
পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখাক নব্যভারত পত্রিকার এবন্িব 
একটী প্রবন্ধ পাঠ করিপনা যারপর নাই ক্ষুব্ধ ও 
বিশ্মিত হইয়াছি। প্রস্তাবলেখক অজ্ঞ লোক 
নহেন, অজ্ঞ হইপে কোন কথাই ছিল না। 
অসত্য উক্তির প্রতিবাদ করিতে আমাদিগের 
ইন্ছাও হইত না; কথা গুলি হাপিরা উড়াই- 
তাম। লেখক অতি বিজ্ঞ,লব্ধনাম! শ্রীযুক্ত মিঃ 
উমেশ্চন্দ্র বটব্যাল এম, এ, পি, এন্‌,। তাই 
এক চোখে হাসিরা, এক চোখে কাদিয়া 
প্রতিবাদ ও সমালোচন করিতে হইতেছে । 

তক্তিশান্ত্র অগাব সমুত্র, তন্মধ্যে ডুবিয়া 
রত্রোদ্ধার কঠিন কথা, তিনি স্বে গভীরতার 
ভিতর প্রবেশ করেন নাই। সমস্ত না দেখিয়া, 
শা শুশিয়া না বুঝিয়া কোন বিষয় সিদ্ধান্ত 
কৰা কেবল অস্থিরমতিত্বের পরিচয় । মহা- 
কবি কর্ণপুর কত (সংস্কৃত ) শ্রীচৈতন্যচরিত- 
কাব্য এবং শ্রীপ্মী জীবগোস্বামী প্রণীত লঘু 
তোধিণী গ্রন্থ ষদি তাহার দেখা থাকিত,তাহ! 
হইলে উক্ত ভরমে পড়িতেন না এবং ব্যঙ্গ বিদ্রপ 
ও করিতেন ন!। 


উজ্জল ভক্তিশাস্ত্রের মতান্ুদারে উচিত 
লেখা হয় নাই। স্থুতরাং সত্যের পথ হইতে 
তিনি স্খলিতপদ হইয়াছেন। ভক্তিশান্ত্রের 
কুটিল অর্থ করিয়া! সাধারণকে প্রতারিত করা 
কি তাহার স্ভার মহাঁশয় ব্যক্তির কর্তব্য ? 
(১) “অনর্পিত চরীংচিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ ।” 
বাল্যে সংস্কৃত শিক্ষা নাহইলে এমন কবিত 
লেখনীতে আসা অসম্ভব শ্রীযুক্ত উমেশ বাঁবু 
প্রথমে যে এই এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর 
শ্রীক্ূপ”ও সনাঁতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাঁম 


॥ 
০ | 
সি 


8০ ্ 


নব্যভারত । 


[ দ্বাদশ খণ্ড, নবম সংখ্য!। 
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শ্রীব্ল্রভ এবং ভগিনী-পতির নাম গ্রীকাস্ত,ইহা 
হিন্দু নাম থাকাতে তাহার! হিন্দু ছিলেন 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ঠিক। 

(২) শ্রীর্ষপ সনাতনের মধ্যে কে ছোট 
কে বড়,সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান্‌ হইয়াছেন, 
অর্থাৎ সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন 
নাই, কিন্ত এ দিকে “রূপস্যাগ্রজ ” বলির 
শ্রীসনাতনের সঙপামরিক শ্রীকবিকর্ণপুর- 
কৃত শ্লোকটী উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন। 
ফলতঃযখন শ্রীসনাতনের সঙ্গের সঙ্গী শ্রীকবি- 
কর্ণপুর স্থম্প্ই বিধানে “রূপন্যাগ্রজ” বলিয়া 
শ্রীসনাতনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,তখন 
আবার ছোট বড় লইয়া! সন্দেহ কেন ? লঘু- 
তোধিণী গ্রন্থে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রতু স্পষ্টা- 
ক্ষরে লিখিক্াছেন £-_ 

“ আদিং শ্রীলসনা তনস্তদনূজঃ শীবূপ নামাতত: | 
ভীমন্বতরত নামধেয় বলিতে নির্ব্বিদ্য যে রাজতঃ | 
ও ইত্যাদি । 

্রীচৈতন্ত চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের চতুর্থে 
শিসনাতন শ্রীবল্লভের পরিচয়ে বলিয়াছেন) 
“আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর”ইহার 
অর্থে শ্রাবল্লভের জোট শ্রীবূপ আর শ্ীরূপের 
জ্যেষ্ঠ শ্রীসনাতন । শ্রীরূপ জ্যেষ্ঠ হইলে শ্রীসনা- 
তন কখনই শ্রীরূপ নাম উল্লেখ করিতেন না। 
কনিষ্ঠ বলিয়াই নাঁমোল্লেখ করিয়াছিলেন । 
ফলতঃ শ্রীসনীতনের জ্যেন্ট কেহই ছিলেন না। 


জ্রীসনাভনের পিতা শ্রীকুমীর দেবের অনেক | 
গুলি পুত্র সম্ভান হইয়াছিল, কিন্ত জ্যোট | 
শীসধাতন,মধ্যম শ্রীবূপ,কনিষ্ঠ শ্রীবল্লত ব্যতীত 
অন্য কেহ জীবিত ছিলেন না। সকলেই 


অকালে কাঁলকবলে নিহিত হ্ইয়াছিলেন, 
এই জন্ত তাহাদের নাম পথ্যন্তশ্রীজীব কৃত 
ংশাবলীতে পরিকীর্তিত নাঁই। 
“ক্তোমার বড় ভাই করে ছ্থ্য ব্যবস্থার ।৮ 


ইহার অর্থে শ্রীরপ প্রসনাতনের জ্যেন্ 
নহেন। তাহার অর্থ ম্বত্তন্ত্ব। বিগত মাঘ- 
একাদশ খণ্ড দশমসংখ্যক নব্যভারতের 
৫২৪ পৃষ্ঠায় তাহার মীমাংসা আছে। শ্রীযুক্ত 
উমেশ বাবু শ্রীরূপ,ভ্ীসনাতনের জ্যেষ্ঠ বলিয়া 
কোথা হইতে সে অর্থ টানিয় লইয়াছেন, 
আমরা কোন গ্রন্থে সে নজীর খুজিয়া৷ পাই- 
লাম না। তবে ছোট বড় লইয়া এই এক 
প্রশ্ন হইতে পারে, যদি শ্রীরূপই কনিষ্ঠ, তবে 
শ্রীননাতনের নামের পূর্বে রূপের নাম কেন? 

উত্তর । সম্বোধন স্থলে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ লইয়। 
অনেক স্থলে উপ্টাপাণ্টা নাম ব্যবহৃত হয়) 
যথা--কানাই বলাই, কার্তিক গণেশ, অতুল- 
উমেশ,প্রভৃতি এমন উদাহরণ অনেক আছে। 
তা'তে কিআসেযায়? স্ত্রীলোকের কথায় 
বলে )- 
" যে যে নামে মানায় ভাল। 
সেই সেই নাম, বাসিভাল | 
ছোট বড়য়, কিবা! কাজ। 
যে দুষে তার, মুড বাজ।” 
সম্বোধন কালে যে যুক্তনাম কোমল হয়, 
সেই দেই নাম লোকে ব্যবহার করে। রূপ- 
সনাতন বলিলে যত মি হয়, সনাতন রূপ 
বলিলে তত মিষ্ট হয় না। কোন কোন ভক্ত 
বলেন, শ্রীরূপ অগ্রে বৈরাগ্য করিয়াছিলেন, 
শ্রীসাতন তত পশ্চাৎ বৈরাগ্য করেন, এজন্ 
শ্রীরূপ বৈরাগ্যে ঝড়, কিন্তু সনাতন অপেক্ষা 
বয়সে বড় নছেন। 

(৩) ছুই ভাই রাজ সংসারে মন্ত্রীপদে 
অভিষিক্ত হইবাঁর কালে তখনকার নিয়মানু- 
সারে জ্রীবূপ “দবীর খাস” এবং শ্রীসনাতন 
"সাকের মল্লিক” এই উপাধি পাইয়াছিলেন। 
দবীরথাসের অর্থ সুলেখক, উমেশ বাবু ভা 
নিজেই স্বীকার করিয়াছেন । বস্ততঃ সাকের 
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শকের অর্থ দাতা, অর্থাৎ উর্দ, ভাষায় সাঁও- | সনাতন যবন হন্‌নাই, কলমাঁও পড়েন নাই 3 


কর। খাসমন্ত্রীশবে “দাবা” শতরঞ্চক্রীড়ায়, 


মুর্েরাও তা বুঝে । 

হরিভক্তি প্রকাশিক। নামক গ্রন্থে বিদিত 
আছে, শ্রীসনাতনের পিতৃদত্ত নাম “অমর”, 
আর শ্রীরূপের নাম "সস্তোক” যথা,__ 

“ অমর সম্তোক নাম, পূর্রবেতে আছিল । 

সনাতন রূপ নাম, গশ্চাৎ হইল ॥।” 

“বীর খাস আর, সাকের মলিক । 

খেতাঁবেতে এ দৌহার, প্রভাৰ অধিক” 


ফল কথা,দবীর আর সাকের ইহা প্রকৃত 
মুললমাঁন নাম নহে । উপধি--উপাধি-_রাজ- 
প্রদত্ত উপাধি । 

প্রভূ শ্রীব্ূপ গোস্বামী যে উত্তম লেখক 
ছিলেন)সে পরিচয় অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং 
শ্ীকৃষ্চচৈতন্ত মহাপ্রহ্ তাহার অক্ষরের স্বতি 
ও প্রশংসা করিয়াছিলেন যথা ;-_শ্ীচৈতন্ত- 


চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের প্রথমে 3 
পশ্রীরপের অক্ষর যেন, মুকুতার পাঁতি। 
প্রীত হয়ে করে প্রভু, অক্ষরের স্বতি ॥” 

সুতরাং দবীর খাস নামের অর্থ ইহাই 
যথেষ্ট । শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু দবীর খাস নামের 
স্থলে যে সনাতন বলিয়া, বার বার উল্লেখ 
করিয়াছেন, সেটা তাহার ভুল। আরো 
একটা মহৎ ভূল এই যে,শ্রীরূপ ও সনাতনের 
অবরজ বল্লত ও তগিনীপতির নাম শ্রীকান্ত 
থাকায়, যখন তাহাদিগকে হিন্দু বলিক়া স্বী- 
কার করিয়াছেন, তখন আবার মুসলমান 
বলিয়। সন্দেহ কেন? তাহার লেখনী না 
হয় দ্বিজিহবা, কিন্তু তিনিও কি তাই? 
তিনি নিজের মত সমর্থন করিয়া বলুন দেখি, 
মুসলমানের বালক কে কোথায় বাল্যে 
সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছে? আমরা অনেক 
মুসলমান বালক কে অধ্যয়ন করিতে দেখি- 
মাছি, তাহারা বাল্যকালে স্বজাতীয় ধর্ম 
পালনের নিমিত্ত কোরাণের মতানুসারে 
শিক্ষা পূর্বে “আম সোওর1” নামে আপ- 
মাদের ধর্মশান্ত্র শিক্ষা ও আলোচনা করে। 
রাজ কার্যে প্রবৃত্ত হইবার কালে শ্রীরূপ 


নব্চণ পৈতাও ত্যাগ করেন নাই। 
“আলমনচ্ছায় নাদাানাৎ সম্ভ।ব।ৎ সহ ভোজনাৎ। 
সংক্রামন্তীহ পাপানি, তৈল বিন্দু রিবাস্তসি 11 
মহর্ষি পরাশরোসক্ত বচন ক্রমে হিন্দুধর্ম 
সর্বতোভাবে পালন করিতেন। যবনের 
সহিত একাসনে বসিয়া কাজ কর! দুরে থাক্‌, 
তাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতেন ন|। 
কথিত আছে, শ্রীরূপ-সনাতনের পিতা 
শ্রীকুমার দেব বড়ই শুদ্ধাচার ছিলেন। এমন 
কি, অকল্পাঁৎ যবন দেখিলে অন্ন গ্রহণ করি- 
তেন না। “ পশ্চাদ জ্ঞানতো। বাপি কুর্ষ্যা- 
সতাঙ্কর দর্শন? 
প্রায় শিশু স্বরূপ সূর্য্য দর্শন করিয়! পবিত্র 
হইতেন। 
ভক্তিরত্বাকরে আছে ;-_- 
“প্রীমুকুন্দ দেবের, নন্দন শ্রীকুমার | 
বিপ্রকুল প্রদীপ, পরম শুদ্ধাচার | 
সদ যজ্ঞাদিক ক্রিয়া, নিভৃতে করয়। 
কদাচার জন স্পর্শে, অতি ভীত হয় || 
যদি অকস্মাৎ কত, দেখয়ে যবন । 
করয়ে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ |” 
শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ এবম্প্রকুর পিতৃ- 
ধর্ম সতত রক্ষা করিতেন। 'অনায়ত্ত নিব- 
ন্ধন বিশেষ রাজন ভয়ে তাহাদিগকে, 
মন্ত্রিত্ব পর স্বীকার করিতে হইয়াছিল । এখন- 
কার কালে শ্রেচ্ছসেবী, এমন অনেক 
শ্্েচ্ছভক্ত আছে; “থানা পিনা পান পানীর, 
নাকরে আয়েব।” বাহার আলালের ঘরের 
দুলাল আর “বোয়াটিয়৷ গোছ ”* সেই সকল 
হিন্দু সস্তান ইংরাজি শিক্ষার কাল হইতে 
শিক্ষার চূড়াস্ত পর্য্যন্ত, কি খাস্ে কি পরি- 
চ্ছদে সকল বিষয়েই ম্লেচ্ছ অনুকরণে প্রবৃত্ত 
হইয়া মাতা, বিমাতা, ভগ্মী ও ভ্রাতৃজায়! প্রভৃ- 
তির প্রস্তত অন্নাদি অর্থাৎ স্বাভাবিক খাছ 
পরিহার করতঃ অমৃত বোধে শ্পেচ্ছখানা জ্রাব- 
লেহন করে। পান পানী দোষ বলিয়া গণ্য 
করে না। শ্লেচ্ছ তাহাদিগের গায়ের ঘাম, 


। এমন কি “কাজী সাহেব হাত ধরিলে জাতির 


ছারে করে কি ?” তা কাজের জন্ত, বা পেটের 
দায়ে অনেকে ইংরেজের পদানত ও খানায় 
প্রবৃত্ত । কিন্তু শ্ীরূপ ও সনাতন, সে ধরণের 
লোক ছিলেন ন!। | 
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“আত্বাণে অদ্ধ ভোজনং।”% 
পাছে রদ্ধনের গন্ধ নাপ! রন্ধষে, প্রবেশ হয়, 


সাহারা সেই ভয়ে রাঁজমহল ছাড়িয়া গৌড় 


আজ পর্য্যন্ত শ্রীরূপ সনাতনের যে প্বার- 
'ছুয়ারি”নামে প্রপিদ্ধ অট্রালিক। আছে,তাহার। 
তাহাতে বগিয়া এবং কেবলমাত্র হিন্দু ভদ্র- 
সম্তানদ্িগকে লইয়া রাজকাধ্য পরিচালন! 
করিতেন । ৃ 

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু, শ্রীবূপ ও সনাতচের 
যবনত্বের বিষয় এই কয়েকটী কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন ;-- 

(১) চৈতন্যের অন্থচর বর্গের মধ্যে হরিদাস 
কূপ, সনাতন, আ্ীশ্রীজগনন।থের মন্দিরের মধ্যে 
প্রবেশ করিতেন না। 

(২) রামকেলী গ্রামে চৈতন্তের সহিত 
তাহাদিগের যখন সাক্ষাঙ্ড হয়, তখন তাহারা 
শ্নেচ্ছজাতি শ্লেচ্ছনঙ্গী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। 

(৩) সনাতন কারাবদ্ধক|লে কারাবধ্যক্ষের 
নিকট মন্কায় যাইবার কথা প্রকীশ করিরা মুক্তি 
প্রার্থন। রে । 

(8) সনাতন যখন কারাগ।র হইতে পলা- 
ইয়। কাশীতে গিয়া চৈতন্তের নিকট উপস্থিত 
হয়, তখন তাহার মুনননান বেশ ছিল। 

উত্তর। প্রথমতঃ হরিদাস যবনকুলে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। ব্রন্ম রসে ব্রন্মকুলে 
(জেলা যশোহবরের অন্তর্গত) ঝুল গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করিয়া তত্রস্থ বেণাপুরের জঙ্গলে 
থাকিতেন। পুর্বে রাজ! ছুম্মন্তের পরী দেবী 
শকুস্তলা,শকুনী কর্তৃক ঘেরূপ রক্ষিত ও পশ্চাৎ 
মহাতপা কণুমুনি কর্তৃক পালিতা হইর়াছিলেন, 
ব্রক্ম হরিদাস সেইরূপ শৈশবে পিতামাতা বিয়ে।গ 
জন্য,জনৈক যবন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া পশ্চাঁৎ 
(নদীর! জেলার অন্তর্গত) গঙ্গাতীরস্থ “ফুলিয়। 
গ্রাম” যে গ্রামে বছুপংখাক ব্রাহ্মণের বসতি, 
আর সপ্তকাও রামায়ণ প্রণেতা পণ্ডিত কৃততি- 
বাঁস বাস করিতেন, কিঞ্িৎ জ্ঞানোদর় হইবার 
কালে “হরিদাস” তথায় পর্ণকুটার বীািঝা 
বাস কিতেন। এবং তত্রস্থ ব্রাহ্মণ মগুলীর 
দ্বার! প্রতিপালিত হইতেন। 

জীচৈতন্ত মহা প্রভূর শ্রীচরণে শ্রীহরিদা- 

সের অটল ভক্তি ছিল। তিনি শাস্তিপুর শ্বামী 
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শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাঁপ্রভূর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র 
হিলেন। প্রতিদিবদ তিন লক্ষ হরিনাম 
করিতেন। শ্রীরুষ্ণচ চৈতন্ত মহাপ্রভু যখন 
নীলাচলে, তখন হরিদাস .শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর 
নিকটে গমন করিয়া প্রভুর নিকটে থাকিতেন 
অন্য কোথও যাইতেন না; এবং হর্সিনাম 
নিরম ভঙ্গ করিতেন ন1। নির্জনা শ্রমে থাকিয়। 
অহনশি হরিনাম করিতেন । একদিন শ্রীচৈ- 
তন্ত মহাপ্রভু হরিদাসের মনোবৃন্তি জাশিবার 
নিমিত্ত হরিদাসকে পিজ্ঞাপা করেন ;% হবি- 
দাস? শাস্ত্রে আছে বে, 
“জশন্নাথমুখং দৃষ্॥ পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে ||” 

জগন্নাথের মুখ দর্শন করিলে পুনঃজয় 
হর না, সেরূপ স্থগম পথ থাকিতে তুমি পুরীর 
মধ্যে প্রবেশ বা শ্রীজগন্নথ দর্শন ন| রি কেন? 
হরিদাস উত্তর করিলেন ;-- 


“ঞ্তাঁমাছ।ড়ি কাহ। যাইতে মন নহি লয়। 
কজানি যুইলে পাছে নিয়ম ভঙ্গ হয় ॥” 


প্রত ! পুরা মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঈথরের 
শীমুখ দর্শন করিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা! বটে, 
কিন্তু এশ্বধ্য দর্শনে আমার ইচ্ছা নাই। বিশে- 
ষতঃ হপিনাম নিরম ভঙ্গ করিয়া অথব| তে মা- 
কে ছাড়িরা কোথাও যাইতে আমর মন 
অগ্রসর হয় না। কল্পবৃক্ষতল আশ্রয় কিয়! 
অন্যত্র গমনে কো।ন ফল নাই,ফলেরও প্রত্যাশ। 
নাই। যাহারা সে ফলের আকাজ্ষী, তাহার। 
স্বচ্ছন্দ জগন্নাথ দর্শন করুন, আপনার শ্রীচ- 
রণ আমার একমাত্র আএ্রর। মাধুধ্যে ও শ্রথর্য্যে 
বহু শেদ। কথায় আছে; “আ।মতলান থাকিলে, 
বাদ আম পাওয়া ন.ন, অন্ত তলায় যাইবার 
দরকার কি?” 

প্রভূ হরিদ[সের এই উত্তর শুনিয়া বলি- 
লেন, সাধু! সাধু! সাধু! হরিদাস, তুমি যে 

নামই ব্র্ধ বলিয। সার করিরাছ,ইহাতে তুমি 

ধন্য! ভগবদৃমুত্তি রর্শন অপেক্ষা নামের ফল 
অধিক যথা; পন্সপুব[ণে )- 

“নামৈব পরমঃ ধন্ম, নামৈব পরমন্তুপঃ |” 

ইহাতে সুস্পষ্ট বোধ হইবে (যবন বলিয়া 
নহে) শ্রীহরিদ।স একমাত্র হরিনাম সার করি- 
য়্াছিলেন। তন্নিবন্ধন পুরী মধ্যে প্রবেশ করি- 
তেন না। ক্রমশঃ | 

শ্রীহাবাধন দত্ত ভক্তিনিধি ] 


ভীন্ব। 


বুঝিবা কাব্য-জগতে ভীম্মের সমতুল্য 


চরিত্র আর নাই। প্রতিজ্ঞার অটল সিংহা- 
সনে উপবিষ্ট, শ্বার্থত্যাগের উজ্জল কিরীটে 
স্গশোভিত,জ্ঞানও বীরত্বের সময় স্বব্ূপ এতা- 
দৃশ দ্েবচরিত্র আর কোথায় আছে? রাঁমের 

পিতৃতক্তি ও রুষ্ণের নিষাম ধর্্শ,ভীম্মের পিতৃ- 

ভক্তি ও নিম জীবনের নিকট ছার! বিপুল 

রশ্বর্য্যের পরিত্যাগ, প্রবল ইন্দ্রিয়ের সংযমন, 

দীর্ঘ জীবনের নিষ্কাম ভোগ, কাব্-জগতের 

কি অতুল্য স্থষ্টি!!! যদি ধর্মই কাব্য, তবে 

এই কাব্য-জীবনের উপাঁসনা কর না কেন? 

উপাদনা করিবে কি? পৌরাণিক হিন্দু 

রত্ব চিনে কই? বন্থু-শ্রেষ্ঠ ভীম্মকে ভন্মে সা- 

বৃত করিয়াছে! দেবোপম দেবব্রতকে নরা- 


ধমদ্ধপে পরিণত করিয়াছে ! 
এই নিক্ষাম জীবন নাকি মুষ্টিমেক্ অন্নের 


জন্য দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল ? 
এই বীরশ্রেষ্ঠ ও ধার্শিকশ্রেষ্ঠের জীবন নাকি 
অন্নপংগ্রহে অক্ষম হইয়। অধার্্িক'ও মহাপাপী 
ছুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল? গুন, 
ভীম্মচরিতে রজনীকান্ত গুপ্ত বলিতেছেন কি ! 
বথা-- 


“মানুষ অন্নের দাস। আমি যৌবনে রাজা পরি- 


ত্যাগ করিয়া কুরুরাঁজের অন্ধে প্রতিপালিত হইয়াছি, 
এক্ষণে আমার বাণ্ধক/দশ1 উপস্থিত হইয়াছে । এত- 
দিন ষাহাদের অন্নে জীবন ধারণ করিলাম, এখন তাহা 
দের আদেশ পালৰ কর! কর্তব্য । তোমরা ও ধার্ত- 
রাষ্ট্রগণ উভয় পক্ষই আমার সমক্ষে তুল্য । কিন্তু আমি 
ধৃতরাষ্ তনয়ের অন্ন গ্রহণ করিতেছি, স্থতরাং প্রতি- 


পালক প্রভুর আজ্ঞানুবর্তা না হইলে ধর্মত্রষ্ট হইব ।” 
ভীম্মচরিত, ১৪০ পৃষ্টা । 


আর এক মহাপ্রতৃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিশু মহাভারতেও এ কথার রোমস্থন করি- 
যাছেন। 
৬৪-৯ 


“কিন্ত কর্ণ ও ভীম্ম প্রভৃতি সকলে এতদিন কুরু- 
গণের নিকট জীবন ধারণ করিয়াছেন, এই জন্য কুরু- 
পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকাই ভাহার। ধর্্মকার্য্য বলিয়| 
স্থির করিলেন।” শিশুমহাভারত ৭৬।৭৭ পৃষ্ঠা । 

তবে এসকল স্কুল-সাহিত্য ; এবন্বিধ 
পৌবাণিক মাল আমদানি করাই এ সকল 
পুস্তকের পাঁস-মার্কা। (হরদৃ্ের কথা এই, 
রজনী বাঁবুর স্তায় তীক্ষদৃষ্িঈ্ন্ পণ্ডিতও এরূপ 
জিনিষের ফেরি করাই শ্লাধ্য মনে করিতেছেন। 
কেবল রজনী বাবু কেন,নবীন বাবুও কুরু- 
ক্ষেত্রে ভীম্মকে “পাপের আশ্রয় দাতাস্বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
“শিষ্য । মানিলাম হুর্য্যোধন পাপী ছুর্ব্বিনীত ; 
কিন্তু ভীম, দ্রোণ, কৃপ নৃপতি মণ্ডল? 
পাপের আশ্রয়দাত। অধন্ধে পতিত 
ভ্বালাইল সবে এই সমর-অনল । 
ভীম্ম, ফ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, পঙ্গপাল ফঁভ 
অসংখ্য বীরেক্ত্র বৃন্দ না হলে সহায় 
হইত কি ছুর্যোধন এই পাপে রত, 
নদীনোতে রক্তত্রোত বহিত ক্রি হায় ?” 
কুরুক্ষেত্রে__১ম সর্গ ৮ পৃঃ। 
এ কথাগুণি কি নবীন বাবুর হৃদয়ের কথা? 
নবীন বাবুর ত রজনী বাবুর মত ফেরি করি- 
বার আবশ্তক নাই। ষাহার হৃদয়ে অতুল্য 
কবিত্ব, আর্তের জন্ত সহানুভূতি ও মহ- 
ত্বের সমাদর নিঃমন্দেহ বিদ্যমান, তিনি এই 
মহামহিম চরিত্রকে “পাপের আশ্রয় দাতা” 
কেন বলিলেন,তাহ। বুঝিতে পারি নাই ৮» এই 
নবীন বাবুই কৃষ্ণের মুখে ভীম্মের কি মহিম! 
গান গাইয়াছেন, গুন )-_- 
“কহিলেন কৃষ্ণ-_আঁধ্য! একি কথা হায়, 
জগতে কাহাকে তবে করিব প্রণাম ? 
পবিজর জীবন যাঁর বীরত্বের গাথা, 
জগতের ইতিহাসে রবে অতুলিত ; 


ব্যাস। 


না ভাস ? 
জিত, 
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বীজ” যাহার! হিন্দু কি ধুঝিতে পারে,তাহারা 
ছুর্য্যোধন ও ভীম্মকে চিনিতে পারে । আর 
যাহর! হিন্দুত্ব ও ব্রাঙ্মণপ্রাঁধান্ত এক পদার্থ 
বলিয়া! ভ্রম করিতেছে, তাহাদের ভীক্ম ও 
ছুর্য্যোধনকে চিনিবার উপায় নাই । 
যে সময় কুকুপাঁঞ্চালে যুদ্ধ সংঘটিত হই- 
য়াছিল, দে সময় ব্রাহ্গণপ্রাধান্তবদ্ধমূল ; বর্ণ- 
ভেদ প্রথা প্রধূমিত। ইতঙংপুর্কে অনার্য্ের 
ভয়ে আর্ধ্য ভীত। শত শত খকে ইহার প্রমাণ 
আছে। গাঙ্গ্য প্রদেশে অনার্য কতক পরি- 
মাণে জিত্ত। একটা কড়াকড়ি সমাঁজবন্ধন দ্বারা 
তাহাদিগকে নিস্তেজ করিবার সময় এই। 
এ সময়ে সেই গাঙ্গ্য প্রদেশে অনেক অনার্য 
আধ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে; অনেক আর্ধ্য 
অনার্য্যের সহিত পরিণীত হইয়া মিশ্রবর্ণ উৎ- 
পন্ন করিয়াছে । সমাজ বন্ধন দ্বার আর্ধ্যা- 
নাধ্যের রক্তসংশ্রব নিয়মিত করার চেষ্টা কর! 
হইল । তদূর নির্মমতা ও কৃপণতা জিতের 
প্রতি প্রদর্শন সম্ভব,এই সমাজবন্ধনের প্রস্তাবে 
তাহার কিছুই বাকী রাখা হইল না। যে সকল 
আর্ধ্য অনার্ধ্যকে কন্ত। সম্প্রদান করিতেছি- 
লেন, তাহাঁদিগকেও অবমানিত কর! বিধেয় 
বোধ হইল। কিন্ত তদানীস্তন অনার্ধ্য ও আদি 
সঙ্করবর্ণ সকল একটুকু হীনপ্রভ হইলেও 
তাহাদের জাতীদ্ম জীবন নির্বাপিত হয় নাঁই। 
এখনকার অনার্ধ্য ও মিশ্রবর্ণ সকল যেমন 
ব্রাঙ্মণপদলেহন স্থন্বাছু মনে করিতেছে, 
তাহাদের সেই সুদুর পূর্বপুরুষগণের রসনায় 
ইহা এত স্ুস্বাহ বোধ হইত না। কুইনাই- 
নের স্বাদ তাহাদের জিহ্বায় কুইনাইনের 
মতই লাগত, অত্যন্ত জিহ্বায় যেরূপ মি 
হয়,সেরূপ মিষ্ট বৌধ হইত না। তাহারা সেই 
সমাজবন্ধনের হুরভিসন্ধি অনুষ্ঠানেই ন্ট করি- 
তে উদ্ত হই । অবিলম্বে সমস্ত প্রজাশক্তি 


৬ ব্রি 
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দ্বাদশ খণ্ড, দশম সংখ্যা । 


ছুর্য্যোধন-প্রমুখ মহাসমরে অশ্রসর-হইল। এই 
মহাসমরই কুরুপাঁঞ্চাল সমর । 

ভাবিয়া দেখ, যাহার! ব্রাহ্মণপ্রাধান্তের 
বিরোধী, তাহারাই তুর্য্যোধন পক্ষ । মহারাজ 
ছুর্য্যোধন কি কাহাঁকেও পৌরহিত্যে বরণ 
করিয়াছিলেন? অনার্য পাগুবগণ যেমন 
ধৌম্য কর্তৃক স্ব ধর্মত্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণানগত্য স্বী- 
কার করিয়াঁছিলেন,ছূর্য্যোধনের পক্ষে কেহই 
সেরূপ করেন নাঁই। মহারাজ দুর্য্যোধনের 
পক্ষ সেই বিশুদ্ধ হিন্দুত্ের দৃঢ়ভিত্তিতে দণ্ডাঁয়- 
মান। দৈব ও পৈতৃক কার্য যথারীতি করা 
হইত, পাশুপত যজ্ঞ কর! হইত, কিস্ত আঁপ- 
নারাই করিতেন- পুরোহিতের আদগ্গগত্য 
স্বীকার করিতেন ন1। আর্ধ্যকুলধুরন্ধর পিতা- 
মহ ভীম্ম তাঁহাদের সহায়তা করিতেন। গাঙ্গ্য- 
প্রদেশে আর্ধ্যপ্রাধান্ত স্থাপনে যে সকল কষ্ট 
ভোগ হইয়াঁছিল,অনাধ্যগণের সহিত মিঅরণ- 
প্রবৃত্তি প্রাচীন আধ্যগণের যে সমীচীন নীতি 
ছিল,»পিতামহের ম্মাতিতে তাঁহ! তখনও জাগ- 
রূক ছিল। দুদ্ধির্য তেজস্বী অনার্ধ্যগণকে শক্র 
রূপে দেখিলেও তাহাদের বিকুদ্ধতার ওচিত্য 
বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন না। বরঞ্চ 
ত্বদেশ ও স্বধর্মের জন্য তাহার দলে দলে মরি- 

তছে দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে আন্তরিক 
শ্রদ্ধা করিতেন। এই আন্তরিক শ্রদ্ধা বশতঃ 
তিনি হুর্যযোধন-প্রমুখ অনার্ধ্য পক্ষের সহায়তান়্ 
ব্রতী হইবেন, বিচিত্র কি? 
কেবল এও নয় । ভীম্মের বাল্য ও যৌবন- 

কাল ব্রাহ্মণ্যের বিরোধী । এই গাঙ্গ্যআর্ধ্য 
কিছুমাত্র দ্িধাচিত্ত না হইয়া কৈবর্তকন্তাকে 
বিমাত। পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । মৎস্ত- 
গন্ধা তাহার নমস্ত। ছিলেন । সেই তেজস্থিনী 
অনার্য ছুহিত। পরামর্শ দিয়! ভীম্মকে পরি- 
চালিত করিতেন। বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের 


2 রান টি পণ 


জন্য আর্ধ্য কাশীগণের বাকজকন্ঠাত্রস় হরণ/এই 
তেজস্িনী রমণীর সাঁহসক্রমেই হুইয়াছিল। 
সেই কন্ঠাত্রয় মধ্যে জ্যোষ্ঠা অস্বার চক্িত্র সন্বদ্ধে 
সন্দেহ জন্মিলে, মতস্তগন্ধা তাহাঁকে পুত্রবধূ 
করিতে সম্মত হইলেন না। কন্তারত্বটী আপা- 
ততঃ সন্তপ্টা হইয়া অভীষ্ট পতি শারাজের 
নিকট গমন করত, তাহার পাশি প্রার্থনা 
করিলেন। শান্বরাঁজও তাহাকে গ্রহণ করা 
শ্রেয়স্কর বিবেচন। করিলেন না। কতকগুলি 
ব্রাহ্গণ তখন তাহাকে পরামর্শ দিল “ভীম্মই 
তোমার এই অবমাননার কারণ, অতএব 
তুমি পরশুরামের সহায়তা প্রার্থনা কর। সেই 
ব্রাহ্মণ ভীক্মকে জব্দ করিবেন ।” বলা বাহুল্য, 
এই রমণীরত্বের আহ্বানে পরশুরামে ও ভীম্ষে 
একটা যুদ্ধ হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের আশা পুর্ণ 
হইল না। পরশুরামই পরাজিত হইলেন। 
তৎপরে সেই কাশীরাঁজছুহিতা অন্বা ক্ষোভে 
ও ছুঃথে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইনিই পুন- 
জন্ম গ্রহণ করিয়। দ্রপদের গৃহে শিখত্তী হইয়া 
ভীম্মের পরাভবকারী হইয়াছিলেন। 

এই বিবরণ মহাভারতে অক্বোপাখ্যান 
নামে প্রসিদ্ধ । ইহাতে ভীম্মকে ব্রাহ্মণগণের 
বিরুদ্ধে দেখা যাইতেছে এবং ভীম্মের পরাভব- 
কারক শিখণ্ীকে ব্রাহ্গণের অনুগত দেখা 
যাইতেছে । সুতরাং ভীম্মের অনার্ধ্যপক্ষে 
সহানুভূতি কেবল উদারতা নহে,কতক পরি- 
মাণে স্বাভাবিক। 

পুর্ব্বেই বলিয়াছি, এসময়ে সঙ্কর বা মিশ্র- 
বর্ণের সংখ্যা নিতান্ত কম না হইতে পারে। 
ইহাদের ক্ষমতাও যে দ্েশীয়গণের ক্ষমতা 
অপেক্ষা কম ছিল, এরূপ ভাবিবাত্ব কারণ 
দেখা যায় না। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে 
বাহার! ভবিষ্যদ্দর্শী, তীহার। কুরুপক্ষা বলম্বন 
করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে (১) প্রোণ ৫২) কর্ণ 


৮ 
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(৩ বিছুর €৪) অশ্বখাম। ও (৫) কূপের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ভ্রোণাচার্য্যকে সন্করবর্ণের মধ্যে 
ধরিবার কারণ ছুইটা। (১)তিনিশ্তামবর্ণ ত্রাঙ্গণ 
ছিলেন) মহাভারতে ইহার প্রমাণ আছে। 
এই শ্ামবর্ণত্বই সক্করত্বের চিহ্ন । গৌরবর্ণ 
আর্ধ্য ও ক্ৃষ্ণবর্ণ অনার্যের যোগেই শ্তামবর্ণের 
উদ্ভব । দ্রোণাচার্য্যের বর্ণ শ্তামল,তিনি সঙ্কর। 
(২) ভ্রোণি অর্থাৎ ভোঙ্কা হইতে তাহার জন্ম 
এরূপ প্রবাদ দ্বার তাহার জন্মবুস্থান্ত প্রচ্ছন্ন 
করিবার পক্করত্ব ভিন্ন আর কি কারণ হইতে 
পারে ? কর্ণ ব্রাত্যক্ষত্রিয়,বিছুর দালীপুক্র,অশ্ব- 
খামা শৈৰ ও সঙ্করজ, কপ দ্রোণের কুটু্ব। 
ইহাদের কাহারই বর্ণভেদের প্রস্তাবে শ্রদ্ধা 
থাকিতে পারে না। এ জন্য তাহারা সকলে 
তুষ্যোধন পক্ষ । 

পক্ষান্তরে পাঞ্চীলেরা! ব্রাঙ্ষণান্ছগত ৷ এই 
যুদ্ধপ্রিয় জাতিই সম্ভবতঃ ব্রাহ্গণপ্রাধান্ত স্থাপ- 
নের মূল কারণ। ব্রাহ্মণ-সাহিতেছু ইহাদের 
যজ্ঞের বড়. আড়ম্বরের, কথা লেখা আছে। 
শস্তশালী ভূতলে আসিয়া পরের অর্থ অপহরণ 
করিয়া, বিস্তর পশুবধ করিম়া। ই'হাঁরা যজ্ঞ 
সম্পাদনকে পানাহারের বিষর়ীভূত করিয়া- 
ছিলেন। এক শ্রেণী ব্যবসায়ী পুরোহিত ভিন্ন 
এবম্বিধ ষজ্জাড়গ্বর যুদ্ধপ্রিয়লোকের সম্ভব হয় 
না। ইহারাই এক শ্রেণী ব্যবসায়ী পুরোহিতের 
সৃষ্টি করেন বা করিতে ইচ্ছ! করেন। যখন 
ইহাতে বিরুদ্ধতা উপস্থিত হইল ও সমর আরম্ভ 
হইল, তখন পাঞ্চালরাঁজকুমার ধৃষ্টছ্যয় ব্রাহ্মণ । 
পক্ষে সেনাপতি হইলেন। অথর্বাপ্সিরসগণ 
দ্বার উৎসাহিত হইদ1 বিরাটের! আপিয়া 
ইহাতে যোগ দিল। আর সেই কালাপাহাঁড় 
দলের ত কথাই নাই-_স্বধর্মত্রষ্ট ও আর্যখর্ছে 
ব্যান্তীকৃত পাঁগুবেরা প্রাণপণে ত্রাঙ্মণ্যের জন্য 
যুদ্ধ করিল। বর্তমান মহাভারত হইতে কুরু- 


৫১০.  নব্যচ্া্তত-।-. [ছাদশ, খণ্ড, দশম পংর্যা 
ক্ষেত্র যুদ্ধের নৈতিক কারণ যতদূর বুঝা যাস, | দকামযী কুভত্রার ছুই 'অখি ছব ছল ) 
তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এতস্তিস অন্তরালে আখি ছল ছল নারায়ণ 
| করুণার এ উচ্ছাস, পরশি উভয় প্রাণ 
85৬ কাদাইল একতাঁন বীণার মতন। 
ল একতাণ. 
আর্ধ্যবংশধরগণকে কুকার্য্ে রত দেখিয়া, 878 বানা 


অনার্ধ্যকে অপমান করিতে উদ্যত দেখিয়া, 
যেরূপ গভীর ছুঃখে দেববরত ভীম্ম অনার্ধ্যের 
পক্ষাঁবলম্বন করিয়াছিলেন,ন বীনচন্দ্রের অমর 
তুলিকায় রৈবতকে ও কুরুক্ষেত্র একাধিক 
স্থানে সেইরূপ ছুঃখের চিত্র পাওয়া! যায় । সকল 
স্থান উদ্ধৃত করা অসম্ভব ; একটা স্থান উদ্ধৃত 
করিতেছি । 
“সেকি কথা 1-কহে ভদ্রা মুচ্ছিতা আমায় পথে 
পাইলে ভগিনি ! তুমি যেতে কি ফেলিয়া ? 
একটা হরিণী হায়! এরূপে পড়িয়া পথে 
দেখিলে কি, তব বুক পড়ে ন! ভাঙ্গিয়৷ ?” 
“পড়ে, কিন্ত আমি নারী-অনাধ্যা আধার ছায়! 
মাড়ীলেও মহাপাপ হয় যে আধ্যার! 
পশু, পক্ষী, যেই দয়া, পায় আধ্যদের কাছে, 
আমরা! গনার্যা নাহি পাই বিন্দু তাঁর। 
হায় নাথ! তুমি পিতা"-_-চাঁহি আকাশের পাঁনে 
কাতরে, করুণকণ্ঠে, কহে নাগবালা-- 
হায় নাথ! তুমি পিতা নহ কি অনাধ্যদের, 
তবে কেন তাহাদের কপালে এ জ্বালা? 
মানব তাহারা নহে, যদি নাথ! তবে কেন 
একরূপ রক্ত মাংসে করিয়া হবজন ? 
কেন বা হৃদয়ে দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম 


অনার্যের ছুঃথে. এ গভীর উচ্ছাস কি 
নবীন বাবুর ঃ আমার বিবেচনায় নবীন বাঁবুর 
ভিতরে যে পরম পবিত্র কবিত্ব আঁছে,এ জিনিষ- 
টুকু সেই পবিত্র কবিত্বের নিজস্ব, কবির 
নহে। ইহা কবির জ্ঞানতঃ হইলে,তিনি ভীম্মকে 
চিনিতেন ; ভীন্ স্থানান্তরে 

“পাপের আশ্রয় দাতা অধর্ে পতিত” 

এইরূপ কুৎদিত রঙে তৎকর্তৃক চিত্রিত 
হইতেন না। ফলে যে গভীর হুঃখে ভদ্রার 
দুই চক্ষু “ছল ছল” হইয়াছিল, নারায়ণ অন্ত- 
রালে “ছল ছল আঁখি” হইয়াছিলেন, দেব- 
ব্রত নরহিতৈষী নোরায়ণ) তীম্ম সেই ছুঃখেই 
দুর্যযোধন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । ছুর্য্যো- 
ধনও পাপাত্বা নহে,প্ররূত দেবতা ; দেবব্রত- 
দেবতারও দেবতা । 

যদি কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে চাও, 
তবে দুর্যযোধন শত শত ভারতবাসী-প্রমুখ 
সরেন্্রনাথ, ভীম হিউম। তবে বোধ হয় 
বিভিন্নতা এই, বর্তমান বুদ্ধ বাক্ষুদ্, আর 
সেটি একটি প্রর্কত যুদ্ধ বৃত্তান্তের উপর একটি 


প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন ?” বাক্যুদ্ধের টগ্নর। শ্রীমধুস্দন সরকার. 
মগধের পুরাতত্্। 


মগধের ইতিহাসের সহিত গুপ্ত সমটিদিগের 10090681 405০)এলহাবাদ-প্রস্তরস্তত্তের 


অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে,গুপ্রবংশের ইতি- 
হাঁতসর' সহিত পরবর্তী সময়ের আঁর্য্যাবর্তের 
ইতিহাঁপ.সংস্যষ্ট ). | 

৯৮৩ প্রানের প্রথমভাগে কান্তান টার 


লিপি আংশিক রূপে পাঠ করিতে করিতে, 
গুপু বংশীয় চাঁরিজন নরপতির নাম আবিষ্কৃত 


| করেন। ইতিপূর্বে এই প্রাচীন রাজবংশের 


জন্তিত্ব পথ্যস্ত কেহ জানিত না । স্তস্তলিপির 





মর্ম পাঠ করিয়া, তিনি চুপ ৃ্তকচজ- 
গুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত এই চান্সিটা নাম জনসম্জাজে 
প্রচারিত করেন। নাঁমের ম্বাদৃশ্ত, দৃষ্টে তিনি 
এই প্রস্তর লিপির প্রথম চন্ত্রগুগ্তকে মৌধ্য- 
বংশীয় চন্ত্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন কল্পনা করেন । 

কলিকাতা! এসিয়াটিক সোদাইটির প্রতি- 
ষ্ঠাতা বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত. সার উইলিয়ম 
জোন্দ (51: 11119107059), তাহার দশম 


গ্রন্থ সক পাঠে শোন নদের প্রাচীন নাম. “হিরা 
বানু” বলিম্বা অবগত হন, ইহা! হইতে তিনি 
পালিবোথু ও পাটলিপুত্রের এবং 929+8০০- 
5৪৪ ও চন্ত্ুপুপ্তের. অভিন্নত। সম্বন্ধে পিন্ধাস্ত 
করেন । কাণ্ডান ফ্রান্িস উইলফোর্ড (0১. 
01% ন127015 ড110019) এই আবিঙ্রিয়ায় 
সবিশেষ আস্থাবাঁন হইয়া অবিলম্বে এই বিষ- 
য়ের আরও কতিপয় প্রমাণ প্রকাশ করেন। 


বাধিক বক্তৃতায় মগধের সম্রাট মৌধ্্যবংশীয় ; গ্রীক প্রতিহাসিক জাষ্টিনের (556) মতে 
চন্ত্রগুণ্ডের নাম ও সময় নিশ্চিত রূপে নির্ঘা- | দিগ্িজয্ী সম্রাট, আলেকজাগারের শানন- 
রিত করিয়া, ভারতীয় পুরাতত্বের কালনির্ণয় | কর্তীকে নিহত করিয়া খ্রীঃ পুর্ব্বতন ৩১৭ বর্ষে 


বিষয়ে মহোপকার সাধন.করেন। সংস্কত পুরা- 
ণাদির অধ্যয়ন কালে তিনি চন্দ্রগুপ্তের নাম 
সর্ব প্রথম জ্ঞাত হন। মুদ্রারাক্ষম নাটকে 
তিনি চন্দ্রগ্প্তের বলে ও কৌশলে রাজ্যাধি- 
কারের বিবরণ অবগত হন। পাটলীপুত্র 
নগরে চন্দ্রগুপ্ডের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
এই পাটলী পুত্র ( বর্তমান পাটন ) গঙ্গা! ও 
শোণ নদের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত । গ্রীকরাজ 
সেলিউকাস এই চন্ত্রগুপ্তের সহিত সন্ধিবন্ধন 
করিয়া মেগাস্থিনিসকে আপনার দূতরূপে 
মগধের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতে প্রেরণ 
করেন। মেগাস্থিনিস চন্ত্রগ্তপ্ত ব159.71:০০- 
55 রাজার রাজধানী পালিবোথ গন্গ। ও 
17210001985 নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 
বলিয়! স্বরচিত বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন। যদিও 
পাটলিপুত্র ও চন্দ্রগুপ্তের সহিত 79116909 
ও 9.0019001095 নামের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্ঠ 
আছে, তথাপি উহার অভিন্নতা! স্পষ্টরূপে 
প্রতিভাত হয় নাই। 7)120%1119 নামে ফরাসী 


করিয়া 


ভারতবর্ষের সিংহাঁদন বলপুর্বক অধিকার 
করেন ।-সেলিউকাস নাইকেটর (5০1০8০83 
1০8০1) বেবিলন গ্রহণ ও ব্যাকটি,য়া পরা- 
জয় করিয়। ভারতবর্ষের লীমাস্তভাগে উপ- 
নীত.হন। চন্ত্রগুপ্তের সহিত সন্ধিবন্ধন ও 
মিত্রতা .স্থাপন করিয়া, তাহার প্রবল প্রতি- 
দন্দী এন্টিগোনাসের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত 
৩১বত্তীঃ পূর্বতন অবে সিলিউকাদ বেবিলনে 
প্ত্যাবৃত্ত হন৷ এই বিবরণ হইতে চন্দ্রগুপ্তের 
রাজত্বকাল ৩১৭ হইতে ৩১২ খ্রীঃ পূর্বতন 
অবে (সম্ভবতঃ ৩১৬ খ্রীঃ পৃঃ) আরস্ত হয্ব। 
এইবূপে গ্রীন দেশের জ্ঞাত সময়ের সহিত 
ভারতবর্ষের সমসাময়িক ঘটনার সম্বন্ধ স্থাপিত 


হইয়া,অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতীয় ইতিহাস আলো- 


কিত হইতে থাকে । কল্পনার সীমা অতিক্রম 
ভারতবর্ষীয় ঘটনাপুঞ্জ ইতিহাসের 
রাজ্যে আনীত হয়। চন্দ্রগুপ্রের কাল নির্ণয় 
দ্বার! মহাত্মা সার উইলিয়াম জোন্স '্াঁর- 
তীয় পুরাতত্ব আলোচনার পথ সর্ব প্রথম 


পণ্ডিত ষযুনাকে গ্রীক দুতের লিখিত:7::57- | প্রদ্র্শুন করিয়া, ভারতবাসী মান্রেরই চির” 


7019085 বলিয়া! নির্দেশ করিয়া গ্রাশ্চাত্য 


পণ্ডিতবর্গের ভ্রমজজাল আরও বৃদ্ধি করেন৷ ' 


কৃতজ্ঞতাভাজন_...' হইয়াছেন। 


জুপস্ডিত 
কাণ্ডতান ট্রয়ার ও জেমস্‌ প্রিন্দেপ সাহেবের 


সার উইলিয়ম জোবন্স একখানি গ্রাচীন সংস্কত- আধিঙ্কত ও এলাহাবাদ শিলান্তস্তলিপির 


উল্লিখিত চন্ত্রপ্তপ্ত যে মৌর্যযবংশের প্রতিষ্ঠাত! 
মগধ সম্রাট চন্ত্রগুপ্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
ব্যক্তি/তাহা ডাক্তার মিল (০৮. 101. এন, 












1111 ) অবিলম্বে ১৮৩৪ খ্রীঃ মে মাসে প্রদ- 


শন করেন । পুরাণের চন্দ্রগুগডকে চন্ত্রবংশীয় 
বলিয়! বর্ণনা করা হইয়াছে, এই চন্ত্রগুপ্ত 
হুর্যবংণীয় রাজ।। মৌর্ধ্যবংশ বৌদ্ধধর্মাবল্বী, 


গুপ্তবংশীয় চন্ত্রগুপ্ত শৈব বলিয়! বর্ণিত। শিলা- 


লিপির অক্ষর অপেক্ষাকৃত এত আধুনিক যে, 
তাহা খ্ীষ্টের পূর্বতন চতুর্থ শতান্দীর চন্দ্র 
গুপ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না । ডাক্তার 
মিল কাণ্ডান টুয়ারের পঠিত প্রথম ছুই 
রাজার নাম শ্রীগ্ুপ্ত ও ঘটোতৎকচ বলিয়া 
নির্দেশ করেন। 
বহুতর চেষ্টা করিয়াও ডাক্তার মিল ও 
জেম্স প্রিন্সেপ সাহেব ন্বাবিষ্কত গুপ্তবংশকে 
কোনও পৌরাণিক রাজবংশের বা মধ্যযুগের 
খ্য ঝঁজপুত বংশের সহিত সংযুক্ত করিতে 
পারিলেন না। ১৮৩৭ খ্রীঃ তাহারা উভত্ষে 
উটারির প্রাচীন শিলালিপির মর্দোদ্ধার 
করিয়া, গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় ), কুমার- 
গুপ্ত ও স্বন্ধগুপ্তের নাম আবিষ্কৃত করেন । 
এই তিনটী নূতন নাম আবিষ্কারের পর, 
ডাঁক্জার মিল ১৮৩৭ শ্রীঃ পুরাণে বণিত মগ- 
ধের গুপ্তবংশের সহিত শিলালিপির গুপু- 
ংশের অভিন্নতা অনুমান করেন এবং গুপ্ত 
বংশের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী বলিয়া 
প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ববৎসর পণ্ডিত- 
কুলতিলক জেম্স প্রিন্সেপ এবংবিধ অভিপ্রায় 
গ্রকাশ করির! ডাক্তার মিলের বিশেষ সাহাধ্য 
করেন, কিন্ত গুপ্তবংশের সময় পুরীণোক্ত 
কাঁল অপেক্ষা প্রাটীন 'বলিয়! শিলালিপির 
অক্ষর দৃষ্টে তাহার প্রতীতি জন্মে 


১৭৮৩ ত্রীঃ কলিকাঁতার নিকট হুগলী 


7 
৪৪) 
* পর 1 রঃ ণ "1 
এ র্টি | 
। 
রি 
কা শর ঙ চি 7 


[ ঘাদশ খণ্ড, দশম সংধ্যা। 


নদীর ভটে কতিপয় হিন্দুরাজগণের 
নামাক্কিত ত্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় তাহা! 
দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হয়। তাহাঁরসহিত 
ব্যাকটিয়ার গ্রীক অক্ষরে লিখিত “ইণ্ডো- 
সাইথিয়ান” ক্বর্ণসুদ্রার বিশেষ সাঘৃসশ্ত ১৮২৪ 
খ্রষ্টাব্বেকর্ণেল টড প্রথম প্রদর্শন করেন। ১৮২৫ 








স্রীঃ অধ্যাপক উইলসন (|, লে. ড/115০5) 


এবং ১৮৩৩ খ্রীঃ জেম্স প্রিন্সেপ, এবন্বিধ 
আরও কতিপয় স্বর্ণ মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ 
করেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ ডাক্তর মিল ও শ্রিন্মেপ 
সাহেব এলাহাঁবাদ প্রস্তরলিপির সহিততাহা- 
দের অক্ষর সাদৃশ্ত.অনুভব করিয়!, তাহাদের 
মর্খোদ্ধার পূর্বক ঘটোৎকচ,চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্র- 
গুপ্তের নাম পর্যযস্তও প্রকাশ করেন । ১৮৩৫ 
্রীষ্টাব্ব ভিটারীর প্রস্তরলিপির.উল্লিখিত কুমার 
গুপ্ত ও স্বন্ধগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া, 
শিলাস্তম্ত ও স্বর্ণমুদ্রার উল্লিখিত গুপ্তবংশীয় 
নরপতিগণের অভিন্নতা প্রতিপাঁদন করেন । 
এই সকল স্বর্ণ মুদ্রার মধ্যে কোঁন কোঁনটীর 
পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রিন্সেপ. সাহেব মহেন্দ্র 
গুপ্তের নাম প্রাপ্ত হন। পুরাঁতত্ববিৎ পণ্ডিত- 
গণ (01001025177, 7, ৮৮115002100 
1,255) প্রিন্দেপের আবিষ্কৃত এই মহেন্দ্র 
গুপ্তকে প্রথম কুমারগুপ্ত হইতে_ পৃথক ব্যক্তি 
বলিক়! গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে পাশ্চাত্য 
পুরাতত্ববিদেরা সকলেই একবাক্যে মহেন্ত্র- 
কুমার গুপ্ত প্রথমের উপাধি বলিয়! গ্রহণ 
করিয়াছেন। প্রিন্সেপসাহেব গুপ্তবংগীয় ষে 
ত্রয়োদশ জন রাজার নাম প্রকাশ করেন, 
পরবর্তী গবেষণাক্স তাহা হইতে এবস্বরিধ নামা- 
স্তর আরও নির্ণাত হইয়াছে, ডাক্তর বার্জেস 
ও জেনারেলক্কানিংহাম নর ও বক্র গুপ্ত নামে, 
আরও ছুইটী নূতন গুপ্ত নৃপতির নাম প্রকাশ 
করিয়াছেন। ১৮৮৩ শ্বীঃ ডাক্তর হরনলি (0). 


1) বিলয়া । 1752 
মাথ)+১৩৮১],: 7 টা । 
ঠ শর “তা ॥ 
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স্পা পিপি 





1২. [71057716) অনুমান: করেন যে, বক্ত গুপ্ত 
চক্র শুপ্তেরই নামান্তর এবং ভ্রমক্রমে চনত” 
শব্ধ “বক্র” বলিয়! পঠিত হইয়া! থাকিবে । 

গুপতবংশের নৃপতিদিগের নামাঙ্কিত স্বর্ণ 
মুদ্রার সহিত ঘেমন ব্যাকটি,য়ার গ্রীক ও ভার- 
তীয় ইণ্ডোসাইথিক রাজাদিগের নামাঞ্ষিত 
সূদ্রার সাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়,সেইরূপ তাহাদের কতি- 
পয় রৌপ্যমুদ্রায় সৌরাষ্ট্রের সত্রপ ( ক্ষত্রপ) 
রাজাদিগের রৌপ্যমুদ্রার সাদৃশ্ত দৃষ্টে ১৮৩৪ 
_-৩৫ত্রীঃ ভাক্তর মিল ও জেমস্‌ প্রিন্সেপ এই 
সকল মুদ্রাকে সৌরাষ্ট্রের সত্রপ রাঁজাদিগের 
রৌপ্যমুদ্রা ৰলিয়। প্রথমতঃ অনুমান করেন। 
মুদ্রালিপির অক্ষর পাঁঠে তাহারা পরবর্তী গুপ্ত- 
সত্রাট চন্ত্রপগুপ্ত (দ্বিতীয়), কুমার গুপ্ত, স্ন্ধ- 
গুপ্ত ও বুধ গুপ্তের নাম প্রাপ্ত হইয়া, উহা যে 
গুপ্তবংশেরই রৌপ্যমুদ্রা, তাহা নিদ্ধারিত 
করেন। ১৮৫৫ শ্রীঃ টমাস (05.11501799)গপ্ত- 
বংশীয় যাবতীয় স্বর্ণ ও বৌপ্যমুদ্রার বিবরণ 
একত্র সংগৃহীত করিয়া, এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 
লিখিয়া,আপনার পাঁগ্ডিত্য ও গবেষণার পরি- 
চয় দেন। 

গুপ্ত সম্াটদ্রিগের নামাঞ্ষিত স্বর্ণ ও রৌপ্য 
মুদ্রা বিষয়ক গবেষণায় ও আলোচনায় তীহা- 
দের রাজত্বকালের সঙ্গে ২ তাহাদের সাম্রাজ্য 
বিস্তৃতির বিবরণ প্রকাঁশিত:হয় । গুপ্তবংশ 
সূর্্যবংশের শাখা হইতে উদ্ভূত এবং তীহাদের 
নামাঞ্কিত স্বর্ণ মুদ্রার অধিকাংশ প্রাচীন 
- কনোজনগরীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে পাওয়া যায়, 
এই ছুই কারণে ডাঁক্তর মিল ১৮৩৪ খ্রীঃ কনোজ 
নগরীকে গুপগ্তবংশের রাজধানী বলিয়া নির্দেশ 
করেন। স্পগ্ডিত শ্রিন্সেপ সাহেব ডাক্তর 
মিলের এই অভিমত গ্রহণ করেন। গুপ্ত 
বংশীয় নৃপতিদিগের রৌপ্য মুদ্রা সৌরাস্রী ও 
উজ্জপ্লিনী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত হই্া,প্রিন্দেপ 


৬৫-_-২ 


সাহেব পুর্বে মগধ হইতে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্ী 
পর্ধ্যস্ত সমগ্র আধ্যাবর্তে তাহাদের রাজ্য বিশ্তৃ- 
তির বিষয় প্রকাশ করেন। পরবর্তী গবেষণায় 
প্রাচীন পাটলীপুত্রে তাহাদের রাজধানী অব- 
স্থিত ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। গুপ্তবংশীয় 
দ্বিতীর চন্ররগুপ্ডের সাম্রাজ্য মৌধ্্যবংশীয় বৌদ্ধ 
সম্রাট অশোকের শাপিত সাম্রাজ্য অপেক্ষ। 
বড় নান ছিলন1 বলির। অবধারিত হয়। 
্রীষ্টের পূর্বতন তৃতীয় শতান্দীতে উৎকীর্ণ 
বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের নামাঙ্কিত প্রন্তর- 
লিপির পালী অক্ষর ও খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
উতকার্ণ কুটিল! অক্ষরের সহিত গুপ্তনরপতি- 
দিগের নাষাঙ্কিত স্তন্তলিপি ও মুদ্রলিপির 
অক্ষরের তুলনা করিয়া, পঞ্ডিতবর প্রিন্দেপ 
তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রীষ্টায় শতাব্দীর মধাভাগে 
গুপ্তবংশের আর্বির্ভাৰ কাল নির্দেশ করেন। 
ভ[রতীয় শক([70০-১০৮0)1০) নৃপতিদিগের 
ব্ণদদ্রার এবং সৌরাষ্টের সত্রপ ও বল্পভ্ী বংশীয় 
ভূপতিদিগের নামাঞ্ষিত রৌপ্যমুদ্রার সহিত 
গুপ্তবংশীয় সত্রাটদিগের নামাঞ্চিত স্ববর্ণ ও 
রৌপ্য মুদ্রার সৌপাদৃশ্থদৃষ্টে,তিনি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হনষে, গুপ্তবংণীয় আট জন নরপতি 
শক ও সত্রপ বংশের পরে এবং বল্পভীবংশের 
পুর্বে প্রায় ছুই শতাব্দী পর্ধ্যস্ত উত্তর ভারতে 
রাজত্ব করেন। ১৮৪৮ ত্রীষ্টান্সে টমাস সাহেৰ 
পৌরাস্ট্রের সাহবংণীয় নরপতিগণের ষে বিস্তীর্ণ 
বিবরণ রয়েল এসিয়াটিক সৌসাইটীর ত্রৈমাঁ- 
সিক পত্রিকার দ্বাদশ ভাগে প্রকাশ করেন, 
তাহাতে তিশি গুপ্তবংশের তিরোভাব কাল 
৩১৯গ্বীঃ বলিয়। নির্দেশ করেন এবং আরবীয় 
প্রতিহানিক আবুরিহাঁন আলবিরুণিকে তাঁহার 
উক্তির প্রমাণ স্বরূপে নির্দেশ করেন। জেনেরল 
ক্যানিংহাঁম ও জেমস ফাঁরগুপসন সাহেব গুপ্ত 
বংশেন্প রাঁজত্বকাল গ্রীষ্ায় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম 


[দাদশ খণ্ড, দশম সংখ্যা | 





রঃ ষ্ঠ শতাবী নির্দেশ করিয়া, তীহানিগকে 
বল্পভীবংশের সমসামরিক অনুমান করেন। 
প্প্তাবকের আরস্তকাল সম্বন্ধে বিশেষ গোল- 
যোগ উপস্থিত হয়। গুপ্তাব্ধের ৯৩ বৎসরে 
দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের নামাস্কিত প্রস্তরলিপি ১৮৩৭ 
খরঃপ্রিন্দেফ সাহেব কর্তৃক সাঁঞ্ধীর স্তপে আবি- 
স্কৃতহয় । ১৮৩৮শ্বীঃতিনি এরাণের প্রস্তর লিপিতে 
১৬৫ গুপ্তান্দে বুধগুপ্তের নাম অঙ্কিত দেখিতে 
পান এবংকুহাঁওনের শিল-লিপিতে স্বন্ধগুপ্তের 
মৃত্যুর পরবর্তী ১৩৩ অন্ধ পাঠ করেন। ডাক্তর 
হল(ছ1 1720210 [7211)১৮৬১ হবীঃপৃর্বোক্ত 
বুধগুপ্তের অবকে সংবতাব ও ১৩৩ কে১৪১ 
অব বলিয়া নির্দেশ করেন । ১৮৭৪ হ্ীঃডাক্তাঁর 
রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র শেষোক্ত সনকে১৪১গপ্তাব্ 
বলিয়। নির্দেশ পূর্বক ১৪৬ গুগাঁবে খোদিত 
বন্ধগুপ্তের নামাঙ্কিত লিপি প্রকাঁশ করেন। 
১৮৬১ খ্রীঃ ডাক্তর হল১৫৩ ও ১৬৩ গুপ্তাঁবে 
খোঁদিত় ছুইখানি হস্তীরাঁজার শাসন লিপি 
প্রকাশ করেন। ডাক্তর মিত্র এবং মাননীয় 
বেইলী (1, 0. 13815) সাহেব গুপ্তাব্ষকে 
শকাব্' হইতে অভিন্ন অনুমান করেন। ১৮৮০ 
শ্রীঃ জেনেরল কানিংহাঁম প্রথম চন্দ্রগুপ্তের 
রাজ্যাভিষেকের কা'ল১৮৬৬হ্বীঃনির্দেশ করিয়া 
তাহাই গুপ্তান্দের আরস্তকাল অবধারণ করেন। 
১৮৮৪ হীঃ বোঁ্ষের স্থবিখ্যাত পুরাতিত্ব- 
বিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামরুষ্ণ গোপাল ভগ্ডাঁ- 
রকর মহোদয় স্বরচিত “দক্ষিণাপথের প্রাচীন 
ইতিহাস” (0:27 [7156017% ০৫ 795০০87 ) 
নামক ক্ষুদ্রকায় উৎকৃষ্ট ও বহু গবেষণা! পূর্ণ 
পুস্তকে শকাঁবের ২৪১অবন্দেগুপ্তাব্ধের আরম্ভ 
কাল বলিয়। নির্দেশ করেন। এই গণনা! হইতে 
তিনি ৩১৯খ্বীঃ গুপ্তাকের আর্ত কাল বলিয়া 
বহুতর যুক্তি প্রমাণের অবতাঁরণ! দ্বার! প্রতি- 
পাদিত করেন। তাঁহার মত অতঃপর প্রসিদ্ধ 


পুরাতত্ববিৎ ফ্লীট ও হারনলি সাহেব গ্রহণ 
করিয়াছেন। গুপ্ত সম্াটদিগের সম্বন্ধে স্বসং- 
গৃহীত সুবিক্তী্ণ গ্রন্থে (0০91005 10500109002- 
81001 [17010910178) ৬০1.]][1]) ফ্লীট সাহেব 
৩১৯খ্রীষ্টাব্বকে গুপ্তাব্বের আরস্ভকাল বলিয়। 
গ্রহণ করিয়াছেন। 
অধ্যাপক রামকঞ্চ গোপাল ভগ্ডারকর 
শকাব্ব যে মহারাজ কনিক্ষের প্রবস্তিত অন্ব, 
তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করেন। গুপ্তাবের 
সহিত শকাবের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে 
বিধায়, আমরা এস্থলে শকাঁব্দের প্রচলন 
সম্বন্ধে বিস্তীর্ণভাবে আলোচনা করিব। 
(শকাব |) 
গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমি (১৫১-১৬৩গ্রীঃ)শক 
জাতিরগ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধু 
দেশে ও রাজপুতানায় প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন । উজ্জয়্িনীর শকরাজা চষ্টনের 
নাম তিনি উল্লেখ কনিয়াছেন। চষ্টনের পর 
তাহা পুত্র জয়দামন ও পৌন্র রুদ্রদামন 
দক্ষিণাীপথের অপরান্ত (উত্তর কঙ্কণ ) পর্য্যস্ত 
শকবংশের আধিপত্য বিস্তারিত করেন । সাঁত- 
বাহন বংশীয় মহাপরাক্রান্ত রাজা'গোতমীপুক্র 
শন্তকণিকে (১৩৩-১৫৪ ) দুই বার পরাজিত 
করিয়া রুদ্রদাঁমন মহাক্ষত্র বা ( মহাসত্রপ ) 
উপাধি গ্রহণ করেন । তাহার পুত্র রুদ্রসিংহের 
নামান্কিত.রৌপ্যমুদ্রা কাঠিয়াবারে (গুজরাট) 
পাওয়া গিয়াছে । গুজরাটের মহাপরাক্রাস্ত 
সত্রপ (ক্ষত্রপ ) বংশীয় সমরাটগণ উজ্জপ্নিনীর 
ক্ষত্রবংশের'সহিত ঘনিষ্টসন্বন্ধে সম্পর্কিত বলিষ়। 
অনুমিত হয়। গ্রীষ্তীয় প্রথম হইতে তৃতীয় 
শতাব্দী পর্যন্ত সত্তপবংশ গুজরাট ও উত্তর 
ভারতে রাজত্ব করেন । মগধ ও মিথিল! পর্য্যন্ত 
তাহাদের অধিকার বিস্তৃত থাক! অপস্ভব নছে। 
এই শক বংশীয় নহপান অন্ধ, ভৃত্য-বংশীর 
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এক অজ্ঞাত নাম! সম্া্টকে পরাজিত করিয়া 
প্রায় অদ্ধর্পতাব্দী পর্য্যস্ত দক্ষিণাপথে রাজত্ব 
করের্ন। অধ্যাপক ভগ্ডারকরের মতে তিনি 
অন্নমান ৭৮-১২৪ খ্রীঃ পর্য্যস্ত ৪৬ বৎসর 
কাপ জুনার নগরে রাজত্ব করেন। বাৎস্ত- 
গোত্রজ ব্রাঙ্গণ আতীয় প্অয়ম” তাহার 
মন্ত্রী ছিলেন। দীনীকের পুত্র উষাবদাঁত ক্ষরাট্‌ 
নহপানের তনয়। দখামিত্রাকে বিবাহ করেন। 
শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি ১৩৩শ্বীঃ পর্য্যন্ত সাত 
বংসরকাল সাম্রাজ্যশানন করেন। নহপান ও 
উষাবদাতের নামাঙ্কিত কয়েকথণ্ড শাসনলিপি 
হইতে অধ্যাপক ভগ্ডারকর এই সকল নাম 
ও বিবরণ সংগৃহীত করিয়। স্বরচিত “129110 
[715001% ০ [9০০27 নামক গবেষণাপুর্ণ 
গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শক জাতীয় সর্ব- 
প্রধান নরপতির ছারা শকাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সাতবাহনবংশীয় সম্রাটদ্িগের আধিপত্য প্রতি- 
ষ্টার শতবর্ষের মধ্যে যে বৈদেশিক শক রাজা 
তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া,শকসাভ্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন,তিনি অবশ্তই অসামান্ত পুরুষ 
ছিলেন । তাহার রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে 
শকাব্দের আরন্ত হয়, গ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী 
পধ্যস্ত দক্ষিণাপথের বনুতর তাত্রশাসনে “শক- 
বৃুপকালঃ বা "শককাল+ বলিয়া এই অব 
বণিত হয়। পরে কালক্রমে 'শকে? বা! 'শাকে: 
শব্দ প্রচলিত হয়,এবং শালিবাহন এই শকা- 
নের প্রতিষ্ঠীতা বলিয়। ত্রাস্তজনপ্রবাদ প্রচা- 
রিত হয়। “শালিবাহন শক” পদের কোনও 
অর্থ নাই। কারণ এই পদ দ্বার সাতবাহন 
(শালিবাহন) ও শক এই ছুই রাজবংশ মাত্র 
নির্দেশ করে। সম্ভবতঃ শক জাতীয় সত্রপ 
ক্ষরাট, ক্ষত্রপ সম্রাট) নহপানের দ্বারা জুনার 
নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময় হইতে “শক- 
নবপকালের” গণনা আরম্ভ হয়। ৭৮-১৪৬গ্রীঃ 


প্য্যস্ত ৪৬ বৎসরকাল শকরাজ নহপান জুম্ারে 
রাজত্ব করেন। অধ্যাপক ভগ্ডারকর কাশী 
রের সম্রাট কনিষ্ককে শকাঁবের প্রতিষ্ঠা! 
বলিয়! নির্দেশ করিতে সম্মত নহেন। 
অধ্যাপক তগ্ডারকর এই সম্পর্কে ষে 
চারিটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা! 
১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে 
(নবম খণ্ড,২২২ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ 
দেউস্কর মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন । অধ্যা- 
পক ভগণ্ডারকরেরন্দক্ষিণাঁপথের প্রাচীন ইতি- 
হাস” বিশেষ যত্ব ও মনোযোগ সহকারে পাঠ 
করিয়া, আমি পূর্বমত পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয়াছি এবং কনিফ দ্বারা শকাব প্রব- 
ত্িত হয় নাই, এই মত গ্রহণ করিয়াছি । 
আমার মত পরিবর্তনের কারণ সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা অনাবশ্তকীয় বোধ হইবে না? 
(৯ শকাঁব পৈঠান ব৷ প্রতিষ্ঠান নগরেক 
অধিপতি শালিবাহন উজ্জয়িনীর মহারাজা 
বিক্রমা্দিত্যকে পরাজিত করিয়া শকাৰ প্রতি 
ঠিত করেন, এই জনপ্রবাদ দীর্ঘকাল যাঁবৎ 
আমাদের দেশে প্রচলিত আছে । এই জন- 
প্রবাদের যুলে এই সত্য নিহিত আছে যে, 
শকাব্ দক্ষিণাপথ হইতে উত্তর ভারতে বা 
আর্ধ্যাবর্তে কালক্রমে প্রচলিত হয়। ডাক্তার 
বার্জেস ও ফ্রিট. সাহেবের গবেষণায় দক্ষিণা- 
পথের ৯৭ খানি প্রাচীন শাননলিপিতে শকাঁ- 
বের স্পষ্ট উল্লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে । আধ্যা- 
বর্ডের প্রাচীনতম শাসনপত্রে শকাব্দের বিরল 
উল্লেথ দৃষ্ট হয়। সংবতাব্', গুপ্তাব্য ও হর্মাব্দ 
আর্্যাবর্তে অধিকতর প্রচলিত ছিল বলিয়! 
অনুমিত হয়। দক্ষিণাঁপথের সর্বত্র অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই শকাব্ধ প্রচলিত হয়,, 
গুজপ্লাটের মহাপরাক্রাস্ত “সত্রপ” বংশীয় সাট- 
গণ পর্যন্ত এই শকাবা ব্যবহৃত করিতে থাকে & 
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[দ্বাদশ খণ্ড, দশম সংখ্যা! 





ক্রমে ক্রমে তাহা আঁ্যাবর্তের সর্বত্র প্রচলিত 
হইতে থাকে । | 

(২) শালিবাহন নামে কোনও নরপত্তি 
দক্ষিণাপথে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়] কোনও 
প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বহুতর 
শাসনলিপিতে অন্ধ,ভৃত্যবংশই “সাতবাহন” 
নাঁমে উল্লিখিত হইয়াছে । সাঁতবাহন বংশের 
এক শাখ। মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়| প্রতিষ্ঠান 


বা! পৈঠান নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। 


মহারাজ পুলুমায়ী ১৩০-১৫৪খ্রীঃ পর্ধ্যস্ত প্রাতি- 
ঠান নগরে এবং ১৫৪-৫৮ গ্রীঃ পর্য্যন্ত তৈল 
দেশে ধনকটক (ধরণীকোট ) নগরে রাজত্ব 
করেন । তিনি গোতমীপুত্র শতকণির পুত্র । 
পুলুমায়ী ও তাহার পিতা শতকণি উজ্জয়িনীর 
শক অধিপতি চষ্টন ও তাহার পুত্র জরদাঁমন 
ও পৌত্র রুদ্রদামনের সহিত্ত ঘোরতর যুদ্ধ 
করিয়া শকদিগের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের 
উদ্ধার সাধন করেন। এই পুলোমায়ী সাত- 
বাহনই কিংবদত্তীর শালিবাহন বলিয়া! অন্থু- 
মিত হয়। গোতমী পুত্র শতকণি শকবংশীয় 
ক্ষরাট নহ্পান বা তাহার উত্তরাবিকারী ও 


জাম।ভ! উধাবদতকে পরাজিত করিরা, প্রায় । 


অবস্তী (মালব) ও সুরা (গুজরাট) পর্য্যন্ত 
শতকর্ণির একাধিপত্য বিস্তৃত হয়। ইহাই 
কিংবদস্তীতে শালিবাহন কর্তৃক উজ্জব্বিনীরাজ 
বিক্রমাদিত্যের পরাজয় বলিয়া বণিত হুই- 
রাছে, জয়দামনের পুজ্র রুদ্রদামন অন্মান 
১৪৯ খ্রীঃ গোতমী পুত্র শতকর্ণিকে ছুইবার 
পরাজিত করিয়া শকসাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠ। 
করিয়া, মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন। . 

(৩) নাসিকের এক গুহায় ক্ষরাট. নহ- 
পানের জামাতা ' উষাবদাতের চারি খানি 
শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহা হইতে 
শকরাজ ভউথাব্দাতকে বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী বলিয়া 
বোধ হয়। শকাদি বৈদেশিক জাতি ভারত- 
বর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়] বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়। 
ভারতবাপীদিগের সহিত কালক্রমে সংমিশ্রিত 
হইয়া উঠে। শকাব্দের প্রবর্তক ক্ষরাট নহ- 
পাঁনও সম্ভবতঃ সআাট কনিফের ন্যায় বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন । 

(৪) গজনীর সুলতান মামুদের সহচর 
আরব-ইতিহাস-লেখক এলবিরুণীর নির্দেশ 
মতে ২৪১ শকাবে গুপ্তাব আর্ত হয় এবং 
বল্লভী সম্রাটগণ এই গুপ্তাব্দ গুজরাটে গ্রচ- 


৫৩ বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর অন্ধতৃত্য (সাত- ! লিত করেন। গুপ্ত সম্রাটদিগের আধিপত্য 
বাহন ) বংশের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ৷ লোপের সময় হইতে গুপ্াব্ ব্যবহৃত হইয়া 


করেন । তিনি অন্ধ.ভূত্য সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতি- 
ঠিত করিয়া, যখন বর্তমান গণ্ট,র জিলায় ধন- 
কটক নগরে (১৩৩-১৫৪ খ্রীঃ) রাজত্ব করিতে 
থাকেন, সেই সময়ে তাহার পুত্র পুলুমায়ী 
নবনুর নগর হইতে মহারাষ্ট্র ও অন্যান্তি পশ্চি- 
মন্থ গ্রদেশের শাসন কাধ্যে নিযুক্ত হন। 
দ্বক্ষিণাপথ হইতে শকজাতির আধিপত্য উন্মু 
লিত করিয়া, শতকণি উজ্জয়িনীর শ্বকাধিপতি 
জয়দামনকে আক্রমণ করেন। জয়দাঁমন 
শতকণির দ্বার] পরাজিত ও রাজ্যচ্যত হয়। 


আসিতেছে, এলবিরুণীর এই উক্তি সম্পূর্ণ 
ত্রমাক্সক। রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে সচ- 
রাঁচর অব্দগণনার আরম্ত হয়। রাজ্যচ্যুতির 
সময় হইতে অব্দগণনা ইতিহাসে কুত্রাঁপি দেখা 
যায় না। কর্ণেল টড সোমনাথে যে শাসন- 
লিপি প্রাপ্ত হন, তাহাতে ২৪২ শকাব্দ. বল্পভী 
অব্দের প্রারস্ত বলিয়া।নির্দিষ্ট হইয়াছে। বল্প- 
ভীরা গুপ্তবংশের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া 
পরে স্বাধীন হয়। ২৪১ শকাব্দ (৩১৯ খ্রীঃ) 
গুপ্তা ও. বল্পতী অন্দে আরম্ভ ফাল এই 








রিষম্ে সংশয় নাই ৭ কুটিট,ভগারকর,হারনলি, 
ন্রিথ,হাণ্টার ও বাঁবু রমেশচন্দ্র দত্তের এই মত 
সুযুক্তিপুর্ণ ও স্ুসঙ্গত। গুজরাটের সত্্রপ- 
সম্রাটগণ শকাক্দের ব্যবহার করিতেন। গুপ্ত- 
বংশায় চন্ত্রগুপ্তড (১) সত্রপদিগকে পরাজিত 
করিয়! সমগ্রআর্ধ্যাবর্তে গুপ্তপামাজ্যের প্রতিষ্ট। 
করেন এবং সত্রপদিগের নামাঙ্কিত রৌপ্য- 
মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচলিত 
করেন। 

(৫) গুপ্ত সম্রাদিগের নামাঞ্ষিত স্বর্ণ- 
মুদ্রার সহিত মহারাজ কনিক্ষের স্বর্ণসুদ্রার 
এতদুর সাদৃশ্ত দৃষ্ট হয় যে,তিনি গুগুপাআজ্য 
প্রতিষ্ঠার শতবর্ষের অধিকতর পূর্বতন বলিয়া 
বোধ হয় না। কাশ্মীররাজ কনিক্ষ, হবি 
(হু) ও বাসুদেবের রাঁজত্বকাল শতবর্ষের 
অধিক স্থায়ী ছিল বলিয়া অনুমান করিবার 
(কোনও কারণ পাওয়া যায় না। 

(৬) তিব্বতীয় বৌদ্ধদ্িগের মধ্যে এইরূপ 
জনপ্রবাদ:এপ্রচলিত আছে যে,শকরাজ কনিক্ষ 
বুদ্ধদেবের নির্বাণ প্রাপ্তির ৪০০ বর পরে 
প্রাহর্ভত হন। নাইসার গ্রীকরাজ হার্শিয়া- 
স্‌কে পরাভূত করিয়া ক্যাডফাইপিস্‌ যে শক 
সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। করেন, তাহার রাজধানী 
কাবুল নগরে অবস্থিত ছিল। কাবুলে ক্যাড- 
ফ্কাইসিসের সমাশিস্তন্ত ভাক্তর মার্টিন হোনি- 
গ্বার্ধার দ্বারা আবিষ্কৃত হর । কনিক্ক এই 

ংশের দ্বিতীয় সম্রাট । তিনি বংশের প্রতি- 
ষ্ঠাতা নহেন। তাহার সাআাজ্য ভারতবর্ষে 
উত্তর পশ্চিম প্রান্তে মথুরা ও বারাণসী পর্য্যস্ত 
বিস্বৃতছিল। তিনি শকাৰের প্রবর্তক হইলে, 
কাবুল, কাশ্মীর, পঞ্জাবাদি প্রদেশে তাহার 
প্রবর্তিত অব্দের নিদর্শন সচক বহুতর শান- 
পত্র ও সুদ্রাদি পাওয়া যাইত । প্রকৃত প্রস্তাবে 
দৃক্ষিণাপথেই শকাবাক্কিত বহুতর ত্রান 
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ও প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে । দক্ষিণাপথে 
বৌদ্ধ সম্রাট কনিক্ষের রাজ্য কক্মিন্কালেও 
বিস্বৃত হয় নাই"। তিব্বতীয় জনগ্রবাদ কনি- 
ফকে শকাবের প্রবর্তক বলিয়! নির্দেশ করে 
নাই বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের৪**বৎসর পরে 
কনিষ্ক আবিভূতি হইয়! শকাৰ প্রবর্তিত করেন, 
সবীঃপুঃ ৭৮ অন্দে শকাব্দের আরম্ভ গণনা হইল। 
কিস্ত ৭৮ঘ্রাঃ শকাব্ের প্রতিষ্ঠাকাল বলিয়া! বে 
নিদ্দি আছে, তাহার বিশেষ কিছু মূল আছে 
বলিয়।ও বোধ হয় না। বৃহন্নাটক ও বৃহৎসং- 
হিতা'র টাকাকার ভট্ট উৎপল বিক্রমাপ্িত্যকে 
শকাৰের প্রবর্তক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
ভাস্করাচাধ্য প্রণীত “করণ কুতুহুল” গ্রন্থের 
৪০০ বতনরেরও অধিক প্রাচীন একখানি 
হস্তলিখিত টীকাঁয় টাকাকার দোধল লিখিয়া- 
ছেন যে শক শামক শ্্লেচ্ছ্িগকে পরাজিত 
করিয়া বিক্রমাদিত্য শকাব্দ প্রচলিত করেন? । 
এই উক্তির ম্যায় তিব্বতীয় জনপ্রবাদ ও অমু- 
লক বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধ দেবের (৪৭৮+ 
৭৮) ৫৫৬ বংসর পরে কনিফ্ষের রাজ্যারন্ত 
কাল গৃহীত হইলে তিব্বতীয় জনপ্রবাদ অন্ু- 
সারে তাহার ৪০০ বৎসর পরে। কশিকফের 
অবির্তাৰ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক হইয়া উঠে। 

(৭) বিজাপুর জিলার অন্তর্গত বাদামীর 
গুহালিপিতে চালুক্যরাজ মঙ্গলী পের নাম 
অঙ্কিত আছে (1170127 21701088195 [1]. 
395.) এবং ৫০০ শকাব্দে তাহা লিখিত 
হয় বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। 
শকাব্দ শক নৃপতির বাঁজ্যাভিষেককাল «শক 
হৃপকাল সংবৎসরে” “শক নৃপতি সংবৎসরে- 
ঘাতিক্রাস্তেযু পঞ্চস্থ শতেষু” বলিয়া বর্ণিত হুই 
য়াছে। রবিকীন্তির নামাঙ্কিত প্রীহোলির 
শাসন্মলিপি ৫৫৬“শক নৃপকালে'লিখিত হয়্। 
উহাতে অহাঁকবি কালিদাসের নাম উল্লিথিত 
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1 ছাদশ খণ্ড, দম সংখ্যা? 





হইগাছে (জিত আপাতত ৬11, হী 
্রীষটীয়.ষ্ঠশতাকীতে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ববিৎ বরাহু- 
মিহ্রি'শকাব্কে "শকভৃপকাঁল' ও “শকেন্জ্র 
কাঁল' বলিয়া" অভিহিত করিয়াছেন । একাদশ 
শতাব্দীতে ভাক্ষরাচাধ্য স্বরচিত গোলাধ্যায়ে 
শক নৃপ সময়ের ১০৩৬ বৎসরে নিজের জন্ম 
হয় বলিয়।(রসগুণ পূর্ণ মহীসম শকনৃপ সময়ে 
ভবন্বামোৎপত্তিঃ) লিখিয়াছেন । আধুনিক 
কালের বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকাতে “শকনৃপতের- 
তীতাব্' লিখিত দেখা যায়। শকাব্ষ অতি 
প্রাচীনকাল হইতে কনিফের অনধিকৃত দক্ষিণা 
পথে প্রচলিত ছিল, ইহা হইতে তাহ! স্পষ্ট 
উপলব্ধি হইতেছে। 

(৮) মহারাজ কনিফের নামাঙ্ষিত শাসন 
লিপিতে বৌদ্ধরবাজ কনিষ্ফ কোনও অব 
প্রবর্তক বলিয়া বণিত হন নাঁই। ১৮৭০ খ্রীঃ 
মেজর ষ্টাবন (181০: 9689 7২.4.) বহা- 
বলপুরের ১৬ মাইল দক্ষিণ পূর্বস্থিত “ম্থবি- 
হার'নামক স্থানের গুশ্বজযুক্ত গোলাকার গৃহে 
(০৮৩) কনিষ্ষের নামাঞ্কিত যে তাঅশাসন 
আবিষ্কৃত করেন, তাহার অক্ষর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় শতাব্দীর বা গুপ্তবংশের স্তম্তলিপির 
অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলিয়। বোধ হয় না। 
এই শাসনপত্র চারিপংক্তিতে কনিষ্ষের রাজ- 
ত্বের একাদশবৎসরে সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত হয়। উহার প্রথম পংক্তিতে “মহাঁরা- 
জন্য রাজতিরাজন্ত দেবগুত্রস্ত কনিষ্ষস্ত সংবৎ- 
সরে একাদশে ১৯” লিখিত রহিয়াছে। 

*কনিক্ষের নামান্কিত শাসনপত্রে তিনি 

.ক নৃপতি বা শকাবের প্রবর্তক বলিয়া 
নিদ্দিষ্ট হন নাই। তিনি যে আপনার রাজ্যা- 
ভিষেকের কাল হইতে কোনও অব প্রবপ্তিত 
করেন,তাহাও বোধ হয় না। তিনি কোনও 
'অবের প্রবর্তক হইলে, তাহার অব্যবহিত 


| পরবর্তী বৌদ্ধধর্মবলল্ী শক' নৃপতি হুবিফ 
(হুক বা হুয়ার্কি ) ও বাসুদেবের শ।সনপত্রে 
উহার বিশেষ উল্লেখ অবশ্তই থাকিত। কিন্ত 
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭০ খ্রীঃ মথুর! 
হইতে আনীত যে তিনথানি সংস্কৃত শাসন- 
পত্রের বিবরণ ও প্রতিলিপি প্রকাশ করেন, 
তাহাতে শকাব্দ বা কনিফাবের কোনও 
উল্লেথ দেখ৷ যায় না। হুবিষ্ষ ও বাস্থদেবের 
পূর্বে শ্বীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিফ আঁবি- 
ভূর্তি হন বলিয়া! অন্মিত হয়। 


€কে)“সং ৫৯দি ৪* মহারাজস্য রাজতিরাজস্য দেবপুত্রক্ 
হুবিক্ষস্য ব্হারে দানং ভিক্ষু জীবকস্য উদ্দিয়নকস্য"” 

(খ) “মহার।জন্ত রাজাতিরাজন্ত দেবপুত্রস্ত বাক্দে- 
বস্ত সংবৎনরে ৪৪ বর্ষে ম...স প্রথম দিবসে ।” 


(৯) মথুরার তৃতীয়খণ্ড শাসন লিপিতে 
শকাৰের স্পষ্ট উল্লেখ আছে (দ[নংসকে ১৪* 
বুধমিহিরস্ত সিংহপুত্র )। ২১৮ ত্রীঃ (১৪০শ- 
কাবে) লিখিত লিপির সহিত হুবিষ্ক ও 
বাস্থদেবের নামাঙ্কিত শাসন পত্রের বিলক্ষণ 
অক্ষর সাদৃশ্ত আছে। কনিফের নামান্কিত 
শাসনলিপির অক্ষর কিঞ্ৎ বিভিন্ন ও পুরা- 
তন বলিয়া বোধ হয়।.পুর্বোক্ত ছুই শাসন- 
লিপি হইতে হবি ও বাসুদেব খ্রীষ্টায় দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় শতাব্দীতে যথাক্রমে অন্ততঃ ৫৯ ও 
৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া নির্দেশ পাওয়া 
যাইতেছে । অথচ রাজতরঙ্গিনীতে কনিক্ষ,হুক্ষ 
ও বাসুদেব এই তিন ভ্রাতার রাঁজত্বকাঁল ৬* 
বৎসর মাত্র নির্দিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া স্থুপস্তিত 
বেইলি সাহেব (2. 0. 3951০) ১৮৬২ রী 
কর্ণেল কানিংহামের মত প্রকাশ করেন। 
পুরাতত্ববিৎ কানিংহাম হুবিফের নামাঙ্কিত 
শালনলিপির অস্কে ৪৩১ এবং বাস্ছদেবের 
শাসনপত্রে ৪০১ দেখিতে পাঁন। ডাক্তার 
মিজের নির্দেশই অধিক সমীভীন ষদিবা ৫ বোধ 
হইতেছে। 


মাঘ, ১৩০১1: 77" অগধের ্ 
ঢ নু ৪ + ত . 


_. এই সকল কারণে কনিষ্ক যে শকাবের 
প্রবর্তক নহেন, এই সম্বন্ধে কোনও ' সন্দেহ 
নাই। তিনি খ্রীতরীক্স দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ বা 
তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিততি হই- 


৫১৯ 


গুপ্তগণের 'রাজ্য গঙ্গার উপকূলভাগে আলা” 
হাবাদ পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বায়ুপুরাণ বিষু- 
পুরাণের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতবর 
রামকৃষ্চ গোপাল ভগণ্ডারকর নির্দেশ করিয়!- 


ফ্লাছিলেন বলিয়া বোঁধ হইতেছে। দক্ষিণাঁপথ | ছেন এবং স্বমতের পরিপোষক নানা যুক্তি প্রদ- 
হইতে শকাব্দের প্রচলন আঁরস্ত হইয়া, কাল- | শন করিয়াছেন । বাযুপুরাণের মতে সাকেত 
ক্রমে আর্ধ্যাঁবর্তে প্রবর্তিত হয়। মহাঁপরাক্রাস্ত ! (অযোধ্যা ) গুপুসাত্রাজ্যের অন্তরূ্ত ছিল। 
অনথতৃত্য ( সাতবাহন) সাত্রাজয বিধ্বস্ত র মগধের প্রধান নগরী পাটলিপুত্রই গুপ্তসাত্রা- 
করিয়া, যিনি ৫৩ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত | জ্যের প্রধান রাজধানী ছিল। গ্রাণ্ট (4১. 27500 


প্রভাবে তাহা! শাসন করেন,সেই বৌদ্ধধর্শীব- | সাহেব" অযৌধ্য। হইতে গুপ্ত সম্াউদিগের যে 
লম্বী ক্ষরাট_ নহপাঁনই শকাবের প্রবর্তকবলিয়া | সকল স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করেন, তাহার অধি- 
অনুমিত হয়৷ কাংশই প্রাচীন সাঁকেত(ফৈজাবাদের নিকট- 


খীষ্টীয় ৭৮ অবে শকাৰ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
২৪১ শকাব্ে (৩১৯ খ্রীঃ) গুপ্তবংশের প্রতি- 
ষাতা শ্রীপ্ুপ্ত আবিভূতি হন। শ্রীগুপ্তের 
রাজ্যাভিষেকের কাঁল হইতে (৩১৯ খ্রীঃ) 
গুপ্তাবের কাঁল গণনা আরস্ত হয়। শ্রীগুপ্ত ও 
তাহার পুত্র ঘটোঁতকচের সময়ে গুপ্তসাম্াজ্য 
সবিশেষ সমুদ্ধ ও পরাক্রীস্ত হইয়া উঠিতে 
পারে নাই । শকবংশীয় সত্রপ সমাটদ্বিগের শেষ 
সম্রাটকে পরাভূত করিয়া শ্রীগুপ্তের পৌস্র 
প্রথম চন্তরগুপ্ত গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র আর্ধ্যা- 
বর্তে মহাপরাক্রাস্ত গুপ্তসামাজ্যের প্রতিষ্ঠ। 
করেন। সত্রপ সম্রাটদিগের রাজত্বকালে গুজ- 
রাটে শকাঁক প্রচলিত ছিল। ৩০৪ শকাব্দের 
-পরবর্তী কোন শাসনলিপি ব৷ মুদ্রায় সত্রপ- 
দিগের উল্লেখ দেখ! যায় না। অতএব ৩৮২ 
খ্রীঃ বা তৎসন্গিহিত কাঁলে-চন্দ্রগুপ্ত সত্রপদিগের 
ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পর্য/দস্ত করিয়া গুপ্তসাআা- 
জ্যের সীম! সবিশেষ পরিবর্ধিত করেন । 
গুপ্তসাত্রাজ্য মগধেই প্রতিষ্িত হয় বলিয়। 
অনুমান হয় । ক্রমে ক্রমে তাহা পশ্চিমে গুর্জার 
ও মালব এবং পূর্ব্বভাগে বঙোপসাগর পর্য্যস্ত 
বিস্তারিত হয়। বিষণ পুরাণের মতে মগধের 


বন্তী অযোধ্যা) নগরের নিকট প্রাপ্ত হন। 
হুপাঁর (17০০০1) সাহেব অযোধ্যার পুর্ব ভাগ 
হইতে অনেক খ্রপ্তমুদ্রা সংগ্রহ করেন। এত- 
দ্বারা বায়ু পুরাণের প্রতিহাসিক সত্য নিঃস- 
ন্দিপ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে । 

বহুতর যুক্তি তর্কের অবতারণু! করিয়া 
নপপ্ডিত ভিনসেণ্ট স্মিথ (&. ড. 9701৮) 
সাহেব ১৮৮৪ ধ্বীঃ কনোজের পরিবর্তে পাটলী 
পুত্র নগরকেই গুপ্তদিগের প্রধান রাজধানী 
বলিয়! নির্ণয় করিয়াছেন । কনোজ, বারাণসী 
ও এলাহাবাদ গুপ্তসম্রাটদিগের অধিকৃত প্রধান 
নগরী মধ্যে পরিগণিত ছিল। কনোজ নগরে 
কনোলি (8556.0০০11) কর্তৃক দ্বিতীয় চক্দ্র- 
গুপ্তের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। এই 
মূদ্রালিপির পাঠ হইতেই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি 
জেমস্‌ প্রিন্সেপ বহুতর গু মুদ্রার মন্ত্ম উদ্ধার 
করেন। গুগ্তসম্রাটদিগের ৩৭টা মুদ্রার মর্ম 
প্রিন্সেপ সাহেব উদ্ধার করেন। তন্মধ্যে ৩টী 
মানস কনোজ নগরে পাওয়া যায়। গুপুমুদ্রায় 
গ্রীক ও মুসলমান নৃপতিদিগের মুদ্রার তায় 
মুত্রীপ্রস্ততের স্থান বা টাঁকশীলের নাম দেখা . 
যায় না। যুদ্রাবিষ্কৃতির স্থানের ছারা তাহাদের 


নধ্যভারত। 
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সাজাঁজ্যের কঃ নিদিদারা নি বইছে হইতে 
পারে। 

কনোজ নগরী গুপ্নু সম্রাটরিগের রাজধানী 
থাকিলে তথায় তাহাদের নামাঞ্কিত বহুতর 
স্বর্ণ 'ও রৌপ্য মুদ্রা কি তাত্র যুদ্রা অবশ্তই 
আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু ৬টীর অধিক ্বর্ণমুদ্রা 
কনোজ নগরে পাওয়া যায় নাই । কনোজের 
পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিমে ১০ টা স্বর্ণমুদ্রা মাত্র 
পাঁওয়! গিয়াছে । কনোজের পূর্বভাগে অন্যুন 
৬৯০টা ্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা হইতে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে,কনোজের 
পুর্বভাগে গুপ্ত সমাটদিগের রাজধানী প্রতি- 
চিত ছিল। আফগানিস্থান ও পঞ্জাবে বহুতর 
শকনৃপতিদিগের নামাঞ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে বটে,কিন্তু একটাও গুপমুদ্রা আবিষ্কৃত 
হয় নাই। ইহাঁ হইতে অনুমান হইতেছে যে, 
পঞ্জাবে গুপ্তদিগের অধিকার বিস্তৃত হয় নই। 

যখন $ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের 
শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন,তখন ১৭২টা স্বর্ণ- 
মুদ্রা (0০10 21105) বারাণসীতৈ আবিষ্কৃত 
হইয়! বিলাঁতে ডিরেক্টর সভার নিকট প্রেরিত 
হয়। এ সকল মুদ্রা টাকশালে দ্রবীভূত হইয়! 
চিরকালের জন্য অন্তহিত হয়। এই সকল 
গুপ্তমুদ্রা বলিয়া অনুমিত হয। ১৭৮৩থীঃ হুগ- 


লীর পূর্বতীরবর্তী কলিকাঁতার সন্পিহিত কালী: 


ঘাঁটে ২০০ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। তাহা টাক- 
শালে বিনষ্ট না হইয়া, ব্রিটিস মিউজিয়ামাদি 
স্থানে রক্ষিত ও বিতরিত হয়। তাহা! নিক 
ধাতু'্বারা নির্মিত হইলেও, গুপ্তযুদ্রা বটে। 
১৮৩৮ গ্বীঃ টেগিয়ার (17559281-) সাহেব 
জোয়ানপুরের সম্সিহিত “জয়চন্দ্রের, মহল” 
নামক পুরাতন স্থানে কয়েকটা গ্রপ্ত স্বর্ণসুদ্রা 
প্রাপ্ত হন। ১৮৫১ শ্রীঃ বারাণসীর ১২ মাইল 


দূরবর্তী ভরসর নামক প্রাচীন গ্রামে বুমংখ্যক 


গর মেজর কিটোর (91০1 1. [160০6) 


যত্বে আধিষ্কত হয়। . সমুদ্রগুপ্ত, বিতীয় চন্জ 
গুপ্ত, কুমারগুপ্ত (১) মহেন্দ্র, স্বন্ধগুস্ত ও. 
প্রকাশাদিত্যের নামার্ষিত ৩২টী মুদ্রার বিব- 
রণ মেজর কিটো প্রকাশ করেন । ১৮৫২হীঃ 
যশোহর জিলা'র অন্তর্গত মহন্মদ্রপুরে অরুণ- 
খালী নদীর তীরে গুপ্তসআট চন্দ্রগুপ্ত (২) 
কুমারগুপ্ত (১) এবং ক্বন্ধগুপ্তের নামাঙ্কিত 
রৌপামুদ্রার সহিত কিরণস্ুবর্ণের অধিপতি 
শশাঙ্কগুপ্তদেবের (অনুমান ৬০০ খ্রীঃ) এক 
রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। ১৮৫৪ খ্রীঃ গোরখ- 
পুর জিলাঁয় সরযূত্ন তীরবর্তী গোপালপুর গ্রামে 
২০টী গুপ্ত সম্রাটদিগের স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত 
হয়। অন্থুমান ১৮৬৪ খীঃ প্রথম কুমারগুপ্তের 
মামাঞ্চিত প্রার ২০০ স্বণ্ণ মুদ্রা আলাহাঁবাদে 
আবিঙ্গুতহর। ১৮৭৭ খীঃ প্রথম কুমারগু- 
প্তের ২০৩০টা স্বর্ণমুদ্রা আলাহাবাদের নিকট- 
বন্তী ঝুসি গ্রামে পাওয়াযায়। ১৮৮৪খীঃ ১৩টী, 
গুপ্তমুদ্রা হুগলীতে আবিষ্কৃত হয়। এততিন্ন 
মেদিনীপুর, মহানদ, মির্জীপুর, গাজীপুর, গয়া, 
পাটনা, সাহারানপুর, বুলন্দসহর, অযোধ্যা, 
লক্ষৌ, কানপুর, মথুরা, আগ্রা, আজমীর ও 
উজ্জয়িনী নগরে কতিপয় গুপ্তবংশীয় স্বশসুদ্র1 
পাওয়া যায়। 

আবিঞ্ষত স্বর্ণমুদ্রার স্থান সকলের নাম 
হইতে গুপ্তসামাজ্য যে সমগ্র আর্ষযাবর্তে 
বিস্তৃত ছিল,তাহার নিঃসন্দিদ্ধ বিবরণ পাঁওয়! 
যাইতেছে । কনোজ যে গুপুসআটদিগের রাজ- 
ধানী ছিলনা,মুদ্রা! প্রাপ্তির স্থান সমূহের নাম- 
মালা হইতে তাহাও প্রতীয়মান হইতেছে। 
কনোঁজ যে অতি প্রাচীন নগরী, তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমি 
অন্ুমান১৪০-৬০খীঃ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়া- 
ছেন। ৪*তথীঃ চৈনিক পরিব্রাজক ফাঁহিয়ান 





কলোজ জ পতি রক তাহার মুদি বর্ণনা 
করিয়াছেন । উহা তখন গুপ্ত মআ্রাটদিগের 
অধিকার-ভুক্ত ছিল। থানেশ্বর হইতে বদ্ধন 
রাজবংশ গ্রীপ্তীর ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ বা মধ্য- 
ভাঁগ কনোজে বাঁজধাঁনী স্থাপন করিয়া»তাহার 
গৌরব:ও সমৃদ্ধি বিশেষরূপে বৃদ্ধি করেন। 
গুপ্ত সাম্াজোর অধঃপতনের পর তাহাদের 
সম্পর্কিত বর্ধনবংশ কনোজে রাজ্যপাট প্রতি 
ঠিত করে। বর্দধনবংশীয় শেষ নৃপতি বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী হর্ষবর্ধনশীলাদিত্যকে(৬০৮-৪৮ শ্রীঃ) 
চৈনিক পরিব্রাজক স্থবিখ্যাত হিয়াঁংসাঙ, 
সমগ্র. ভারতের (আধ্ধ্যাবর্তের) বাঁজাধিরাঁজ 
সম্রাট বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। ৬৩৪ খ্রীঃ 
হিন্নাংসাঁউ. কান্তকুজ নগরে উপনীত হন। 
বদ্ধনবংশের রাঁজ্যারম্ত হইতে গাহড়বার রাঁজ- 
পুত বংশের অধঃপতন পর্য্যন্ত (অন্থমান ৫৫০ 
--১১৯৪ খ্রীঃ) কনোজের ধারাবাহিক ইতি- 
হাস ভবিষ্যতে বিস্ত/রিত ভাবে বিবৃত করার 
ইচ্ছা রহিল। অবোধ্যা, আলাহাবাঁদ, বাঁরা- 
ননী ও উজ্জপ্নিনীর ন্যায় কনোঁজ গুপ্তসঅ(ট- 
দিগের অন্যতম প্রধান নগরী ছিল। রাজধানী 
থাঁক] সম্পর্কে কোনও প্রমাণ এপর্যন্ত পাওয়। 
যাঁয় নাই। 

কর্ণেল উইলফোর্ড ও গাজীপুরের ম্যাঁজি- 
ট্রেট ওল্ডহাম (11990 0191,90) সাহেব 
পাটলী পুক্রকে বের্তমান পাটনা) গুপ্ৰ সাত্ত্রা- 
জ্যের রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
পাটলীপুত্রে মৌর্যবেংশীয় সমাট্রিগের রাজ- 
ধানী প্রতিঠিত ছিল। ৪০০ খীঃ ফাহিয়ানের 
ভ্রমণ কালেও পাটলীপুত্র সমুদ্ধ নগরী ছিল। 
সম্ভবতঃ বৈদেশিক হুনজাতি সমগ্র আর্ধ্যা 
বর্তের রাজধানী পাঁটলীপুত্রকে তদনস্তর এন্ধপ 
' ভাবে বিধ্বস্ত করে যে,৬৩২ খ্রীঃ চৈনিক পরি- 
ব্রাজক হিয়াংসাঁড. প্রাচীন শ্রাবন্তীর স্তাঁক ভার- 


৬৬----৩ 


তের -রাঁজধানীকে এক সামান্য হীলাবস্ক: 
গ্রামে পরিণত দেখিতে পান। গুপুসামাজোর - 
অবধঃপতনের পর, কনোজের মহতী শ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হয়। তত্সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তপাক্াজোর 
রাজধানী পাটলিপুল্র শ্রীষ্টায় ষ্ঠ শতাধীর 
শেষভাগে পরিত্যক্ত নগরীর হীনাবস্থা ধারণ 
করে। তদববি তাহার অবনতি আরম্ত হইয়া, 
্বষটায় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সামান্ত গ্রামে, 
পরিণত হয়। প্রাচীন পাটলীপুত্র এক্ষণে 
গঙ্গানদীর কুক্ষিগত হইয়া নামমাত্র তি 
হইয়াছে । 

জেনারেল কাশিংহাঁম (4105. [২০1০1 
১1. 753) নির্দেশ করিয়াছেন যে, ২২২ 
২৮০ শ্ীঃ জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক পাটলী- 
পুত্রে মহাপরাক্রান্ত এক রাজার রাজধানী, 
দেখিতে পান।. এই রাজাকে তিনি কুমার- 
গুপ্ত (১) মহেন্দ্র বলিয়া অনুমান করেন । আমা- 
দের বিবেচনায়,এই নরপতি .গুগুসমঃটদিগের 
পূর্ববর্তী । কারণ প্রথম কুমারগুপ্ত ৪১৫-৪৫৪ 
খীঃ পাটলীগুত্রের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন । 
গুপ্তসম্রাটদিগের পুর্ধতন কালেও যে পাটলী- 
পুত্র মহাসমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইহ। . 
হইতে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে । চৈনিক 


পরিব্রাজক ইপিঙ্ষ (16512) অনুমান ৬৯০- 


৭০১ খ্রীঃ পর্যটন উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগ- 
মন করেন। তখন গুপ্তবংশীয় দেবগুপ্ত পূর্বব- 
ভারতের সআ্াটরূপে মগধে রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন। ইনিঙ্গ তাহাকে দেববর্শা নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন । মগধের মহারাজ শ্রীগুপ্ত 
গঙ্গাতীরস্থ মুগসিকবন মন্দিরের নিকট চীল- 
দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষদের আবাস জন্ত যে মন্দির 
নির্ষিত করাইয়া! দেন,তাহার ভগ্নাবশেষ এই . 
চৈনিক পরিব্রাজক দেখিতে পান। তাহার 
বর্ণনা নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে ইহা হইতে গুপ্ত 
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সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম যে শ্রীগুপ্ত ও 
পাটলীপুত্রে যে তাহার রাজধানী ছিল, স্পষ্টাঁ- 
ক্ষরে তাহারপ্রমাণ পাঁভয়! যাইতেছে ।৯* 
মহারাঁজ প্রথম চন্দ্র গুপ্ত সময় হইতে 
াঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বালাদিত্য নরসিংহ 
গুপ্তের সময় পর্য্যস্ত (৩৬০-৫৩৩ খ্রীঃ) সমগ্র 
আরর্ধ্যাবর্ত'গুপ্তসমাটদিগের পদাঁনত থাকে । 
তীহাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য পৃর্ধপ্রান্তস্থিত বজ- 
দেশ হইতে পশ্চিমে £গুজরাট পর্ধ্স্ত এক 
শাসন দণ্ডের অধীনে অবস্থিত থাকে । ৪৮৪ 
ত্ীঃ হুনরাঁজ তোঁড়ামন পশ্চিম মালবে আঁপ- 
তিত হইয়!, তাহার রাজা মাতৃবিষুকে পরা- 
জিত ও নিহত করিয়া অধিকার করেন। 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্যানবিষু ভ্রাতার মৃত্যুর 
পর স্বরাজ্য হইতে বিতাঁড়িত হন। এই সময়ে 
পূর্বমযলব গুপ্তবংশীয় বুধগুপ্ত শাসন করিতে- 
ছিলেন । ৪৯৪ গ্রীষ্টাব্দের বুধগুপ্তের নাঁমাঙ্িত 
মুদ্রা পাণডয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ ৪৯৪ খ্রীঃ পূর্বব- 
মালব তোড়ামনের পদাঁনত হয়।,এই বসর 
সুগুসআট নরসিংহ গুপ্তকে পরাঁজিত করিয়া 
'ভোঁড়ামন মহারাঁজাধিবাজ উপাধি গ্রহণ 
কফরেন। ৪৯৪ ৫১০গ্রীঃ সম্রাট তোঁড়াঁমন গুপ্ত- 
সাঁআাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া, তাহা 
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শাসন করিতে থাকেন । সম্ভবতঃ ৫১৩ স্ত্রীঃ 
গুপ্ত সম্রাটের অধীনস্থ গুজরাটের শাসনকর্তা 
তষ্টারক সেনাপতি কনক সেন ও পুর্ব্বমাল- 
বের বুধগুপ্ডের উত্তরাধিকারী ভাগ্গগুপ্ত হুন- 
রাজ তোড়ামনকে পরাজিত করিয়া সাতাজ্যে 
সম্রাট নরসিংহপগ্তপ্তকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। 
বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত ও তোড়ামনের শাপন- 
লিপি পুর্ধমাঁলবের অন্তর্গত এরাণে আবি- 
স্কুত হইরাছে। 

ভষ্টারক সেনাপতি কনকসেন হইতে গুঞজ- 
রাটের স্ুবিখ্যাত বল্লভীবংশ উদ্ভৃত হইয়াছে। 
৪৯৫-৫১৫ খ্রীঃ পর্যযস্ত সম্রাট নরসিংহ গুপ্তের 
প্রাদেশিক শাসনকর্তী রূপে তিনি গুজরাট 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসন করিতে থাকেন । 
কনকসেন মিহিরকুলে জাত হুনরাজ তোঁড়া- 
মনকে পরাজিত করিয়া! “মৈত্রক”-দলন 
বলিয়। বল্লভী সম্রাটদিগের শাসন পত্রে অতঃ- 
পর বধিত হইতে থাকেন । বল্পভীবংশের প্রতি- 
ঠাতার হস্তে পরাজয়ের কিছুকাল পরেই 
তোড়ামনের মৃত্যু ঘটে এবং সম্ভবতঃ ৫১৫ খ্রীঃ 
তাহার পুত্র মিহির-কুল পৈতৃক রাজ্যলাভ 
করেন। ডাক্তার মিত্র ইহাকে পশুপতি নাঁমে 
নিদ্দেশ করিয়াছেন । পিতারন্তায় পুত্রও মহা- 


" পরাক্রান্ত হইরা উঠেন এবং গুপ্তনাত্রাজ্যে 


পুনঃ পুনঃ উপদ্রব করিতে থাকেন । ৫৩০ খীঃ 
নরসিংহ গুপ্ঠের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বিক্র- 
মাদিত্য কুমার গুপ (দ্বিতীয় ) পাটলীপুত্রের 
রাঁজসিংহাসনে আরোহণ করেন। আাবস্তী 
তাহার প্রিয় আঁবাঁগস্থল ছিল, কিন্তু উহা! 
তাঁহার রাজধানী ছিল কি না, নিশ্চয় বলা 
যায় না। | 
৫৩০খীঃ 'ধালাদিত্য নরনিংহ গুপ্তের সেনা” 
পতি প্রবল পরাক্রাস্ত হছনরাজ মিহিরকুলকে 
(পণুপতি) বুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বন্দীভাবে 





সম্রাট নরসিংহ ংহ গুপ্ডের সমীপে আনয়ন পাট? পদ রর অবনীত হ্ন। এদিকে 
করেন। ৫১৫-৫৩০খীঃ পর্য্স্ত মিহিরকুল পুনঃ গুজরাটে বল্লভীবংশ স্থাবীনতা অবলম্বন 
পুনঃ গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ পূর্বক অস্থির : করে। তোড়ামনের পরাজয় হেতু বল্পভীবংশের 


করিয়া তোলেন । গোয়ালিয়ারের শাননপত্র 
দৃষ্টে এরূপ অনুমিত হয়। বাঁলাদিত্য নর- 
সিংহ গুপ্তের মাতার অনুরোধে সম্রাট তাহার 
প্রাণদান করেন। তদবধি তিনি মাতৃগুপ্ত 
নামে পরিচিত হন। অতঃপর ৪ বৎসর কাল 
কাঁশ্শীরে প্রত্যাবর্তন পুর্বক তাহা শাসন 
করিয়া রাজপদ হ্বেচ্ছান্থুারে পরিত্যাগ 
করেন। মিহিরকুল ও মাতৃগ্তপ্ত যে অভিন্ন 
ব্যক্তি, সুপণ্ডিত ডাক্তার হারনলি তাহা 
নির্দেশ করিয়াছেন। পরিব্রাজক হিয়়াংসাঙ, 
এই মিহিরকুল ও বাঁলাদিত্যের উল্লেখ করি- 
যাছেন। 

মিহিরকুলের পরাজয়ের পর মহারাজ 
নরসিংহ গুপ্তের (৪৮৫-৫৩০) মৃত্যু হয় । তদন- 
স্তর তাহার পুত্র দ্বিতীয় সমুদ্র গুপ্ত (৫৩০-৫৫০ 
খীঃ ) পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
মিহিরকুলের বিজেতা সেনাপতি বশোঁধর্শমন 
মহারাজাধিরাজ-বিষ্ণুবদ্ধন উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক 
সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন। ৫৩০-৫৪০ খীঃ 
পর্যযস্ত সতরাটে র পদে বিষ্ুবর্ধন আসীন ছিলেন । 
দ্বিতীয় সমুদ্র গুপ্ত আপন রাজত্ব আরন্তের 
ছুই তিন বৎসরের মধ্যেই বিষ্ুবর্ধন দ্বার! 


প্রতিষ্ঠাত। সেনাপতি কনকসেনের প্রতি 
কৃতজ্ঞতার চিন্ধ স্বরূপ তাহার কনিষ্ঠ পুত্র 
দ্রোণসিংহকে ৫২০ খীঃ মহারাজ পদে সম্রাট, 
নরসিংহ গুপ্ত অভিষিক্ত করেন। ৫৩০-৮০ 
খীঃ মহারাজ বিষ্ণুবদ্ধন কান্যকুজের সিংহাসনে 
অধ্রুঢ় ছিলেন বলিয়া ডাক্তার হারনলি 
অনুমান করেন। 

৫৪০-৫৮৫ ' ্বীঃ পর্য্যস্ত মৌখথরীবর্ধন্‌ 
বংশীয় ঈশান 'বন্মন, সর্ধবন্মন, সুস্থিত বর্মন ও 
অবন্তীবন্থন বাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ 
করেন। তদনন্তর কনোজের বর্ধন রাজবংশীয় 
প্রভাকরবদ্ধন, রাঁজ্যবদ্ধন ও হর্যবদ্ধন শীলা- 
দিত্য ৫৮৫-৬৪৮ খীঃ পর্যন্ত সআাটের পদ- 
লাভ করেন। হ্র্ধবদ্ধনের পর পূর্বভারতে 
গুপ্তবংশীয় আদিত্য সেন, মগধে, এবং বল্লভী- 
বংণীয় তৃতীয় শীলাদিত্য.পশ্চিম ভারতের গুজ- 
নাটে মহাঁর।জাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন । 


প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত এই উভয় বংশ পূর্ব 
ও পশ্চিম ভারত অপ্রতিহত প্রভার্টব শাসন 
করিতে থাকেন। নিয়ে গুপ্তসআাটদিগের 
আনুমানিক সময় নিদিষ্ট হইল। 


গুপ্তবংশীয় সআ্াটগণ। 


(৩১৯--৪০) শ্রীগুপ্ত। 
(৩৪০-_-৬০) ঘটোৎকচ। 


(৩৬*--৮০) চন্ত্রগুপ্ত ( প্রথম )- নেপালের লিচ্ছবীবংশীয় কুমারদেবীর পাঁশিগ্রহণ করেন। 


:৩৮*-৪**)সমুদ্রুপ্ত--পত্বীর নাম দত্তীদেবী। 


(৪*০--৪১৪)চন্ত্রগুপ্ত (দ্বিতীয় )--পত্বীর নাম ফ্রুবদেবী । 


(৪১৫---৫৪) কুমারগুপ্ত (প্রথম )-_অনস্তসেনের ভগিনী অনস্তাদেবী ইহার পত্বী। 
€ নি )_-উচ্ছাকল্প মহ।রাজবংশীয় জয়দেব ই'হার ভগিনী কুমারীদেবীকে বিবাহ 


জি | ৰ 
(৪৫৫-_৬৯) স্বদ্ধগুপ্ত (বিত্রমাদিত্য ) পুরগুপ্ত ৪৬৯__৮৪)--গ্রীবৎসদেবীকে বিবাহ করেন। 


করেন। 


(৪৮৫--৫৩ ? নরসিংহ্গুপ্ত-_-শ্ীমতীদেবীর পাঁশিগ্রহণ করেন । 


বালাদিত্য ) 


| 
€৫৩০-৮৫ ০) কুমারগুপ্ত € দ্বিতীয় ) 
(বিক্রমাদিত্য ) 


জীত্রেলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য । | 


শাপাকীপীপকী পিসি 


সাঁকার ও নিরাকার উপাসনা । প্রত্যুত্তর । (১) 


নব্যডীরতে সাকার ও নিরাকার উপা- 
সনা, বিষয়ে আমার মে প্রবন্ধ ক্রমে ক্রমে 
ছয়বারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! দুইবার 
মাত্র বাহির হইতেই শ্রীযুক্ত বাবু গজেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় উহার এক প্রতিবাদ লিখিয়া 
পাঠান। সমগ্র প্রবন্ধটি প্রকাশিত না হইতেই, 
_ তাঁহার অতি অল্প অংশ মাত্র প্রকাশ হ্ই- 
তেই,_এক প্রতিবাদ আসিয়া উপস্থিত! 
মাহিত্য-জগতে ইহা এক নৃতন ব্যাপার বটে! 


ূ্ঘ্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ষ; বৃক্ষ লতা পণ পক্ষী 
মনুষ্য প্রভৃতি আক্কৃতি-বিশিষ্ট পদার্থের উপা- 
সনা, সাকার উপাসনা। দেশপ্রচলিত মু্তি- 
পূজা, অবস্, সাকার উপাসনা। 

সাকার কাহাকে বলে? যাহার বিস্তৃতি 
( 63:6075100 ) আছে, তাহাই সাকার। 
“নিরাকার কাহাকে বলে? যাহার খিস্তৃতি 
(9::0975107) নাই,তাহাই নিরাকার। কিন্ত 
নিরাঁকীর উপাসনা বলিলে, চিন্ময়, নিরাকার 


ইহ! সকলেই জানেন যে, যে প্রবন্ধের উত্তর! পরব্রন্মের উপাসনাই বুঝায়। 

দিতে হইবে, তাহা আগ্য্োপান্ত পাঠ করিয়া | গঞ্গেশ বাবু বলিতেছেন,“আমি বলি, 
উত্তর দিতে হয়। কিরদংশনাত্র পাঠ করিয়া ; সগুণ ব্রহ্ষের উপাসনা সাকারোপাসনা ও 
উদ্ভর দিতে যাঁওয়া যে অন্ায় ও নিতান্তঅবি- | নিগুণ ত্রহ্ষের উপাধনা নিরাকারোপামন1।” 
বেচনার কীর্ম্য, ইহা কেনা বুঝেন ? বাস্তবিক । সগুণ বা নিগুণ, বেদান্তান্্সারে বন্ধের যেরূপ 
সব কথ| না! শুনিয়া,কেব্ল কিয়দংশ মাত্র | অধযাস হউক ন| কেন, ত্রন্ষেপানন! সর্বথাই 
শুনিরা, কথার উত্তর দিতে গেলে যে,প্রক্কত  শিরাকার উপননা। নগুণ ব্রন্মের যে হস্ত- 
উত্তর হয় না, ইহা বালকেও বুঝে ? কিন্তু পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সগুণ ব্রহ্ম যে 








গঙ্গেশ বাবু এমনি অসহিঝুঃ যে, আমার প্রব | 


ন্বেরকিয়দংশ মাত্র গড়িরাই অমনি তাহার 
বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন 7 মমগ্র পরব 


হ্বটি পাঠ করিয়া তাহার উত্তর দেওয়া আব-। 
শ্তক, এই সহজ বিবেচন[টাও তাহার মনে; 


আসিল ন1;_ নিরাঁকারবাদের পক্ষ সমর্থন 
এবং সাঁকারবাঁদের অধুক্ততী। প্রদর্শন করিয়া, 


প্রবন্ধ প্রকাশ হইতেছে দেখিন্নাই ভাহার ধৈর্যয- 


চ্যুতি হইল! অমনি যুদ্ধবেশ ধারণ করিলেন। 
কিন্তু বিজ্ঞ বাক্তি মাত্রেই বলিবেন, ইহা ন্যায় 
ও বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য হয় নাই। 

গঙ্গেশ বাবু বলিতেছেন,সাকার ও নিরাঁ- 
কাঁরোপাসনার সংজ্ঞা নির্দেশ হওয়া আবশ্যক 
বিবেচনা করি।” ঈশ্বরজ্ঞানে আক্ৃতিবিশিষ্ট 


পদার্থের উপাঁসনাই সাকার উপাসনা । চন্দ্র, 


পরিমিত হইরা দেশ কালে-বদ্ধ হইয়াছেন, 


এমন নহে। সুতরাং সগুণ ত্রঙ্দের উপাসনা 
হইলেই বে উহা! সাকার উপাঁসন। হইল, এমন 
হইন্ডে পারে না। উহানিভান্তই অযুক্ত কথ! । 

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন, “যাহার নাঁশ 
আছে, তাহা সাকার, ও যাহার নাশ নাই, 
তাহা নিরাকার 1” গঙ্গেশবাবু অবশ্ত বলি- 
বেন না বে, নাশ্ত ও সাকার, এবং অবিনশ্বর 
ও নিরাকার একার্থবোধক শব্দ । যাহার নাশ 
আছে,_যাহী মৃত্যুর অথীন, তাহা নাশ্ত। 
আর যাহ। আকুতিবিশিষ্ট,_যাহার বিস্তৃতি 
আছে,--তাহ। সাকার। যাহা নাশ্ত, তাহ] 
সাকার হইতে পারে,এব্বং যাহা সাকার,তাহা 
নাশ্ত হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া নাশ্ত ও 
সাকার একার্ধবৌধক শব নহে। সেইরূপ, 


মাধ ১৩১1 সাকার-গ নিরাকার উপালন!। প্রত্যুত্তর | (১). 


'বিনশ্বর ও নিরাকার একার্থবোধক শব 
নহে । অবিনশ্বর বজিলে যাহ! বুঝায়, নিরাঁ- 
কার বলিলে তাহ! বুঝায় না । যাহা অবিনশ্বর 
তাহা নিরাকার হইতে পাঁরে,এবং যাহা নিরাঁ 
কার,তাহ। অবিনশ্বর হইতে পারে,কিন্ত অবি- 
নশ্বর ও নিরাকার একার্থবোধক শব্ধ নহে। 
পঙ্গেশবাবু বলিতেছেন, “যাহার নাশ 
আছে, তাহা সাকার ।” এস্থলে জিজ্ঞান্ত এই 
যেধীহারা সাকার উপাসক,তাহারা কি নশ্বর 
পদার্থের উপাঁপনা করেন ? আমাদের দেশ- 
বাসী সাকার উপাপকগণ,এ কথায় নিশ্চয়ই 
বিরক্ত হইবেন ।, ধিনি আমার ইষ্ট দেবতা,_ 
যিনি আমার উপাস্ত, তিনি নাশ্ত ;- সুতরাং 
ঈশ্বর নহেন, এমন কথা কেহই বলেন না,__ 
বলা সম্ভব নহে! বলিলে উপাঁসন। অসম্ভব 
হুইয়। পড়ে । - 
গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,__“সগুণ বর্গের 
উপাসনা, সাঁকারোপাসনা, ও নিগুণ ব্রহ্গের 
উপাসনা, নিরাকারোপাঁসন1 1৮ আবার বলি- 


তেছেন,--“যাহাঁর নাশ আছে, তাহা সাকাব।” 


এস্থলে জিজ্ঞান্ত এই যে,সগুণ ব্রহ্ম কি সাকার 


ও নান্ত? সগুণ ব্রহ্মকে সাকার বলিলে,সাঁকার- 


বাদীগণ, অবশ্ঠ, আপত্তি করিবেন না । কিন্ত 
তাহাকে নাশ্ট বলিলে তাহাদের মর্মে আঘাৎ 
দেওয়া হয়। 
গঙ্গেশবাবুর কথাটা! কিরূপ ঈড়াইতেছে 
দেখুন ১ 
যাহা নাশ্ত, তাহ! সাকার) 
সাকারোপামকের উপাস্ত সাকার । 
স্তরাং সাকারোপাসকের উপাস্ত নাশ্ঠ ৷ 
যাহা নাশ্র, তাহা পরমেশ্বর নহে; 
সাকার উপাসকের উপাস্ত নাশ্ত ) 
স্গতরাং তাহা পরমেশ্বর নহে। 
 গঙ্গেশবাবুসাকারবাদীদের উকীল হইয়া- 
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ছেন। কিন্তু যেউকীল মোকদ্দমা লইয়া মক্‌- 
কেলের সর্বনাশ করেন, এমন উফ্ীল কে 
চায় ? গঙ্গেশবাঁবু বলিতেছেন,-“আমি বলি, 
সগুণ বর্ষের উপাপনা সাঁকারোপাননা, ও 
নিগুণ ব্রহ্মের উপাসন। নিরাকারোপাসন।। 
যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার ও যাহার, 
নাশ নাই, তাহ। নিরাকার।” প্রথমে বলিতে- 
ছেন*__”সগুণ ব্রন্ষের উপানন। সাকারোপা- 
সনা।” তাহার পর, আবার বলিতেছেন, 
“যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার 1” ইহাই 
কি বলা হইতেছে যে, সগুণ ব্রহ্ম সাকার ও 
নাণ্ঠ ? সগুণ ব্রহ্ম বলিলেই বে সাকার ও নাশ্ঠ 
বুঝার, ইহার যুক্তি কি? ইহার কি কোন 
প্রমাণ আছে? 

যাহার নাশ আছে,তা হা সাকার; স্থৃতরাং 
সাকার উপাসনা নশ্বরের উপামনা। যাহ! 
নশ্বর, তাহা ঈশ্বর নহে; সুতরাং সাঁকারো- 
পাঁদনা, ঈশ্বরোপাসনা নহে। গঙ্গেশুবাবু কি 
ইহাই বলিতে চাঁন ? ইহা সাকারবাদ সমর্থন 
করা নহে; সাকারবাদ বিনাশ কর1। 

কেহ বলিতে পারেন, নাশ্ত পদার্থ মাত্রেই 
সাঁকার,কিন্ত সাকার মাত্রেই নাশ্ত নহে। পশু 
মাত্রেই জীব, কিন্ত জীব মান্রেই পশু নহে। 
এরূপ ভাবে তর্ক করিলে, সাঁকারবাদীদের 
উপাস্ত দেবতাকে বিনাশ হইতে রক্ষা কর! 
যাঁয়। কিন্তু “সগুণ বরন্ষের উপাপনা, সাকা- 
রোপাসনা” এই কথা বলিয়াই তৎপরক্ষণে, 
“যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার” এরুপ 
বাক্য বলিবার সার্থকতা কি? ৪ 

এস্কলে গঙ্গেশবাঁবু বলিতে পারেন যে, 
সাফার ন্যস্ত বটে, কিস্ত আমি যে সাকারো- 
পাঁসন! বলিতেছি, ভাহার অর্থ সাকারের উপা- 
সনা নহে । সাকারের অবলম্বনে নিরাকারের 
উপ্নীসনা। 


)ছিঠপাদ » 


৪৫ 13611) 2858 ৮55. চা নি চা ক্ে। ৮ জকি 854 বা ্ 1 
৮" বগুর4৩ ৫ 1 ্ টে এ 874 ? এ ্ 
৪ ১১255 রা ্ | রা ? ” ॥ ৮ 
7 এ 
রা "রঃ ্‌ র ক পান্ডা 1 
রি ৭ বটে । ) ট ০ রর ঠি 
ু 
7 । ্ঁ 8৭ ও + র্‌ 
দা 
) পল 
& 


৩ 














“ইহাই যদ্দি তাহার অভি প্রায় হয়, তাহা! 
হইলে তিনি তো প্রকা রাস্তরে নিরাকার উপা- 
সনারই পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তাহার 
মত যদি ইহাই হইল যে, সাকার বিনাঁশ- 
শীল --উহা ব্রহ্ম নহে; সাকারের অবলম্বনে 
নিরাঁকারের উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা, তাহা 
হইলে সাকারবাদ কোথায় থাকিল? প্রকারা- 
স্তরে সাঁকারবাদকে খণ্ডিত করিয়! নিরাকীর- 
বাদই সমর্থিত হইল। 

“এই ব্রহ্ধাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদাঁ- 
তের অবলম্বনে সেই পরম পুরুষের পুজা হয়।” 
_-আমার লিখিত এই বাক্যটি উদ্ধত করিয়! 
গঙ্গেশবাঁবু বলিতেছেন )-- 

“ইহাতে বোধ হয় সাকারোপাঁদকের 
প্রতিমা বা বিগ্রহ, ব্রহ্গাণ্ডের অন্তর্গত কোন 
পদার্থ নহে; যদি ন! হয়, তবে উহ! কি? 
বনের ফুল ও মালীর গ্রস্ত বাগানের ফুল 
দেখিয়া যদ্রি ঈশ্বরকে স্মরণ হয়, তবে .একটা 
মৃত্তিকা স্তুপ বা মৃগ্মরমুত্তি দেখিয়া স্মরণ ন| 
হইলে তাহ] কুসংস্কার নয় কি ?” 

এই ব্রহ্ষাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদার্থ, 
--ইট্‌, কাঠ, পাথর প্রভৃতি যাহা কিছু, 
এবং কালীঘাটের কালী, তারকেশ্বরের মহাঁ- 
দেব, দেওঘরের বৈগ্যনাথ, কাশীর বিশ্বেশ্বর 
প্রভৃতি যে সকল মুত্তি বা প্রস্তর থণ্ড স্থানে 
স্থানে দেবতা বলিয়! পূজিত হইতেছে, এই 
উভয় কি সমান ? কাণীর বিশ্বেশ্বরমৃত্তি এবং 
রাস্তার প্র পাথর খানা কি সমান? গঙ্গেশ 
বাবুধক তাহাই বলিতেছেন? তাহা হইলে 
প্রচলিত সাকারবার্দে আমার ন্তায় তাহার 
ক্ষিছুই বিশ্বাস নাই দেখিতেছি। এ" বিষয়ে 
তাহাতে ও আমাতে প্রভেদ কোথাক়্ ? 

কালীঘাটের কালীমুর্তি এবং "মালীর 
প্রস্তত বাগানের ফুল, উভয়ই ত্য পদার্থ," 


উহ্নাদের উভয়ের সহিত, পরমেশ্বরের স্যা্ট ও 
অ্ঠা সম্বন্ধ। উভয়ের সহিত পরমেশ্বরের কার্য 
কারণ সম্বন্ধ । সুতরাং ফুলটা দেখিয়। ঈশ্বরকে 
যেমন স্মরণ হয়,কালীমূর্তি দেখিয়াও ঈশ্বরকে 
সেইরূপ ম্মরণ হয়। উভয়ই একশ্রেণী ভুক্ত | 
কালীমূর্তি যেমন, এ ফুলটাঁও তেমন, 
রাস্তার পাথর খানাও সেইরূপ। তবে কালী- 
মূর্তির বিশেষত্ব কি রহিল? (পরমেশ্বরকে 
স্মরণ করাইয়। দেওয়ার পক্ষে, কৃত্রিম পদার্থ 
অপেক্ষা স্বাভাবিক পদার্থের উপযোগিতা ষে 
অধিক, ইহা! সুবুদ্ধি ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার 
করিবেন। যাহা হউক, এ স্থলে সে কথার 
বিশেষ প্রয়োজন নাই |) 

এ রাস্তার পাথর খানা এবং জয়পুরের 
গোবিন্দজীর মৃ্ডি, হুই ত্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত 
পদ্ধার্থ। সুতরাং ছুই সমশ্রেনীতুক্ত, এ কথ! 
বলিলে তো পৌত্তলিকত৷ উড়াইয়া দেওয়া 
হইল। তাহা হইলে পৌন্তলিকতা কোথায় 
থাকে? গঙ্ষেশবাবু যাহাই বলুন, সাধারণ 
হিন্দুগণ তাহা কখনই -বলিবেন ন1। ব্রন্মাণ্ডের 
অন্তর্গত পদার্থ বলিয়|ধদি সাকারবাদীর দেব- 
বিগ্রহ এবং থে কোন একট। পার্থ সমান 
হয়,তাহা হইলে লোকে চট্টগ্রাম হইতে কালী- 
ঘাটে,এবং মান্দ্রাজ হইতে কাশী বৃন্নাবন ছুটাঁ- 
ছুটি করেন কেন? বিশেষ বিশেষ দেবতার 
অস্তিত্বে, এবং মূর্ত্যাদিতে এ সকল দেবতার 
বিশেষ অধিষ্ঠানে বিশ্বাপ করেন বলিয়া, 
এরূপ করিয়া থাকেন। ত্ররূপ বিশেষ ভাবে 
ৃত্ত্যাদিতে অধিষ্ঠিত কল্পিত দেবতার পুজ। 
করিতে ব্রদ্ধষোপাসক প্রস্তত নহেন। এই 
স্থলেই প্রভেদ। 

গঙ্গেশ,বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন $--. 
“ছস্তে, পদে, জলে, বাযুতে ও তাঁড়িতে যে 
সকল শক্তি খাঁকাঁর কথ। বলিয়াছেন, . উহা- 
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দিনের দলিত, 'কি, এবং এ নকল শক্তি 
উপাশ্ত কি ন! ?” শক্তি ই উহার নাম। স্বতন্ত্র 
কোন দর্শনিক নাম আছে, এমন জানি না। 
“অব্যক্তনান্ী পরমেশশক্তি।» ,ব্রহ্ষশক্তি 
অবশ্ত উপান্ত। ব্রন্দম হইতে তাহার শক্তি 
ভিন্ন নহে । সুতরাং ব্রন্ষকে ছাড়িয়া! তাহার 
শক্তিপ ত্বতন্্ব উপাঁসন! স্বীকার করি না। 
গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন, “ই সকল শক্তি ।” 
বহুশক্তি মানি না । উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান 
নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছেন,নিখিলব্রহ্াণ্ডে 
একই শক্তি কার্য্য করিতেছে। 
গঙ্গেশবাঁবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;--পনিরা- 
কাঁর মনের ক্ষয়ের স্বীকার করেন কি না, 
ধদ্দি না করেন, তবে সমাধি ও স্ুযুপ্তি কি 
প্রকাঁরে সম্ভব হয়? মনের সাঁকাঁরত্ব প্রতিপক্ষ 
করিয়া লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন, “মন দীর্ঘ, 
কি চতুক্ষোণ, কি ত্রিকোণ, কি আকার ? 
লেখক অন্যত্র বলিয়াছেন, প্বাযু অদৃশ্য হই- 
লেও সাকার, উহা স্পর্শদ্বারা অনুভূত হয়; 
তাঁড়িত এক প্রকার সক্ম পদার্থ, সঙ্গম জড়” 
সাকার বাঁষু দীর্ঘ, চতুক্ষোণ, না! ত্রিকোণ ? 
সঙ্গম জড় লম্বা না গোল? উহাদিগের আক্কৃতি, 
বিস্তৃতি, বেধ কি?” 
স্থযুপ্তি ও সমাধির অবস্থায় নিরাকার 
মনের ক্ষয় হয়, ইহা অমূলক কথা। সুপ্তি 
ও সমাধির অবস্থায় যদি মনের ক্ষয় হইত, 
তাহা হইলে স্ুযুষ্তি ও সমাধির পর, মন 
কিরূপে পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়? যদি মন: ক্ষয় 
হইয়াই গেল, তবে আবার কোথা .হইতে 
আসে ?সমাধি ও স্ুযুণ্তির পর দেখা যায় যে, 
যেমন মন তেমনি আছে । তবে কেমন করিয়া 
বলিব যে,মনের ক্ষয় হইয়াছিল ? গাঁজিপুরের 
পাহাড়ী বাব! ভূগর্ভে পাঁচবৎসর সমাধির পর, 


| উঠিলেন, দৈখা গেল, তাহার কিছুই ক্ষয় হর 
নাই। গন্ভীর নিদ্রার পর যখন মানুষ জাগ্রত 
হয়,তখন সে যোল আঁনা পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
ধদি ক্ষয় হুইয়া! গিয়া থাকে, তবে আবার 
কোথা হইতে আসে ? 

“সাকার বায়ু দীর্ঘ,চতৃক্ষোণ,না ত্রিকোণ'? 
সৃন্ধম জড়, লম্বা না গোল ইত্যাদি ।” 

উত্তর )-_-জল যেমন পাত্রে থাকে, সেই- 
রূপ আকার ধারণ করে । বায়ু প্রভৃতি সুক্ষ 
জড় ও, সেইরূপ, যেমন আধারে থাকে, সেই- 
রূপ আকার প্রাপ্ত হয়। 

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন )--পবিশ্বের উপা- 
দান কি হইল? বঙ্গ স্বয্নং,না, ব্রঙ্গেতর কোন 
পদার্থ? আমরা লেখককে “একমেবাদ্ি তীয়ং, 
এই বাক্যটির ব্যাখ্য/ করিতে অনুরোধ করি । 
যদি চরাচর মূত্তামূর্ত সমস্তই ব্রহ্ম হয়, ভাল) 
যদি না হয়, তবে এই বিশ্বকে ত্রন্মেতর পদার্থ 
বলিম্া স্বীক'র করিতে হয়; তাহ হইলে 
দ্বৈতবাদ আদিয়া পড়ে; আর দি জগৎকে 
মিথ্যা বলেন, তবে লেখকের সত্তাও মিথ্যা, 
সুতরাং বিতও1 নিক্ষাল।” 

বিশ্বের উপাদান ব্রহ্মশক্তি । ব্রঙ্গশক্তি তরঙ্গ 
হইতে স্বতন্ধ নহে । ব্রহ্ষশক্তিতে সকল পদা- 
খের উতপত্তিস্থিতি, লয় ; সকলই ব্রহ্মশক্তির 
প্রকাশ ; ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ ভিম্ন আর দ্বিতীয় 
কিছুই নাই। এই ভাবে, “একমেবাদ্ধিতীক্বং 


বাঁকা বুঝি,ও ব্যবহার করিয়া থাকি । “এক- 
মেবাদ্বিতীয়ং৮একই আছে)দ্বিতীয় নাই,অর্থাৎ 


সকলই ব্রঙ্গশক্তির বিকার বা প্রকাঁশ,অস্ঠকিছু 


নাই। “চরাচর মূর্ত মূর্ত সমস্তইত্রক্ম*বটে,অথচ 
নয় । কি ভাবে সমস্তই ব্রহ্গী ? না,সমস্তই ত্রহ্গ- 
শক্তির প্রকাশ; এবং শক্তি হইতে ব্রঙ্গ অভিন্ন। 
্রহ্মনয়, কি ভাবে? পচরাচর মূর্তীমূর্ত সমস্তই” 


মহ্জ অবন্থ! প্রাপ্ত হই বখন তিনি উপরে | ব্রক্ষশক্তির . পরিমিত, সাময়িক, ও ক্ষণস্থায়ী 


। 
। 
8) 11 রি / ৫ 100, 
নস ধা 7 সব টং 
] ॥ রঃ ৮1 
রি চ্ী ॥ রি রে ॥ 
ঃ 
॥ 
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প্রকাশ । স্থৃতরাং এসকলের রর ব্রহ্ম নহে। রহিমাছে: । অনেকের (নিকট বিরোধী ব বলিঝা 


যাহা পরিমিত, সামদ্দিক ও ক্ষণস্থায়ী, তাহ 
কেমন কন্পিয়া ব্রহ্ম হইবে? সেইজন্য উপনিষদে 
মহধি এক স্থলে বলিতেছেন, সকলই ব্রহ্ম । 
আবার অন্ত স্থলে বলিতেছেন, এ সকলের 
কিছুই ব্রহ্ম নহে। ছৈতবাঁদ ও অদ্বৈতবাদ 
উভয়ের মধ্যেই সত্য রহিয়াছে । 
আমি যাহ! লিবিয়াছি, যদি একটু মনো- 
ঘোগ করিয়া গঙ্গেশবাবু পাঠ করিতেন, 
তাহ! হইলে আমার অভিপ্রায় হদয়ঙ্গম 
করিতে পারিতেন। 
অদ্বৈতবাঁদে যে সত্য আছে, তাহা আমি 
এইরূপে প্রকাশ করিয়াছি ;--এব্রঙ্মশক্তিজগৎ 
হইল । পদ্দার্থকে ছাড়িয়া তাহার শক্তির স্বতন্ত্র 
সত্তা সম্ভব নহে। স্থতরাং ব্রহ্গশক্তি জগৎ 
রূপে প্রকাশ হইয়াছে বলিলে, ব্রহ্মই জগৎ- 
রূপে প্রকাশ হইয়াছেন, বলা হয়। ব্রহ্গশস্তি 
্রন্মত্বরূ হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মশক্তি জগৎ 
ন্ধপে পরিণত হইয়াছে বলিলে, সংস্বরূপ 
ব্র্ধই জগতরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, বলিতে 
হয়| ব্রন্দের জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম, দয়, শাস্তি, 
পবিত্রত। সকলই তাহার স্থষ্টিলীলায় প্রকাশ 
হইয়াছে। এক্রন্ষাণ্ড তাহার সততায় সত্তাবান।” 
আবার-.ছ্বৈতাবাদে কি সত্য আছে, তাহা 


দেখাইবার জন্ঠ লিখিয়াছি ;--'পরমেশ্বর নিত্য, 
জগতঅনিত্য। পরমেশ্বর সাঁর সত্য,জগৎ অসার, 
অসত্য । পরমেশ্বর স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ; জগৎ 


অস্থায়ী, চিরপরিবর্তনশীল। যখন উভয়ের 
লক্ষণে এতদুর পার্থক্য, ব1 বৈপরীত্য, তখন, 
কেমন করিয়া বলিবে যে, জগৎ ও ঈশ্বর 
এক, তিনি স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন ?-এই 
জগতের অতীততাহার স্বতন্ত্র সতত! আছে কি 
ল1?” ইত্যাদি ইত্যাদি? 

;  দ্বৈতবাদ ও অট্বৈতবাদ, উভয়েই সত্য 


প্রতীত হইলেও, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্ত 
দেখিতেছি। দৈতাদৈতবাদই প্রকৃত তত্ব । 

“নিরাকারবাদীর অবলম্বন নাই, একথা 
কে বলে? সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটি 
প্রতিমৃত্তি, নিরাকারবাদীর অবলম্বন অখিল 
ব্রহ্মা ব্রহ্গাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ ।” 
আমার প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিয়া 
গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন ;--“ইহাঁতে জিজ্ঞাস্য 
এই যে, নিরাকারবাদীর অবলঘ্ধন সাকার 
হইল, কি নিরাকার হইল ?” 

এ প্রশ্নের কি প্রয়োজন ছিল? যখন বহি- 
জগৎকে অবলম্বন বলা হইতেছে, তখন উহা 
যে সাকার, ঘেকি আবার জিজ্ঞাসা করিতে 
হয়? যে স্থান হইতে এ অংশটুকু উদ্ধৃত করা! 
হইয়াছে, সেস্থানে এই সাকার জগতের বর্ণন। 
রহিয়াছে,_-“ক্ষুদ্রতম বালুকণ। হইতে অত্যুঙ্গ 
হিমালয় পর্য্যস্ত”ইত্যাদি,তবে আবার জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন কেন যে,অবলম্বন সাকার হইল, 
কিনশিরাকার হইল” 7 

জড়জগৎ ও তদন্তর্গত পদার্থ অবলম্বন 
করিয়া যিনি পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, 
গঙ্গেশবাবুর মতে তিনি নিরাকার উপাপক 
নহেন; তিনি সাকারোপ।সক। গঙ্গেশবাবু 
বলিতেছেন,--“আমার সংজ্ঞা! অনুসারে ইনি 
নিরাকারোপাধক পদবাচ্য হইতে পারেন না। 
যদি জগতে কেহ সাকারোপানক থাকে,তবে 
ইনিই স্পষ্টতঃ তিনি ।” 

গঙ্গেশবাবুর সংস্ঞ। যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহ 
পুর্বে দেখিয়াছি। স্থতরাং সেই সংজ্ঞা অনুসারে 
যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। 
ধিনি সাকারজগৎকে অবলম্বন করিয়া নিরা- 


কার ব্রহ্মোর উপাসনা করেন, গঙ্গেশবাযু 


তাহাকে সাকার উপাস্ক্ক বলিতেইছছেল। ইহার 


৷ আছ মাম/-১০৯১)]: আঁকার নিরাকরি:উপাসনা। প্রত্যুত্তর ।.(৯) : 





ব্য ধার কথা আর কি আছে £ হিমালয় 


রক্ষাানের, প্রধান শান উপনিষদ, - 


দর্শনে এক জনের ষনে পরষেশ্বরের ভাব উচ্ছ,-| আর্ধ্য মহর্ধি বহির্জগতে পরমেস্বকে উপল্ধি 
দিত হুইয়! উঠি ১-_তিনি সুপন্ভীর হিমাঁচলে ; করার কথ! বলিতেছেন ১-_ 


বিশ্বপতির সত্তা, শক্তি, জ্ঞান__এক কথায়, 
সাহাব আশ্চর্য্য মহিম| প্রকাশিত দেখিয়া আপ- 
নাঁকে ক্ৃতার্থবোঁধে উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন? 
-__প্জগদীশ 1 ধন্য ! ধন্ত ! ধন্ত ! ধন্য তুমি! 
ধন্ত তোমার মহিষ! 1” এই কথাগুলি কি তিনি 


এ সাকার হিমাচলকে বলিলেন ? না, যে হৃষ্টি-। সার্থক হয়, না জানিতে পাবিলে মহান্‌ অনর্থ 


স্থিতি-প্রলয়কর্ত! চিন্ম়, সচ্চিদানন্দ পুরুব 
হইতে হিমাচলের উৎপত্তি ও স্থিতি, তিনি- 
তাঁহারই আরাধনা? করিলেন ? তিনি সাকার 


হিমালয়ের পূজা করিলেন না; হিমালয়ের স্কষ্ট- 


কর্তা/নিরকাঁর পরমেশ্ববরেরই পূজা! করিলেন । 
তবে কোন্‌ যুক্তি অনুমারে, ৰলেন যেতিনি 
সাকার উপাসক £ তিনি সাকারের উপাসনা 
করিলেন না,_করেন না। 

প্র বৃক্ষটা দেখিয়া! আমার পর্মেশ্বরকে 
স্মরণ হইল। এরবৃক্ষে তীহাব্র মহিম! দর্শন 
করিয়। আঁষি মনে মনে তাহার আরাধন। 
করিলাম । আমি সাকার বৃক্ষের আরাধনা 
করিলামনা ; যিনি বৃক্ষের স্থষ্টিকর্তা, 'দেই 
নিরাকার পরমেশ্বরেরই আরাধনা! করিলাম । 
তবে আমি সাকার উপাঁসক বলিয়? গণ্য হইব 
€কন? সাকাঁরের উপাসন। করিলে সাঁকার- 
উপাঁসক হয়! ষাঁকাঁত বৃক্ষের তো উপাঁসনা 
করিলাম না; বৃক্ষের স্থষ্টিকর্তা নিরকার পর- 
মেশ্বরের উপাসনা করিলাম 7; তবে কেন 
আমাকে সাঁকারউপাসক ৰলিবে? কোন 
প্রকারে সাকারকে অবলম্বন করি বলিয়। 
বলিতে পারেন, সাকার অবলম্বী, অথবা 
সাকার হইতে 'সাহাষ্য গ্রহকারী।” কিন্ত 
“সাকার উপাসক'এই অমূলক কথা কেন বলেন, 
ই কি অসূত্য ও অন্তায় হে ? 

ডিএ 


ইহচেদবেদীদথ সত্যর্মক্তি 

নচেদি হ! বেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ 
ভুতেমু ভূতেঘু বিচিন্ত্য ধীরাঃ 
প্রত্যন্মাল্লোকদমৃতঃ ভবস্তি ॥ 


'এথানে তাহাকে জানিতে পারিলে জন্ম 


উপস্থিত হয়; অতএব ধীরের! স্থাবর জঙ্গম 
সমুদয় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি 
করিয়া এ লোক হইতে অবস্যত হইয়া অমব্ু 
হয়েন | 

পৃথিবীতলে ও গগনষণগ্ডলে, আর্ধ্য মহঙ্বি 
কেমন তাহার মহিমাঁর কথ। বলিতেছেন 7-- 

“বই সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ্যত্তৈষ মহিমাভুবি দিব্যে 

তদ্বিজ্ঞানেন অপরিপগ্ঠত্তি ধীর। আনন্দ রূপমহৃতং 
যদ্ধিতাতি ৭৮ , 

মিনি সাঁমান্রূপে ও বিশেষরপ সর্ববস্ত 
জানিতেছেন, তূলোকে ও ছ্যলোকে ফাঁহার 


এই মহিষ, যিনি আনন্দব্দপে, অমুতব্ষপে, 


প্রকাশ পাইতেছেন ; জ্ঞানদ্বার। ধীরের 
তাহাকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন ।” 
ভয়াদস্যপ্নিস্তপতি তয়াতপতি হুর্য31 
ভয়াদিন্্রণ্চ বায়ুণ্চ মৃত্াধাবতি পঞ্চমঃ ॥ 
ইহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্ঘলিত হইতেছে, 
ইহার ভয়ে সুর্য উত্তাপ দিতেছে,ইহর ভয়ে 
মেঘ, ও বাষু ও মৃত্যু ধ্বিত হইতেছে । 
প্রাচীন আর্ধ্য মহধি সমস্ত জগতে পরব্রস্ক্ষর 
মহিষ ও লীলা দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ 
করিতেন । ইহা কি ব্রহ্মের আরাঁধন। নহে ? 
অথবা বলিবেন কিযে, তাহারাও সাকার 
উপালক ছিলেন ? | 
তাহার পড়, গঙ্গেশবাবু 1 


রঃ 


[দ্বাদশ খণ্ড) দশম সংখ্যা | . 





“আর প্রত্যেক ক পদার্থ অর্থে গ্রতিমাবাদে 
রোধ হয় ব্রগতের ইট, কঠি, ছল, পাথর, 
সী, ছেল! ইত্যাদি সমস্ত ; প্রতিমাট। বাদ 
দিলেন 'কেন, বুঝিতে পারিলাম না, রাস্তার 
একখান! পাথরের "খোয়া বুঝাইবে, তথাপি 
সাঁকীরোপাসকের নারায়ণ শিল|বুঝাইবে না, 
ইহাঁরই বা মারপেচ কি? আর সাঁকাঁরবাঁদীর 
প্রতিমূর্তি অপেক্ষা একটা ঢেলা বা ঘনী 'আয়- 
তনে বড় ন। ছোট ? তবে সাকারবাদীর অব- 
লগ্বন,ক্ুদ্র একটা প্রতিমুন্তি বলিয়াছেন,কেন ? 
এ ক্ষুদ্রত্ব কি হিসাবের ?” 

*প্রতিমাট! বাদ দিলেন কেন, বুঝিতে 
 পাঁরিলাম না” কে বলিল যে, প্রতিমাট! বাদ 
দিয়াছি? আমার প্রবন্ধের কোন স্থলে কি 
লেখা আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ 
নিচয়ের মধ্যে প্রাতিমাট। বাদ' দেওয়া! হউক? 
গঙ্গেশবাবু এ রথ! কোথায় পাইলেন ? 

সাঁকারবাঁদীদিগের দেববিগ্রহ ব্রহ্গাণ্ডের 
অন্তর্গত পদার্থ সকলের মধ্যে । “জগতের ইট, 
কাঠ, জল, পাঁথর্‌, ঘসসী,ঢেল! ইড্যাদি সমস্ত” 
যেমন স্থষ্টপদার্থ,সাঁকারবাদীর প্রতিমাও সেই- 
রূপ স্থষ্ট পদার্থ । স্যষ্টপদার্থ অষ্টাকে স্মরণ করা- 
ইল্স.দেয়। প্রত্যেক স্থষ্টপদার্থে, অষ্টার সভা, 
শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি যেমন প্রকাশ পাঁয়। 
“ইট, কাঠ, জল, পাথর, ঘসী, ঢেলা ইত্যাদি 
সমস্ত”্পদার্থে যেমন প্রকাশ পাঁর,প্রতিমাতেও 
সেইরূপ প্রকাশ পাক়। কেননা লোকে 
যাহাকে প্রতিম! বলে, উহা স্থষ্ট পদার্থ ভিন্ন 
আত্ম কিছুই নহে। সুতরাং যখন বলিতেছি 
যে,অখিল ব্রহ্মা ও ব্রন্ধাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্ত্যেক 
পদার্থ ব্রন্মপূজার অবলম্বন, তখন প্রতিমা 
কেমন করিয়া বাদ যাইবে? প্রতিমা কি 
ব্রহ্গাণ্ড ছাড়! ? “ইট, কাঠ,জল, পাথর, ঘসী, 
চেল” যেমন, প্রতিমাও সেইরূপ সকল 


পদার্ঘই ব্রন্দের মহিমা প্রকাশ করিতেছে 
সকল" পদার্থই ব্রন্ধোপাসনার অবলম্বন । 

কিন্ত সাকারবাদীর প্রতিমাকে ব্রদ্মোপাসক 
প্রতিমারূপে গ্রহণ করিতে পারেন ন1। 

প্রতিমা শবের অর্থ প্রাতিমৃত্তি। যাহার মুক্তি 
আছে,তাহারই প্রতিমুগ্তি সম্ভব। -কিস্ত অন- 
স্তের মুত্তি অসম্ভব ।* অনন্ত পরমেশ্বরের মৃত্তি 
অসন্তব। স্থৃতরাং তাহার প্রতিমূত্তি অসম্ভব । 
সেই জন্ত অনন্ত পরব্রহ্মের উপাসক, সাঁকার- 
বাদীর বিগ্রহকে প্রতিমাঁরূপে গ্রহণ করিতে 
পারেন না। ব্রাঙ্গের যিনি উপাস্ত)তিনি সর্ধ- 
ব্যাপী; অমীম। তাহার প্রতিমা সম্ভব নহে; 
প্রতিমা নাই । আমার প্রবন্ধের যে অংশ নব্য- 
ভারতে দ্বিতীয় বারে প্রকাশ হইয়াছে,গঙ্গেশ- 
বাবু তাহা মনোঘোগপুর্বক পাঠ করিলে, 
কথাট। পরিক্ষার করিয়া বুঝিতে পারিতেন।। 

জগৎ অবলম্বন করিয়া জগদীশ্বরের উপা- 
সনা, এবং আমাদের দেশগ্রচলিত সাকার- 
উপাসনা, এ উভয়ের মধ্যে আঁকাশ পাতাল 
প্রভেদ। 

১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠের নব্যভারতে আমার 
প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে 
প্রচলিত পৌত্তলিকতা। কি অনন্ত ব্রন্মের পুজা? 
এই প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত রূপে আছে। 
আমার প্রবন্ধের কিছু অংশমাত্র নব্যভাঁরতে 
ছুইবারে প্রকাশ হইলেই, গঞ্জে শবাঁবু উহার 
উত্তর ল্সিখিয়। পাঠাইলেন। তৃতীয়বারে যাহ! 
প্রকাশ হইয়াছে,তাহ! দেখিবার পূর্বেই তিনি 
উত্তর লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি এমন 
অনেক কথা লিখিয়াছেন,যাহার উত্তর আমার 
প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। যদি তিনি একটু 
সহিষণ হইয়া, সমগ্র প্রবন্ধ প্রকাশ হইলে উহার 


০ শীল পপ 
স্পস্ট 


* নব্যভারত ১২৯৯; বৈশাখ । সাকার ও দিরাক্া 
উপাসন।। (২) দেখ। 
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উত্তর লিখিতেন,তাহা হইলে,“ প্রতিমা বাদ 
দিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না, রাস্তার 
এক খান। পাথরের খোয়া বুঝাইবে, তথাপি 
সাকাব্োপাসকের নারায়ণ শিল! বুঝাইবে না, 
ইহাঁরই বা মারপেচ কি ?,, ইত্যাদি, কথা 
লিখিধার প্রয়োজন হইত না । 


"মাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটি প্রতি- 
মূর্তি বলিয়াছেন কেন? এ ক্ষুদ্রত্ব কি হিসাঁ" 


' বের গত্রঙ্গাণ্ডের তুলনায় ক্ষুদ্র ) এঘং লোকে 


ক্ষুদ্র বা পরিমিতে বদ্ধ বলিয়া! ক্ষুত্র বল! হই- 
যাছে।, প্রমশঃ 
শ্রীনগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যাক়.।: 





পারিব ব্যাক) 


“তোমার টাকা আছে। আমার টাকা 


নাই। তুমি কিন্তু খাটিতে পার না। আমি. 


খাটিতে পারি । তুমি টাক। খাটাইতে পার না, 
আমি টাকা খাটাইতে পাঁরি। কিন্ত আমি 
টাক1খাটাইব কি করিয়া ? আমার যে টাক! 
নাই। আমি গরিব ক্লষাণ, খাটিয়া খাইতে 
চাহি, চাববাস, করিয়া সংসার চালাইতে 
চাহি। কিন্তু পারি কই, চাঁষ করিতে হইলে 
যে জমি চাহি, জমিদারকে খাজনা না দিলে 
যে জমি পাই না আমার টাকা. নাই,খাজনা 
কেমন করিয়! দিব? চাষ করিতে হইলে, 
লাঙ্গল চাহি, গরু চাঁহি,বীজ চাহি । আমি এ 
সকল পাই কোথা ? আমার যে টাঁক। নাই। 
য্দি তুমি এখন আমাকে টাক ধার দেও, 
আমি সেইটাক। দিয়া জমি লইয়া, লাঙ্গল ও 
গরু কিনিয়া,চাষ করিয়া, ফসল হইলে,ফসল 
বেচিয়া,তোমাঁর টাক? শোধ করিব এবং সেই 
ফসল হইতে আমার দ্দিন গুজরাঁন হইবে, 
. আমি ছুই সুটা খাইয়া বাঁচিব। তুমি আমাকে 
টাক! অমনি ধার দিবে কেন ? দয়! করিয়া। 
অতদূর দয়! তোমার নাই ? তুমি কিছু লাভ 
না পাইলে আমাকে টাকা ধার দিবে না? 
আচ্ছা,বেশ,আমি সুদ দিব। তাহাতে তোমারও 
লাভ হইবে, আমারও লাভ হইবে। তোমার 


লভ অর্থ বুদ্ধি, আমার লাভ জীবনরক্ষা । 
আমি তোমার টাকা ধার না লইলে তোমার: 
টাকা খাঁটিবে না,তাহার বৃদ্ধি হইবে না) তুমি, 
আমাঁকে টাঁকা ধার না দিলে আমার খাইবার, 
উপায় হইবে না। তুমি টাক ধার দিয়া 
আমার জীবন “রক্ষার বিষয় সাহায্য করিবে 
স্থতরাঁং তোমাকে আমি “মহাজন” বলিয়া. 
স্বীকার করিয়া তোমার খাতাতে: আমার, 
নামে হিসাব পত্তন করিলে, আমি. তোমার, 
“থাতরু” হইব *। 

ফসল হইলে. যে তোমার কর্জ শোধ. 
করিব,তুমি কেমন করিয়া জানিলে ? বিশ্বাস, 
(০7১৭1). তুমি বলিতেছ, পুরা বিশ্বাস হ্ই- 
তেছে না.। ভাল, লেখা পড়া করিয়া লও, 
এই খত লিখিয়। দিলাম। লিথিক্া লইলে বটে, 
তবু তুমি সুদদদমেত আসল টাকা পাইবে, এই 
বিশ্বীসে,আমাকে টাক কর্জ দিলে। প্র বিশ্বাস: 
টুকু না থাকিলে.তুমি আমাকে টাকা কর্জ 
দিতে না) স্থুদও পাইতে না। আমি খাইতে, 
পাইতাম না, তোমার টাকাঁও' খার্টিত না।” 

তাইত, বিশ্বাসের কি মহিমা! ! ঈশ্বরে 
বিশ্বাস নাথাঁকিলে ধর্ম হয় না। পরোপকারে 


বিশ্বীস না থাকিলে মানুষ হয় না। স্রীজাতিতে 


* কৃষাণের এই বুযুৎপত্তি ঠিক নহে । 
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পাপী 


বিশ্বাস না থাকিলে প্রণয় হ্য় না। কৃষাণে 
বিশ্বাস না থাকিলে কর্জ দেওয়] হয় না, চাঁষ 
হয় না ।*বিশ্বাসে সংদাঁর চলিতেছে । বিশ্বাসে 


নধ্টতীরত। [ ছাঁদশ খণ্ড, দশম সংখ্যা; 


0০ রর র অধীন জমীদাবী গুলিতে 
এখন টাকা উদ্বৃত্ত হইলে গবর্ণসেন্ট-সিকিউ- 
রিটি ক্রয় করা হয়। তাহা না করিয়া দি এ 


টাকা হইতে শত করা ৬. বাঁ ৯. বা ১২. টাক) 
সুদে গ্রজাদিগকে কর্জ দেওয়া ষায়, তাহ 
হইলে প্রজারাও বাঁচে, নাবালক জমিদারও 
কোম্পানির কাগজের অপেক্ষা দ্বিগুণ ব1 তিন 
গুণ সুদ পাঁন। এ বিষয়, ই্রেটস্ম্যান নামক 
ইংরাজি সংবাদপত্রে, কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আক- 
বণ করিবারজন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। 
বেহারে এক বিলাতি কোম্পানি (95575 
[11175 & ০০.) তাহাঁদিগের জ্গদীশপুর 
জমীদারিতে কিছুকাল কৃষি-ব্যাঙ্ক চালাইতে- 
ছেন। তাহারা বার্ষিক শতকর1 ১২২ সুদে 
টাকা কর্জী দেন। আদায় অনাদায় উভয়ে 
গড় পড়ত! ধরিলে তাহাদিগের শতকরা ৮২ 
বা ৯. টাকা করিয়া লাভ হইতেছে । বাঙ্গালী 
জমীদারগণের মধ্যে এইরূপ কুষিব্যাস্ক স্থাপন 
করিবার উদ্যোগ আমরা[অদ্যাপিও ড় দেখিতে 
লইয়্াছে। মহাজনের সুদ, এবং জমিদারের পাই না। “জমীদারী পঞ্চায়ত সভ1” এ বিষয় 
খাজান| দ্রিতেই ফসল সব ফুরাইল। “মহা- | চেষ্টা করিবারই সম্ভাবনা । কিন্ত করিক্লাছেন 
জনকে” তোমার রক্ষক বলিয়াছিলে, এখন ; কি না, তাহ! ঠিক জানি না। আমাদিগের 
দেখিতেছ, যে রক্ষক দেই ভক্ষক। গরিব ৷ দেশের অধিকাংশ জমীদারগণের শিক্ষা ও 


টাকা চলিতেছে, মূলধন এক হাঁত হইতে 
আর এক হাঁতে যাইতেছে, অশ্রমীর হাত 
হইতে শ্রমীর হাঁতে যাইতেছে । শ্রমীর নিকট 
গিয়। মুলধন নূতন ধন প্রসব করিতেছে, 
ধরাকে শস্তময়ী হাস্তময়ী আনন্দময়ী অনপূরণা- 
রূপিণী করিতেছে। কিন্তু তাহাতেও দে 
শ্রমী কষা ভাইয়ের ছুঃখ ঘুচিতেছে না,পেটে 
ছুই বেলা অন্ন যাইতেছে না,হাঁটু তক্‌ কাপড় 
পড়িতেছে না। কেন? ভাই কৃষাঁণ, তুমি 
বৈশাখের রৌজ্রে পুড়িয়া, শ্রাবণের ধাঁরায় 
ভিজিয়া,ক্ষেতে সারাদিন মেহনত করিয়া,ষে 
প্রচুর ফদল জন্মাইলে, তাহা কে কাঁড়িয়া 
লইয়া যাইল ! তুমি মাথায় হাত দিয়া কীদি- 
তেছ, তোমার স্ত্রী পুল্র কন্তাগণ কাঁদিতেছে। 
কে তোম়াদিগকে কীদাইয়াছে। কি? মহা- 
জন ও জমিদার তোমাক প্রায় সমুদয় ফসল 


কৃষক এইরূপ মহাঁজশের হাত হইতে কিসে 
নিস্তার পাইতে পারে,স্বদেশপ্রেমিকগণ,এক- 
বার ভাবিয়া দেখুন । সেদিন কংগ্রেসে সভা- 
পতি ওষেব (৬৮০১) সাহেব এ বিষয়ের 
উল্লেখ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস হইল 

প্রেসের মুখপাত্র 018) নামক কাগজে 
মান্দ্রীজে শ্রীযুক্ত কষ্ণমিনন এই বিষয়ে একটা 








প্রজাসহান্ভৃতি যেরূপ অল্প, তাহাতে ত্াহা- 
দিগের নিকট বড় অধিক ভরস হয় না। 
যেসকল লোক দেশের উন্নতির জন্ত 
রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন, দেশের 
জন্য প্রভৃত শ্রম করিতেছেন, তাহারা এই 
মঙ্গল কাধ্যের সচনা করিবেন, আমর আশা 
করি। তাহাদিগের নিকট আঁমাদিগের বিনীত 


প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি প্রীক্রুই বৎসর! নিবেদন যে,তাহারা যেমন রাঁজ নীতির দিকে 
পূর্ব্বে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা আপিয়াছিল, ; দৃষ্টি করিতেছেন, তেমনি একবার প্রজা 
নব্যভারতে. জমিদীরগণের কর্তব্য বিষয়ক | নীতির দিকে দৃষ্টি করুন। এমন অনেক 'গুলি 
প্রবন্ধাবর্মীর মধ্যে এ বিষয় লিখিয়াছিলাম। ; বিষয় আছে,যাহাতে রাজার দ্বারস্থ না হইয়া, 
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প্রজার মধ্যে খাটিয়া আমর! দেশের মহীয়সী 
উন্নতি করিতে পারি। দেই গুলি আর উপেক্ষা 
করিলে, দেশের মঙ্গল নাই। সেই গুলি 


উপেক্ষা! করিলে কংগ্রেস প্রভৃতির মহৎ উদ্দেশ 


কখনই সিদ্ধ হইবে না। 

আঁমাদিগের দেশের কৃষকগণ অতিশয় 
গরিব। এখানে মহাজনের সুদও অতিশয় 
অধিক। এখানে অল্প সুদে কর্জ না পাইলে 
কৃষক কেমন করিয়া বাচিবে ? 

কৃষকগণ অন্ন স্থুদে কর্জ পাইলে, দেখিবে, 
তাহাদিগের ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে, তাহা- 
দিগের ঘরে লক্ষী দেবী আসিবেন। যে যে 
দেশে কৃষকেরা অল্পস্থদে টাক! কর পাইতেছে 
সেই সেই দেশে কৃষকগণের কেবল মাত্র 
দারিদ্র্য মোচন হয় নাই ; অন্ত সকল বিষয়ে ও 
তাহাদিগের বিশ্ময়জনক উন্নতি হইয়াছে । 

জর্মনি, অষ্টিয়া, ক্ুষিয়া, ইটালি দেশে 
গরিবদিগের সাহায্যের জন্য অনেক গ্রামে 
কষিবব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে । কৃষকগণ পূর্ববা- 
পেক্ষা অনেক কম সুদে টাকা কর্জ পাইতেছে। 
শ্রীযুক্ত উল্ফ (14 ঢা. ড/. ৬/০1) দেশে 
দেশে গিয়া গরিবদিগের ব্যাঙ্ক বিষয় অনেক 
তত্ব সংগ্রহ করিয়া তাহার 1১013418 13217].9 
নামক একখানি উৎকষ্ট ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছেন। গত বৎমরে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার- 
রিভিউ নামক সাময়িক পত্রে এবিষয়ে একটী 
অতীব সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার 
একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, যে যে গ্রামে 
কষকদিগকে অল্প সুদে টাঁকা ধার দিবার জন্য 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত“হইয়াছে, সেই দেই গ্রামের 
অবস্থা ব্যাঙ্কহীন গ্রামের অপেক্ষ। অনেক তাল 
হইয়াছে । ৫ 
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ঠ 
সংক্ষেপে,এই গ্রাম্য কৃষিব্যাঙ্ক হওয়াম্ন কৃষি- 
কার্ধ্যের উন্নতি হইয়াছে, ঘর বাড়ীর শ্রী হই- 
য়াছে, দারিদ্র্য কমিয়া গিয়াছে, গ্রামের লোক 
স্বাবলব্বী ও সাধু হইয়ছে। গরিবদিগের এমন 
হিতকর গ্রাম্যকাষব্যাঙ্ক আমর! সংস্থাপন করি- 
বার জন্ত কি চেষ্টা করিব না? জর্্মনি দেশে 
গ্রাম্য ব্যাঙ্কগুলিতে ১৫০ ক্রোর টাকু। খাটি- 
তেছে) অস্ট্ীয়াতে ২৫ ক্রোর ; রুবিয়াতে ২ 
ক্রোর; ফরাসি ও ইটালী দেশে গ্রাম্য কষি- 
ব্যাঙ্কে অনেক টাকা খাটিতেছে। কত কৃষক 
ইহাতে অল্পস্থুদে কর্জ পাইতেছে,কত স্থানে 
ইহাতে কত জনের অন্নের সংস্থান হইতেছে। 
প্রত শ্বদেশহিতৈষীদিগের যে, দীনজন- 
বন্ধুদিগের শ্রমে এই সকল গ্রামা কৃথিব্যান্ক 
সংস্থাপিত হইয়াছে । আমাদিগের দেশে কি 
এমন দীনবন্ধু নাই,এই বিষয়ের প্রবর্তক হইতে 
পারেন ? প্রথমে অতি ক্ষুদ্র আরাতনে কার্ধ্য 
আরম্ভ করিতে পার! যাঁয়। 
প্রথমে, একজন লোক নিজের ৫০২ 
টাকাতে ইহার কাধ্য আরম্ভ করিতে পারেন। 
তাহার পর তিনি অংশীদার লইতে পারেন। 
এবং এই মূলধন ক্রমে ৫০০*২হইতে পাবে। 
ব্যাঞ্কের কয়েকটা নিয়ম থাকা আবশ্তক । শত 
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'নধ্যাত 1 


[ ছাদশ খণ্ড, দশম সংখ্যা: 1 


সা 


করা ১২২ ধার টাকার অধিক সুদ লওয়া হই- 
বেনা। অংশীদারগণ শতকর1 ৬২ টাকার 
অধিক গ্লাভ লইবেন না। শতকরা ৬২ সুদের 
অধিক যাহ! আদায় হইবে তাহা মূলধনে যোগ 
হইবে। যদ্দি কখন কোন টাকা লোকসান 
হর, সুদের এই উদ্ত্ত টাকা হইতে তাহা 
পুরণ কর! হইবে। এই গেল কর্জ দেওয়ার 
কথা । এখন টাক গচ্ছিত রাখার কথ। ধলি- 
তেছি। ব্যাঙ্কের এইরূপ কোন নিয়ম থাঁক। 
উচিত যে,ধাহার। ব্যাঙ্কে টাক! গচ্ছিত রাখি- 
বেন,তাহাদিগের টাকার উপর শতকরা ৬২বা 
৫২ করিয়া সুদ পাইবেন, এবং ছুই একমাস 


গুর্বে সংবাদ দিলে তাহারা টাক] তুলিয়া লইতে 


পারিবেন। এই গচ্ছিত টাকা ব্যাঙ্ক শতকর৷ 
১২২ সুদে খাটাইবেন। যদ্দি গড়পড়তা শত- 
করা ৯২ জুদ আদাক্স হয়, তাহা হইলে এই 
গচ্ছিত টাকার উপরও ব্যাঙ্কের শতকরা! ৩২বা 
৪২লাভু হইতে পারে । এই লাভ ও অংশ্ীদার- 
গণ লইবেন না। মূলধনে ইহা যোগ করিবেন। 
কোন টাকা লোকসান হইলে,এই বৃদ্ধি টাকা 
হইতে তাহা পুরণ হইতে পারিবে । এইরূপ 
করিলে কোন অংণাদারের বা গচ্ছিতকারীর 
এক পয়সাও কখনও ক্ষতি হইতে পারিবে 
না। এই ব্যাঙ্ক স্ুন্বররূপে চল আঁর ন! চলা, 
ব্যাঙ্কের কার্ধ্যাধ্যক্ষের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর 
করে। কার্য্য।ধ্যক্ষ সৎ ও কার্য্যপটু হওয়া! আব- 
শ্তক। গ্রামের কোন্‌ কৃষকের অবস্থা কিরূপ, 
কাহার চরিত্র কিরূপ, এ সকল বিষয় তাহার 
বিশেষ সন্ধান রাখা আবশ্তক। কাহার নিকট 
কিরূপ জামিন লওয়া৷ আবস্তক,তিনিই তাহার 
সমুদয় অবস্থা! জাণিয়! স্থির করিবেন। গরিব 
ক্লকর্দিগেন্ধ সম্পত্তি নাই বলিলেই হয় 
নুতরধং সম্পত্তি বন্ধক চাহিলে গরিবদিগের 
ব্যান্ক চন্দিবে না। তবে জামিন স্বরূপ ছুইজন 


অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র কষকের 
নাম খতে লিখিয়া লইলে যথেষ্ট হইবে। যে 
কৃষক সচ্চরিত্র,তাহার চরিত্রই উত্তম জামিন। 
যেব্যক্তি অলস, মগ্যপায়ী, জুয়াচোর, তাহাকে 
অবশ্ত কার্ধ্যাধ্যক্ষ টাকা কর্জ দিবেন না। কষক 
টাক! কর্জ লইয়। তাহ! কি বিষয়ে ব্যয় করে, 
তাহার প্রতি যথাসম্ভব নজর রাখাও ভাঁল। 

কার্য্যাধ্যক্ষের কার্য্য পর্যযবেক্ষণ ও তাহাকে 
পরামশ দিবার জন্ত কার্য্যনির্বাহক সভা থকিবে, 
অংশীদারগণ যাহাকে যাহাঁকে মনোনীত করি- 


বেন,তাহারাই এই সভার সভ্য হইবেন। যাহাঁকে 


যত টাক। ধার দেওয়া হইয়াছে,তাহার হিসাব 
সকল অংশীদারের দ্রষ্টব্য থাকিবে । যাহাতে 
অন্ততঃ কথঞ্চিৎ সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক টাক? 
বাঁচাইয়! ব্যাঙ্কে দিয়] সুদ পায়, তজ্জন্ চেষ্ট। 
করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টে 98517057912] 
আছে বটে,কিন্ত তাহাতে ৩%০মাত্র সুদ পাওয়! 
যায়। কৃষিব্যান্কে শতকরা ৬২ করিয়া জুদ 
পাইলে কৃষক এব্যাঙ্কে উদ্বত্ত টাকা রাখিতে 
পারে । ইউরোপে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকগণ 
উদ্বত্ত টাক কৃষিব্যান্কে রাখিতেছে। তাহাতে 
সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকের টাক] নিংস্ব কৃষকে কর্জ 
পাইতেছে। এইরূপে, কৃষকের টাকায় কৃষ- 
কের সাহায্য হইতেছে। এই জন্য এই সকল 
ব্যাঙ্কের কাধ্যকে কেহ কেহ 13190911 
132111118 বলিয়াছেন। আমাদিগের দেশে 
কষকগণ আপাততঃ ব্যাঙ্কের অংনীদার হইতে 
পারিবে বা টাকা গচ্ছিত রাখিবে, আমার 
ততদূর ভরদ! হয় না। কিন্তুব্যাঙ্ক কিছুকাল 
চলিলে, কৃষকগণ ক্রমে এক দুই জন করিয়। 
ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পারে । জন্মনি এবং ইটা- 
লিতে গরিবৃদিগের জন্য যে সব ব্যাঙ্ক চলি- 
তেছে, তাহাতে এতাবতকাঁল একজন অংশী- 
দারের বাগচ্ছিতকারীর একটী পয়সাও লোক- 
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লান হয় নাই। আমরাও ঘুদি ব্যাঙ্কের প্রয়ো- | এবং বর্তমান মহাজনি প্রণালীরপ 'রাক্ষা 
জনীয় নিয়মগুলি রক্ষা করিয়া ব্যাক্ক স্থাপন | মুখ হইতে গরিব কষকগণকে রক্ষা করিতে 
করি,এবং ব্যাঙ্কের কার্ধ্য চালাই,আমাদিগের | পারি। 


দেশেও গরিবব্যাঙ্ক বা কৃষিব্যাঙ্ক চলিতে পারে, 


শ্ীজ্ঞানেন্্লাল রায়। 





সামাজিক পবিত্রতা । 


অন্পপ্দিন হইল ভবানীপুর সাউথ স্ুবাঁরবন্‌ 
স্কলগৃহে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষণ সম্বন্ধে 
একটা বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। 
তথায় শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত যে বস্তৃতা 
করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিত 
হইল :__ 
মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ও সুশিক্ষিত 
ও শ্বদেশীনুরাঁগী ভদ্র মহোদয়গণ, আমি প্রস্তা- 
বিত আবেদন অনুমোদন জন্য বাঙ্গাল! ভাঁষাঁয় 
বস্তৃতা করিতে ভার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সভা- 
স্থলে আমার অপেক্ষা অধিকতর স্থৃশিক্ষিত ও 
স্থবিজ্ঞ অনেক লোক উপস্থিত আছেন,তাহা- 
দের কাহারও প্রতি এই ভার অর্পিত হইলে 
উহ! অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদিত 
হইত। আমার পূর্ববর্তী স্প্রপিদ্ধ বক্তাদ্য় 


তেজন্বী ইংরাজী ভাষায় সাঁরগর্ভ বক্তৃতায় আপ- 


নাদের কর্ণে এতক্ষণ অবিশ্রীস্ত মধুধারা বর্ষণ 
করিয়াছেন। তাহাদের হৃদয়োম্মাদক বক্তৃতার 
পর আমার ক্ষীণ কণ্ঠের নিস্তেজ বাঙ্গালা বক্তৃতা 
আপনাদের প্রীতিপ্রদ হইবে ন1। পক্ষান্তরে এই 
সভাস্থলে আমার অনেক আত্মীয় ও গুরুজন 
উপস্থিত আছেন, তীহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ 
আমার শিক্ষা-গুরু-__-জীবনের প্রভাত সময়ে 
আমি তাহাদের চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া বিবিধ 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি। বক্তব্য বিষয়টা 
এরূপ লজ্জা ও সঙ্কোচঙ্গনক যে, অনেকস্থলে 
আমি তাহাদের সম্মুখে আমার মনের ভাব 


পরিষধ্ার রূপে প্রকাশ করিতে পারিব না। 
এই সমস্ত প্রতিকূল ঘটনা সত্বেও আমি সাধ্যা- 
ম্ূদারে সভাপতি মহাশয়ের আদেশ প্রতি- 
পালনে যত্নবান হইব | 

বর্তমান সভার উর্দেশ্ত আপনাদিগকে 
বুঝাইবার জন্ত আমাকে অধিক ক্লেশ পাইতে 
হইবে না__যে পবিত্র উদ্দেস্টের বশবর্তী হইয়া 
আমরা আজি এই স্থলে সম্মিলিত হইয়াছি, 
তদ্দিষয়ে সুশিক্ষিত ও সহদয় ব্যক্তি মাত্রেরই 
প্রাণগত সহান্থভৃতি আছে। উক্ত উদ্দেস্ত 
আমার পূর্ববর্তী বক্তাগণ কর্তৃক বিষ্কেষ রূপে 
উল্লিখিত হইয়াছে । আজিকার এই আন্দো- 
লন কোন অংশেই নৃতন নহে--প্রার ছুই বৎ- 
সর হইতে এই আন্দোলন কলিকাতা ও 
তন্নিকটবর্তী স্থানে চলিয়। আসিতেছে । কতি- 
পয সহ্ৃদয় খীষ্টধন্-প্রচারক কর্ক প্রথমতঃ 
এই আন্দোলনের স্ত্রপাত হয়। কলিকা- 
তার চারিদিকে অবাঁধে যে পাপ ও ছুন্নীতির 
আোত বহিতেছে, এবং দিন দিন যে আত 
পরিপুষ্টি লাভে খরতর বেগে ধাবিত হইতেছে, 
তাহা দমনপূর্বক সামাজিক পবিত্রতা সং- 
রক্ষণ জন্ত তাহার! সর্বাগ্রে যত্ববাঁন হন। ঝলি- 
কাতার প্রায় প্রত্যেক রাস্তায় ভদ্র পরিবারের 
নিকট বিদ্তালয়, ধর্ম-মন্দির, উপাসনালয় ও 
সাধারণের প্রকাশ্ঠ সম্মিলন স্থলপ্রসৃতি স্থানের 
পার্খে অথব। সন্ুথে বেশ্তালয় ও অবৈধাচারী 
লোঁকদিগের আবাসজনিত সামাজিক ও পারি- 


৩৬ -  নব্যভারত।: - [দ্বাদশ খণ্ড, ঘন্গর লাখ্যা। 
বাঁরিক পবিত্রতা ও শাস্তি বিনষ্ট হার ভয়ে, | বিধানাগ্ুনারে (চ5051151) 01121721 [এ 
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সম্প্রদান্ষের সহৃদয় ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত 
হইয়া, সামাজিক পবিত্রতা “১০০19178110” 
সমিতিনামে একটিসভা সংস্থাপন করেন । ভদ্র 
পল্লী, বিগ্ভালয়, ও ধন্দ-মন্দির প্রভৃতি স্থানের 
নিকট হইতে বেশ্তালয় দূরীকরণ, পাপ ব্যব- 
সায়ের জন্য অল্প বয়স্কা বালিকার ক্রয় বিক্রয় 
নিবারণ ও পাপ-কার্যে প্রকাশ্য ভাবে 
আহ্বান দমন জন্য তাহার বিশেষরূপে 
আন্দোলন আরম্ভ করিলেন । ক্রমে তাহা- 
দের দল পুষ্ট হইতে লাগিল । গত বৎসর ২৭ এ 

নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় টাউন হলে 
এই পাপ ব্যবসাব্র ও ছুনীতি দন করিবার 
জন্য যে বিরাট সভার আয়োজন ও অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল,তাহা তাঁহাদেরই যত্রের ফল। এই 

মহা সভায় কলিকাতাবাসী প্রায় সকল সম্প্র- 

দায়স্থ (লাক সন্িলিত হইয়া! একবাক্যে এই 

কলক্কিত ব্যবসায্রেত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 

ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান ও পাশী প্রতৃতি 

সম্প্রদায়ের স্থযোগ্য প্রতিনিধিগণ সভাস্থলে 

জলন্ত বক্ততায় এই পাপ ব্যবসাকে ঘোর- 

তর প্রতিবাদ করেন, এবং উহ হইতে সমা- 

জের ষেকি ঘোরতর অমঙ্গল সাধিত হই: 

তেছে, তাহা স্থ্পষ্ট রূপে উল্লেখ করেন। 

এই সভার পর,দিন ২ উল্লিখিত আন্দোলন 


ঘনীভূত ও চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগ্িল। ূ 


অনস্তর উল্লিখিত 59০৪] [১11 0917/16- | 
£5& উক্ত ঘ্বনণিত ব্যবসায়ের প্রতিবিধান জন্ত 
গত শুরা এপ্রিল তারিখে আমাদের মহামান্ত 
লেপ্ট নেণ্ট, গবর্ণর বাহাছুরের নিকট এক- 
খানি আবেদন প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদনে 
তাহারা ইংলগ্ডের ১৮৮৫ত্রীঃ অবের দণ্তবিবি 
আইনের ৪৮ ও ৪৯ভিক্টোরিয়া ৬৯অধ্যায়ের 


৫৮ সপ আস পা 


৬1০9115,019819657 ০9)১৮৬৬সালের ৪আই- 
নের৪৩ ধার! সংশোধন পুর্ববক ভদ্রপল্লী হইতে 
প্রকান্ঠ বেশ্তালয় ও বেশ্তাবৃত্তি দমন ও উল্লি- 
খিত ১৮৬৬সাঁলের পুলিস আইনের ৬৬ অথবা 
৬৮ ধার! সংস্করণ পূর্বক প্রকাশ্ত ভাবে পাপ 
কার্য্যে আহ্বানও অন্ান্ত ঘ্বণিতকার্ধ্য নিবারণ 
জন্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
গত ২৮এ এপ্রিল তারিখে তাহার উল্লি- 

থিত মর্মে আর এক খানি আবেদন পত্র এদে- 
শের প্রধানতম রাজপুরুষ মহামান্য গবর্ণর 
জেনেরলের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
এই সময় কলিকাঁতার বিভিন্ন মিসনরি সম্প্র- 
দায় ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ. হইতে আরও 
কতিপয় আবেদন তাহার হস্তগত হইয়া- 
ছিল। সকলেই একবাক্যে উক্ত ছুর্ণীতি 
দমনার্থে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বেল 
গবর্থমেন্ট উক্ত ৩র! এপ্রিল তারিখের আৰে- 
দন সম্বন্ধে কলিকাতার পুলি কমিসনার 
মহাশয়ের অভিমত ও মন্তব্য অবগত হুই- 
বার জন্ত তাহার নিকট উহ! প্রেরণ করেন। 
পুলিশ কমিসনর সারজন্‌ ল্যাস্বার্ট সাহেব 
মহাশয় এই বলিয়৷ প্রস্তাবিত আইনের প্রতি- 
বাদ করেন যে, উহ] বিধিবদ্ধ হইলে, উহ] 
হইতে একটি নূতন অপরাধ স্থজিত হইবে। 
উহা বিস্তর দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ও গৃহস্বামীকে 
আক্রমণ করিবে। তিনি তাহার মন্তব্যের 
উপসংহার ভাগে এই বলিয়া! উহার প্রতিবাদ 
করেন-__ 


01201 2 1920115 50926 0556 15 25506 
911 0150 1001 1015 51500 0091 025 ৮1] 85 1 
31505 029 7৮96০ 00100 08 0106000 05 076 
[01656100 19৮) 086 0052777170670 ৮511] 6200210 
01) 2: 01081756১ ৮/1210]1 016 7090012. 00 1901 
&9] 001) কি ৯/3101) (0135) ৮/0410 19170. ৪৪ 
21) 17006161610)06 ৮510 076 00150610105 ০4 
145051717 1306,7 


। ॥ "1 ॥.:7 
এ ১ রঃ ক, পল ৮ রঃ র এ এ ১৩০ 1, 
& 7 সি 7 2ম) ॥ % 
0 ঠা 5. ॥ $ ঠ 
নিও 1 * & চি 
1 ॥ 
্ 








দাত 





সাহার উক্তির সংক্ষিপ্ত মন্দ. এই যে, বর্ত- । জাতীয় চরিত্রে একপ তুর্ণন্ধমস্ত কলঙ্ক অপেক্ষা 


মান পুলিশ আইন দ্বার! উক্ত পাঁপ ও ছুর্নীতি 
দমন করা যাঁয় না, ইহা! প্রমাণিত হইবার 
পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট উক্ত আইনের পরিবর্তন 
করিতে উদ্যত হইলে,এমন কার্য্র অনুষ্ঠান 
হইবে, যাহার আবশ্তকত। প্রজাবর্থ অনুভব 
করে না) এবং যাহ! পূর্বদেশীয় রীতিনীতি 
ও আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবে 
বলিয়া তদ্দেশীয় অবিবাপিগণ বিশেষরূপে অস- 
স্তোষ প্রকাশ করিবে । সার জন ল্যান্ধা্টের 
বিবেচনায় ভারতবাসী স্বস্ব বাসগৃহের নিকট 
বেশহ্ত(লয় রাখিতে ও বেশ্তাবুত্তির প্রশ্রয় দিতে 
আপৰৃত্ত করে নাঁ। বেশ্টাবুত্তিটা ফেন তাহার! 
পাঁপ বলিয়াই গণনায় আনে না, বেশ্তানয় ও 
বেশ্তাবৃত্তি যেন তাহাদের সমাজের অঙ্গের 
ভূষণ ! অহ! লজ্জা! অহো। লাঞ্কন! ! ! 
মহাঁশয়গণ, আমি জানিতে চাই, আমার 
স্বদেশবাপী সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন 
কোন্‌ ব্যক্তি আছেন, জাতীর চরিত্রের এই 
রূপ কলঙ্কিত চিত্রে ধাহার মস্তক ঘোর লজ্জা 
ও ঘ্বণায় অবনত না হর? আমার স্বদেশ- 
বাসী কি হিন্দু, কি যুপলমান, কি খ্রিষ্টিরান, 
কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়, আমি বিনীত 
ভাবে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
জাতীয় চরিত্রে এই দুরপনেযর় কলঙ্কারোপ- 
জনিত আপনাদের মুখমণ্ডল কি লজ্জা ও 
স্বণায় আরক্কিম বর্ণ ধারণ করিবে না? আপ- 
নাদের শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে কি উষ্ণ 
শোণিতআ্রোত প্রবলবেগে উচ্ছসিত হইয়া 
উঠিবে না? যদি আপনাদের প্রকৃত আন্ম- 
সম্মান বোঁধ থাকে,জাতীয় চরিত্রে বদি আপ- 
নাদের বিন্দৃষাত্রও অনুরাগ থাঁকে,তবে আঁপ- 
নার। নীরব ও নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া মুক্তকণে 
গভীর স্বরে উক্ত কলঙ্কের প্রতিবাদ করুন৷ 
৬৮---৫ 


লজ্জ! ও দ্বণার বিষয় আর কি হইতে পায়ে ? 

পুলিশ কমিশনর সাহেব মহাশয়ের অভি- 
মত অবলম্বনে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রধান 
সেক্রেটারী অনারেবল শ্রীযুক্ত কটন্‌ সাহেব 
মহাশয় 1১011 0070171606০র আবেদনের 
প্রতথান্তরে ৮ই জুন তারিখে যে মন্তব্য প্রকাশ 
করিধীছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃ উদ্লেখ 
করিয়াছেন যে,“ভারতবাসীর সামাজিক রীতি 
নীতির বর্তমান অবস্থা অন্ুসারে ইংলণ্ডের 
দণ্ডবিধি আইনের বিধান এদেশের আইনে 
সন্নিবিষ্ট হইতে পারেন” 1 
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গত২শএ আগষ্ট ভারত গবর্ণমেন্টের সেক্রে- 
টাী শ্রীযুক্ত হিউএট সাহেব মহাঁশর1১8:16 
০9101016665র আবেদনের প্রত্যুত্তরে থে 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাঁজেও সার. 
জন্‌ ল্যান্বার্ট সাহেব মহাশয়ের অভিমত অব- 
ল্বিত হইয়াছে । প্রস্তাবিত পরিবর্তিত ও 
সংশোধিত বিধান এদেশের পক্ষে অসম্ভব, 
এই কথ] প্রতিপন্ন করিবার জন্ত তারতগ বর্ণ, 
মেন্ট উল্লিথিত মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন £- 
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বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, পুলি 
কমিসনর মাননীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ও ভপ্পিত 
গবর্ণমেণ্টের প্রধানতম রাঁজ কর্মচারী গ্রবর্ণর 
জেনের্ল, সকলেই ভারতবাসীর সামাজিক 
পদ্ধতি.ও আচার ব্যবহার সন্বন্ধীয্ব প্রত 
অবস্থা জাবিতে চেষ্টা না করিয়া,অতি সহজে, 
একবাক্যে, সভ্য জগতের নিকট এই ঘোষণ। 


8৩৮ 


 মধ্যভাঁরত । 


[ ঘাদশ খণ্ড দশয সংখ্যা । 





করিলেন ঘে, প্রস্তাবিত আইনের পরিবর্তন 
ভারতবাসীর সামাদ্িক রীতিনীতির প্রতিকূল 
বিধায়,উচ্ছার প্রবর্তনে ভারতবানিগণ অসন্তষ্ 
হইবে,স্ুতরাং উহ! বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। 
যেভারতবাসী চিরদিন পবিভ্রতার পক্ষপাতী, 
যে ভারতবাী, কি হিন্দু কি মুসলমান, স্বীয় 
ধর্শ নীতি হইতে সামাজিক পবিত্রতার সম্মান 
করিতে শিক্ষাপায়, যে ভারতবাসী মূর্তিমতী 
পবিত্রত৷ স্বরূপ! ভারত-ললনার চরিত্র কোন 
রূপ কলঙ্কস্পর্শ হইতে বিমুক্ত রাখিবাঁর জন্য 
দীর্ঘকাল হইতে রমণীগণের অবরোধ প্রথার 
পক্ষপাতী,সেই ভারতবাসীর সামাজিক রীতি- 
নীতির প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রদ- 
শন একান্ত অসঙ্গত ও অন্ায়। 
আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি,স্শিক্ষিত 
ও হিতাহিত জ্ঞান-সম্পন্ন ভারতবাঁসীগণের 
মধ্যে এমন একজনও হৃদয়বিহীন ব্যক্তি নাই, 
ভারতবর্ষের সামানক্বিক ও পারিবারিক পবি- 
ত্রতা ও শাস্তি অক্ষু্ভাবে রক্ষার জন্তা গবর্ণ- 
মেন্ট কোন মঙ্গজলকর বিধান প্রবর্তন 
করিলে যে ব্যক্তি অসন্তষ্ট চিত্তে উহার 
প্রতিবাদ করিবে । জননী, স্ত্রী, ভগিনী ও 
পুত্রকন্তা৷ প্রভৃতিকে লইয়া! পবিত্র সমাজে 
শান্তিময় গৃহে ৰাঁস করিতে কাহার অনিচ্ছা? 
কয়জন লোক সাঁধ করিয়া হুর্গন্ধময়,অপবিত্র, 
অস্বাস্থ্যকর ও পীড়াজনক স্থানে বাস করিতে 
ভালবাসে ? আবর্জনা পরিপূর্ণ মল মৃত্রাদি 
দুষিত দূর্ণন্ধময় রাস্তা অথবা পয়ঃপ্রণালীর 
ধাবে বাস করিলে যেমন তাহার অবশ্তস্তাকী 
ফল স্বরূপ সাধারখের শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্ষ- 
হইয়া উৎকট রোগ জন্মে,তেমনই দুর্নীতি ও 
পাপের লীলাক্ষেত্র,অনস্ত প্রলোভনময় বেশ্া- 
নিরামের সন্রিকটে কোন ভদ্র পরিবার বাস 
করিলে,উক্ত পরিবারের পবিত্রতা ও শান্তির 


প্রতি আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা । মানসিক 
স্থথশাস্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ যাহাতে 
কণ্টক-শৃন্য হয়,ততপক্ষে দূরদর্শী ও চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি থাকা একান্ত বাগ্চনীয়। 
যে প্রলোভনময় দুষিত স্থান হইতে চিত্ব- 
বিকার জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা এবং যাহা! 
হইতে ছুর্বল নরনারীর অধঃপতন অনিবার্ধ্য, 
সেই দ্বণিত প্রলোভনময়স্থাঁন ভদ্র পরিবার 
মাত্রেরই সযত্বে পরিত্যাগ কর। উচিত। 

এই কপিকাতি। সহরের চারিদিকে দিন 
দিন দুর্নীতি ও পাপের ভ্রোত যেরূপ ভ্রতবেগে 
পরিবদ্ধিত হইতেছে, তাহার প্রতিবিধান 
একান্ত আবশ্তক। সমস্ত কলিকাতার মধ্যে 
৫1৭ পাঁচ সাতটি প্রকাশ্ত রাস্তা ভিন্ন এমন 
রাস্তা নাই, যেখানে ভদ্র পরিবার, স্কুল, ধর্মব- 
মন্দির ও প্রকাশ্ঠ সম্মিলন স্থল প্রভৃতি স্থানে 
বেশ্তালয় ও অবৈধাচারী লোকদ্িগের আবাস 
না আছে। অনেক স্থানে এই সকল শ্রেণীর 
লোকের! এমন ভাবে সজ্জিত ও দলবদ্ধ হইয়। 
দণ্ডায়মান থাকে যে,সেই সকল স্থানের নিকট 
দিয় পিতা পুত্রের সহিত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! কনি- 
ঠের সহিত এক সঙ্গে গমনাগমন করিতে 
একান্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করেন। ভিন্ন 
ভিন্ন পন্লীগ্রামবাসী প্রায় ছুই তিন সহস্র 
বালক ও অপরিণত বয়স্ক যুবক কলিকাতাঁর 
স্কুল ও কলেজ সমূহে বিগ্যাভ্যাস করিয়া থাকে, 
এখানে তাহাদের অভিভাবক অল্পই আছেন, 
অনেক স্থলে তাহারা আপনারাই স্ব স্ব 
তত্বাবধায়ক। তাহারা! যে সকল স্কুল ব৷ 
কলেজে পাঠ করে, সেই সকল স্কুল ও কলে- 
জের নিকটবর্তী অনেক স্থান বেশ্তানিবাসে 
পরিপূর্ণ । প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসিতে ও 
তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে উল্লিখিত বালক 
ও ঘুবকগণ কি দেখিতে পায়? পাপ-পথের 
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প্রলোভন প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়। কয়জন : রাই পাপ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে, অতএব 


পুণ্য-পথে স্থির থাকিতে পারে? কয়জন অবি- 
কৃত তিত্তে স্ব স্ব চরিত্রের বিমলতা রক্ষা করিতে 
সমর্থ হয়? অনেক স্থলে দেখ! গিয়াছে যে, 
এই সকল প্রলোভন প্রতিদিন তাহাদের 
সন্মুখে অবারিত ভাবে বিদ্ধমান থাকাপ্ন অনে- 
কের পদস্থলন হইয়াছে-_তাহাদের কলঙ্কিত 
চরিত্রের দোষে তাহাদের ভবিষ্যজীবন অন্ধ- 
কারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে! | 

আমরা আজি যেবিষ্যলিয়ে সম্মিলিত হই- 
যাছি,এই বিগ্ভালয়ের অবস্থা ক্ষণকালের জন্ত 
আপনারা চিন্তা করিয়! দেখিলে বুঝিতে পারি- 
বেন, এখানে সুকুমারমতি বালকর্দিগের 
অধ্যয়ন কতদূর আশঙ্কার বিষয় । এই স্কুলের 
সন্মুথস্থ সদর রাস্তার উভয় পার্থে অনেকগুলি 
বেশ্তালয় বিগ্যমান রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের 
অন্ন বয়স্ক ছাঁত্রগণ রাস্ত! দিয়া আপিবার ও 
যাইবার সময় কি দেখিতে পাঁয়? কোন্‌ বিষয় 
তাহার! ভাবে? এই সকল পাপ-প্রলোভন 
হইতে অনেক দুর্বল-চিত্ত বালকের চরিত্র 
কলুষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । সাধারণ 
হিতকর.স্থানের নিকট হইতে এই সকল কলঙ্ক 
দূরীকরণ সর্বথা প্রার্থনীয়। 

কেহ কেহ মনে করেন, পুরুষের চরিত্র 
বিশ্তদ্ধ হইলে দুশ্চরিত্রা! বেশ্তা,সমাজের কোন 
অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। এই জন্ত 
তাহার! সময়ে সময়ে প্রকাগ্ত ভাঁবে পুরুষ- 
জাতিকে এই উপদেশ প্রদ্দান করিয়! থাকেন, 
“অগ্রে তোমর। ভাল হও, পরে বারাঙ্গনা- 
দিগের চরিত্র নমালোচিন। পৃর্রবক তাহাদিগকে 
নির্বাসিত করিবার জন্য উদ্ভোগী হইও। 
তোমাদের মন দৃঢ় হইলে কে তোমাদিগকে 
অসৎ পথে লইয়া যাইতে পারে ? পুরুষের সঙ্গে 
মিলিত হইতে ন। পারিলে তাহার! আপনা" 


তাহাদের ভয়ে ভীত হইবার কোন কারণ 
নাই।” এইরূপ উপদেশ যে কতদূর স্থসঙ্গত, 
তাহ! চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিয়। 
দেখিবেন। আমার বিবেচনায় খাহারা এরূপ 
উপদেশ দান করেন, তাহারা অনুরদর্শী ও 
মানব-হৃদয়-তত্বঅনভিজ্ঞ। বারাঙ্গনাদিগের 
প্রলোভন ও বিবিধ বিভ্রম-বিলাস অনেক 
সময় অন্তঃপুরবাসিনী কুসুম-শোভন! বালিক! 
ও সরলতাঁময়ী যুবতীর চিত্ত-বিকাঁর ও অধঃ- 
পতনের কারণ হইয়াছে, একথা তাহার! 
ভুলিয়া যান। পক্ষান্তরে এমন সুক্কৃতিশালী 
যুবক কতজন আছেন, ধাহার। সহজে সমস্ত 
প্রলোভন জয় করিয়।ন্ব স্ব চরিত্রের পবিত্রতা! 
রক্ষণে সমর্থ? মানুষ যতই জ্ঞানী ও দুরদর্শী 
হউন, যতই ধ্তীহার ধর্মপ্রবৃত্তি প্রবল ও 
অন্তঃকরণ সমুন্নত হউক, তিনি দুর্বল ; সর্বব- 
গুণালঙ্কৃত পুরুষগণও অনেক সমুয় স্ব স্ব 
চিত্তের হুর্বলত। বশতঃ প্রলোভনের দাসত্ব 
স্বীকার করেন, অধঃপতনের পথ যখন অতি 
সুগম, এবং একবার সে পথে ধাবিত হইলে 
সহজে যেমন পুণ্য-পথে প্রত্যাবর্তন দুঃসাধ্য, 
তখন ছুর্ধল নর-নারীর সম্মুখ হইতে প্রলোভন- 
জনক পদার্থ দুরে রাখা কি প্রার্থনীয় নহে? 
প্রলোভন জয় করিতে ন! পারিয়া কত লোক 
পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে-_প্রলোৌভনের 
অনিবাধ্য মোহিনী ও উন্মাদ্িনী শক্তিতে কত 
নর-নারীর সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে । পৃথি- 
বীর নানা জাতীয় ধর্মগ্রন্থ হইতে এই মনকল 
ুর্দশাগ্রন্ত নর-নারীর ছুর্গতির অনেক দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন কর! যাইতে পারে । আমি আপনা- 
দিগকে আমাদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ শ্ীমপ্তা- 
গবৎ হইতে এইরূপ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিব । ধাঁহায়! এই ধর্মগ্রন্থ ধীর মনে পাঠ 
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করিয়াছেন, তাহার! নিঃসনেহ ব্রাহ্মণকুমার 
বিশুদ্ধত্বতাঁব সর্বশীস্ত্রবিশারদ অজামিলের 
উপাখ্যান ভূলিয় যান নাই। অজামিল জনৈক 
গৃহাশ্রমবাসী কুবিখ্যাত ব্রাহ্মণের পুত্র । ইনি 
শ্রুতসম্পন্ন, স্ুস্বভাঁব, সদাঁচার,ক্ষমাদি বিবিধ 
গুণে অলঙ্কৃত, শুদ্ধ ব্রতধারী, মৃদব, দন্ত, শুচি 
সত্যবাদী, জিতেক্দ্রিয় ও শাস্্রানুশীলনান্রাগী 
ছিলেন। ইনি অহঙ্কার শুন্য হইয়া সর্ধ্বর। 
সর্ধাত্তঃকরণে গুরু ও বৃদ্ধবর্গের সেবা করি- 
তেন। একদিন এই আদর্শ-চরিত্র অজামিল 
পিতৃআকজ্ঞায় বনে গমনপূর্বাক তথা হইতে 
ফল, পুষ্প, সমিধ ও কুশ আহরণ করিয়। 
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন সময় তিনি 
সহসা তাহার সর্নাশের বস্ত সম্মুখে দেখিয়া 
একাস্ত মোহিত হইলেন-_তীহার ঘোরতর 
চিত্তবিকাঁর জন্মিল, মহাগ্রস্থে'উহার এইরূপ 
বর্ণন। আছেঃ-- 

"্দদর্শ কামিনং কক্চিচ্ছ,দ্রং সহ ভূজিষ্যয়া। 

গীত্বাচ মধু মৈরেয়ং মদ ধূর্ণিত নেত্রয় ॥ 

মন্তয়। বিশ্বথন্লীব্য ব্যপেতং নিরপত্রপং । 

ক্রীড়ন্তননু গায়ন্তং হসস্তমনয়।ত্তিকে ॥ 

দৃষ্টাতাং কামলিপ্তেন বাহুনা গরিরভিতাং। 

জগাম হৃচ্ছয় বশং সহসৈব বিমোহিত? ॥ 

আমি এই প্লোকের অন্বাদ প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছ। করি না-_-এই সভাস্থলে অনেক 
সুকুমারমতি বালকের সমাগম হইয়াছে, 
উহার লজ্জাজনক অনুবাদ তাহাদের নিতাস্ত 
অশ্রাব্য। সংক্ষেপে ইহা৷ বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে, সেই নীচ জাতীয় বেশাার কুহকে ভুলিয়া 
অজাঁমিল স্বীয় অমূল্য ধন পবিত্র চরিত্রে জলা- 
গুলি দিলেন, জ্ঞান ও ধর্ম হারাইলেন,, অব- 
শেষে পিতাঁর সমস্ত বিষয়সম্পর্তি বিনষ্ট 
করিয়া পথের ভিখারী হইয়া নিতান্ত হীন- 
বেশে জীবন অতিবাহিত করিলেন । 











[ ঘাদশ খণ্ড, দশম মংখ্যা। 





দীর্ঘকাল চরিত্রের চাকু শোভায় আত্মীয় বন্ধু 
গণেরপ্রীতিবর্ধনওভালবাস। লাত করিয়া,সহসা 
একদিন সন্মুখে দুর্জয় প্রলোভনের দ্বার উন্মুক্ত 
দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে, এরূপ নরনারীর 
বিস্তর উদাহরণ দেওয়া! ধাইতে পারে । কিন্তু 
তাহা! একান্ত অনাবশ্তক--একমাত্র অজামি- 
লের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট শিক্ষা ও চিন্তার বিষয়। এখ- 
নও কি বিজ্ঞ ব্যক্তির! সাননাসিক স্বরে পুরুষ- 
দিগকে এই বলিয়া উপদেশ দ্িবেন_-“তোমর। 
আপনারা ভাল হও, বারাঙ্জনাগণ সমাজের 
কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না !” 

বারবিলাসিনীদিগকে একবারে দেশ হইতে 
নির্বাসিত কর, বেগ্ঠাবৃত্তিটা চিরকালের 
জন্ত নির্ধাপিত হইয়। ষাউক, এমন হাস্ত- 
জনক প্রস্তাব করিতে আমরা কখনই 
প্রস্তুত নহি । আমর! জানি, এমন দেশ নাই, 
যেখানে বারাঙ্গন। ও অসতী রমণী নাই; এবং 
এমন সমাজ নাই, যেখানে প্রকাঁন্তভাবে 
অথবা গোপনে বারাঙ্গনা-বৃত্তি চরিতার্থ ন! 
হয়। দেশ হইতে এই জঘন্ত কলঙ্কিত বৃত্তির 
বিলোপসাঁবন একটি অভাবনীয়, অসম্তাব্য 
বিষয়। সমাজের সমব্তে শক্তি প্রয়োগেও 
বে পাপের অস্তিত্ববিলোপ ছুঃসাধা, সেই 
পাপের চিহ্ন মাত্র দেশ হইতে বিলুপ্ত হউক, 
এরূপ অসঙ্গত বাক্যের অবতারণায় আঁমর। 
জগতের নিকট উপহাপাস্পদ হইতে ইচ্ছা 
করি না; কিন্তু আমরা সাহসের সহিত এই 
শ্তায়ামুমোদিত প্রস্তাব ও প্রার্থনা করিতে 
বাধ্য যে, বখন উল্লিথিত পাপ এককালে 
সমাজ হইতে চিরদিনের জন্ত বিলুপ্ত হইতে 
পারে না, তখন সামাজিকও পারিবারিক মঙ্গ- 
লের্‌ জন্য, উহা! স্বকীয় ছুর্গন্ধময় ঘোরতর 
মানসিক বিকারজনক কলঙ্ক বাশি লোক 
চক্ষুর অগোঁচরে গভীর অন্ধকারে লুকাইয্কঃ 
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রাখুক-_-উহাকে উজ্জ্বল আলোকে লোক- 
চক্ষুর সম্মুথে উহার অনিবার্ধ্য মোহমন্ন প্রলো- 
ভন রাঁজি বিস্তার করিবার অবসর ও সুবিধা 
দান করিও না। তাহা হইলে সহজেই সমা- 
জিক ও পারিবারিক পবিত্রতা ও শান্তি স্ুর- 
ক্ষিত হইবে। 

বালিকা ক্রয়-বিক্রয় রূপ দ্বণিত ব্যবসায় দ্বারা 
সমাজের ঘেকি ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হই- 
তেছে,তাহ! মনে হইলে সর্বশরীর কণ্টকিত 
হুইয়া উঠে। .বাঁলিকাঁর পবিত্র জীবন লইয়া 
ব্যবসায় ? প্রলোভন অথব! ভয়ে বাধ্য করিয়। 
চাঁরুণীল! বালিকাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কলঙ্কিত পশুবৃত্তিতে নিয়োজন ? এই লোম- 
হর্ষণ ঘ্বণিত পাপদ্মনের জন্য যথার্থই কি কোন 
উপায় বিহিত হইবেনা? যাহারা সংসারের 
কোঁন ছলনা, কোন প্রলোভন জানে নাই, 
সেই অবোঁধ সরল প্রকৃতি বালিকাঁদিগকেও 
তাহাঁদের দরিদ্র পিতামাতার নিকট হইতে 
শাক-মাছের হ্যায় সামান্য অর্থে ক্রয় করিয়] 
অশেষবিধ যন্ত্র দানে তাহাদিগকে কলঙ্কিত 
পাপব্যবসাঁয়ে দীক্ষিত করিয়া, তাহাদের ক্লেশ- 
কর জীবনের উপাঞ্জিত অর্থে কত পাষগ্ু, 
অনায়াসে পরম সুখে স্ব স্ব জীবন যাত্রা! নির্বাহ 
করিতেছে । সমাজ এই সকল পামরদিগের 
দগবিধানে অক্ষম ; কিন্তু তাই বলিয়া আমা- 
দের স্থসভ্য খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কুটিশ গবর্ণমেণ্ট কি 
তাহাদের পাপের প্রারশ্চিন্ত বিধাঁনে উদাসীন 
থাকিবেন? প্রতিবৎসর সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে 
কতশত নিষ্কলঙ্ক বালিক1, ছলে, কৌশলে বা 
অর্থবলে সংগৃহীত হইয়া ছুক্ষিয়াসক্ত ব্যক্তি- 
গণের ভরণ পোষণের জন্ত ভয়াবহ ছুক্কর্মে 
নিয়োজিত হইতেছে-_-কত শত নয়নাভিরাষ 
কুস্থম-কোরক কালে নরকের কীট-দষ্ট হইয়! 
অন্থতাপ, ক্ষোভ, জলস্ত মর্ম বেদনা! ও-নিরাঁ- 


শার অদ্ধকারে স্ব স্ব ছুর্বহ জীবন ভার কোন 
রূপে বহন করিতেছে--কে তাহাদের মরুময় 
জীবনে শাস্তিবারি বর্ষণ করিবে? সুনীতি- 
সম্পন্ন উদার পরছুঃখকাতর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, 
এই পাশব-বৃত্তি হইতে অবলা সরলা বালিকাকে 
রক্ষা করিবার জন্ঠ বর্তমান আইনের স্থুলংস্কৃত 
বিধান প্রণয়নে তুমি ভীত? অহো লজ্জা ! 
অহো' দ্বণা !! যে পুণ্য-পুঞ্জময় প্রভৃত পরাক্রম- 
শালী জাতি,জগতের বিশাল বক্ষ হইতে চির- 
দিনের জন্য কলঙ্কিত দাস-ব্যবসায়ের উচ্ছেদ- 
সাধন জন্য এক সময় অকাতরে কোটা কোটা 
মুদ্রা ব্যয় ও প্রাণপণে যত্র ও পরিশ্রমে সমগ্র 
সভ্য জগতের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন, সেই মহৎ জাতীয় স্থুসস্তানগণ, 
ধাহাদের হস্তে এই বিশাল ভারতের শাসনদও্ড 
শোভা পাইতেছি-বাহারা কোটী কোটা 
নিস্তেজ, ছুর্ববল ভারতবাসীর অদৃষ্ট-বিধাতা 
স্বরূপে ভারতক্ষেত্রে বিরাজিত রহ্য়াছেন, 
সেই অতুল ক্ষমতাশালী মহাত্বাগণ কি 
স্থির সার নারীজাতির এই মন্দতেদী ছুর্গতি 
দমনের জন্য বর্তমান আইনের সামান্ত রূপ 
পরিবর্তন সাধনে সাহসী হইবেন না? স্ুসভ্য 
খীষ্টান গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সদনুষ্ঠানের 
প্রতি এরূপ উপেক্ষার পরিচয় পাইনে আমা- 


দের হৃদয় গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হয় । 

কেহ কেহ মনে করেন যখন গবর্ণমেণ্ট 
456০0 09521761311] বিধিবদ্ধ করেন, 
তখন সমগ্র ভাঁরতবষে যে তুমুল আন্দোলন 
উত্থিত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে গবর্ণমে”্ট ভখিষ্য- 
তের জন্ঠ সতর্ক হইয়াছেন । আবার যদি ৫নই 
রূপ ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হর এবং 
গ্রজাবর্গ অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে,এই 
ভয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত আইন প্রবর্তন 
করিতে প্রস্তত নহেন। তাহাদের এরূপ ধারণ! 
নিতান্ত অমূলক । 459 ০ 09792773111 
ও বর্তান আইনের প্রস্তাবিত সংশোধন ও 


€8২ 


্ে 
ক | 


[ ঘবাদশ খণ্ড, দশঙ্গ সংখ্যা" 


৬ 


পরিবর্তন,ছুইটা বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয়। একটি 


চিরপ্রচলিত সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি 


কঠোর হস্ত ক্ষেপ করিতে প্রয়াসী ভাবিয়া, 
সমাজের সমবেত শক্তি, তাহার বিরুদ্ধে পরি- 
চালিত হইয়াছিল, অপরটি সমাজের কোন 
প্রথ1! বা বীতি নীতির প্রতি হস্ত ক্ষেপ করি- 
বেন! ; অথচ পাপ ও ছুর্নীতি হইতে সমাজকে 
অক্ষুপ্নভাবে রক্ষা করিবে,এই ভাবিয়া,সর্মীজের 
স্থশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই, কোন বিশেষ পাপ 
দমনের জন্য, বর্তমান আইনের পরিবর্তন 
প্রয়াসী। (226 ০ 007059100 13111) 
যখন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল, 
তথন সমাজের অনেক প্রধান প্রধান চিন্তা- 
নীল ব্যক্তি এই ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন যে, 
গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় সামাজিক আচার ব্যব- 
হারের প্রতি হস্তক্ষেপ করি'তৈ যাইতেছেন। 
তাহার। মনে করিয়াছিলেন,এদে শের সমাজ- 

স্কার*এদেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক বিহিত 
হুওয়াই প্রার্থনীয় ; বিদেণীয় ও ভিন্ন ধর্্মাব- 
লহ্বী এবং দেশীয় আচার ব্যবহারানভিজ্ঞ রাজ- 
পুরুষগণ কতৃক কোন সংস্কার সাধিত হইলে 
তাহা জনসাধারণের প্রীতিপ্রদর হইবে ন]। 
পক্ষান্তরে অনেক স্থলে তাহা অশান্তি ও 


অত্যাচারের কারণ হইবে । এই ধারণা হই- | 


তেই সমস্ত দেশ মধ্যে উহার বিরুদ্ধে ঘোর- 
তর আন্দোলন উথিত হইয়াছিল প্রস্তাবিত 
আইন সম্বন্ধে কাহারও সেরূপ কোন ভয়ের 
কারণ নাই; স্থতরাং উহার বিরুদ্ধে কোন 
সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইবারও 
সম্ভাবন। নাই। 

কেহ কেহ মনে করেন,আমাদের দেশীয় 
অনেক প্রশ্ব্ধ্যশালী ব্যক্তি এই আন্দোলনের 
বিপক্ষাচরণ করিবেন, তাহাদের নিজ নিজ 
আর্থ তাহাদিগকে উক্ত কার্ষ্যে উৎদাহিত ও 


নিয়োজিত করিবে। তীহাদের অনেকগুলি 
বাড়ী সহরের মধ্যে বেশ্তাগণের নিকট ভাড়। 
দেওয়। রহিয়াছে,অথব। এরূপ ব্যক্তির নিকট 
ভাড়। দেওয়! আছে, যাহারা তাহা পাপ ও 
দুক্ক্ষিয়ার জহ্য সর্বক্ষণ উন্যুক্ত রাখিয়াছে। 
উল্লিখিত গৃহস্বামিগণ এ সকল গৃহ হইতে 
মাসে মাসে বিস্তর টাক ভাড়া পান। এই 
পাপব্যবসায় ও ছুক্ধা্য নিবারিত হইলে তাহা” 
দের বিশেষ ক্ষতি হইবে, সুতরাং তাহার। 
বর্তমান আন্দোলনের প্রতিবাদ করিবেন। 
তাহাদের অনুমান কিয়ত্পরিমাঁণে সত্য 
হইলেও, আমি কথনই ইহা বিশ্বাস করিতে 
পারিনা যে,উল্লিখিত গৃহন্বামিগণ স্ব স্ব ন্নেহা- 
স্পদ পুত্রকন্। ও সমাজের কল্যাণের প্রতি 
মমতাবিহীন হইয়। নির্লজ্জভাবে উক্ত আন্দো- 
লনের প্রতিকুলাচরণ করিবেন। কয়দিনের 
জন্য এই সংসার,কয়দিনের জন্য এই সংসারের 
রশ্বর্ষ্য ও সম্পর্দের গৌরব ? অল্পদিন পরেই 
আমাদিগকে এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় 
লইতে হইবে। যখন অল্পদিনের জন্যই এই 
পৃথিবীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ, তখন মৃত্যুর 
সময় এই সংসার হইতে বিদায় লইবার অব্য- 
বহিত পূর্বে প্রশ্বধ্যশালী পিতামাতা স্ব স্ব 
প্রাণারাম পুত্রকন্তাগণকে অতুল ্রশ্বর্ষ্যের 
অধিকারী করিয়া অনস্ত প্রলোভনময় পাপ 
ও দুর্নীতিপূর্ণ স্থানে রাখিয়া যাইবার পরিবর্তে 
পরিমাজ্জিত ও বিশুদ্ধ সমাজে তাহাদিগকে 
নিরাপদে রাখিয়৷ বিপুল ধনসম্পত্তির সহিত 
তাহাদিগকে চরিত্রের বিমলত। ও স্থনীতির 
প্রতি অনুরাগ উইল করিয়া যাইতে 
পারিলে কি তাহারা আপনাদ্িগকে বথার্থ 
সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিবেন ন৷ ? এইরূপ 
মহৎ ও পবিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক 


সন্তান-হিতৈষী পিতা স্বীয় পুজ্রকগ্ার প্রাতি 
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'ভাঁহার প্রকৃত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে 
সমর্থ হইবেন। কত খ্রশ্ব্যশালী যুবক 
প্রলোভন ও কুসংসর্গে পতিত হইয়া পিতা- 
মাতার বিপুল সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়! পথের 
ভিথারী হইয়াছে । তাহাদের দুর্দশা দেখি- 
যাও কি ধনশালী পিতামাতা সাবধান 
হইবেন না? যে সমাঁজে পবিত্রতা ও স্থনীতির 
বাতাস বহিতে থকে, সেখানে লোকে জন- 
সাধারণের মতকে অবজ্ঞা করিয়! প্রকাশ্বভাঁবে 
অবৈধাঁচরণে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হয় না; 
সেইরূপ স্থান ভদ্র পরিবারের বাসের উপযুক্ত 
পক্ষান্তরে যেখানে দু্ষম্পরায়ণ নরনারী সাঁধা- 
রণের মতকে ভূণবৎ অবজ্ঞা করিয়া শতবিধ 
পাশবিক আচার ব্যবহারে সমাজের মুখ 
দুর্গন্ধময় কলঙ্কে সমাচ্ছন্ন ও পারিবারিক পবি- 
ত্রতা ও স্ুখশান্তি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত 
করিতে প্রয়াসী, সেই দ্বণিত স্থান ভদ্র পরি- 
বারের অবাস ভূমি না হইয়! ভূত-প্রেতদিগের 
ক্রীড়াঁভূমি হইবে ; প্রকৃত হৃদয়বান মনুষ্য 
সেই অপবিত্রস্থানকে একাস্ত দ্বার সহিত 
পরিত্যাগ করিবে । 

মহাঁশয়গণ, যখন এই সভার আয়োজন 
হয়, তখন অনেক গুলি স্ুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী 
লোঁক এই বলিয়া নিরাশ! প্রকাশ করিয়াছি- 
লেন যে,“সভার উদ্দেশ্য স্ুমহত্'হইলেও উহার 
সমস্ত অনুষ্ঠান বিফল হইবে-_সভার সমস্ত 
প্রার্থনা স্তাধ্য হইলেও উহা! অরণ্যে রোদনের 
ন্যায় শৃন্তে বিলীন হইবে । কে তাহাতে কর্ণ- 
পাঁত করিবে ? আমাদের প্রবল ক্ষমতাশালী 
গবর্ণমেপ্ট ষেমন অনেক সময় আমাদের অনেক 
স্যায়াছমোদিত সকাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সভার ন্তাঘ্য প্রার্থ- 
নাতেও সেইক্পপ অনাস্থা ও উদাসীনতা প্রদর্শন 
করিবেন।” আমি বুঝিতে পারিনা, তীছাদ্দের 


নিরাঁশার প্রকৃত কারণ আছে কিনা |. আমি 
একথা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিনা যে, 

আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেন্ট ছুর্নাতি ও পাপ 
দমন পূর্বক প্রজাবর্শের কল্যাণ সাধনে উদা- 
লীন থাঁকিবেন। সে দিন ব্রহ্মদেশের প্রধান 
কমিসনর ভ্ভায়পরায়ণ ও সুনীতির সম্মান- 
কারী স্তার আলেকজ্যাগার মেকেঞ্জি সাহেব 
মহোধয়ের পবিত্রতার প্রতি অনুরাগ ও সৎ- 
সাহসের পরিচয় পাইয়া আমর! যারপরনাই 
পুলকিত হইয়াছি। দীর্ঘকাল হইতে বহ্মদেশ- 
বাসী অনেকগুলি উচ্চপদস্থ রাঁজকর্ম্মচারী ও 
ব্যবসায়ী ইংরেজের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে। 
তাহার! তদ্দেশীয় রমণীগণের সহিত প্রকাশ 
ও অপ্রকাশ্র ভাবে পাপে লিপ্র হইয়! ইংরেজ- 
চরিত্রে গভীর কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া আসিতে- 
ছিল। একজন্রমণীকে ছাড়িয়া অপরের 
প্রতি আসক্ত হইয়া, তাহাদের সংসর্গজাত 
পুক্রকন্াদিগকে নিরাশ্রয়' করিয়া, ইতিপূর্বে 
কত উচ্চপদস্থ ইংরেজ নির্ভয়ে স্বদেশে বা 

স্থানান্তরে গমন করিয়াছে । এই সকল বর্ম্ম- 

চাঁরীর হর্নীতি ও ছুরাচার হইতে অনেক স্থলে 
রাঁজকাধ্যে কতই বিদ্ব ও বিশৃঙ্খল! উপস্থিত 
হইত। ইতিপুর্কে আর কোন প্রবল ক্ষমতা- 
শালী শাসনকর্তা এই সকল ছুর্ব্‌ত্ত কর্ম্মচারী- 
দিগকে শাসন পূর্বক সংপথে আনিতে যত্ব- 

বান হন নাই। স্যার আলেক্জ্যাওডাঁর বাহ" 
ছুর ব্রন্মদেশের বর্তমান দূষিতচরিত্র রাজ- 
পুরুষদিগের কলঙ্ক আর সহা করিতে না 

পারিয়। তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে গোপুনে 

সতর্ক হইতে বলেন, তাহাতে ও তাহারা সাঁব 

ধান হইল ন1 দেখিয়া সংপ্রতি তিনি প্রকাশ্ঠ 
সতাস্থলে তাহাদিগকে বিশেষরূপে ভয় প্রদ- 
শন করিয়াছেন। তিনি ঘুক্তকণ্ঠে এ সকল 
ছুরাচারী লোকদ্দিগকে জানাইয়াছেন যে, 
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তাহাদের সহিত আচরণে চাউল বিশেষ 
অনিষ্ট জন্মিতেছে, অতএব উহা দমন করা 
একান্ত শাবগ্তক। যে মগ রমণীর সহিত বাস 
করে, সে ইংরেজকুলের 'কলঙ্ক স্বরূপ__সে 
আর ইংরেজ নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত 
নয়--সে এ দেশে কোন সদনুষ্ঠানের অন্ুপ- 
যুক্ত। ইংরেজশাসনপ্রণলী যে কেবল 
বিশুদ্ধ হইবে, তাহা নহে, ব্রহ্মদেশবাঁদিগণ 
যেন বুঝিতে পারে যে, ইংরেজশাসনপ্রণালী 
সর্ধণ। নিষ্কলঙ্ক। রাজকর্্মচারিগণ তদ্দেশীয় 
র্মণীগণের সহিত অবৈধ সংসর্গ করিলে,তদ্দেশ- 
শাসন কখনই কলঙ্ক পরিশূন্ত হইতে পারে না। 
তিনি গ্ররূপ কর্মচারীকে দেশের কলঙ্ক ও 
গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কারণজ্ঞান করেন। তিনি 
তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করি- 
য়াছেন যে, তিনি কাহারও গুপ্ত চরিত্র 
অন্বেষণ পুর্বক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন 
না, কিন্তু যে সকল কর্শচারী ছশ্চরিত্র বলিয়া 
পরিচিত, তিনি কথনও তাহাদের পদ্দোন্নতি 
বিধান করিবেন না এবং নানাক্ধপে তাহা- 
দিগকে লাঞ্চিত ও অপদস্থ করিতে যত্ববান 
হইবেন। আশা করি, স্তার আলেকজ্যাগ্ডারের 
এই কঠোর দণ্ীজ্ঞা হইতে ত্রহ্মদেশে শুভ 
ফল উৎপন্ন হইবে। 
আমাদের দেশের শাসনকর্তৃগণ শ্তার 
আলেক্জ্যাগডারের উজ্জল দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
পূর্বক এদেশের পাপাসক্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি 
এন্ধপ শাসন ভয় প্রদর্শন করিলে, বর্তমান 
দুর্নটুতির আ্রোত অনেক পরিমাণে নিবারিত 
হইতে পারে 1 শুনিতে পাই, এদেশের অনেক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রকাশ্ত ও অপ্রকাম্র ভাবে 
দুন্রতি ও দুষ্কার্ধোর প্রশ্রয়দান করিয়া থাকেন। 
তাহাদের মধ্যে অনেকের চরিত্র স্বসংবত 
নহে; আমাদের ন্তাঁয়বান, স্ুনীতির উপানক 
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লেপ্টনেন্ট গবর্ণর' বাহাছ্‌র তাহা'দিগের প্রতি 
সাহস পূর্বক কোন রূপ ভয় প্রদর্শন করিলে 
বর্তমান ছুর্নীতির প্রতি অনেকের নিরতসাহ 
ও অনাস্থা জন্মিবে; স্থতরাং পাপের আোত 
আপনা হইতেই সঞ্চিত ও মন্দীভূত হইবে। 
প্রজার হিতের জন্ত উদার শাসন প্রণালীর 
প্রয়োজন। প্রজার মঙ্গলেই গবর্ণমেন্টের 
মঙ্গল) প্রজার স্থথশান্তি ও তৃপ্ডতিতেই স্ানা- 
ন্ুরাগী গবর্ণমেণ্টের সুখ-শান্তি ও সম্পদ নির্ভর 
করে । আমাদের বর্তম।ন মাননীয় লেপ্টনেণ্ট 
গবর্ণর ম্হাঁশয় কি লক্ষ লক্ষ প্রজার কল্যা- 
ণের জন্য আমাদের এই ন্ায়ামুমোদিত 
প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না? আমাদের 
আবেদন কি সত্য সত্যই নিক্ষল হইবে? 
একথা ভাবিতেও অত্যন্ত কষ্ট হয় ! 
মহশয়গণ, আজি কার এই সভা স্থলে আপ- 
নার ঈথরের নাম স্মরণপুক্ধক পাপকা ধ্যর্থে 
বালিক। বিক্রয় রূপ জঘন্ত ব্যবসায়ের অস্তিত্ব 
লোপ ও ভদ্রপরিবার ও সাধারণ হিতকর 
স্থানের নিকট হইতে বেশ্তালয় দূর করিবার 
জন্য প্রতিজ্ঞ।বদ্ধ হউন । যাঁহাঁতে কলিকাতা 
মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ অনেকগুলি 
মহাঁসভার আয়োজন হয়, তজ্জন্ত আপনার! 
সর্বান্তঃকরণে যত্ববান হউন। কলিকাতা 
মহানগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যযস্ত সমস্ত স্থান এই আন্দোলনে উত্তেজিত 
হউক । একদিনে সহজে এই গুরুতর পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত বিধান একান্ত অসম্ভব, দশ দিনেও 
উহার কিছুই হইবে না; পক্ষান্তরে দশমাস 
কাল নিয়ত যত্র ও পরিশ্রম করিলেও যদি 
উহার প্রতিবিধান না হয়, তথাপি ষেন আমা- 
দের অধ্যবসায় শিথিল না হয়। আবশ্যক 
হইলে দশ বতসরেও যেন আমাদের উৎসাহ 
ও উদ্যমনির্ববাপিত না হয়। যতদিন আমাদের 
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উদ্দেশ্য সংসাধিত না হইবে, ততদিন যেন 
আমরা আমাদের সমবেত শক্তি প্রয়োগে 
এই আন্দোলন ঘ্বনীভূত করিতে সাধ্যান্থুসারে 
যত্বঝন হই। দিন দিন এই আন্দোলন-আোত 
চতুদ্দিকে খনতরবেগে প্রবাহিত হউক । 
ক্ষীণ জলম্বোত যেমন অনিশ্চিত পর্ধত-গুহা 
হতে নিঃস্যত হইয়া প্রথমতঃ অতি ধীরে, 
অতি নিস্তেজভাঁবে অগ্রসর হইতে থাকে, 
ক্রমশঃ যতই দূরবর্তী হয়,ততই তাহাঁর কলে- 
বর পরিপুষ্ট ও শত শাখায় বিভক্ত হুইয়! 
উত্তাল তরঙ্গমাল! বিস্তার পৃর্র্বক প্রথম, নদী, 
বন, উপবন প্রভৃতি স্থান প্রাবিত করিয়া 
ভীম গর্জনে দ্রতবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত 
হয়, এবং তখন যেমন কেহই তাহার গতি 
রোধ করিতে পাঁরে না, তেমনই বর্তমান 
আন্দোলন,যাঁহ। প্রথমতঃ কতিপর শান্ত প্রকৃতি 
সদাঁশয় মিষ্নরীগণের যত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, 
টাউন হলের মহাসভাঁর পর দিন দিন যাহার 
অঙ্গ পরিপুষ্তি লাভ করিতেছে, যতই দিন 
যাইতেছে, ততই যাহার তত্র ঘনীভূত হই- 
€তেছে, ক্রমে বথন দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত 
ও ক্ষমতাশালী লে।ক উহাতে যোগদান করি- 
বেন, তখন কোন বিদ্ব বাধা উহার গতিরোঁথ 
করিতে পারিবে না তখন এদেশের গবর্ণ- 
মেণ্ট আমাদের ন্যায্য প্রার্থনায় আর উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিতে সাহনী হইবেন না। সেই 
জন্য আমি বিনীতভাবে বলিতেছি যে, যদি 
আমাদের বর্তমান আবেদন বিফল হয়, তাহা! 
হইলে আমরা যেন হতাশ না হইয়া এইবূপ 
আর দশটি আবেদন প্রেরণ করিতে প্রস্তত 


হই। অবিচলিত অধ্যবসায়-পূর্ণ কঠোর সাধ- 
নায় জগতের কোন্‌ বস্ত স্ুসিদ্ধ না হর ?. 
বঙগদেশের পরলোকগত স্থকবি দীনবন্ধু মিত্র 
অতি স্থললিত কথায় একটি মহান্‌ শিক্ষা 
প্রদান করিয়া! গিয়াছেনঃ__ 
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“যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধারে, 
বারেক হতাশ হয়ে কেকোথায় মরে? 
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল, 
আজিকে বিফল হ'ল হ'তে পারে কাঁল।” 
আমাদের উদ্ভম আজিকে বিফল হইলেও, 
কাণি হর ত উহা! সকল হইতে পাবে,এই-বিশ্বাস- 
প্রণোদিত হইয়া যেন আমরা কার্য্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হই। 
আমার দুঢ় বিশ্বাস এই যে, আমর! যদি 
সব্বানস্তঃরুরণে যত্ববান হই, তাহা হইলে 
নিঃসন্দেহ আমাদের সমাজ পাপ 'ও কলঙ্ক- 
স্পর্শ হইতে সহজে বিষুক্ত হইবে। সর্বাগ্রে 
আনাদিগকে নিষ্পাপ ও নিষ্ষলঙ্ক হইতে হইবে, 
স্বস্ব চরিত্রের বিমলত! প্রদর্শনে সাধারণের 
বিশ্বামউৎপাঁদন ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে 
হইবে-_-কো নুরী ছুর্ণীতি-জনক কাধ্য যেন 
আমাদের দ্বার! বিন্দ্মাত্র প্রশ্রয় ন! পায়। যখন 
আমাদের দল দিন দিন পরিপুষ্টি লাভ করিবে, 
__ঘখন সমাজের চতুর্দিকে সহস্র সহর্্ব লোক 
স্বস্ব বিশুদ্ধ চরিত্রের চাঁরশোভাঁয় প্রতিবাপি- 
গণকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন,তথন ছুর্ণীতি 
ও পাপকাধ্যের প্রশ্রযদাত। বিস্তর লোক তীহা- 
দের প্রদ্রগিত উজ্জ্বল আদর্শে স্ব স্ব চরিত্র সংগ- 
ঠনে ঘন্রবান হইবেন । তখন উল্লিখিত দ্বণিত 
পাপ ব্যবসায় ভদ্র সমাজের নিকট হইতে দৰে 
রাখিতে অধিক ক্লেশ পাইতে হইবে না। তথন্‌ 
যদি আমরা! সামাজিক শাসনে উক্ত পাঁপ দমন 
করিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে গবর্ণমে- 
ণ্টেরনিকট আমাদের সকাতির প্রার্থনা! বিনীত- 
ভাবে জাঁনাইলে তাহা উপেক্ষিত হইবে না? 
ইতিপূর্বে অনেকবার আমাদের প্রবল ক্ষম- 
তাশালী গবর্ণমেণ্ট এদেশবাসিগণের অনেক 
ন্যাধ্য প্রার্থনার উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। 
কোন কোন উচ্চপদস্থ স্বিজ্ঞ লোকের মনে 
এই বিশ্বান আজিও প্রবলরূপে বিদ্তমাঁন আছে 
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সময় দেশের নানা স্থানে বিস্তর লোক উচ্ছ্‌- 
হল ও ছুর্বিনীত ভাবে আন্দোলন ও গবর্ণ- 
'মেন্টের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
এজন্য এদেশের বিপুল বলশালী গবর্ণমেন্ট 
হ্বীয় বল বিক্রমের পরিচয় দিবার জন্য জিদ 
করিয়া উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
উহাকে পরিবর্তিত ওস্ুসংস্কত আকারে 'বিধি- 
বদ্ধ করিলে পাছে লোকে মনে করিত যে, 
গ্রবর্ণমেন্ট জন-সাঁধারণের ভয়ে ভীত হইয়া 
উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এই আঁশঙ্কীয় 
গবর্ণমেপ্ট কাহারও প্রার্থনা! ও পরামর্শে কর্ণ- 
পাত করেন নাই । এ কথা সত্য কি মিথ্যা, 
তাহ! বিচাঁর করিবার এ সময় নয়। আমাদের 
বর্তমান আন্দোলন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্যায়ানু- 
মোদিত। দেশের চতুদ্দিক হইতে ঘখন সহস্র 
সহস্র স্বশিক্ষিত ও সন্ত্রান্ত লোক ধীরভাঁবে, 
'বিনয় সহকারে,ব্যথিত অন্তরে সকাতর প্রার্থনা 
স্স্পষ্টরূপে গবর্ণমেণ্টের নিকট জাঁনাইবেন, 
তখন আমাঁদের প্রবল শক্তিশালী শাসনকর্তা- 
গণ তাহাদের ধর্্মানুমোদিত প্রার্থনা অগ্রাহ 
করিতে পারিবেন না। বঙ্গদেশের একজন 
ন্গুবিজ্ঞ দার্শনিক কবি স্ুললিত কবিতায় 
একটি মহাসত্য প্রচার করিয়াছেন। সেই 
স্থন্দর কবিতাটি এই-_ 
“অশ্বতেজে ভরা মৃদু হস্তে মরা 
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার।” 

হৃদয়ের চারুতার সহিত যে সকাঁতর স্তাষ্য 
প্রার্থনা এদেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তীহা- 
দের মহাতেজী শাঁসনকর্তৃগণের নিকট উপ- 
স্বাপিত করিবেন, খ্রীষ্টধর্মের উপাসক রাজ- 
পুরুষগণ দর্পের সহিত কখনই তাহ! অগ্রাঙ্থ 
ফ্রিতে সাহসী হইবেন না। 
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আমাদের বর্তমান লেফটনেণ্ট গবর্ণর 
মাননীয় সার চার্লস ইলিয়ট একজন সুনীতি 
ও পবিত্রতার সম্মানকাঁরী স্থবিজ্ঞ রাঁজপুরুব। 
তিনি দেশীয় বিদ্যালয় সমৃছের শিক্ষক ও 
ছাত্রগণের স্থনীতির একান্ত অনুরাগী ৷ দেশীয় 
যুবকগণের চরিত্র সংশোধন ও নৈতিক উন্নতি 
বিধান জন্য কলিকাঁতাঁয় 59০1207 001 
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নামক যে একটি সভা কয়েক বৎসর হইল 
সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনি তাহার একজন 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক বন্ধু। দেশীয় লোকের 
স্নীতি ও সচ্চরিত্রের প্রতি ধাহার এবরপ 
আন্তরিক যত্ব ও অনুরাগ, তিনি বঙ্গদেশের 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে ষদ্দি বঙ্গ- 
দেশের সামাজিক পবিত্রতা ও পারিবারিক 
শান্তি সুরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে আমা- 
দের ছুঃখ ও ক্ষোভের সীম! থাকিবে না। 
আশাকরি বর্তমান আন্দোলনের প্রতি তাহার 
প্রসন্নদৃষ্টি নিপতিত হইবে । তাঁহার যত্তে ও 
অন্গ্রহে আমাদের স্তায়ানুমোদিত প্রার্থনা 
সফল হইবে । 

মহাশয়গণ, ইতিমধ্যেই আমি আপনা 
দের অনেক সময় অধিকার করিয়াছি, আর 
আমার নৃতন বক্তব্য কিছুই নাই। আমার 
পূর্ববর্তী বক্তাগণ অতি দক্ষতার সহিত যে 
প্রস্তাবের অবতারণ! ও অনুমোদন করিয়া- 
ছেন, আমিও সর্বান্তঃকরণে তাহার পোঁষ- 
কতা করিতেছি । * 


০ 


* সামাজিক পবিত্রতা বিষয়ক আন্দোলনে আমা- 
দের গভীর সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য এই প্রবর্থ'টী 
মুদ্রিত হইল । আশ! করি, এই বিষয় লইয়! সহযোগী 
সম্পীদকগণ বিশেষ আন্দোলন করিবেন। ন, স। 





শ্রীরুষ্ণ-যাত্র! | 


দেশ হইতে অনেক উপাদেয় পদার্থ অন্ত- 
হিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্চ-যাত্রা একটি। 
পূর্বে এই সংস্কার ছিল যে, “কানু ছাড়া গীতই 
নয়।” অর্থাৎ যে গানে কৃষ্ণ নাম নাই, সে 
গানই নয়। প্রকৃতই তাই । ভগবানের একটা 
সর্ব্ব উচ্চ আশীর্বাদ সংগীত । বস্ততঃ সংগীত 
ভগবানের নিজস্ব ধন। একটি কথা দ্বারাই 
ইহা প্রমাণিত হইবে। শ্রীভগবাঁন্‌ ভক্তগণকে 
লইয! নানারূপ লীল! করিয়াছিলেন । কিন্তু 
তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লীলা! কি? অবশ রাস- 
লীল। এই রাঁসলীলাঁর সময় তিনি কি করিয়া- 
ছিলেন? তিনি মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিতগণকে 
লইয়! শাস্ত্রালাপ কি তত্ব কথা বিচাঁর করিয়া- 
ছিলেন না। সরল! ও কামগন্ধহীন গোপিকা- 
দের সহিত নৃত্য গীত করিয়া মহাভাঁবে বিভা- 
বিত হইয়াছিলেন। স্থৃতরাং ধাহাদের কম্মিন্‌ 
কালে শ্রীতগবানের উচ্চতম লীল! দর্শন করি- 
বার অভিলাষ থাকে, তাহাদের শুদ্ধ তত্বকথা 
ও শাস্ত্র বিচার শিখিলে হইবে না, তাহাদের 
সংগীত-লম্পট হইতে হইবে। 

সকলের সুক্ হয়না, অনেকের সংগীত 
শিক্ষা করার ক্ষমত! নাই । ইহাতে কিছু আসে 
যায় না। সংগীত শুনিয়া! হৃদয় দ্রবীভূত হয়, 
শুদ্ধ এই অধিকার টুকু হইলেই যথেষ্ট। 
ধাহার এই টুকু আছে, তিনিই কোন না 
কোন কালে,্ীভগবানের চরণআশ্রয় করিয়? 
তাহার রাসলীল1 আস্বাদ করিতে পারিবেন। 
কিন্তু ধাহার এই বৃত্তি প্রস্ফ,টিত হয় নাই__ 
যাহার কাছে কোকিলের ধ্বনি আর কাকের 
কুলাকুলি সমান --তিনি পরম ভক্ত হইলেও, 
রাঁসলীল! দর্শন ও শ্রবণ তাহার ভাগ্যে নাই, 


| কারণ রাসমণ্ডলীতে নৃত্যগীত বই আন্ব 
| কিছুই ছিল না;। 


রাঁসলীলা অনেক দুরের কথা । বিশেষ 
চিহ্নিত ভক্ত ভিন্ন ভগবানের সে লীলা দর্শন 
করিবার কাহারও অধিকার নাই।, কিন্ত 
সাধারণতঃ শ্রীভগবানের তজনা সঙ্বন্ধে সংগীত 
কিরূপ উপকারী তাহা দেখুন। অধিকাংশ 
লোকেই শ্রীভগবান্কে পুষ্পদিয়া পূজা করিয়! 
থাকেন। বস্ততঃ ফুলের হ্যায় লুন্দর পদার্থ 
জগতে আর দেখা যাঁর না। শ্রীতগবান্‌ স্বয়ং 
কিরূপ সুন্দর, তাহা কুস্থম কাননে প্রবেশ 
করিলেই বুঝা যাঁয়। সুতরাঁং যখন স্ুগন্ধমন্ত্ 
বেল কি বাতাধীলেবুর ফুল শ্রীভগবানের 
পাদপদ্মে কোন ভক্ত অর্পণ করেন, তখন 
তাহার হৃদয়ে যেআনন্দ উদয় হয়, তাহা 
পরিমাণ করা যায় না। কিন্তু সংগীত দ্বারা 
শ্রীভগবান্কে পূজা! করা, ইহা অপেক্ষা 
উত্কৃষ্ট। অতি সহজ উপায়ে এই শ্রেষ্ঠত্ব পরী- 
ক্ষিত হইবে। কোন ভক্ত একটা অতি মনো- 
হর কুসুম হস্তে করিয়া “হরি হরয়ে নমো, 
কৃষ্ণ যাদবায় নমো” বলিয়া শ্রীভগবানের 
চরণে উহ! অর্গণ করিলে,অবশ্ঠ বিপুল আনন্দ 
ভোগ করিবেন। কিন্ত ভক্ত আবাক্স “হরি 
হরয়ে নমে! ইত্যাদি” কথা গুলি লইয়। যদদি 
একটা সংগীতের মালা রচনা করেন, এবং 
উহা শ্রীভগবানের গলায় পরাইয়া৷ দেন,তাঁহা 
হইলে তিনি যে আনন্দ ভোগ করিবেন,তাহ! 
পূর্ধব নন্দ অপেক্ষা! ঢের বেশী। 

নিগুঢ় কথা এই । শ্রীভগষান্‌কে হৃদয় 
দ্বারাই পুঙ্ধা করিতে হইবে, জড়দেহ দ্বার! 
নয়। হৃদয় যদি জড়দেহের যত কঠিন হি, 







হইল ন1। সুতরাং যিনি কোমল হৃদয়ে শ্রীভগ- 
বান্কে পুজা করিতে পারেন,ীহার ভজনাঁই 
প্রকৃত পক্ষে সফলজনক | কিন্তু হৃদয়কে 
দ্রব করিবার ওষধ যেরূপ সংগীত,এরূপ আর 
কিছুই নয়। অবশ্ঠ শুদ্ধ ভগবানের নাম কি 
তাহার লীলা স্মরণ করিলেও হৃদয় বিগলি-্ত 
হওয়। উচিত । কিন্তু এই নাম কি লীলাঁগুলি 
যদি স্থস্বরে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে হৃদয় 
পাবাঁণের মত হইলেও দ্রবীভূত হইবার সম্ভা- 
বনা। এমন কি, কখন কখন নাম কি লীলাঁ- 
গুণ শ্রবণে হৃদয় স্পর্শ করিবে ন!, কিন্ত শুদ্ধ 
একটী অুস্বর শুনিবামাত্র,হদয় তরলিত হইবে, 
ক্রমে উথলিয়া উঠিবে, এবং ননীর মত 
কোমল হইয়া যাইবে । সুতরাং পাষাণ হৃদয়, 
কোমল করিবার অমোঘ অস্ত্র যেরূপ সংগীত, 
এরূপ আর কিছুই নয়। 

জীগুবর, সঙ্গীতের শ্ায় আশীর্বাদ,কিরূপ 
ব্যবহার কর! কর্তব্য, দেখা যাঁউক। প্রথম, 
সঙ্গীত শ্রবণ দ্বারা হৃদয়টী কাদাঁর মত নরম 
করিয়া লউন। শেষে সেই বিগলিত হৃদয়ের 
উপর শ্রীভগবাঁনের লীলার ছবিগুলি অঙ্কিত 
করুন । একট দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা! আরো পরি- 
ফর করিপ্বা বলিতেছি। “হপ্সি বলে আমার 
গৌর নাচে,” এই গীতটি সম্বুখে রাখুন । মুখে 
বলিতেছেন,“হরি ব'লে আমার গৌর নাচে,» 
কিন্ত হৃদয় পাষাঁণের মত কঠিন, বাঁক্যগুলি 
অন্তহ্দয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। 
এক্নপ অবস্থায় .“হরি বলে আমার গৌর 
নীচে,” ইহার একটী উপযোগী স্বুর দিয়া 
গাহিতে থাকুন, কি কাহারও দ্বারা গাওয়া 
ইয়! গুনগুন । খুব সম্ভবতঃ গীতাকারে পদটা 
গুনিবামাত্র হৃদয় কোমল হইবে, আঁর হৃদ- 
য়ের উপরস্থ কঠিন 'আবরণটী থসিয়া পড়িবে। 


শসা পাস্পা পেপে পেস পপ্পপপপস্া পাস শ্পীপপপা শী স্পাশাশিশাীপাশপাশশীশাপপপপসপাপ শী পাশাপাশি পপ 


র 


খর পসরা জপাসপাসপাপাপীপাপীপপাপিপাপিশ শি শািটাাশীশ্ীী কাটা 


[দ্বাদশ খণ্ড, দশম সংখ্যা । 


স্পা 
টিন পক 


অমনি অন্তহ্ৃদিয়ে “হরি ব'লে আমার গৌর 
নাচে” কথাগুলি প্রবেশ করিবে, আর সে 
গুলির ছঁচ বসিয়। যাইবে ৷ তখন অন্তর্জগতে 
একটা অপুর্ব ছবি দেদীপ্যমানরূপে দর্শন 
করিতে থাকিবেন। সে ছবিটি কি,-না, 
শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর স্বরে হবি বলিতেছেন, আর 
বৃত্য করিতেছেন; তাহার কমল-নয়নে শত 
শত প্রেমধারা বহিতেছে ; উদ্ধমুখ হুইয়। 
তিনি বারশ্বার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেছেন, আর 
আনন্দে সঙ্গীদের কোলে গলিয়া গলিয়া পড়ি- 
তেছেন। এইন্ধপে হৃদয় ভাবময় হইয়! উঠিবেঃ 
তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে থাকিবে ; ক্রমে 
ক্রমে এরূপ বিভোর হইয়া ধাইবেন যে, যেন 
স্রীগেরাঁঞ্চ গ্রকৃতই আপনার সন্মথে ধাড়া- 
ইয়1)--আর তিনি যেন প্রকৃতই নয়ন-বাণ 
হানিতেছেন। 
সঙ্গীতের দ্বারা এইরূপে কৃষ্ণ ও গৌর- 
লীলা সংক্রান্ত ঘটনাগুলি হৃদয়ে জীবস্ত কব 
যাইতে পারে । এই জন্তেই সে কাঁলে গৌর- 
সন্তাঁস যাত্রা শুনিয়া! অনেকে “বাউরী+ হইয়া 
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, আর সংসারে প্রবেশ 
করিতেন না। এই জন্তই লোকে সেকালে 
কৃষ্ণমাত্র! শুনিয়া! সংজ্ঞ। শূন্ঠ হইয়া বাঁইতেন । 
উপবে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে “কানু 
ছাঁড়া গীতই নয়, অর্থাৎ যে গানগুলির দ্বারা 
শ্রীকৃষ্ণের কি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ও গুণ 
বণিত না হয়, সে সমস্ত গাঁনই বৃথা । ইহার 
তাৎপর্ধ্য এই বে, অবতারের মধ, হী কৃষ্ণ ও 
শঈগৌরাঁগ্ষ অবতাঁরই উচ্চতম । সুতরাং যখন 
ভগঝ্মন্কে আস্বাদ করিবার সর্বপ্রধাঁন উপা্ব 
সঙ্গীত,তখন তাহার সর্ধপ্রধান ছ্র”টি অবতা- 
রের ঘটনাঁগুলি লইয়াই গান করা কর্তব্য । 
এই নিমিত্ত পুর্বে প্রা়ই কৃষ্ণ কি গৌর- 
যাত্রা ভিন্ন অন্য কোন যাত্রা ছিল ন! + মান, 
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মাথুর, অক্তুর সংবাদ, প্রভাস, গৌর-সন্তাস, 
প্রধানতঃ এই পালা গুলিই গীত হইত। বছ- 
রের প্রতি পার্বণে লোকে এই যাত্রাগুলি 
উপযু্ণপরি শুনিত, তবু যখনই শুনিত, 
তখনই উহা! নুতন বলিয়া বোধ হইত, এবং 
তখনই মোহিত হইত। গানগুলিতে যেন 
কোন মাদক দ্রব্য মিশান থাকিত। উহা 
গুনিবাঁমাত্র লোকে উন্মত্ত হইত। 

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে কৃষ্ণ যাত্রা শুনিয় 
আমাদের দ্রেশীয় ছুই জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির 
হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হইত, তাহা 
শুনিলে অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে, এই 
যাত্রা কিরূপ ক্ষমতাশালী জিনিস। বারিষ্টার 
শ্রীযুক্ত ডবলিউ;সি, বাঁড়,য্যে মহাশয়ের সহিত 
একদিন কৃষ্ণযাত্র! সংক্রান্ত কথাবার্তা হইতে- 
ছিল। বাঁড়,য্যে মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, 
“উভ্হু, ও কথা আর মনে করে দিও না । 
একদিন কাল আমি কৃষ্ণ যাত্র! শুনির! পাঁগল 
হইতাম । সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত 
এক আপনে বপিয়া গান শুনিতাঁম, আর 
কান্দিতাঁম, আর হৃদয়ে কত তরঙ্গই উঠিত। 
এমন কি, যাত্রা! ভাঙ্গিয়া গেলেও দুই তিন 
দিন আমি বিভোর থাকিতাঁম। আমার 
নবৌধ হয়, এখনও অশ্রুপাত না করিয়া কৃষ্ত- 
যাত্রা শুনিতে পারি ন1।+, 

হাইকোর্টের, জজ বাবু গুরুদাঁস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের সহিতও একদিন এরূপ 
রুষ্ণবাত্রা সংক্রান্ত কথাবার্তী হইপ্নাছিল। 
তিনি বলিলেন যে, তাহার বয়দ যখন ১২১৩ 
বৎসর, তখন তিনি'শোভাবাজার রাঁজবাঁটাতে 
এক রাত্রি বদন অধিকারীর যাবা শুনিতে 
গিয়াছিলেন। বদন মানের পাল! গাহিতে- 
ছেন। গুরুদাস বাবু তখন কৃষ্ণকেও চেনেন 
না,.বৃন্দাবনও জানেন না, এবং মানের পালা 


কি,তাহানও অবগত নহেন। কিন্ত গান শুনিতে 
শুনিতে তিনি যেন একটা নুতন জগতে 
প্রবেশ করিলেন । বদনের প্রেমপুর্ণ সুস্বর, 
তাহার অঙ্গ ভঙ্গি, তাহার হাব ভাব দেখিয়। 
গুরুদান বাবুর হৃদয়ের কবাট যেন খুলিয়। 
গেল, এবং "শীবৃন্দাবন” দৃশ্টী তাহার মনে 
অপ্ষিত হইল! গুরুনস বাবু বলিলেন যে, 
যদিষ্ট সে ৪০ বৎসরের কথা], তবু সেই ছবিটা 
তাহার হৃদয়ে জাজ্জল্যমানরূপে বর্তমান 
রহিয়াছে । এমন কি, যদি কেহ বৃন্দাবন 
শব্দটা উচ্চারণ করেন, কি কোন পুস্থকে 
তিনি উহা! পঠ করেন, তখনই তাহার বদ- 
নের যাত্রা! ও সেই “পুরবের” ভাবগুলি মনে 
উদয় হয়। 

হৃদয় দ্রব ও পবিভ্রঙ্কারী এই অব্যর্থ যন্ত্র 
লুপ্ত হইরাছে ।* বর্তম[ন যাঁত্র। গুলিতে প্রায় 
রুষ্ণ ও গৌর নাম ভিন্ন আর সবই আছে। 
আবার পুর্বে ছু'টা বিষয় ভিন্ন যাহ 'হইত 
না, অর্থাৎ সুসঙ্গীত ও নৃত্য । কিন্তু এখন- 
কার যাত্রায় আর সবই আছে, কেবল গান 
ও নৃত্যের অভাব। এখনকার যাত্রায় কৃষ্ত 
কি গৌর নাম নাই; নৃত্য ও গীত নাই 
তবে আছে কি, ন| বক্তৃতার ছটা, ঢাল তরো- 
রাল লইয়৷ লড়াই, আর ছছিন্নমূল দ্রুমের” 
হ্যায় টিব্ঢাব্‌ করিরা পড়া। এখনকার যাত্রা 
ইংরেজি থিয়েটারের অপত্রংশ মাত্র । তবে 
ধাহারা থিয়েটার করেন, তাহারা রাত্রে 
ঘরের মধ্যে ভাল ভাল দৃশ্তগুলি দেখাইয়া 
দর্শক মণ্ডলীর একরূপ মনোরগ্রন বর্মপতে 
পারেন । কিন্ত যাত্রাওরালারা অনেকে ক্ষৌর 
হইয়া, মেরে মানুষ সাজিরা, থিয়েটারের 
নকল করিতে গিদ্কা লোকের মনে কিরূপ 
ভাবের উদয় করেন, তাহ! সহজে অনুভব 
করা যাইতে পারে। বর্তমান যাত্রা সন্বন্ধে 


মহারাজ যতীক্রমোহন ঠাকুর একটা দ্বহস্ত- 
জনক কথা বলিয়! থাকেন। তিনি বলেন 
যে, “এখনকার যাত্রা ত শুনিতেই পারি না। 
তবে কোন বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে যদি 
কিছুক্ষণের জন্য বাত্র! শুনিতে যাই, তবে 
একট বিষয় দেখিয়াই আমি প্রস্থান করি- 
বার উদ্যোগ করি । যখন দেখি যে, তবলা 
ও বাঁওয়া সরাইতেছে, তখনই বুঝিতে গারি 
যে, যাঁ্রাওয়ালাদের মধ্যে একজন না এক- 
জন ঝপাৎ কবে পড়বে। পড়ার আগেই 
আমি প্রায় প্রস্থান করিয়া থাকি ।” 
সকলেই, বিশেষতঃ বৈষ্ঞবগণ শুনিয়া 
আনন্দিত হইবেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা পুনরুদ্ধার 
করিবার চেষ্টা হইতেছে । বস্ততঃ এইরূপ 
একটা দলের স্থষ্টি হইয়াছে, এবং এই দলটীর 
কিঞ্চিৎ সৌরভও বাহির হছইয়াছে। বঙ্গ- 
দেশের একখানি প্রধান পত্রিক। “হিতবাী” 
এই যাত্র] সন্বন্ধে যে 'মত প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল £-- 

“আমর! ইতিপুর্ধে পাঠকগণকে জানাইয়াছি যে, 
সম্প্রতি এই কলিকাতা নগরে একটী কৃষ্কযাত্র।র দল 
হইয়াছে। ষাহ(দের আশ্রয়ে এই দলটী প্রস্তত হইয়াছে, 
তাহারা সকলেই কৃতবিদ্য, মনস্বী ও রসজ্ঞ বলিয়। দেশ- 
প্রসিদ্ধ ; সুতরাং ইহ! যে অতি অপুর্ব হইয়াছে, তাহ 
বলাই বাহুল্য । বস্তুতঃ অমৃতবাজ।র পত্রিকার অধ্যক্ষের 
এই দলটি প্রস্তুত করিতে কেবল প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াই 
নিরম্ত হন নাই, বিস্তর কায়িক পরিশ্রম দ্বারাও ইহার 
অগগপুষ্ি করিতে ঘথা সাধ্য চেষ্ট! করিয়াছেন । সাধারণে 
ন। জানিতে পারেন, কিন্ত অন্বতবাঁজার পত্রিকার সম্পা- 
দকগণের বিশেষ বিশেষ বন্ধু বান্ধবগণ জানেন যে,ই'হার! 
সংগীত শান্ত বিশেষ পারদর্শী এবং ই'হাদের স্তায় সুগা- 
য়ক অতি অল্প পাঁওয়। যায়। আবার ইহারা যেরূপ 
কাঁলোয়াতী গানে পটু,তেমনি কীর্ডন পারদর্শী । হুতরাং 
ইহাদের তত্বাবধানে যে দল প্রস্তত হইয়াছে,সেই দলের 
লোকে যে সংগীত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট শিক্ষ। পাইয়াছে,ভাহ। 
বল! বাহুলা। আবার বাবু শিশিয়কুষার যোষের গ্তাক় 


| নব্যতারত। [ ছাঁদশ খণ্ড দশম সংখ্যা 


রসিক ভক্ত আজকাল ফে আছেন? হৃতরাং তিনি 
বৃষ্ণলীল।র যে পালাগুলি স্ষ্টি করিয়! দিয়ছেন,তাহাতে 
যে কোন রসাভান নাই; ইহা ও বলা বাহুল্য । বস্ততঃ 
ধাহাঁরা এই যাত্রা শুনিয়াছেন,ঙাহীরা একেবারে বিমো- 
হিত হইয়া গিয়াছেন। মহার(জ! যতীক্রমোহন ঠাকুরের 
বৈঠকথানায় এই যাত্রা দুই দিন হইয়।ছিল। মহার।জা 
বাছিয়! বাছিয়া কতকগুলি অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে 
নিমন্ত্রণ করেন । মহারাজা ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ এক 
স্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, এরূপ অপুর্ব যাত্র! ভীহারা' 
অধুনা শুনেন নাই । অনারেবল জজ গুরুদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের ভবনেও এক দিন এই যাত্রা হইয়।ছিল । 
আমরা শুনিলাম, গুরুদাস বাঁবু এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন 
যে,মাঝে মাঝে তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই॥ 
যখন এরপ উচ্চ পদস্থ সমুদায় লোক যাত্রার সখ্যাতি 
করিতেছেন, তখন আর ইহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া 
অনাবশ্ঠক। অনৃতব।জ।র পত্রিকার অধ্যক্ষগণ মাসে 
প্রায় চারি শত টাকা বায় করিয়! এই যাত্রার দলটি 
এতদিন রক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। কিন্ত এ ভার তাহার। 
চিরকাল বহন করিতে পারেন না, স্থতরাং ধনাঢ্য ও 
সঙ্গীত-প্রিয় হিন্দুমাত্রেরই এই দলটি পরিপোষণ করা 
কর্তব্য । এই দলের অধ্যক্ষ পণ্ডিত স্ষ্টিধর চট্টোরাজ । 
ইনি একজন ভাল সংস্কতজ্ঞ এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও গোন্বামী- 
শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পারদশিতা আছে । বিশেষতঃ ইনি 
পরম ভক্ত । ইনিই এই দলে দূতীর অভিনয় করেন ॥ 
ধাহারা এ সন্বপ্ধে বিশেষ সংবাদ জানিতে চাঁন, তাহার! 
২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন--বাঁগবাঁজীর, উক্ত শ্রীযুক্ত 
হৃষ্টিধর চট্টোরাজেরনিকট অনুসন্ধান করিবেন। আমর! 


বিশেষ অনুরোধ করি, সকলেই যাত্র। একবার শ্রবণ 
করুন ।” 


মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহা- 
ছুরের বৈঠকখানায় যে ছুই রাত্রি গান হইয়া- 
ছিল, সে সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম । 
মহারাজা বাছিরা বাছিয়া সহরের অনেক- 
গুলি প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ বদন অধি. 
কারীর যাত্রা শুনিয়াছেন। ইহারা সকলে 
একবাক্য হইয়া বলিলেন যে, বদনের পরে 
এরূখ মাজ! তীহাব্র! আর শুনেন নাই। 





রি তর প্রায় শেষ [ পর্য্য্ সকলেই 


চিত্র পুত্তলিকার স্তায় গাঁন শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন । মাঝে মাঝে এরূপ তরঙ্গ উঠিষ্া- 
ছিল যে, কেহ কেহ মহাঁরাজাকে বলিতে 
লাগিলেন, যে, “মহারাজ ! আন্ুন সকলে 
নৃত্য করা যাঁউক, কারণ গীত শুনিয়৷ পা 
নাচিয়া! উঠিতেছে।” মহারাজা বলিলেন যে, 
প্রকুতই সকলের নৃত্য করিতে ইচ্ছা হই- 
তেছে। মহারাজার পরিবারস্থ মহিলাগণের 
মধ্যে অনেকে বিশেষ ভক্তিমতী। তাহারাঁও 
যাত্র। শুনিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। 

যখন গান হইতেছে, তখন মহারাজ! 
একটী অপুর্ব কথা বলেন। মান-ভঞ্জনের 
পাঁলা হইতেছে । এই পালার মধ্যে প্রসিদ্ধ 
টগ্লাওয়ালা নিধুবাবুর একটী গান দেওয়া 
হইয়াছে। গানটা অতি অদ্তুত। যখন 
শ্রীমতীকে সারানিশি দুঃখ দিয়া রসিক- 
শেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রাতে তাহার কুঞ্জে উপস্থিত 
হইয়াছেন, তখন শ্রীমতী তাহাকে এইরূপ 
ভতসনা করিতেছেন :-- 

বন্ধু, আদরে আদরে ভাল ত আছিলে। 

যে তৌম।রই অনুগত তাঁর কি শা এই করিলে ॥ 

সজল জলদ তুমি, তৃষিত চাতক আমি, 

কোথা তুমি কৌথ। আমি, 

কোথা! বিন্দু বরষিলে ॥ 

মহারাজা যতীন্দ্রমৌহন এই গানটা শুনিয়া 
অত্যন্ত বিগলিত হইয়া বলিলেন, “কি সুন্দর! 
কি সুন্দর ! যিনি এই মানের পাল! করিয়া- 
ছেন, তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ ! কারণ এত, 
দিন পরে নিধু বাবুর এই গানটা তিনি দেব- 
সেবায় লাগাইয়াঁছেন |” 

বলা বাহুল্য যে, নিধু বাবু এই অন্ভুত 
গানটা পবিত্র, সরলা ও বিশুদ্ধ প্রেমাধিকা- 
বিন শ্রীমতী রাধারাধীর জন্ত করিক্সাছিলেন 


পপ পাস পপ ৯ ও পাপা সক 


না, কিন্তু ২ অন্ত ্ কাহারও ও জন্তা' স্ষটি করিয়া- 
ছিলেন। এই গানটা এ যাবৎ ইন্দ্রিযপরায়ণ- 
ব্যক্তিদের সম্পত্তি ছিল। কিন্তু এতদিন পরে 
ধগানটী পবিত্র হইয়া গোলোকের সম্পত্তি হইল 
দেখিয়। মহারাজার আনন্দের আর সীম! 
থাঁকিল না। এবং তিনি বারম্বার বলিতে 


লাগিলেন, “আজ এই গানটী দেব-সেবায় 
লাগিল 1৮ . 
গুরুদাপ বাবুর বাটাতে যে রাত্রি যাত্রা 
হয়, সে' দিবসও আমরা উপস্থিত ছিলাঁম। 
গুরুদান বাঁবু মাঝে মাঝে এরূপ বিগলিত 
হইতেছিলেন যে, তাহার অশ্রু পতন হইতে- 
ছিল। অভিসারের সময় শ্রীমতীকে ঘেরিয়। 
যখন সথীরা নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন 
গুরুদাস বাবু বলিয়া উঠিলেন, “কি মনো- 
হর দৃষ্ত 1” একটা গান শুনিয়া তিনি বিশেষ 
মোহিত হইয়াছিলেন। গানটা বেহাঁগ রাগি- 
ণীতে। বলিলেন যে, এরূপ গানু তিনি 
কখনও শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ । যখন 
শুনিলেন যে, সে গান ওস্থরের রচয়িতা 
শ্রীল শিশির বাবু, তখনই তিনি গানটা 
মুখস্থ করিলেন । গানটা এই £-- 
সুখের বাতি, অ্বালহে বাতি, 
মন্দির কর আলা। 
কুন্থম তুলিয়ে, বোঁটা ফেলি দিয়ে, 
গাথহে চিকণ মালা ॥ 
অগুরু চন্দন, কুক্গুম আসন, 
সপুম্প লবঙ্গ ডাল। 
শুভ আলিপনা, কুস্থম বিছানা, 
রাখছে কদদ্বের মাল | 
যমুনার বারি, পুরি হেম ঝারি, 
রাখহে শীতল করি। 
পিক শুক সারি, ডাক ত্বরা করি, 
নিকুঞ্জ বন্ুক ঘেরি ॥ 
ঘাত্র! ভাঙ্গিয়া গেলে গুরুদাঁস বাবু এই 
কর়েকটা কথা বলিলেন; “ভ্রীগোরাঙ্গ 





উপাদেয় সামগ্ী পাইতাম না। “নাঁচিয়া 


০২ 


গাহিয়া, শ্রীভগবান্কে পাওয়া যাঁয়, ইহা 


কেবল শীগৌরাঁজই দেখাইলেন। আর আমাঁকে 


আমি আজ পরম ভাগ্যবান মনে করিতেছি । 
এই যাত্রার অভিনয় দর্শন করিতে আমার 
কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় হইল বটে, কিন্তু সাঁমান্ 
ব্যয় করিয়া আমি কত অর্জন করিলাম, 
শুনুন। প্রথম, আমি নিজে যে আনন্দ ভোগ 
করিলাম, তাহা! ৬০৭০ টাকা অপেক্ষা ঢের 
বেশী। শুদ্ধ আঁমি নই, আমার বাঁড়ীর পরি- 
বারগণ ও আত্মীয় স্বজন ইতাদি প্রায় ছুই 
শত লোঁককে এই আনন্দ বন্টন করিয়! দ্রিতে 
পারিলাম। তৃতীরতঃ,হয়ত এই দুইশত লোকের 
মধ্যে কাহার কাহার হৃদয়ের এরূপ পরি- 
বর্তনও হইয়া গিয়াছে যে, শত সহশ্ ধর্মগ্রন্থ 
পড়িলেও তাহাদের তাহা হইত না । যদি এই 
টাকিয়া সন্দেশ কিনিয়া এই লোকগুলিকে 
খাঁওয়াইতাম,তাহা হইলে যে পর্যন্ত জিহ্বাঁর 
উপর সন্দেশ টুকু থাকিত, সে পর্য্যন্ত হয়ত 
তাহারা কিঞ্চিৎ সুখ পাইত, কিন্তু গলাঁধঃ 
হইবামাত্র তাঁহাদের ইহা মনেও থাঁকিত না।” 

উপরের যে কুষ্ণযাত্রার কথা উল্লেখ করি- 
লাম, ইহাতে কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে। 
ইহার অধিকাংশ গাঁন গুলি মহাজনের পদ 
হইতে গৃহীত । স্থরগুলি প্রায়ই কীর্তন ভাঙ্গা। 
সুর সম্বন্ধে একটি. বিষয় লক্ষিত হইবে । ছুধে 
ও তেলে মিশেনা, কিন্তু দুধে ও আল্তায় 
অপুর্ব রঙ্গের স্যষ্টি হয়। কীর্তন স্থরে কাঁলো- 
য়াতি মিশান বড় কঠিন। মিশাইতে গেলেই 
কিস্তুতাঁকার ধারণ করে, কিন্তৃ,মিশাইতে 
পারিলে অতি মনোহর বস্কর স্জন হয়। 


এই যাত্রায় যতগুলি গাঁন আছে, তাহার, 


অধিকাংশই কীর্তন ও কালোয়াতি সুরে 


[দ্বাদশ খণ্ড দশম সংখ্য1 
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আঁকারটি কীর্তনের মতন, অথচ 
থণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে ষে, 
ইহাতে কালোয়াতির তীজ আছে। খাহারা 
সংগীত শাস্ত্রে বিশারদ,তীহাঁর। বুঝিতে পাঁরি- 
বেন যে, এই ছুই জাতীয় স্থুর নিখুত রূপে 
মিলিত করা কি ছুরূহ ব্যাপাঁর। এইব্প প্রান 
একশত নূতন স্থুর এই যাত্রায় আছে। আধু 
নিক যাত্রায় প্রায় ভাঁল সুর নাই, যদিও 
কোঁন কোন যাত্রায় শুন1 যায়,তাহার সংখ্য। 
চারি পাঁচটির বেশী হইবে ন|। পুর্বকাঁর ব্দন 
অধিকারী প্রভৃতি যাত্রা গায়কগণও উর্ধ 
সংখ্যা ১০।১৫টি ভাল স্থর ব্যবহার করিতেন । 
. উপরিউক্ত কষ্ণযাত্রার আর একটি 
বিশেষ লক্ষণ এই । আপাততঃ মান, মাথুর, 
ও উৎকণ্ঠা সংক্রান্ত তিনটি পালার সৃষ্টি 
হইয়াছে। মাঁন কি? মাথুরের উদ্দেস্ত 
কি? ইহা! পূর্ববন্তী যাত্রাগারকগণ পরিফষার 
রূপে ব্যক্ত করিয়া যান নাই । বরং গোবিন্দ 
অধিকারী প্রভৃতি কতকগুলি যাত্রা গাঁ ক- 
গণ মান কি মাথুরের মধো এরূপ সমস্ত রস 
প্রবেশ করাইর।ছিলেন যে,তাহা অতি অশ্রাব্য 
বলিয়া বৌধহয়। এই জন্য এখনকার শিক্ষিত 
সম্প্রদাঁয়গণ মানভগ্তনের পালাকে অনেক 
সময়“থেউড়” বলিয়া গণ্য করেন। তাহাদের 
ইহা বলিবারকিছু দাবিও আছে,কাঁরণ অশি- 
ক্ষিত সাধারণ লেকের রুচি অনুসারে &ঁ 
সমস্ত কৃষ্ণযাত্রার পালাগুলি স্থষ্ট হইয়াঁছিল। 
কিন্তু যে যাত্রার কথা আমরা লিখিতেছি,ইহ! 
শুনিলে অতি সাঁনান্ত ব্যক্তিও বুঝিতে পারি- 
বেন যে, কি উদ্দেশে আক মান লীলা! কি 
মাথুর লীলা করিরাছিলেন। বস্তত মান, কি 
মাথুর, কি'উৎকার পালাখুলি যে ভাবে 
প্রস্তত হইনাছে,তাহা শুনিলে হৃদয় ভক্তি ও 
প্রেমরসে পরিপূর্ণ ন্‌ হইয়! থাকিতে পারি না 


মা) ১৩০৯৭] .. স্তীমগ রপসনাতন 
এবং শ্রীভগবান্‌ যে কত মধুর “ও প্রিয়জন, 
তাহাও জাজ্বল্যমান রূপে অনুভূত হইবে। 
ধাহার! শ্রীক্ৃষ্ণকে ভগবান্‌ বলিয়া না মানেন, 
তাহারাও এই কৃষ্ণযাত্রা শুনিয়া আপনাদের 
হৃদয় পবিত্র ও শীতল করিতে পাঁরিবেন। এই 





প্রবন্ধের প্রতিবাদ । (২) ৫৬৩: 





| অতি উপাদেয় যাত্রার দলটি পরিপোঁষণ করা 
ধনাঢ্য হিন্দুমাত্রের কর্তব্য,কারণ ইহার উদ্দেষ্ঠ 
অতি মহৎ। এই উদ্দেম্ত কি না, *্নাচিয়া 
গ[ইয়া” প্রীভগবানের প্রতি জীবের মন আঁক- 
রণ করা ।* 


পপি ৯ 0767 রা শি 


আ্ীমৎ বূপসনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ । (২) 


শ্রীক্ষপ সনাতন যখন (অগ্রপশ্চাঁৎ) লীলা- 
চলে শ্রীন্ীমহা প্রভুর নিকট গমন করেন, 
তখন তাহারা অপরাঁধ আশঙ্কায় শ্রীজগন্নাথ 
দর্শনে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতেন না । 
প্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর নিকটে আর শ্রীহরে- 
দাসের ভজনাগাঁরে থাকিতেন। এবং দূর হইতে 
শ্রীজগন্নাথের শ্মন্দিরের চক্র দর্শন করিতেন। 
উতৎকল-দীপিকায় আছে;-_শ্লীশ্রীজগনাাথ 
দেবের রত্ববেদী গণ্কীজাত লক্ষ শালগ্রাম 
শিলোপরি নির্মিত, এজন্য মন্দিরের ভিতর 
প্রবেশ নিষিদ্ধ | যথা, উতৎ্কল ভাঁষ্যে )-- 
“জগন্নাথ দর্শনে যায়ত্তি। 
মন্দিরে প্রবেশ না করন্তি ॥ 
লক্ষ শিলাতে স্থাপয়ন্তি। 
মর রত্ববেদী কহন্তি ॥” 


ইত্যাদি । 
এই কা মৃহাপ্রভূ গকুড় স্তম্ভের 


নিকটে থাকিয়া! শ্রীজগন্নাথদেবের জ্রীমুখ 
দর্শন করিতেন। মহাবিচক্ষণ সর্বশাস্ত্র পরি- 
জ্ঞাত! শ্রীরূপ, শ্রীদনাতন দৈবাৎ স্থলিত পদে 
বেদী ম্পর্থাপরাধ আশঙ্কায় মন্দিরের ভিতর 
প্রবেশ ও শ্বান্ত্র উল্লজ্বন করিতেন না। তীহা- 
দের আরও এক উদ্দেশ্ত ছিল, শ্রীশ্রীজগন্নাথ- 
দেব অচল,অর্থাৎ দারুত্রহ্গ এশ্বর্যযশালী,শ্রীচৈ- 
তন্তদের সচল, পুর্ণব্রহ্গ, মাধুধ্যের আধার । 
এতন্নিকন্ধন শ্ীীমহাপ্রভুর নিকটে থাকিতে 


ভালবাসিতেন। এক দিন,শ্রীমন্মহাপ্রতু,ীসনা- 
৭ ০--- 


৪ সং ৫ 


তনের মন পরীক্ষার নিমিত্ত পুরীর সন্মিকট 
যমেখর টোটায় অবস্থিতি করিয়া মধ্যাহন- 
কালে প্রসাদ ভূঞ্জিবার নিমিত্ত সনাতনকে 
নিমন্বণ করেন, সিংহ্দ্বারের পথ হইতে এ 
স্থান অতি নিকট। যদিও সমুদ্রের বেলাভূমি 
হইরা বমেশ্বর টোটাঁক় যাইবার একটা দ্বিতীয় 
পন্থা আছে,কিন্তু সে পথটী অধিক বক্র। যে 
মধ্যাহ্ন সময়ে প্রর্তুর নিমন্ত্রণ, সে সময়টী জ্যেষ্ঠ 
মাস, মময়ের মধ্যাহ্ৃকাঁলে মা র্ভগুদেবের 
গ্রচণ্ড কিরণে সমুদ্রতীরস্থ বাঁলুকারাশি স্নখি 

উত্তপ্ত হয়। পরস্ত,গ্রাভুর আমন্ত্রণে ৯ 


৬৮ ৮শপ্াটাশাট নটি পাশ! 


« এই প্রবন্ধটা একজন প্রসিদ্ধ শ্ীগৌরাঙ্গ ভক্তের 
লেখ।। এই কথ! বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দেশে 
তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। আমরা সাদরে এই 
প্রবন্ধটা পত্রিকাস্থ করিলাম | 


আমি একদিন শ্রদ্ধাম্পদ সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুর 
দান মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অন্বতবাজার পত্রি- 
কার কাধ্যালয়ে গিয়।ছিলাম। সেখানে সেদিন এই. 
যাত্রার দলে মানের পালার তালিম হইতেছিল। সৌভাগ্য 
ক্রমে আমরা এই গান শুনিবার অবসর পাইয়া কৃতার্থ 
হইয়।ছিলাম । পালারস্থানে স্থানে এত মধুর বোধ হ্ইল্লাঁ 
ছিল যে,আ'মরা অভক্ত হইলেও ভক্তি ও প্রেমরসে আর্দ্র 
হইয়ছিলাম। বাল্যকালে রাঁধাকৃ্চ বৈরাগ্মীর “প্রভাস 
মিলন” পালা শুনিয়। অনেক দিন অশ্রবর্ষণ করিয়াছি, 
এতকাল পরে আনার শ্রীকৃঞ্খষাত্রা। শুনিষা মোহিত হই- 
যাছি। আমার বিশ্বাস, যাহারা এই ঘাত্রাদলের গান 
শ্রবণ কন্ধিবেন, ভীহারাই মুগ্ধ হইবেন। ন স॥ 





] 
যা 
টা নে 
ণি 


[দ্বাদশ খণ্ড, দশম সংখ্যা । 
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সৌভাগ্য ও হর্বাতিশয়ে বাঁলুকাঁপথে, অর্থাৎ 
যে পথে গমন করিলে পা' দগ্ধ হইবে, তাহ 
মনেও স্থান দ্রিলেন না,অতি উল্লা্ে সেই তপ্ত 
বালুকাঁর পথে গমন করিয়া যমেশ্বর টোটায় 
গ্রভূর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রভূ দেখি- 
লেন, সনাতনের পবদ্বয় অত্যন্ত স্কীত হই- 
যাছে। তদৃষ্টে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, থা, 


শ্রীচৈতন্তচরিতাম্ৃতের অন্তযথণ্ডের চতুর্থে;__ 


“প্রভূ কহে, কোন্‌ পথে, আইলা সনাতন । 
তিহ কহে সমুদ্রপথে করিনু গমন | | 
প্রভু কহে তণ্ত বালুকায় কেমনে আইলে । 
সিংহ দ্বারের শীতল পথ কেন না আইলে 11” 
হে সনাতন ! সিংহ ছারের নিকট পথ 
থাকিতে তপু বালুকার পথে এত কষ্ট করিয়!] 
আসিবার প্রয়োজন কি ? 
সনাতন উত্তর করিলেন্ট প্রভে। ! 
“সিংহ দ্বারের পথ, শীতল কতু নয়। 
সে পথে বরব্য্য'বূপ কণ্টক আছয় | 
াঁধুধ্যের পথ সুগম অতিশয় । 
সে পথে আদিতে তাপের নাহি ভয় |)” 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ, এই উত্তর শুনিয়া পরমা- 
নন্দে শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলি- 


তাশপর্ধয $-- | 
“দীনেরে অধিক দয়। করে ভগবান্‌। 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥৮ 
ঈশ্বর দাণ্তিকের কেহই নহেন, কিন্ত 
ভক্তের ভগবান্‌। ভক্তি ভিন্ন শক্তিতে কখনই 
কেহ তাহাকে বশীভূত করিতে পারেন না। 
হে, প্রভু আমি নীচ,_-নীচ হইতেও নীচ, 
আমি অধম, নীচ হইতেও অধম, আমি মূর্খ 
আক্ষুটী হইতেও মূর্খ, আমি পাপী-_-জগাই 
মাধাই হইতেও পাপী, কীট--কীট হইতেও 
বিষ্ঠা বা নরকের কীট, মনে করুন, এইরূপ 
দৈস্তোক্তিতে ঈশ্বরের স্তব করিলে কখন কি, 
নীচ, অধম, মূর্খ, পাপী, অতি পাপী, বা কীট 
হইতে হয়? যাহারা ইহা মনে করিয়। নিন্দা 
করেন, তাহাদিগের ছূবূর্ধি বলিতে হয়, 
এবং বাহার এ কথার অর্থ বুঝেন না, তাহা- 
দের বোধশক্তি অতি অন্ন। 

(৪) শ্রীসনাতন যখন বন্দীশালে, তখন 
তিনি শ্রীর্ূপের একখানি পত্র পাইয়! সাঁতিশয় 
ব্যাকুল হন্‌, এবং তখনই বৈরাগ্যভাবের 
পুনঃ উদ্রেক হয়। সেই কালে কারাধ্যক্ষকে 


লেন) অহো" সনাতন তোমার যে অনুরাগ, | বিনয়বাক্যে বলিয়াছিলেন, হে জিন্দাপির ! 


ইহাই যথার্থ। তুমি যে মহাজন পথ ত্যাগ আপনি ভাগ্যবান,আপনার কেতাব কোরাণে 
কর নাই,ইহাতে তুমিই ধন্ত ! এবং তোমাকে | খিলক্ষণ জ্ঞান আছে, একটা বন্দীকে কিঞ্চিৎ 
স্পর্শ করিয়া আজি আমি ধন্য! এস্থলে ইহাই | পথ সন্ধল দিয়া ছাড়িয়া দিলে কি পুণ্য হয় না? 
বিবেচিত হইবে যে,জ্রীরূপ সনাতন রাগান্গ | আমি এক সময় আপনার বহু উপকার 
ভক্ত ছিলেন। তজ্জন্য শ্বধধ্য দর্শনীভিলাষে ; করিয়াছি, এখন আমার এই ছুঃসময়ে 
শ্ীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতেন ন1। | আমাকে ছাড়ির। দিয়! আমার বিশেব উপ- 

' (৩) শ্রীমন্মহা প্রভূ নিজগণ সহ যখন রাম- র কার করুন। ইহাতে রাজভয়ের আশঙ্কা 
কেলী গ্রামে গিরাছিলেন,তখন শ্রীরূপ,সনাতন। করিবেন না) রাজ! উড়িষ্যা হইতে প্রত্যা- 
ক্রীচৈতন্য দেবের কৃপাভিলাঁষে নীচত্ব স্বীকার গমন করিলে বলিবেন, সনাতন বাহ্রুত্যে 
করিয়া অতি দীনভাবে প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া ; গিয়া পিতপাবনী শ্রীগঙ্াদেবীর নিকট 
ঘলিয়াছিলেন ) পতিতপাবন স্বরূপ দ্বিতীয় গঙ্গা দেখিয়া! 

"নীচ জাতি নী সঙ্গী করি নীচকর্ম ।” ইত্যাদি। ) তন্মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছে, দাঁড়,ক। অর্থাৎ বেড়ী 


মাছ) ১৩৯১“ জীম্খ রূপ সনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ | (২) ' ৫৫৬৫. 


স্পা ৯ম 


সহ কোথায় ভাপিয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান 
পাঁওয়! ধায় না, ইত্যাদি । কারাধ্যক্ষ ঘধন, 
অতি নিষ্ঠুর, সে ফি বিলাপ শুনিবাঁর পাত্র? 
“ন] ছোড় বান্দা” ব্যাল কখন কি মন্ত্রে বশী- 


ভূত হয়? যদি হয়,একটাভাষা'কথায় আছে; 


“ক সাপ কাদনী শুনে, রোজার হয় যশ 2। 
চে(ড়া চেয়, ডেগরা, মন্ত্রে নহে বশ 21 

রাজমন্ত্রী সনাতন তখনই বুঝিলেন,-- 
এ ছুরাঁচার কখনই বিনয়ে বশীভূত হইবার 
নহে। “লুব্ধমর্থেন গৃহীয়াৎ” স্মরণ হইল মুদি 
ঘরে দশ হাজার টাক গচ্ছিত আছে, অগত্য। 
কারাধ্যক্ষকে মুদ্রার লোভ দেখাইয়া বলিলেন, 
আঁমি এ দেশে রহিব না, দরবেশ হইয় 
মক্কায় যাইব । এ স্থলে “অর্থেন সর্ধ্বে বশ” 
কারাধ্যক্ষ তখন লোভে পড়িয়া এবং সাত 
হাঁজার মুদ্রা ঘুষ লইয়া সনাতনকে ছাড়িয়া 
দেয়। সনাতন মুসলমান হইলে কি এত 
কাণ্ড হইত ! কারাধ্যক্ষ কি জাতিভায়ার 
নিকট এরূপ ঘুষ লইতে পারিত ? বিপৎ- 
কাঁলের কাঁকোক্তি মক্কায় যাইবার কথা-যদি 
যবনের পরিচয় বলিয়! সিদ্ধান্ত হয়, সে এক 
ভৌতিক বিচার । 

(৫) সনাতন যখন কারামুক্ত হইয়া 
কাশীতে গিয়। প্রভুর নিকট উপস্থিত হন, 
তখন তাহার মুলমানী বেশ ভূষ! ছিল না । 
কারাগারের যে মলিন অবস্থা, তাহাই 
ছিল। উদ্াহরণে দেখা যায় । যথা; ন্বয়ং 
লক্ষ্মী শ্রীরামপ্রিয়া অশোক কানন হইতে 
বিমুক্ত হইয়া বখন ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্রেরনিকট 
গমন করিতে উদ্যত, সেই কালে ধার্মিক 
বিভীষণ-পত্বী সরম! বাঁধা দিয়া বলিলেন )-- 
দেবি! এরূপ কুৎসিত বেশে গমন .করিবেন 
ন1) ভ্ীরামচন্দ্র মনে করিবেন কি? এ বেশ 
দেখিলে বলিবেন, পাপ লঙ্কাপুরে কেউ কি 


ভক্ত নাই? কেউ কি দাসী বলিতে নাই ? 
অতএব আমি দাসী থাকিতে কখনই এ 
বেশে যাইতে দিব না। আসুন আপনার পদ্- 
দ্বয় অলক্তে রঞ্জিত এবং আলুলায়িত অচিকণ 
কেশগুলি স্থগন্ধ তৈলযুক্তে সুচিকণ করিয় 
এবং উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইয়া মনের সাধে 
শ্রীমন্তিনী সজ্জা! করিয়। দি! 

জানকী বলিলেন, ভগ্নি! এখন কোঁন বেশ 
প্রয়োজন করে না। 

যেই বেশে আছি আমি সেই বেশে যাবা, 

আমারে দেখিলে প্রভুর করুণা, হইব 11 

মনে করিতে হইবে, এখানেও শ্রীসনাতনের 

আশয়া সেইরূপ । কাঁরণ,তিনি কারামুক্ত হইয়া 
কাশী গমন করিবার কালে পথিমধ্যে হাঁজি- 
পুরে তীহাঁর ভগিনীপতি শ্রীকান্ত মজুমদারের 
সহিত তাহার সক্ষাত হইয়াছিল। শ্রীকান্ত 
সেইকাঁলে শ্রীসনাতনের মলিন অবস্থা 
দেখিয়া ভদ্রবেশে অর্থাৎ শ্মশ্র আদি*ত্যাগ 
করিয়া যাইবার নিমিত্ত বিস্তর যত্রু ও অনু- 
রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সনাতন সে 
অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তিনি ইচ্ছ! 
করিলে সেই কালে শ্মক্র ত্যাঁগও উত্তম বস্ত 
পরিধান করিয়া ও শাল দোশাল গায়ে দিয়। 
ভদ্র বেশে প্রভূর সকাঁশে যাইতে পারিতেন। 
ফলে, তীহার সে উদ্দেশ্ত ছিল না। কাঁরা- 
গারের প্রকৃত অবস্থা প্রভুর দৃষ্টিগোচর 
হইলে অবশ্তই প্রভূর কৃপা হইবে, ইহাই 
তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। বিপদে পড়িয়া মলিন 
বেশ ধারণ করিলে কি নীচ অথব! প্েলেচ্ছ 
হইতে হয় ? কোথাও কি.সে নজীর আছে? 
উমেশ বাবু অনেক জেল পরিদর্শন করিয়া- 
ছেন,বোধ হয় তাহার বাহ্‌ দৃষ্টিতে কোঁন না 
কোন নজীর থাঁকিবার সম্ভব তা বাহাই 
হউক,গুতিনি কোরাপ, পুরাণ, বাইবেল ছাঁড়ী। 








স্পট... 


ও সনাতনের আরো কতকগুলি দোঁষানু- 
সন্ধান করিয়া অস্থয়! প্রকাঁশ করিয়াছেন *_- 
(১) দূপ সনাতন মতিচ্ছন্ন বশতঃ অর্থ 
লোভে যবন হইয়াছিল, পয়স্ত তাহাদের 
জাঁতি গিয়াছিল অথচ পেট ভরে নাই। 
(২) ধ্ধপ দণ্ড ভয়ে দেশ ছাড়িয়। পলাঁ- 
ইয়াছিল,আভাঁসে জানা যায়, রূপকে হুষেণ- 
সাহা গ্রজাপীড়ক, অত্যাচারী, দস্থ্য বলিয়াই 


জাঁনিতেন। 
(৩) সনাতন পীড়িত ছিল না, পীড়ার 


মিথা। ভাঁন করিয়া রাঁজকার্য্ে অবহেলা 
করাতে সে মিথ্যাবাদী “কপট” অর্থাৎ প্রতা- 


রক ছিল বলিয়াই পাতসা হুষেণ সাহা 
সঞ্রোধে 3 
“তোমার বড় ভাই করে দস্দ্য ব্যবহার ।” 


“পশু পক্গী মারি সব চ।(কল। কৈল খাস ॥” 

এইরূপ ভত্খস্না দ্বারা শেষে সনাঁতনকে 
জেলে *দিয়াছিলেন। এই করেকটী কথার 
উত্তরে বলিতে হইতেছে ;-_শ্রীসুক্ত উমেশ 
বাবুর এসকল কটাক্ষ বিষম হইতে ও বিষম, 
অর্থাৎ কাঁলকুট অপেক্ষা ও কটু। বস্তগত্য। 
সাধু নিন্দার পুর্ুযার্থ কি? তাহাতে পৌকষ 


নাই। 
যাহারা বাল্যকালে বৈযাকরণ।দি বিদ্যায় 


স্থশিক্ষিত এবং প্রতিভাশালী হইর1 নানা শাক 
দর্শন ও নান] শাস্ত্র মন্থন করিয়। বিদ্যাবুদ্ধির 
প্রভাবে শ্রীবুন্দাবনে সম্রাট পদে অলঙ্কত 
হইয়াছিলেন, যে সনাতন স্পর্শমণিকে লোস্র 
জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়। স্পর্শ পধ্যন্ত করেন 
নাই, যে সলাতন স্মার্ত ভট্টাচাধ্য রঘুনন্দনের 
সমতুল্য পণ্ডিত ও সমসাময়িক; ধাহার 
বৈষ্ঞবন্থৃতি বঙ্গে দেদীপ্যমান ও সর্ধত্রে 
পরিব্যাণ্ড ও' সাধুগণের বহু মান্ত; যে সনাঁ- 
তনের প্রতিষ্ঠা শুনিয়া স্বয়ং দিশ্লীশ্বর আকবর- 


নষ্যভারত | 


আকাশ পাঁতাঁল ভাবিয়। অতি মহৎ শ্রীব্বপ 


[দ্বাদশ খণ্ড, দশম সংখ্যা । 


সাহা আগর! হইতে পদর্রজে শ্রীবৃন্দাবনে গমন 
করিয়। তাহাকে দর্শন করেন, এবং তীহার 
ভক্তি প্রস্তাব দর্শনে নতশির হইয়াছিলেন ; 
যে শ্রীরূপ, সনাতন পৃথিবীর উচ্চ গোলোক 
সদৃশ শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধার করিয়। 
জগতে কীত্তি স্তস্ত রাখিয়াছেন ; যে শ্রীরূপের 
কৃত উজ্জল লীলমণি “ভক্তিরসামৃত সিন্ধু” 
হংসদূত, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, দান- 
কেলী-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের অর্থ করিতে 
ও অর্থ বুঝিতে এ কালে পণ্ডিত ও লোক 
খুজিয়া পাওয়া! যাঁয় না; সেই সনাতন, সেই 
শ্রীরূপ, দক্থ্য, মিথ্যাবাদী, প্রজাপীড়ক, ঘবন 
ছিলেন, এ সকল উদ্ভট কথ। মনেও আঁনিতে 
নাই, কাণেও শুনিতে নাই, শুনিলেও পাপ, 
বলিলেও পাপ !! 
“নিন্দাং য করুতে সাধে স্তথ! স্বং দুষয় ত্যসৌ। 
খেধুলিঃ বস্তজে ছুষ্টো সুদ্ধি, তসৌ। বস পতেৎ ॥৮ 
আকাশে ধুলা ছড়াইলে, আকাশের 
সেই ধুলা মস্তকে আসিয়া পড়ে। সেইব্ধপ 
সাধুশিন্দায় আপনাকে দূষিত হইতে হয়। 
্ীবূপ সনাতন, উমেদার হইয়া কিন্বা 
নিজে নিজে চেষ্ট1! করিয়া যবন রাজের চাঁকরি 
করেন নাই, পেটের দায়ে সোঁণার জাতি 
খোয়ান নাই । রাজভয়ে দেশ ছাড়িয়া! পলা- 
য়ন করেন.নাই। ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত সমাজে তীহা- 
দের বিলক্ষণ খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং আদি- 
বাস, বাকল! চন্ত্রদ্বীপ এবং নূতন বাস রাঁম- 
কেলী বা সাকরামায় বহু প্রকার দেবকীন্তি 
ও তদছৃপলক্ষে বার মাসে তের পার্বণ, ক্রিয়া- 
কলাপ, দান ধর্ম অর্থাৎ সদাত্রত ও অন্নার্দির 
বিলক্ষণ যোগাড় সন্ত্রম ছিল। রাঁজার মুখা- 
পেক্ষা বা'কোন কার্ষো তোষামোদ করিতেন 
না। কার্ধ্যকালে গৌড়-রাজ তীহাদিগের 
বিহিত সন্মান ও খাতির করিতেন। তাঁহারা 
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গ্রজারঞ্জক ছিলেন, প্রজার্দিগকে পুক্রভাবে 
স্পেহ চক্ষে দেখিতেন। রাজনীতি বিষয়ে এত- 
দূর দক্ষ ছিলেন যে, রাজা লোঁক পরম্পরায় 
তাহাদের গুণ ও মর্যাদা শ্রবণ করিয়া বহু 
ষত্ে তাহাদিগকে আনাইয়া এবং নানা সর্তে 
নিজে বাধ্য হইয়া বাজ্যের সমস্ত কার্য্যভার 
জাহাদের উপরন্তান্ত করতঃ নিজে নিশ্চিন্ত ভাবে 
হ্বতন্বস্থানে থাকিতেন। একাঁপনে বসিতেন্‌ 
নাও মিশিতেন না। ভক্তিরত্রীকরে আছে ১ 
“রূপ, সনাতন মহা মন্্ী সর্বাংশেতে। 
শুনিলেন রাজা শিষ্ঠ লোকের মুখেতে ॥ 
গৌড়রাজ ঘবনের অনেক অধিকার । 
রূপ সন।তনে আনি, দিল] রাজ্য ভার ॥” 
প্রশ্ন হইতে পারে, সনাতন যদ্দি যবন 
রাঁজের এতই প্রিযপাত্র ছিলেন, তবে রাঁজা 
তাহাকে কয়েদ করিলেন কেন? 
সেকয়েদের অর্থ স্বতন্ব। ডাকাইতি, 
খুন, রাহাঁজানি ব। দ্াগাবাঁজী অসৎ কার্যের 
নিমিত্ত নহে । কেবল আয়ত্ত করিবার 
নিমিত্ত । ফলতঃ তাহাদের পুর্ব চরিত্র 
কোন পাপপঙ্কে লিপ্ত ছিল না। 
শ্রীচৈতন্য মহা প্রতভূর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহারা ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
পরস্ত বে কাধ্যের নিমিত্ত তাহাদিগের আবি- 
ভাব, তাহার। তৎ্কার্ধ্য একপ্রকার বিস্থৃত 
হইয়া মায়ামোহগর্তে অর্থাৎ বাজ বৈষয়িক 
ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া আসল কাজ ভুলিয়া 
ছিলেন। এইজন্য স্টাহাদিগের চৈতন্তহেতু 
চৈতন্তপ্রদায়ক শ্রীচৈতগ্তদেব প্রথমতঃ অস- 
তীর তুলমা দিয়া একবানি প্রেমমিশ্র পত্র 
লেখেন। তাহার পর তাহাদিগকে বিষজ্রূপ 
বিষ্টাগর্ত হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবন 
গমনের ছলে গৌড় রাজধানীর সমীপবর্তী 
সহচয়বর্গ মমভিব্যহাঁবে রাঁমকেন্লী গ্রামে উপ- 


স্থিত হুইয়] হরিনাম জোর ডঙ্কার দ্বার! সক- 
ল্‌কে মুগ্ধ করতঠকপারজ্জ, বন্ধন দ্বারা ভ্রাতৃ- 
দ্বয় অর্থাৎ শ্রীবূপ ও সনাতনকে উদ্ধার ও 
শক্তি সঞ্চার করিয়! শ্রীনীলাচলে পুনরাগমন 
করেন। তাহারই কিছুদিন পরে,জীূপ বৈরাগ্য 
ইচ্ছায় প্রিষ্মান্জ শ্রীবল্লভ সমভিব্যহারেরাজার্‌_ 
আজ্ঞাতে' বৃন্দাবনের দিকে গমন করিলে 
রাজ! অত্যন্ত ব্যথিত হন। কথায় আছে, 
বিপদ বিপদের ও সম্পদ সম্পদের অন্ুগামী। 
সেই সমদ্ন উড়িষ্যা য় শত্রু খিগ্রহের সংবাদে রাজ। 
বহু উদ্বিগ্ন হন্‌। রাজা, শ্রীসনাতনকে গৌড় 
রাজ্যে রাখিয়া! অথবা তাহাকে সঙ্গে লইয়। 
উড়িষ্যা যাইবার মনস্ক করেন। পরস্থ, খ্র' 
সময়ে শ্রীসনাতন শ্রীরূপের বিরহে অত্যন্ত, 
প্রগীড়িত হইয়া রাঁজকার্ধ্য ত্যাগ করিবার 
অভিপ্রায়ে হিন্দু ভদ্র সন্তান অর্থাৎ ফাহার! 
তাহার অধীনে কাঁজ করিতেন,সেই সন্ত পদস্থ 
ব্যক্তিগণের হস্তে কাধ্য ভার স্থান করিয়া 
পীড়িত ছলে দরবারে ষাইতেন না । পণ্ডিত- 
দিগকে লইয়! নিজ বাড়ীতে শ্রীমস্তাগবতাদি 
পুরাণ শ্রবণ করিতেন। 

রাজ! বৈগ্ভ প্রমুখাৎ অবগত হইলেন,পীড়া 
কেবল ওজর মাত্র। বস্ততঃ সনাতন বৈরা- 
গ্যের পূর্ববানুষ্ঠান করিয়াছেন। আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, সকল 
দিকেই বিপদ; (১) শ্রীরূপের প্রস্থান, (২) 
শক্রবিগ্রহ, (৩) সনাতন কার্য্যে অনুপস্থিত! 
উড়িষ্যার শক্রদমনে যাইতে হইলে,কে রাজা- 
রক্ষা করিবে,কেই বা সঙ্গে যাইবে, এই সকল 
চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া স্বয়ং পদব্রজ্জে শ্রীসনা- 
তনের গৃহে গমন করিয়া তাহাকে রাজ্য 
লইয়া গৌড়ে থাকিবার কিন্ব। উড়িয্যায় সঙ্গে 
যাইবার নিমিত্ত বিস্তর যন্ত্র ও অনুরোধ করেন। 
কিন্ত দেইকালে শ্রীদনাতনের অন্থরাগের নদী 





এতই তরঙ্গ ধারণ করিয়াছিল যে,লাধ্যসাধ- 
নায় সেই বেগ ধরিয়া! রাখিবার নহে । সনা- 
তন রাজ্য লইয়। থাকিতে অথবা সঙ্গে যাইতে 
কোনমতে স্বীকৃত হইলেন না। ইতিহাসে 
কথিত আছে, সেকালে যবন রাজাদিগের এ 
_বুপ শাসন দণ্ডের ক্ষমতা ছিল যে, এক হস্তে 
কোঁরাঁণ,অপর হস্তে শাণিত তরবারি। জাতি, 
নাশ ত সহজ কথা, রাজান্রা অবজ্ঞা করার 
অপরাধে তদ্দণ্ডেই রাজা! সনাতনের শিরচ্ছে- 
দন করিতে পারিতেন। ফলত; তিনি শ্রীসনা- 
তন দ্বারা বহু উপকার পাইয়াছিলেন। বিশে- 
যতঃ অঙ্গীকাঁরপত্রের সর্তমতে সনাঁত.নর 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৌন কথা কি, দিশ্রীশ্বরের 
বিনান্থমতি শ্রীননাতনের উপর সাঁ-হুষেণের 
কোন ক্ষমতা প্রকাশ কি শারীরিক দণ্ড বিধান 
করিবার অধিকার ছিল না । অনাতন যখনই 
মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন,তখ- 
নই ত্যাগকরিতে পারিবেন এবং রাজাকে 
তাহ! গ্রাহথ করিতে হইবে, নিয়মপত্রে ইহা 
সর্ত ছিল। সুতরাং রাজ! সে অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করিতে পারিলেন না। তজ্জন্ত সনাতনের 
প্রতি অন্য কোন শান্তি বিধান না করিয়া 
পলাইয়া যাইতে ন! পারে, এতন্সিবন্ধন পাঁদ. 
বন্ধন দ্বারা ( উড়িয্যা হইতে প্রত্যাগমনের 
কাল পর্যযস্ত) কারাধ্ক্ষের নজর বন্দীতে 
অর্থাৎ হাজতে রাখিয়া রাজা উড়িষ্যায় 
গমন করেন । উদ্দ, ভাষায় নজরবন্দী 
বা হাজত শব্দের বাঙ্গলা অর্থ অবরুদ্ধ ব! 
নির্জন কারাবাস । 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে, শ্রীরূপ প্রজা- 
গীড়ক ছিলেন না! । অবৈধ উপাঁক্ দ্বাধা! অর্থ 
সঞ্চয় করেন নাই। বেতনের পরিবর্তে রাঁজ- 


ংসারে রাজ্যের 8 অংশ-ব্রন্গোত্তর স্বরূপ বহু 


জান্গগীর বরাদ্দ ছিল। সেই সমস্ত ভূমির স্তাষ্য 
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[ছাদ এণ্ড দশম-সংখ্যা? 


কর স্বরূপ অর্থ উপার্জন দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চর 
করিয়াছিলেন, ত1 প্পাগলের বুচকি আগ- 
লের” বা “বৈরাগ্যের পুজি নহে”। তৎসশু- 
দার অর্থস্বর্ণ ও রজত উভর মুদ্রা হইতে পারে, 
কিন্ত “আদার বেপারী হুইয়! জাহাজের খবর 
রাখিবার দরকার কি?” এই জন্ত তাহার বিশে- 
ষণ অনাবশ্তক, তাই তাহা প্রকাশ নাই। 
বস্ততঃ সেই সমস্ত অর্থ দানসাগর, কুটম্ব- 
ভরণপোষণ, ব্রাহ্মণ পপ্ডিতে বিতরণ, তড়া- 
গাদি খনন, ও মন্ত্র পুরশ্চরণের নিমিত্ত সংগ্রহ 
ও বৈরাগ্যের পুর্বে তৎ্সমুদায় অকাতরে ব্যক্ 
করিয়া শেষে কেবল ডোরকৌপীন মাত্র 
লইয়া ভিখারী হইয়াছিলেন। ভিথারী হইয়। 
ছিলেন বটে, কিন্ত, “অন্নব্রহ্ম” বলিয়৷ অন্তান্ত 
হিন্দুপতিতদিগের মত যার তার বাটাতে 
ভাত বা পিঠা পান! মাগিয়া থাইতেন না। 
সমাঁদরে বৈষ্ণবের ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। 

“বেদ না মানিয় বুদ্ধ হইল! নাস্তিক |” 

এই যে একটা কথা আছে, শ্রীরূপ, সনা- 

তন সেরূপ নাস্তিক ছিলেন না । বেদ মানি- 
তেন ও তদন্থসারে হিন্দুধর্ম আচরণ করি- 
তেন। শ্রীটৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকার তাহাঁদের 
ধনবিভাঁগের কথা৷ যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাই 
নত্য। 

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু যদি গুরুতত্্র, কি 
গৌতমীয় তন্ত্র, অথবা নির্যাসতত্ব ঈশান 
সংহিতা দেখিতেন, কুত্রাপিও ভ্রমে পড়িতেন 
না। তাই পুর্বেই বলা হইয়াছে, সম্তরণ ন 
জান! ঘড়ই দোষ । ্‌ 

রীশরীপ্রভু রূপগোস্বামী যে কিছু অর্থ 
নৌকা পূর্ণ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন, সে 
সমুদয় লুট কি চোরাই মাল ছিলন]। স্বোপা- 
র্জিত পারিশ্রমিক অর্থ। যাহা কিছু আনিয়াঁ- 


ছিলেন, তাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচরে অর্থাৎ 


সা,১৩গ5৭ . জীদক রূপ সনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ । (৩) ধর 
রা 


প্রকান্রে, ব্রাহ্মণ পঙ্ডিত কুলাচার্ধযগণকে যাহ! 
কিছু দান করিয়াছিলেন, তাহাঁও প্রকাস্তে, 
পণ্ডিত কুলাচার্য্যগণ যাহা গ্রহণ করিয়াছি- 
লেন,তাহাও প্রকান্রে, বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ও মুদি 
ঘরে যাহ! গচ্ছিত বা সঞ্চয় রাখিয়াছিলেন, 
তাহাঁও প্রকাশ্তে। এ সকল ধন গ্রহুর্কি- 
পাকের শাস্তি অথবা কোন পাপের প্রায়- 
শ্চিত্ত জন্য অব্রাহ্গণে দান করেন নাই। তাহা 
দের নিকট সেরূপ দান লইয়া কোন ব্রাহ্মণ 
পতিত হয়েন নাই। তাহারা পতিত হইলে 
তাহাদের নিকট বেদবিৎ কি শাস্তরবিৎ 
কোন বিপ্র অর্থ লোভে দান লইলে অবশ্ঠই 
পতিত হইতেন,এবং সেইকাঁল হইভেই একটা 
তুমুল কাও অর্থাৎ সমাজ দূষিত দল হইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন থাক হইত ও এপর্যন্ত তাহার কোন 
না কোন একটা নিদর্শন থাকিত। শাস্ত্রে 
আছে, বৈরাগ্যের পূর্বে মন্ত্র পুরশ্চরণ করিতে 
হয়। বিনা পুরশ্চরণে কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হই- 
বার নহে। এই জন্য সেই মন্ত্র পুরশ্চরণ বৃহ- 
দব্যাপারে শ্রীরপননাতন, নবদ্বীপা্দি নানা 
সমাজের বড় বড় অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া ও আনাইয়া তাহাদের দ্বার! সেই 
কার্ধ্য নির্বাহ করাইয়া পণ্ডিতবর্গকে সন্তো- 
যের সহিত বিদায় করিয়াছিলেন । 

*শ্রীচৈতন্ত দাস” যিনি সেই ঘটন' চাক্ষুষে 
দেখিয়াছিলেন, তিনি নিজ পুত্র শ্রীশ্রীনিবাস 
আচাধ্য প্রভুকে এইরূপ বলেন। যথা )-- 
ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থে পিতা পুত্র সংবাদে ) 


“নবদ্বীপ আদিস্থিত অধ্যাপকগণ | 

রামকেলী গ্রামে হয় সভার গমন ॥ 

মোর অধ্যাপক অগ্রগণ্য. চাখন্দিতে। 
রামকেলী হইতে লোক আইল তারে দিতে ॥ 
চলিলেন অধ্যাপক, মোর! সঙ্গে গেনু। 
শুভক্ষণে রাম্‌ক্ষেলী গ্রামে প্রবেশিনু । 


মনাতন রূপের ভবন সন্নিধানে। 

হইল সভার বাস,পরম সম্মানে ॥ 

অধ্যাপকগণ মই! উল্লাস হিয়ায়। 

চলিলেন সনাতন, রূপের সভায় ॥ 

অধ্যাপক সঙ্গে গিয়া, দেখিনু সাক্ষাতে । 

করিলেন সভার সন্মান, নানা মতে ॥ 

এশ্বধ্যের সীমা অহংকার মাত্র নাই। 

কৃষ্পাদপঘ্মে ভক্তি, মাগে সব্ধ ঠাই ॥ 

দুই ভাই সর্ববশাস্ত্রে পরম পঙ্িত। 

জ্যে্ট সনাতন রূপ কনিষ্ঠ বিদিত ॥ 

নান। দেশী পঞ্ডিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে। 

বহু অর্থ দিয়! পরিতোঁষে সর্ব জনে ॥” 

ইত্যাদি । 

পুরশ্চরণ' বিধি__যথ|। গৌতমীয় তন্বে ্রীন্রী- 

দেবী ভগবতী প্রতি শ্রীঈশান বাক্যং। 
“গঙ্গ। গর্তে সরিত্তীরে তীর্থস্থানে স্থপুস্তকে, 
দেবালয়ে পুণ্য তূমৌ পুরশ্চধ্যা বিধীয়তে। 
পুরশ্চর্যা। বিী। দেবি ন সিদ্ধতি কদাচন, 
তস্মাদো দৌ পুরঃ শ্চর্যযা কর্তব্য। বৈষুবোত্মৈ |” 


ফলমাহ; * 
“কৃষ্তং স্মরণং জনঞ্কাস্ত শ্রেষ্ঠং নিজ সর্ম্হিতং 


তত্বৎ কথ! রতশ্চাদে কৃর্যযান্থাসং ব্রজে সদ ॥” 

শ্রীমতরূপসনাতন পুরশ্চরণ ও মন্থচৈতন্তয 
দ্বারা মন্্সিদ্ধ হইয়া রাঁগান্ুগা ভক্তির সহিত 
ব্রজধামে বান করিয়াছিলেন। 

“লোভী কায়স্থগণ রাজকাধ্য করে।” 

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু ঘে এই একটা কথা 
লিখিয়াছেন, তাহ! ভুল । লোভী না হইয়া 
লেভ হুইবে। মুল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 
আদর্শ বহুকালের প্রাচীন হস্তাক্ষরী গ্রস্থ যাহ! 
আমার বাড়ীতে আছে,তাহাতে এবং পঞ্চাশৎ 
বৎসরের পূর্বে ছাপার গ্রন্থে আছে; * 
“অস্বাস্থ্ের ছদ্দ করি, ন। যায় রাজ হছারে। 
£লেভ কায়স্থগণ রাঁজকাঁধ্য করে ৮ 
1 বৈষ্ণবাভিধানে প্রকাশ, লেভ শব্দে 
লেখা অর্থাৎ মসীজীবী, পদস্থ কর্মচারীগণ । 
তখনকার কালে এক এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন. 







। 
ণ রা 
ী 


নব্যাভারত । 


1 দ্বাদশ: খণ্ড, দশম সংখ্যা 1 





শপে 


পদ ছিল,তাহারা তন্নামে অভিহিত হইতেন, 
যথা ;-উর্দ, ভাষায়, মুন্সী, বক্‌্পী, নাঁজীর, 
সেরেস্তদ্রিরি, পেস্কার, কাহুনগুহি প্রভৃতি । 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে, শ্রীবূপ সনাতন 

সংশূদ্র বিশ্বানী কার্য্যকারক অর্থাৎ কায়স্থ 
জাতির দ্বা্ন! রাঁজকা্য পরিচালনা করাই- 
তেন। স্থতরাং লেভ শব্দটা কায়স্থ জাতির 
বিশেষণ ; ফলতঃ আপনারা কোন লেখা- 
পড়া বা কেরাণীর কায করিতেন না। সক- 
লের উপর কর্তৃত্ব করিতেন । এখনকার মুদ্রিত 
ছাপার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনেক স্থলে 
অনেক ভূল আছে। অনেক স্থলে হস্তলিখিত 
পুস্তকের সহিত শ্রক্য নাই । 

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু, শ্রীরূপসনাতনের 
যে মতিচ্ছন্ন দোষের উল্লেখ করিয়াছেন,কথ্াট! 
বড়ই নোংরা, সে সন্বন্ধে এই বঁলিলেই পর্যাপ্ত 
হইবে যে, যখন ছন্নমতি হয়, তখন নিজের 
দোষেই /হয়। আমরা এক বিভীগে বাস 
করিয়া বেশ জানি, শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু, বাঁল্য- 
কাঁল হইতেই চালাক চৌস্ত। স্বভাব অতি 
নম্র, বুদ্ধি অতি প্রথর, সরল চিত্ত, লো'ক- 
প্রিয়, এবং গম্ভীর। কপাল এমনই জোর 
প্রথম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়সে বিগ্ভা উপার্জন 
করিয়া,মেধ্! শক্তিবলে, যথন যে বিষয় পরীক্ষা 
দিয়াছেন, কখনও অনুত্তীর্ণ হন নাই । উচ্চ- 
শিক্ষায় রাঁষচাঁদ-প্রেমচীদ বৃত্তি দশ সহস্র টাকা! 
এককালীন লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
ছন্নমতিত্ব কথনও জক্ষিত হয় নাই, দেশেও 
তা! প্রচার নাই। কিন্তু গ্রেচ্ছবিদ্যা। বড় ভয়- 
স্করী। অসতীর সহবাসে সতী যেরূপ হুঃশীলা 
হয়, সেইরূপ অসৎ সহবাসে মন বিগড়া ইয়া 
দেস়্। বেল্পপ নির্বোধ মৃগগণ তৃষ্ণায় আকুল 
হুইয়।' জল পাইলে স্তশীতল হইব,এইরূপ ইচ্ছা! 
করিয়া, মরীচিক! ভ্রান্তে জীবনের জন্য জীরন 


থা) পপশানতরবি্তপপ রাশ আনহা" রনির ৬৭ 


সপে পিস পিসী পাপা শা শাশাশশীশ্পাশাশপপাীীসািশিশীকীশী্াীাশাশ্ী শী াশীশ শশী পিপি 





হারায়,ভ্রাস্তজীবগণও রমণীল্ন মরীচিকা স্থানীয় 
কুতার্কিকের কুহকীয় বাঁক্জালে পতিত 
হইয়া আপাততঃ স্থখবোধে শেষে, “ইত্যত্রষ্ট 
শততোন৯্৮ অর্থাৎ ছুকুলের বাহির হয়। 
ফলতঃ যিনি স্থবোধ হন, তাহাকে ওদ্ধত্য 
কখনই আক্রমণ করিতে পারে'না। আমর 
বেশ জানি,উমেশ বাঁবু বড়ই স্থবোধ। কিন্ত, 
জগৎ্পরিবর্তন শীল; মতিভ্রম হইতে কতক্ষণ । 
আমরা সহজ চক্ষে দেখিতে পাই, শৈশ- 
বের পরিধেয়, যৌবনে ব্যবহৃত হয় না। 
সেইরূপ শিক্ষা ও সঙ্গ দোষে অনেক স্থলে 
পৈতৃক রীতিরও পরিবর্ত হইয়া থাকে? 
সে নজীর “হাতের নখ দর্পণে” প্রতি- 
ফলিত হইয়াছে দেখিয়া এখন আশ্যধ্য হই- 
যাছি। আমাদের (শুদ্ধ আমাদের কেন? 
সকলের) পিতৃপিতামহাদিক্রমে ঈশ্বরের নাঁম 
লিখিবার কালে নামের পুর্বে *শ্রী রী” এবং 
মন্ুুষ্যের নাম লিখিবার কালে শ্শ্রী”শব্দ বাঞ্গ- 
লায় লিখিবার রীতি নীতি আবহমান কাল 
হইতে প্রচলিত আছে এবং সকলেই তাহা ব্যব- 
হার করিয়া থকেন। উহা দ্বারা ঈশ্বরের ও 
মন্ষ্যের একটুকু ভেদাভেদ জ্ঞান হয়। কিন্ত 
অনীগ্বরবাদীর! তা মানে না। পরস্ত,বাঙ্গ'লীর 
ছেলে হইয়া (বিশেষতঃ পবিভ্রকুলে জন্ম 
লইয়া) বাঙ্গল লিখিবার কালে রীন্রী” বা 
“ভ্রী” শব্দটা ত্যাগকরাকি দোষের ও নাস্তি- 
কতার পরিচয় নয়? তবেই বলিতে হইল; 

“যোঞরবাণি পরিত্যজ্য অঞধ্বাণি নিষেবতে । 

ধ্রবাণী তশ্ঠ নণুস্তি অঞ্রবং নষ্টমেবহি ॥” 

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু “স্রীপ্রী” বা প্প্রীগ্পাঠ 
ত্যাগ করিয়! লিখিমাছেন ॥ 

(১) “চৈতন্য” বূপসনাতনকে যে এক 
খাঁন পত্রলেখে, সেটা বড় নোংরা, তাহার 
উপমাটা “চৈত্তন্যের লেখা উপঘুক্ত হয় নাই। 


ফাল্গুন, ১৩০১৭ প্রীমত রূপষনাতন প্রধন্ধের প্রতিবাদ । (২) . ৫৬ 
| ট্রি: রা র ১ 








(২) *“চৈতন্ত” কতকগুলা.মুণ্ডিতমন্তক 
কৌগীনধারী সহচর সঙ্গে যখন রাঁমকেলী 
গ্রামে গিয়া হরিবোলের ধুয়া তুলে, সেই সময় 
মুললমান দল ক্ষেপিয়৷ উঠে, হাঙ্গানা ও ব্রহ্ধ- 
হত্যা হইবার যোগাড় হয়। শেষে রূপ সনা- 
তন বেগতিক দেখিয়া চুপে চুপে চৈতন্যের 
নিকটে গিয়া তাহাকে স্থানাস্তরে যাইতে বলে। 
তদনুসারে “চৈতন্ত” নীলাচলে ফিরিয়া! যাঁয়। 

(৩) চৈতন্যের ভক্তগণ যে সকল গ্রন্থ 
লিখিয়াছে, তাহ! নিতান্ত খাঁপছাঁড়া, পরস্পর 
সাঁমপ্রস্ত নাই এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরে 
সে সকলের প্রতিপত্তি নাই। বুন্বাবন বৈধ্ঝব- 
দিগের একটা বিচিত্র জিনিস ইত্যাদি । এসক- 


লের উত্তরে বলিব, 
“জড়ে প্রভবতি প্রায়ো ছুঃখং বিভ্রতি সাধবঃ ৮ 


অর্থাৎ জড়ের প্রভাবে সাধুর দুঃখ হয়। 
তৈলকাঁর ঠুলী দার! বৃষচক্ষু রোধ করিলে 
কখন কি দিনরাত বোধ থাকে ? পৃথিবীতে 
এমন জড় অনেক আছে । যাহাঁর যেরূপ দৃষ্টি- 
শৃক্তি,সে সেই ভাবেই বাহ্‌ বিষয় দর্শন করে। 
শীশ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু সম্বন্ধে অস্থয়া প্রকাশ 
করা বিজ্ঞ উমেশ বাবুর স্তায় সরল বিশ্বাসীর 
উপযুক্ত হয় নাই, উহা! সমাজনিন্দনীয়। 

অনেকের ইহা! বোধ আছে,যিনি অচেতন 
পদার্থকে চৈতন্য দ্েন,তিনিই জীচৈতন্ত নামে 
বিখ্যাত। তিনিই ছুষ্কৃতজনের হস্ত হইতে 
সাধুদিগকে পরিব্রাণের নিষিত্ত যুগে যুগে 


অবতার রূপ ধারণ করেন। যথা ১-- 
ূ “পরিত্রণাঁয় ন্বাধুনামিত্যাদি ।” 
ঈশ্বর অন্তান্ত যুগে অস্গুরবিনাশের নিমিত্ত 


দানা অবতার হইয়া, অস্গুর বিনাশের কার্য 
করিয়াছিলেন । কিন্ত কলিযুগে অস্থুর বিনা- 
শের কাধ্য নাই। সহিষ্ণুতা গুণই সমধিক ; 
মার খাইয়া অধাচককে প্রেম দিয়াছিলেন, 
এজন দয়াল নামে বিখ্যাত) 

৭১৯-োোচা 


প্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূ যে দলবল সমভি- 
ব্যাহারে রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন,তাহার 
ভিতর কেহ ন্যাঁউটা সন্যাঁসী ছিল না। ধাহার। 
সষ্টিস্থিতি, প্রলয় আর ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পালনকর্তা “সঙ্গোপাঙ্গ রূপে” সেই সমস্ত 
বার্যবান পুরুষ সঙ্গে ছিলেন। শুদ্ধ এ যুগে 
নহে, ধন্মনংস্থাঁপন।র্৫ধে ঈশ্বরের যখন যে কোন 
অবতারের প্রয়োজন, উ সকল সঙ্গের সঙ্গী 
সর্ধসময়ে তাঁহার সহচর রূপে অনুগমন করেন। 
কলিষুগে. একমাত্র ; 

“হে নাঁমৈৰ কেবলং |” 

হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। 
এজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম প্রেম প্রচা- 
বার্থ রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন,হাঙ্গামাকে 
ভয় করেন নাই, যে হরিনামের ধুয়া তুপিয়া- 
ছিলেন,তা হাতে হীঙ্গামার কথা দূরে থাক্‌,কীট, 
পশু,পক্ষী, স্বপচ, যবন প্রভৃতি তন্নামে প্রমত্ত 
হইগ়্াছিলেন। এমন কি,ম্বয়ং হযেণসাহঠ তদ্ৃষ্টে 
আশ্চর্য্য হইয়! ঈশ্বর জ্ঞানে বলিয়াছিলেন 

“কা।জিবা কোটাল কিম্বা হউ যেই জন। 

কিছু বলিলেই তাঁর লইব জীবন ॥” 

প্ীচৈতন্যভাগবত । 
গ্রীগৌরাক্ষ কি.তদীয় সহচরবর্গের মহত্ব 
আস্তুর প্রকৃতি ব্যক্তি মাত্রেই অতি অল্প জানে) 
এ কথা বিশ্ববিদ্দিত। যথা ;-- | 
“দ্বৌ ভুত স গ্বোলকো ইস্মিন, দৈব আসর এবচ | 
বিষ্ণু ভক্তি ম্বৃতাদৈব, আহ্বরস্তদ্বিপত্ধ্যয় ॥” 

(২) শ্রীচৈতন্য দেব, শ্রীবূপ সনাতনকে 
যে একটা প্রেমপত্রিক! লিখিয়াছিলেন,যাহার 
উপমাটা নোংর! বলিয়া উমেশ বাবুর নজরে 
ঠেকিয়াঁছে, বস্ততঃ তাহা নোংরা নহে । বড়ই 
সছুপদেশ পূর্ণ এবং সুনীতি জড়িত। নৈতিক 
সমুদ্রমস্থনোখিত। এক দুলভ তত্ব, ভাষ। 
কথায় আছে ;-- 

“সাপের হাচি বেদে বুঝে” 
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_ ব্রজবাসীগণেই ইহার বিশেষ তত্ব জানেন। 
কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ১-- 

«খই প্রেম নূলোকে না পায় ” 

তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, 

“পর ব্যদনিণী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্নথ | 

তদেবা! ঘাদয় ত্যন্তন ব সঙ্গ রাসায়ণং ॥” 

(৩) মহাঁমহোঁপাধ্যায় ভক্তিশীন্ত্রবেত্তাগ ণ 
রস্থে থাপছাড়া কথা লেখেন নাই। যাহা কিছু 
লিখিয়াছেন,তাহার সামঞ্জস্য ভাব রক্ষা করি- 
যাছেন, তবে অনেক স্থলে ;-- 

“সকলের গম্যনছে গদাধর তত্ব । 
অজ্ঞান অন্ধজনে না জানে মহত্ব ॥” 
তাহার ক্ষারণ, তক্তিশান্ত্র বাহির সম্প্রদায় 
প্রতিপত্তি নাই। তা কেনই বা থাকিবে ? 
শ্রস্থশেষে লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ;-- 
“বিনয় করিয়া বলি, বৈষ্ণব গৌসাই । 
অবৈষ্ণবে গ্রন্থ কভু দেখইবে নাই ॥ 
গব।গুল গ্রন্থ অর্থ বুঝিতে নারিবে। 
[ভিন্ন অর্থ ঘটইয়া, লোক হাঁসাইবে 1” 

€৪ ) শ্রীবৃন্দাবন পৃথিবীর উচ্চ ভূমি, 

প্রীরাধাকৃষ্চের বিলানস্থ(ন। 'শান্্ে আছে; 
“বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি ।” 

তাই, ভীবৈষ্ণবে এ তীর্থ বড় ভালবাসেন, 
ও প্রীস্থানে থাকিতেই অভিলাষ করেন। 
যদি তাহার কিছু মহত্ব জানিতে ইচ্ছ। হয়, 
ক্বয়ের কথা নর, শাস্ক্ের কথা--বৈষ্ঞবগ্রন্থ 
ভক্তিরত্বাকরে মথুরামাহাত্ম্য পাঠ করিলেই 
উমেশ বাবু ত1 বুঝিতে পারিবেন । 

স্যদেশের কথা ১ 

“জননী জন্মতু মিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ।” 

” দ্বারকেশ্বর নদের. উপকূলবর্তী শ্রীপাঠ 
খানাকুল কঞ্চনগর | যেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় 
সহচর শ্রীরামদাস শর্মা নামান্তর শ্রীপ্ীপ্রতু 
ভিরাম গোস্বামী, ধিনি যোলসাঙ্গে রকাষ্ঠ 


সিসি পপ পাপা পাপা পপ শা শশী শী শশী ৮৮৮৮৮৮৮৮পপপা্পাল পপি 


র 


] 


নব্যভারত | [ছাদশ খণ্ড, এক[দশ সংখ্যা । 


একখান! বাঁশী করিয়াছিলেন, যাহার তেজ- 
পুঙ্জ প্রভাবে এক এক দণ্ডতে শত শত শ্রীবিগ্রহ 
ুদ্তি বিদীর্ন হইয়াছিলেন ) ষীহার জয়মলগল 
চাবুক আঘাতে বড় বড় লোক সোজা হইয়া- 
ছিল; ধিনি,ভ্রীব্রজধামে শ্রীদাম নামে শ্রীকষ্ের 
প্রিয় সথা ছিলেন; ধাহার কীন্তি সমূহ শ্রীচৈ- 
তন্ত ভাগবতের পরিশিষ্টে এবং প্রেমবিলাস, 
নরোভ্তমবিল।স, ভক্তিরত্বাকর ও অভিরাম- 
চবিতে বিস্তারিত ব্যক্ত আছে) ধাহার স্থাপিত 
শ্ীশ্রীগোপীনাথ জীউ এপধ্যন্ত খানাকুল 
পাঠে বিরাজ করিতেছেন, যে শ্রীপাঠ 
বৈষ্ণবের দ্বাদশ পাটের প্রধান) শ্রীযুক্ত উমেশ 
বাবু সেই মাতৃভূমির ক্রোড়ে বসিয়৷ একবার 
পুরাবৃত্ত অনুধাবন করিয়৷ দেখুন, তাহা হইলে 
শ্ীগৌরাঞ্গ মহাপ্রভু কোন্‌ দেবতা এবং 
শ্রীরূপ শ্রীপন(তন কোন্‌ পদার্থতাহার প্রকৃত- 
তত্ব জানিতে পারিবেন ; বেশীদূর যাইতে 
হইবে না। 

শ্রীচৈতন্থ মহাপ্রভু জগদ্গুর্ু,শ্রীমৎ সনা- 
তন ও রূপ ছয়গুরুর প্রধান। আমরা বৈষ্ুবের 
দসানুদাস এবং স্তাবক। ভারতবর্ষের বিখ্যাত 
শৈয়ারিক অু্রীবান্থৃদেব সার্বভৌম, বলিয়া- 
ছিলেন ১ 

“গশরেবজ পড়ে যদি, পুত্র মরি যায়। 
তথাপি প্রভুর নিন্দা, সহ! নাহি যাঁষ ॥” 

তাই ব্যথিত হৃদয়ে কর্তব্য কার্যের অন্ু- 
রোধে পাগলের ন্যায় যাহাকিছু বলিলাম, 
তাহাতে বিরক্ত বা ক্ষুপ্ন হইবার তোন 
কারণ নাই। যদি শ্রুতিকটু হয়, আশাকরি, 
শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু সাধুগুণে ক্ষমা করিবেন। 
অলমতি বিস্তরেণ। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০১ । 

বৈষ্ুবদাসদাসানুদাস 
শ্রীহারাধন দত্ত, বদনগণ্জ। 


শশা ্পি 


ইউরোপে দর্শন ও ধর্প্রচার | (ভ্রম প্রদর্শন) 


বছদ্দিন যাবৎ জয় নারায়ণ বাঁবু ইউরোপে 
দর্শন ও ধর্মপ্রচাঁর” শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়! 
আঁপিতেছেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, 
এপর্যাস্তও কেহ তীহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে 
অগ্রসর হন নাই। রীতিমত প্রতিবাদ করা 
আমার উদ্দেশ্ত নয়; কয়েকটা মাত্র ভ্রম 
প্রদর্শন করিলেই বিজ্ঞ পাঠক" বুঝিতে পারি- 
বেন, জয়নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের মূল্য কি? 

১। জয়নারাঁয়ণ বাবু তীহার প্রবন্ধে শ্ীষ্ট- 
ধর্ম ও খ্রীষ্টকে যথেষ্ট আক্রমণ করিয়াছেন। 
আক্রমণের প্রধান ভিত্তি প্রতিভাঞ্জিলিয়ম। 
প্রভৃতি উপগম্পেল । এই সকল গ্রন্থের অন্ত 
নাম (19০006191578101% ) অথবা মিথ্য। 
গম্পেল (১0110955 2991০15) খ্বীষ্টীয় মওলী 
এই সকল গ্রন্থকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন 
না। কে কি কারণে এই সকল গ্রস্থ লিখিয়া- 
ছিলেন,ইহাঁর প্রকৃত তত্ব কেহ অবগত নন। 
এই পর্য্যস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই কয়খানা 
মিথ্যাগম্পেল্‌ বাইবেলের চারি খানা গম্পে- 
লের অনেক পরে লিখিত । কারণ ২৫০ খ্রীঃ 
অন্ধের পুর্রে একথানাঁরও উল্লেখ দেখিতে 
গাওয়া যায় না। এরূপ অপত্য এবং অজ্ভাত 
লোকদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থের উপর নির্ভর 
করিয়া গ্রীষ্ট কিনা গ্রীষ্টধর্্মকে আক্রমণ কর! 
কতদূর ম্তায়সঙ্গত, বিজ্ঞ পাঠক তাহ! বিচার 
করিবেন। এই সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর 
করিয়া তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমি 
সেইঃসন্বন্ধে কিছুই বলিবনা, কারণ, যাহার 
ভিত্তিই মিথ্যা, তাহাঁর প্রতিবাদ করিয়। কি 
হইবে? 

২। জয়নারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন*ত্রীষ্টো- 
পাসকেরা ত্রিমূর্তির উপাঁসক') যোৌষেফ ইহুদি! 


ইসুদির একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অপর ঈশ্বরের 
পুজা বা মান্য করা নিষেধ । 
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1)0 01015: £905 17090910176, 


এ 0৫005 ১.2 5. 
সঙ্গ | ইহ্‌দিদিগের এক ঈশ্বর ভিন্ন 
অপর ঈশ্বর নাই । হোলিঘোষ্ট ইহুদি শান্ত্ের 
কিবিপরীত মত নহে ?” ( নব্যভারত ১ম 
থণ্ড,৫ম সংখ্যা) এখন দেখ! যাঁউক, এই করটা 
মাত্র কথাতে তিনি কি কি ভূল করিয়াছেন ? 
(ক) খ্রীষ্টিরানগণ তিন মূর্তির উপাসনা 
করেন, এরূপ অসত্য কথা তাহার প্রবন্ধে 
দেখিতে আশা করি নাই। লোকে নিজের 
মতদীড়া করাইবার জগ্ত কিনা করিতে পারে 
্ষটিযানগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাদ ক্রেন। 
কিন্তু একই ঈশ্বরে তিন ব্যক্তিত্ব অথবা ত্রিত্ব 
(7771) বিশ্বাস করেন। ত্রিত্বের যৌক্তি- 
কত৷ সম্বন্ধে যদি সুযোগ হয়,বারাস্তরে কিছ 
বলিতে পারি। সম্প্রতি জয়নাঁধায়ণবাবু যাঁহ! 
যাহা বলিয়াছেন, তাহ! গ্রতিহাঁসিক ভাবে 
সত্য কিনা, তাহাই দেখাইব'! 

(খ) জয়নাবায়ণ বাবু যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার ভাব এই যে,ঈশ্বরে একাধিক ব্যক্তিত্ব 
সম্বন্ধে ইহুদির বিশ্বাস ্রষ্টীয় বিশ্বাসের অনুরূপ 
নহে বরং বিপরীত | দেখা ধাউক,এক্থা সত্য 
কিন ? বাইবেলের ১ম অধ্যায়ে আছে 3 


টস] 000 59810 1,60 25 10210 2902 চে 9৮ 
117286) 2:06] 0£%7% 11150107955, (00125515 1.26.) 


ঈশ্বর 445 এবং '০৪ প্রভৃতি বহুবচন 
শব ব্যবহার করিতেছেন এবং 00176915 
কি ইহুদি শান্্র নয়? বাঁইবেলের ১ম পৃষ্ঠা 
ভাল করিয়! না পড়িম্নাই এক্ূপ মত প্রকাশ 


৪৬৪: 


নব্যভারত | [ ছাদশ খণ্ড, একাদশ সংখ্যা । 





ক্করা কি ঠিক হইয়াছে? এ অধ্যায়ে ১ম 


পদে আছে ১ 
ঢা) 016 106211010175 0090 016860 রি 11625612 
2170. 05 2210, (0617. 1. 7.) 


45০৭; শব্দটা হিক্র হ.1011) শব্দের অন্ু- 
বাদ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । হিক্রভাষাতে 
[10171 বহুত্ব্যঞ্জক, অথচ. ইহার ক্রিয়া 
একবচনান্ত হয়। ইহাতে কি ইহদির বিশ্বী- 
সের পরিচয় পাওয়া গেল না? খ্রীষ্টিয়ান ও 
ইহুদি উভয়ই বিশ্বাস করেন,ঈশ্বর এক) কিন্ত 
তাহাতে তিন ব্যক্তিত্ব, তাই 21010 শব্দ 
তাই বহুবচনান্ত 7১এবং ০৪: শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । 

(গ) তিনি বলিয়াছেন, পবিত্র-আত্মা 
ইহুদি শাস্ত্রের বিপরীত মত। পবিত্র-আস্ম' 
বলিতে ঈশ্বরের আত্মাকে ব্রুঝায়, সকলেই 
বৌধ হয় ইহা! জানেন । দেখা যাউক,পবিত্র- 
আয্ম! ইহ্দিশীস্ত্রের বিপরীত মত কিনা? 


বাইবেলের ১ম পৃষ্ঠার ৫ম পংক্তিতে আছে;-_ 


4100 10009101116 01 0900. 1070৮60 10012 0 
1200 01 000 ৬2915, (60.01)0515 1]. 2.) 


আবার জিজ্ঞাসা করি (30179519 কি | 


ইহুদির শাঙ্ত নয়? শুধু একবার নয়ঈশ্বরের 


আত্ম পবিত্র আত্ম সম্বন্ধে 91075562106] | 


এ অনেক স্থানেই আছে। আমার বিশ্বাস 
জয়নারাঁয়ণ বাবু বাইবেল না পড়িয়া,অন্যের 
কথা শুনিয়াই প্রবন্ধ লিখিতে আরস্ত করিয়া- 
ছেন। এ কথার সত্যতা ক্রমশঃ আরও 
দেখিতে পাইবেন । 

*৩। জয়নারায়ণ বাবু বলিয়াছেন “মথি 
এবং লুক স্বর্গীয় দূতের বিষয় বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। তাহাদের মধ্যে অসংলগ্ন দৌঁষ আছে। 
মথি দুতের নাম নির্দেশ করেন নাই। লুক 


বলিয়াছেন, এ দূতের নাম গেত্রিয়েল। মথি, 


লিখিয়াছেন, দূত যৌষেফের সহিত সাক্ষাৎ 


করিয়াছিলেন, লুক বলেন,দূত মেরীকে দর্শন 
দিয়াছিলেন । মথি বলেন, ষোষেফের স্বপ্লা- 
বস্থায় দূত তাহাঁকে দর্শন দেন। লুক বলেন, 
জাগ্রত অবস্থায় দূতের সহিত মেরীর সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল। মথির প্রমাণে প্রতীয়মান হয়, 
মেরীর গর্তে যিশুর অবতীর্ণ হইবার পর দূত 
যৌষেফের সহিত সাক্ষাৎ করেন । লুক বলেন, 

মেরীর গর্ত হইবার পুর্কে দূত তাহার নিকট 
আগমন করেন । মথির গ্রন্থাসারে সপ্রমাণ 
হইয়ছে,মেরীর গর্ত হেতু ব্যথিত য়োষেষকে 
প্রবোধ দিবার জন্য দূতের আগমন হইয়াছিল; 
লুকের লিপির মন্দ লোৌকসমাজে মেরীর 
কলক্ষঘোষণা নিবারণ জন্ঠ দূত আবির্ভূত 
হন। সত্যের জন্য উভয়েই দারী,কাহার কথ! 

বিশ্বীস্ত ?” (ন, ভা ১০ম খণ্ড, ৫ম সংখ্য। ) 
এ ঘটনাঁটিও কি জয়নারায়ণ বাবু বুঝিতে 
পারেন নাই? ছুটী ঘটনাকে একটা ঘটন! 
মনে করিয়! তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। মথি 
যে ঘটনাটির কথ! লিথিয়াছেন, লুক তাহ 
লিখেন নাই। তিনি অন্য ঘটনার বিষয় লিখি- 
রাছেন। জয়নারায়ণ বাবু বুঝিতে পাঁরেন নাই 
বলিয়া কি মথি এবং লুক অসংলগ্ন দোষে দোষী 
হইবেন ? 

৪। জয়নারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন“শ্রীষ্টের 
বহুকাল পূর্ববে দায়ুদবংশ অবমুষ্টদশ' প্রাপ্ত 
হইয়াছিল ।” ইহার প্রমাণ চাই। প্রমাণ ভিন্ন 
কথা মানিব কেন? তিনি রেনানের দোহাই 
দিয়াছেন । রেনান বলিয়াছেন €[1)9 হি 
15 01 10910 252: 52775) 1820. 05217 
1975 ০300০৮, ত681155 আমাদের) এখন 
জিজ্ঞাসা করি, ধাহ।র1 ধিশুর সঙ্গে ছিলেন, 
ধিশুর নিজের মুখের কথা শুনিয়াছেন,তীহা- 
দেরই কথা বিশ্বাস করিব,ন1, ছুই সহম্র বৎ- 
নর পরে অন্থমানের উপর নির্ভর করিয়। ষিনি 


ফান্তুন,:১৩০১) ইউরোপে দর্শন ও রমপ্রচার | (রম প্রদর্শন) 
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॥ 





সাহাদেরগ্রতিবাদ করিলেন তাহারকথ। বিশ্ব 
করিব? ইহুদি বংশাবলী সঙ্বপ্ধে ইহ্‌দির কথা 


বিশ্বাস করিব, না, দূরদেশস্থ ফরাসী পণ্ডিতের 
কথা বিশ্বাস করিব ? জয়নারায়ণ বাঁবু বলিয়া- 
'ছেন,ফরামী পণ্ডিত রেনানের মতে খ্রীষ্ রাজ 
বংশীয় বলিয়া ষে প্রবাদ আঁছে,তাহা প্রাচীন- 


গণের চাতুরী এবং রেনান হইতে এই কথা 
গুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন )-- 


£০৬৮1 00965 1)6 0:95810206 1)1756]6 2.5 501 
06102510.11106 006 501 ০6 1)8৮10. ৮25 00০ 
ঠা96 ৮0101000170 2:00619:50. 0:0192515, ৮10১০0% 
7৮175 00105106010 009 11710009106 02005 32 
13101) 10255008770 09 56001516009 10110 


€১0102101 ৮5109567050 00150011000 2 
1100 1180)000776 0000-) 


এস্থলে 71:00891015 শব্দের অর্থ কি? সাধা- 

রণ জ্ঞানে যতদূর বুঝি 1১10108215 শবে ছুই 

দিকেই সম্ভাবনা বুঝাঁয়,অর্থাৎ ইহাঁতে যেমন 

4701 00110017060 117 0100 11000900176 0200, 
বুঝায়, তেমনই 05%257%%2 18615 10107955176 
7800ও বুঝায়, অর্থাৎ দুইদিকেরই সমাঁন 
সম্ভবিনা। কি ভয়ানক কথ। ! বিজ্ঞ পাঠক 
যিশু স্বন্ধেকি কথনো৷ এ কথা বিশ্বাস করিতে 
পারেন ? প্রাচীনগণের চাঁতুরীই বা কোথায়? 
রেনান উদ্ধত অংশে স্বীকার করিয়াছেন, 

্র্টদায়ুদের সম্ত।ন'এই আখ্যা গ্রহণ করিয়।- 
ছিলেন। তবে আবার রেনানকি করিয়া 
বলিতেছেন, জয়বাঁবুই বা কি প্রকাঁরে বলি- 

তছেন, খ্বীষ্ট দায়ূদের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় 
প্রদান করেন নাই__যদ্দি অযথা আখ্যা হইত, 

তবে কি তিনি ইহার প্রতিবাদ করিতেন ন।? 
121709000 0800 কাহাঁকে বলে,জানি না। 
িনি বলিলেন “আমিই সত)” তাহার নিকট 

700 আবার 1/79০90 হইল ? [1770- 
০61 050 এ যে লজিক বিরু্ধ কথা,নির্দোষ 
বলিলে আর প্রবঞ্চনা বলিবেন না, প্রবঞ্চনা 


প্রবঞ্চনা অসম্ভব । আর একটি কথা জিশ্তাস! 
করি,ষদ্দি ফরাসী পণ্ডিত রেনাঁন ও জয়বাবুর 
এসম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান থাকে,তবে নিশ্চয়ার্থক 
শব ব্যাবহার না করিয়! 7:০08%101 এবং 23 
10 59919 প্রভৃতি পদের ব্যবহার কেন ? 
বিশু দাঁয়ুদের বংশোত্ভব,এই সম্বন্ধে যি সংশম্ন 
থাকে, তবে এই গ্রস্থগুলি দেখিবেন | [5০- 
01041701107 & 0. 111 0 20 এবং 1৪, 
[71560911205 19, 1[77165617010% 1)161- 
১০৮17. 349 এবং [065০5 70108] 
[570010199019.-- মেরী বেৎলিহেমে গিয়া 
ছিলেন, জয়নারায়ণ বাবু ইহা বিশ্বাস করেন 
না। এবারও জিজ্ঞাসা করি,অবিশ্বাসের কারণ 
কি? তিনি নিজেই বলিয়াছেন, রোমক 
রাজনীতি অতীব প্রশংসনীয় । তাহারা .ষে 
দেশ জয় করিধ্ত, সেই বিজিত দেশের কোন 
প্রকার জাতীয় বিষয়ে তাহারা কখনই হস্ত- 
ক্ষেপ করিত না। মেরী এবং যোদ্বেফ 'এক 
ংশোত্তব। কাজেই উভয়েরই পৈত্র্যাবাস দীয়ু- 


দের নগর (016৮ ০7)8510) বেতলীহেম। 
তো:০60৪ বলিয়াছেন-_ 


1) 02900, ০006 169 9.3 00০৪ 
09505 91809010105 [020910% (1717965) 1)00505, 
2100. 90010155. টিএ6 00155 2661 018 10275 1৩৮০- 
1010005 200. 01720855 2১৩ 1259 1১90 500016৫, 
0010 10078 00116) 89:08] 10/ 6201» 0150 
2০106 00 05101250500 ৮/1)101) 1015 275956015 
1020 ০৪1০১550..৮ 


রোমক রাজনীতি কি এই জাতীয় প্রথার 
উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল .? জয়নারায়ণ 
বাবু লিখিয়াছেন “অল্নসেন সিদ্ধান্ত করিয়।- 
ছেন যে, বেখলিহেমে মেরীর পৈতৃক স্পন্তি 
ছিল।” ইহা 'অবিশ্বাস করিবার কি কোন 
কারণ আছে? যদ্দি থাকে,সেই কারণ জানিতে 
চাই। মেরী গর্ভবতী এটাও বেৎলিহেমে যাই- 
বার দ্বিতীয় কারণ। কেন না যোষেফকফে 


বলিলে আর নির্দোষ বলিবেন না!। নির্দোষ ) যাইতে হুইবেই। মেরীর প্রপবক(ল সঙ্গিকট। - 


ঃ ঢ 
৫৬৬ ; * 
১ 
শী 
7 এ 


টে 
১০. 


তাহাকে এ অবস্থায় তিনি কাহার প্রিকট 
রাখিয়া যাঁইবেন ? তাই দরিদ্র ঘোষেফ নিজে 
সঙ্গে করিয়া! লইয়া গেলেন। এ সকল যুক্তি 
বিশ্বাস না করিতে হয় না করুন,কিন্ত নরিয়ম 


বেখলিহেমে গিয়াছিলেন,ইহ! অবিশ্বাস করি- 
বার স্পষ্ট কারণ জানিতে চাই। 
৫। নক্ষত্র সম্বন্ধে জয়বাবুর সন্দেহ উপ- 


স্থিত হইয়াছে । তিনি বলেন “মনুযোর নক্ষত্র 
সহ তুল্য গতি,একথ। আমি বিশ্বাস করি ন1।” 
এ কথা আমিও বিশ্বান করি না। 'কিন্তু 
জিজ্ঞান্ত যে,কে বলিল জ্ঞানী লোকেরা“নক্ষত্র 


সহ তুল্য গতিতে” বেখলিহেমে গিয়াছিলেন? 
বাইবেলে আছে-_ 


£/100১ 10) 076 5027 71010] 0005 9297 217 
006 6250 ৮0100060019 006] 61] 1 ০275 2100 
509০0 ০৮61 ৮1)076 005 ৮০010 01110 ৮৮2১5. 


নক্ষত্র তাহাদের অগ্রে অগ্রে গিয়াডিল, 
অথব! জ্ঞানী লোকের নক্ষপ্রের অন্ুগমন 


করিয়াছিল। “অন্ু্গমন” এবং “তুল্য গতি, 
এক কথা নহে। নক্ষত্র যত দ্রুত গতিতেই 
যাউক ন। কেন, যতক্ষণ দৃষ্টির বহিভূর্তি না 
হয়, ততক্ষণ আমি অন্ুগমন করিতে পারি। 
বেৎলিহেম যিরুশ।লেমের এত নিকটবর্তাঁ যে, 
এত অল্প সময়ের মধ্যে নক্ষত্র কোন প্রকারেই 
জ্তানীলোকদের দৃষ্টির বহি হইতে পাঁরে 
না। একটা বিশেষ নক্ষত্র এই সময় উঠিয়া- 
ছিল কি না,সে সম্বন্ধেও জয়নারায়ণ বাবু 
সন্দেহ করিয়াছেন। সন্দেহের কাঁরণ কিছুই 


বলেন নাই। [কিন্ত ৬/1559151 মুন্তরের বিজ্ঞাপন 
হইতে দ্রেখাইয়াছেন £__ 


প17)6 550001201021 0870195০000 01510056 
£00012114 1০০0910 01)6 2019০270106, (0150৮০00010 
095, 0 8. %৫2/ /4/৮ 175০ (রোমীয় শকাব্দ) 
2170 01715 15 ০00100012000 195 17010199101 
(%5$50)95 ৬০1 7 7. 389 2170 [1 ১. 501) 270 





105 06 05000770061 106 (00/0015017101716- 


0 11১, 287) 100 09115 015 262 5/2৮ & 
০926 2100. 1০০০1050175 207১6878700 ০01 ৮০ 
০0176---05 ঠ/ 6০821 2৫ 20 
749) 210. 0৩ 00057 ঠ 20111 750 (1650151 
০০১ 6762). | 


_ নব্যভীরত। [ ঘাদশ খণ্ড, একাদশ" সংখ্যা । 


এরূপ ক্ষণস্থায়ী নক্ষত্রের কথা হর্শেলও 


উল্লেখ করিয়াছেন । তায়কোতব্রাহি ১৫৭২ 
থাষ্টান্ের ১১ই নবেম্বর এরূপ একটা নক্ষত্র 
দেখিয়া আশ্র্ধ্য হইয়াছিলেন (17651501615 
85070170107 4১, 383) কেপ্লারও এই 
নক্ষত্রোদর বিশ্বাস করিতেন। এই সকল 
লোকদের সাক্ষ্যই বিশ্বাস করিব, না জয়- 
নারায়ণ বাবুর অঙ্গুমানই বিশ্বাস করিব? 
নক্ষত্র সন্ধে জয়বাবু বলেন বে,নক্ষব্রটার, 
ব্যাস কি থান্তশিক এত ক্ষুদ্র যে, শিশুটা যে 
স্থনে ছিলেন, তারাটী ঠিক তাহার উপরে 
স্থগিত হইয়া রহিল? ইহা! কিরূপে সঙ্গত 
হইতে পারে?' জয়নারারণ বাবু ইহ। বুঝিতে 
পারেন নাই দেখিক্না, আশ্চর্য্য হইলাম। ছুই 
রকম ভাষা আমরা ব্যবহার করি। বৈজ্ঞা- 
নিক ভাষা! এবং দৃষ্টির অন্্রবূপ ভাষ| (,87৫- 
1206 01 21)19000-8009)। পৃর্য্য উদয় হয় বা 
অন্ত যায়” ইহ! দৃষ্টির অনুরূপ ভাষা, অর্থাৎ 
আমাণের দৃষ্টিতে যেরূপ বোধ হয়, ভাষাতে 


তাহাই প্রকাশ। কিন্তু বিজ্ঞান মতে -ুর্য্য পুর্ব 
দিকে উদয় হয় বা পশ্চিমে অন্ত যায় প্রভৃতি 


ভাষা কি সত্য? কখনই না। অথচ জয়নারা- 
রণ বাবু কি এরূপ ভাষ। ব্যবহার করেন ন! ? 
পক্ষান্তরে “কুর্ধ্য উদয় হইলে” না বলিয়া! 
সেই স্থলে বিজ্ঞানমতে যদি বলি “পৃথিবী 
ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের দেশ সুর্যের সন্খু 
থীন হইলে” তবে কি আমরা উপহাসাষ্পদ 
হইব না? এখন বিজ্ঞ পাঠক সহজেই বুঝিতে 
পারিবেন যে,জয় বাবু কেবল দৃষ্টির অনুরূপ 
ভাষা না বুঝিয়াই নক্ষত্রের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন । 

৬। জয়নারায়ণ বাবু বিশ্বাম করেন যে, 
মেরী বিশুর জন্মের পরও কুমারী ছিলেন। 
এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর রাখিয়া তিনি 





এটি 






বুদ্ধমাতা মায়ার সহিত মেরীর উপম দিয়া- 
ছেন। তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্.তিনি 
যিহিফষেল (12261101) ৪৪ অধ্যায়ের ২য় পদ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন) এবং এই পদ হইতে 
তিনি মনে করেন, গ্রষ্টিয় শাস্ত্র বৌদ্ধ শান্তর 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । দ্রেখা যাঁউক,কথা- 
গুলি কতদূর সত্য। বিহিষ্কেলের পদটা যে 
মেরী সম্বন্ধে নয়, মনোযোগের সহিত এ 
অধ্যায়টী পাঠ করিলেই তাহ বুঝা যাঁয়। এই 
পদটা যদি প্রকৃত পক্ষে মেরী সম্বন্ধেই লিখিত 
হইয়া থাকে, তবে যে বৌদ্ধ শান্ত্ই শ্রীষ্টীয় 
শাস্ত্রের অনুকরণ হইয়া! পড়ে । বিহিক্ষেল খ্রীষ্ট 
জন্মের ৫৭৪ বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। 
বৌদ্ধের জন্ম এবং বৌদ্ধশীস্ত্র ইহার পরে লিখিত 
হয়। এর্থন দেখা যাউক,যিশুর জন্মের পরেও 
মেরী কুমারী ছিলেন কি না। বে যাহাই বলুক 
না কেন, আমরা শুধু বাইবেলই বিশ্বাস 


করি ) বাইবেলে আছে-_ 


£] 95601) 1096৮ 10671006001 5176 179.0 010021)6 
10105 191 21750901710 501) (1700 1. 25), 


পাঠক, এখন 61] এবং 919000105০7) 
এই ছুটা কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করি- 
বেন। 71] শব্দেএই বুঝায় যে, যদিও মেরী 
স্বামীন্ত্রীরূপে থাকেন নাই, তবু প্রথমজাত 
পুত্র হইলে পর তাহার! স্বামীত্ত্রীকপে একত্র 
থাকিতেন । “প্রথম জাত”? ( ঠি50 0010 ) 
শব্দে কি দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব বুঝায় না? দ্বিতীয় 
না থাকিলে আবার প্রথম কি? 

৭। আর একটীমাত্র ভ্রম দেখাইয়াই আমি 
নিরস্ত থাকিব । জয়নারায়ণবাঁবু বলিয়াছেন, 
“ইহুদির হোঁলিঘোষ্ট বিশ্বাস ইহ্‌দীয় শাস্ত্রের 
বিপরীত কিনা? * * * পালিষ্টিনে 
কোন্‌ সময় হইতে হোঁলিঘো্ বিশ্বাস প্রব- 
ত্ভিত হইয়াছিল ? বাইবেলের প্রমাণ এস্কলে 
উল্লেখ করি 


“88) 1525178 7055360 00০8 055 মা 
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116৬0024৯10. 0769 5810. 02000 10100) ৮৩ 12৮৩ 
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[101 00709 ৭ (4:05 50150 72) 
জয়নাঁরাযণ বাবুর প্রবন্ধের এই স্থানটা 
পড়িতে পড়িতে বহুদিন হইল স্ুবিজ্ঞ বারি- 
টার এ, চৌধুরী মহাশয় ০০০০: পত্রিকায় 
যাহ লিখিয়াছিলেন, তাহাই মনে পড়িল। 
তিনি যাহা লিখিয়।ছিলেন, তাহার ভাব এই-- 
“আমার সমপাঠীদের মধ্যে ধাহারা ছইয়ে 
ছুইয়ে যোগ করিলে কত হয় জানিতেন না 
যিরুশালেম বা জেমিকা কোথায় তাহ! ধাহারা 
অবগত ছিলেন না, আজ কাল তাহারাই 
সংবাদ বা সমালোচন পত্রের লেখক” কেন 
এ কথাটী মনে পড়িল,পাঠ কহিনেই বুঝিতে 
পারিবেন। ন্বাইবেলের যে অধ্যায় হইতে 
জয়নারায়ণ বাবু উল্লিখিত কথাগুলি উদ্ধত 
করিয়াছেন, সে অধ্যাঞ্ঠের ৭ম পদ,পড়িলেই 
জানা যাঁয় যে “সেই লোকেরা সর্ধবশুদ্ধ প্রায় 
দ্বাদশজন পুরুষ ছিল?” (4০05 01১07) 
এই বার জন লোকে পবিত্র-আত্মা সন্বন্ধে 
শোনে নাই বলিয়াই কি মানিব পালিষ্টিনে 


“হোলি ঘোষ্টবিশ্বাস প্রবন্তিত”্হয় নাই? পৌল 


তবে পবিত্র-আত্মা সম্বন্ধে কোথা হইতে জানি- 
লেন? যিশুর অন্তান্ত শিষ্েরাও ত জানি- 
তেন। যোহন অবগাহন ও প্রচার করিবার 
সময় সহস্র সহত্র ইহুদিকে বনিয়াছিলেন, 
“তিনি (বিশু) তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে 
অবগাঠিত করিবেন” । তবুও কি বূলিব 
“হোলিঘোষ্ বিশ্ব(স পালিষ্রিনে প্রবর্তিত ছিল 
না? পুর্বে একবার দেখাইয়াছি,ইহুদিশাস্ত্রের 
প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ৫ম পংক্তিতে 


“ঈশ্বরের আত্মা”! সম্বন্ধে কথ! আছে (0৩7. 


[. 2). তবুও কি বলিব ইহুদিরা পবিজ্র 





আত্মার কথ! জাঁনিতেন নাঃ 
€£515545) বার জন মোক এ কথা 
বলিল ক্ষেন? 

জয়নারায়ণ বাবু যে মহাভ্রমে পড়িয়াঁ- 
ছেন। কোথায় বা ইফিষ কোথায় বা পালি- 
সিন! ম্যাপ খান! খুলিয়া দেখিয়া! এই প্রব- 
হ্ধটা লিখিলে কি ভাল হইত না? কোথায় 


বাস্মার্ণার নিকটস্থ ইফিষ নগর, কোথা বা | প্রবন্ধের মূল্য কত? 





২:৮৩ 





বি ুস্ 


বা ইহুদি। কাবুলের দোষের জন্য কলিকা- 
তাঁর লোক দায়ী! তাই বলিয়ছিলাম,বারি- 
ষ্টার এ,চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধের কথা মনে 
পড়িল। এরকম না জানিয়া না বুঝিয়া 
প্রবন্ধ লিখার ফল কি? বিজ্ঞ পাঠকগণ এখন 
বিচার করিয়া, দেখিবেন, জয়নারায়ণ বাবুর 
শ্রীবিমলা'নন্দ নাগ। 





ফুলের বিবাহ । 


একদিন নিদাঘ কালে যখন প্রখর ৰ উন্নত করিয়া রাখিয়াছে ; কোথাঁও মন্দার 


সৌরতাপে বঙ্গদেশ দগ্ধ হইতেছিল, মধ্যাঙ্া- 
হারের পর মস্তক স্তন্ত করিয়! সমুদ্র-সৈকতে 
কোন গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলাম । তপন- 
দেবের তীব্র রশ্মি বারিনিখির সংসর্গে শাস্ত- 
ভাব ধারথ করিয়াছিল। নাতিশীতোক্ু দক্ষিণ- 
মারতকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া সবিপতিও 
লহরী ভুলিয়া ক্রীড়ায়' প্রবৃত্ত হইল। কল্লোল- 
মালার শুভ্র দীপ্তিতে দৃষ্টি সন্তপ্ত হইতেছিল। 
এজন্য সম্মথে একখানি বহি ধরিলাম। দেখি 
লাম, একখানি কবিতাপুস্তক, বঙ্গ-কুলীন- 
কুমারীর ছঃখে কবি বলিতেছেন )১-- 
. “অই শুকালে। মুকুল 
ও নয় হৃদয়ানন্দা, গোল।প রজনীগন্ধ! 
ও নয় চামেলী, বেলী, মালতী, বকুল ।” 

পড়িতে পড়িতে মনে হইল, বঙ্গ-কুলীন- 
কুমারী অপেক্ষা চামেলী বেলী বাস্তবিক সুখী 
ন। দুঃখী? .এইরূপ অদ্ভুত ভাব মনোমধ্যে 
উদ্দিত হইতেছিল, ইহাঁর কত পরে মনে নাই, 
-_-দেখিলাম, কোন যেন অজ্ঞাতপুর্বব নূতন 
দেশে আসিয়াছি। সে-দেশে কেবলগাছ! দেখি- 
লাম,কোথাও বট অশ্ব পর্কটি প্রভৃতি বিশাল 
শাখা গ্রশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, 
কোথাও তাল নারিকেল গুবাক প্রভৃতি শিরঃ 


কিংগশুকশা।ললী প্রভৃতি নবপল্পবে দেহস্থশোভিত 
করিতেছে; কোথও কহলার কুবলয় কোঁক- 
নদ্র প্রভৃতি দীধিকার জলে ক্রীড়া করিতেছে; 
কোথাও নাঁগকেশর বকুল, কোথাও মল্লিকা 
যুখী জাতি কুন্দ গন্ধে চারিদিক আমোদিত 
করিয়াছে; কোথাও মাধবী মালতী অপরা- 
জিত লতাইয়া লতাইয়! উপরে উঠিতেছে। 
বেদ্িকে চক্ষু ফিরাই, সেই দ্রিকেই দেখি, 
অসংখ্য বৃক্ষলতা তৃণগুন্সে দেশ পরিপুর্ণ। 
চারিদিকে কত ফুল ফুটিয়! রহিয়াছে, কত 
ফুল ঝরিয়া পড়ির়াছে, কত ফুল “ফোট ফোট; 
হইয়া আছে। কত ফুলপ্রনের ধীর পদ- 
ক্ষেপ ও মধুকরের বঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য 
করিতেছে | সেখানে ফুলের রাজ্য, গ্রাম) 
ফুলের জনপদ, পরিবার। সেখানে ফুলে ফুলে 
কলহ হইতেছে, ফুলে ফুলে জীবনবসংগ্রাম 
ঘটিতেছে, ফুলে ফুলে সম্ভাষণ চলিতেছে। 
বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে চারিদিক অবলোকন 
করিতেছি, এমন সময় অকম্মাৎ দেখিলাম, 
প্রৌঢ়া দীনভাবাপন্না বঙ্গ-কুলীন-কুমারীর 


ন্যায় চামেলী সন্মুখে দণ্ডায়মান। আমার মনের 
ভাব যেন বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বলিতে 
'লাগিল“তোমরা ও আমরা পৃথিবীতে এত দিন 
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একত্র বাস করিতেছি, আমাদিগকে চিনিলে 
না? একত্রে বাস করিলে ষে সহানুভূতি 
জন্মে, তাহাঁও কি তোমাদের নাই? তোমবা 
নিজেদের কুলীন-কুমারীর ছুঃখে ব্যথিত হই- 
তেছ এবং আমাদিগকে না জানি কতই স্থুখে 
সখী ভাবিয়া বলিতেছ-__”ও নয় কুমুদ পদ্ম 
প্রাণময় ফুল।” 
এই কথা শুনিয়া আমার কৌতুহল উদ্দীপ্ত 
হইল। ভাঁবিলাম,বাস্তবিক কি ফুলের আবার 
একট! বিবাহ আছে,তাহাদের আবার কুলীন- 
কুমারী আছে? চাঁমেলি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
বলিল-_“আমা'দের রাজ্য বেড়াইয়! আইস । 
তাহা হইলে বলিবে যে, তুইও একজন জগ- 
তের তরে, এ বিশ্বজগত তোরও লাগি । 
তাহা হইলে দেখিবে ষে,ফুলরাঁজ্যের মধ্যে 
আমরা কত ছুঃখী |» 
সেই দিকে চলিয়া গেলাম | সেখানে দেখি- 


লাম,যাহাকে পরাগকেশর বলিয়া জানিতাম, ' 


সে গুলি পুরুষপুপ্ত, গর্ভকেশর গুলি রমণী, 
ফুলের পাঁপড়িগুলি পুরুষ রমণীর বসন ভূষণ, 
শাখ! প্রশাখাগুলি জনপদ, পুষ্পবৃস্তগুলি এক 
একটি ঘর মাত্র। আমার চক্ষে ফুল আর 
ফুল রহিল না। দ্রেখিলাম,ফুলগুলি এক একটি 
প্রেম অবতার, প্রণয়ী প্রণয়িনীর মু্তিমাত্র । 
সে প্রেমে পবিত্রতা সরলতা আছে, সে প্রেমে 
স্বার্ত্যাগ আত্মনাশ আছে। আবার, সে 
প্রেমে কটাক্ষ আছে, যৌবন তরঙ্গের লীলা 
আছে, সে প্রেমে কৃহক আছে। দেখিলাম, 
যেমন মানব হৃদয়ের আশা আকাজঙ্কা উদ্দেগ 
প্রভৃতির লক্ষণ দেখিয়া তৎসমুদাঁয় অপর 
প্রাণীর অনুমিত হয়, যেমন চিত্রাঙ্কিত নর- 
নারীর হাব ভাব বসন ভূষণ আকার ইঙ্গিত 
দেখিয়া তাহাদের নিভৃত মনোগহ্বরের উদ্দাম 
ভাবনিচয় প্রতীয়মান হয়, ফুলেও তেমনই 
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সপ সপ 


লক্ষণ বর্তমান । অবগু*নবতী তিল ফুলের 
ব্রীড়া, বা যৌবনোন্যুখী মাধবীর হাস্তচ্ছট, বা 
গর্ভ-ভাঁর-পীড়িত জবাকুস্ুমের জ্লান ও পার 
বর্ণ দেখিলে তাহাদের মনোভাব বুঝিতে 
বাকীথাকে কি? 
দেখিলাম ফুলরাঁজ্যে জন্ম বর্ধন পুষ্টি মরণ,যত 

কিছু কার্য্য আছে, সমুদাঁয়েরই উদ্দেশ্ত বিবাহ" 
সম্পাদন। বিবাহের জন্যই জনপৰ, বিবাহেন্ন 
জন্যই ঘর বাড়ী রচনা,বিবাহের জন্তই হরিদ্‌- 
বর্ণ পত্র-রূপ অন্নরন্ধন শালা, বিবাহের জন্তই 
প্রকাও.মহীরুহগণ ক্ষুদ্র তর সকলকে নিপীড়িত 
করিতেছে, বিবাহের জন্তই লতা সকল বলিষ্ঠ 
বুক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিয়! উঠিতেছে। 

অধিকাংশ ফুলের এক গৃহে পুরুষ রম- 
পীর বাঁস দেখিয়! ফুলরাজ্যে সপ্বন্ধিত্ব বিষয়ে 
কিছু সন্দিহান হইলাম। ভাবিলাঁম, একই 
বাড়ীর ছেলে মেয়েরা পর্স্পর পরস্পরকে 
বিবাহ করে কি? অলক্ষিত ভাবে চাঁমেলি 
যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, তাহ! 
আমার জানা ছিলন]। দ্বণা-ব্যঞ্জক স্বরে চামেলি 
বলিতে লাঁগিল"__ আমাদিগকে কি এতই 
নিকৃষ্ট মনে করিতেছ ? তোমরা যে রাজার 
শাসনে থাকিয়া সম্থুদ্ষিত্ব জ্ঞানের পরিচয় 
দিতেছ, সে রাজার শাসনে আমরাও কি 
শাসিত নই? এক রাজার কি ছুই রকম 
নিয়ম হইতে পারে ?” 

এই কথাগুলি শুনিয়া নিতান্ত লজ্জিত 
হইলাম উত্তমরূপ না জানিক্া কোন 
কথা মনে করিলেও ঘে পাপ হয়, তগ্দি- 
যয়ে আমার বেশ শিক্ষা হইল । অধোঁবদনে 
বিবাহের পদ্ধতি অন্গুসন্ধান -করিতে: প্রবৃত্ত 
হইলাম। গুড়চি (গুলঞ্চ লতা ), গঞ্জা, 
পেঁপে প্রন্ভৃতি অনেক জাতির পুরুষ ও রমণী- 
গণের ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ-ূপ পল্লীতে জদ্ম' হয়, 








ইতি. . নব্যভারত1 [ছ্াদশ খণ্ড, একাদশ সংখ্যা। 
লঙ্ভি কুমড়া তাল খেজুর এরও প্রভৃতি জাতির। সমাগমের আশা হইয়াছে। কুনুম, কুমারীর 


পুরুষ রমণীর একপাঁড়ায় জন্ম হইলেও তাহার! 
এক মায়ের গর্ভে জন্মে না । হরীতকী বাদাম 
প্রভৃতি জাতির এক মায়ের পুত্র কন্তা জন্মি- 
লেও শৈশবাবস্থায় কন্তার কিম্বা পুত্রগণের 
মৃত্যু হয়,কাহারও কাহারও কন্যা কিন্বা পুত্র- 
গণকে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিকৃত অবস্থায় জীবন 
যাপন করিতে হয় । সুতরাং এই সকল স্থলে 
আমার পূর্ববোস্ত সন্দেহের কোনও লক্ষণ বর্ত- 
মান দেখিলাম না। 
ইহাদের যেন নাই থাঁকিল, জবা অপরা- 

জিত। ধৃস্তরা প্রভৃতিও অদংখ্য জাতি আছে। 
এক বৃস্তে তাহাদের ত অনেক পুত্র ও কন্তা 
জন্বিয়া থাকে । চাঁমেলির ভত্সনার ভয়ে 
প্রথমে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম ৷ দেখি- 
লাম যে,তাহাদের ভাই ভগ্মীর পরম্পর বিবাহ 
প্রথা নাই। (কান কোন উচ্ছংঙ্খল পুরুষ 
অন্যের চক্রান্তে পৃড়িম়! ভ্রমক্রমে সেই ফুলের 
রমণীর প্রেমে আসক্ত হুইয়াছিল। কিন্তু 
তাহাতে রমণীর অকালে বার্ধক্য ও জর। 
উপস্থিত হইয়াছিল, কাহারও বা বিবাহের 
উদ্দেশ্ঠ পুত্রোৎপাঁদন ঘটে নাই। কোন কোন 
স্থলে এইরূপে পুত্র জন্মিয়াছিল বটে, কিন্ত 
তাহারা এত হীনবীরধ্য ও ক্ষীণদেহ হইয়াছিল 
“ঘষে, তাহাদের বংশ রক্ষা হয় নাই। অন্যের 
"চক্রান্তে পড়িয়া অনেক ফুলকুমারীর প্রাণাস্ত 
হইয়াছে এবং যাহাতে এ বিপদে কখনও না 


পড়িতে পারে,এজন্ত অনেক ফুলবধূ নানাবিধ 


'কৌশব অবলম্বন করিয়াছে । ছুই একটি 
কৌশল যাহা দেখিলাম, গরে রন্সিতেছি। 
ফুলের বিবাহের ঘটক কে, ইহাঁর অন্ু- 
সন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক 
দিকে কোন কোন ফুলকুমারী পবনে গা! 
ঈাপাইয়! বৃত্য করিতেছে, কেন না স্বামী 


বর সঙ্গে লইর! পবনদেব আসিতেছেন, সে 
আনন্দে অধীর হইবে না ত কি? এই সকল 
ফুলকুমারীর বসন ভূষণের প্রতি মনোযোগ 
নাই। কেবল পবন দেবকে অভ্যর্থনা করি- 
রার জন্য মুখ বাড়াইয়া থাকে । ইনি অসংখ্য 
বর লইয়৷ নগরে আসিয়াছেন, যে বর যাহার 
মনোমত হয়, সে তাহাকে লইতেছে। ছুই. 
একটা ভিন্ন জাতীয় বর,পবনের ত্বরিত গমনে 
কোন কোন ফুলকুমারীর গায়ে গিরা পড়ি- 
তেছে, কিন্তু তাহাতে ফুলকুমারীর দৃক্পাত 
নাই। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। বঙগ- 
কুলকামিনীর স্তায় কুস্ুমকুমারীগণ ঘরের 
বাহির হন না। বঙ্গকুলীনকামিনীর গ্যাঁয় 
কোনও কুস্থমকামিনী স্বামীর ঘর করিতে 
যান না। সকল জামাতাই শ্বশুর গৃহে বাস 
করেন । 

আর এক দিকে দেখিলাম, কোন কোন 
কুস্থমকুমারী পতঙ্গকে ঘটক নিযুক্ত করি- 
য়াছে। ভ্রমর বড় লোলুপ মধুন' পাইলে 
সে ঘটকালি করিতে চাঁয় না। কাজেই কুন্থুম- 
কুমারীকে ভাগুারে মধু সঞ্চয় করিতে হুই- 
য়াছে। ওদিকে কোন কোন পতঙ্গ কেবল 
মধুতেই তৃপ্ত নহে। আতর গোলাব দিয়া 
তাহার অভ্যর্থনা করিতে হয়। পাছে পতঙ্গের 
দিগ্ভ্রম ঘটে, পাছে সে বর লইয়া অন্ত গৃহে 
প্রবেশ করে, এজন্ত অনেক ফুল কুমারী বিচিত্র 
বর্ণ চারু বসনে স্বীয় দেহ আবৃত করিয়াছে । 
লোকে বলে, ফুল ফুটছে বলিয়। গরবে আট- 
থানা হর, ফ্টুছে বলিয়। চারিদিকে সুষম 
ছড়াইয়া সকলকে মুখী করে। কিন্তু দেখি- 
লাম যে, স্বার্থ ব্যতীত তাহার কোন দিকে 
দৃষ্টি নাই, বিবাহ ব্যতীত কোন উদ্দেস্ত নাই, 
নচেৎ জন্ম যে বৃথা হয়। বাস্তবিক, কোন 
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কুন্মের ভারে মধু এবং বসনের.পারিপাট্য, 


উজ্জ্বল বর্ণ ও স্গন্ধ দেখিলে তাহার পরহিত- 
ব্রত অলীক বকব্রত বলিয়া ঞ্ব বিশ্বাস 
হইতে লাগিল। 

যে সকল বর জীবিকা নির্বাহের জন্ত 
কন্ঠার পাঁড়ার দূরে বাস করে, পতঙ্গের ঘট- 
কালি তাহাদের নিতান্ত আবশ্তক। মধু না 
থাকিলে বরের ঘরে পতঙ্গ আসিবে কেন? 
আর পতঙ্গ না আসিলেই বা পথ দেখাইয়া 
কন্তার ঘরে বরকে লইয়া! যাঁয় কে? এজন্য 
কোন কোন বরও ঘরে যতকিঞ্চিৎ মধু রাখে। 
কোঁন কোঁন বরের ছুই একটি ভগ্মী থাকে। 
ইহারা মধু সঞ্চয় করিয়া দিগ্না নিজেরা রুগ্ন 
বা বিকৃত হইয়া পড়ে। এজন্য ইহাদের কখ- 
নও বিবাহোঁপযুক্ত যৌবন হয় না। এই মধুর 
সদ্ব্যবহার দ্বারা বর পতর্গের পিঠে চড়িয়া 
কন্তার অন্বেষণে বহির্গত হয়। পবনদেব পত- 
হ্গের মত লোভী নহেন। পবনের অভাব কি, 
একটু মধুর জন্ত স্বীয় গুদাঁধ্য খর্ব করিতে 
চায় কে? ফুলকুমারী এ কথা পুর্বেই জানি- 
যাছিল। এজন্য সে উৎকোচের ব্যবস্থা না 
করিয়া পৰনের আগমনের ব্যাঘাত না ঘটে, 
এই অভিপ্রায়ে পথ ঘাট পরিক্ষার এবং 
অত্যধিক বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া কাল- 
প্রতীক্ষা করে। 

কোন কোন ফুলকুমারীর ঘর জলের 
মধ্যে, সুতরাং বরকেও জলে বাস করিতে 
হইতেছে। যৌবনোন্সেষের পূর্বেই বর কন্ঠ) 
জলের উপরে উঠে। অলি-চুষ্ষিত না হইলে 
কুমুদ ও কমলের হ্যায় বৃহৎ জলজ পুম্পের 
বিবাহ হয় না। জলে পড়িলে ইহাদের বরের! 
হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ষট্পদের পৃষ্টে 
আরোহণ ব্যতীত ইহাদের উপাক্ান্তর 'নাই। 
বাস্তবিক, পুর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থানের 


আট 





ন্যায় যে সকল ফুলের গ্রাম জলে নিমগ্ধ থাকে, 
তাহাদিগকে দীর্ঘ-বৃন্ত-রূপ উচ্চ ভূমিতে গৃহ 
নির্মাণ করিতে হয়:। এক জাতীয় জলজ 
শৈবালের * কন্যার ঘর দীর্ঘ বুস্তে রচিত,এজন্ত: 
কন্তা জলের উপরে থাকে । কিন্ত বরের ঘর 
ক্র বুস্তে রচিত হওয়াতে উহা জল মধ্যে 
নিমগ্ন থাকে । ইহাদের পুরুষ রমণী পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ পল্লীতে বাস করে । এস্থলে বিবাহের 
ঘটক স্বয়ং বরুণ দেব। যৌবনোন্েয়, হইবার 
প্রা্কালেই বর স্বীয় গৃহ উৎপটন করিয়া, 
জলের উপরে গিয়! ভাঁসিতে থাকে ৷ ওদিকে. 
কন্তার। মুখ বাহির করিয়া, বরুণ দেবের অস্ধু- 
কম্পার ভিখারী হইয়া বসিয়া থাকে। ইহাঁ- 
দের মধ্যে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত । আ্োতঃ, 
রূপে বরুণ-দেব কুমাঁরীর দ্বারে দ্বারে বর 
লইয়া ঘুরিয়া! ঝ্ডোন। বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে 
জিজ্ঞাসা করেন, ইহাকে বরণ করিবে, কি ? 
অনেক সাংসারিক গৃহস্থ রমণী পসন্দ অপসন্দ 
বুঝে না। জ্ঞাতি গোত্রের গোলযোগ না. 
থাকিলে এবং স্বঘর পাইলেই তাহারা সন্তষ্ট। 
বংশরক্ষা বিবাহের উদ্দেশ্য ত? তাহার 
কুমুদ কমলের ন্যায় শোভ] সৌন্দধ্য বুঝে না, 
তাহাঁদের চালচলন .মোটা, ঘর দ্বারও তত, 
সৌখিন নহে । কিন্তু তা বলিয়া যে তাহার! 
স্ববর না পাইলেও কুল বিক্রয় করিবে, এত 
হীন এখনও হয় নাই। তাহাদের বংশপর- 
ম্পরাঁয় এই মর্য্যাদাটুকু অক্ষুপ্ন রুহিয়াছে। 
এজন্য অনেক কন্তা বালিকা ভাবেই থাকে, 
স্বররের সম্বন্ধ আসিলে তাহারা যৌবনে বিক- 
সিত হইয়া উঠে। যেমনই বিবাহ চুকিয়া, যাঁয়, 
অমনি কন্া স্বীয় বৃস্ত আকুঞ্চিত করিয়। জল, 
মধ্যে প্রবেশ করে। শুধু এই শৈবাঁলের কেন, 
যাবতীয় ফুলকুমারীগণ গর্ভ সঞ্চার হইব! মার 
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বিবর্ণ হইকা৷ পড়ে। 'সৌন্দধ্যের দিকে আর 
দৃষ্টি থাকে না, বসন দিয়া মুখ আবৃত করিয়া! 
ফেলেন যে সুগন্ধ সৌন্দর্য্য ও মধুর লোভ 
দেখাইয়া_মধুকর কোন্‌ ছার--দেবতাঁদিগে- 
রওমন হরণ করিতেছিল, তাহার সমন্তই 
বিনষ্ট করে। 

ফুলরাজ্যে এক ঘরের ছেলে মেয়েদের 
বিবাহ নিবারণ জন্য বহুবিধ কৌশল অব- 
লম্বিত হইতে দেখিলাম। কৌতুকাঁবহ ছুই 
একটির কথ বলিতেছি। অর্ক ('আকন্দ) 
ফুলের এক বুস্তে পুত্র ও কন্তা জন্মে । সুতরাং 
ভাই ভগিনী একত্রে এক ঘরে বাস করে 
ভগিনীটি মধ্যস্থলে ভাই গুলি তাঁহাকে চারি- 
দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে । দেখিলাম পবন 
দেবকেই ভয়। পাছে তিনি ভাই গুলিকে 
উড়া ইয়া ভগিনীর গায়ে ফেলেন, এই আশ- 
সকার ভাই গুলি পরম্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়।ছে। 
তাহাদ্রিগকে উড়াইরা লইয়া যাইবার পবনের 
সাধ্য নাই। সুতরাং অজ্ঞাতসারে ভ্রমক্রমে 
বিধি-বহির্ভত কার্যে তাহাদিগকে লিপ্ত 
হইতে হয় না। 

অর্কিড * (এক প্রকার পরজীবী) 
জাতীয় ফুলের বিবাহের অতি সুন্দর ব্যবস্থা! 
দেখিলাম। ইহাদের বিবাহক্রম ফুলরাঁজ্যের 
একজন পাক পথিক 1 সবিশেষ বলিয়! 
গিয়াছেন। অপরাজিত পলাশ তিল 
প্রভৃতির গঠন দেখিম়াই তাহাদের উদ্দেশ্ঠ 
বিষয়ে কতকটা অনুমান করিরাছিল।ম। 
নিকটে গিয়া দেখিলাম,বস্ততঃ তাই । পতঙ্গ 
উড়িতে উড়িতে আনে, অবতরণে তাঁহার 
'কোঁন অন্ুবিধ! না ঘটে, এজন্য কেমন পথ, 
'ক্েমন অবতরণ স্থান ! ঘাটে নামিয়া ঘরের 


ভিতবে যাইতে পাছে দিগ্ত্রম ঘটে, এজন্য 
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কেমন স্থন্দর পথের ব্যবস্থা আবার পথ 


দেখাইবার জন্য উহার ছুই পাঁর্থে চিহ্ন দেওয়! 


থাকে । 
দেখিলাম, অনেক ঘরের ঘটক বংশ-পর- 


ম্পরা নিধুক্ত আছে। এই সকল ঘটকের 
চাঁলচলন, আশা আকাজ্ষ। প্রভৃতি ম্মরণ 
করিয়া ফুলকন্তারা ম্ব স্ব গৃহ, অবতরণ ঘাট 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা এমন,যে- 
সে ঘটককে ঘরে আমিতে দেয় না। বংশের 
ঘটকের আগমনের লক্ষ্য করিয়া তদনুরূপ 
আয়োজন করিয়! রাখে। নররাজ্যেও অনেক 
বর বিবাহের সময় হস্ত্যশ্ব সমভিব্যাহারে 


লইয়া যান, তজ্জন্ পল্লীগ্রামের কন্তাকর্তাকে 
বিলক্ষণ লাঞগ্চনা ভোগ করিতে হয়। 


বিদেশী রমণী দেশী পুরুষকে আকাজ্কা 
করে না, কিন্বাবিদেশী পুরুষ দেশী রমণীর 
রূপ লাবণ্যে সহসা মুগ্ধ হয় না । অনেক বি- 
দেশী এদেশে আসিবাঁর সময় নিজের নিজের 
বংশের ঘটক সঙ্গে আনিতে ভুলিয়। গিয়াছিল। 
কি আশ্চর্য্য,বিদেশী বরও আছে,কন্াও আছে, 
কেবল কুলের ঘটক নাই বলিয়া ইহাদের 
অনেককে চিরকৌমার্ধ্য ব্রত গ্রহণ করিতে 
হয়। প্রজাপতির নির্বন্ধ না থাকিলে বিবাহ 
হয় কি? শ্বভাবগুণে ইহাদের যৌবনোন্মেষ 
হইয়াছিল, পতি সমাগম যদি ঘটে,এই আশায় 
ইহার! বেশ বিস্তাস করিতে টু ক্রটি করে নাই। 
কিন্তু বংশের ঘটক নইলে কুলরক্ষা হয় কৈ? 
এ সকল স্থলে,যৌবনবিকাশ নি্ষল। অবি- 
বাহিত ও অপুত্রক হইয়া! কিছুদিন অপেক্ষ! 


করিয়া কন্তা| ক্রমে মলিন ও শীণ হইয়। পড়ে। 

ঈশ্বরমূল * কচু + প্রভৃতি অনেক ফুল- 
কুমারী আবার নিতান্ত কৃতদ্ব। স্বার্থপরতা 
অন্ধ হইয়া" শ্ব স্ব অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য 


রী ইহাকে পাখীলতাও বলে | 21755910901012. 


1 £1010 ইহার কথ পরে জ্রষ্টব্য। 
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তাহারা ঘটককে বিলক্ষণ ক্লেশ দেয়৷ তাহারা 
ঘরে এমন কৌশল করিয়া কাটার বেড়া 
দেক্প যেঘরে প্রবেশ করিতে পতঙ্গের কোন 
ক্লেশ হয় না। কিন্ত পাছে মধু খাইয়া! বরকে 
না রাখিয়া পুনর্ধার সঙ্গে লইয়া পলাঁয়, এই 
ভয়ে পতঙ্গ ঘরে ঢুকিলেই কাটার বেড়া বন্ধ 
করিয়া দেয় । তাঁহাঁতেও ভগ্ম বায় না। সদর 
দরজা বন্ধ করিয়! পতঙ্গকে ঘরে আটক করিয়! 
রাঁখে। এই প্রকার ফুলকুমারী ভাইদের সঙ্গে 
এক ঘরে বাস করে । নিজের বর পাইলেই 
ত চলিবে ন1, ছোট ভাইদের বিবাহ দেওয়া 
বড় ভগ্মীর কর্তব্য। বহির্গমনের পথ বন্ধ 
হওয়াতে ভশ্লীর বিবাহ স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ঃ 
লোলুপ পতঙ্গও মধু নিঃশেষ না করিয়! যায় 
ন1, ওদিকে ভাইগুলি সুযোগ বুঝিয়া পতঙ্গের 
পিঠে চড়িয়া বসে । গর্ভসঞ্চার হইবামাত্র ফুল- 
কুমারীরা ম্লান ও শীর্ণ হইয়া পড়ে । পতঙ্গ ও 
হাঁফ ছাড়ি! ফীফর হইতে ভোৌ! কিয়! চম্পট 
দেয়। প্রাণ ভরে পলায়ন সময়ে নিজের দেহের 
প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর কোথায় ? ভাই 
গুলি বর সাজিয়া যে পিঠে চড়িয়াছে, তাহা 
ভাবিবার সমর কোথাম্ন? কিন্তু লোভীর পক্ষে 
লোভ সম্বরণ সহজ নহে। অন্য ফুলকুমারীর 
চক্রান্তে পড়িয়া! পতঙ্গের প্রাণ আবার “যায় 
যায়” হয়। 

পতঙ্গ যাহাঁদের ঘটক, তাহাদের অনেকে- 
রই “্পরিবর্ত ঘর”। তোমার কন্যার বর সে 
জুটাইয়া দিবে,তার সঙ্গে তোমার পুভ্রদিগকে 
লইয়া বরের ভগ্নীর সহিত বিবাহ দেওয়াইবে। 
পতঙ্গের ছুই ঘরেই লাভ । এমন নইলে কি 
বিবাহের ঘটকালি পোঁষায়? 

পবনদেব যাহাদের ঘটক,তাহাঁদের মধ্যে 

কতকগুলি একটু নিকট সম্পর্কের ঘরেই 
বিবাহ কার্ধ্য সম্পদান করে। ইহাদিগকে জ্ঞাতি 


বলিলে চলে,তবে নিকট কি দুর জ্ঞাতি,তাহ! 
বলা'কঠিন। বিরাহের ঘটকালির পুরচ্ছার 
পবনকে দেওয়া হয় না। তিনিও সেইব্প 
“না করিলে নয় এমন মনে ঘটকালি করেন। 
তিনি অনেক বর সঙ্গে লইয়া উড়িতে উড়িতে 
বর ছড়াইয়া যান। এজগ্ অনেক হতভাগ্য 
বরের অদৃষ্টে কথন স্ত্রীরত্ব লাভ ঘটে না । 
ফুলফুমারীর অনুঢ়াবস্থা ঘুচাইবার জন্যই 
বরের সংখ্যা এত অধিক। বঙ্গ নরলোকে 
কন্ঠার' অপেক্ষা মনোমত বরের সংখ্যা কম 
হওয়াতেই দাম দিয়া বরকে কিনিতে হয়, 
তাই কন্ঠার বিবাহ দিতে অনেককে নিঃস্ব 
হইতে হয়। ৃ 
পুষ্পরাজ্যে দেখিলাম,বরেরই ছড়াছড়ি, এ 
রাজ্যে বিধাতা, পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা 
অল্প করিয়্ছেন। বিধাতার আশঙ্কারও 
কারণ আছে । বিবাহের যেরূপ ব্যবস্থা,যেব্প 
ঘটক, তাহাতে একজন 'আনিতে দৃশজন না 
আসিলে কার্যপিদ্ধ হওয়া কতকটা অসম্ভব । 
কত বরের বিবাহ দিবে বলিয়। তাহাদিগকে . 
দেশ দেশাস্তরে লইয়৷ পবনদেব ছাড়িয়া! দেয়। 
পথে ঘাঠে মাটে তাহাদের অনেকেরই প্রাণ 
যায়। তবে যাহারা পবনকে. ঘটক নিযুক্ত 
করিয়াছে, তাহাদের অনেকেই বুদ্ধিমান্‌। 
দ্ারজিলিং,সিমল! প্রভৃতি দেশে যেমন পাহা- 
ডের গায়ে ঘরগুলি নির্মিত,এজন্ত কোন ঘর 
নীচে, কোন ঘর ঠিক তাহার উপরে থাকে, 
অথচ ঘরগুলি পরস্পর পৃথক্‌; ফুলরাঁজোও 
(ধান্তাঁদি) অনেক ঘর তেমনই ভাবে রচিত 
শৈলবিহারকালে দেবতারা নিম্স্থিত গৃহের 
অপ্ররীর নিকট লম্্ দিয়া পড়েন কিনা, পুরাণে 
লেখে না। কিন্তু ফুলরাজ্যে এরূপ ঘটন। 
সর্বদাইি ঘটিতেছে। কি জানি, পবন যদি নাই 


| আসে, যগ্গালময়ে নিয়ে অবরোহণ করা 
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দ্বাদশ খণ্ড, একাদশ সংখ্যা. 


জোটে সি 0835১০-82 ির 


লহজ। ত্ব্ছন্দে বরগুলি (লালবিছুটি) কন্তার 
ঘরে লম্ষ দিয়া পড়ে। 

ফুলধ্পজ্যে আর একটি আশ্চর্যয.জনক 
ব্যাপার দৃষ্ট হইল। কোন কোন ঘরে ভাই- 
বোনগুলির বয়ঃক্রমের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। 
ভাইবোন গুলি প্রায় সমকালেই যৌবনে 
পদার্পণ করে, ইহাই পূর্বে দেখিয়াছিলাম। 
এখানে তা নহে। দেখিলাম হয় ভাই লড়, 
বোঁন ছোট ; কিম্বা বোন বড়, ভাই ছোটি।* 
ইহাদের বিবাহের পদ্ধতিও বিচিত্র। মনে কর, 
ক ঘরে ভাইগুলি বয়সে বড়, বোনটি ছোট, 
এবং খ ঘরে ভগ্মীটি বড়,ভাইগুলি ছোট । ক 
ঘর অনেক আছে, তেমনই খ ঘরও অনেক 
আছে। কিন্ত কখন ক ঘরে ক ঘরে কিম্বা থ 
ঘরে থ ঘরে বিবাহ সম্পন্ন হয় না । ক ঘরের 
বর থ ঘরের কন্তা, আবার খ. ঘরের বর ক 
ঘরের কন্তাকে বিবাহ করে। নর-রাজ্যেও 
পাত্র পাত্রীর বয়সের বিচার বিলক্ষণ আছে। 
তবে অল্প বয়সের মেয়ের সহিত বুড়া বয়সের 
বরের বিবাহ ঘটিতে দেখিয়াছি, কিন্ত কচি 
ররকে বুড়ী মেয়ে বিবাহ করিতে দেখি নাই। 
শুনিয়াছি নাকি কোন কোন সভ্য নর-সমা- 
জের এরূপ রীতি আছে। 

ফুলরাঁজ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে তথায় 
নর-রাজ্যের আচার ব্যবহার বিবাহপদ্ধতি 
দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইলাম। এ রাজ্যে 
বিবাহে শোৌণিতবিচাঁর বিলক্ষণ প্রচলিত । 
পুর্ব্বেই দেখিয়াছি, ভাইবোনের বিবাহ দুরে 
থাক্‌, দূর দেশের বর না পাইলে অনেক কুমা- 
কবীর মন উঠে না। অবশ্ স্বজাতি হওয়া! আঁব- 
হ্ক। নররাজ্যে এদেশের পুরুষ, ওদেশের 
রমগীকে কিবা এদেশের রূমণী,ওদেশের পুরু- 


ব্যক.বিবাহু করে না। নরনারী মাত্রই এক 
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জাতি,দেশ বিদেশের প্রভেদে জাতির প্রভেদ 
নাই । একথা নরসমাজে তত সমাদৃত হয়ন1। 
যাহা হউক, ফুলরাঁজ্যে ছুই এক স্থলে 
শোণিতবিচার নাই, একথাও বলিতে হই- 
তেছে। একই ঘরে লালিত পালিত পুরুষ- 
গুলি সেই ঘরের রমণীকে বিবাহ করে। 
কোন কোন কন্য1 (ডেলট চাড়াল * ) স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বুন্তস্থ পুরুষগুলি'র সহিত 
প্রেম আলাপনের জন্য মুখ বাঁড়াইয় দেয় । 
যাহা হউক, ইহাদের সংখা! নিতান্ত অল্প । 
বোধ হয় এইবূপ কদাচার বশতঃ অনেকে ' 
নির্বংশ হইয়াছে । আর দিকে দেখিলাম যে, 
কতকগুলি ফুলের ( আমরুল ও ভাঁওলেট + 
জাতীয় ) ঘর সর্বদা বন্ধ থাকে। ইহাদের 
কোন কোন ঘর কখনও খুলিতে দেখিলাম 
না। ইহাদের ঘরগুলি ক্ষুদ্র, সহজে চক্ষে পড়ে 
না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানি- 
লাম যে, ইহাদের শোণিতবিচাঁর ততটা নাই, 
তবে লোকলজ্জা আছে। এ জন্য দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া রাখে । ভাবিলাম,লজ্জায় মুখ লুকা- 
ইবার কথাটা ঠিক হউক না হউক, ঘটকের 
আবশ্তকতা নাই এবং ঘটক ভুলানো মধু 
কিন্বা বূপলাবপ্যের হাট বসাইবারও প্রর্ো- 
জন হয় না। একথাও বল! আবশ্তক যে, 
ইহাদের কোন কোন ফুলের শোণিতবিচা- 
রও আছে। বোঁধ হয়, ইহাতেই ইহারা এত 
দিন নির্বংশ হয় নাই। 
যাহা হউক, মোটের উপর দেখিলাম, ফুল- 
রাজ্যে পতঙ্গ অপরিহ্র্ষ্য। কিন্তু তা বলিয়। 
যে যাবতীয় পতঙ্গ ঘটকাপি কার্য ব্রতী থাঁকে, 
তাহা নহে। অনেক ফুল কেবল এক গণের£ 
পতঙ্গের মুখাপেক্ষী, অনেকে কোন কোন 
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পতঙ্গ বংশের* কপার ভিখারী,কোন কোন 
ফুল কেবল একটি জাতির পরিশ্রমের উপর 
নির্ভর করে। মধু; পরিমল ও গ্োতমান 
বর্ণের প্রলোভনে অনেক পতঙ্গ আকৃষ্ট হইলেও, 
ফুলকুমারীর ঘরে সকলের প্রবেশ-মধিকাঁর 
নাই। স্থুলদৃষ্টিতে মনে হয় যে, যতই পতঙ্গ 
ঘরে প্রবেশ করিবে,ফুলকম্ার বিবাহের পথ 
বুঝি ততই সুগম হইবে । কিন্তু যে সে পত- 
্গকেঘরে ঢুকিতে দিলেই কাধ্যসিদ্ধি হয়না । 
ফুলকন্তার গৃহ রচনার প্রভেদে সকল পতঙ্গ 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না বটে, কিন্ত 
তাহা ছাড়া দেখিলাম যে, কোন ফুলকন্ঠার 
ঘটক অল্প হইলেই তন্্ারা অভিপ্রায় সিদ্ধ 
সহজে হয়। লোকে কথায় বলে, “অনেক 
সন্গ্যামীতে গাজন ন$ 3: সন্্যাসীরা সকলে 
কাধ্যক্ষম ও শ্রমণীল হইলে তাহাদের এরূপ 
অপবাদ থাকিত না। যে মধুকর যত ফুল 
পরিভ্রমণ করিয়! বেড়ায়, তন্বারাই বেণী কাজ 
হয়। এক ফুলে দশটা পতঙ্গ দশবার ঘুরিয়া 
বেড়াইলে ষত কাঁজ হয়, সেই ফুলে একটা 
পতঙ্গ দশবার আসিলে অধিকতর ফল হয়। 
হাজার বাজে ঘটক দ্বারা কথনও কোন কন্তার 
বর মিলিয়াছে কি? অন্ততঃ ছুইটি ফুল ন! 
বেড়াইলে পতক্ষের ঘটকালি দ্বার! কোন লাভ 
নাই । স্কতরাং যে পতঙ্গজাতি বিকপসিত কুস্- 


মের যৌবন কালের মধ্যে অন্ততঃ ছুইটি কুস্থু-: 
| তাহাদের অন্তবরের প্রয়োজন কি? আবার 
| পতঙ্গকেও ইঙ্গিত করে যে, তথায় তাহার 


মের ঘরে পদার্পণ না করে, তাহাদের গতা- 
য়াত নিষেধ করাই শ্রেয়ঃ। মন্দক্রিয়, নিশ্চেই 
বঙ্গনরের স্াঁয় অসংখ্য কীট পতঙ্গ থাকিলেও 
ফুলরাজ্যের মধ্যে তাহাদের থাকা! না! থাকা, 
লমান কথী। যে মধুমক্ষিকাঁর একটু বুদ্ধি 
আছে, সে সহজে এক ফুলে ছইবার যায় না। 


এক ফুলে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করিয়া গৃহ- 
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স্বামীকে বিরক্তকরা ভিক্ষার্থা মধূকরের কর্তব্য 
নহে। আমি ভাবিতাম,আমাদের হ্যা়"ন্য কার্য 
মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ চাতুর্্যকুশল বিশ্বমধ্যে আর 
কেহ নাই। পতঙ্গের উপযোগিতার সদ্যবহার 
করিতে ফুল যেমন বুঝিম়্াছে,তেমন বুদ্ধি নর 
লোকে প্রকাশিত হইতে সর্বদা দেখা ঘায় ন|!। 

যদি পতঙ্গের কথা পাড়িলাম,তবে একটু 
বিস্তারিত ভাবেই বল! যাকৃ। মধুই অনেক 
ঘট্পদের আহার । ইহাদের দ্বারাই ফুলের 
সংসারে সমধিক কাজ হয়। কিন্ত যদি ফুলের 
তুলনায় পতঙ্গের সংখ্যা অধিক হয়, পতঙ্গ - 
গণের সকলই অনলপ হইলেও ফুলের কোন 
ক্ষতি হয় না। বাস্তবিক যে সকল ফুলের পত- 
সই একমাত্র ভরসা, তাহাদিগকে ছুইভাগে 
বিভক্ত করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে 
কতকগুলি ফুশীপতঙ্গের কার্য কোন ব্যাঘাত 
দেয় না, অন্যগুলি সময় বুঝিয়! পতঙ্গকে কিছু 
কাল ঘরে ঢুকিতে দেয় না। যেখানে অনেক 
ফুলের অল্প ঘটক, সে স্থলে ঘটকের আগমনে 
ব্যাঘাত দিয়া ফুলকন্া কি নিবুর্দ্ধিতার পরি- 
চয় দিবে? এই সকল ফুলকন্ঠার্দের ব্ুপের 
ছটা,সুন্দর বাঁস,মধুকোষ দেখাইয়া দিবার পথ 
অবতরণ ঘাট প্রভৃতির আগ্মোজনের একটি 
কাঁরণ এই। জবা, স্থলপন্স প্রভৃতি অনেক 
ফুলের বর্ণ পরিবর্তনের কারণও এই। বিবাহ 
হইলেই ইহার! বিবর্ণ হইয়া পড়ে, কেন ন! 


আগম্নন অনাবহক । পততঙ্গও বুঝিতে পারিয়! 
সেই জাতীয় অন্ত বিকসিত ফুলে গমন করে। 
নিজের নিজের জাতির টান সকলেই টানে, 
জবা এমন ব্যবস্থা না করিলে স্বজাতীর 
অন্তফুলকন্তাদের বিবাহে যে বড় বিলম্ব হইত । 

উপরে ঈশ্বরমূল জাতীয় ফুলের কৃতক্বতার 


বর বাই কান প্রদৃতিও এইক্বপ 
শঠতা! করে। ইহাদের ফুলের তুলনায় পতঙ্ক- 
রূপ ঘটকের সংখা সমধিক। যেখানে একট! 
কচু বিকমিত হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্রদেহ 
পতঙ্গ ফুলের চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়ায়। যাহ৷ 
কচুর একটি ফুল বলিয়৷ সচরাচর লোকে 
বিদিত, বস্ততঃ' তাহার মধ্যে দণ্ডাকার দীর্ঘ 
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অবস্থা নিতান্ত হীন এবোধ হইল। কোথাও 
ফুল দেখিলাম ন!। ভাবিলাম,ভোগ করিবার 
লোক না থাকিলে কাহাদের জন্যই বা ঘর 
বাড়ী! এইরূপ বিশ্ময়াবিষ চিত্বে দণ্ডায়মান 
আছি, এমন সময় অদূরে চামেলিকে দেখিতে 
পাইলাম। আমি কিছু ন। বলিতে বলিতে 
চামেলি বলিতে লাগিল--“এই সকল গৃহস্বামী- 


পল্লীতে অনেক নরনারীর পৃথক্‌ পৃথক্‌ গৃহে ধাস।| দের এখন হীনদ্শ! হইয়াছে সত্য, কিন্ত বছু- 
কছীরমণীগণ পল্লীর নিয়দেশে,পুরুষগণ উপরি- ; কাল পুর্বে ইহাদেরই আধিপত্য ছিল। 
ভাগে বাঁদ করে। পুরুষগণের বাসগৃহের ; তখন ইহারাই রাজা ছিল, ইহাদের বড় 
উপরিভাগে কণ্টক-বেষ্টন-স্বরূপ কেশজাল অপ-! বড় অট্রালিকায় দেশ শোভিত ছিল। ইহা 


রিচিত পতঙ্গের আগমন প্রতিষেধ করে, এবং 
পল্লীর প্রাকার-শ্বরূপ নারঙ্গবর্ণ একট আব- 
রণ থাকে । ইহাদের রমণীগণ যখন যৌবনে 
ফুটিয়। উঠে, পুরুষগণের তখন শৈশবাবস্থা । 
স্থতরাং পতঙ্গের আগমন ব্যতী'ত রমণীগণের 
বিবাহ অসস্ভব। এজন্য বাহিরের কেশজাল 
প্রথমতঃ নিম্নাভিমুখে থাকে, তাহাতে পত- 
জের সাহায্যে বর'অনায়াসে রমণীদের পাড়ায় 
উপস্থিত হইতে পারে৷ বিবাহ সমাধা না হওয়া 
পর্য্যস্ত পতঙ্গকে কাটার বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ 
থাকিতে হয়। ইত্যবসরে পুরুষগণ যৌবন 
প্রাপ্ত হয়, কাটার বেড়াও ছিন্ন ভিন্ন হইতে 
থাকে, পতঙ্গও সুযোগ বুঝিয়! পলায়ন করে। 
পুরুষগগণ এইরূপে পতঙ্গের পিঠে চড়িয়৷ অন্য 
কচীরমণীর সন্ধানে বহিষ্ধত হয়। 

বেণী কথায় কাজ নাই। বেছুইচারিটি 


ব্যাপার দেখিলাম,তাহ।তেই আমার চিত্ত চমৎ- 


ক্কৃত হইয়া গেল। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে 
ফুলরাজ্যের দূরবর্তী অন্ত এক প্রদেশে আসিয়া 
পড়িলাম। দেখিলাম, এদেশের পথ ঘাট বড় 
ছুর্গম; বনে জঙ্গলে, জল কাদায়, খাল বিলে 
এদেশের জনপদ রহিয়াছে।* বাড়ীগুলির 


ধং 70105) 12805565 ৫০. 


দের প্রকাগড প্রকাঁও নগর ভূগর্ভে প্রোথিত 
হইয়া! গিয়াছে । তোমাদের প্রত্রতত্ববিদের। 
ইহাদের অট্রালিকার অনুসন্ধান করিতেছেন। 
তোমরা ভূমি খনন করিষ্না অনেক অট্টালিকা! 
বাহির করিয়া! লইতেছ। যে সময়ের কথা 
বলিতেছি, তখন আমাদের জন্ম হওয়া দূরে 
থাক্‌, ধরাধামে আমাদের পূর্ববপুরুষদিগেরও 
আবির্ভাব হয় নাই। কালের কুটিল গতিতে 
ইহারা এখন হীনজীব বলিয়! পরিগণিত এবং 
আমরা রাজা । যে কারণেই হউক, একবার 
রাজ্য হারাইলে আর কি মস্তক উত্তোলন 
করিতে পারা যায়? রাজ্যের সঙ্গে কত 
আধিপত্য আসে, রাজ্য গেলে সমস্তই হারা- 
ইতে হয়। এখন বল বীর্য হীন হইয়া ইহার! 
হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। তবে, ইহাঁদের বংশ 
বৃদ্ধি এত অধিক হয় বে, আমাদের জ্ঞাতি- 
গোত্র বন্ধু বান্ধব সমুদ্রায়ের তুলনায় ইহাদের 
সংখ্যা বেশী বই কম হইবে না। এজন্ই 
ইহারা এখনও টিকিয়া আছে, নতুবা আমা- 
দের স্তায় সভ্য সমাজের সংঘর্ষে কোন্‌ দিন 
সমূলে বিনষ্ট, হইত।” চামেলীর এই কথা 
শুনিয়। নররাজ্যের কথা স্মরণ হইল। ভাবি- 


| লাম,সকল দেশেই কি একই নিয়ম? যেখানে 








(আআগরাাািডাতৈর+ 


হীন, সংগ্রামে তাহারাই পরাজিত হয়। তবে, 
প্রবল বংশবৃদ্ধি করিয়া সংসারে করেকদিন 
মাত্র আপনাপন বংশ লুপ্ত হইতে দেয় না। 
যাহা হউক,এই সকল অদ্ভুত বৃক্ষের বিবাহ 
প্রণালী জানিতে ব্যগ্র হইলাম। আমার 
সঙ্গিনী বলিতে লাগিল থে “অধুন1 উহাদের 
অসভ্য নাঁম হইয়াছে, আহার বিহার সভ্য 
সমাজের স্তাঁয় উন্নত নহে, কিন্ত ক্ষীণ ও হীন- 
জীবী হইয়াছে বলির! উহার! পূর্বব গৌরব বা 
আচার ব্যবহার হারাইয়াছে,এমন নয়। উহা 
দের উদ্বাই প্রণালী ছুই একটা সামান্ত বিষয়ে 
শ্বতন্ব বোধ হইলেও প্রকততঃবিবাহক্রমসশ্বন্ধে 
আমাদের সহিত উহাদের বিলক্ষণ সাদৃশ্ত 
আছে। কেবল বাহ্থাঁড়ম্বর নাই মাত্র । পুরুষ 
ও রমণী গুপ্ত ভাবে বাদ করে, তাহাতেই 
দেখিতে পাইতেছ না, উহাদের মধ্যে স্বয়ং 
বর প্রথা বিশেষ প্রচলিত । অনেক বর পায়ে 
ইাটিরা কন্যার নিকট উপস্থিত হয়|» 
কিয়ৎক্ষণ অনন্যমনে ইহাদ্দের আচার 
ব্যবহার দেখিতে লাখিলাম। পুষ্পরাজ্যের 
প্রান্ত সীষায় আপিয়া উপনীত হইয়াছিলাম। 
প্রত্যাবর্তন করিবার ইচ্ছ! হইল। এমন সময় 
চামেনণি বলিতে লগিল,--“আমাদের রাজা 
বেড়াইয়া আপিলে । আচার ব্যবহার বিবাহ- 
ক্রম কতকট। দেখিয়াছ। এখন বল দেখি, 
তোমাদের জন্ঠ বিধাতা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া- 
ছেন,ন! আমাদের জন্য তোমরা কোথা! হইতে 
অল্পদিন আঁদিয়। কতদিকে আমাদের কতবিদ্ব 
ঘটাইতেছ। আমর! ইচ্ছামত গ্রাম নগর স্থাপন 
করিতে পারি না,ইচ্ছামত জীবন যাত্র! নির্ব্বাহ 
করিতে পারি না। তোমরা যখন প্রথমে 
পৃথিবীতে আদিয়াছিলে, তখন আমাদের 
ক্কূপার ভিথাঁরী হইরা তোমাদিগকে থাকিতে 
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হইত। এখন আমাদের উপর আধিপত্য 
করিতে ক্রটি করিতেছ না। আমাদিগন্ষে 
খেলার সামগ্রী করিয়া, কৌশসজাল বিস্তার 
করিয়! আমাদের অনেকের বিরত অবস্থা 
ঘটাইয়াছ। এখন তাহাদিগকে বিবাহ ছাড়িয়। 
দেহবিস্তার পূর্বক বংশরক্ষাকরিতে হইতেছে। 
বিশেষতঃ আমাকে ও আমার জ্ঞাতি বেলি 
মুই মল্লিকা কুন্দ প্রৃতিকে সমাদর করিতে 
গিয়া আমাদের বিবাহের মূলে কুঠারাঘাত 
করিয়াছ। দেখ দেখি তোমাদের জন্যই আমা- 
দেব আশা! মিটিল না,তোমাদের জন্ভই আঁমা- 
দিগকে অবিবাহিতা অবস্থায় জীবন কাটা- 
ইতে হইল। আমাদের চেয়ে তোমাদের 
কুলীনকুমারী বেশী ছুঃখী? তোমাদের 
দৌরাত্ম্য কিছুকাল এইরূপ চলিলে আমর! 
অচিরে নির্বংশ হইব্‌”। 

এই বলিরা চামেলি দীর্ঘনিশ্বাম ত্যাগপূর্ব্বক 
পুনঃ পুনঃ অশ্রমোচন করিতে লীগিল | 
আমার মনে কথাগুলি অঙ্কিত হইয়া গেল। 
ভাবিলাম,কথাগুলি সমস্তই ঠিক, ইহাদিগকে 
লইয়া! কবিগণ টানাটানি না করিলে কি 
তাহাদের কবিতা লেখা হয় না? আমি কবি 
হইলে চামেলির অশ্রকণা, নেলির খিরহ 
যুইএর দীর্ঘধাস বিষয়ে কবিতা পিখিতাম। 
যাহাহউক,প্রকান্তে বলিলামণঘেমন তোমাদের 
কাহার কাহার বিবাহ অসন্তব হইরাঁছে,তেম- 
নই আঁনাদের যত্বে তোমাদের রূপ গুণ কতই 
বাড়িয়াছে। গোলাপের পূর্বদশ! স্মরণ কর, 
তাহার এত স্্েন্্ধ্য, এত রূপলাবণ্য ছিল 
কি? বেলির পরিচ্ছদ ও সৌরভের তুলনায় 
তোমাকেও সময়ে সমরে লজ্জিত হুইতে হয় 
নাকি? মানুষ তোমাদিগকে কত আদর 
করে। ধর্মানুষ্ঠানে তোমাদিগকে ডাকে, 
নতুব! দেবতারা! পুক্ধা গ্রহণ করেন না। এক 


৭ ধু 

উঠত ২ 1 
এ ঃ 
॥ 


নব্যভারত। [ দ্বাদশ খণ্ড,একাঁদশ সংখ্যা । 





পারিজাত কুস্থমের জন্ত তুমুল সংগ্রাম হইয়া 
গেল। প্রণয়িগণ তোমাদিগকে শিরোভূষণ 
করিয়াছেন | কবিগণ উপমার জন্য তোমা- 
দের দ্বারে দ্বারে ভিখারীর বেশে বেড়াইয় 
বেড়ান। কোথায় তিলফুল, কোথায় কদশ্ব- 
চম্পক, কোথায় মাধবী শিরিষ বান্ধুলী, এই 





ডং 


অন্ুসন্ধানেই তাহারা ব্যাকুল,_-এই কথা 
শেষ হইতে না হইতেই বোঁধ হইল সাগরের 
ত্য সংস্পর্শে দেহ অতিশয় শীতল হইয়াছে। 
চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, পশ্চিমদিকে রবি 
ঢলিয়! পড়িয়াছেন। ভাবিলাম দিনের বেল 
এমন স্বপ্প ! * শ্ীযোগেশচন্দ্র রাঁয়। 


পি 


পত্রাবলী । 


প্রথম পত্র । 


শ্ীচৈতন্যের প্রতি বিফুণপ্রিয়া 


চৈতন্যদেব, সন্ত্র ঢাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া, জননী শচী- 
দেবী ও পত্বী বিঝুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ পূর্ববক, নীলাচল 
ধামে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াঁছিলেন। তাহার 
নীলীচল গমনের কয়েক :বৎসর পরে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ূ 
তাহাকে নিম্মলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন। 
ফাল্তন পূর্ণিমা নিশা! আজি নবদ্বীপে, 

কোথা নবদ্বীপ-চন্দ্র ! উৎসব-হিল্লোলে 

নাঁচে নবদ্বীপ পুরী ; মল্লিক!-স্ুবাস 

হরি সমীরণ এই বহে ধীরে ধীরে) 

ছড়ায়ে কিরণ-ধাঁর! নীল নভো। মাঝে 

* সরুল সময়.স্বপ্ন বুঝিতে পারা যায় না। এজন্য 

স্বপ্নদূর্শীর অনুমতি লইয়। কয়েকটি কথ! যোজিত হইল। 
কিপ্রা। কিউড্ডিদ,সকল জীবকেই জননেক্তিয় অনুসারে 
নিম্নলিখিত শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায়। কোন কোন 
জাতীয় শন্দুক, জলৌকা,কেঁচোর প্রত্যেকে এবং ধৃতুরা 
বেগুন অপরাজিত প্রভৃতিরপ্রত্যেকফুলে পুংওস্্ী উভয় 
বিধ জননেক্ট্রিয়ই থাকে । বিজ্ঞানে ইহাদের নামদ্বিলিঙ্গ 
(915%921),জীবরাজো ইহার! হরগৌরী 00720212110- 
0116) মনুষ্য পণ্ড পক্ষী এবং লাউ তাল পেপে প্রভৃতির 
গুপ্পে হয় পুং কিন্বা স্ত্রীজননেন্ড্রিয় থকে | ইহারা এক- 
লিঙ্গ (37156%421) যেমন গশুদিগের মধ্যে কোনটি নর 
চকাঁনটি বা নারী, তেমন ল।উত পেপে প্রভৃতির ফোন 


শোভিছেন নিশানাথ ) জল, স্থল, নভ, 
বিমল কিরণে দীপ্ত; পাপিয়ার গান 

দুর গ্রামাস্তর হ'তে পশিছে শ্রবণে 
মঞ্জরিত চুতশাখে বসিয়া পুণকে 

গায় পিকবর ওই ; পরবাসী যত ১০ 
উচ্চে হরিধবনি করি, চলে.রাজপথে 3 

কি উল্লাস আজি হেথা ! আপনি জান্বী, 
সে আনন্দ-আোত যেন ধরি নিজ বুকে, 
তুপিয়া তরঙ্গ-বাহু, মধুর কল্পোলে, 


০৯ পিপ্শ  পাপাসপপিা পাপ শশাপীগিশশ। 








সপ 


পুষ্প পুরুষ কোনটি বাঁ রম | প্রভেদের মধ্যে লাউর 
একই গাছের কোন ফুল পুকষ, কোন ফুল ব| রমণী ; 
এবং পেঁপের কোন গাছে কেবল পুরুষ, কোন গাছে 
বা কেবল স্ত্রীথাকে। ছ্িলিঙ্গ পুষ্প সকলের মধ্যে 
যেমন নিজে নিন্জ নিষেক ক্রয়! প্রায় হয় না, শেমনই 
দ্বিলিঙ্গ প্রাণিদিগের স্বনিষেক ঘটে না। শশ্বুক ও শুক্তি 
দ্বিলিঞ্গ হইলেও তাহাদের পুং ও স্ত্রী জননেক্ট্রিয় এক- 
কালে পঞ্চ হয় না। তবে অস্ত্কৃমির (0916-ত017)) 
ম্যায় কোন কোন দ্বিলিঙ্গ প্রাণীর কখন কখন স্বনিষেক 
(59167177)70£179.0015) ঘটে ; বন্ততঃ প্রাণী ও উত্ভিদ 
উভ্ভয়ই নিষেকত্রিয়া সম্বন্ধে এক । 
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পত্রাবলী |. 
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ধাইছেন দিন্ধুপানে । শুভদিনে আজ 
মত্ত নবদ্বীপবাসী ; বিষ্ুপ্রিয়$তব 
আধার কুটীরে*শুধু কাদিছে নীরকে। 
তব জন্মদিন আঞ্জি ! ওই চারিদিকে 
বাঁজে শঙ্খ, বাজে ঘণ্টা, জলেছুদীপাবলী, 
হরিসঙ্ীর্ভনগানে ভক্ত বৃন্দ যত ২ 
পুরিছেন নবদ্বীপ, কিন্ত.দেখ নাথ, 
কি দশায় আছে আজ পরিজন তব। 
লুটায়ে .ধরণীতলে উন্মাদ্িনী সম 
কাদেন-জননী*ওই ) শূন্য গৃহ মাঝে 
কাঁদি অভাগিনী আমি । শুনি লোকমুখে, 
জননীর অশ্রু তুমি হেরিলে শৈশবে 
পড়িতে মুচ্ছিত হয়ে ; শভ্োতো রূপে আজ 
বহে সেই অশ্রধার1, না জানি কেমনে 
ভূলিয়া রয়েছ তবে! শুন প্রাণেশ্বর, 
“কোথা গেলি বাপ,” বলি নাম ধত্রি তব ৩০ 
ডাকেন জননী ওই, এস একবার, 
জুড়াও মায়ের প্রাণ; তোম। পুজ্রে ছাড়ি 
কি দশা মায়ের আজি দেখ ভাবি মনে। 
কি লিখিব প্রাণের । শত মর্দদাহে 
প্রাণ যার জর্জরিত, পারে কি সে কু 
জানাতে মরম ব্যথা? কি দশায় আজ, 
আছে বিষ্ুুপ্রিয়া তব জানেন বিধাতা, 
ভগ্ন বক্ষস্থল তার । চাহি চারি দিকে 
হেরি শুন্তময় সব) সেই, গৃহ, দ্বার, 
সেই শধ্যা, যে শব্যায় শেষ দিনে নাথ, ৪০ 
ব্সায়ে দাসীরে নিজে, ও কর কমলে 
সাজাইলে প্রেমাদরে ; সকলই তেমন 
এখনও রয়েছে প্রভূ, কিন্ত তোঁম! বিনা 
শ্মশান এ পুরী আজি | নিত্য দিবাঁশেষে 
যাই জননীর সনে, জাহুবীর কূলে 
বারি আনিবার তরে ) হেরি অনিমেষে 
উড়ায়ে,কেতন কত আসিতেছে তরী, 
মধুর সঙ্গীত ধকনি উঠে রার.(ও) মাঝে, 





বারিকুস্ত লয়ে কক্ষে, এক দৃষ্টে আঙ্ি' 
থাকি আশ! পথ চেয়ে, জ্ঞান হয় মম ৫ 
স্মরি অভাগীর “দুখ, সে তরণী পরে 
ফিরিছ স্বদেশে তুমি; যতক্ষণ তরী: . 
রহে দূরে, আশা লয়ে থাকি চাহি আমি, 
চলি গেলে, ভাবি মনে, ভেঙে গেল বুক, 
দর দর ঝরে অশ্রু; সন্ধ্যার তিমির 
আসে ঘনাইয়া ক্রমে ; ডাকেন জননী 
“বউ মা, গেল যে বেলা, কেন মা দীড়ায়ে 
চল ফিরে যাই ঘরে | ইচ্ছা হয় মম 
থাকি দীড়াইয়া সেথা, কিন্তু নাহি পারি, 
ফিরি শুন্য গৃহে, অশ্রু মুছিতে মুছিতে ॥ ৬০ 
যাই যবে স্নান আশে জাহুবীর কুলে 
কত কথা! উঠে প্রাণে; মনে পড়ে নাথ, 
বালিকা বয়স যবে মিলি সথী দলে 
খেলিতাম কন সেথা । শিবলিঙ্গ গড়ি, 
যতনে তুলিয়া ফুল, আনি বিল্লদলে 
পুজিতাম ভক্তি ভরে ; 'নিরখি নয়নে 
প্রবীণ! রমণী সবে মগ্ন মহা ধ্যানে 
আমিও তাঁদের মত বপিতাম কভু 
আখি মুপি, কি যে ধ্যান,কে জানিত তবে! 
কাপিত পরাণ কভু শুনিয়া শ্রবণে । ৭০ 
পদশব্দ, চমকিয়া হেরিতাম পাশে 
ভুবন মোহন রূপে দাড়ায়ে নিকটে 
হাপিছ মধুরে তুমি; কহিতে আমারে 
“কারে পুজ বিষ্ুপ্রিয়ে, বর চাহ যদ্দি 
এই ত সম্মুখে আমি, দেহ মাল্য মোরে 
চন্দ্রননে,* লাঁজে, ভয়ে, পলাতাম ছুটি 
হাসিত্ সঙ্গিনী যত, কহিতাম মনে * 


“হে শঙ্কর ইনি যেন পতি হন মম” 
কিন্তু সে অতীত কথা, কি কাঁজগুয়রণে 


_কিকাজ জাহ্ুবী বারি নিক্ষেপিয়া আর ৮০ 


শুষ্ক তুলসীর মূলে ? ভূলেছ যখন 
অতাণ্ীরে, ভূত কথা কি কাজ স্মরণে ? 
কোথা নীলাচল নাথ, কোথা নবদ্ীটপে 


9৮১ 


 নব্যভারত ] 


[দ্বাদশ খণ্ড, একাদশ সংক্্যা | 








কাদে বিষ্ুপ্রিয়া তব ; এ পাপ নয়নে 
জনমে সে পুরী প্রভূ, হেরি নাই কভু, 
চির গৃহরুদ্ধ দাসী ; তবু প্রাণেশ্বর, 
মানস নয়নে যেন হেরি দিবানিশি 

সে পবিত্র ধামে তোমা; দেখি জগন্নাথে 
বিরাঁজিত ভ্রীমন্দিরে ? মুগ্ধ আখি হেরি 
ভূবন মোহন রূপ; মন্দির সম্তুথে ৯০ 
হেরি যেন ভক্তবুন্দ সঙ্গে লয়ে তুমি * 
নাচিছ আনন্দ ভরে ; উর্ধে বাহু ছুটী, 
প্রেমে রোমাঞ্চিত তনু, শত চন্দ্র জিনি 
শোঁভে বদনের কান্তি, ঝরে ছুনয়নে 
ধারা রূপে প্রেম অশ্রু; রুণু কণু বোলে 
চরণে নুপুর বাঁজে ; অনিমেষ হয়ে 
চাহি মুখ পানে আমি, ইচ্ছা হয় মম 
তেয়াগিয়া লাজ ভয়, যেথা] রাখ তুমি 
ওই শ্রীচরণ ছুটী, পাতি দেই সেথা 

এ মম জ্দয়, নাথ, কঠিন পাষাণে ১০০ 
ব্যথা গ্লাছে পাঁও পদে ; কিন্ক কি বলিব 
সরমে না পারি যেন। কভু হেরি তোম। 
ঈাড়াইর। সিন্ধু কুলে, পুর্বাকাশ ভালে 
উজলিয়া নীরনিবধি উঠিছেন যেগা 
পূর্ণবিস্ব স্থধাকর, এক দুষ্টে চাহি 

সেই দিকপানে তুমি । বিহ্বলের মত 
কভুব! স্ধাংশুবিশ্ব হেরি পিচ্ধু জলে 
নাচিতে তরঙ্গ সঙ্গে, বাহু প্রসারিয়া 

প্হা কৃষ্ণ এলে কি ভুমি ?৮ বলি উচ্চৈঃস্বরে 
ধাইছ ধরিতে তায়; আবার কখন ১১০ 
হেরি যেন পিদ্ধু নীরে লম্ফ দিয়া তুমি 
পড়িছ উন্মাদ প্রায়, চীৎ্কারি অমনি 


কাঁদি অভাগিনী আমি, ন! পারি রাখিতে 
সরমের বাধ আর) জিজ্ঞাসেন মাতা 
"বউমা, বউমা, কেন সহসা এমন 

উঠিলে চীৎকার কৰি 1” পারি না বলিতে 
ফি ধে মরমের বাথা, কাদি শুধু খেদে ॥ . 


| 
ূ 


জানি আমি প্রণণেশ্বর, নহ তুমি শুধু! 





স্পা 


অভাগীর একমাত্র, নরনারী যত 
আছে,সকলেরই তুমি । শুনি সাধু মুখে ১২০ 
প্রেম-মন্দাকিনী রূপে অবতীর্ণ তুমি 

এ শুক্ষ মরত-ভূমে ; ক্ষুদ্র নারী আমি 

কি সাধ্য আমার, তুচ্ছ সংসার বন্ধনে 
বাবধিব তোমারে আমি ? যে প্রেম-জলধি 
অভিক্রমি জ্ঞান-বেল! চাহে প্লাবিবারে 
বিশাল অবনী-তল, কে সে নারী আমি 
ক্ষুদ্র এ হৃদয়-ঘটে রোঁধিব যে তারে ? 
কিন্ত জেনে শুনে তবু না মানে গ্রবোধ 
ছুর্ধল নারীর প্রাণ; কঠিন পুরুষ, 
নারী প্রাণে কি ঘাতনা পাবে না বুঝিতে, ১৩০ 
কঠোর হৃদয় তার? কিন্ত নরদেহে 
নারীর হৃদয় তব , ভেবে দেখ তুমি, 
তব প্রাণারাঁম যদি লুক্াঁতেন কভু 
অস্তর হইতে তব, উন্মান্দের মত 

“কুষ্ণরে, বাপ্রে, মোর পরাণের ধন,” 
বলিয়৷ উঠিতে কাদি। চির দাসী তব, 
দ্বাদশ বৎসর আজ হেরেনি নয়নে 
ওই পাদপদ্ন তব; শোনেনি শ্রবণে 
( ইষ্ট দেব তুমি তার ) তব মধু-বাণী-- 
কি দশা তাহার তবেও তুমি না বুঝিলে ১৪০ 
কে বুঝিবে, কিবা.জবাল! চির অভাঁগীর ! 

না চাহে অধিনী তব বাবিতে' তোমারে 

আবার সংসার বাঁধে) কে হেন নিষ্ঠুর, 
পতি দরশনে সতী ছুটি যান যবে, 

চাহে ফিরাইতে তীয় ? বে মহা পরাণ 
ছুটেছে অনস্ত পাঁনে, কি কাধ ফিরায়ে 
আবার সংসারে তারে ? চাহে না সেসব 
চাহে না অবিনী তব; কি ভাগা তাহার, 
আবার তোমারে লয়ে পশিবে সংসারে, 
অলীক সে ্প্ নাথ! একবার শুধু ১৫৯ 


: এস ফিরি বজদেশে ; কান্দেন জননী 


'দেখা-তীপে দিও নাথ ; একবার শুধু 








ভুবন মোহন রূপে দাড়া'য়ো অঙ্গনে 
দাড়াতে যেষন তুমি; অন্তরাঁল হ'তে 
দেখিব নয়ন ভরি; অন্তরে বাহিরে 
ও স্থুন্দর মুত্তি হেরি জুড়াইব আখি । 








জানি কৃপাধয় তুমি, যে ডাকে তোমারে 

পুরাও বাঁসন। তার, ভাকে বিষ্ুপ্রিয়া 

ভূলোন। তাহারে তবে; নিবেদন ইতি ॥ ১৫৯ 
প্রীযোগীক্দ্রনাথ বস্থ-_বৈগ্ভনাথ দেওঘর। 


ভগবদশীতা | 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


জন্বিলে নিশ্চয় মৃত্যু, মরিলে জনম ; 
অতএব কভূ নাহি পরিহার যাঁর-_ 

তাঁর তরে শোঁক তব নহে ত উচিত? ২৭ 
আদিতে অব্যক্ত ভূত, বাক্ত মধ্যকালে, 





(২৭) জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু _রামান্ুজ বলেন, 
উৎপত্তি বিন।শ উভয়ই স্বস্তর অবস্থা বিশেষ মাত্র । নষ্ট 
হইয়া উৎপত্তি, সতের উৎপত্তির ন্যায় 'বোধ হয়---অপ- 
তের উতৎপন্তি দেনপে উপলব্ধি হয় ন! | দ্রব্যের পর্ন্বীবস্থ! 
হইতে উত্তরাবস্থ। প্রপ্রিই বিনাশ; যখা--সাংখ্যে আছে 
--ন্।শঃ কারণ লয়? । স্বামী বলেন,আস্মা যদি মরে তবে 
কেহ পাপ পুণোর ভাগী নহে। বলদেব বলেন, অপূর্ব্ব 
শরীরে ইন্ট্রিয়-যোগই জন্ম) ও পূর্ন্ধ শরীরে ইন্ড্রিয় বিয়ে 
গইমৃত্যু। এইজন্য, জন্মিলে- অর্থে স্বকর্ম বশে শরীর 
পাইলে। মধৃহ্দন বলেন, ধন্মাধশ্ম বশে লব্ধ শরীরে কর্ম 
ক্ষয় হইলে শরীর ধ্বংস হয়, এবং পূর্াজন্াকৃত পাপ 
পুণ্যাদির ভোগের পর (স্বর্গে বা নরকে থাকিয়া এই 
ভোগ হয়) কমল জন্য সেই পাপ পুণ্যাদি ক্ষয়ের পরে 
পুনর্ধবার জন্ম হয়। (কিন্ত এ ব্যাখ্যা এস্বলে তত 
সঙ্গত বোধ হয়না। জন্ম, মৃত্যু এখনে ব্যবহ|রিক 
অর্থ লওয়া যাইতে পারে ।) 

শেক করা নহেক উচিত -রামানুজ বলেন, 
পরিগাঁম স্বভাব দেহের উৎপত্তি বিনাশ অবশ্ত্ত।বী 
বলিয়। শোক করা অনুচিত। 
(২৮) ভূতি-জীব। পুত্র মিতাদি কাধ্যকারণ 
সংঘাতাত্বক প্রাণী শেক্কর)। দেহ বা পৃথিব্যাদি ভৃতনয় 
শরীক (নবমী, ও মধু) দ্ঈিতায় প্রায় সর্ধন্ে 'ভূত' 








নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয় ভূতগণ ; 

তবে কেন,হে ভারত, এ শোক-বিলাপ? ২৮ 
কেহ ইহা করে দরশন, 
বেন কত অস্ত ব্যাপার ?-- 





জীব ব। প্রাণী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলেও সেই 
অর্থ বেধ হয়। গ্শীস্কর।চাধ্যও সেই অর্থ করেন। 
অব্যক্ত _অর্বাৎ অণর্শন ব। অনুপলন্ধি শহ্কর)। 
জনন্মার পূর্বের ও পরে সুল শরীগ্র থাকে না এবং হু 
শরীরের উপলব্ধি হয় না; অথবা অবিরদী। উপহিত 
চৈঠন্ত, স্ষ্টির প্রথমে (আ।দিতে) অব্যক্ত থাকে, লয়ের 
পরেও অব্যক্ত হয় (মধু)। স্বামী গ্রভৃতি ব্যাখ্য।কার- 
গণ বলেন-_ অব্যক্ত, এখানে সাংখ্য কথিত শুঙ্দ্র ও 
ইত্্রিয়ের অগ্থোচর মূল প্রকৃতি বা প্রধান। এবং এ 
শ্লেকের অর্থ এই যে, আদিতে বা স্থগ্টিকালে প্রধান 
'অব্যস্ত”, মধ্য বা সৃষ্টিকালে ব্যক্ত বা ভূতময় শরী- 
রাদির:প প্রকাশিত, ও শেষে ব! লংয় পুনব্ধার 


ূ “অব্যক্ত” হৃইয়। প্রধানে মিশিয়! যায়। (বলদেব) 


গীতার সর্ত্র অব্যক্ত অর্থে অব্যক্ত বা কুটন্ব ব্রন্ধ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ক্কচিৎ অব্যস্ত অর্থে ব্র-ন্মর জীব ও 
জড় প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে । (৭1৫ ও ৮1১৮ ইতাদি 
শ্লোকদেখ ১ এস্থলে শঙ্কর।চাধ্যের অর্থ অধিকতর 


স্গত।. 


ম্ধ্যকাল--জন্ম মরণাত্তরাল কাল (স্বামী) 
(২৯) শ্ীতার ৭।৩ শ্লোক দেখ। 
কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বীর ৭ গ্লোকও এইরূপ-. 
“অবধয়া বহুতির্ধো ন লভাঃ 
শৃশুত্বোহপি বহুযোন্তং ন বিঃ 


- [ দ্বাদশ খণ্ড একাদশ সংখ্যা | 





অপূর্ব ইহার ক কথা বা কত 


কছে কেহ-- গুনে অন্তাজন 
এহয়ে বড় বিস্ময়ে মগন 7 
কিন্বা কভু শুনি হেন রূপে, 
কেহ নারে জানিতে ইহাঁয়। ২৯ 
দেহী ইহা, সর্বদেহে করে অবস্থান ; 
নিত্য ইহা, নহে বধ্য ; তবে হে ভারত ! 
নর্বভূত তরে তব শোক অন্ুচিত। ৩০ 
' তার পরে ভাবি দেখি" স্বধর্ম আপন, 
আশ্চষাস্তে-বক্তী কুশলোইস্ত লব্ধ 
আশ্চষ্য জ্ঞাত।ং কুশলা নুশিষ্ট ॥" 

অদ্ভুত ব্যাপার-_অদৃষট পূর্ব আম্মার কথা 
জানিতে শিয়া লেকে আশ্চধ্য হয় (শঙ্কর) অথবা 
শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ পাইয়া আত্ম সাক্ষাৎ 
কার লাভ হইলেও লোকে বিল্মিত হইয়! ইহার বিষয় 
আলোচন। করে ইহার স্বরূপ হজ্জে, ধারণা করিতে 
বা ইহার নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিঙে পারে না। অর্থাৎ 
"শরীরাতিরিক্ত আশ্য্য, স্বরূপ আত্মার দ্রষ্টা, বক্তা) 
শ্রোতা কর্ধহারও আ-নশ্য় করা সহজ হয় না।” 
অবিদ্যা হেতু আত্মাকে বিরু ৰধশ্মী অর্থাৎ মুক্ত বন্ধ, 
জড় চৈতন্য ইত্যাদি দেখিয়া । (মধু) 

কেহ নারে জানিতে _অর্ধাৎ উপযুক্ত 
লোকের ঘ্ধধ্যে কত সহশ্রের ভিতর কদাচিৎ দুই এক 
জন মাত্র আত্মাকে উল্লিখিত স্বরূপে জানিতে পারে 
'শেক্কর)। আত্মা বাকা মনের অগোচর বলিয়া ইহাকে 
সহজে কেহ দেখিতে, বলিতে বাঁ শুনিতে পারে না। 
শ্রবণ মননাদি দ্বার! সাধনা বঞ্জে ইহার সাক্ষাৎ হইলে 
আশ্চয্য হইতে হয় (মধু)। 

(৩০) সর্ব ভূত তরে-ভীদ্মাদি সকলের 
জন্য (স্বামী) স্ুুল সুঙ্্ন যাহার! ভীম্মাদি ভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন তাহাদের জন্য (মধুস্থদন)। শেষ অর্থ দুর্থ। 

(৩১) ধর্মাঘু্-_ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক, বা! 
বর্ণেচিত বা আত্রন্বভাবানুষায়ী যে যুদ্ধ/যাহ!তে পৃথিবী 
জয়ের দ্বারা ধর্ম অর্থ ও প্রজা রক্ষণ রূপ সৎকর্ম 
সম্পাদিত হয় (ন্বামী )। রাজ্য রক্ষার্থ, আপনা হইতে 
উপস্থিত এবং ধর্মের জন্ত যে যুদ্ধ কর্তব্য-কেবল 
তাহাই ধর্দযুদ্ধ। ও এই' তন্বই গীতায়, পরে, বুঝান 


নাহি হ্‌ যো বিচলিত; বর যুদ্ধ বিনা, 
ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়তর নাহি কিছু আর। ৩১ 


হইবে । এখনও সে কথা আসে নাই । শাস্ত্রে আছে-__ 


আহবেধু মিথোহস্ঠোন্তং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ। 

যুদ্ধ মানা; পরং শক্ত্যা শ্বরগংযাস্ত্যপরাভুখং ॥ 

পরাশর স্মৃতিতে আছে - 

“ক্ষত্রিয়েহহি প্রজা রক্ষণ, শস্ত্রপাণিঃ প্রদণওয়ন্‌। 

নির্জিতং পরসৈন্যাদি ক্ষিতিং ধন্মেন পালয়েৎ ॥ 

মানব ধন্ম শাস্ত্রে আছে,-__- 

“সমোত্মাধমৈ রাজ! চাহুতঃ পালয়ন্‌ প্রজা । 

ননিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্র ধর্ম মনুস্মরন্‌ ॥” 

গীতার ১৮।৪৩ শ্লোক দেখ। 

স্বধন্্__জীব মাত্রই প্রকৃতির সহিত নিত্য 

সম্বন্ধ বুক্ত। প্রকৃতির সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণা- 
আক হওয়াঘ়,এবং জীবভেদে এই গুণের ইতর বিশেষ 
হওয়।য় পৃথিবীর সর্বত্রই বর্ণবিভগ স্বাভাবিক ব৷ 


ঈশ্বর নির্দি্ট। (গীতার ৪1১৩ শ্লোক দেখ) অর্থাং 


সহ প্রকৃতির লোক ব্রাক্মণধন্মা ; সত্ব রজঃ, পরকৃতির 
লোক ক্ষত্রিয়ধন্মী ; রজ-তমঃ প্রকৃতির লোক বৈশ্ঠংন্থা 
এবং তমঃ প্রকৃতির লোক শূত্রধন্্ী। প্রক্কৃতি প্রভাবেই 
কর্মের উৎপত্তি। হুভরাং বর্ণবিভ1গ অন্ুনারে ক্র 
বিভাগ হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ের” এই স্বাভাবিক 
কর্ম বাস্বধন্্ম শোধ্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষ তা, যুদ্ধে অপ- 
লায়ন, দান ও ঈখর ভাব। এ সব কথা গীতার ১৮ 
অধ্যায়ে ৪১ হইতে ৪৪ শ্লেকে বুঝান আছে। 

অতএব যাহার যাহা ধন্ম তাহাই তাঁহার বধন্ম | 
বঙ্কিম বাবু বুঝাইয়াছেন, আমাদের সকল বৃত্তির অন্ু- 
শীলনই ধন্ম। অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি, কর্মবৃন্তি ও চিত্ত- 
বৃত্তির সম্যক অনুশীলনই আমাদের ধর্ম । জ্ঞানবৃত্তি 
অনুশীলন জন্য বাহিক কর্মের প্রয়োজন নাই তাহার! 
কর্ম-সম্তাস করিতে পারেন । কিন্তু গীতায় দেখান 
হইয়াছে, জ্ঞান ও কন্মবৃত্তির সামগ্রন্য করিয়! অনুশীল- 
নই ধশ্ম! প্রথম, কর্খশ- আত্মেল্লতির জন্য,জ্ঞান-মার্গে 
যাইব।র জন্য । দ্বিতীয়__জ্ঞনপথ পাইলে নিজের জন্য, 
কর্মের প্রয়োজন না হইলেও, সমাজের জন্য, লোককে: 
ৃষ্টাস্ত দেখাইবাঁর জন্ত কর্ন করিতে-হইবে। জ্ঞান পথ 


'না যাইলেও নিজের (শ্রীরাদি রক্ষর) জন্য.ও সম; 
জের জন্ত ক্ুপ্ম .করিদুত হয়? 


. প্রথম “সয়্ারক্ষার 


ফাল্গুন, ১৩০১] 


ৃ | 
ৃ 
৫৮ 





যে যুদ্ধ আপন! হতে হয় উপস্থিত * 
মুক্ত-্বর্গ-দ্বার-প্রায়,_লতে ষে ক্ষত্রিয় 
এ হেন সমর পার্থ, স্্রবী সেই জন । ৩২ 





জন্ত যুদ্ধাদি করিতে হয় (ইহা ক্ষত্রিয়ের কর্ম )। পরে 
শিপ, বাণিজা, কৃষি ও তদানুনঙ্গিক গোরক্ষণাদি 
করিতে হয় ( ইহা বৈশ্টের কর্ম) আর এই সব কন্মে 
নিথুক্ত লোক যাহাতে আপনার পরিচর্যা আপনি ন৷ 
করিয়া তাহাদের উচ্চতর শক্তি অপ্রতিহত রূপে নিজ 
কাধ্য সাধনে নিষুক্ত হইতে পারে তাহার জন্য নিম্ন 
শক্তি সম্পন্ন লোকের কর্তবা সেই সব লেকের পরি- 
চর্যাকরিতে হয়। ইহা শূত্রের কর্ম। যাহার যেরপ 
প্রকৃতি ও শক্তি সে সেইক্ধপ কর্শা কর্তব্য বোধে 
অন্রদরণ করিবে । কারণ সেই কন্মই তাহার সহজ ও 
অনায়ান সাধ্য । ইহার মধ্যে যে যে কার্যা করিতে 
নিযুক্ত, সেই তাহার অনুষ্ঠেয় কন্ধ বা 0৫০ । আমা- 
দের শাস্ত্রে এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে বর্ণ বিভাগ ও 
প্রত্যেক বর্ণের শ্বধর্ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে । এবং জীব 
মাতাপিতৃঁজ শরীর হইতে তাহাদের অনুবূপ প্রকৃতি 
পায় বলিয়! সাধারণত: এই বর্ণ বিভ।গ পুক্র পরম্পরা- 
গীতার তৃতীয় 
অধ্যায়ের ৩? শ্লোকে আছে, পরধন্্ন অনুষ্ঠান অপেক্ষা 
স্বধন্ম অনুষ্ঠ।ন সর্থবতে ভাবে শ্রেয়। টীকাকার বলদেব 
কতকগুলি ন্বধশ্টর ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয় এই কথা বুঝা 
ইয়াছেন। তিনি বলেন, পরশুরাম বিশ্বামিত্র প্রভৃতি 
শ্বধন্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন । শাস্ত্রে এপ আরও দৃষ্টাস্ত 


গত বা 1797501085 হইয়াছে। 


কখন কণন দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাতে এই সাধা- 


রণ বিধির কোন ব্যভিচার হয় না। তাহারা যে কুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মেই কুলোচিৎ কর্ম প্রবৃত্তি 
নিজ মহিমাবলে দমন করিয়াছিলেন, এবং এই প্রবৃত্তি 
দমন করিয়। কর্তব্য বোধে অন্ত রূপ কর্ম করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে বুঝান আছে যে এরূপ করিতে 
তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। দ্রোণাদিক্ ক্ষান্র 
ধর্ম গ্রহণের কারণও সেইরূপ । তাহ! উহাদের কষ্ট 
সাধ্য ও ছিল । ক্ষত্রিয় দেবা রতি প্রভৃতি আশ্রম ধর্ম্া- 
চরণ দ্বার] বাসন! ক্ষীণ হইলে তবে পরিব্রাজকের ধর্ম 
গ্রহণ করিতে পারিয়/ছিলেন । 


পপ সপ পপ 


হেন ধর্মঘুদ্ধে যদি হও পরাজ্মুখ,-- 

তা হলে স্বধন্্ন আর স্ুকীর্থি তোমার 
হবে লোপ, পাপরাশি স্পশিবে তোমায় । ৩৩ 
অক্ষয় অকীন্তি তব 'ঘুষিবে সংসার-_ 
মানীর অকীত্তি হয় মরণ অধিক । ৩৪ 
মহারথীগণ ইহা ভাবিবে নিশ্চয়__ 

ভয় হেতু রণ হ'তে হইলে বিরত; 

সম্মান করিত যারা ঘ্বণিবে তোমা | ৩৫ 
নিন্দিরে যোগ্যত। তব যত শক্রগণ, 
অবস্তব্য কটু কথা কহিবে কতই-- 

ইহা হতে ছুঃখ-কর কিবা আছে আর ?৩৬ 
পাবে স্বর্গ রণে হত হলে; রণ জয়ে 


০ 








মুক্ত স্বর্শ-দ্বার প্রায় কীর্তি, রাজ্য বা স্বর্গ 
লাভ রূপ ফলসাঁধক যে যুদ্ধ । (মধু) 


(৩৩) স্ব ধঞ্ম...হবে লোপ- মানবধন্মশাস্্ে 
আছে-__ 
“বস্ত ভীত পরাবৃত্ত সংগ্রামে হন্যতে বারৈঃ 
ভর্ভু, যর স্কৃতং কিঞ্চিত সব্বং প্রতিপদ্যতে | 
যম্বান্ত স্কৃতং কিঞ্চিৎদমুত্রার্থ মুপাজ্জিতং 
ভর্তী তৎসব্বমাদত্তে পরাবৃত্ত হতসা তু ॥” 
(৩৪) ঘ্বণিবে- (মুলে আছে “লাঘব ) অনাদর 
করি.ব। (ধু) 
(৩২-৩৭)--বঙ্কিমবাবু বলিয়।ছিলেন, গীতার 
এ শ্লেকগুলি যেরূপ অসংলগ্র, ও হেয় ধর্মনীতিজ্ঞাপক 
তাহাতে এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। কিপ্ত 
সেরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। ১১ 
শ্নেেকের টাকায় ইহার প্রয়োজন দেগ।ইতে চেষ্টা করি 
য়ছি।'এস্থলে তাহার পুনরুল্লপেখ নিপু য়েজন। কিন্ত 
তাহ। ব্যতীত আরও কথা আছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে 
দেখান হইয়াছে,অজ্ঞুন তথন ত্রাস্ত ও মোহযুক্ত । ন্তিনি 
যে লৌক-সাধারণ দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি বশে মুগ্ধ 
হইয়প্রকৃত ধন্মপথ বুঝতে না পারিয়া বুথ। পািত্যা- 
ভিনান করিচিতছিলেন, তাহা ক্ষণস্থায়ী । কিছুক্ষণ পরে 
ক্ষাত্রয় স্বাতুবিক প্রবৃত্তিতে তিনি তাহা তুলিয়া য় 


যুদ্ধ নিশ্চয়ই, প্রবৃত্ত হইবেন। এই, ক্‌থা গীতার ১৮ 


(৩২)আপন। হতে-ন্ব গ্রবক্ণ র্যতিরেকে মেধ) | অধ্যায়ের।৫৯ ও%* ল্লোকে উক্ত হইয়াছে | যখা, ১১, 


পথ. 
তুক্সিবে ধরার রাজ্য ; তবে হে কৌন্তেয়, 
সমরসন্কল্প রি করহ উত্ান। ৩৭ 
স্থধ ছুঃখ, লাভাল[ভ, জয় পরাজয়, 
সমজ্ঞান করি তবে রণে যুক্ত হও) 
তা হলে কথন পাপ হবেনা তোমার । ৩৮ 
“যদহ্ঞার মাশ্রিত্য ন যোত্গ্ত ইতি মন্যতে 
মিখ্যেব ব্যবসায় স্তে প্রকৃতি স্তাং নিযোক্ষ্যতি। 
কুভাবজেন কৌভ্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কন্না | 
কর্তৃং নেচ্ছসি ষম্মোহাৎ করিষ্যস্তবশেহপিতৎ ॥” 
এই ক্ষত্রিত প্রকৃতি কিরূপে অজ্জুনকে কর্মে নিয়েজিত 
করিবে? লোককে তাহাকে ছোট করিবে তাহার কার্তি 
লোপ হইবে এবং যুদ্ধে তাহার যশঃ লোপ হইবে এই 
সকল রাজদিক তাবন। পরে তাহ।কেমুদ্ধ করিয়। কর্মে 
নিয়েজিত করিবে । তাহাই এই কয় শ্লোকে বুঝান 
আছে । অথবা অজ্ভুন প্রথ-ম যতটুকু বুঝিবার অধিকারী 
এখানে ততটুকু মাত্র বুঝান হইয়াছে,ইহ।ও বলা যায়। 
শঙ্করাচাধ] বলেন) লৌকিক ম্যায় বা নীতি অনু. 
সরণ করিয়া এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 
স্বর্গল[ভ-স্তিতে আছে-- 
“ছবাবিমৌ পুরুযৌ লোকে সু্যমণ্ল ভেদিনৌ । 
পরিব্র'ড় যোনযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখোহত? ॥” 

(৩৮) পুৰেব দেখ।ইয়াছি যে অঞ্জনের প্রকৃতি 
একপে গঠিত যে তাহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। মহ। 
ভারতে তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান আছে। প্রথমে গ্াকৃ- 
ফের উপদেশেও অধ্জভু,নর মোহ যায় নাই । তিনি প্রথম 
কয়দিন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধ করিয়(ছিজেন, 
পরে যখন অভিমন্থার বধ সংবাদ পাইলেন, তখন 
তাহার ক্রেধ হইল। তিনি সব ভুলিয়া গিয়া রীতিমত 
যুদ্ধ কাধতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শক্রবিনাশে কৃত- 


সঙ্কল্প হইলেন। 
অতএব যখন অর্জুনকে যুদ্ধ করিতেই হইবে--না 


করিখ়। থাকিতে পারিবেন না--তখন উক্তরূপ লোক 
নিক্দ।ভয় বা ন্বর্গাদি কামনা রূপ নিকৃষ্ট বুদ্ধিযুক্ত হইয়া 

দ্বেরত হইবার পরিবর্তে এইরূপ বুদ্ধিতে “তাহার কর্ণ 
করা কর্তব্য যে, তাহাতে ভাহার ধনের স্ষণ্তি হইবে। 
ধর্ম হইবে না। হুধূ শ্বধন্ব ভাবিয়া যুদ্ধ করিলেও 
বিশেষ লাত নাই । তাহাতে হ্বগগাদি ফললাত হয় মান্র। 
ডা এই অধ্যায় ৩১ ও ১২ গ্লোকে দেখান আছে। 








মব্যভাঁরত 1: [ ছাদশ খণ্ড, একাদশ সংখ্যা । 


সাংখ্যজ্ঞানে যেই বুদ্ধি--কহি্ধ তোমায়) 
পুনঃ যোগবুদ্ধি যাহ] করহ্‌ শ্রবণ-_- 
বে বুদ্ধিতে যুক্ত হলে যাবে কর্ম পাস্*। ৩৯ 


শামি 


এই ম্বধর্ম নিষ্ষামভাবে ফলীকাজ্া ও আসক্তি ত্যাগ 
করিয়! চিন্তকে অবিকৃত রাখিয়! বা সমতাযুক্ত হইয়া 
আচরণ করিতে হইবে । ইহাই কর্দমযোগ | এই অধ্য।- 
য়ের ৩৮ হইতে ৫৩ গ্লে।ক পধ্যন্ত ব্যাখ্যা হইয়াছে, 
ও পরের কয় অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত বুঝ।ন আছে। 
মধুস্ছদন বলেন, ্বধন্ম বুদ্ধিতে কর্তব্য ভাবিয়! 
উত্ত রূ.পযুদ্ধ করিয়া জীবহিংসা করিলেও তাহাতে 
পাপ হয় ন1। ফল কামন। করিয়। নিজের স্বার্থের জন্য 
যুদ্ধ করিলেই পপ হয়। পূণ্ব গ্লোকে যে যুদ্ধের আনু- 
সঙ্গিক ফল স্বগদির কথা বল হইয়াছে,তাহাতে দোষ 
ন।ই। আপন্তম্ব স্মৃতিতে আছে, “ফলের জন্য আবৃক্ষ - 
রোপণ করিলেও যেমন ত।হ। হইতে ছায়। গন্ধ ইত্যাদি 
আনুনঙ্গিক রূপে প।ওয়। যাঁয়/সেইরূপ উক্ত প্রকারে ধর্ম 
আচরণ করিলে তাঁহ।র আনুদঙ্গিক কোন গৌণ ফলে 
কোন দেষ হয় ন|।” এই অধ্যায়ের ৭* গ্লেক দেখ | 
(৩৯) সাংখ্য জ্ঞানে বেই বুদ্ধি -অগাৎ সাখ্য 
বা পরমার্থ বিবেক বিষয়ে বুদ্ধি বাজ্ঞান যাহা হইতে 
সংসার শোক মোহাদি সাক্ষাৎ নিবৃর্ত হয়। (শক্কর)। 
সম্যক প্রকারে বস্ততত্ব প্রকাশ করে যাহা তাহাই 
সাংখ্য বা সম্যক্‌ জ্ঞান, তাহার দ্বারা ষে আত্মত্ব প্রকা- 
শিত হয়, তাহাই নিকুক্তকার মতে সাংখ্যজ্ঞান (বল. 
দেব, স্বা্মী)। অথব। সাংখ্য অর্থে আত্ম তত্ব বা উপনিষৎ 
পুরুষতত্ব, (রাম!নুজ )। শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন--এই 
গ্রন্থে যে পরযার্থতত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাই 
'খা--তদ্বিষয়ে যে বুদ্ধি অথাৎ আত্মা, জন্মাদি ছয় 
প্রক।র (পুর্বেশজিখিত) বিকারের অতীত এবং অবর্ত। 
প্রভৃতি আত্মার যে স্বরূপ উপদিষ্ট আছে, তাহার সম্াক্‌ 
জ্ঞানই সাংখ্য জ্ঞান । সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ঘা জীবাত্মার 
স্বপনূপ ও তাহার প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ রাপ- 
মোক্ষের যে তত্ব আলোচিত হইয়াছে--তাহা হইতে 
এই আত্মার স্বদ্গপ সম্বন্ধে ষেজ্ঞান হয়, এস্থলে বৌধ হয় 
তাহাই সাংখ্য জ্ঞান বলির উল্লিখিত হইয়াছে। এই 
অধ্যায়ে ১২ হইতে ৩* শ্লোক পথ্যস্ত এই সাংখাজআন, 
তত্ব বুধীন হইয়াছে 





ফাঙ্িন, ১৪৭১ :. 
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যোগবুদ্ধি ধাহা--যোগে অর্থাৎ কর্দমযোগে যে 


বুদ্ধি। সাংখ্যর! না জ্রীনীর। আম্মজ্ঞান লাভের উপায়- 
তৃত আসক্তি ও ফলাকাঙ্ষা ত্যাগ পূর্বক হুখছুঃখ 











জ্ঞান করিয়া) ৫ কেবল ইঈশ্বরারাধনার্থে নৌকরদাহঠানে 
সমাধি ব! মনোনিবেশ করে, তাহাই কর্মযোগ! ইহার 
বৃস্তান্ত পরে (৪« হইতে ৫৩) প্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে 
(শঙ্কর)। অথব! সাংখ্যজ্ঞান জন্মাইবার পুর্বে দেহাঁদি 
হইতে ভিন্ন, আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তত্বাদি হইতে জাত, 
ধর্মীধন্মাদিরূপ সংস্কার সকলের, স্বরূপ নিরূপণ পূর্বক 
মোক্ষসাধনের যে অনুঠান তাহাই যোগ শৈঙ্কর) সাংখ্য 
মতে,পশ্তিতগণ যোৌগের অনুষ্ঠান দ্বারাই আল্মজ্জান লাভ 
করে। “বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ1”(সাংখ্য হুত্র,৩।৩১) 
গীতায় এই যোগ প্রথম অর্থে অর্থাৎ নিক্ষাম কর্মষোগ 
অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে । নিক্ষাম হইয়া ও সমতা প্রাপ্ত 
হইয়! আসক্তি ত্যজিয়া,কেবল কর্তব্যবোধে কন্ম করিবার 
যে কৌশল--তাহাঁই এই যোগ । 

কর্মপাশ -েকন্্ বন্ধন) পাপ পুণ্যাত্মক নানা 
রূপ কর্ম হইতে, ধর্ম বা অধন্ম নামক যে আত্মার বপ্ধন 
উৎপন্ন হয়, তাহাই কর্দবন্ধন | আমরা যখন যে কর্থব 
করি না কেন, সকলই আমাদের সুক্ষ শরীরে একরূপ 
পরিবর্তন অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহা কখন লোপ হয় 
ন।। এই জন্ত আমর। আমাঁদের পুর্ব কর্ন বা মনোভাব 
পরে স্মরণ করিতে পারি; আর ন! করিতে পাঁরিলেও, 
এ গুলি আমাদের মনে সংক্ষ(রাবস্থায় খাঁকিয় যাঁয়। 
ইহাই আমাদের ভবিষাৎ জীবন রঞ্জিত করে। মৃত্যুর 
পরেও এই সকল সংক্ষার সুক্শরীরে থাকিয়া যায়। 
এই সংস্কার সমষ্টি পরজন্মে আমাদের স্বভাব" হয়-_ 
আমাদের প্রকৃতিকে সংগঠিত করে। ইহাতে যে 
বাসনা বীজ উপ্ত থাকে, পরজন্মে আমরা তদনুসাকে 
কার্য করি। ইহাই কম্পবন্ধন। 

যোঁগ--এস্কলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সগুণ 
ঈশ্বরের সহিত, অথবা পরমাস্রর সহিত সম্মিলিত হই- 
বার কিন্বা ব্রন্মস্বূপে অবস্থান করিবার বিভিন্নপ্রকার 
সাঁধনাকেই গীতায় "যোগ” এই সাধারণ নাম দেওয়া 
হইয়াছে । যথা,__ঈশ্বরে সমাহিত চিত্ত হইয়া, চিত্তের 
বিক্ষেপ সংযত করিয়। কন্ম সাধনা, অথব! ঈশ্বরে 
সমাহিতচিত্ব হইবার জন্য, নির্মম নিক্ষীমভাবে এবং 
মন ও ইন্ড্রিয়কে সংযত করিয়া, সমতাযুক্ত হইয়া, কর্ম 
করিবার কৌশলই_ কল্মযৌগ। সেইরূপ আত্মধর্মা- 
বিরোধী কর্ম প্রবৃত্তিকে এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে দমন 
করিয়া নিয়ত আত্মজ্ঞানে স্থির হইবার যে সাঁধনা__ 
তাহ। সাংখ্যযোগ । (সগুণ) ঈশ্বরে চিত্তকে সমাহিত 
ও অন্ুরক্ত করিবার উপায়--ভক্তিযোগ। তরঙ্গে 
(নিগুণ) সমাহিতচিন্ত হইলে- জ্ঞানযোগ | ইহার 
উপায় স্বরূপ চিত্তনংযম জন্যও কর্পষোগ করিতে হয়। 
স্কতএব চিভবৃত্তির বিক্ষেপ . নিরোধ করিবার উপায় 
স্বরূপ যে গকল পন্থা আছে--সকলই যোগ। এ 








অনুষ্ঠানে নিক্ষলত। কিন্া। অন্তরায় 

নাহিক ইহার; এ ধর্মের আচরণ 

অন্ন হলে--তবু তারে, মহাঁভয় হতে । ৪০ 
অধাবসায়ীর বুদ্ধি হয় একরপ 

হে পার্থ হেথায়; কিন্তু অস্থির বুদ্ধি, 


বৃদ্ধি তার অন্তহীন--বহু শাখাময়। ৪১ 


সপ | শর সপ পপি 





(৪০) অনুষ্ঠানে নিক্ষলতা আরম নিফলতা 
এবং মন্ত্রা্দি অঙ্গবৈকল্য জন্য সমাপ্তিতে বিফলগত! 
(বলদেব )। 

অন্ন আচরণ- জ্ঞান বা অন্যযোগ অল্প আচরণে 


কোন লাভ হয় না। 
মহাঁভয়-_সংসাঁরভয়, বা জন্মমরণাঁদি রূপ দুংখভয়। 


(৪১) অধ্যব্যসাঁয়ীর বুদ্ধি__যুলে আছে 'ব্যবস! 
য়াত্মিকা বুদ্ধি'। অর্থাৎ নিশ্চয়ন্যভাবাবুদ্ধি, প্রমাণ- 


জনিত বিবেক বুদ্ধি (শঙ্কর) । অথব1 ঈশ্বরারাঁধন। লক্ষণ- 
যুক্ত কর্দুযৌগে ঈশ্বরভক্তিবলে নিশ্চয়ই পরিত্রীণ পাইব 
(স্বামী) বা আত্বীতত্ব অনুভব করিব, (বলদেব ) 
একপ এক নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধিই অধ্যবসাঁয় বুদ্ধি। 
শঙ্ঘরাচাধ্য আরও বলিয়াছেন, যাহাকে সুৃংখ্যবুদ্ধি 
বলা হইয়াছে, এবং বক্ষ্যমান লক্ষণযুক্ত যে (কর্ম) 
যোগ বুদ্ধির কথা বল! হইবে--উভয়ই ব্যবসায়।ঝ্সিকা- 
বুদ্ধি। মধুহ্দন বলেন_-এ সংসারে শ্রেম্নমার্গে "সেই 
ইহা” এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি। সাংখ্য ও কর্মযোগ 
এক (মোক্ষ) ফলসাধক বলিয়া! এ উভয় বুদ্ধিই ব্যব- 
সায়াত্মিকাঁ। সর্বাপেক্ষা রামানুজের অর্থই নিম়োক্ 
8৪ শ্লোকের সহিত অধিক সঙ্গত। তিনি বলেনঃ, 
মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয় কর্শো বুদ্ধি, এবং আত্মনিশ্চয় পূর্বক 
কাম্যকর্দদে (কাঁমনাধিকারে) এক ফলসাঁধন বিষয়ে 
যে বুদ্ধি (৪৪ শ্লোক দেখ) তাহাই ব্যবসায়াত্মিকা 
বুদ্ধি । কেন না, সকলপ্রকার কর্ধেই বুদ্ধি এক নিষ্ঠ ও 
স্থির হইতে পারে-_যদি তাহা একরূপ ফলসাধনার্থ 
প্রয়েজন মনে করিয়া এক মনে করা হয়। এ কারণ, 
যে এ জীবনে ধনোপার্জনই এক মার উদ্দেপ্ ক্রিয়া 
তাহার জন্ত কর্ম করে__তাহার বুদ্ধি রা অর্থে ব্যব- 
সায়াক্মিকা খল! খায়। ১, | 
বুদ্ধি অস্থির যাঁহাঁর-_মুলে আছে “অব্যবসী-: 
যীর বুদ্ধি ৷ ইহার্‌ বশে বর্ম পুত্র ধন প্রভৃতি নানান: 


কথা এখানে অধিক বিশদ করিয়! বলিবার স্থান নাই । ফল কামনার! হয় বলি! এ রী নানারূপে বি: 
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অবিবেকী যেই জন, বেদ-বাদ রত, 

হে অর্জন ! কহে যার! নাহি কিছু আর, 
কামী-যার চেষ্টা সুধু স্বর্গ লাভ তরে, 
কহে তারা যেইবূপ পুম্পিত বচন__ 


হুয়--কোন একটীতে একাগ্রতা লাভ করিতে পারে 


বা এই অর্থ রাঁমানুজেয় | বলদেব প্রভৃতি বলেন, 


কাম্য কর্ম নুষ্ঠানকারীর বুদ্ধিই অব্যবসা ঘাত্মিক! | ইহা- 


'দের অর্থ পুর্ব্বেক্ত কারণে তত সঙ্গত নহে । 

অন্তহীন € অন্ত )-উক্ত কামীর্দের কামনা 
অনন্ত বলিয়। এবং কন্দফল গুণ ফলহেতু বহু প্রকার- 
গতেদে রহ শাখ। বিশিষ্ট বলিম়। (হ্বামী )। 


(৪২-৪৩) বেদবাদ রত _বহু অর্থবাঁদ বা ফল 
াধন প্রকাশক বেদবাক্য। (শঙ্কর ও মধু) অর্থাৎ 


ইহারা বেদ বাকোর প্রকৃত তাঁৎপর্ধ্য পরিজ্ঞাত নহে 
€গিরি)। অথবা চীতুন্্ান্ত প্রভৃতি ব্রত ব1 যজ্ঞাদি করে 
অক্ষয় পুণ্য লাত হয় এইরূপ কোর্থবাদ (স্বামী )। 


বেদের স্বর্গাদিফলবাদ (রামানুজ)। কন মীমাংসা 


প্রভৃতি বাদ ] ূ 
কাঁমী- বিষয়স্থখবাঁসনাগ্রস্ত ( বলদেব )। 
নাহি কিছু আঁর-ন্বর্গ পশ্বাদি ফলসাধক 
বেদোক্ত কর্ন ব্যতীত আর কিছু নাই (শঙ্কর, রামী- 
নুজ ও বলদ্বেব।) কর্মকাও নিষ্ঠার ফল ব্যতীত আর 
কিছুই নাই (গিরি)। কর্মনকীও ব্যতীত আর কিছুই 
' মাই (মধু)। শ্রুতিতে আছে,_- 
“তদ্দযথেহ কন্দজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, 
শ্রবমেব অমুত্র পুণ্যাজিতো। লৌকঃ ক্ষীয়তে |” 
পুম্পিত ব্চন-অবণ রমণীয়(শঙ্কর),বিষলতাবৎ 
জাপীতরমণীয় (স্বামী )। 
জন্মকর্ম্মফল-_ফাহার কর্মাফলে পুনজ্ন্থ হয় 
(শঙ্কর )। জন্ম এবং কন্দ্রফল (স্বামী )। জন্ম (দেহ 
সম্বন্ধ), কর্ম (আঁশ্রমবিহিত ইত্যাদি কর্ম), এবং 
ফল (্র্গলাভাদি)এই তিন ইহাই বলদেব অর্থ করেন। 
হন্ম। তদধীন কন্ম ও তদধীন ফল (হধু)। 
ক্রিয়া যাহাতে ন্বর্গ পশু, পুত্রাদি লাভ নিমিত্ত 
অনেক ক্তরিয়! বাহুল্য প্রকাশিত হইয়াছে (শঙ্কর )। 
অর্থাৎ দেশ কাল ও অধিকারী বিবেচনায় প্রকাশিত 
ছইক্সাছে (শ্শিরি)। বোঁধ হয় আগ্বহৌত্র প্রভৃতি যজ্ঞাঘি 


নব্যভারত? [দ্বাদশ খণ্ড, একাদশ লখ্যা 


জন্ম কর্মফল গ্রদ, ভোগৈস্্যকর__ 

বহুল বিশেষ ক্রিয়া হব যার সার; ৪২৪৩ 
তাঁহে বিমোহিতচিন্ত হয় যেই জন-_ 
ভোগৈশ্বর্যকামী যেই-_নাহি করে তার 
এ অধ্যবসায় বুদ্ধি একাগ্রতা লাভ। ৪৪ 
ত্রিগুণ বিষয় বেদ-_হও ছন্দহীন 





ক্রিয়া-_এই কূপ অর্থ করিলেই সহজ হয়। যধুনুদন 
এই অর্থ করেন । 

. ভোগৈশ্বধ্য-শ্বর্গের হুখভোগ ও ইন্তত্বাদি 
এশ্ব্য (মধু)। 

(৪৪) একা গ্রতা-_মূলে আছে “সমাধি? । অর্থাৎ 
সম্প্রজ্ঞত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয় প্রকার চিত্তের একা 
গ্রতা (গিরি 9। পরমেশ্বরে একাগ্রতা (স্বামী)। ব্রন্দে 
অবস্থান রূপ ব্যবসায়িক বুদ্ধি (মধুহাদন )। আত্ম- 
জ্ঞান হইতে আত্মনিশ্যয় পূর্বক মোক্ষনাধনভূত কর্দ 
বিষয়ে বুদ্ধি (রামানুজ )। যাহাতে সম্যক আত্মস্বরূপ 
জান! যাঁয়,তাহাই সমাধি--নিরুক্তকাঁর এই অর্থ করেন, 


 বেলদেব)। এই শ্লোকের শেষ অংশ টীকাকারগণ এই 


অর্থ করেন--এইকর্ূপ লৌকে সমাধিতে বা আত্মজ্ঞানে 
ব্যবসায়াস্মিক। বুদ্ধিলীভ করিতে পারে না। রামী- 
নুজকে অনুসরণ করিয়। এস্লে অন্য অর্থ করা হই- 
যছে। তাহা ৪১ শ্লোকের চীকায় দেখা ইয়।ছি। 

(৪৫) ত্রিগুণ-( মূলে আছে ত্রেগুণ্য)_-সংসার 
(শঙ্কর)। গিরি ও মধু বলেন, এস্থলে বেদের, কর্ম- 
ক।ওকে বুঝাইতেছে, বেদেক্ত বর্মানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই 
সংসারে লিপ্ত হইতে হয় তাই বেদ ত্রিগুণ বা সংসার 
ব্যাপ।র প্রকাশক । স্বামী বলেন, সকাম অধিকারীর 
কর্মফল সম্বন্ধ বেদ হইতে প্রতিপন্ন হয়। সত্ব, রজ, 
তম, এই ত্বিগুণত্মক প্রকৃতির বিকারেই সংসারের 
উৎপত্তি। সান্তিক, রাজসিক, তাঁমসিক অধিকারী- 
তেদে মাত্বিক, রাঁজসিক ও তামসিক ক্রিয়াকাওড ও' 
তদুপযুক্ত কর্দ্রফলের ব্যাপার বেদে বর্ণিত আছে,তাহার 
ফলে এই ত্রিগুণাত্মক সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ 
করিতে হয়। রামানুজ বেদের মর্যাদা রক্ষা করিতে 
গিয়! কিছু ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন । তিন্থি বলেন, ব্রেগুণ্য 
অর্থে সত্ব রজ স্তম প্রচুর পুরুষ। রাজসিক তামসিক 
লোক স্বর্গাদি সাঁধনরূপ হিত বুঝে না। মাত্বিক লোক 
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 ব্রিগুগ-অতীত, পার্থ! নিত্য শ্ত্বস্থিত ) 
যোগ ক্ষেম পরিহরি হও আত্মরত। ৪৫ 
সর্ধত্র প্লাবিলে জলে, ক্ষুদ্র রসীর 


মোক্ষ বিমুখ হইলে কামনা বশে উদ্ভ্রান্ত হয় । এইজন্য 
বেদ ত্রেগুণ্য বিষয়। এঅর্থ সঙ্গত নহে। 


ত্রিগুণ অতীত-_অর্থ।€ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির | 


অতীত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান কর। শঙ্করাচাধ্য 
ও স্বামী অর্থ করেন-নিক্ষাম হও। রামানুজ বলেন, 
ইদানিং অজ্ঞুনের সত্ব প্রচুর জন্য রজ ও তম গুণ সঙ্কীর্ণ 
হওয়ায়, তাহার এ ছুই গুণ যাহ।তে আর বৃদ্ধি না হয়, 
কেবল সে এক সত্বগুণেই যুক্ত থকে, ইহাই উপদিষ্ট 
হইয়াছে। বলদেব বলেন, সমুদয় বেদের শিরোতৃত 
বেদান্তনিষ্ঠাই নিস্ত্রৈগুণ্য বা নিষামভাব । 

দ্বন্দ হীন-সৃগ ছুঃখ,লাভালাভ,শী তগ্রীষ্ম প্রভৃতি 
বিপরীত অর্থবাচক বাঁ প্রতিপক্ষীয় পদার্থকে ছন্্ব বলে। 
রামানুজ অর্থ করেন-_-সকল সাংসারিক স্বভাব নির্গত। 

সত্যূত-_সত্বগুণাশ্রিত (শঙ্কুর)। সৎগুণাশ্রিত 
(গিরি)। ধৈযযযুত (স্বামী)। রজঃ তম গুণদ্বয় রহিত 
করিয়া নিত্য প্রবৃদ্ধ সত্বস্থ(রামানুজ) । বোধ হয় এস্থলের 
এই দসত্বযুক্ত'ও পূর্বের “নিস্তৈগুণ্য' এই ছুইটার সামগ্রস্ত 
করিতে গিয়। রামানুজ পত্রগুণ বিষয় বেদ, ইহার 
পূর্ধ্বোক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে গিরি ও স্বামীর 
অর্থ ধরিলেও কোন গোল থাকে না। 

যোগক্ষেম-_অপ্রাপ্ত বিষয় উপার্জনই যোগ; 
অ।র প্রাপ্ত বিষয় রক্ষাই ক্ষেম। (মিতাঁক্ষরা ১1১০০ ও 
মনু ৭২২৭ দেখ)। ষোগক্ষেম* ও “সত্বযুত” এই ছুই 
বিশেষণের সামগ্রস্ত করিয়া রামানুজের মত গিরিও 
অর্থ করেন--এই সকলে ও দ্বন্দে অভিভূত হওয়া রজ 
ও তম গুণের কার্য, তাই এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া সত্ব 
গুণস্থ হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

(৪৬) সর্বত্র গ্লাবিলে জলে-_মুলে আছে, 
“সর্বতঃ ভ্রে) সংগ্রুতোদকে ”। রামানুজ, স্বামী ও 
বলদেব ইহার অর্থ করেন-_বৃহৎ হদ। অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
বুদ্ধ জলাশয়ে স্নানপানাদি যে যে প্রয়োজন স্বতন্ত্ররূপে 
সিদ্ধ হয়, এক বৃহৎ জলাশয়ে তাহা সমন্তই একত্র 
সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্ত এস্থলে ষে অর্থ করা 
হইয়।ছে, তাহাই অধিক সঙ্গত। এ শ্লেকের অপরার্ধ 
লইয়াও টাক।কারগণ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করি- 
য়াছেন। শঙ্কর অর্থ করেন, সমস্ত বেদোক্ত কর্মে যে 
ফল, তাহ! পরমার্থতত্বজ্ঞ সন্ভাসীর জ্ঞানফলের অন্ত- 
বত্তীহয়। গিরি বলেন, সমস্ত বেদোন্ত কর্ম হইতে 
বিষয়বিশেষ উপরতি জন্য ষে স্থ জন্মায়, তাঁহাও 
আত্মজ্জের আনন্দের অন্তর্গত হয়। স্বামী বলেন--ক্রহ্গ- 
" নিষঠ ব্রাহ্মণের ত্রহ্মানন্দে কর্মজনিত সমস্ত কুদ্রানন্দ 
ডুবিয়। যায়। কেহ অর্থ করেন_-সকল প্রকার কর্মের 











যেই প্রয্নোজন-_তত্বক্ঞানী, ব্রাহ্মণের» 

হয় সেই অর্থপিদ্ধি-_বেদে সমুদয় । ৪৬ 
কর্মে গুধু অধিকার তব--নহে কভু 
কর্মফলে কর্ম্মফলপ্রার্থী নাহি হও রর 
অকর্ষ্বে আসক্তি যেন নাহি থাঁকে তব।৪% 





তথ্যই বেদে পাওয়া! যায়। এসলে সঙ্গত অর্থ এই 
বোধ হয় যে, কণ্ম করিবার একট মুলন্ত্র এই 
গীতোক্ত কর্-যোগ হইতে পাইলে বেদোজাদি সমুদায় 
কর্মইতাহার অন্তর্গত করিয়া লগয়া যার। কর্তব্য 
বলিয়-অব্যবসায় বুদ্ধিতে কন্দ করিলে আর গোল- 
যোগ থাকে না। 
নধুহদন যে অর্থ করেন, তাহাও এস্বলে উল্লেখের 
প্রযোজন। তিনি বলেন, (উদপানে) ক্ষুত্র জলাশয়ে 
(যাবান্)ন্বান পানাদিরূগ যে যেতঅর্থ)প্রয়োজন সিদ্ধহয়ঃ 
(সর্ধতঃ সংগ্লুতোদকে) পর্বত নির্ঝরিণী গুলি সকল 
দিক হইতে আবিত হইয়া কোন উপত্যকায় একত্রিত 
হইলে যে বৃহৎ হুদ উৎপন্ন হয়, সেই মহতী জলাশয়ে 
(তাবান্‌ অর্থ) সেইক্প হয়। সর্ধবেদৌোক্ত কর্মকা 
সাধনে যে হিরগ্যগর্তানন্দ ভোগ পধ্যত্ত ফল পাওয়! 
যায়, সেই সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ বরহ্গজ্ঞানীর ভূম! ব্রক্মানন্দের 
সামান্য অংশমাত্র ৷ অতএব এই ভূমানন্দ লাভ করিলে, 
আর উক্ত ক্ষুত্রানন্দের প্রয়োজন হয় না। *. 
(8৭)কর্ম্মেতেই অধিকার তব-__তত্বজ্ঞানা্থীঁ 
অর্জুনের [নিক্ষীম) কর্মব্যতীত জ্ঞান নিষ্ঠায় অধিকার, 
নাই (শক্কর)। তবে নিত্যসত্বস্থ মুঘুক্ষু অজ্জুনের শ্রতুযুক্ত 
নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যাি সর্বকর্্ম ফল বিশেষের সন্বন্ধ' 
রহিত পূর্বক করিবার অধিকার আছে । রোমানুজ)। 
মধুসুদন অর্থ করেন, পূর্বশ্লোকোক্ত পরমানন্দ যখন, 
কেবল নিক্ষাম কম্ম দ্বারা লাভ করা যায় না,যখন তাহা 
কেবল আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতাতেই লাঁভ করা যায়, তখন 
আয়াস সাধ্য বহিরঙ্গ সাধনযুক্ত কর্মে প্রয়োজন নাই । 
কিন্ত কর্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানই সম্পাদ্য-_-এ কথ! অর্জু- 
নের হ্যায় ক্বভীবযুক্ত কেহ বলিতে পারে ন|। কেন না 
নিফষীম কর্ধ দ্বার! প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় মন জয় 
ন। হইলে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যাঁয় না। অর্ঞুনের 
চিত্তশুদ্ধি জন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কেবল কর্ম করিবারই 
অধিকার আছে। কর্ম ফলে তাহার অধিকার নাই। 
কেন না ফলাকাঁঙ্ষা' থাকিলে কর্মের দ্বারা চির্শুদ্ধি 
হইবে না। কম্খ বন্ধন কারণ হইবে। 
স্বামী বলেন,যখন সব্বকন্মফল ঈশ্বর/রাধনায় পাওয়া 
যায়, ভখন বন্ধন হেতু কম্মফলের প্রবৃত্তি বা কামনা 
ত্যাগ করিয়া কশ্ন করিবে । ধলদেবও এইকপ সহজ 
অর্থ ক্করেন। | | 
তিনি বলেন, শুদ্ধ চিত্ত হইন্স! স্বধর্ম ও কর্তব] বোধে 
অর্জুনের যুদ্ধ কর! কর্তব্য--এস্থলে ইহাই উদ্দিষ্ট হই- 
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নধ্যভীরত 1 [ দ্বাদশ খণ্ড, এ্রকাঁদশ সংখ্যা । 





পপ পাপ উপ 


আসক্তি করিয়া ত্যাগ, যোগধুক্ত হয়ে, 
কর্ম কর- _সিদ্ধ্যসিদ্ধি সমজ্ঞান করি ) 
কহে যোগ,__ধনঞ্জয় ! এই সমতাকে। ৪৮ 
বুদ্ধিযোগ হতে কর্ম্দম অপকুষ্ট অতি; 

ফল হেতু কর্ম করে কূপণ ঘে জন-- 

এই বুদ্ধি, ধনঞ্জয় ! করহ আশ্রম । ৪৯ 
স্থুকৃত দুষ্কৃত ছুই-_বুদ্ধি-যুক্ত হয়ে, 


ছি 








পাপা? 





যছে। এ অর্থ সঙ্ষীর্ণ কিন্ত বেশ সঙ্গত। বঙ্কিম 


বাবু বলেন,সাধারণতঃ যাহাকে কাজ বা 9০10 বলে, 
তাহাই কন্ম শব্দে এখাঁনে বুঝ(ইতেছে, কেবল বৈদিক 
কর্ম বুঝাইতেছে ন1। 

(৪৮) যোগযক্ত--পরমেশ্বরে একপরতা, 
(স্বামী) । কেবল ঈশ্বরার্থ বা তাহাকে তুষ্টকরিবার জন্য 
কর্ম করা, এবং কন্ম করিতেছি বলিয়া ঈশ্বর আমার 
শুভকরুন, এরূপ কামনা ত্যাগ করাই যোগন্থ হইয়া 
কর্ম করা (শঙ্কর)। সিদ্ধযসিদ্ধিতে সমত্বরূপ চিত্ত সমাঁ- 
ধনই যে।গ (রামানুজ) | 

সিদ্ধালিদ্ধি-_-শঙ্কর ও গিরি 'বলেন, সনুশ্রদ্ধি ও 
তাহার পরিণামে জ্ঞান জ্ঞপ্তিই কশ্ষের সিদ্ধি তাহার 
বিপর্ধ্যয়ে কর্মের অসিদ্ধি। ইহাতে এই অর্থ হয় যে, 
কন্ম করিয়া আসার চিত্তশুদ্ধি হইবে, বা আমি জ্ঞীন 
ল।ভ করিব, এরূপ কামনাও ত্যাগ করিবে । যে অভি- 
প্রায়ে ইংরাজী কথা ০7৭) কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলে, 
তাহ। ভুমি সিদ্ধি করিতে পারিবে কি না,তাহাও দেখি- 
বার আবশ্ক নাই; কর্তব্য বুঝিলেই কর্ম করিবে । 
এই সহজ অর্থও এখানে অসঙ্গত হয় না। মধুস্থদন 


বলেন, ফলসিদ্ধিতে হর্ধ ও ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদ | 


ত্যাগ করাই সমত্ব জ্ঞান। 


(৪৯) বুদ্ধিযোগ হতে-_উদ্তরূপ সমত্বাদি- 
জ্ঞানে ব্যবনায়াক্মিক। বুদ্ধি যুক্ত কর্ম অপেক্ষা । বুদ্ধি 
সমত্ব বুদ্ধি (শঙ্কর)। বাবসাত্মিক। বুদ্ধিযুক্ত কন্দমযোগ 
(ম্বামী)। ঈখরার্পিতচিত্ত হইয়া সমত্ববুদ্ধি যুক্ত কর্ম 
যোগ, আত্মবুদ্ধিপীধনভূত নিক্ষাম কন্মযোগ মেধু)। 

কর্ম-কাম্য কন্ধ শেঙ্কর ও মধু)। 

কপণ-কম্মফলপ্রাথী (রামীনুজ)। এই অধ্যায়ের 
৭ম শ্লেকের টীকা দেখ। 

এই বুদ্ধি-উক্তরনূপ বুদ্ধি। যোগ বুদ্ধি স্বোমী)। 
কিনব তাহার পরিপাক জাত সাংখ্য বুদ্ধি। 

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক বুঝিবাঁর জন্য এই 
শ্লোক এধং ইহার পববন্তী শ্লোক বিশেষ করিয়া বুঝ 
আবপ্তক | সেই স্থানে এই ছুই গ্লোকের বিস্তারিত 
উল্লেখ প্রয়োজন হইবে ।' . | 

(৫০) কৌশল--(মুলে আছে কর্ণ কৌগলং) 


শে পিপাপেপাপাল্পীপাাসসস্পিস্পা সাপাহার 
! 


ত্যজে হেথা; তাই যুক্ত হও এই যোগে-_ 
যোগ হয় সুধু এই কর্মের কৌশল। ৫* 
এই বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মনীষী সকল, 

কন্মজাত ফল ত্যজি- জন্ম-বন্ধ হতে 

মুক্ত হয়ে--পাঁয় তার! পদ শাস্তিমর। ৫১ 
যেইকাঁলে বুদ্ধি তব, হইবেক পার 

মোহের গহন হতে-_হইবে নির্ধেদ 
সেইকালে, শ্রুত আর শ্রোতব্য বিষয়ে ।৫২ 
শ্রুতিতে বিক্ষিপ্ত তব বুদ্ধি যেইকালে 


২ এ শিশীশপপসিশত পাশ পাশপাশি 





স্বধন্ম নিরত, সমতৃজ্ঞানযুক্ত,ঈশ্বর।্পিত চিত্ত হইয়া কর্ম 
করিব(রযে কৌশল,তাহাই যোগশেক্কর)। কম্মের ফল 
বন্ধন হইলেও ঈখরার্থে নিক্ষাম হইয়| কম্ম করিয়! 
কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া] মোক্ষলাভ করি- 
বার কৌশল তাহাই যোগ (শ্বানী)। সংসার বন্ধন- 
কারক দুষ্ট কন্ম নিবারণ চতুরত]| মেধু)। বক্ষিম বাবু 
অর্থ করেন, যিনি আপনর অনুষ্ঠেয় কম্ম যথ|বিধি 
নির্বাহ করেন তিনিই যে।গী। কেহ পাঠ করেন-- 
“কর্ম হকৌশলণঅর্থাৎ সুথুকৌশল যুক্ত কর্ম । ইহ।তে 
বিশেষ অর্থভেদ হয় না। 


(৫১) পদশান্তিময্ন-_-মুলেআছে'পদ অনা ময়") 
বিন্র ভে।গাক্ষ্য পরমপদ বিধুলোক (শঙ্কর ও স্বমী)। 
নিক।ম ভাবে সমত্ব বুদ্ধতে কর্ম করিয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ 
হইলে মেঘমুক্ত হুয্যের ন্যায় “তত্বমনি” জ্ঞান, অজ্ঞান 
মেঘ বিনষ্ট করিয়া আপনিই প্রকাশিত হইয়। ত্রহ্গপ্রাপ্তি 
রূপ মোক্ষ হইবে (মধু)। 


(৫২)মায়ার গহন--“মূলে আছে মোহ কলিল" 
তুচ্ছ ফলাভিলাষ হেতু অজ্ঞ।ন গহন বেলদেব)। আমি 
আমার এই অহঙ্কারাঝ্মক অজ্ঞান (মধু)। 

নির্ববেদ__-বৈরাগ্যবুক্ত, আসক্তিবিহীন। 

শ্রুত কিশ্বা শোতব্য বিষয়__যে উপদেশ পূর্বে 
শ্রুত হইয়।ছে বা হইবে । (শঙ্কর ও স্বামী)। আধ্যত্সিক 
শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত শাস্ত্রের উপদেশ, (গিরি)। শ্রত ও 
শ্োতব্য কর্ ফলের বিষয়, (মধু)। সর্বকর্মের উপ- 
লক্ষণ (রাঁবেন্্রধতি )। কেহ অর্থ করেন, বেদ ও 
স্মৃতি শাস্ত্র। 


(৫৩) শ্রতিতে বিক্ষিপ্ত--ঘঅনেক সাধ্য সাধন 
বিষয় শ্রবণ করিয়। শেঙ্কর)। অথব1 নানা লৌকিক ও 
বৈদিক কাধ্যেরফলশ্রুতি দ্বারা (শ্বমী)। নানাবিধ ফল 
শ্রবণে কাম্য কর্মে বিক্ষিপ্ত (মধু) । শ্রবণ মাত্র বিক্ষিপ্ত 
(রামানুজ)। কেহ কেহ অর্থ করেন,বেদ বাক্যে বিক্ষিপ্ত 

সমাধি-পরমাত্মায় সমাধি (মধু) যাহাতে সমি- 
হিত হওয়। যায়, বা আপনাকে ডুবইয় দেওয়া যায়, দেই 


সী 


তি । পি 
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হবে স্থির, সমাধিতে হইবে সচল-_.. ' 
সেই কালে এই যোগ লভিবে নিশ্চপন। ৫৩ 


অর্জুন-_ 
সমাধিতে স্থিত-প্রজ্ত বে জন কেশব !_- 
কিরূপ লক্ষণ তার? হয় কি প্রকার 
অধিষ্ঠান তাঁর কিম্বা বচন চলন ? ৫৪ 
শ্রীতগ বান-_ 
ত্যজে যেই মনোগত কামনা সকল, 


আত্মা (শঙ্কর ত্র স্বামী) জাগ্রত স্বপ্নরহিত বা বিক্ষেপ 
রহিত স্থবুপ্তি অবস্থ। (মধু) যাহাতে চিত্ত সমিহিত হয় 
সেই সমাধি (বন্ধিম বাবু)। 

স্থির _বিক্ষেপ বর্জিত (শঙ্কর )। 


এই মোঁগ- বিবেক প্রজ্ঞা সমাধি (শঙ্কর )। 
ঘে।গফল তত্বজ্ঞ।ন (স্বামী) আত্মসাক্ষাৎ কার 'সোহহং 
জ্ঞ।নরূপ যোগ (মধু)। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা । আত্মাব- 
লোকান (রাঁমানুজ )। 


(৫৪) স্থিত প্রজ্ঞা নিশ্চল। বুদ্ধিযার (স্বামী)। 
যাহার সমাধি লাভ হইয়াছে অথবা পরতব্র্গে আমি 
প্রতিঠ্ঠঠ হইয়ছি এইরূপ কান যাহার, অথবা! যিনি 
কর্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানযোগ নিঠায় প্রবৃত্ত কিন্বা 
যিনি কণ্মষোগে প্রবৃ, তাহারা স্থিতপ্রজ্ঞ (শঙ্কর )। 
বঙ্কিম বাবু অর্থ করেন, যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে 
অর্থাৎ পরমেখরে স্থিত হইবে, তখন তুমি কম্মযোগ 
সিদ্ধ হইবে । 


কিরূপ লক্ষণ__মধুহুদন বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞের 
ছুই অবস্থা-_সমাধি ও ব্খান। এই শ্লোকে চারিটা 
প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্বে, সমাধিযুক্ত স্থিত-প্রজ্জের 
লক্ষণ জিজ্ঞ/সা হইয়।ছে। তাহার পর তিন প্রশ্নে (১) 
বুযুখিত স্থিত-প্রজ্ঞের বাকা, (২) অবস্থান বা মনের ও 
ইল্জিয়ের নিগ্রহ কার্য, এবং (৩) বিষয় বিচরদেষ্ন অবস্থা 
বা কর্ম কিরূপ--তাহাই জিজ্ঞাসা হইয়াছে। 


(৫৫) মনোগত কামনা-কামনা মনেরই 
ধর্ম (বলদেব)। সঙ্কল্পাত্মক মনোবৃত্তি--“প্রমীণ, বিপ- 
ধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রী,্মৃতি” ভেদে পাঁচ প্রকার। (পাতিগ্রল 
দর্শন) কামন।ত্যাগ অর্থাৎ সর্বচিত্তবৃত্তি শুন্য হওয়!। 
কারণ যোগন্ডিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ (মধুমুদন)। 

রহে তুষ্ট__ষে বাহা বন্ত লাতে নিরপেক্ষ হইয়া 
কেবল নিজ আজ্মীতেই তুষ্ট অর্থাৎ পরমাত্থা দর্শনরূপ 
অমৃত আস্বাদনে পরিতুষ্ট আত্মারাম সন্ন্যাসী (শঙ্কায় )। 
আল্মাবলোকন তুষ্ট, (রামান্ুজ)। পরমাত্মাতে তদ্দেক- 
চিত্ত হইয়। তপ্রপাঁদে সন্তোষ যুক্ত (রাঘবেন্্র ষতি)। 
শ্রুতিতে আছে-- ঠা কি 
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আত্ম-বলে রূহে তুষ্ট আত্মাতে আপন,-- 
স্থিত-প্রজ্ঞ কহে, পার্থ, তখন তাহারে 1৫৫ 
হুঃখে অনুদ্ধিগ্নচিত, সখে স্পৃহাহীন, 
বীতরাগভয়ক্রোধ--স্থিতধী সে মুনি 1৫৬ 
সর্বত্র যে স্লেহশৃন্, নহে উল্লাদিত 





"্যদ। সর্বেরধ প্রমুচন্তে কামাযেহস্ত হৃদি স্থিতা। 

অুখ মর্ত্যোম্বতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্বতে ॥” 

এই গ্লোকে অর্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
হইয়াছে । বঙ্কিম বাবু বুঝাইয়।ছেন যে,আত্মীতে আনন্া- 
যুক্ত বা আত্মারাম হইলে যে বহির্কিষয়ে আনন্দ উপ- 
ভোগ করিতে হইবে না এই শ্লোকে বা ইহার পরের 
কয় শ্লোকে এমন কথা নাই । সেই সকল ন্যায় মত 
উপভোগের বিদ্বকারী কামন। ও ইন্দ্রিয় বশ করিতে 
হইবে ইহাই উদ্দেশ্ত। 


(৫৬, ৫৭)-_মধুস্ছদূন বলিয়াছেন, ব্যুখিত স্থিত- 
প্রজ্ঞ "কি বলেন”-__এই ছুই শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া হইয়াছে । এ কথা ঠিক বুঝা যাঁয় না । পূর্ব্ব 
বল! হইয়াছে, কমন! মনের ধন্ম। অতএব কামন] 
ত্যাগ করিতে হইলে বা নিষ্কাম হইতে হইলে 
সেই মনের বৃত্তিগুলি দমন করা প্রথম কর্তব্য | কারণ, 
সেই গুলিই কামনার বীজ । ধ্তএব সেই, মনোবৃত্তি 
গুলিই আগে বশ করিতে হয়। সে বৃত্তিগুলি কি 
তাহা এই ছুই শ্লোকে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, ভুঃখ, 
উদ্বেগ, সখ, স্পৃহা, রাগ, ভয়, ক্রোধ, উল্লাস ও দ্বেষ। 
মধুহবদন এই লকল বৃত্তির নিপ্নরূপ ব্যাখ্য। করেন ।__ 

ছুঃখ--আধ্যাক্মিক, আধিদৈবিক ও আধিতৌ- 
তিক এই ভ্রিবিধ রক্তঃগুণজ সম্তাপায়ক চিত্তবৃত্তি। 

উদ্বেগ-_সেই ছুঃখ হেতু অন্ুতাপাত্মক ত্রান্তি- 
রূপ তামস বৃত্তি। 

সুথ__উক্তরপ ত্রিবিধ সাত্বিক প্রীতিজনক 
চিত্তবৃত্তি। 

স্পৃহা__সৃথজ ধর্ম্মানুষ্ঠান বিনা সুখের লালসারূপ 
তামস চিত্তভ্রান্তি। অথবা হ্যাত্বক চিত্তবেগ । 

রাগ- (অন্ুরাগ)শোভনঅধ্যাস নিবন্ধন বিয়য়ে 
রগ্ভনাত্মক রাঁজসী চিত্ববৃত্তি। 

ভয়- _-অনুরাগের বিষয়ে বিশ্বকারী বা শক 
উপস্থিত হইলে তাহাকে বাধা দরবার অসামর্থ্য জন্য 
চিত্তের তামসিক দীনতা | 

'ক্রোধ--সেই বাধ! নিবারণের ক্ষমতা থাকিলে, 
আপনাকে বড় মনে করিয়া তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টায় 
যে চিত্ত আবাল! হয় সেই রাজস বৃত্তি। 

স্েহ---অন্য বিষয়ে প্রেমাপরপর্য্যায় তামস বৃত্তি 
বিশেষ । অন্যের ্ুধ দুঃখ ক্ষতি বৃদ্ধি হইলে, আপ- 
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৬৯৬ 


লতি শুভ, বিষাদ্দিত নাহি হয় কভু 






অগ্ডত লভিয়া,_-তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৫৭ 


করে যেই প্রত্যাহার ইন্ট্রিয় সকল 
ইন্ডরিয়-বিষয় হতে, কুম্্ম করে যথ| 


নিজ অঙ্গ সন্কুচিত-স্থিতপ্রজ্ঞা তার। ৫৮ | 


বিষয়-সম্তোগ-হীন দেহীর না যায় 
বিষয় বাসনা কভু 7 আত্ম-দৃষ্টি লভি 
বিষয়ের অনুরাগ তার হয় দূর। ৫৯, 


চে লের্রররররার 


নব্যভারত.। : [ ছাদশ খণ্ড, একাদশ সংখ্যা ॥ 


রণ" দেনা পারা হারা 








বিবেকী পুরুষ যেই, কত চেষ্টা করে-_- 
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ তথাপি সবলে 

মন তার, হে অজ্ঞুন, করয়ে হরণ। 
যোগী যেই-_-সে সকল করিয়া সংযম 
হয় মম পরাক়ণ) ইন্দ্রিয় যাহার 
রহে বশে, প্রজ্ঞা তাঁর হয় প্রতিষ্ঠিত। ৬১ 
করিলে বিষয় ধ্যান, জন্মে মানবের 


৩9 





পপ” ৯ পপ আজ 


(১০) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রথমে না করিলে ৫৬ ও 


প্রীতিশৃশ্ত-_নিরুপাধিক প্রীতি শুস্ নহে । শঙ্কর বলেন, : ৫৭ শ্লোেকোক্ত সুখ ছুখোঁদি মনোবৃত্তি দমন করা যাঁয় 


দেহ জীবনাদিতে স্বেহ। স্বামী বলেন পুভ্রমিত্র।দিতে | 
স্নেহ। ভক্তেরা বলেন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থে স্েহ। [ 


না__ইহাই এই গ্লেরকে বুঝান হইয়াচছ। মুলোচ্ছেদ 
করিলে তবে বৃক্ষ নষ্ট হয়। নদীর গতি বন্ধ করিতে 


'আমার' এই অভিমানে স্ত্রীপুক্র দেহাদিতে যে মমতা-_ | হইলে তাহার উৎপত্তি স্থান রোধ করিতে হয়। সেই 


তাহাই এস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে বৌধ হয়,নতুবা সর্ধবভৃতে 
ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাহাতে যে প্রীতি তাহ। দোঁষ।বহ 
মহে। 
্ দ্বেষ-_ছুঃখহেতু অশুত বিষয়ে অস্ুয়া জনিত 
নিন্দাদি প্রবর্তক ভ্রান্ত তামস বৃত্তি। 
উল্লাস-_-(মূলে আছে অভিনক্দন) হুখ হেতু স্ত্ 
পুজ্র ধনাদি) শুভ বিষয়ে প্রশংস। প্রবর্তক ভ্রান্ত চিত্ত 
বৃত্তি। 


(৫৮) _ মধুন্ুদন ' ধলেন, স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে অব- 


স্বান করেন এই প্রশ্নের উত্তরে ৫৮ হইতে ৬৩ প্লোকের 


অবতারণা হইয়াছে! প্রারব্ধকর্্মবশে ব্যথিত হইয়া 
ইক্দিয়গণ বিক্ষিপ্ত হইলে, তাহাদিগকে সমাধি জন্ত 
পুনর্ববার বিষয় হইতে আকর্ষণ বা নিরোধ করিতে হয় 
তাহাই এই ৫৮ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে । 

(৫৯) আত্মদর্শনই যে ইন্ড্রিয়ের এই বিষয়াকর্ষণ 
'বনিবারতের মুখ্য উপায়--এই গ্লোকে ইহা বুঝাঁন হই- 
ঝাছে। জন্মাতে চিত্ত স্থির হইলেই ইন্দ্রিয় দমন হয়, 
বাসনার কো'্ষচিত্ববিক্ষেপ ক্ষমতা থাকে না- তাহা 
'পরবত্তী ৭০ গ্বেকে বুঝান হইয়াছে । 

বিষয়সৃস্তোগ্ হীটন_-(মূলে আছে'নিরাহারন্ত” 
অর্থাৎ ষে ইঞ্জ্রিয় বারা ত্বাহা বিষয় আহরণ করিতে 
পারে না-বা করে না (শঙ্কর) ॥ ইঞ্জিয়ের বিষয় গ্রহণই 
তাহার আহার। যে তাহাতে জশড়,ষেমন জড় আতুর 
প্রভৃতি, তাহারা নিরাহারী। ইহারা জ।র যাহারা চিত্ত- 
শুদ্ধি পূর্ধবে কর্ম সন্যাস করিতে যা, ঘিষয় ভোগ 
করে না, তাহারা রেস) আশজিটুকু (বর্ণ খাদ দিয়া 
বিষয় ভোগ তাগ করে। অথণৎ তাহাদের মনের 
মধো পূর্ববাসনাজাত বিষয়ভোগ তৃষ্ণা বাঁ অনুরাগ টুকু 
প্লাকিয়া মায়। 

আত্মাদৃষ্টে--(ষুলে আছে "পরং দৃষ্1” ) অর্থাৎ 
বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ পরমায্মাকে দেখিয়া। ইহা সকল 
চীরুকারগণই অর্থ করেন । | 


জন্য প্রথমে ইন্িয়-প্রবর্তিত মনের দমন ভন্য এই 
ইন্দ্রিয় বিক্ষেপের দমন করিতে হয়। 

কঠোপনিষদের তৃতীয় বন্দীর ৫ম গশ্লে।ক যথ।_- 

“যস্ত, বিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যযুক্তেন মনসা। 

তস্যেক্র্রিয়ান্যবসানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ ॥” 

(৬১) এই শ্লোকে ইন্দ্রিয় বশ করিবার মৃখ্য 
উপায় (79৮) দেওয়া হইয়াছে । উশ্বরপরায়ণ হইয়। 
তাহাতে যুক্ত বা তাহাতে মন স্থির করিলেই ইন্দ্রিয় 
সংযম করিতে পার। যায়। ঈশ্বরপরায়ণ বা তাহাতে 
অনুরক্ত হওয়া ও আত্মজ্ঞানে অবস্থিতি করা উভয়ের 
ফল এক। তাহা এখানে আর বুঝাইব।র প্রয়েজন 
নাই । মধুক্দন বলিয়াছেন ঘেমন বলবান রাজার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়। দন্সাদিগকে নিবারণ করা যায় ও 
বা দন্ত আপনিই সরিয়। যায় সেইরূপ ভগবানের 
আশ্রয় লইলে দুষ্ট ইন্দ্রিয় আপনিই নিগৃহীত হয়। 

কঠোপনিষদের ৩ বন্ীর ৬ শ্লোক এইরূপ-- 

প্যস্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। 

তন্ডতেক্তিয়াণি বহ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ 

(৬২-৬৩)-ঈশ্বরে মন সমাহিত না করিয়া ও ইন্রিয় 
নিগ্রহ না করিয়া, যদি বিষয়ে মন আকধিত হয়; 
অথণৎ বিষয় ভাবন| করা বায়,_-তবে যে ফল হয়, 
তাহা এই ছুই প্লোকে বুঝান হইয়াছে । আমাদের এক 
দিকে আতা আর অন্য দ্বিকে বিষয় রহিয়।ছে। মধ্যে 
আছে ঘুদ্ধি, মন ও ইক্দ্রিয়। এক দিকে বিষয় এ 
গুলিকে আকর্ষণ করিতেছে । অন্যদিকে ধানম্মিক ব্যক্তি 
তাহাদের আত্মাভিমুখে আকর্ণণ করিতেছে । বিষয় 
আকর্ষপই তন্মধ্যে প্রবলতর। কেন না বিষয় আমা- 
দের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ আপাত রমণীয় ও দিবার প্রকাশ- 
মান। আত্মী প্রত্যক্ষ অথবা কেবল অন্তর প্রত্যক্ষ 
সাপেক্ষাও কষ্টকর সাধন। লভ্য ও রাত্রের স্তায় প্রথমে 
অপ্রকাশিত। কাঙ্জেই বিষয়াকর্ষণ বড়ই প্রবল। 
অনেকরূপ কৌশল করিয়। সাধনা করিলে আত্মার 
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আসক্তি তাহাতে ) সেই 'আসক্কি হইতে 
জন্মে কাম--কাঁম হতে ক্রোধের উত্তক ) ৬২ 
ক্রোধ হতে জন্মে মোহ; ত্রম--মোহ হতে, 
ও স্বৃতিবিভ্রম হতে হয় বুদ্ধি নাশ__ 
বুদ্ধি-নাশ হতে হয় বিনষ্ট সে জন। ৬৩ 
_আসক্তি-বিরাগ-হথীন, আত্মবশেস্থিত, 
ইন্জিয়ের দ্বারা করি বিষয় সম্ভোগ, 
আত্ম-জয়ী জন করে প্রসন্নতা লাভ। ৬৪ 
এই প্রসন্নতা লভি তার ছুঃখ সব 
হয় দূর) যেই জন প্রসন্ন অস্তর,__ 
ত্বরায় তাহার বুদ্ধি হয় প্রতিষিত। ৬৫ 
যোগযুক্ত নহে যেই, নাহি বুদ্ধি তাঁর__ 


সপপিশ পা পিপাসা 
৯ ৬ 


আকর্ষণ প্রবল করা যায়। এই আকর্ষণ যত প্রবল 
হয়, বিষয় আকর্ষণ তত ক্ষীণ হয়। বিষয়. আকর্ষণ 
প্রবল হুইলে আত্মার আকর্ষণ ক্ষীণ হয়। বিষয়ের 
এই টান প্রবল হইয়া কিরপে আমাদের ক্রমে ক্রমে 
অও্ঞাতপারে মৃত্যুর দিকে নিয়া যায় তাহাই এই ছুই 
শ্লোকে দেখান হ্ইয়াঁছে। 


বিষরধ্যান__স্বথ বুদ্ধিতে বিষয় চিন্তা শেহ্কর)। 


মধুহদন বলেনঃবাহ ইঞ্জিয় নিগৃহীত হইলেও যদি কেহ 


মনে মনে বিষয় ধ্যান করে ব। পুনঃ পুনঃ চিত্তা করে। 
এ অর্থ সঙ্ধীর্ণ। 

আসক্তি--মমতা উৎপাদক অসক্তি। শোভন 
অধ্যাস লক্ষণ যুক্ত প্রীতি । মেধু) 

কাম--তৃষ্ণা, বাসনা । মমতা মেধু)। 

ক্রোধ-_-এই বাসনা বা ইচ্ছা! কাহারও দ্বারা 
প্রতিহত হইলে সেই প্রতিঘাতরূপ চিত্তন্বালাই ক্রোধ, 
তাহ! পূর্বে বল! হইয়।ছে। 

(৬৩) মৌহ--কীষ্য ও অকার্ধ্য _বিৰেকজ্ঞাঁন 


ভ্রম ইন্দ্রিয় বিষয়ে যত্ব। 

বুদ্ধিনাঁশ__আত্মজ্ঞানাথ অধ্যবসায় নাশ। 

বিনষ্ট-_বিষয় ভে।গে নিমগ্রহওয়ায় ধর্মপথহইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। সংস।রাবর্তন বা নরকগতি (ৰলদেব)। 

স্বৃতি__শান্ত্রও আচাধ্যের উপদেশাদি হইতে 
সংস্কার জাত স্মৃতি । শেক্কর) 

(৬৪-৬৫)--মন ও ইন্জ্রিয়কে প্রথমে বিষয় হইতে 
আত্মারতে আকর্ষণ করিতে অভ্যাস করিয়া ঘখন বৈরাগ্য 
জন্ষিয়া চিত্ত বশ হইবে,তখন চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ন। করিয়া 
অর্থাৎ আসক্তি ও ফলাকা্ষা। শুন্ধ হইয়া সম্ত্বজ্ঞানে 


নিষ্কীম ভাবে ও কর্তৃত্বাভিমান তা।গ করিয়া! কেবল: 


ইন্দ্রিয় দ্বার! বিষয় ভোগ করিলেও চিত্তের নিশ্লত। 
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না থাকে ভাবন। তাঁর, ভাবনাহীনেত 

নাহি শাস্তি; অশান্তের স্ুথ বা কোথায় 1৬৬ 

যে বিক্ষিপ্ত ইন্ড্রিয়ের মন অনুগামী 

নিশ্চয় ম্রে প্রজ্ঞ। তার করয্কে হরণ, 

বায়ু যথা হরে তরি বারিধি মাঝারে । ৬৭ 

অতএব সমুদয় ইন্জিন যাহার 

হইয়াছে নিগৃহীত বিষয় হইতে,__ 

হে 'অর্জুন, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজ্ঞা তাঁর। ৩৮ 

অন্ত জীব ভাঁবে যাহ! নিশার আধার-_ 
তযমী জাগ্রত তাহে, যাহে জাগে জীব 

সেই নিশি, তত্বদর্শী মুনির নিকট । ৬৯ 


জন্ত প্রসন্রভাব (আত্মপ্রসাদ) দূর হয় না। কাজেই 


ছুঃখাদ্ি চিত্ত বিকার থাকে না, বুদ্ধি স্থির হয়। 
আসক্তি ও বিরাগ--€ মূলে আছে প্রা 
দ্বেষ') অর্থাৎ স্ুথকর বিষয়ে আসন্তি ও ছুঃখকর 
বিষয়ে বিরক্তি । পাতঞ্জল হৃত্রে আছে--“হ্খানুশয়ী 
রাগ দুঃখানুশয় দ্বেষণ।” (২7৭1৮) 
প্রসন্নতা-বিষয়াসক্তি রূপ মলা দূর হওয়ার 
চিত্তের নির্মল্তা ৷ 
বুদ্ধি-_-আত্মন্মরপ বিষয়ক বুদ্ধি (মধু)। 


(৬৬) অযুত-_অনসমাহিত চিত্ত। 

ভাবনা1-_ আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ (শঙ্কর ও গিবি)। 
ধান (স্বামী)। নিধিধ্যাসনাঝ্বক আত্ম বিষয়ে ভাবন! 

মধু)। 
| টিাভি দা সমস্ত লৌকিক ও অলৌ- 
কিক (বা বৈদিক) কর্মে বিক্ষেপ নিবৃত্তি (মধু )। 
বিষয় চেষ্টা নিবৃত্তি হেতু প্রসাদ ( বলদেব )। 
স্থুখ--মোক্ষানন্দ ( মধু )। 

(১৭)---এই শ্নোকের অর্থরূপ ঘর্দি কোন একটা 
ইন্জ্রিয়ের রিক্ষেপ নিবৃত্তি হইতে বাকি থাকে, তাহা 
হইলে, ইহাই মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষে বুদ্ধি 
পধ্যন্ত বিচলিত করিতে পারে । সুতরাং সকল ইন্দ্রিয় 
গুলিকেই প্রথমে সংযত করিতে হইবে-_নিগৃহীত 
করিতে হইবে। ইহা পরের প্লোকে বলা হইয়ুুছে। 

হরণ-_বাস্ ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রবস্তিত-_হুতরাং 
ইন্্িয়ের বশীতৃত হয় (রামানুজ, মধু)। বিক্ষিপ্ত ব। 
রিছরিত করে (স্বামী ) নষ্ট করে (শঙ্কর )। 

(৬৯) নিশার আধার__অজ্ঞানান্ধকারে বা 
মায়ার মোহিত হইয়া, অবিবেকী আত্মজ্ঞানকে সম্পূর্ণ 
অন্ধকারবৎ দর্শন করে, অথবা তাহার কিছুই দেখিতে 
পায় না। বিবেকীর! সেই মোহাবরণ না থাকায় আত্ম 
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" পশে বারি বারিধি অস্তরে 
করে পুর্ণ তারে ;-_ তবু স্থির. 
রহেপসিস্ভু__নহে উচ্ছ'লিত ) 
সেইরূপ কামনা নকল 
. পশে যাহে--লভে শাস্তি সেই ;_- 
কামী কভু শাস্তি নাহি পায়। ৭০ 
যে পুরুষ করি ত্যাগ কামন। সকল, 
নির্মম নিষ্পৃহ হয়ে, ত্যজি অহঙ্কার 
করে বিচরণ, সেই-_শাস্তি করে লাঁভ। ৭১ 


দর্শন করে ( রে(ন্বামী)। এই তমোগুণজাত অন্ধকার ব| 
অজ্ঞানমোহ সকল ভূতেই বা সকল জীবেই অবিবেক 
উৎপাদন করে. বলিয়া ইহাকে রাত্রির সহিত তুলনা 
করা! হইয়াছে । এই অজ্ঞানরূপ নিদ্রা লোকে 
অভিভূত বা মিদ্িত থাকে-কিস্ত যোগী অজ্ঞান দূর 
করিয়। সে নিত্রী হইতে জাগরিত হয়_-তাহার আত্ম 
সাক্ষাৎকার হয়। আর এই অবিবেকী লোকেরা 
বাহ ইন্জ্রিয় বাপারে লিপ্ত থাকে--ও তাহাতেই 
কেবল মনস্থির করে--যোগী সে সকল বিষয় হইতে 
ইন্জিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া, তাহা একেবারেই 
অনুভব করে না-বা সে বিষয় সম্বন্ধে নি্রিত থাকে 
€ স্বামী )। অথবা! যোগী সংসারকে স্বপ্নময় ভাকেন-- 
অনিবেকী তাহাকে সত্য মনে করে(শঙ্কর)। আত্মনিষ্ঠ 
আত্ম বিষয়ে বুদ্ধি সর্বভূতে অপ্রকাশিত, আর ইন্দ্রিয় 
বিষয় বুদ্ধি সংযমীর নিকট অপ্রকাশিত (রামাহ্ুজ)। 
সংঘমী-ধিনি যোৌগের অষ্টীঙ্গ সাধন করিয়া 
সমাধি লীভ করিতে করিয়াছেন । কোন ব্যাপারের 
প্রতি ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানস প্রজিয়া 
প্রয়োগ করাঁকে সম্প্রজ্ঞান্ত সমাধি বলে । পাতগ্জল দর্শনে 
আছে--পত্রয়মেকত্র সংযমঃ৮” | (৩৪) এই সংযম হইতে 
প্রকাশ স্বভাব নিশ্চল উংকৃষ্ট বুদ্ধির আলোক আবি- 
ভূত হয়, “তজ্জয়াতপ্রজ্জালোক” (পোতগ্ল দর্শন ৩1৫) 
চণ্ডীর ১ম অধ্যায়ের ও৫প্লেকে কতকটা এইরূপ | যথা-_ 
দিবার্থাঃ প্রাণিন; কেচিত্রীত্রাবন্ধান্তথাপরে | 
কেচিন্দিবা তথা রাত্রো প্রাণিন স্তল্য দৃষ্টয়ঃ | 
(৭০) পশে যাঁহে-_অর্থীৎ কামনা যাহাঁকে 
আঁদে বিচলিত করিতে পাঁরে না । (শঙ্কর) প্রারন্ধ কর্শ- 
বশে প্রবেশ করে (মধু) । 
কামন1- অর্থাৎ প্রারন্ধাকৃষ্ট বিষয় (বলদেব ) 
(৭১) বিচরণ-কেধল জীবমাত্র চেষ্টা দোব 
হুইয়! পর্যটন করে (শন্কর)। 
প্রকৃত সাংখ্জ্ঞানী সমাধিষুক্ত নির্বিকল যোগী 
ব্যতীত একপ অহংভীবদূর করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে 
পাকে না। অভিমানই অহঙ্কার (পাতঞ্জল দর্শন )। 
 বিবরণ--প্রারন্ধ কর্ম বশে বিষয় ভোগ করে? 
(মধু) ইহ! হসঙ্গত অর্থ বলিয়া বোঁধ হয় না । 





সে সিসপ 


৭১1 ছাদশ খণ্ড)একাদ্শ সংখ্যা । 


 ব্রঙ্গে-স্থিতি এই পার্থ ! যাহা প্রাপ্ত হলে 
নাহি থাকে মোহ আর। অস্তিমেও ইথে 


হলে অবস্থান-_হয় ব্রন্দেতে নির্বাণ । ৭২ 
_শীদেবেন্্বিজয় বনু । _ 


(৭২) ব্রন্গে স্থিতি--মূলে আছে-_“্রা্গী 
স্থিতি”"। ব্রঙ্ধ জ্ঞান নিষ্ঠা (স্বামী) ব্রক্ম প্রাপিকা 
কন্মে স্থিতি । (রামান্ুজ ও বলদেব)। ব্রক্গরাপে 
অবস্থান (শঙ্কর ) 

মোঁহ-_সংসার প্রত্যাবর্তন কারণ অজ্ঞান । (রামানুজ) 
মধুহদন বলেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ই গীতার সার। 
এই অধ্যায়েই সমস্ত শাল্তরার্থ ও ধম্মতত্ব একত্র 
মুদ্রিত হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে তাঙ্থাই 
আরও বিস্তারিত করিয়! বুঝান হইয়!ছে। প্রথম সাধন- 
মার্গে নিফাঁম কন্ম নিষ্ঠা ফল অন্তঃকরণ শুদ্ধি। 
দ্বিতীয় শমদমাদি সাঁধন পূর্বককর্ম্ম সন্তাস-_জীবাস্া 
ও পরমাত্মার স্বরূপ বেদাস্তা্দি হইতে জানিয়া পরম 
'বৈরাগ্য প্রাপ্তি। তৃতীর--ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা। 
চতুর্থ জ্ঞান নিষ্ঠা_ফল জীবন্ুক্তি ও শেষ বিদেহ। 
না সাধন মার্গের অনুকুল দৈবী সম্পদ ও তাহার 
অন্তরায়- আস্করী সম্পদ । | 
এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে “কন্মণ কর যোগধযুক্ত 
হয়ে” বলিয়া যে নিঞ্ষাম কম্মনিষ্ঠ! শুচিত হইয়াছে, 
তাহাই তৃতীয় ও চতুর অধ্যায়ে ব্যাখ্যান্ত হইয়াছে। 
পরে সব্ধ কর্ম ত্যাগ কর বলিয়া যে কম্মসম্াঁস- 
নিষ্ঠা হুচিত হইয়াছে,তাহ। পঞ্চম ও বষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তা- 
রিত হইয়াছে । তৎপরে শমপরায়ণ হও যে বল! 
হইয়াছে, তাহাতে ভগবদ্‌ নিষ্ঠা শ্ুচিত হইয়াছে, 
এবং তাহা সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পথ্যন্ত বিস্তারিত 
হইয়াছে । ১২ হইতে ৩০ শ্লোক পধ্যন্ত যে আত্মতত্ব 
জ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান নিষ্ঠ উক্ত হইয়াছে,তা হ! ত্রয়োদশে 
বিজ্তারিভ হইয়াছে । পত্রপুণ বিষয় বেদ-ত্রিগুণাতীত 
হও" যে বলা হইয়াছে, সেই ত্রিগ্ুণতত্ব চতুর্দশ অধ্যায়ে 
বিস্তারিত হইয়াছে । শ্রুতি আোতব্য বিষয়ে নির্ধেেদ 
হইবার যে বৈরাগ্য তত্ব হুচিত হইয়াছে, তাহ! পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে বুঝাঁন হইয়াছে। “ছুঃখে অনুদ্ধিগ্ন চিত্ত' বলিয়া 
ষে দৈবী সম্পদ শ্চিত হইয়াছে ও 'পুপ্পিত বচন: 
বলিয়া যে সেই সম্পদের বিরোধী আন্রী সম্পদ 
হুচিত হইয়াছে--তাহা ষোড়শ অধ্যায়ে বিস্তারিত 
হইয়াছে । সেই আহ্ুরী সম্পদ ত্যাগ করিয়া “দ্বন্বহীন” 
ও নিত্য সত্বস্থ হইব।র উপায় সমস্ত শ্রদ্ধার কথা হই- 
গাছে, তাহা সপ্তদশ অধ্যায়ে বুঝান আছে। অষ্টা- 
দ্রশঅধ্যায়ে উক্ত সমস্ত বিষয় সক্ষেপে একত্র পুনরুলেখ 





করিয়া বুঝাইয়া। দিয়া গীতার উপসংহার করা হইয়|ছে। 


অতএব এই দ্বিতীয় অধ্যায়. মনো খোগ পূর্বক 


| বুর্ষিলেই সমস্ত গীতা শাস্ত্র বুঝ যাইতে পায়ে । 





বিদ্যাপতি। 


কবিকু'কেশরী বিদ্যাপতির পদাবলী 
প্রেমিকের প্রাণধন। সাঁধু ব! দংসারী, বৃদ্ধ 
বাঁধুবা, শাক্ত বা বৈষ্ণব উতৎ্ককর্ণ হইয়া মৈথিল 
কবির কাকলী শ্রবণ করেন। পদকল্পতরু, 
পদ্কল্পবতিকা, পদামৃতসমুদ্র, পদসমুদ্র,গীত- 
চিন্তামণি প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে ও কীর্ত- 
নীয়াদিগের মুখে প্রাচীন মহাজন পদাবলী 
সংগৃহীত ছিল। বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রথমে তাহা! 
ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকের উপযোগী করিয়া 
প্রকাশিত করেন। সে আঙ্গ ২২ বৎসরের 
কথা,তখন বিদ্যাপতির নামও অবৈষ্ণব সাধা- 
রণে অধগত ছিল না । সেই অন্ধকাঁরে জগ- 
দন্ধু বাবু যে বিজ্ঞতা,যত্তর ও স্ুরপিকতা৷ দেখা- 
ইয়াছিলেন,বিদ্যাঁপতির নামের সহিত তাহার 
নাম বক্ষস[হিত্যের ইতিহাসে গ্রথিত রহিবে। 
তাঁহার পরে বাবু সারদাচরণ মিত্র ও বাবু 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাপতির এক সংস্করণ 
প্রকাশিত করেন। এই সংস্করণ আর এক 
বার বঙ্গবাপীর সত্বাবিকারী উদ্যোগী অধ্য- 
বলারশীল ও কৃতিমান বাবু যোগেন্দ্রনাথ বস্থ 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার একখানি 
সংগ্রহ গ্রন্থে বিদ্যাপতির কয়েকটা পদ প্রকাশ 
করেন। আমার প্রেমহারে আমিও কয়েকটী 
পদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এততিন্ন 
শ্রীয়ার্সন সাহেব মৈথিল ভাষায় কতকগুলি 
পদ প্রকাশিত করিয়াছেন। 
'বিদ্যাপতির জীবনকালে তাহার পদাবলী 
মুদ্রিত হয় নাই । মুখে মুখে ও হাতের লেখ! 


ক ্রীকালী প্রসন্ন কাব্যবিশারবকৃত টীকা, কবির 


জীধনবৃত্তাস্ত এবং বাঙ্গল1ও মৈধিলী ভাষার সংক্ষিপ্ত 
বিষয়ণ সমেত । 
৭৫-০১৯৮ 


পুথিতে পদগুলি সংগৃহীত ছিল। র, ব, ণল 
প্রভৃতি অক্ষরগুলি বিদ্যাপতির পসয় হইতে 
এ পর্য্যস্ত অনেক রূপান্তর ধারণ করিয্াছে | 
ছাপার সীসাঁর অক্ষরে সীমাবদ্ধ হইয়া! বাঞ্গলং 

অক্ষরের পরিবর্তন প্রিক্নতার হাপ হইয়াছে। 
বিদ্যা বুদ্ধি অনুপারে নকল করিবার সমন্ব 
অনিষ্থায় ব! স্বেচ্ছায় পাঠান্তর স্বটে । সুতরাং 
বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্নর্পাঠ বিশ্ময়ের 
বিষয় নহে। এবং ইহার মধ্যে€কা ন্ট প্রক্কত- 
পাঠ রুচি ও অভিজ্ঞতায় তাহার নির্দেশ 
করিতে হইবে । আমার পাঠ আমার বিশ্বাস 
ও শিক্ষা মত সঙ্গত বলিয়া আমার বোঁধ 
হইতে পারে। কিন্তু মতভেদ হইলে অন্ত- 
দিগকে তিরস্কার করিবার আমার অরিকার 
নাই। কোন একখানি *পু'থির পাঠ প্রকৃত 
বলিরা গ্রহণ করিতে হইলে মনে পু'ঞিখানি 
কতদিনের, কোথায় কি অবস্থায় .পাওয়। 
শিয়াছে,অনুসন্ধান করিতে হয় । আত্মন্তরিতার 
স্থান এখানে নাই। একটা পদ উদ্ধৃত করা 
ধাউক £-- 

“বোলন রসিক বিলাদিনী ছোটি, . 

করে ধরইতে কত করু না কোটী” 

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাহার 
নব প্রকাশিত বিদ্যাপতি গ্রন্থে পদ্টী এই 
রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি অন্ত পাঠ 
দেখিয়াছেন, রাঁধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহা" 
জনদিগের ব্যাখ্যা শুনিয়্াছেন। অথচ* এই 
পাঠ ধরিয়ছেন এবং বোলন গব্দ বোছ 
শর বলিয়া ইহার অর্থ বর, নাগর এবং 
কোটা শব্দে কুট +ষ করিয়া কুটিলতা বুঝি+ 
যাছেন। শব্দটা বোলন হইলে যে ছন্দপাত 
হয়, তাহা ভাবেন বাই বোধ হয় ।-: বলক্ষর 


« ক৯৪ 


শব্দটী বিহারে বল বার্মা কু এর মত ব 
টীর উচ্চারণ হয়-_এই শব্ধ হইতে অপ ভাষাক্ম 
গলোয়মানিশন্ম হুইয়াছে। কোটা অর্থে কুটি- 
কাত! করিলে রাখার প্রথম মিলনের রস ভঙ্গ 
হুয়। কুটিলতা যাহাঁদের সপ্তব্তাহাদের সঙ্গে 
রাধার নাম করিলে বোধ হয় পাপহয়। 
আমরা এ পদটী এইক্পে পড়ি £- 

“বলবন রসিক ধিলাসিনী ছোট 

করেধরাইতে কত করুণা কোটা” 

. খাঠে যেমন অন্তর হয়, অর্থেও তেমনি 
অন্তর হস্ব। লেকে আপন রুচি, শিক্ষা ও 
অভিজতা অন্থুদারে অর্থ বুঝে। অনেক 
সময়ে কবি স্বয়ং থে অর্থ অনুমান করেন নাই, 
সে অর্থও প্রয়োগ করিতে দেখা যায় । বিশে- 
যৃততঃ পাঠাস্তর হইলেই অর্থান্তরের সম্ভাবন। 
হুয়। এরপ স্থলে পূজনীর মনীধিগণকে অবজ্ঞা! 
প্রদর্শন ধৃষ্টতা মাত্র । 

বিদ্যাপতি,যে সময়ে আবিভূতি হন, সে 
সময়ে বাক্ষলার ভাষা কিরূপ ছিল, বিদ্যাঁপতি 
ও চণ্ীদাসের গ্রন্থাবলী ভিন্ন অন্ত কোন গ্রন্থ 
দ্বার! জানিবার উপায় নাই। 

বিদ্যাপতির আবির্ভীবকাঁল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ । তিনি ১৪০০ খ্রীষ্ঠাবে 
বিসফী নামক গ্রাম দান প্রাপ্ত হন। ভক্তি- 
লিখি হারাধন দত্ত চণ্ডীদাসের একটী পদ 
হইতে অতি ুন্দর উপায়ে চণ্ডীদ্াাসের আৰি- 
ভাবকাল নির্ণয় কদ্দিয়্াছেন। সে পদটি এইঃ-_ 

“বিধুর নিকট ঘেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ 

« নধছ' নবন্থ' রম ইহু পরিমাণ” । 

এই পঙ্গটা ১৩২৫ শকে রচিত। বাঙ্গল। 
দেশে সংর্ত অপেক্ষা শকাব্দের চ্ধন অধিক 


দছিলু। এজগ্ত আমর! ইহাশকাব্য গণ্য করিক্া 


জইলাম্। আমাদের অনুমান সত্য হইলে, যে 


রসন্ছ বিদ্যাপন্তি: দিসফ্ষী দানগ্রাঙ্চ হন, সই, 


নব্যাত । ১ িরিটিররিরিরি৬১১,১৯১১,১৪১৮০০৬১৪১৯৬১১৭ একাদশ সংখ্যা । 


বৎসর চণ্ীদান এই পদ্দটা লিবিয়া বলিস্বা- 
ছিলেন £-- 
“পরিচয় সঙ্কেত অব নির্জা 
চণ্তীদাদ কয় কৌতুক কি্জা।' 
চতুর্দশশ তাব্দীতে বাঙ্গলার ভাষা _অপ- 
ভাঁষ!। পণ্ডিতের ভাষ! সংস্কত__-অপভাবা কি 
ছিল তাহা অনুমান সাপেক্ষ । জয়দেবের পদা- 
বূলী হইতে দ্রেখ! যায়, হিন্দী বাঙ্গলা মিশ্রিত 
একটী ভাষ৷ পুর্ব হইতে সাধারণ লোকে ব্যব- 
হার করিত। পল ও সেন বংশের সমর মিখিল! 
বাঙ্লার এক অংশ ছিল। মিথিলার বর্ত- 
মান ভাষা! ভোজপুরী হিন্দী অপেক্ষা বাঙ্গলার 
অনেক নিকটবর্তী। মিথিলার সমাজ তখন বাঙ্গ- 
লার আদর্শ। আহার ব্যবহারে অদ্যাপি মিথিল! 
বাঙ্গলার নিকটতর। স্থতরাং মিথিলা ও 
বাঙ্গলার ভাষা- উত্তর ও পৃর্বব বাঙ্গলার ও রা 
দেশের ভাবা--প্রায় একরূপ ছিল অনুমান কর] 
যাইতে পারে। কিন্তু চণ্ীদাসের পদাবলীতে 
ছই প্রকার ভাষ! দেখ! যায়--এক বীরভূষের 
বাঙ্গলা আর এক ব্রজবোলী। খাড়ী বোলী ও 
ব্রজবোলী হিন্দী ছুই গ্রকার। ব্রজবোলী 
বিহারের সকল হিন্দু বুঝিতে পারে এবং বাঙ্গা- 
লীরও বোধগম্য। এ পব্রজবোলী” কোথা 
হইতে আপিল? ব্রিজি বা লিচ্ছবী নামে এক. 
পরাক্রান্ত জাতি মিথিলায় বাস করিত। সে 
অনেক দিনের কথা। ইহারা ভোট দেশ 
হইতে এখানে আসিয়াছিল। সিদ্ধার্থ ইহা- 
দিগকে বৌদ্ধধর্থ্ দীক্ষিত করেন, বৌদ্ধপুরা- 
বৃভে ইহাদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। ভবি- 
ষ্যৎ কালে ইহার। মিথিল! ছাড়িয়া নেপালে 
গিয়া বাস করে। ইহাদের ভাঁষা বলিয়। কি. 
মিথিলার ভাষার নামপ্ব্রজবোশী”হইয়াছিল? 
বোধ হয় না যখন সিদ্ধার্থের আবির্ভ/ব হুম, 
তখন গাথা ভাষা বিহারে প্রচলিত, তাহার: 


সাথ ও. 
টৈর ॥ 
॥. $ খর কউ োছ” খা দি 
| ি টপ্প 
রঙ চে 


পর শত শত বতমর পলিভাষা রাজত্ব করে। 






88) 


প্রহারে মর আর্নদ ৫ 


পালি ভাঁষ! হইতে হিন্দী ও বাঙ্গাল! ভাষার উৎ- | পারে, মৈথিল ফলকে ভড়িত জোতি। প্রঞ্জিঃ 


পত্তি। ব্রিজিদের এখন কোন চিহ্ন মিথিলায় 
নাই। মিথিলাকে জনকভূম, ব৷ দ্বারবঙ্গ ভিন্ন 
ব্রজপুর নামে কেহ অভিহিত করে নাই। 
বোঁধ হয় মহাজনগণ ব্রজলীলা যে ভাষায় 
বর্ণন করিয়াছেন,সেই কৃত্রিম ভাষার নাম ব্রজ- 
বোঁলী হইয়াছে । আঁপন লালিত্যে ব্রজবোলী 
সকলের প্রিয় হইয়া দাড়াইয়াছে। 

শ্রীগ্নার্পন সাহেব বিদ্যাপতির যে সকল 
পদ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার কতকগুলির 
ভাঁষ! ঠিক ব্রজবোলী নহে। আবার বাঙ্গল! 
দেশে প্রচলিত কতকগুলি পদের ভাষা যেরূপ 
পরিষ্কা্ন বাঞ্গলা, মিথিলায় কথন সে ভাষা 
প্রচলিত ছিল বিশ্বাস হয় না । ইহাঁতেই অনু- 
মান হয়, একদিকে মৈথিলগণ বিদ্যাপতির 
ভাষা খাঁটি হিন্দীতে,অন্প্দিকে বাঙ্গালীর! খাঁটি 
বাঙ্গলাঁয় পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। 
অথবৰা অন্য কবিগণ আপন রচনায় বিদ্যা- 
পতির ভণিতা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। 

বস্ততঃ বিদ্যাপতি কোঁন্‌ ভাষায় রচন! 


করিয়াছিলেন,কোন্‌ পদটী বিদ্যাপতির প্রকৃত, 


এখনও নিঃসংশয়ে বলিবার সময় হয় নাই। 
কখন হইবে কি না| কে বলিতে পারে ? পদ- 
সমুদ্র প্রকাশিত হইলে * এ প্রশ্ন মীমাংসার 
কিছু সাহাষ্য হইবে । নিশীখ নিস্তবূতায় শ্বগীয় 
সঙ্গীতের ন্যায় বিদ্যাপতির পদাবলী আমা- 


দের চিত্তহরণ করিতেছে-_-কে গাইতেছে, : 


কোথায় গাইতেছে-_বাক্যগুলির অর্থ কি, 
আমরা বুঝি না,বুঝিবার প্রয়োজনও রাখি না, 


পা শপ 
। 


* পণডিতবর হারাধন দত্ত ভক্িনিধি মহাশয় এই- 





মাস হইতে থণ্ডে খণ্ডে নি ছি করিবার 


কপ বরিয়াঘেনগ 


মধুরতার মুগ্ধ হইয়া আছি। ব্যাকরণের বন্ধ: 


বিশ্বিত করিয়৷ পণ্ডিতের বৈজ্ঞানিক ব্যাথ্যার়, 
স্পর্ধা করিতে পারেন কিন্তু স্বপনের সুখ 
মোহে । তড়িৎ ক্র্যোতি ও বজ্ঞনিনাদ বিদ্যা 
পতি হইতে শতক্রোশ দূরে থাকুক ।' , 

পণ্ডিত কালীগ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 
সং্করণে আমর! কয়েকটী নৃতন পদ দেখিয়া 
আনন্দিত হইলাম । বঙ্গবাপীর স্বত্বাধিকারী-. 
গণ বিগ্ভাপতির একটী নূতন সংস্করণ প্রকা- 
শিত করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন । 
আমার নিকট কতকগুলি পন আছে--াহা] 
কাঁবা বিশারদের গ্রন্থে দেখিল্লাঁম না। কোন 
মুদ্রিত গ্রন্থে সে গুলি লিপিবদ্ধ হইবে আশা! 
করিয়। এ স্থলে কয়েকটা প্রকাশিত করিলাম ) 
এতত্িন্ন আরো অনেক বাকী রহিল। সংগ্রহ 
গ্রন্থে সে গুলি প্রকাশ কুর। চলে, কিন্তু নব্য- 
ভারতের স্ায় পত্রিকায় সে গুলি প্রস্কাশিত 

করা উচিত বোধ হয় না। * 


করতলে বয়ান শোভয়ে ঘুখটন্দ 
কিশলয় মেলি জন্ু নব অরবিন্দ 
অনুখণ নয়ানে গলয়ে জলধর! 
খগ্জন গিলি উগল মতিহারা 

তুঁছু মানিনী পালটি না নেহাঁরি 
অকুণ পিব চাঁহি ঘে।র আধিয়ারী 
বিরল নক্ষত্র নভে।মণ্ডল ভাস 
অরুণ ত্যজি কো বিমুখ হান 
তরুণী তড়াগে ফুয়ল অরবিন্দ, 
ভূখিল ভ্রমর পিবই মকরন্দ 

তে অপরাধে মার পচ বাণ 

ধনি ধরহ হরি রাখহ পরাণ 
বিদাপতি কহে কে নাহি জানে 
আদর টানি মানে। . 


শুন সুন্দরি বিদগধ সুপুরুথ মোই- 
কানুক হৃদয় সব" হাম বুঝল ফরছাদা বিচুরই তোই 
এক দিবস হানি মধুর! সমাগমে পন্থহি দরণস ভেলা, 


তু! কাহিনী যত,পুন পুন পুছত্ত লোরেলোচন চি গেলা 
পাঁত নিচোষ্ছে। নয়স।মুগ মোছই পুন, পু শীড়িতন, হেই 





পপ | ১১৬. ূ ৃ 


িররিলিরিরা 
অনমানে 


ভোছে কর বলি কবহ্‌'ন! বেবি শুকবি 
বিদ্যাপতি ভাগে । 


৩) 
ছেঁদল চম্পক রসাল 
রোপলু' শিনুল এরও মন্দার 
গুণবতী পরিহরি কুষুবতী সঙ্গ 
হার হিরণ ছাড়ি রাগ হি রঙ্গ 
কি কহব রে সখি পামর বোল 
পাথর ভাসল তল গেল দোল 
পঞ্ডিত গুণিজন দুখ অপার 
গা।ছয়ে মরম সখে পরম গোঙার 
*,. ধিদ্যাপতি কহে বিহি অনুবন্ধ 


গণই গুশিজন মনে রহে ধন্দ। 
৪ 


হহই। 
সহকার মুগ্ুর ভ্রণর গুপ্তর কোকিল পঞ্চম গায় 
দখিণ পবন বিরহ বেদন নিঠুর নাহ না আয় 
সঙ্গনি কহ্‌ মোক্লে'সোই উপায় 
মধুমাসে যব মাধুষ'আয়ব বিরহ বেদন যায় 
একু বেরি রর ভঙনম করল তে শর নয়ন আগি 
আহির কুলে"পুন জনম লয়ল হামারি বধের ভ।গী 
অঙ্গজ আছল অনঙ্গ ভই গেল ধনু ভাঙল হাথ 
দাহ নিরদয় ভ।গি পলাঁয়ল তোল হামারি মাথ 
ভপয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী আকুল না করহ চিত 
রাজা শিৰসিংহ রূপনারায়ণ লছিদা! দেবী সহিত |. 


৫ 


বালা ধানশী। 
গুন শুন মাধব কর অবধান 
তো বিনু দিবস রয়নী না জান 
ঘযতহু' কলানিধি সঁপূরণ ভেল 
* ততছ্‌' কলাবতী ছিন ভই গেল 
নীল নলিনী লেই ঘৰ করি বায় 
হৃদয়ে বহুত ভয় উড়ি জনি যায় . 
উপ ১ল মাধব কর আগুসায 
&. উদ্দু পূরল খনি না দীয়ব আর 
7. শে বিষ্যাগতি শুন বজরার | 
৯.৮ সুয়িতে চল ধলি ঘি জনি বাধ । .. £ 


চা 


ধালশী। 
স্ঙ্জনি গেল সে সব দিন 
বয়েস গরবে যো কিছু কহলি সো সব রহিল চিন 
দাত ভাঙ্গল থোথর খোয়ায়েল কামায়ল সাপ 
বৈসল রহিয় সকল সহিয় ভাঙ্গল বীরক দাপ 
গগন মও্ডলে উগরে কলানিধি কত নিবারিব দ্দিঠ 
যখন যে হব তেঞ্ি গোঙায়ব যে হব ত। দিব পিঠ 
সজনী না বোঁল বচন আন 
বত বিপতি ধৈরয করব কৰি বিদ্যাপতি ভাণ। 
আজ কাল কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইবার পুর্বে কোন বিখ্যাত লেখ- 
কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বা অন্থরোঁধ পত্র 
লইয়া এক একখানি প্রশংসাপত্র সংগ্রহ 
করেন। সাহিত্য-ব্যবসারীর দ্বারিদ্র্য সকল 
যুগে ও সকল দেশে বিখ্যাতি। কিন্তু এ 
দারিদ্র্যেও সাহিত্যসেবী আত্মসম্মান রক্ষা! 
করিতে কুষ্ঠিত হন নাই । তাহারা বীণাপাণির 
ভক্ত। আজ কাল ভগ সাহিত্যসেবীর নীচ- 
তায় মস্তক অবনত হয়। যাহারা সাহিত্যের 
নামে প্রসংশাপত্র ভিক্ষা করিতে লোকের 
ছারস্থ হন, তাহ।রা যেমন মর্যাদা শূন্য, যাহারা 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চক্ষুলজ্জায় প্রশংসাপত্র 
প্রদান করেন, তাহারা তেমনি দুর্বলচিত্ত 
এবং উভয়েই সাহিত্যের শত্রু । 
বিদ্যাপতির উপক্রমণিকায় দেখিলাম-- 
“কুষ্ধের প্রীতির জন্য ইন্দ্রিয্।সত্তি ভক্তের মতে 
বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গ 1” “ফলতঃ এ বিষয়ে (রুচি) যদি 
কিছু দোষ খাকে'সে দোষ বিদ্যাপতির নহে-_বৈষব 
ধর্ের। এই ধর্ম প্রভাবেই তড়িত লত1 অবলম্বনে 
অবতীর্ণ, নিফলঙ্ক শশধর বিনিন্দিত রমণীবদন কিছু 
ক্ষণ দেখিয়া বিদ্যাপতির আশা পূর্ণ হয় নাই । “মদন 
জ্বালা” বাড়িয়ছিল। সৌন্দধ্য ও চমৎকারিত্বে মগ 
হইয়াও এই ধর্মের প্রভাবে তাহার ইন্ডিয়াসক্তি প্রকশি 
পাইয়াছে।” 
কাব্যবিশীরদ মহাশয় দৈব ধর্ম যে: 





সা ০ লিখিগাছেন। গর 
খানি 'পড়িয়!.. বৈষ্ণব-চুড়ামণ্ণি বাবু, শিশির 
কুমার ঘোষ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন দেখিয়া 


অবাক্‌ হইয়া আমার ও শিশির বাবুর একটী | 


বন্ধু তিনিও একজন ভক্ত বৈষ্ণব এবং স্থুলে- 
খক,তাহাকে এ রহস্তের অর্থ জিজ্ঞ(সা করিয়া 
ছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, শিশির বাবু 
শীশ্রমত ব্যবহার করিয়াছেন। 

. “অমানিনা মানদেন কীর্তরীয়া সদা হরি” 


পাঠক, প্রশংসাঁপত্র গুলির অর্থ অনুভব 
করিবেন | বস্ততঃ কাব্যবিশীরদ মহাশয় 
পণ্ডিত, স্ুলের্খক' ও সাহিত্যপ্রিয় ৷ তাহার 
'অনুগ্রহপত্র সংগ্রহ দেখিয়! আমরা লজ্জিত 
হইয়াছি। যিনি বঙ্গ সাহিত্যের রথীগণকে 
দ্বণার সহিত পদাঘাত করিতে কুন্ঠিত হন 
নাই, তাহাকে অন্যের দ্বারস্থ দেখিলে মন 
কেমন হয় বুঝ! যাইবে । 
কালীগ্রসন্ন বাবু অন্ঠের পাঠাশুদ্ধি ও 
অর্থাশুদ্ধি দেখিয়া ন্তককার করিয়াছেন। আমরা 
এখানে তাহার পাঠ ও আমাদের পাঠ কয়ে- 
কটা পদ হইতে উদ্ধত করিলাম এবং কয়ে- 
কটা পদের তীহা'র কৃত অর্থ ও আমাদের 
কত অর্থ তাহার'ও পাঠকগণের সমালোচনার 
জন্ত তুলিয়া! দিলাম । কাব্যবিশারদ মহাশয়ের 
পাঠ প্রথমে,তাহার পর আমার পাঠ। আমার 
পাঠ কোনটী স্বকপোঁল কল্পিত নহে। ছুই 
শত বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে উদ্ধত। 
হুন্দর বদনে সিন্দ,র বিন্দু সাউর চিকুর ভার 
জন্গ রবি শশী সঙ্গহি উয়ল পিছে করি আন্ধিয়ার । 
রামাহে অধিক চন্দিম ভেল | 
ক্ষত না যতনে কত অদ্ভুত বিহি বহি তোহে দেল । 
বিশারদ মঙ্থাশয় চর্দিম অর্থে কাস্তি এবং বহি 
অর্থে উয়ো_-উহা! বুঝিয়াছেন। আমার অর্থ 
চন্দিয/টান,বহি শঙ্খ মিহি বানি (দ্র) হইবে। 


গম বিনা মিলু সাওম ডিক জার... 
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয্লল, পিছে করি নিগার 
রামাহে অধিক চন্দিম তুঁহু ভেল। 
কতহ' যতনে কৃত অদ্ভুত বিহি নিছি তোহে দেল। 


(৭) 
যব গোধুলি সময় বেলি 


ধনি মন্দির বাহির ভেলি। 


নব জলধর বিজ্জরি রেহা 
»॥  দ্বন্্ব পশারিয়া গেলি। 
বিশারদ মহাশয় দ্বন্দ শব্দে যুগ্ম বা কলঙ্ 
বুঝিয়া ছুইটী স্বতন্ত্র অর্থ করিরাঁছেন (ক) 
নবজলধর ও বিজলী লেখার মিলন সম্পন্ন 
করিয়া গেল। (খ) নবজলধর সম্ভৃত যে. 
বিদ্যুৎ তাহার সহিত কলহ বিস্তার করিয়া: 
গেল অর্থাৎ সেই বিছ্যাল্লেখা অধিক ব্ূপবতী " 
কি রমণী অধিক রূপবতী, এই. বিবাদের 
বিস্তার বা ুত্রশাত করিয়া গেল্স। 
বব গোধুলি সময় বেলি 
ধনি মন্দির বাহির'ভেলি' 
নব জলধর বিজুরি রেহা ধন্দ পশারিয়। গেলি । ” 
বিছাতের আলোতে চোখে ধান?! লাগে । 
সন্ধ্যার অন্ধকারে বিছ্যুতের মত কি চলিয়া 
গেল, চোখে ধাধা লাগিল, ঠিক যেন বুঝা 
গেল না । (৮) 
সিংহ জিনিয়। মাঝারি খিনি, তনু অতি কোমলি নী 
কুচ ছিরি ফল ভরে ভাঙ্গিয়। পড়য়ে জনি 
কাজরে রগ্রিত বলি ধধল নয়ন বর 


ভ্রমর ভূলল জনু বিমল কমল পর 
বলি অর্থ--বলিয়া। 
শিরিষ কৃন্ম তণি, সিংহ জিনি মাজ। খিনি 


কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়! পড়য়ে জনি 
কাঁজরে রঞ্জিত কিয়ে ধবল নয়নবর 
অমর ভুলল জনু বিক5 কমলোপর । 
(৯) 
আধ অ চর থসি,আখ বলে হানি, আখ হি নঙগান তর এ 
আধ উর হেরি,আধ আ'চর ভরি তখ ধরি দগধে অন্ধ .. 
একে তনু গোর! কমক কটোর| অতনু কাচা উপা 
হারে 'হয়ি লব-ফদ অনু. ঘুঝি' উছন ফাঁস খসারঙগ কাঁষ। 


নাত জাদশ গও/একিদশ পাকা? 





অতহ কাচকা উপাফ-_মান কাচুজ মদ হা | 


হারে হরে লব মন-”হাঁরে যেন মন হরিয়া জন্ম ) 
আধক্জ।চর থসি আধ বদদে হাসি আধ হি নয়ান তর 
আধ উরজ হেরি গেলি পুরুথ ফধি অন্তর দগধে অনঙ্গ 
একে তনু গোরা কনক কটোয়া ওতমু কাচর উপাম 
হারে হরল মন জনু বুঝি এছন ফাঁস পসারল ক্ষাম। 
(১৪) 
অলখিতে হাম হেরি বিহসিলি থোরি 
জন্গ রজনী ভেলচান্দ উজোরি। 
_ অর্থ--কবির তুলনায় কামিনী যামিনীর 
সদৃশ, হান্ত কৌমুদী তুল্য । সাদৃশ্ত কিসে 
দেখাইলে ভাল হইত । রাধা কি রাত্রির মত 
কৃষ্ণবর্ণ। ? আমার পাঠ এইরূপ £-_ 
_... অলখিতে হামে হেরি বিহসিল খোরি 
জনু' বয়ান ভেল চাদ উজোরি। 
এই পরার আর এক স্থানেও অপ্ড দ্ধ 
পাঠ উদ্ধূর্ত করা! হইয়াছে বৌধহয়, 
তৈ ভেল বেকতপয়োধর শোভা 
“কনক কমল নাহি কাহে মনোৌলো ভা 
অর্থকনককমলে কার্‌মন ন! মোহিত 
হয়? আমার পাঠ এই-- 


বাটি 


তে. ভেল বেক্ষত পয়োধর শোভা! 
কনক কমল হেরি কাহে ব্নালোভা। . 
_ এই পদটার শেষভাগে আমার পুথিতে 


 ছুইটা নৃতন ছত্র আছে। বিশারদ মহাশয়ের 


গ্রন্থে পাইলাম না। 
সে সব অমুল নিধি দ্েগলি সন্দেশ 


কিছুই না রাখলি রস পরিশেষ | 
আর অধিক পদ উদ্ধৃত করিবার আবশ্তুক 
নাই। এইরূপ ভিন্ন পাঠ ও ভিন্ন অর্থ অনেরু 
পদে পাঁওরা যায়। বিশারদ মহাশয় সুচিপত্র 
না দেওয়াতে তুলনা করিবার বড় অস্থবিধা 


. হইয়াঁছে। 


পাঠ ও অর্থসন্বন্ধে ও অন্ান্ত অনেক 
বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বলিতে হয়, বিদ্তাঁ- 
পতির এই নূতন সংস্করণে অনেকগুলি 
নৃততন পাঠ একত্র থাকাতে পাঠকের সুবিধা 


হুইয়াছে। পুস্তক খানি প্রকাশিত করিছে 


কাব্যবিশারদ মহাশয় পরিশ্রম ও অর্থব্বক্ 
স্বীকার করিয়াছেন তজন্য তিনি আমা” 


দিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র । 
গক্ষীরোদ চন্দ্র রায়। 


সপ থপ ০. পাশ স্পা 


কৈফিয়ৎ। 


বিগত আধাঢ় ও ভাদ্র মাসের নব্যভারতে 
“্রতিহথাসিক মীমাংস1” শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকা- 
শিত;হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য যথা- 
সাধ্য সংক্ষেপে নিম্নে প্রদান করিলাম। 

' গতবর্ষের আশ্বিন মাসের নব্যভারতে 
বাবু চার চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় 
*যুরধিষ্টিরের আবির্ভাবকাল সন্বস্ধ-শ্রীযুক্ত,পঞ্চা- 
নন তর্করত্ব মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে 
জানার নিছে প্লিথম লেখনী চাঁলন। 7 





একটু তীব্র ব্যঙ্গ ও অশিষ্ট ভাষা প্রযুক্ঞ 
হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। বিগন্ত 
চৈত্র মাসের নব্যতারতে আমার স্বীয় মতের 
সমর্থন জন্য “মগধের রাঁজবংশ” শীর্ষক যে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তাহাতে চারু বাবুর 
মতের প্রতিবাদ ছিল। যদিও “সকলের মতের 
প্রতিবাদ করিয়া” বেড়ান আমার অভ্যাঁস,, 
তথাপি 'বর্তম/ন ক্ষেত্রে সে নিয়মের কিছু 
ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, দৃষ্ট হয়। আখিন মাসের 
নন্যস্ঞারতে দ্কারুবাবু্ত পীরদ্ধ প্রকাশিত. হই" 


ফাল্গুন), ১৩৮ 1. 
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বার পূর্বের আমি ভাহার বি -ব কখনও | 
কিছু লিখি' নাই, লেখা আঁবশ্তকও মনে করি 
নাই। চারুবাবুই প্রথমে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া 


করিয়াছেন | দ্যুধিষ্ঠিরের আবির্ভীবকান” 
প্রবন্ধেচারুবাবু তীহার প্রতিবাদিগণের প্রাতি 
যে সকল প্রেষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
চৈত্রমাসেরে নব্ভারতে সেই বাঁক্যগুলির 
অধিকাংশ আমি চারুবাবুর সন্বন্ধে যথাযোগ্য 
স্থালে ব্যবহার করি । 

সত্য বটে আমি (“জিগীযাঁর বশবর্তী 
হইয়া” অথবা “সত্যের অন্ুরোধেশ) তর্কবত্ব- 
মহাশয় শ কানাই বাবুর মতের বিরুদ্ধে 
আমার ধাঁহা বক্তব্য ছিল, তাহা হিতবাদী, 
তত্ববোধিনী ও ভাঁরতীতে প্রকাশ করিয়া- 
ছিঙ্লাম। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে, তাহাদের প্রতি 
প্বাসদেবের গ্রীবাভঙ্গের'ঃ দোষারোপ, 
অগ্বা শেষবাক্য বা অশিষ্ট ভাঁষ! প্রয়োগ করি 
নাই । তাহাদের মতের যে সকল অংশ আমার 
নিকট অসঙ্গত বোঁধ হইয়াছিল,আমি ষর্থাসাঁধ্য 
সরলভাষাঁয় তাহারই বিরুদ্ধে যুক্তি ও প্রমাণ 
প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সুখের 
বিষয় তাহারা আমার আপত্তি নিচয়ের উত্তর 
প্রদান কালে সরলত1,ধীরতা! ও মহত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

ইহা পর বিগত বর্ষের আঁখিন মাসের 
নব্যভাঁরতে চাঁরুবাবুর সহিত আমার. প্রথম 
পরিচয় হয়। এই প্রথম পরিচক্ন কালেই 
তিনি আমার সহিত যেরূপ শিষ্ট ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, তাহাতে ভন্্রতা ও উদারতার 
নিতান্ত অভাব ছিল, শুকথা আমি নিতাস্ত 
ছ:খের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি । তাহার 
পর, তাহার তার্দৃশ ব্যবহার 'শ্ররণ্‌ করিয়া 
বিগত চৈত্র মাসের নব্যতারতে আমি ও ভাহারই 
কথাগুলি পাণ্টাইয়া, তাহার প্রতি 'গ্রল্মগ, 


কযি। “ইহ বে সম্পূর্ণ সুনীতি সঙ্গত হইয়া 
ছিল, একথা বলি ন1+ কিন্তু চাক্ষবাবু ধন: 
প্রথমেই বীরত। ও শি্টতার মর্ধ্যাদা রক্ষা 


করিয়া চলিতেন,তাহ! হইলে বোধ হয়,আজ 


তাহাকে ও আমাকে এতট। বিভ্রাটে মতি 
হইত না। 
পূর্ব যুধিষ্ঠিরের আবিতভীব কাল সম্বন্ধে রাজ. 

তরঙ্গিণীর মতকে প্রামাণিক বলিয়া মনে করি- 
তাম। পরে মনোযোগের সহিত মহাভারত, 
বিষুপুরাঁণ ও ভাগবতা'দি পাঠ করিয়া আমি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ধর্ম্মরাজ যুবিষ্ঠির 
দ্বাপাস্তে অর্থাৎ কলি প্রবৃত্তির আম্মানিক, 
সাত আট বৎসর পুর্বে জন্মগ্রহণ করেন ও, 
কলির প্রথম শতাবীর তৃতীয় পাদের মধ্যভাগে 
অর্থাৎ গ্রীষটপূর্ব্ব বিংশ শতাব্দীর দ্্িতীয় পাদের 
মধ্যভাগে বা মগধাধিপতি মহারাজ নন্দের 
রাজ্যাভিষেকের ১৫ শত বৎসর পুর্বে কুরু- 
ক্ষেত্রের ভীষণ সমর সংঘটিত হয়। এই দিদ্ধা- 
স্তের অন্থৃকৃলে আমার যাহা বক্তব্য তাহা 
ইতিপূর্বে তত্ববোধিনী পত্রিক!/ হিতবাদী ও 
ভারতীতে প্রকাশ করিয়াছি । 

ইহার পুর্বে তর্করত্ব মহাশয়ের পুরা- 
বৃত্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়৷ কলির দ্বাদশ শতা- 
বীতে পরীক্ষিতের রাজ্যারস্ত হয়, এইরূপ 
বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ফাঁরণ, তখনও স্বয়ং এ 
সম্বন্ধে শ্বতন্থভাবে কিছু আলোচনা করি নাই। 
ইহার অল্পকাল পরে, (১২৯৯ সালের আয়া 
মাসে ) যুধিষ্টিরের সময় সম্বন্ধে স্বাধীন তাঁবে 
ও বিশিষ্ট মনোঁধোগের সহিত সমস্ত পুরাণাঁদি 
আলোচনা করিয়া! যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, 
তাহা পূর্ববর্তী প্যারাগ্রাফে লিপিবদ্ধ ররিয়াছি। 
বিগত আড়াই কি তিন.বৎসরের মধ্যে এবপ 
কোনও গ্রমাণ আমার গৃষ্টিগোচির হয়' নাহি, 
যাহাক্স উপব'নির্ভর করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত পরি, 


৪ ॥1 
7 । 
6৮: 


 নবাায়ত 1 [দশ খণ্ড, একাদশ সংখ্যা ৰা 





ত্যাগ করিতে না | তরী; ২ এই-আড়াই | 
কি তিন ধৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে আমার মতে- 
রও (কোনও পরিবর্তন হয় নাই। 

কিন্ত চারুবাঁধু বলেন, ইতিমধো আমি 
নাকি ৩৪ বার মত পরিবর্তন সাল, | 
তিনি বলেন ১ 

"মত্যের অনুরোধেই তিনি তর্করত্ব মহাশয়ের 
"্পুরাবৃত্ব” শীর্ঘক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়। যুধিষ্টিরের 
স্থিতিকাল দ্বাপরাত্তে সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এইক্সপ 
সত্যের অন্থরোধেই তিনি কানাই বাবুর মত সমা- 


লোচনা করিয়৷ যুধিষ্টরকে কলির প্রথম শতাব্দীতে 


আনিয়াছিলেন। * * * * আজ ছমাস হয় 
নাই, তিনি যুধিষ্টিরকে কলির প্রথম শতাব্দীর লোক 
"্বলির্ন। প্রচার করিয়ছেন। আর ইহাঁরই মধ্যে আবার 
ফলির দ্বাদশ শতাব্দীতে ( নন্দাভিষেকের ১৫ শত 
বৎসর পূর্বে) *্ধর্মরাজকে আনিতৃছেন। কি হন্দর 
সত্যের অনুরোধ !”- নব্যভারত দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠ 
২য় স্যত। 
তাহার এই উক্তি যে সত্য হইতে 
বহুদূরে অবস্থিত, তাহা দেখাইবার জন্য, গত 
আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘে তিন প্রবন্ধে যুধি- 
চিরের সময় সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছি,তাহা 
হইতে কয়েক পংস্তি করিয়া নিম্ে উদ্ধত 
করা গেল। 
১। (ক)--“এই সকল প্রমাণে জান1 গেল,বিষু পুরা- 
ধের মতে প্রীকৃঞ্ক (ও যুধিষ্টির)দ্বাপরের শেষে জন্ম- 


গ্রহণ ও কলির প্রথম শতাব্দীর শেষে ইহলোক পরি-_ 


তাগকরেন। * * * * 

(খ) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, বিষুপুর।ণের মতে, যুধি- 
ভির$দি কলির ১ম শতাব্্ীতে বর্তমান ছিলেন। ভাগ* 
ঘতের মতও বিঞুপুরাণ হইতে ভিম্ন নহে । * * 

(গ) ইহা দ্বারাও ( গর্গসংহিতার বছৃনের দ্বার[৩") 
খুধিতিরাদির কলির প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমানত! প্রমা- 
পিও ছইভেছে।” হিতবাদী ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ সাল। 

কচ (ক) “ইায়া সকলেই (হ্ীকৃক ও বুধিষিয়াদিট 
স্বাপরযূগের শেছে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । * 


(খে )কিন্ত গ্রীকৃষ ও মুধি্িরাদি, কলিগ প্র্থন 
শতাব্দীতে প্রাছৃতূতি হইয়াছিলেন (অর্থাৎ বর্তমান 
ছিলেন) স্বীকার করিলে, উল্লিখিত আশঙ্কা সমূহ 
নিরাঁকৃত হয় ও মহাভারতের সহিতও বিরোধ হয় না। 
*. ্ *% (গ) নন্দের ১৫ শত বৎসর পূর্বে মহা- 
রাজ পরী'ক্ষিতের জন্ম বা! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধের ২৬ বৎসর পরে (১) পরীক্ষিতের রাজ্যা- 
রস্ত হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, পৌরা- 


শিক মতে ৪২৬+১৫*০--২৬-০১৯*০ পুর্ব খ্রীষ্টাব্দে 


পরীক্ষিতের রাজ্য রস্ত হয় ও তাহার একশত বৎসর 
পূর্ব্বে অর্থাৎ খুং পুঃ ২*০* অন্দে কলিযুগের আরম্ভ 
হয়।” --তত্ববোধিনী পত্রিকা ১২৯৯ সাল ১৪৮৯। 

৩। “এখন আমাদের ধারণা, কলির প্রথম শতী- 


ব্বীতে যুধিষ্ঠির বিদ্যমান চিলেন।”-_- ভারতী ১৭শ 


ভাগ,ভাদ্র--+“যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল” ২৫৮ পৃষঠাস্রষ্টব্য | 
পাঠকগণ €দখিবেন,হিতবাদীর (খ) চিহ্চিত 
উদ্ধ'তাংশের সহিত তত্ববোধিনী পত্রিকার 
(ক) চিহ্নিত অংশের ও ভারতীতে প্রকাশিত 
মতের সম্পূর্ণ এক্য আছে। হিতবাদীকস কে) 
চিন্তিত অংশ পাঠ করিলে, পাঠক তত্ববোধি- 
নীর (ক) ও (খ)চিহ্নিত অংশের একবাক্যতা 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন । তত্ববোধিনটর(গ) 
চিহ্নিত অংশ পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে 
পাইবেন যে, আমি যাহাকে “পৌরাণিক 
মতে কলির প্রথম শতাব্দী” বলি, চারু বাবু 
(ও পঞ্জিকাকারগণ) তাহাঁকেই কলির দ্বাদশ 
শতাব্দী বলিয়৷ নির্দেশ করেন। “কলির 
দ্বাদশ শতাব্দীতে যুধিষ্টিরের আবির্ভাব হয়” 
একথা আমি (১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের পর 


(১) আমি যখন এই প্রবন্ধ রচনা করি, তখন যে | 


মহাভারত আমার কাছে ছিল, তাহাতে ছুই স্থলে ২৬ 
বৎসর ও একস্থলে ৩৬ বৎসরের কথা লিখিত ছিল। 
এখন যোদ্বাই সংহ্করণও অপর ছুই একখানি মহাভারতে 
সর্বত্র ৩৩ বৎসয় লিখিত আছে, দেখিতেছি। এতদ- 
হুসায়ে ১৮৯* পূর্ব রষ্টান্দে পরীক্ষিতের রাজ্যারগ্ত 
খরিতে ছইবে। ১৮ দি &১, 





আর) কুজাপি শনি মই | সুতরাং হা | 


মধ্যে আবার কলির দ্বাদশ শতান্দীতে ধর্ম 
বাজকে আনিতেছেন |” একথা ভিন্তিহীন। 
উল্লিখিত প্রবন্ধত্রয় ব্যতীত বিগত আড়াই 
বৎসরের মধ্যে আমি যুধিঠিরের সময় সম্বন্ধে 
আর কোনও প্রবন্ধ লিখি নাই। এই প্রবন্ধ- 
রয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রতিপাঁদিত হইয়াছে,তাঁহাতে 
ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু পরস্পর বিরোধ 
বা “দ্রুতগতিতে মত পরিবর্তনের” প্রম্মণ 
কোথায়? চারুবাবু যে মিথ্য! কথার অবতা- 
রণ! করিয়। তাহার প্রতিপক্ষকে সাধারণের 
নিকট অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
এমন আমরা বলি না) কিন্তু খিনি বিশ্ব- 


বিদ্ভা্বয়ের উচ্চ উপাধি ধারণ করিয়! *এ্তি- 


হাস্িক মীমাংসা” করিতে বসেন, তাহার এ 
সকল বিষয়ে আরও একটু সতর্ক হইয়া 
লেখনী ধারণ কর! কর্তব্য । 

. ক্ুক্সক্ষত্রের যুদ্ধকালে, যুধিট্টিরের বন্নস 
কত ছিল,মুহাভারতে তাহা কোথাও সুস্পষ্ট 
কথিত হয় নাই । দ্রোণপর্ধের ১২৫ অধ্যা- 
য়ের এক স্থলে লিখিত আছে যে, মৃত্যুকালে 
দ্রোণাচার্যের বন্মন ৮৫ বৎসর ছিল। 

“অ।কর্ণ পলিতঃ শ্ভামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ। 

রণে পর্যচরৎ ভ্রোণে। বুদ্ধঃ ষোড়শ বর্ষবৎ ||” 
যুধিষ্ঠির দ্রোণের শিষ্য; স্থতরাং তিনি 
দ্রোণের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ অর্থাৎ ন্যুনাধিক 
৭০ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন, অনুমান করা অসঙ্গত 
নহে। মহাভারত-ক1রের উক্তির উপর স্থাপিত 
আমার এই অঙ্্মানকে চাকুবাবু “দেউস্কর 
মহাশয়ের স্বকপোল কল্পিত, ভিত্তিহীন ও 
নবাবিস্কৃত” বলিয়া উড়াইয়! দিবার, চেষ্টা 
| করিয়াছেন /. ইহার উত্তরে মৌনাবলগ্বন 

করাই ক্তিসিদ্ধ মনে করি ] (২) 





(২) কৃন্দী বয়সে চারুসাবু কে জালরি উদ 
৭৬-৯.। 


এরর বানের ছাড়িয়া দিদা, রন 
আসল -কৃখ! পাড়া যাউক্‌।.চারু বাঁধু বলেন: 
জরাসন্ধ-পৌল্প দোমাপির পরবর্তী ভূপাঁল-- 
গণের রাজ্যভোগ কাল “ছয় শত ৰৎসরের 
অবিক নহে ।” আমার বিবেচনায় এই মত 
পুরাণবিরুদ্ধ । বিগত চৈত্র মাসের নব্যভাবতে 
বাঁযু, মত্ত ও ব্রহ্মাগুপুরাণ হইতে বার্থ: 
শীয় নৃপতিগণের বংশ তালিকা উদ্ধা্ভ' 
করিয়া দেখাইয়াছি যে, সোমাপি-__যিনি 
তাঁরত সমরের অব্যবহিত গরেই মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার সময় 
হইতে উক্ত বংশীয় শেষ নরপতি রিপুঞ্জয় 
পর্য্যন্ত বার্দ্রথ রাজগণের রাজত্বকা'ল হাজার 
খানেক বৎসর । অর্থাৎ বাযুপুরাঁণ মতে 
৯২১ বৎসর, মত্ত মতে ৯৩৫ ও বরহ্ধাণ্ড পুরাঁ- 
ণানুয়রে ৯১৯ বৎসর । বিষু ও ভাগবত 
পুরাণে দামান্যতঃ সহস্রবত্সর বলা হইয়াছে | 
চারিসহত্র বৎসর পূর্বের ঘটন! সন্বন্ধে ৬০ ব! 
৭০ বৎসর লইয়া এইরূপ সামান্ত মতভেদ ব 
অনৈক্য ধর্তব্যের মধ্যেই নহে । যাহা হউক, 
বায়ু, মতস্ত ও ব্রন্মাগুপুরাঁণ মতে -সোমাঁপির 
রাঁজত্বকাঁল ৫৮ বৎসর। সুতরাং সোঁমাপির : 
পরবর্তী ভূপালগণের স্থিতি কাল মস্ত মতে 
(৯৩৫--₹৮০-০) ৮৭৭ বৎসর, বাযুমতে (৯২১ 
--৫৮-,) ৮৬৩ বর্ষ ও ব্রহ্ধাণড পুরাণ মতে' 
(৯১৯--৫৮-) ৮৬১ বৎসর। অর্থাৎ মোটের 


পিত করিয়াছেন, তাহার' উত্তরে আমাদের শদ্ছেয় 


বন্ধু শীযুদ্জ বাবু ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর বিঃ এ, মঙ্ছাঁদক়- 
একদিন বলিতেছিলেন যে, 'জৌপদীর পঞ্চস্বামী, গ্রহণ 
(বা গৌতম বংশীয়! জটিলার সপ্তন্বাম়ী ও যুনিকন্য। 


-বাক্ষণর দশ ব্বাষী গ্রহণ ) যদি তাঁৎকালীন- আখ্যাসম্বা- 


জেয় অননুযোদ্িত ন। হয়, তবে বয়োজোষ্ঠা কুপীর 
সহিত ভ্লোধাচার্্যের বিবাহ পাশ্মত্য প্রথাপ্ন করণ 
বলিকগা বিথেচিত হইবে ফেদ ? 1 হত দি ও 





উপুর ৮৬ বৎসরের কম নহে। কিন্তু চাকুবাবু 
রলেন, ছঝ শত্ব বর্ষের অধিক নহে। কাঁজেই 
আমাক্স বিবেচনায় তাহার মত পুরাঁণ-বিরুদ্ধ। 
& সম্বন্ধে চারুবাবু এপর্য্যস্ত যে সকল প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এমন কোনও 
যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই,যন্দারা! তাহার মতের 
সহিত এই পৌরাণিক মতের একবাক্যতা| 


সাধিত হইতে পারে। র 
চারুবাঁবু “আপাততঃ” দেখাইতে চান্‌ 


'ঘে, “দেউস্কর মহাশয় বাহদ্রথ ভূপতিগণের 
ঘে রাজ্যকাল উদ্ধত করিয়াছেন, তদপেক্ষা 
ন্যুন সখ্য! & তালিকা হইতেই সংগ্রহ 'করিতে 
থার! যায়” । তিনি বলেন, বিষুণ্পুরাণে যে 
ভবিষ্য রাঁজগণের কথা বলা হইয়াছে,সোষাঁপি 
তাঁহাদের প্রথম নহেন,__তৎপৌত্র অযুতাযুই 
প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্য রাঁজগণের প্রথম | বিষ 
পুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯শ অধ্যায়ের উপসং- 
হারে,বারভ্রথ বংশীয় অতীত তূপাঁলগণের নাম 
কীর্তন কালে, সোমাপি পুত্র শ্রতশ্রবার নাম 
উল্লেখিত হইয়াছে দেখিয়া চারুবাবু সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন যে, বিষণ পুরাণ অযুতায়ুর সিংহা- 
সনারোহণের পূর্বে-_শ্রুতশরবার রাজত্বকালে 
রচিত হইয়াছে ; এবং সেই জন্যই তিনি অধু- 
তাঁযুকে ভ্বিষ্য নরপতিগণের আদি বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্ত ২১ অধ্যায়ের 
প্রারস্তে পুরাণকাঁর যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
তাৎপর্ধ্য পর্যযালোচন! করিলে দৃষ্ট হইবে, 
দোমাপির রাজত্বকালে--সোমাঁপির মৃত্যুর 
অন্যন ৯। ১৭ বৎসর পূর্বে বা ভারতসমরের 
প্রায় ৫*বংসর পরে) বিষুঃ পুরাণ রচিত হয়? 
এ একবিংশ অধ্যায়ের প্রারস্ত এইর্ুপ,__ 

“পরাশর উবাচ। অহঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্‌ 
্ার্তকিবো। ঘোহয়ং সান্ম্র হমধীপতিঃ তন্তাপি জন- 


মেস্জর শরতসেনোতসেন ভীমসেনাঃ 
তবিষাস্তি।* 055 








শি ॥ 
ছ্ দশ খা & একাদশা- বি রর. 
্ « এ টু ক্স 
রি এ 9 । রি শক, রি 
॥ ৪ ৮. 


অন্তার্থঃ।--পরাশর বলিলেন,--“অতঃপর ভবিয়্য 

ভূমিপালগণের বিষয় কীর্তন করিতেছি। সম্প্রতি যিবি 
পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তাহার জনমেজয়, শ্রুতসেন্‌, 
উগ্রসেন ও ভীমসেন নামক চারি পুজ জন্মিবে ।” 

এতদন্গসারে জনমেজয়াদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের 
জন্মের পূর্বেই বিষ্ণুপুরাণ রচিত হইয়াছিল, 
এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। মহাভারত মতে, 
ভাঁরত'সমরের ৬০ বৎসর পরে পরীক্ষিতের 
মৃত্যুহয় । যে বৎসর পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়,সেই 
বৎসরই তাহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ভীমসেনের 
জন্ম হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও, তাহার 
মৃত্যুর অন্ততঃ ৮। ৯ বৎসর পূর্বে তদীয় সর্ধ-. 
জোস্ঠ পুত্র জনমেজয় ভূমিষ্ঠ হয়েন, স্বীকার 
করিতে হইবে(৩)। বিষ্ণুপুরাণ ইহারও পূর্বে 
অর্থাৎ পরীক্ষিতের মৃত্যুর অন্ততঃ ১। ১২ 
বৎসর পূর্বে (ও সোমাপি, ধিনি কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের ৫৮ বৎসর পরে ইহলোঁক পরিত্যাগ 
করেন, তাহার মৃত্যুর অন্যুন ৯। ১০ বৎসর 
পূর্বে) রচিত হয় । স্বতরা বিষুপুরাণে ধীহার। 
বাহদ্রথবংশীয় ভবিষ্য ভূপাল নামে অভিহিত 
হইয়াছেন,অযুতায়ু তাহাদের প্রথম না হইয়া, 
সোমাপি পুল্র শ্রুতশ্রবাই তাহাদিগের প্রথম 
রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। 

দিষু পুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯ অধ্যায়ে 
কথিত হইয়াছে যে,_-“জরাসন্ধের পুক্র ঘহদেব, 
তৎপুত্র সোমাপি, তৎপুত্র শ্রুতশ্রবা”” । কিন্তু 
২১ অধ্যায়ে পরীক্ষিত পুত্র জনমেজয় ভবিষ্য 
নরপতিগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন 
অতএব ইহাই সম্ভব বোঁধ হয় যে, বিষুপুরাণ 
রচিত হইবার অন্ততঃ ২১ বৎসর (বা সোমা- 
পির মৃত্যুর ১০ ১২বৎসর) পূর্বে শ্রুতশ্রবার 


জন্ম হইয়াছিল ( একপ্র হওয়া কিছুমাত্র অ্- 


ভভবও নহে) বলিয়া ১৯ অধ্যায় জরাসন্ষের 





(৬) এখানে বলা আবশ্ঠক, মহারাজ পরীক্ষিৎ 
একাধিক দার পরিশ্রহ করেন পাই ৮ 


। 
₹ চা দা 
মধ চদা) ্ রা 
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কৈফিতা 





বংশ কীর্তন ঝাঁলে শ্রুতশ্রবার নামোল্লেখ করা 
হইয়াছে! এবং শ্রুতশ্রবার জন্মগ্রহণের ও 
বিষুণপুরাণ রচনার কিছুদিন পরে জনমে- 
জয়ের জন্ম হইয়াছিল, এই কারণে তাহার 
জন্মঘটনা! ভবিষ্য বংশ বর্ণন স্থলে কীন্তিত হই- 
য়াছে। এইব্দপ সীঁমপ্রস্ত করিয়। না লইলে,উক্ত 
উভয় অধ্যায়ের বিরোধের নিবরাস হয় না। 
এই সকল কথার বিচার করিয়া আমি 
এ বিষয়ে শ্রীধরন্বামীর মতান্থুলরণ ও অযু- 
তায়ুকে বাহদ্রথবংশীয় ভবিষ্য নরপতিগণের 
প্রথম স্থান প্রদান করি নাই। নতুবা যে, 
পপুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া যাহা” দেখিয়াছি, 
“তাহাই প্রামাণিক'মনে”করিয়াছি ও“বিতগ্ড। 
করিবার ইচ্ছা এত প্রবল হইয়াছিল যে,শ্রীধর 
স্বামীর টীকা দেখিবার (আমার ) অবকাশ 
হয় নাই,” তাহা নহে। চারুবাবু এ সকল 
কথা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই,এবং 
আমার প্রতি অকারণে নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও 
অশিষ্টতাপূর্ণ বাঁক্যাবলী বর্ষণ করিয়া: স্বীয় 
জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন । 
আমার বিবেচনায়, সোমাপিই বিষুপুরাঁণ- 
বণিত ভবিষ্য বারহদ্রথ ভূমিপালগণের প্রথম । 
কারণ উক্ত পুরাণে স্পষ্টই লিখিত আছে,__- 
“জয়াসন্ধস্থত।ৎ সহদেবাঁৎ সোমাপিঃ ভবিষ্যতি 1” 
অর্থাৎ “জরা সন্ধস্থত সহদেব হইতে সোমাপি 
জন্মগ্রহণ করিবেন ।”, 
ভাগবতকারও স্প্তঃই বলিয়াছেন যে, 
পভবিতা সহদেবন্ত মার্জারি যতশ্রুতশ্রবা+”| 
অর্থাৎ সহদেবের মার্জারি ( অপর নাম 
দোমাপি) নামক এক পুত্র হইবে। মার্জারি ৰা 
সোমাপি যদি ভবিষ্য রাজগণের প্রথমই ন! 
হইবেন, তবে পুরাঁণকারগণ “ভবিষ্যৃতি+? ও 
“ভবিতা” এই ভবিষ্য-বোধক ক্রিয়া পদ ব্যব- 
হার করিয়াছেন কেন ?- 


এস্থলৈ একটি কথা বলিয়া বাখা ভাঁগ। 
যে, বিষণ ও' ভাগবতাদি পুরাণকারগণ স্ব স্ব 
প্রণীত পুরাণের প্রাচীনত্ব খ্যাপন জন্ত আপনাঁ- 
দিগকে পরশির, মৈত্রেয় বা শুকদেবের স্থল 


ভিষিক্ত এবং পরীক্ষিতের সমসাময়িক ও 
ভবিষ্যদ্বক্তা বা ব্রিকালজ্রূপে পরিচিত করিতে 
যাইয়াই এই সকল স্থলে একটু গোল বাধাই- 
যাছেন, এইরূপ আমার বিশ্বাস। ফলতঃ 
পূর্বোক্ত পুরাণ সমূহে বর্ধিত বংশান্ুচরিত- 
গুলি মনোযোগের সহিত পঠ করিলে দৃষ্ 
হইবে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধঘটনাঁকে কেন্ত্র 
স্বরূপ করিয়া অতীত ভূপাঁলগণের চরিত 
কীর্তন ও ভবিষ্য (অর্থাৎ ভারতসংগ্রামের 
পরবর্তী) রাজবংশ সমূহের স্থিতিকাল'নিরে্শি 
করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্ত। ভারতসংগ্রাম* 
রূপ একটি অতি প্রসিদ্ধ যুগচিন্বম্বরূপ গ্রঁতি- 
হাঁসিক ঘটনাকে কে্দ্রস্বরূপে' গ্রহণ করত. 
কাল নির্ণয় করা বিশেষ সুবিধা 'জনক বলি- 
য়াই প্রাচীনগণ উক্ত ঘটনার পর হইতে (বাঁ 
পরীক্ষিতের জন্ম কাল হইতে-) সমক্ন গণনন। 
করিতেন। এই কারণে, বিষ্ুপুরাণকার আপ 
নাকে সোমাঁপির ও ভাগবতকার আপনাকে 
পরীক্ষিতের মৃত্যু কালের বো মগধপতি শ্রুত- 
শ্রবার) সমসাময়িক রূপে পরিচিত করিয়া, 
বাহ্দ্রথবংশীয় অবশিষ্ট নবপতিগণের স্থিতি- 
কাল নির্দেশ স্থলে, ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত 
পরে অভিষিক্ত সোমাপিকেই ভবিষ্যবংশের 
আদিপুরুষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন । 
আর একটি উদাহরণ একথার প্রমাণ 
স্বরূপে এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। মহাভারত 
ও বিষুপুরাণের বর্ণনানুসারে ইক্ষাকুবংশীয় 
নরপতি বৃহদ্বল কুকক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্থ্য 
হস্তে নিহত হয়েন, এবং তাহার অর্যবৃছিত 
পরেই, তৎপুজ "বৃহগক্ষণ” অযোধ্যা রাজ. 


সিংহাসনে আরোহণ করেন € -ইতিপুর্বে. 
“দেখিয়াছি, ভারতসমরের প্রায় ৫* বৎসর 
পরেন্দ বা পরীক্ষিতের মৃত্যুর দশ বার বৎসর 
সর্ব 9 পরাশর কর্তৃক বিষুপুরাঁণ কথিত 
হেয়। অন্ততঃ বিষুপ্ুরাণকাঁর এইরূপ ভাবেই 
আত্ম পরিচয় প্রদান ও স্বীয় গ্রস্থরচনার সমন্ন 
নির্দেশ করিয়াছেন । সুতরাং ইক্ষাকুবংশীয় 
ভবিষ্য ভূপালগণের নামকীর্তন কালে কৃহৎ ; 
ক্ষণ-পুত্র *গুরুক্ষেপের” নামই প্রথমে উল্লে 
'থিত হওয়া উচিত। কিন্তু বিষুপুরাঁণকার 
€র্ঘ অংশের ২২ অধ্যায়ে বৃহত্ক্ষণকেই তবিষ্য 
স্ুপাঁলগণের প্রথম বা আদিরূপে কীর্তন 
করিয়াছেন। ইহার দ্বারাও আমার পুর্ববানু- 
প্মিত সিদ্ধান্তেরই দু়ীকরণ হইতেছে। ফল 
কথা, বিষুপুরাঁণ যে সময়েই রচিত হউক না 
€কেন, ভারতসমরের পাঁরভবিক নৃপতিগ্ণণই 
ধঘে উহাতে ভবিষ্য,বংশীয় বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছেন, এবিষয়ে আর সন্দেহ থাঁফিতেছে 
ন।। এই জন্যই, স্বয়ং বিষুঃপুরাণকার “ভবি- 
ধ্যতি”এই ক্রিয়া! পদের প্রয়োগ দ্বারা সোমাঁ- 
পিকে ভবিষ্যবংশীয়গণের মধ্যেই গণনা 
করিয়াছেন । 

এখন চারুবাবু বুঝিবেন যে, কেন আমি । 
অযুতায়ুকে পরিত্যাগ করিয়। সোমাঁপিকে 
ভাবী বাহ্দ্রথ ভূপালগণের প্রথম বলিয়া 
ভীহণ করিয়াঁছি। যাঁহ! হছউ ক,সোমাপি প্রভৃতি 
'ভারতসংপ্রামের পারভবিক অবশিষ্ট ৰাহদ্রথ 
নরপতিগণের স্থিতিকাল সহস্র বসব, একথা 
বায়, মত্ম্ত ও ব্রক্জাও্ড গুরাণে দোমাপি প্রভৃ- 
ভির রাজ্যশাসনকালের বে বর্ষসংধা। প্রদত্ত 
হইক়াঞ্ছে, তাহার সমষ্টি করিলে উদ্ধীকল্পে 


৩ বুৎমর ও নুনকল্ে ৯১৯ বৎসর পাওয়া 


ব্য) এইরূঃপ সমস্ত পুরাণের একবাক্যন্তা: 





৭ বাপ্পা পপ পপ পাপা শাািীশী তি ীসীশীীাশোািশটা শা শসিসীাপাশাশসসসপাপিসসসসপপিীসপপপাপাপপাপপিপাপাপাপপীপ পাশ টি ্পাাাী শী পি পিপিপি পাপ পিস পাপা সপ পাপ পি 


এআনিটিনিডিওরিিরি..৮১.১৬১০০১৬০১৬৬৬ একাদশ সংখযাণ 


দ্বার! লন্ধমিদ্ধাস্ত পরিত্যাগ রি বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী প্রভৃতি টীকাকারগণের মতামুসরণ 
পূর্বক “্ভাব্যাঃ” “ভবিতা”” ও “ভবিস্তাতি* 
প্রভৃতি পদের অর্থবৈচিত্র্য সাধন কর] আর্মি 
যুক্তিযুক্ত ও আবশ্তঠক মনে করি না ৮ 
বিষ্ুপুরাণের যে শ্লোকে “পরীক্ষিতের 
জন্ম অবধি নন্দের বাজ্যাভিষেক কালের 
অন্তর ১০১৫ বৎসর”, একথা আছে, সেই 
গোকের সহিত বংশতালিক1-লিখিত বর্ষ 
সংখ্য।র এঁক্য হয় না দেখিয়। আমি উক্ত শ্লোকে 
লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করিয়াছিলাম। ইহার 
বিরুদ্ধে চারুবাবু বলিয়াছেন, 
“বিবাদাষ্পদীভূত শ্লেকে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে 
কি নাঁ, তাহাই দেখা যাঁউক। দেউস্কর মহাশয় বেদ্ধপ 
পুরাশবর্ণিত বংশত|লিকা উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাই 
আমর। আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইভেছি। তাহা 
হইলে বাঘু পুরাণ মতে বার্দ্রধগণের রাজযকাঁল ৯২১ 
বৎসর হইতেছে । উত্তপুরাণ মতে প্রদ্যোত বংশের 
রাঁজাকাল ১৩৮ বৎসর এবং শৈশুনাগ বংশের রাজ্যকাল 
৩৩২ বৎসর । সুতরাং সর্ব শুদ্ধ ১৩৯১ বৎসর সোমাপি 
ও নন্দের অন্তর হইতেছে । কোথায় ১৫১* জার 
কেখায় ১৩৯১1 বেচারা লিপিকরের দোষ আর কি 
কাগয় বিশ্বান, হয়? ন1 হয় ব্রন্মাও পুরাণের মত ধরা 
। হউক । ৮৮১+১৩৮+৩৬২ ০১৩৮১ বত্সর হইল ॥ 
এতদণুসারেও ১৫১০ বৎসর সংস্থান হয় কি? এত কষ্ট- 
কম্পন! করিয়া ১৫১০ বৎসর দেখাইতে পারিলেন কৈ? 
নাহয়, ১৫ শত বতমর অভাব পক্ষে ১৪৯৮) বৎসর 
দেখাইলেও চলিত "--(নব্যভারত দ্বাদশ খণ্ড ২৩৯পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য )। 
ইহার উত্তরে আমার প্রথম বক্তর্য এই 
যে, গত বর্ষের আশ্বিন মাসের নব্যভারতে 
আমি মস্ত ও ব্রন্মাণ্ড পুরাঁণ হইতে যে রংশ- 
তালিক। উদ্ধত করিয়াছি,তদগ্ুসারে সোমাঁপি 
ও তৎপরবর্তী নৃপতিগণের স্থিতিকাল যথা- 
ক্রমে ৯৩৫ ও ৯১৯ বৎসর । ইহাতে প্রদ্যোত-ও 
; শৈশুনাগবংশের রাজ্যকা মোগ করিলে দন 


এ সান জু ৭ ২ ৩ " ৭ ঠা 
প্কন, তত ,৮-17৮ : উকফিয়জন” : . ও 
৪ পু 17 4 রা র্‌ 
এপস 
শ.সোষাপির শস্তর মৎস্ত মতে-৯৩৫+ ১৩৮4 বাযুপুরাঁণ মতে ভবিষ্য বাহর্রিখ বংশ 'ওক্চ- 


শ৩৫২-০১৪৩৫ বৎসর -ও ব্রহ্ধাণ্ড মতে ৯১৯4 
১৩৮-- ৩৬২ » ১৪১৯ বৎসর হয়, কিন্তু তাহা 
হইলে, যে এই ছুই সংখ্যা! ১৫শভ বৎসরের 
কাছাকাছি যায়,এবং চারুবাবুর অভীষ্ট সিদ্ধ হয় 
না! কাজেই তিনি মতস্ত পুরাণের কথাটা 
একেবারেই চাপিয়া গিয়াছেন, ও ব্রহ্গা 
পুরাণের ৯১৯ বর্ষস্থলে ৮৮১ বৎসর ধরিয়া 
৮৮১ 4-১৩৮+৩৬২- ১৩৮১ বৎসর ধরিয়া- 
ছেন। ইহা! এতিহাঁসিক মীমাংসকের সরলত।, 
দেউস্কর মহাশয়ের অজ্ঞত। ও লিপিকরগণের 
নির্দোষিতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই ! 

বিষুণ ও ভাগবত পুরাণের সহিত মস্ত ও 
ব্রহ্ধাণ্ড পুরাণের প্রায় ৭০ বৎসরের * পার্থক্য 
ৃষ্ট হয়। এই পার্থক্যের কারণ, ইতিপূর্বে 
অব্যভারতের একাদশ খণ্ডের ৬৫৭ পৃষ্ঠার 
প্রথম স্তস্তে বিস্তারিত বুঝাঁইয়াছি। সুতরাং 
এস্কলে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । 

: বিষ, ভাঁগবত,. মস্ত ও ব্রহ্গাঁড পুরাণ 
মতে শৈশুনাঁগ বংশের স্থিতিকাল ৩৬২ বৎসর 
--কেবল বায়ুপুরাণের মতে ৩৩২ বৎসর । 
বৈষ্ণবাঁদি পুরাণ চতুষ্টক়্ যখন শৈশুনাঁগ বংশের 
অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে একমত, তখন তাহ'- 
দের প্রদত্ত বর্ষ সংখ্যাই ধঁতিহাসিক বলিয়া 
গ্রহণীয় ; এবং বায়ু পুরাণের উল্লেখে কিঞ্চিৎ 
ভ্রঘ আছে, বিবেচন। করা অসঙ্গত নহে। 
এবং এই ভ্রমের জন্য বাধুপুরাণোক্ত বাহদ্রথ 
নৃপতিগণের 'বংশতালিকাঁকে অনৈতিহাঁসিক 
বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা 
যায় ন$। : 


* মতস্যের সহিত ভাঁগবতের পার্থক্য ৬৩ বৎসর 


ও বিশ্ণুর সহিত ৬৫ বৎসর । ক্রঙ্গাণ্ডের সহিত ভাগ- 
বতের পার্থক্য ৭৯ বৎসর ও বিষ্কুর ৮১ বৎসর । আঁমি 
'হছবিধার অন্ত ঘোটাসুটি প্রায় ** বৎসর খরিলা । 


প্রচ্োত বংশের রাজত্বকাল ৯২১ + ৯৩৮» ৯০ 
৫৯ বদর । শৈশুনাগ বংশের রাজত্বকাল 
প্রকৃতপক্ষে ৩৬২ বৎসর (৫)। জুতরাং নন্দ 
ও সোমাপির মধ্যে ১০৫৯+৩৬২০১৪২৯ 
বংনর অন্তর পাওয়া যাইতেছে ।"এই সংখ্যা, 


ভাগবত ও বিষুণপুরাণীয় তাঁলিকোক্ত সংখ্যা 


অপেক্ষা ৭৭ বাঁ ৭৯ বৎসর কম। 
চারুবাঁবু বলিতেছেন,__"আমি দেউস্কঘ 
মহাশয়ের সংগৃহীত তাঁলিকা! হইতেই যাহী 
(অর্থাৎ যে অনৈক্য) দেখাইলাম, তাহাতে 
সকলে বুবিবেন ঘে,উক্ত বংশতালিকা'র বলে 
বিষ্ুরপুরাঁণ বচনে লিপিকর প্রযাদ কল্পনা! করা 
অনভিজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র ।” কিন্তু চারি সহজ 
বৎনর পূর্বের ঘটনার সময় নির্ণায়ক প্রাচীন 
ংশ পত্রিকার ১৫ শত বৎসবের তালিকার 
মধ্যে মাত্র ৭৯ বতসরের ,( ভাগবত ও মত্হ্য 
পুরাণের তালিকাঁর মধ্যে ৬৩ বংসয়ের ) 
পার্থক্য বা গরমিলের জন্ঠ সমস্ত বংশ পঞ্জি- 
কাঁটিকেই অবিশ্বাস্ট বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া 
কতদূর বিজ্ঞতাঁর কার্ষ্য, তাহা বলিতে পারি 
না। কাঁজেই চারুবাবুর এই যুক্তির বিশেষ 
সারবত্তা উপলন্ধি করিতে পারিলাম না। 
উপসংহারে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা 
আঁবশ্তক মনে করি। এপর্য্যস্ত অনেকেই বিঃ 
পুঃ ৪র্ঘ অং ২৪অধ্যায় লইয়া অনেক আন্দো- 





(৫) বায়ু অপেক্ষা বৈষ্চবাদি পুরাণের মতই এ 
বিষয়ে সমধিক ত্রমশুন্ত "বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহাই 
এস্থলে পরিগৃহীত হইল । বায়ু পুরাণে যে ভ্রম আহে, 
তাহা উক্ত পুরাণের প্রাচীনতা ও লিপিকর প্রমাদ বশ- 
তঃই সংঘটিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অপরাপর পুরা- 
ণেও এরপ ভ্রমের দৃষ্টান্ত বিরল নহে । আবগ্তক হইলে 
ইস! হন্দয়কাপে প্রমাণ করিতে পারিষ | প্রবন্ধ বিস্তার 
ভয়ে এলে স্্রত্তি সৌনাবধন্বন' করি হইল ।'; 
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'ান আলোচনা কবিদ্বাছেন ; কিন্ত যায তাজা 
“অত্রোচ্যতে” এই কথাটির প্রতি এপর্য্যস্ত 
কাহান্ধও মনোযোগ আকুষ্ট হইতে দেখি নাই। 
--আমি নিজেও অনেক বার এ অংশ পাঠ 
করিয়াছি; কিন্তু “অত্রোচ্যতে”গ কথাটির 
প্রতি এতদিন আমার লক্ষ্য বা মনোষোগ 
আকৃষ্ট হয় নাই। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের সাহিত্যে 
মাননীয় শ্রীযুক্ত বাঁবু উম্বেশচন্ত্র বটব্যাল“মহা- 
শয় এবিষয়ে সর্ব প্রথম সুক্ষঘৃষ্টির পরিচয় 
প্রদান করেন। তিনি দেখান যে, বিঃ পুঃ 
৪র্ঘ অং ২৪ অধ্যায়ে পরীক্ষিৎ ও ননের অন্তর 
সম্বন্ধে যে শ্লোক দৃষ্ট হয়, উহা! একটা প্রাচীন 
কিন্বদত্ভী-_“আত্রোচ্যতে” কথার দ্বারা ইহা 
প্রমাণ হয়। বটব্যাল মহাশয়ের এই নির্দেশ 
আমার নিকট সম্পূর্ণ সঙ্গত বোধ হইয়াছে ও 
আমি এ সম্বন্ধে আমার পূর্ব সংস্কারের কিয়- 
দংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইতি- 
পূর্বে আমি *্যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম” ইত্যাদি 
শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করিয় [ছিলাম 
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কিন্ত এখন আর সেরূপ কল্পনার কোনও 
প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ উক্ত বচন 
একটি কিন্বদস্তী মাত্র, তখন উহার সহিত 
পুরাণকারের সংগৃহীত বংশ তালিকার সম্পূর্ণ 
এঁক্য না থাকিলেও বিশেষ কোনও দোষ 
দেখি না। আর এই প্রসঙ্গে সপ্তধির অবস্থান 
সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও বিষুও- 
পুরাণকারের নিজের মত নহে-_উহারও মূল 
কিম্বদস্তীতে। 
চাঁরুবাবু বলিতেছেন,--“বিষুপুরাণকার 
( পরীক্ষিত ও নন্দের অন্তর সম্বন্ধীয় ) শ্লোক 
গুলি “অত্রোচ্যতে”” বলিয়া প্রামাণিক স্থল 
হইতে নিজের সমর্থনের জন্য উদ্ধত করিয়া- 
য়াছেন।” এ কথা ঠিক নহে । বিষুপুরাঁণকাঁর 
যেক্ীয় মত সমর্থনের জন্য এই শ্লোকগুলি 
উদ্ধত করিয়াছেন, এ কথার একান্ত প্রমা- 
ণাভাব। স্থতরাং আমার মূল সিদ্ধান্ত অঙ্কুপ্নই 
রহিতেছে। 
দির গণেশ দেউস্কর । 





সঞ্জীবনী। 


আকাশ মেঘেতে চাঁকা, 
নাহি ঠাদ, নাহি আলো, 
হাসি মুখ গেছে নিবে, 
নদী-বুকে ছায়া কালো ! 


মেঘের আধার কোলে, 

ভুবে গেছে ঞ্রবতাঁর!, 
হিঙ্কা কাপে ছরু ছুরু, 

কাদি একা দিশা হার! ! 


সহসা মাঝের পথে, 
হয়ে গেছে পথ-ভুল, 
কোথা ষেতে কোথা যাব, 
চিনিতে পারি নকুল! - 


আধারে হতাশ প্রাণে, 

বসে আছি শুন্তে চাহি, 
কাঁধ্য-শৃন্য লক্ষ্য-ভ্রষ্, 

সুখ নাহি, শাস্তিনাহি! 


কে জানে এ মেঘরাশি, 
কতদিনে চলে যাবে, 

কে জানে এ পোড়া হৃদি, 
কতদিনে আলে! পাঁবে !" 





বজদগ্ধ শুফ তরু, 
মৃত প্রাণে আছি পড়ে, 
পারি না ত বুকে নিতে, 
আঁশা-লভা ুমে পাড়ে 1. 





কোথা সে শ্ামলা ধরা, 

কোঁথ! প্রীতি, কোথা আশা, 
কোথা সে অনন্ত দয়া, 

পুণ্য তীর্থ--ভালবাস৷ ? 


কোথা তুমি ধর্ম কর্ম, 
জীবনের সহচর, 
কোথা তুমি মহাঁপুণ্য, 
কোথা নিখিল নির্ভর ! 
'অন্ধকার চারি ধারে, 
লক্ষ্য-হার! ক্ষিগুপারা, 
'কিবা করি, কিবা চাহি, 
বেঁচে আছি আত্মহারা !_- 


প্রাণ গেছে- আশা গেছে, 
আয় রে মরণ আয়, 

মধুর পরশ তোর, ূ 
স্থান দেরে তোর পায় ! 





হস! কি পুণ্যফলে, 
ঘুচে গেল,অবপাঁদ, 
অস্তকে পড়িল ধীরে, 
বিধাতার আশীর্বাদ ! 


আধারে জলিল আলো, 
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না ফুটিতে ঝ'রে গেল, স্বর্গ মর্ত্য একাকার! 

জীবনের মাঝখানে, . সেই সি বা 

| যবনিকা প'ড়ে গেল ! ড়া তৃমি, 

কোথা মোর জ্ঞান-তৃষা, তোমারি চরণ স্পর্শে, 
বিশ্বগ্রাসী মহাক্ষুধা, স্থধাপুর্ণ মরুভূমি ! 

90৮৬৮, গথ-হারা আমি দীন, 
কে হরিল স্বর্গ-সুধা ? চাহি ভোনাররাতে 


কি সুন্দর আহা তুমি !-" 
কি মূর্তি অাকিলে প্রাণে! 


ভূলে গেছ আপনারে, 
ভুল হ'ল চরাচর, 
প্রাণে প্রাণ মিশে গেল, 
তুমি-আমি একাকার ! 


পাটি 


কে তুমি মমতাময়ি ! 
ছায়া-পথ বিহারিণী, 

আ'খিতে করুণা-জ্যোতি, 
বুকে প্রেম-মন্দাকিনী ? 


আপিলে কি দীন পাশে, 
মৃত দেহে দিতে প্রাণ, 

দিতে কি অভাগাঁতরে, 
আপনারে বলিদান ? 


মঙ্গল-পল্লৰব করে, 
ঢেলে দিয়ে শীস্তিজল, 
জুড়াবে কি প্রাণময়ি ! 
_ হ্বদয়ের দাবানল ? 


দিবে কি গো যাহা! চাই, 
হুখ শাস্তি ভালবাসা, 
অনস্তে বিশ্বাস 'ল্লীতি, 
ফার্যয-ক্ষেত্রে গুরু আশা? 


দাবার । [দ্বাদশ খণ্ড, একাদশ পাকার 





,*পার চি এস মমি! 
খহ'রে মোর ধরব তারাও. 
তোমা, পরে আখি রাখি 
হব্নাক পথ হার! ! 


মঙ্গল পরশে তব, 
দূরে যাবে মেঘ রাশি, 
হৃদরে খেলিবে আলো, 
রবি শশী পরকাশি ! 


পরাণে সাহস পাব, 


অশধারে জলিবে আলো, 


তোমারে হৃদয় দিয়ে, 
সবারে বাসিব ভালো ! 


চুশ্বন-মদির! তব, 
শুদ্ধতরু মুঞ্জরিবে, 
আশালত। বুকে দিয়ে, 


দগ্ধবুক জুড়াইবে ! 


স্নেহের অঞ্চল খানি, 


পথহার। চির দীন, ৃ 
শুনিবে মোহিত প্রাণ !: 


০ 


কভু তদেখিনে আর , 

ও মধুর মুখ খানি, . 
আজি এ প্রথম দেখা, 

এরি মাঁঝে জানাজানি ! 


আধার গিয়াছে চ'লে, 
গেছে চলে অবিশ্বাস, 

ভক্তি প্রীতি শান্তি মিলি; 
কোটা রবি পরকাশ ! 


একটী আলোক-রেখা, 

অতি মৃদু ,অতি ক্ষীণ, 
নিবে বুঝি যেতেছিনু, 

প্রতি পলে দীপ্তিহীন ! 
তুমি দেবি, প্রেমমক্ি, 

প্রাণে প্রাণ মিশাইলে, . 
ভুল ভেঙে, আশা দিয়ে, 


দগ্ধ হৃদি জুড়াইলে ! 
মুছাঁবে নয়ন-লোর, ০০ 
প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি, স্থিতি-বিধায্িনী তুমি, 
আনি দ্রিবে ঘুম-ঘোর ! ছর্ভাগ্যের চির-আশা। 
মৃতপ্রাণে স্ভীবনী, 
তোমার স্ুক্ঠ সনে, পবিত্র ও ভালবাস! ! 
বাশরী ধরিবে তান, ূ শ্রীবিপিনবিহা'রী রক্ষিত। 
মাকিন পদ্ধতি। 
রাজনৈতিক ও সামাজিক । 


যে মাফিন রাজ্য বর্তমান যুগে সভ্যতা | সম্ভব। আমরা! আঁমাদিগের পাঠকদিগের 
ও সম্পদের, বিজ্ঞান ও উন্নতির সর্বশেষ স্থান | দেই কৌতৃহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে 
অধিকার করিয়াছে, তদ্দেশীর অধিবাঁসীদিগের | বর্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি মাফিন প্রথা ও 
ক্াজনীতি ও সমাজনীতি, লন্বন্ধে কিছু জনি- | নীতির উল্লেখ করিব। 


ফিকে রা সামার যুক্ত- 
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করি। ইহা আদৌ একটি ইংরাজ উপনিবেশ 
হইলেও, এক্ষণে ইংলগাপে ক্ষাও সমৃদ্ধিশালী 
ও পরাক্রমণীল। ১৭৮২ খ্রীঃ অব হইতে 
অত্রত্য ওপনিবেশিকগণ মাতৃভূমি ইংলগ্ের 
বশ্তত। অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে সাধারণ- 
তন্ত্র প্রথান্ুসারে আপনাদিগের রাঁজকার্ষ্য 
সমাঁধা করিয়া আনিতেছেন। 

যুক্তরাজ্য চুয়াল্িশটি ক্ষুদ্র রাঁজ্যের সমষ্টি। 
প্রত্যেক রাজ্য মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী 
প্রচলিত। কিন্তু একটি (09170:21 (০৬91 
10670 ছার] সমুদয় রাঁজ্যগুলির শাসন কার্য 
নির্বাহিত হয় । এই কেন্দ্রস্থানীয় শাসন-শক্তির 
হস্তে দেশ শাসনব্যবস্থা! প্রণয়ন ও বিচারভার 
নিহিত। রাজতন্ত্রের রাজার ম্যায় সাঁধারণ- 
তত্র প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি । সভাঁপতিই 
প্রধান ও প্রকৃত শাসনকর্তী। তিনি রাজ্োর 
সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান্‌ ব্যক্তি । প্রত্যেক চারি 
বসর অন্তর সভাপতি নির্বাচিত হইয়! 
থাকেন। সভাপতির বয়ঃক্রম অন্ন পঁরত্রিশ 
বৎসর হওয়া! আবশ্তক। প্রতিভা ও মনস্বি- 


তাই ঈদৃশ উচ্চতম পদে আরূঢ় হইবার এক- 


মাত্র সহায়। প্রত্যেক অধিব।সীরই রাজোর 
এই শ্রেষ্ট তম পদে উন্নীত হইবার অধিকার 
আছে। জন্ম, বংশ, কুল, ধন, মান, প্রতিপত্তি 
কিছুই প্রতিবন্ধক বা সহাপ্প হইতে পারে না। 
প্রতিভা থাকিলে একজন রাখাল, একজন 
চর্ম্মকার, একজন কাঠুরিয়া৷ অনায়াসে এক 
দিন সমগ্র যুক্তরাজ্যের সভাপতি পদে বরিত 
হইতে পারে। ভূতপূর্ব সভাপতিদিগের মধ্যে 
অনেকেই এইরূপ নিম্পপদ ও শ্রেণী হইতে 
প্লাজ্যের এই উচ্চতম পদে আরোহণ করিয়া 
ছিলেন। টি এ | 4 
সভাপতি রাজের শীর্বনারি্ সংস্থাপিত 
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রাজ্যের ( 01716590995 ) বিষয়ই মলে 














হইলেও তাহার আর কোন উপাধি নাই । 
ইংলওড বা অপর দেশের লর্ড, আরল, ব্যারণ, 
কাউণ্ট, নাইট প্রভৃতি ৫কানরূপ মর্যাদা 
সূচক উপাধি বা বিশেষণ প্রেসিডেণ্টের প্রতি 
আরোপ করা হয় না। *1.৮ প্রেসিডেন্ট 
ব্যতীত,রাজ্যের উচ্চতম পদধারীর অন্ত কোন 
সম্মান-পরিজ্ঞ/পক, উপাধি নাই। সভাপতি 
স্থল-টসন্ত ও নৌ-সৈন্ত উভর বিভাগের এক- 
মাত্র সামরিক প্রধান অধ্যক্ষ। তিনিই পর: 
রাষ্ট্রে সপ্ি স্থাপন ও রাজদুত নিয়োগ করেন। 


তাহারই হস্তে বিচারক ও অন্তান্ত উচ্চতম 


রাজ কর্মচারী নিয়োগ ভার সন্ন্স্ত। তিনিই 
আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের উপরূ তর্বা- 
বধারণ করেন। তদীয় রাঁজকারষর সহা- 
য়তার জন্ত একটি মন্ত্রিসভা আছে। আটজন 
দক্ষ ও রাজনীতি বিশারদ সদস্ত লইয়া এই 
মন্ত্রিসতা পরিগঠিত। স্দস্তগণ স্ব স্ব কার্ধ্য- 
ভারাম্থসাঁরে যথাক্রমে পররাষ্র, সমর,নৌসৈস্, 
ধনাগার, কৃষি ও স্বরাষ্ট্র সম্পাদক, পোষ্ট- 
মাষ্টার জেনারাঁল আর এটি জেনারাল নাঙ্ষে 
অভিহিত হন। ইহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব 
নির্দিষ্ট বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করেন । সদস্ত- 
গণ সপ্তাহে দুইবার সভাপতির গৃহে সমবেত 
হইয়া থাকেন। ইহা! ব্যতীত,আবশ্তক হইলে, 
সভাপতির আহ্বানানুসারে অন্ত সময়েও 
তাহাদিগকে উপস্থিত হইতে হয়। প্রত্যেক 
সদন্ত স্ব স্ব ভারার্পিত বিভাগের কাধ্য আুচারু- 
রূপে নিষ্পাদন করিবার জন্ত সভাপতির 
নিকট দায়ী, এবং সভাপতি সমগ্ররাজ্র 
সুব্যবস্থা 'ও স্থশীসনের নিমিত্ত প্রজাবুন্েক্ 
নিকট দায়ী। ্র 
যুক্তরাজ্যের কংগ্রেস বা! পার্লামেন্ট সভা 
ছুই দস লোক লইয়া! পরিগঠিত। এক দলকে 
(57906) অপর দলকে (179996-0৫ 52৫৬" 





516501559) কহে। সেনেট সভা ইংলগ্ডের 
লর্ড বা সন্ত্রান্ত সভার অদৃশ। ইহাতে অগ্তাশী 
দন 'সেনেটার বা বয়োবুদ্ধ সভ্য অধিবেশন 
করেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কেহ 
সেনেটারদ্ধপে মনোনীত হইতে পারেন না। 
প্রতি রাজ্য হইতে ছুইজন করিয়া,চুয়াল্লিশটি 
রাজ্য হইতে অষ্টাশীজন সেনেটার নিযুক্ত হন। 
ইহারা স্থানীয় ব্যবস্থাপক বিভাগ হইতে ছয় 
বতযরের জন্ঠ নির্বাচিত হইয়া থাকেন । সময় 
উত্তীর্ণ হইলে, যে কেহ পুনরাঁয় নির্বাচিত 
হইতেও পাঁরেন। যুক্তরাজ্যের দেনেটার 
'নির্ধ[চন প্রথং অতি স্থন্দর নিয়মে সাধিত হয়। 
সেনেট সভার ৮৮জন সভ্য এককালে কর্মে 
নিযুক্তবা কর্ম হইতে অবস্ত্ত হন না। ইহাঁর 
এক-তৃতীয়াংশ সভ্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর 
নির্ধাচিত হন। স্থতরাং সকঠা সময়েই ছুই- 
তৃতীয়াংশ এরূপ বোগ্য ও বিজ্ঞ রাজনৈতিক 
ব্যক্তি সতায় অধিবিষ্ট থাকেন, ধাহাদিগের 
রাজঝ্ম স্বীয় অন্ততঃ দুই কি চারি বৎ- 
সরের অভিজ্ঞতা থাকেই থাকে । 
ঞপ্রতিনিধি-সভা (70856 07২০101696172- 
€1৮৩9)সর্বশুদ্ধ ৩৫জন প্রতিনিধি সভ্য লইয়া! 
পরিগঠিত। পঞ্চবিংশ বৎসরের নুন হইলে 
কেহ প্রতিনিবধিরূপে নির্বাচিত হইতে পারেন 
না। নির্ধারিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, যে কেহ 
প্রতিনিধি হইতে পাঁরেন। 'প্রতিনিধিগণ 
প্রত্যেকে এককালে ছুই বৎসরের জন্ত নির্ববা- 
চিত হইয়। থাঁকেন। সময় উত্তীর্ণ হইলে পুল- 
রায় নের্বাচিত হইবার সম্বন্ধে কোঁন বাঁধা 
নাই। সেনেট সভার স্ঞায়, প্রতিনিধি সভার 
সভ্যগণও এককালে অবন্থত হন না... প্রত্যেক 
দুই বদর অস্তর কেবল অর্দ-সং খযক সভ্য 
সভার কার্য হইতে অবসর গ্রহ্ণ, করিষা 
থাকেন! নবেষ্বর মাসে. প্রতিনিধি সভার” 
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নির্বাচন হইয়া! থাঁকে। আবশ্তক হইলে, 
সভাপতির নির্বাচনও এ সময় হয়। কিন্তু 
নির্বাচিত নব-প্রতিনিধি-সভ্যগণ অথবা সভা- 
পতি নির্বাচনের পর হইতে ঘাঁদশ মাঁস অতীত 
না হইলে সভামধ্যে অধিবেশনের অধিকার 
পান না। ফলতঃ নবেম্বর মাসের নির্বাচনের 
পর তৎপরবর্ভী মার্চমাসে নবনির্ববাচিত-সভ্য- 
গণ রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন ।* . 
সভাপতি, সেনেট ও প্রতিনিধি সভার 
ক্ষমতা পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কেহুই 
একাকী আপন স্বেচ্ছামত কাঁধ্য করিতে সক্ষম 
নহে। কোন বিষয়ের পাঞ্ডুলিপি (রাঁজন্ব- 
বৃদ্ধির পাঁঙুলিপি ব্যতীত) সেনেট সভা কিন্তু! 
প্রতিনিধি সভা দ্র প্রথম প্রবর্তিত হইতে 
পারে। কিন্তু মঞ্জুর হইবার পুর্বে উভয় মভা- 
রই এঁক্য অভিমত আবশ্তক। রাজস্ব বৃদ্ধির 
পাঞুলিপি কেবল প্রতিনিধি সভা কর্তৃকই, 
প্রথম প্রবর্তিত হইবে। উভয় সভা কর্তৃক. 
প্রস্ত/বিত ও সমর্থিত পাওু,লিপি শেষ মঞ্জুর 
হইবার জন্ত সভাপতির নিকট প্রেরিত হয়। 
সভ।পতি বিল মঞ্জুর বা পরিত্যাগ করিতে 
'পারেন। কিন্তু কোন বিল সভাপতি কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইলেও, যদি বিলের স্বপক্ষে ছুই 


শম্পা পা পা জা না পা ৯ সপ পাপী পা এ পপ সপ পপ 


* মাকিন রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে প্রতিনিধি 
সভ।র পরিবর্তন নিয়ম একটি দৌষাঁবহ প্রথা । প্রতোেক 
দ্বৈেবাৎদরিক নির্বাচন উপলক্ষে অনেক বুথ! অর্থ-শ্রাদ্ধ, 
উত্তেজনা, ও আন্দোলন এবং নানাবিধ সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ ও অপ্রিয় ভাব ঘটিয়া থাকে । বিশেষতঃ ঘন ঘন 

প্রতিনিধি পরিবর্তন জন্য প্রতিনিধি সত সর্বতোভা বে, 
শ(নন-ক্ষমতাঁর সহিত সংস্পর্শ রক্ষ। করিতে পারে না। 
এই জন্য অনেক সময়ে শাসন-বিভাগ ও ব্যবস্থা-বিভাগ 
সমবেত ভাবে কাধ্য না করিয়া পরস্পর স্বতন্ত্র ও 
বিরোধী ভাঁবে কাঁধ্য করিয়া খাকে। বর্তমানে, এ 
কুপ্রধার প্রতি রাজনৈতিকদিগের দৃষ্টি নিগতিত হই: 
যাছে। দ্‌স্তব, অচিরে এ প্রথার সংশোধন ঘটিদে। 
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তৃতীস্াংশ সভ্য--মেনেট সভী'র ও প্রতিনিধি 
সতাঁর--এফমত হন, তাহ? হইলে সভাপতির 
নামঞ্জুর রহিত করিয়াঁও, বিল পাঁশ হইতে 
পাঁরে।- সেনেট সভার সম্মতি বা অসন্মতির 
উপর সভাপতির প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ 
অথবা পররাষ্ট্র সহ সন্ধিবিগ্রহ করণ প্রধানতঃ 
নির্ভর করে। যখন সাধারণ প্রতিনিধিসভা 
উচ্চপদস্থ কোন রাঁজ কর্মচারীকে অভিযুক্ত 
করে,তখন মেনেট সভা বিচারকের স্থলাঁভি- 
যিক্ত হয়। 
বাঁজ্যময় বিচার কার্ধ্য নির্বাহ জন্য তিন 
শ্রেণীর বিচারালয় .প্রতিষঠিত আছে-_স্ুপ্পীম 
কোর্ট, সাঁফিট কোর্ট, ও ডিট্রিক্ট কোর্ট । 
স্থপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি 
ও আট জন লহযোগী বিচারক (4.55০01865 
1896০9) কাঁ্ধ্য করেন। ওয়াসিংটন নগরে 
প্রতি বংসর জুলাই হইতে অক্টোবর পর্ধ্যস্ত 
সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশন হয়। নয়টি 
বিচাঁর সংক্রীস্ত এলাঁকাঁর মধ্যে, প্রতি বৎসর 
সাফিট জজ একাকী, কিশ্বা কোন এক জন 
স্থপ্রীম কোর্টের জজ, অথবা সার্কিট জজ 
ও স্থুপ্রীম কোর্ট জজ উভয়ে একত্রে, কিন্বা 
ইহাদিগের মধ্যে একজন অপর কোন এক 
ডিষ্টিক্ট জজের সহিত একত্রে, বসিয়া বিচার 
কাধ্য সম্পন্ন করিয়াথাকেন। বর্তমানে সমু- 
দয় যুক্ত রাজ্যে সর্ধ সমেত পঞ্চান্নটি ডিষ্টিক্ট 
কোর্ট সংস্থাপিত আছে। ডিছ্রিক্ট কোর্টে 
অপেক্ষাকৃত সামান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়। 
ৃপ্রীম কোর্টই রাজ্যের সব্ধ প্রধান ক্ষমতা- 
ধারী। ইহার ন্ায়ের সমক্ষে সভাপতি,কংগ্রেস- 
সভা, প্রাদেশিক শাসন কর্তা, স্থল ও নৌ- 
সৈম্ত সংক্রান্ত সামরিক কম্চারী--দকলকেই 
বিনীতভাবে মন্তক অবনত-করিতে হয়? 
যুক্ত-রাজ্যের অন্তর্গত 'গ্রত্যেক ক্ষু্র' 


রাজ্যের শাঁদনপ্রণাঁলী সমগ্র যুজ-বাজ্যের 
সদৃশ। প্রত্যেক রাজ্যের আপন আপন শীঁসন- 
কর্তা ও আইন আছে। অয়গ্র যুক্ত রাজ্যের 
ন্তার তরস্তর্গত এক একটিক্ষুদ্র রাজোর স্বতন্ 
সভাপতি, সেনেট ও প্রতিনিধি সভা, এবং 


বিচার সংক্রান্ত কোর্ট আছে। সভাপতি 
বা শাসনকর্তী শুক্ক, কর প্রভৃতি নির্ধারণ 
করেন, এবং ইহাতে যাঁহ! আয় হয়, তন্বারা 
রাজ্য শাঁসন সংক্রান্ত সমুদয়, এবং অন্যান্তা 
ব্যয়ভার নির্ধাহিত হয়। দেশ শাসনের জন্য 


যে বিপুল অর্থাবশ্তক হয়, প্রজা সাধারণের 


পক্ষে তাহা ভারযুক্ত বোধ হয় না। কারণ, 
বিদেশীগত পণ্য ও আবকারী হইতে যে শুক্ক 
সংগৃহীত হর, তাহাই সমগ্র দেশ-শাসন বাস্ক 
সন্গুলনে যথেষ্ট হইয়া থাকে । 

রাজ্য শীবর্নব্যবস্থা-কর্তীগণ মাঞ্ষিন যুবক- 
দিগের শিক্ষাকল্পে সমূহ যুত্র প্রদর্শন করিয়া! 
থাকেন। যুক্ত-রাজ্যের প্রায় প্রপ্ট্যেক বর্গ 
মাইল স্থানের উপর একটি করিয়া স্কুল স্থাপিত 
আছে। এখানে সরকারী ব্যয়ে বিজ্ঞ শিক্ষক 
নিয়োগ ও বিদ্যালয়ের সকল কার্ধ্য নির্বাহ 
করা! হয়। 'সমুদয় ইঘুরোপে প্রত্যেকের জন্ত 
শিক্ষার্থে যত.ব্যয় করা হয়, ,আমেরিকায় 
তদপেক্ষা ছর গুণ ব্যয়িত হইয়! থাকে । অধি- 
কাংশ রাজ্য উচ্চশিক্ষা ও নিয়শিক্ষার জন 
ইউনিভাপিটি ওক্কুল স্তাপন করির। সরকারী 
ব্যয়ে ইহাদের কার্ধয নির্বাহ করিয়! থাকে। 
ইউনিভাগিটির সহিত কিগার গার্টেন প্রণালী 
মতে নিয়শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যা 
লয় আছে। তথায় বালক বালিকাগণ চতু- 
দশ হইতে বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিনা 
ব্যয়ে ১ প্রকার শিক্ষা লাঁভ করিতে 
পায়ে জীদূ্ অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের 





হবিধার প্রধান কীরপ এই ফে,: অধিকাংশ 


কলেজ, রা ধনী, ও সন্ত্রস্ত অধিবাঁসী- 
ও ক্দান্তত। ও দানশীলতান সংস্থাপিত 

সং্ক্ষিত। প্রতি বতসরই ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ 
রই সকল বিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ দান করি? 
থাকেন। তদ্যতীত, বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র- 
গণ সংসারে উন্নতিলাভ করিয়া সঙ্গতিপন্ন 
₹ইলে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নম্বরূপ পুর্ব পরিচিত 
বিদ্যালয়ে অর্থদান করেন। অস্মর্দেশে, 
আমরা প্রাচীন বিদ্যালয় ও অধ্যাপকদিগের 
নিকট এরূপ কৃতজ্ঞ যে, কলেজ হইতে উত্তীর্ণ 
হইলে শিক্ষক কিন্বা শিক্ষা-স্থানের কথা স্বপ্পেও 
ভাবি না। একবার কষ্েস্থষ্টে পরীক্ষো- 
ত্বীর্ণ হইলে যখন অনেকেরই পুস্তকের সহিত 
কোন সম্বন্ধ থাকে না, তথন আর শিক্ষার 
প্রকৃত মর্ধ্যাদা তীহাঁরা কি বুঝিবেন ? প্রাচীন 
শিক্ষক ও শিক্ষান্থীনের প্রতি সন্মান বা ক্কৃত- 
জ্ঞত। প্রদর্শন ত টের দূরের কথা ! 

সাধারণ শিক্ষা-সৌকর্ধ্যার্থে ব্যক্তিবিশে- 
ষের দানশীলতার কথ শুনিলে আমাদিগকে 
আশ্চর্য্য হইতে হয়। একজন সেনেটার 
কোন এক ইউনিভাপ্সিটিকে এককালে ছয় 
কোটী টাকা দান করিয়াছেন। ইহার অতুল 
বিষয়; কিন্ত ইনি অপুত্রক। অস্তব মৃত্যু 


“ ঈব্যভারত পিন ৬/৯০৬১১১৪৪১৪ খণ্ড, একাদশ সংখ্যা-। 


পুত্রগণ ্রান্ই উত্তরাধিকৃত ও অনায়াসলন্ধ 
সম্পত্তির অপচয় করিয়া থাকেন। চক্ষের 
সমক্ষে এরূপ কত দৃষ্টান্ত লোঁকে দেখিতেছে । 
তথাঁপি বিষয়ী অপুত্রকগণ নিজেদের অর্থ 
এক অপোগগ্ডের হস্তে তুলিয় দিয়া সচ্ছন্দে ও 
নিশ্চিন্ত মনে চলিয়! যান; নিঃস্বার্থ সতকার্ষ্যে 
্বদেশ-হিতকল্পে দান করিয়া বিপুল অর্থের 
সার্থকত। করিতে ইচ্ছা করেন না । আবার, 
যাহার] কিছু দান করেন, নাঁম কিনিবার 
জন্যই হৌক, আর যে জন্তই হৌক, তাহাঁও 
গবর্ণমেন্টের হস্তে। আজ কাল ত অনেক 
যোগ্য স্কুল, কলেজ গবর্ণমেন্ট সংস্থষ্ট না! হই- 
যাও অতি গৌরব ও প্রশংসার সহিত শিক্ষা 
দান করিতেছে । এই সমুদয় প্রাইভেট ব! 
বেসরকারী কলেজ ও স্কুলের মূলধন অতি 
অল্প। সমুচিত অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে 
অনেকেই ভাল করিয়া বোগ্যতার পরিচয় 
দিতে পারিতেছে না। এই সকল প্রাইভেট 
কলেজ, স্কুল কি দানের সুপাত্র নছে? 
আমাদিগের দেশ যেমন হতভাগ্য, সেইন্ধপ 
প্রথা ও নীতি অনুস্থত হইয়। থাকে । আশা, 
মাফিনদ্বিগের ন্যায় আমাদিগের শ্বদেশীয় 
ধনাঢ্য মহাত্বাগণ সাধারণের শিক্ষা সৌক- 


কাঁলে সমুদয় সম্পত্তি সাধারণ শিক্ষার্থে দান | ধা্যর্থে বেসরকারী স্কুল কলেজে অর্থদান করিকব! 


করিয়া যাঁইবেন। 
এমন ধনী লোঁক বিষয় রক্ষার চিন্তায় এক 
পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতেন, তথাপি এক্সপ 
সৎকাধ্যে কখনই অর্থনান করিতেন না। 
মাক্ষিন সেনেটারের উচ্চ ও মহ্দৃষ্টান্ত এদেশে 
কবে অন্ুস্থত হইবে ? আমাদের দেশে ধন- 
'ক্কুবেরের অভাৰ নাই। নৃত্যগীত প্রভৃতি, 
অনেক অনৎ কার্যে কত.সহত্র অর্থ তাহার! 
 ছালিয়া দিতেছেন! কিনতু ্বদেধাঁনীর শিক্ষার 
ভুত একটি পয়সা দিতেও কত কুঠিত ! পোষ্ট 


আমাদের দেশে হইলে । আপনাদিগের অর্থের সার্থকতা করিবেন। 


মাকিন দেশের বালক বালিকাগণ স্কুল 
কলেজে একত্রে শিক্ষা করে। বাল্যাবধি 
এইরূপ মেশামিশির জন্য অতি স্বাস্থ্যকর 
পবিত্রভাব পরস্পরের হৃদয়ে সঞ্জাত হয়। 
স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে শিক্ষা পাইলেও, পুরুষ 
পুরুষই থ(কেন এবং রমণী কদাচ মহিলো- 
চিত কর্তব্য ও ধর্ম বিশ্বর্জিত হন না1। বস্তুতঃ 
পরম্পরের প্রতি ভদ্র ব্যবহার ও সন্মান প্র্ন-. 
শ্নে এবং মহৎ ও পবিত্রহ্বদয়তা! ও উচ্চ 


ফাল্জন, ১৩০১] 





জ্ঞানে মাকিন জাতি পৃথিধীর কোন জাতি 


অপেক্ষাও হীন নহে। বালক অপেক্ষা অধি- 
কাঁংশ বালিক1 অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত 
বিদ্যালয়ে পাঠ করে । এই জন্য আমেরিকার 
অধিকাংশ রমণী তাহাদিগের স্বামী অপেক্ষা 
সুশিক্ষিত ; এবং এইরূপ সুশিক্ষিত মহিলা- 
গণ যখন মাতা হইয়া সংসারে বাস কেন, 
তখন তাহারা কখনই অন্মদ্দেশের অবিকাঁংশ 
নিরক্ষরা বা সামান্য শিক্ষিত মাতার স্তায়, 
তনয় তনয়াদিগের বিকাঁশমান ও পরিবদ্ধম।ন 
জ্ঞানের সমীপে মূর্খা মাতা বলিয়া বিবেচিতা 
হন ন1। সন্তান সন্ততির উপর স্শিক্ষিতা 
মাতার প্রভাব কত যে মধুময় ও উন্নতি সহা- 
য়ক,মার্কিন সন্তানদিগের গঠিত চরিত্র, উন্নত- 
হৃদয় ও মনম্বী মস্তিফের বিকাশ মধ্যে তাহা 
উপলব্ধি করিয়! স্তম্ভিত হইতে হয়। মার্কিন 
দেশে সুশিক্ষিত নারীগণ স্থকুমারমতি বালক 
বালিকার ভবিষ্যজীবনের মূলভিত্তি গঠন 
সম্বন্ধে প্রধান সহায়িক! হন। বিদ্যালয় সমূহে 
শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষরিত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ 
অধিক । গৃহে স্ুশিক্ষি ত। মাতা, বাহিরে স্থশি- 
ক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী--উভয় স্থলেই রমণী প্রভাব, 
বালক বালিফাঁর হৃদরে উচ্চ পবিত্র স্বাস্থ্যকর 
ও উন্নতিকর ভাব সমুহের বীজ বপন করিয়া, 
তাহাদিগকে অঞ্কুরিত, বদ্ধিত, মুকুলিত, 
পুষ্পিত ও ফলিত করিয়া! দিতেছেন এবং 
মার্কিন সন্ভানগণ যে এরূপ হৃদয় ও মস্তি 
লইয়া কঠোর সংসারে উন্নতির মাণে সর্বা- 
৯ 
পেক্ষা অগ্রণী জাতি হইবেন, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি! স্ত্রীজাতির এইব্বপ উন্নত শিক্ষায় 
সমাজের, পরিবারের কত যে মহৎ উপকার 
সাধিত হয়, মার্কিনজাততীয় জীবনের মহোন্নতি 
তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন | নগরে,গ্রামে,দেশে, 
পল্লীতে, প্রাসাদে কুটারে কোটি কোটি ঈদৃশ 


স্থথ খে শান্তিপূর্ণ পরিবার মধ্যে ক্তরাজোর 
স্থখ রশ্বর্ধ্য শাস্তি বিক্রম উন্নতি বিপ্বাজ কিং 
তেছে। যে গৃহে শান্তি পবিত্রতা নিঃস্বার্থ 
প্রীতি স্নেহ ও ভালবাপা পরস্পরকে এক 
অছেদ্যবন্ধনে আমরণ বাবিষ্বা রাখে,সে গৃহে 
স্বাধীনতার জন্ত এক স্বাভাবিক উচ্ছাস স্বতঃই 
উচ্ছপিত হয়। স্বাধীন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক 
উতমের ন্যায় স্বতঃই নিম্মন ধারা ছুটাইয়] 

প্রত্যেক হৃদরকে পবিত্র মভিষেকে অভিষিক্ত 
করে। স্বদ্রেশ-বাৎসল্য,স্দেশ-হিতৈষণা শ্বতঃই 
প্রত্যেক প্রাণে মাতৃস্তন্তধার পানের সঙ্গে 
সঙ্গে স্করিত হইতে থাঁকে। তাই মার্কিন 
জাতি এত স্বাধীনতাপ্রিয়, এত পরাক্রমশীল। 
যে মধুময় গৃহ-চতুষ্পার্থ্ে কত স্নেহের স্থৃতি, 
কত সুথকর শান্তি, পবিত্রতার দৃশ্ত, কত 
আরাম, কত আনন্দ ; ট্ গৃহ জননী, ভগিনী 
ও সহ্ধর্মিণীর গ্েহ শ্রদ্ধা ও প্রেমে ন্বর্গতুল্য ॥ 
যেখানে স্থকুমারমতি ফুল্ল প্রন মম তনক্ 
তনয়্ার অক্ক,ট বা অন্ধশ্করিত প্রীতির রোলে 
নিয়ত পবিত্র আনন্দোচ্ছণাস প্রবাহিত ১ 
যেখানে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব,এবং সহজ 
প্রকারের মমতা ও কমনীয় ভাব নিরন্তর 
বর্তমান থাকিয়। গৃহকে স্বর্গ পেক্ষাও গরীরণী 
করে; সেই গৃহ, সেই সুখ, সেই আরাম, 
সেই আত্মীয় বন্ধু, সেই স্ত্ীপুত্র মাত পি! 

সোদর সোদরাকে পরাধীনতা-পাশ হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য কোন্‌ কাপুরুষের প্রাণ 
না স্বাধীনতার উৎসাহে জলিয়া উঠে ? আপ- 
নার গৃহের, পরিবারের মর্যাদা থে নুঝে, 
তার প্রাণের অন্তপ্রদেশে অনিবার্ধা বেগে 
স্বাধীনত।র উচ্ছাস উঠিবেই উঠিবে,স্বাধীনতার 
অনল চিরদিন অনির্ব[ণ জাগিবেই জাগিরে ! 
মারিনিগণ সমিক্ষিত পিতামাতা, ভ্রাতা ভগমী, 

কী পুত্র বষ্ঘা 'পিরিবেষিত অতুল গৃনখ্র 





ক, _ নবব্যভারত । [দ্বাদশ খণ্ড, একাদশ সংখ্যা 


1. 





মর্যাদা সম্যক্‌ই বুঝিতে পারে ; তাই গৃহ | হইতে পারে এবং তীাহারাঁও অস্তঃ বা বহিঃ- 
রক্ষার জন্ত,ত্বদেশ রক্ষার জন্য সকলেই অকা- | শক্রশঙ্কার এক ছুরপনেয় ও দুষ্পরিহর মর্শভেদী 
তরে প্রাণ দিতেও পারে। আমরা পরাধীন ; হৃৎকম্পন হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন । 
ভার-তবাসী,এই অতি সুন্দর স্বাভাবিক আত্ম-; মান দেশেধনী নির্ধন, উচ্চনীচ ইত্যাদি 
দানের প্রবলতম উৎসাহপুর্ণ ইচ্ছার প!মুস্ততন | বিশেষত্ব নাই; আইনের চক্ষে সকলেই 
ছায়া পর্যস্তও বুঝি না ও জানি না'। সেই | সমান। রাজপথের এক জন মোট-বাহকেরও 
জন্য যখন শুনি, আমেরিকার যুক্তরাঁজোর । যে স্বত্ব 'ও অধিকার, প্রাসাদবাসী, অতুল 
জাতীয় পতাকার অবমাননার কথ! শুনিবা- | সুখাধিকারী ধনী ব৷ সন্ত্বান্তেরও সেই স্বত্ব ও. 
মাত্র সহ্অ সহ্ত, লক্ষ লক্ষ মাকিন যুবক | অবিকার। রাঁজ্য-শাসনের দারিত্ব ও ভার 
অশ্র-প্লাবিত বক্ষে দৃঢ়মুষ্টি লইয়া দেশের | সকলের স্বন্ধেই সমান রূপে আছে। পথের 
হৃতগৌরব পুনঃস্থাপনের জন্য অগ্রসর হুইল, | মুষ্টিমেয় ভিখারীও রাঁজ্যের একজন। এই 
আমর! ইহার প্ররুত মর্ম ঠিক বুঝিতে পারি | ভাব প্রত্যেকের হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত থাকে 
না। স্বদেশ রক্ষার ভাব প্রত্যেক '্রদাঁর । বলিয়া, বিষয় কার্য্ের উচ্চতা বা নীচতা 
জোনাথেনের' হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল বলিয়া | হেতু পরস্পরের মধ্যে কোন রূপঈর্ধা, বিদ্বেষ 
আজ প্রায় পঞ্চবিংশ বদর হইল যুক্তরাজ্য | বা মন্দ ভাব জন্মে না। জমীদার, কি 
সৈম্ত সংখ্যার হ্রাস করিয়া পঞ্চবিংশ সহজ | দোকানদ।র সকলেই এক শ্রেণীর লোক। 
মাত্র রাখিয়াছেন। এক সময়ে এই সৈন্য: শ্রনজীবিতা মাফিনের চক্ষে ঘ্বণনীয় বা নিন্দ- 
খ্যা প্রান্ঘ লক্ষাধিক ছিল । শাসনকর্তািগের | নীয় নহে। বস্ততঃ সাধারণ লোকে শ্রম- 
দুঢ় গ্রতীতি আছে যে, যদ্দি কথন বিপদের | শীলতাকে মর্যাদার চক্ষে দর্শন করে। 
সময় উপস্থিত হয়, দেশের প্রত্যেক অধিবাসী ; “স্বনাঁমঃ পুরুষে ধন্ !” পরই প্রবাদ বচনের 
সেনানীবেশে সজ্জিত হইয়া শস্ত্রধারী সৈনি- : মাহাত্মা ও সার্থকতা মাঞ্কিনেরা প্রকৃততঃ 
কের কাধ্য করিতে পাঁরিবে। স্বাধীন দেশে : স্বস্ব জীবনে প্রদর্শন করে। যেব্যক্তি নিজের 
স্বাধীনতাশ্রিয় জাতির মধ্যে এইরূপই সম্ভব 
হয়) অন্ত কুত্রাপি ইহা সম্ভব হইতে পারে 


| পরিশ্রমে বা বুদ্ধি কৌশলে ধন সঞ্চয় না 
করিয়া, ভাগ্যবলে কোন সম্পত্তির উত্তরাবি* 
না। সুসভ্য ও সমুন্নত ইংরাঁজ ষ্দি ভারত- | কারী হয়, কিন্বা বংশানু ক্রমে বিষয় বা উচ্চ- 
বাসীকে আপনার বিশ্বস্ততার মধ্যে লইয়া, পরের অধিকারী হয, তাহার মনে কিছুই 
তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বদেশ রক্ষার! নাই। এইজন্য সকলেই আপন উদ্যম ও 
ইচ্ছাকে যুক্তভাবে পরিগঠিত হইতে .দেন, । বুদ্ধি কৌশল সহযোগে অর্থ সঞ্চয়ের উপাঁক্ষ 
ভারঞ্তবাসীকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্ত-শ্রেণীতে অন্বেষণে সতত ব্যন্ত থাকে কাঁজেই,ব্যবস! 
প্রবৃত্ত হইবার অধিকার দরিয়া শারীরিক ও 
মানসিক নানাবিধ উন্নতির সহিত রণ-বিদ্যায় 
উন্নতি লাঁভ করিতে অনুমতি করেন, তাহা 
হইলে বিশাল ভারতসাম্রাজ্য “সংরক্ষার্থে 
গ্রবর্ধমান সামরিক ব্যয়ভার অনেক হাস. 


হ 
দা 2 


রূপ নীচ শ্রমসাধ্য কার্য কেহই স্ব 
বা নিন্দার”চক্ষে দেখে না। এইথাঁনেই 
মাফিন জাতির সমূহ বিস্ময়কর উন্নতির 
এক প্রধান কারণ নিহিত। ম্বাধীন ভাবে 
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ত্বাধীন জীবিকা নির্বাহের জন্য যদি শারী- 
রিক শ্রমসাধ্য কার্যেও প্রবৃত্ত হইতে হয়, 
তাহাতে লজ্জা বা অপমান কি? কিন্ত 
আমরা “বাবুর” জাতি; শারীরিক পরিশ্রম 
আমাদের চক্ষে নিতান্তই দ্বণনীয় ও নিন্দার্হ; 
এবং এই জন্টই আমাদিগের এত অধোগতি। 
আর আম্বাদিগের প্রকৃত জাতীয় উন্নতি এত 
অধিক দূরে । বাঁবুতা প্রিয় হইয়াই আমাদের 
অনৃষ্টে এত দাসত্ব ঘটিয়াছে! আঁর সেই 
নিমিত্তই স্বাধীন ভাবের একটু সামান্তিতম 
স্কলিঙ্গও "আমাদের প্রাণের চতুঃসীমার 
মধ্যে কদাপি বিকাশ পায় ন!। 
সাধুতা ও সরলতা প্রজাতন্ত্রের মূলভিত্তি। 
দেশের বাবাজ্যের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা যখন সামান্ত 
দরিদ্র শ্রমজীবী হইতে উচ্চ ভূম্বামী পর্য্যন্ত 
প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে সমভাবে স্তস্ত, তখন 
যদি সকলে চরিত্রবান্‌, ধার্মিক, সৎ ও সরল 
প্রকৃতি বিশিষ্ট না হয়, প্রজাতন্ত্রের মঙ্গল 
সুদূর পরাহত। এই নিমিত্ত মার্কিন দেশীয় 
ংবাদপত্র ও মাপসিকপত্রিকা সকল প্রতি- 
নিয়ত অক্লান্ত ভাবে ব্যক্তিগত দায়ীত্ব ও পর- 
স্পরের নৈতিক" উন্নতির অত্যাবশ্ঠকতা সম্বন্ধে 
সহুপদেশ প্রদান করিয়া থকে । সত্যপ্রিয়ত। 
ব্যতিট্রকে প্রকৃত সাহস বিকশিত হয় না; 
আত্ম-মর্ধাদা-জ্ঞান না৷ থ।কিলে প্ররুত স্বাধীন- 
ভাব হৃদয়ে স্ক.রিত হয় না। নিজে মৎ ও 
সাধু না হইলে, অপরের বিশ্বাস ও নির্ভর 
আকর্ষণ করা যাঁয় না। পরস্পরের সরলত1 ও 
সততার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে একটা 
বন্ধন হয় না। যে প্রজাতন্ত্র মতে সকলেই 


স্বাধীন, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সেখানে পর-' 


স্পরের এই সতত! বোধ, পরস্পরের প্রতি 
এক সরল গভীর. বিশ্বাসই 2একমাব্র বন্ধন- 


আ 


সুত্র। ইহা ব্যতিরেকে সম্মিলন হয় না,সমিতি 
হয় না, নেতা হয় না) কোন উন্নতি কিন্বা 
স্কার সাধনও হয় না। স্্তরাঁং সাধারণের 
উন্নতি, দেশের স্বাধীনতা, ও জাতীয় উচ্চতা 
লাভ হয় না। 
এতছুদ্দেশ্তে, নিক্শ্রেণীর লোকদিগের 
নৈতিক উন্নতি সাধন কন্সে সহস্্ সহস্র নিঃস্বার্থ 
প্রাণ 'মাঞ্িন নরন।রী অপরিশ্রীস্ত অধ্যবসায় 
ও যত্ব সহকারে,জীবন মন টালিয়া, অবিশ্রান্ত 


চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকানদিগের মতে 
নিরক্ষর ও দরিদ্র ব্যক্তিরাই সমাজের প্রধান 
ভিন্তি। ভিত্তি অপটু হইলে, সমুদয় প্রাসাদ 
অচিরে ধবংসসাঁৎ হইতে পারে; আরো,মার্কি- 
নেরা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির 
পক্ষেই আপন দেশের রাজকার্যযভার নির্বাহ 
সপ্বন্ধে কিছু নাকিছু করিবার বা বলিবার 
ইচ্ছা৷ স্বাভাবিক হওয়া উচিত। সুতরাং 
সুশিক্ষিত ও মার্জিত বুদ্ধি এবং সুনীতি পরা- 
য়ণন। হইলে মন্ষ্যের চিন্তাশীলতারে সার্থ- 
কতা সম্ভব কিরূপে? আর, যখন প্রত্যেক 


ব্যক্তি ভাবিবে ও মনে করিবে যে দেশের 
মঙ্গলের জন্য চিন্তা কর! তাহার কর্তব্য, 
দেশের হিতাহিতের উপর অন্য এক জনের 
মত, তাহারও স্বার্থ ও ইষ্ট নির্ভর করে, 
তখনি প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষণ। বৃত্তি সম্যক্‌- 
রূপে ম্ফর্ণরত হয়। কিন্তু এইরূপ চিন্তা 
শক্তির বিস্তার করিতে হইলে, সাধারণের 
শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি যে নিতান্তই আব- 
শ্তক, মাকিনগণ ইহা কখনই বিস্বত হন না। 
তাহাদের মতে রাজতন্্ই হৌক, আর প্রজ্া- 
তত্ত্রই হৌক, যে রাজ্যশ।নন প্রণালী মনুষ্য- 
ত্বের বা মান্ব জাতির প্রকৃত সম্মান না করে, 
তাহা অপবিত্র এবং কোন শাসন প্রণ।লীই 
শ্রদ্ধা ও সম্মানের যে(গা নহে, যাহা মনুষাকে 
পবিত্র সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা! না করে। 
প্রত্যেক শাসনতন্ত্রের এই মহোপদেশ ম্মরণ 
রাখা কর্তৃবূ--ইহা! বল! বাহুল্য। " 
এ. জীশ্রীপতিচরণ রায়। 


মধুপুর। 


সুন্দর পর্বতপূর্ণ শোভে মধুপুর, 
আদি লাবণ্যের লীল।, যে সময়ে উছলিলা, 
হঠাৎ, ্রমিল! যেন মধুর মধুর ! 


গিরি প'রে উঠে গিরি, স্বর্গের শ্তামল বিড়ি, 


উপরে নন্দন বন নহে বেশি দূর । 
অই শোন বাজে বটে, অমরীর কটিতটে, 
ভাঙ্গিয়া কামের ঘুম “ঘুগড”র ঘুঙ্কুর ! 
অই তারা নাঁচে গায়, পিকবধূ পাপিয়ায়, 
শজারু বাজায় পায় কাঞ্চন-নুপুর ! 
আলিঙ্গনে সুরবালা, ছি'ড়েছে মুকুতা মালা, 
নিঝরে সে নিরমল ঝরে মতিচূর ! 
তারাই চুম্বন দিতে,ফোট! পড়ে অবনীতে, 
ফুটিয়। “স্থুরেশা” ফুল মধুর মধুর ! 
সুন্দর লর্বতপুর্ণ শোভে মধুপুর ! 

ই 


শৈলে শৈলে মধুপুর শোভে মনোহর, 
যেন এ প্রক্কতিরাণী, রচিয়াছে রাঁজধানী, 
অরণ্য প্রদেশে মরি হিরণ্য নগর ! 
উচু থাম তালগাছে, শিরে শিরে ধরিয়াছে, 
আকাশের নীল ছাদ--অনস্ত স্থন্দর ! 
কিবা রাজ-অট্রালিকা,উপরে উঠেছে শিখা, 
জ্যোতির্ময় হেমকুস্ত দেব দিবাকর ! 
আরণ্য কুস্থমে গ€থা, বত্বসিংহাসন পাতা, 
উপরে “চাম্বল” ছাতা “স্থরঙ্গী, শিখর 1 * 
পদ্দতলে পাদ্য অর্ধ্য, জয়ন্তী' 1 ও তৃণবর্গ, 
অপিছে অনন্ত কাল-_-যুগ যুগান্তর ! 
শৈলময় মধুপুর বড়ই স্ন্দন !..' 


আঞ 


* হুরলী__পর্ব্বত। ইহার শিখরে চাম্বল জাতীয় 
একটা ঘনপন ৃহত বৃক্ষ ছত্রাকারে শোভা। পাইত্রেছে। 
4 জয়স্তী-দদী। 








ঙ 
শৈলে শৈলে মধুপুর কত শোভা ধরে, 
সুনীল তান্থুর মত, গিরিশ্রেণী শোভে কত, 
সৈন্তের শিবির যেন দিক্‌ দ্িগন্তরে ! 
চারি দিকে শালবন, যেন শিখ সৈম্তগণ, 
শ্তামল সাজোঁয়! পরি শ্যাম কলেবরে,. 
নিশ্চল নির্ভীক দেহ, সংগ্রামে ভরে ন! কেহ, 
বরষে অশনি যর্দি শত জলধরে, 
কিংব! যদি প্রভঞ্জন, এক সঙ্গে করে র্ণ, 
তেমনি কঠিন পণ--পদ নাহি সরে, 
অথচ হানে না বাণ, লয় না পরের প্রাণ, 
কেমন স্নেহের যুদ্ধ! নিজে যদি মরে-- 
নীরবে সকলি সয়, যথা রাম দয়াময়, 
বান্মীকির তপোবনে সম্তান-সমরে ! 
শৈলে শৈলে মধুপুর কত শোভ। ধরে ! 


৪ * 


কত শৈলে কত শোভ1 রয়েছে ভরিয়া, 
কোল হ'তে নামে কা"র, শ্েহের তরল হার, 
নিঝরিণী খুকীরাণী হামাগুড়ি দিয়া, 

বস্থধা তাহার কাছে, বুক পেতে নিতে আছে, 
পুলকে যেতেছে তার পরাণ প্লাবিয়। ! 

চন্দ্রমা দিতেছে “চিক্‌”,হাসাইয়া চারি দিক্‌, 
পাখীরা গাইছে গান “ঘুম পাড়ানিস্বা” ! 
শ্নেহময়ী মাশী পিসী, প্রতিবেশী “দিবানিশি”, 
প্রভাতে সন্ধ্যায় করে সোহাগ আসিয়। । 
জনমিলে বড় ঘরে, কে নাহি আদর করে, 
কে না দেয় করতালি কুতুহলে গিয়া! ? 

দীন বালকের দেহ, দ্বণায় ছৌয়না কেহ, 
পড়িলে পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিয়া ! 


 অনস্ত শোঁভায় শৈল রয়েছে প্লাবিয়া ! 
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নান। শৈলে নানা বেশে শোভে মধুপুর, 
কোথাও আরক্ত দেহ, মৃগ্ময় পর্বত কেহ, 
পড়িয়া রয়েছে যেন প্রকাণ্ড অসুর ! 
বরষা শত ধারে, বিদীর্ঘ করেছে তারে, 
অমর অপির ঘায় মরিয়াছে জ্রুর ! 
কোথা সে বিদার হ'তে,কোথা সে বিশাল ক্ষতে 
গলিতেছে রনরক্ত গৈরিক প্রছুর ! 
কোথাও কেটেছে হাড়, পাষাণ পঞ্জর তার, 
কত অস্থি গদাঘাতে হইয়াছে চুর ! 
যুগাস্ত-যুগান্ত কিবা, খাইতেছে নিশিদি বা, 
ফুরাইতে পারে নাই শিয়াল কুকুর ! 
বিশাল অস্থর দেহে ভর! মধুপুর ! 
তু 
উষায় পাঁষাঁণ শৈল হয় অনুমান, 
অস্থির অঙ্গার স্তুপ, জলিতেছে অপরুপ, 
পূরব গগনে যেন দৈত্যের শ্মশান ! 
কে জানে এ মহাঁনলে, কত ষে যুগ্াাস্ত জলে, 
আরে যে জলিবে কত নাহি পরিমাণ, 
সন্ধ্যায় সহজ্র তাঁরা, চেয়ে দেখে দেৰতাঁর।, 
হইল কি না হইল ভম্ম অবসান, 
দ্বানবের দৃঢ় অস্থি পর্বত পাষাণ ! 
ৰ 
সায়ান্কে পর্বৃত শোভা বড় মনোহর । 
দিবাকর ধীরে ধীরে, নামে যবে গিরিশিরে, 
কাঞ্চন চ্চুক শোতে স্তনের উপর ! 
তেমনি পুরব ভাগে,আরেক পর্বতে জাগে, 
পুণিমার সুধাপূর্ণ রাঙ্গা শশধর! 
নভ তাহে নীল বুকে, পড়ে যেন অধোমুখে, 
ধরণী ঘরণী টানে ছায়ার কাপড় ! . 
সায়াঙ্কে পর্বত শোৌভ। বড় মনোহর ! 
| ৮ 
'বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুষাসে, 
মধুর “মছয়া” ফুলে,ব্ধূর ঘোষটা-খুলে, 


৭৮8 


পাহাড় পর্বত ভাসে মধুর উচ্ছাসে 1 :: 
 চৃত মুকুলের গন্ধে, কি উদ্দাদ. কি মানলে 


কার বেন আব্ছায় ছায়া সনে আসে, 
যেন কোন পড়ো বাড়ী, গৃহস্থ গিয়েছে ছাড়ি, 
মুড়া কাঁটা ভাঙ্গা ই(ড়ি রেখে ইতিহাসে ! 
আরো! যেন আম গাছে,এমনি মুকুল আছে, 
দেখিয়াছি কোন্‌ দেশে দিক্‌ ভরে বাসে, 
তাহ!রি একটু ঝাঁজ,নাকে লেগে আছে আ্বাজ, 
এখনি উড়িয়। যাবে, আরেক নিশ্বাসে ! 
কত মধু প্রাণে জাগে সুখ মধুমাসে ! 
১ ৃ 
বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে, 
লইয়া উৎসাহ আশা, সুখশাস্তি ভালবাসা, 
ত্রিদিবের দেবতার! বেড়হিতে আসে ! 
কেবলি উল্লাস স্বস্তি, সকলি সজীব মৃত্িৎ 
স্বর্গের আরোগ্য আনে বসস্ত-বাতাঁসে ! 
নবীন জলদ হর্ষে, অমৃতের ধার! বর্ষে, 
কঙ্করে অস্কুর মেলে তরুল'তা ঘাঁসে 
যেন রেণু বানুকায়, সবাঁই জীবন পায়, 
মরণ ভুলিয়! যায় ধরণী উল্লাসে, 
মধুময় মধুপুরে স্থুখ মধুমাসে ! 
৬১৩ 

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে, 
চঞ্চলা বালিক। পরী, চকোরীর গলাধ রি, 
খেলায় জোসনা রেতে রজত-আকাশে ! 
কেহ “জহরুল” ফুলে, চুমা খায় সখীভুলে, 
ফোটে অধরের দাগ গোলাপী উচ্ছাদে ! 
আতর তাহারি গন্ধ, তারি রস মকরন্দ, 
উড়ে প্রভাতের অলি তারি অভিলাষে ! 
পরীর প্রসাদ হায় কে না ভালবাসে ? * 

১৩৬ ধা, + মার 
বন্ধ শোতা যধুপুরে সখ মধুষাসে! 
উড়িছে-বলাক। শ্রেণী, বিশুত্র বরফ-বেণী, ... 
বিয়ল আকাশ গঙ্গা নেমে যেন, আসে এ... 
কফিঘ। দিক্‌-বালিকার, বঙ্সতের চক্্রহাঁয, 


*্ঙ 


মা 


৯১ .. ৮ বক্র 1. 1 ঘাদশ খণ্ড, দাশ, সংখ্যা, রন 





নিবিড় নিতক্ষে'মরি খল থল.ভাঁসে ! :. 1 নিলাজ বেহায়া! কবি তাই দেখে হাসে ৃ 
সন্ধ্যার শীতল বার, নীল মেঘ সরে যায়, এত “ছি.ছি!' মধুপুরে স্থুখ মধুমাসে,! 
বসস্ত আচল তার টানিছে উল্লাসে ! প্রীগোবিনচন্্র দাস। 


লজ্জায় ভূবিছে রবি, স্থুরুচির চারু. ছবি, 





কাব্যকুন্মাঞ্জলির কবি । 


আমাদের গৃহে একটি সুন্দর সুগন্ধি কুন্ুম | ভাপিয়া বেড়ার নাই, তাহা ফল্তুনদীর গভীর 
ফুটিয়া আছে, আমরা আজও বুঝি বা চিনি | বালুকান্তরের নিয়ে,লোক নয়নের অস্তরালে, 
নাই। বোধ হয় নিশ্চয়ই এক দিন চিনিব ) নীরবে তাহার প্রাণের দেবতার জন্য কর্ণ 
কিন্ত হায়, যখন-__ ক্রন্দন করিয়াছে। 
রি 2 আর, সাধনশীল গৃহী যোগী যেমন রা 
২352) 17) 0০ 79667 270. 01215৩ 1201) 21] 10 ৮৪1 1 সংসারটার মধ্যেও লক্ষ্য রাখিয়াছেন এক অবি- 
£/58/%:8. | নাশ পদার্থে, তেমনি ইহাতেও সংসারের কথা 
লৈ র্যা দিয়াই কবি স্বর্গের দিকে অঙ্গুলি হেলন করি- 
য়াছেন। এ শোভা ইহাতে প্রচ্ছন্ন নয়, সমু- 


নীরবে শুকায় আশা, 
বেবির জ্জল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের শান্্াংশ ও 











গাহিবে প্রাণের ভাষ1।' কাব্যাংশ পরম্পর বিষয়াংশে যেমন পৃথক্‌, সে 
আরও-_ | হিসাবে “কাব্যকুসুমাঞ্জলির দর খুব বেশী। 
'শীরবে সাথের তার! যে কয়েকটি সাধারণ কথা লইয়া আমাদের 
2817575 নিত্য ঘরকন্ন, তাহারি ভিতর দিয়া "আমার 
আদর সম্তাষ সবি 
উড দেবতার'সরল বিশ্বাসী বিশ্বপতির সত্বা কেমন 
দে-_ বুবিয়াছেন £-_ 
“নীরবে মুদিয়্া অখি অই যে ভাসিছ তুমি নৈশ সর্মীরণে, 
সে মুখ হেরিয়া হাসে, অই যেটাদের কোলে 
নীরবে জনম তার তব চন্দ্রানন দোলে! 
নীরবত। ভালবাসে । এই বে জাগিছ তুমি আমার নয়বে ! 
গাহিছে বিহঙ্গ বাল! তুলিয়া লহী, 


বিগত প্রণয়ের সুখস্থৃতি যেখানেই উদা- 
দিনীর হৃদয় ব্যাকুল করিয়াছে, সেখানেই বে ও এ 
তাহার ভাব আছে,কিস্তু তাহা কি সুন্যর, তৃবন ভরেছে মরি! তোমারমাধুরী। 
হৃশীল, সংঘত এবং সাবধান্তাঁর সহিত অভি- ধ্দি সাকার উপাসনা থাকে, তবে তাহা 
ব্য্ত॥ শ্রিরতমের বিয়োগে ব্যথিত হদয়- | ইহাই নয় কি? আর যদি বেদবেদান্ত উপ- 
খানি হ! হতোস্মির উচ্ছ,সিত উচ্ছল তোতে | নিধদ-প্রতিপাদ্য বিরাট কার ধ্যান বল, 
ককপাপাঁত দিরবলম্বনের মতন যেখানে সেখানে | ভাহাও.এই ফরটি কথার মধ্যে,” বেনী বন্তু 


, ৭ রর রঃ ) রি ৫ | * 
0১ € এ এ ৮ ০ সি 8 এ আও 4 
৬৬ র্‌ রং 
ৰৈ রি ছি ণ * 2% ঃ 
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তার কিছু নাই। ধুঝি পুণ্যফলে তিনি একথা | সেই লাঞ্ছিস্বা পতিগ্রাণাঁর' উদ্দেশে “বলিতে 
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বুঝিয়াছেন ; বুধিয়। কি সুন্দর গাহিয়াছেন-_| বলিতে কাব্যকুঙ্মাঞ্জলির কবি অলস্ত সান্তেে 


মিছে খু'জিয়াছি আগে কোথ! তুমি কয়ে, 
এখন. দেখিন্ তাই | 
তোমাময় সব ঠাই, 
তুমিই রয়েছ সদা বিশ্বময় হয়ে । . 
আর্‌ কি দিয়া সেই পরম দেবতার পৃজা 
হইয়াছে 1 কর্্মকাণুময় কোন সম্বল ত নাই। 
তবু প্ঁ থে দেখ, তিনি দেবোদ্দেশে যে উপ- 
হার -দ্িতেছেন, সর্বান্তর্যামী পরম আদরে 
নিশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করিবেন 7-- 
: আবার প্রণমি আমি ধর আর বার, 
কিবা দিব উপহার 
দিতে কিবা আছে আর? 
অশ্রধার! বিনা আজ.কি আছে আমার? 
কবির স্রভি কবিতাগুচ্ছের সর্বত্র বিশ্ব- 
জনীন স্সেহ ভালবাসার যে সৌরভ পাঁওয়! 
যায়,তাহাতে তাহার প্রতি এক অকপট স্থায়ী 
গুদ্ধতাবের উদয় হয় এবং তিনি যে আমাদের 
সকলেরই একজন বিশ্বস্ত ও নিরাপদ সুহৃদ, 
অজ্ঞাতসারে হৃদয় যেন তঅুুহাই ভাবিতে 
ভালবাসে । আমার বোধ হয়__তাহাঁর “পতি- 
তোদ্ধারিণী “মায়ের সাধ, “অভাগিনী, 
“আমাদের দেশ, 'নরবলি” “ভিথারী,* “ছোট 
ভাইটি আমার, “পিপাসী, “শোকাতুরা মা, 
'পথিক,; '্রাতৃদ্ধিতীয়্া” “ভ্রাতা প্রতি ভঙ্মী,। 
প্রভৃতি কবিতা যিনিই দেখিবেন, তাহারি 
মনে এই সকলের সহিত এক অতি অন্তরঙ্গ 
সৃহান্ভৃতির উদ্রেক না হইয়। থাকিবে ন|। 
“আমর তাহার ঘথার্থ সমাজচিত্র | সরুল।, 
পবিত্রত্বভাব ভ্রময় অভাগিনী বঙ্গকুলবধূ। 


লক্ষ্য কক্ষিম্বা৷ বলিয়াছেন,তে্ন গোবিন্দলাল 
আমরা অনেকে । বঙ্গজননীর অনেক ভ্রমর 
অসৎপুরুষের মুখ চাহিয়৷ আছে; কত রমনী 
প্রার্থদিয। ভালবাসিয়াও প্রতিদানে বিপরীত 
পাইয়াছে। আরাধ্য পতির একটুথানি -ন্ন 
ও আদরাকাজ্িনী হইয়া মুগ্ধা বলিতে 
_-ছাই রান্মরাণীর ষম্পদস্থথ, তুলনায় যন্ধি 
তাহার একটু সোহাঁগ পাই; আর পতিপ্রেষ 
আশালুব্ধ তাহার হৃদয়হীন, নির্মম প্রতিদান 
বুকপাতিয়া সঙ্থ করিতেছে,-অবিশ্বাস-- 
অনাদর--ওদান্ক !' এখানে কবির কি প্রাণ- 
স্পর্শীসম্বোধন 1 


হায় অভাগী ভ্রমর ! 

অনত্ত বিশ্বাস কাশী, 

সীমাশৃম্য ভালবাসা,  * 
যে পতিন্চরণে সতী ঢালে নিরস্তরঃ 


সেই কিন! কালে! বলে 
চলে যায় পায়ে দলে” 
সে খোর “কাহার রূপে আলে করে ঘয়” 
কার এ কপাল পোড়ে, অভাগী ভ্রমর ! 
হায় অভাগী ভ্রমর ! 
সাবাস্‌ পুরুষ প্রাণ, 
এ উপেক্ষা অপমান, 
দিতে কি একটুখানি হ'ল না কাতর ? 
ও কালো বুকের তলে 
্বগমন্দাফিনী চলে .. 
বুঝিলনা একবারো নিঠুর বর্বর! & 
এই কি সংসার সুখ, অতাগী ভ্রমর £ 


সহাচুভূতি-কাতর কোনও পুরুষ কবি, 


ভ্রযরের চক্ষিত্র বুষধাইতে আমাদের ্সযোগ্য | এস্কলে মহিল! কবির মতন এমন অভেদ অস্ক- 
আযাদ শ্বীকার নিশ্রয়োজন, ব্ষিষচত্্ সে | রঙ্্রের কথা বলিতে পৃক্িতেন ন। কুলরমণীর 
চন্ধির চিত্রাঞ্চনে' ফা হইয়াসিঙ্গেন )' ক্ষিন্ত এ্রতি কুজ্পরমনীর-কি.মধুর একাস্কসক্কোধন | 


ইট, 





1+- [দ্বাদশ খণ্ড, দ্বাদশ-সংখ্যা 


১. রর 
না . 
॥ 


«১ -কবিক্ব .বিজপাত্মক কবিতাখুলিও মান 
শপ্টিষ় গ্রক্ষ একটি সুন্দর কু্গ্ম |. তাহার 
উদ্দেশ্ত কোমল, অথচ অগ্ুভবে তীব্র । তাহা 
ভ্রাতার প্রতি ভথিনীর অতি করুণ আত্ম- 
বৈদনার কথা,অথচ তম্মধ্যে এমন কিছু আছে, 
ধাহাঁ অলক্ষিতে অপরাধীর মনে তাহার আত্ম- 
কতাপরাতের কথা 'অগ্গুশোচনার সহিত স্মরণ 
ক্ষরাইয়া, দেয় ।. গুপপনা! এই, ভ্রাতার. প্রতি 
ভগ্গীর উত্তি তাঁহার মরা শ্রুর'লহিত উচ্ছসিত্ত 
ইইয়| উঠিয়াছে, অথচ ভ্রাতাঁকেও সেই সঙ্গে 
গ্বরিভাপিত হইয়! যথেষ্ট লজ্জিত হইতে হুই- 
ধ্লাছে।. ইহাতে পরস্পর ব়স্তোচিত পরিহাস 
রধিকতার ছায়াও পরিলক্ষিত হয় না, বরং 
গ্রার্তার শ্রৃতি ভগ্দীর মথার্থ সম্বন্ধের মর্যাদা 
রক্ষা করিয়াই কথাগুলি নির্দোষ বিদ্রপে পরি- 
ণত হইয়াছে। এক কথায়, ইহ সৌঁঝান্থঝি 
তিরস্কার নয়, অথচ স্থকোমল বিদ্রপাত্মক 
তিরঞফার; ইহা সোঝাস্থঝি পরিহাঁস নয়,অথচ 
শ্লেষাম্্ক বিদ্রপ। স্নেহের ভ্মী যখন ভ্রাতা'র 
অযথা জ্ঞান গর্বোজ্জল মুখের দ্রকে তাহার 
লঙ্জানত নয়ন-পল্লব ঈষৎ তুলিয়া ধরিলেন, 

তখন জ্ঞানগ্ক স্ফীত ভ্রাতা সুস্পষ্ট দেখিতে 
পাইল, স্থির কৃষ্ণনীলাভ নয়ন প্রাস্তে একটু 
দ্বণী,একটু অবিশ্বাস, একটু অন্থযোগ ও সেই 
সঙ্গে তীব্র লজ্জার আভ! ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
প্রবাল-রাপ-রক্তধর-প্রাস্তে বিদ্রপেষ আধ- 
প্রচ্ছন্ন হাসিটুইু লুকাইবার চেষ্টা করিয়া ভন্মী 


আমি যোম্‌ তুমি ভাই, জানিছ ত সকলিঃ : 
তবে কেন "জাগ জাগ”-_ডাক আজি কেঘলি ? 
দাড়ীতে তোমার পাশে মানা করে" দিয়েছ, 
তুমিই দিয়েছ ভয় 
“একাল সেকাল নয়” 
সাহস ভরসা বল তোমরাই নিয়েছ! 
কি কব কপাল মন্দ. 
জেগে কি করিবে অন্ধ? 
আজি কি পুরাণে। কথ। সব তুলে গিয়েছ ? 
আমাদের যাহা ছিল তোমরাই নিয়েছ! 


তখন শুনিতে শুনিতে আত্মপ্রশংসা-পর1- 
য়ণ ভ্রাতার উন্নত শির অবনত হয়, লজ্জায় 
অপরাধী. ভ্রাতা ভূতলে দৃষ্টি সংন্তস্ত করে। 
পবিত্রতাময়ীর মুখের দিকে তিনি তখন 
তাকাইতে সাহস করিলেন না। হৃদয়ে যত্ব- 
পালিত অপরাধ লইয়া কোন্‌ মুখে আমর! 
আমাদের জননী ও ভগিনীর নিফলঙ্ক সুখের 
দিকে তাকাই  আমাদেরি অপরাধ সাব্যস্ত 
করিয়া! তিনি আবার কহিতেছেন ৫ 


তোমাদের মাত। কিগেো। আমাদের জননী ? 
তোমরাত ধুরন্ধর | 

আধ্যগণ বংশধর, 

কি মুখে কহিব, মৌরা তোমাদের ভগিনী ? 
তোমরা শিক্ষিত সম্য 
রুচিমান্‌ নব্য ভব্য, . 

আঁধারে আধারে মোর? ঘুরি দিবা রজনী, 

আপনার দশ হেরি লাজে মরি আপনি । 


শুধুই রহস্ত নয়,সার্থক অনুযোগ ! ভ্রাতার 


যখন কৌশলে আতমৈষঠ বলিতে লাগিলেন__| নিকট নিরাশ ভগিনীর ্াধ্য  আকাজঙ্ঞার 


1.৫ 
সএটির্ভাতি বা জিত্র 
পড়ে মাএ কোণে - 
“কেন হেন প'ল মনে? এ 
সা মতা কেন উঠিল বা উল? 
"7 ১৮৮ এসে এসে ফিয়ে যাই 
: *৮ চি শক্ষর্দে্দা আঁরিতিন্লীহ, 


রশ: 


কেমন স্বাভাবিক সংযত উক্তি! এবথায় 
আমরা হিন্দুকুলবালাঁর মন বুঝিয়াছি। দুঝিয়! 
তবু মর্পীড়িত, আমাদের নয়ন-প্রাস্তে অশ্রু 
ফষণ1 ! কেন,তাহীকি খুলিয়া বলিতে হইবে ? 

ভার পর, আর একটু তীব্রতা আছে। 
রুঠোর 'সত্যবণা, অথচ'কেন জপ্রিয় কথ 


ৃ | শি 
এ 1 » পা) 4 বু ভা খু এ খা ৰা 
চৈ) ১৩৬ ৮৮ ভূমি কিদেবভা | 


ঘ 
॥ । 
1 
॥ 1509 । 
1 
11 
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কখনই নয়। হিতৈষিণীর তীব ব্যঙ্গোক্তি, | শোভা পাইস্বা ইহা অত্যুপ্রসৌন্দর্যা-লালস। 


অথচ-বিদ্পের চঞ্চল কটাক্ষ নয়।__ 
ভেবেছিনু একদিন বড় হবে তোমরা) 
পুলকে দেখিব চেয়ে-_ 
জ্ঞানের আলোক পেয়ে 
সাঁজাবে জনমভূমি.অলকা। কি অমরা ; 
সে আশা হয়েছে হত 
: এখন ভঙ্গিমা কত! 
সুথে শুধু হাকাহাকি বুকে বিষপসরা ! 
তোমরা করিলে সব বাকী আছি আমরা ! 
তিরফ্কার হইলেও ইহা স্গিপ্ধ সৌনদর্য্যমাথা 
এমন একটি যথার্থ কথা যাহা মাথাপাতিয়া 
মানিয়া লইতে হয় ও শত মুখে সুমার্জিত 
রুচি, ভাবসম্মিলন, শব্দ-প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং 
শ্নেহ-প্ররণ সহৃদয়তার প্রশংস! না করিয়! কোন 
মতেই থাকা! যাঁয় ন!। | 
মৃহিলাঁকবির কবিতাগুচ্ছ যথার্থই যেন 
দুন্দর সুগন্ধি বন-যৃথিক1। ইহা বাঁজোদ্যানের 
সধত্রশোভিত গোলাপ চাঁমেলি নয় ; কোলা- 
হলোচ্ছীসময়ী নগরীর বিলাস-পুষ্প-শয্যায় 
মদাঁলস-শায়িত সুন্দরী যুবতীদিগের চাঁরু অঙ্গে 


উদ্রেক করে ন1) এই অনান্ত্রাত,পার্থিব-করা- 
বিক্ষত কুসুম লোকনয়নের' ' অন্তরালে, 
যেখানে জ্েহময়ী সরলা বনবাঁলা তাঁহার 'ন্ষেহ- 
বত্ব বদ্ধিত তরুলতাত় ঘাছার শুভ্র হদয়খানি 
সমর্পণ করিয়াছে, যেখানে শান্ত প্রেমময় 
মুনিগণের : তপোবনবেষ্টিত বন-পৃষ্প-লতা, 
সুক্তপাঁলিত' নির্ভীক নিরীহ হরিণশীবক, 
ংসমিথুন, কলকণ বিহঙ্গম এবং পুম্পভারাব- 
নত তরুশাখা-সখী শ্রী খধিগথের বিশ্বপ্রেমমন্ধ 
উদার'হৃদয্ৌচ্ছসিত ন্গেহলাত করিয়াছে,ইহা 
সেই দেবনন্দনেধদ্যানের পারিজাত 7 
যি প্রতীচ্য তুষার-শুভ্র-সুন্দরীগণ আমা- 
দের এই মন্দার কুক্মমশোভ1 দেখিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিত; তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
সেই সরলা নীলনয়ন! বলিত-_ 
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শ্রীকিশোরীমোহন রায়। 


পো পপ 


তুমি কি দেবতা? .. 


| ১ 
স্তব্ধ নিশীথে শয্যা উপরে 
্‌ তবপ্লে যুবতী বসিল উঠি, 
 শ্লথ-বন্ধন মুক্ত কবরী 
. গৃষ্ঠদেশেতে পড়িল লুটি) 
' স্ভুশিল টানিতে রক্ষে বসন, 
::, জঞজ্জা তখন নাঁহিক প্রীণে_.. 
্্ম-খচিত চক্ষু ছুটিতে | 
হি চাহিঙ্গ সুপ্ত গতির পালে! ২ 


্বাদশীর চাঁদ গশ্চিমাকাঁশে 
হেলাইস্সা তন, পড়েছে ঝুঁকি, 
আড়ালে থাকিয়! বাতায়ন-পথে 
কক্ষ ভিতরে মারিছে উ“কি5; 
মর্দ পবন নন্দন'ভ্রমি -' ' 
গন্ধ মাখিঞা দাড়াল এসে): .' 
অচপল,' তবু নিশ্বা'ভলে .- 
সৌর. ঘরে. এসেছে ভোগে] 
জ্যোত্নাআড়াগে পািতেছে বআড়ি 
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11 ঘাদশ খণ্ড, থাদশ সংখ্যা? 


্ চিনি 
এ 1৮ এবি, 
। ] ৮ । 4 
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1 
' ভা 
চ] 


জক়্ীঞজড়ি, করি__নববধূ ঘরে 


'. কিশোরী বালিকাগণের মত ! 


না জানিল মৃহ-অনিল-শ্বাস, 


': নাহি সম্করে যুক্ত কবরী, 


” লাহি সম্বরে বুকের বাস 
দ্বাগ্রত চোকে, নিদ্রিত মনে, 
.'বিশ্বিত ঘেন,হেরিছে,_কি এ ?- 


€ 


 স্বপ্রনের ছবি, নিদ্রার পারে, 


এসেছে মানব-শরীর নিয়ে ? 
কিন্নরী-বীণ-নিন্দিত সুরে 
: মানধী-কঠে ঝরিল কথা, 


' শ্িয় ! 'তুমি কি দেবতা ?” 


২ 
প্রিয় ! তুমি কি দেবতা ?”-- 

্বপ্র-বেলায় প্লাধি, এই কথ 
সধাতরঙ্গে উছলি যায়,__ 

বদ্ধিত করি জ্যোৎঙ্সা প্লাবন, 
স্পন্দিত-হৃদদি বায়ুর ভায় ! 


৩ 


 নিদ্রিত-পতি-চরণ প্রাস্তে 


পর 


চঞ্চল আখি চলিল আগে; 
নগর, সুঠাম, চিত্তবসতি 

বক্ষেতে পরে ক্ষণেক জাগে; 
স্প্তি-শাস্ত, মুদ্রিতআধি, 

শ্লথ-কুঞ্চিত-নিবিড় কেশ, 
প্রতিভাদীপ্ত পুর্ণ লঙগাট 

বদনে স্থধীতে আসিল শেঘ.।. 
চন্্রকিরণে মডিত চারু : 
সুন্দর সই মহিম1ছবি 
দীণ্িছটায় ইস্কামে, যথা... 


4. নিও ছি কিরপ প্রভাত জলি ঠা 


বর্গ উচিত নুক্ধ সুরভি 

নিশ্বামে ধেন আসিছে বহি,--- 
চঞ্চল আখি সুষ্থির এবে, 

মুগ্ধ নয়নে রহিল চাহি। 
কৌমুদী-মৃছ গৌরব জিনি 

নয়নে কোমল আলোক ভায়, 
কল্পনা, যাছু বিন্ময় ঢালি, 

বাসবের ধন্থঃ মেথেছে তায়; 
সুপ্ত সাগরে চক্দ্রমা মত 

চুমে প্রিয় মুখে সে আলো কিবা,-. 
প্রতিভার সোন।, চাদের রজত, 

জিনিয়া ত্রিদ্দিব-বিমল-বিভ। ! 
্বপ্ন-ভাড়িত হৃদয়-তন্ত্ী 


বঙ্কারে মৃছ পুলক ব্যথা,_- 
"প্রিয়! তুমি কি দেবতা ?” 
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অজ্ঞানের পঙ্কে থাকি, রুবিমুখে পদ্মমত, 
চেয়ে থাকি তোম। পানে) অস্ফ,ট হ্থরভি কত্ত 
হৃদয়ের থরে থরে ঘনীভূত হয়ে রয়, 
ইন্দ্রিয়, চেতনা, মন, তাহে পরিমলময় | 
চাহিনা জানিতে কিছু;তোমার আলোকপ্রাণে 
ধরিব, রহিব শুধু তোমারি মুরতি-ধ্যানে। 
_ এই ত শুনিতেছিম্থ তব মুখে মধুকথা, 
সাবিত্রীর দৃঢ় পণ, মৈথিলীর পুণ্য ব্যথা )-₹. 
_ জানি না কেমনে,কিস্তসে কাহিনী গুণ্যক্রোতে 
ভাপিয়! এলাম কোঁথা,একেলা,অজান। পথে 
সে দেশের শোভা যেন পৃথিবীর শোভা নয়; 
শরীরের: প্রতি অণু মনে হলো! প্রাণময় 3. 
জড়তা মেখানে ছিল চেতনা সেখানে জাগে 
রূপের, প্লিপুর তৃষা পরিণত অনুরাগে । 
নবীন শতেক প্রাণে ভরিল্‌ আমার বুক, 
কাদিল শত্তেক প্রাণে নল! হেয়ে তোষার মুখ 





প্রিয়!” বলে ডাকিবারে চাহিলাম দেবিজনে, 
ডাকিতে নারি ; তবু ভাকিগাম মনে মনে। 
তপঃসাধনার পরে আঁশীর্বাদে পুরি আশা, 
কে যেন কহিল হৃদে অজান! মধুর ভাষা 
শব তার ন! বুঝিস, বুর্বিষ্ছথ কি অর্থ ধরে, 
চাহিম্থ, আকুল-অশধি,মুখ তুলি,শিরোপরে। 
দুরতা, যোজন শত, দৃষ্টি নাহি বাধা দিল, 
কি ধে শক্তি অমান্ুধী নয়নেতে সঞ্চারিল ; 
যা দেখিনু সেথা, প্রিয়,না ভুলিব জন্মে আর, 
আলোক-্তরঙ্গে খেলে সুষমার পারাবার ; 
অঙ্কুরিত যে কল্পনা মর্ত্য-হৃদি-মাঁটি মাঝে, 
সে আলোক দিকে চাহি ফুটিল কুসুম-সাজে; 
মণ্ডল মাঝাঁরে যেন শরতের যুবা রবি, 
বিভাসিল তার মাঝে তব ওই মুখচ্ছবি 3, 
চাহিগ্ু সে মুখ পানে ; পুলকে হারাম জ্ঞান, 
ই্ঈদেব দরশনে যথা ভকতের প্রাণ ; 

বিপুল পুলকে তবু গভীর বিষাঁদ রেখা 
পড়িল; কীঁদ্িন্ মনে,_খালি চোকে২দেখা? 
তৃপ্ত নহে দরশনে,__রমণীর কি পিপাসা ! 
পরাখে মিশিতে চাহে,রমণীর কি ছুরাশ। ! 
মাঁনম রোদন মম, ধরিয়া কুস্থম-কার, 

ছুটিল সে শৃন্তপথে, লুটিতে তোমার পায়) 
ছেরিন্ু অনস্ত যেন করুণ! তোমার মুখে 
শত.উৎসে উছলিল ) নিক্ুপম শান্ত চোকে 
চাহিলে"আমার পানে; সুধাময় জ্যোতিঃ- তার 
ভেদি প্নেনিবিড় আলো(সুচিভেদ্য অন্ধকার 
ভেদিয়! বিচরে ষথ| চাঁমেলির পরিমল), 
ধাইল আমার পালে, প্লাবিয়ে বিমান তল। 
তোমার করুণা'জ্যোতিং বেদনা-কুন্থম মম, 
যিশিয়া আধেক পথে ধরিল কি অনুপম 
বালক-মূরতি চার ; চরণ হইতে ' গ্রীবা 
রচিত আমার ফুলে) তোমার অতুল, বিভা 
চিল মস্তক তার; আদিল আখার কাছে, 
বক্ষেতে ধরিহু তার,ব্যথা দেহে লাগে পাছে। 





চুমিনু তাহার মুখে শতবার. প্রাণ ্ভরি।' 
মনোভব সনে শিশুটি কহিল আমার কাণে,: 
“এস মা আমার 'সাথে,ঘুচিবে বেদনা প্রাণে!” 
নয়ন মেলিয়াদেখি,--ইন্দ্রজাল চমৎকার !-_ 
যে দৃশ্ত দেখিতেছিনু তাহা ত নাহিক জার! 
নন্দবনকাননমাঝে, মন্দাকিনী উপকূলে 
সুগন্ধ কুনমনত্র মন্দারতরুর মুলে, 
কনকশৈকত” পরে, পল্লব শয়নে তুমি 
ঘুমায়ে রয়েছ, দেব, আলো করি দেবতূষি। 
শশী নীলাকাশ যেন উছলে রজত হাসে, 
উছুল-হৃদয়ে আমি বপিয়া ভোমার পাশে। 
অসীম বাপনাভরে চাহিন্থ চুমিতে মুখে, 
নারি মিটাতে সাধ, _সাহস হলোনা বুকে 
তুমি কি দেবতা ? বলি, চুমিন্ু চরণ-তল, 
পরে শুধু হেন্দিতেছি তব মুখ নিরমল।” 


গা নং রি ১ ব্ঁ 
নিদ্রার আবেশ পুনঃ আসিল নয়নে ফিরে, 


বিকচ কমল পুনঃ মুদে আসে ধীরে ধীরে, 
পতির চরণ ছুঁয়ে সে কর মাথায় নিল, 
ঢুলু ঢুলু আখি কিরে প্রিয-মুখ নেহারিল। 
আধ-ভাঙ। কথাগুলি অবশে ঝরিল মৃদু 
(কীপিল ঈষৎ বাঁ, চমকিল তারা, বিধু)__ 
"বল,গো,ব্যগ্রত। করি,তুমি কি দেবতা০প্রিয়! 
মানবীর এ.পিপাঁসা,_অপরাধ নাহি নিও 1” 
বলিতে ধলিতে, ধীরে ঢালিল অলস দেহ 
নিদ্রিত সে বঙ্ষোপরে,--পরিচিত প্রিয় গেই, 
নিদ্রিত অধরে প্রিয় চুমিল খুমের ঘোরে, 
মিটিল বুঝি সে তৃষা যাহা ছিল প্রাণ 'জেরে। 
গভীর নিগ্রার শ্বাস পতির কপোলপাশে 
বহিল, যেমন বহে মলল্ন প্রভাতাকাশশে। 


অভ্যাসের বশে সেই প্রিরভার না জাঁনিল/ 


অধরে ঈধৎ শুধু হাঁসিরেখা! দেখা দি 
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তিক ক্ুহে'রোহিণীর কাঁণে_ 
. এশক্ষিখ্যা মোদের দেবতা-ভাখ, 
' স্বর্গ ছাড়ায়ে উঠেছে, দেখন।, 
মর্ত্য একটি কোমল প্রাণ !” 


দীর্ঘশ্বসিল, ভাবি মনে মনে,--. 


“এ পুজা জীবনে না! পেন, হায় !” 
৬] 


পূর্ণ পরাঁণে, তৃপ্ত মানসে, 


জাঁগিল যুবতী পতির উরসে, 

'সপ্ডবিংশতি তারকার পতি, প্রভাত বেলা ) 

অম্ৃতভাপ্ডার দেখিক্স! খুজি, শিশু কন্যাঁটি, উষার মতন 
সরম-জলদে ঢাকে চাদমুখ, (বস্থধ। আকাশে যেথা আলিঙ্গন) 

এন মসুল না পেয়ে বুঝি ! করিছে খেল! ! 
নগ্ন, মথিত, শতেক কুক্ুমে 

রিনার রা শ্রীবরদাচরণ মিত্র । 

রি হিসি 
নেপালের পুরাতিত্তব। (১) 
| « প্রথম অধ্যায় । 


সাধারণ বিবরণ । 


নেপলের উত্তর সীমায় জনশূন্য হিমালয় 
পর্বত ও তিব্বত, পূর্ব সীমায় মেচি নদী, 
সিঙগথ! পর্ধত, সিকিমি ও দ্বারজিলিং জিলা, 
পশ্চিমে (সরদা) কালী নদী ও কুমাযুম,দক্ষিণ 
পশ্চিমে পুর্বব অযোধ্যার অন্তর্গত পিলিভিত, 
খেরি, বারাইচ ও গোস্ত! জিলা,এবং দক্ষিণে 
রস্তি, গোরথপুর, চম্প।রন, মজকরপুর, দার- 
'ভাঙ্গা, তাগলপুর ও পুর্ণিয্া জিল। অবস্থিত। 
পূর্ব পশ্চিমে .এই পার্বত্য প্রদেশের দৈর্ঘ্য 
প্রায় ৫৯২ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত 
প্রান্ম ৭ হইতে ১৫* মাইল! নেপালের 
পরিমাণ ফল ৫৪০০০ বর্গ মাইল এবং অধি- 
বাসীন্ন সংখ্য। প্র) ৩০ লক্ষ বলিয়া! অনুমিত 
হইয়াছে। কাহারও মতে নেপালেক্স বাঁধিক 
ত্রন্ত ৩* লক্ষ, কাহারও অনুমান অনুলারে 
৪৩ লক্ষ থেবংজন্ত কাহারও ছতে-এক কোটা 
টাক1॥ ৮ | * 


মুরঙ্গ, চৈনপুর, মকমনি, থটঙ্গ, নেপাল, 
গুরথা, খাচি ও মলিভূম এই কয় প্রদেশে 
নেপাল বিতক্ত। করনালি, গণ্ডক, ত্রিশুল 
গঙ্গা, বুড়ী গণ্ডক, কোশী, ঘর্ঘরা (সরযু) ও 
বাগমতী নদী তিব্বতের দক্ষিণস্থ মাল- 
ভুমি হইতে উৎপন্ন হুইয়া নেপালের মধ্য 
দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । কোন নদীই 
কোন সময়ে যাতায়াত ব৷ বাঁণিজ্যবর্্ব বূপে 
ব্যবহৃত হইতে পারে না। কাঁটমও্ু, ললিত- 
পত্তন, ভাটগাঁও, গুরখা,জমল। ও মকোয়ান- 
পুর নগর বিশেষ প্রসিদ্ধ। নেপাল উপত্ত্য- 
কাস্থিত কাটমণ্ নগরীতে প্রায় পঞ্শ 
হাঁজার লোক বাস করে। ইহা নেপালেক্স 
বর্তমান রাজধানী । বাঙ্গলার সমতল হুইতে 
কাটমুণ্ড নগর ৪৭৮৪ ফুট উচ্চ। ৩০*০ হইতে 
৬০৯৯ ছুট উচ্চ উপত্যকায় নেপালের অধিঃ 
বালীর! বাস করিয়। খাকে। এই সকল 


৪ । 
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উপত্যকার মধ্যে নেপাল বৃহত্তম। ইহ! দৈর্ধো 
১২ মাইলও প্রশস্ততায় ৯ মাইল । ইহার চতু- 
দিকে উচ্চপর্বতমাঁল! অবস্থিত; ইহার দক্ষিণে 
চন্ত্রগিরি এবং উত্তরে সেওপুরি ও লীষজী রিয়া 
পুর্বত অবস্থিত। 
প্রবাদ আছে যে কাশ্মীরের ন্যায় এই উপ- 
ত্যকা অতি প্রাচীন কালে জলময় হ্রদে পরি- 
ণত ছিল। ক্কষিজীবী, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যব- 
সায়ী নেওয়ার জাতি এই উপত্যকায় অধিক 
সংখ্যায় বাস করে। নেওয়ার জাতি হিন্দু 
ধন্মাবলম্বী। পুর্বে তিববতীদিগের ন্যায় নেও- 
য়ারগণ বৌদ্ধ ধর্ম্দে অন্ুরক্ত ছিল। তাহার! 
তাতার জাতির বংশধর । তাহাদের মুখাকৃতি 
চীনদেশীয় লোকের মুখাঁবয়বের অনুবূপ। 
গুরথা, নেওয়ার, ভূটিয়া,কিরাত,পার্বতীয়া ও 
নিষ্ব প্রভৃতি আদ্দিম অসভ্যজাতি নেপালের 
প্রধান অধিবাসী । হিন্দুধর্্াবলম্বী গুরথ। জাতি 
হইতে নেপালের মহারাজা এবং গোরথ! ও 
নেওয়ার জাতি হইতে রাজকর্মচারীগণ উদ্ভূত 
হুইয়াছেন। 
নেপালের দক্ষিণাংশ “তরাই” নামে পরি- 
চিত। ইহা নিবিড় বন জঙ্গল ও জল! ভূমিতে 
পুর্ণ। ইহার জলবায়ু অতি অস্বাস্থ্যকর । তরা- 
ইর ভূমিতে ধান্ত, পোস্তা,তিপি, রাই,তামাকু 
এবং উদ্ুরের চাঁষ হয়। চৈত্র হইতে অগ্র- 
, হাঁয়ণ মাস পধ্যন্ত এখানে .জররোৌগের বিলক্ষণ 
প্রাছুর্ভাব হয়৷ তরাইর উত্তরে যে নিবিড় 
বনভূমি আছে, তথায় শাল, শিশু, ভঞ্জকত, 
গুক,পাইন,চম্প! প্রভৃতি মুল্যবান বৃক্ষ জন্মে । 
এই বনভূমির উত্তরে পার্বত্য প্রদেশ আরম্ত 
হইয়াছে। জঙ্গলে চেরি, পিয়ার ও চা গাঁছ 
দেখিতে পাওয়। ষান্ব। “কিয়া” নামে একপ্রকার 
শা গাছের পাতার রসে যে চরস! প্রস্তত 
হয় তাহা, ধুনার তায় জলিয়! থাকে । সকলের 


৭৯৫ 


উত্তরে পৃথিবীর রর ক পা টি 
তাহার শৃঙ্গ এভারেস্ট (২৯০০২ ফুট), ধবশ্ব: 
গিরি (২৬৮৬২ ফুট ) গোঁক্াইথান ও কাঞ্চন 
জঙ্গা (২৮১৫৬ ফুট) অবস্থিত। ভুটয্াগ্রণ তিব্ৰ- 
তের সন্নিহিত পর্বতমালায়, বাস করিতেছে 
সমুদ্র জলের উপরিভাগ হইতে বিবিধ 
উচ্চতা অনুসারে নেপালের জলবায়ু অস্তিশস্ন 
বিচিত্রতা ধারণ করিয়াছে । নেপালের উচ্চত। 
সমুদ্র জলের উপরিভাগ হইতে ৪০০০ ফুটের 
নান হইবে না। চির নীহারাচ্ছন্ন হিমালয্ 
পর্ধত হইতে কদাচিৎ বায়ু দক্ষিণ মুখে প্রবা- 
হিত হয়। চৈত্র মাসের মব্যান্কে তাপ ৮৯ 
হইতে ৮৪ ডিক্রীর অধিক হয় না। এখানের 
জল বায়ুতে আফ্রিকার মরুভূমির অতি ভীষণ 
উত্তাপ ও সাইবিরিয়ার ছুঃসহ শীত, যুগপৎ 
অবস্থিতি করিকুতছে। অলবাষু সাধারণতঃ 
দক্ষিণ ইউরোপের ভ্তায় নাতিশীতোষ। 
দক্ষিণ পূর্বদিক হইতে এখানে প্রচুর -পরি- 
মাণে বৃষ্টিপাত হয়। অতি বৃষ্টিতে সময় সময় 
উপত্যকাস্থিত ননীতীর আ'প্লীবিত হইয়। শস্ত 
নষ্ট করে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল-হইতে নেপালে 
বৃষ্টিপাত শী শীঘ্র আরম্ভ হ্য়। কার্তিক, মাসে 
বৃষ্টিপাত ক্ষান্ত হয়। শীত ৩।৪মাস স্থারী হ্য় । 
শীতের প্রভাবে পর্রতশিখর বরফে আচ্ছন্ন 
হয়। নিম্মতন উপত্যকাস্থিত দীর্থিকাদি জলা 
শয় সময় সময় জমিয়া যায়। নদীর আোত 
জল কখনও প্রস্তরবৎ কঠিন হয়না। . 
নেপালে লৌহ, তাজ, গম্ধক, সীসা ও হরি- 
তালের খনি আছে। পূর্বে নেপাল হ্খৃত 
অধ্যোধ্যায় প্রচুর তান রপ্তানী হইত। পূর্ব 
খনিজ দ্রব্য হইতে, বৎসরে ২৩ লক্ষ টাকা 
আমদানী হইড। গৃহনির্্বাণের উপযোগী প্র্থর 


.ও চুখা এ্রচুর...প্রিস়াণে পাওয়া যায় | কাযা, 


কাসা ও লোহার নানাবিধ ভ্রব্য গ্রস্থত হয়। 


নি । 
1২1 
1 ্ ॥ 


মব্যতারত। [দ্বাদশ খণ্ড, ছ্াদশ সংখ্যা । 








কলিকাতায় ইউরোপীয় তাঁঅ একটাঁক1 দরে 
সের বিদ্রয় হইলে, নেপালী তাঁম্র দেড় টাকা 
দরে বিক্রীত হয়। ছুরি,বন্দুক,তরবারী,কামাঁন, 
কাগজ ও মোট! কাপড় নেপালে প্রস্তত হয়। 
তাত, লৌহ, কাষ্ঠ, তারপিন তৈল, অশ্ব, চম- 
বীর লেজ, হ্তিদস্ত,মধু, মোম, বাঁজ ও ময়ন! 
পক্ষী, আঁফিম, চিরতা, সোহাঁগা, মৃগনাভি, 
কত, পাট, মঞজিষ্ঠ1, মরীচ, হলদী, থি+ চর্ন্দ, 
চাউল, শুষ্ক আদ্রক, সরিষা, তিসি, ধনিয়! 
ও নানাবিধ ফল মূল বিদেশে রপ্তানী হয়। 
নেওয়ার জাতি কঁষিকার্ধ্য ঘার। জীবিকা 
নির্বাহ করে। কৃষক পতীরা৷ বীজাদি বপন 
ফাধ্যে কষকদিগের যথেষ্ট স্বাহায্য করিয়! 
থাকে । কৃষকেরা কদাচিৎ হল চালনা! করিয়! 
থাকে। ধান্ঠ, গোঁধুম বব, মকাই, সরিষা, 
মূলা,পিঁয়াজ আলু,'আদ্রক,ধনিয়া,গোলমরীচ, 
ইক্ষু ও তত কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। 
গোময়াদি ও এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ আঠাল 
মৃত্তিকা, ক্ষেত্রে সার দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত 
হয়॥ তোরি নামে এক প্রকার উৎকৃষ্ট তর- 
কারী নেপালে উৎপন্ন হয়। ধান্ক্ষেত্রে বত- 
সরে মোটা ও সর এই হই প্রকার ধান্তই 
জন্মিক্সা থাকে । সর্বাপেক্ষ। উর্ধর ক্ষেত্রে ধান্চ, 
'গোধুম ও যব, মকাই সরিষা, গোলমরীচ, 
আলু, পিয়াজ প্রর্তৃতি শস্ত বৎসরে বখ- 
সরে উৎপন্ন হয়। খাটমুওনগরের ইংরেজ 
রেসিডেক্ীতে সর্ধবিধ ইংল্ীয় ফল, ফুল 
তরকারী জন্সিকা। থাকে । এক প্রকার পার্ব- 
তীয় লৌহুনির্শিত খুক্তী দ্বার ক্ষেত্র মধ্যে গর্ত 
করিয়া, বর্ধার জলগ্লীবনে গর্ভ সকল পরিপূর্ণ 
হইলে তন্মধ্যে ধান্তবীজ রোপিত হয়। চাউ- 
আই নেপালীদিগের প্রধান খাদ্য । ঘিয়া ধান্ 
* জলমেচন তিন্ন অত্যুচ্চ স্থানে জন্মে। হল 
সারা বীতিমত চাষের প্রণালী নেওয়ারী কৃষক 


পপি 


দ্রিগের মধ্যে প্রচলিত নাই । নেপালে হল 
বা গোচালিত শকট দেখা যায় না। জলসেচ- 
নের প্রথ! প্রচলিত আছে। নেপাল উপত্য- 


কার পুর্বাংশে নেশয়ারগণ লবণ ও সোডা 


প্রস্তত করিয়া! থাকে । টি 
বন্ত জন্তর মধ্যে চমরী গাভী ও চাঙিয়। 
ছাগল তিব্বতের দক্ষিণস্থ পর্বত মালান্ন 
দেখিতে পাওয়া যায়। চাঙ্গিয়ার রোমে এক 
প্রকার শাল প্রস্তত হয়। চমরী গাভী লবণ 
ও শন্তাদি বাণিজ্য দ্রব্যের ভার বহনের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। সাঁরস ও বন্ত হংস সময় সময় 
দেখা যায়। পার্বত্য নদীর স্বচ্ছ ও নির্মল 
জলে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র মত্ম্ত বিচরণ করে। হস্তী অশ্ব 
ও মহিষ নেপালের অরণ্যে দলে দলে বিচরণ 
করে। হিন্দুধর্্মাবলম্বী নেওয়ার জাতি ভবা- 
নীর নিকট বলি দিয়া মহিষের মাংস আহার 
করিয়া থাঁকে। গোঁরথা জাতিন্ন তিব্বত 
আক্রমণ কালে সেনাগণ চমরীর মাংস পর্য্যস্ত 
আহার করিতে বাধ্যহয় ৷ 
মোরঙ্গ ও নেপাল প্রদেশের জঙ্গলে বহ্ু- 
তর শিমুলগাঁছ আছে । পার্ধত্য মগর পুরুষ 'ও 
নেওয়ারী রমণীর শিমুলের তুলায় দরিদ্র 
লোকের ব্যবহার্ধ্য এক প্রকাঁর মেটা কাপড় 
প্রস্তত করিয়া থাকে । ভূটিয়া জাতি পশমী 
কম্বল প্রস্তত করিয়া ব্যবহার করে। ইহাই 
তাহাদের এক মাত্র বস্ত্র। ধনী, লোকের! 
বিদেশ হইতে আনীত চীনা রেশম, মলমল, 
মখমলাদি ব্যবহার করে। নেওয়ারগণ নেপা- 
লের প্রধান শিল্পজীবী। তাহার! লৌহ, তা, 
কাস! ও কান্টের দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তত 
করিয়া থাকে । পাটন ও ভাটগার কাংস্তপাত্র 
অতি প্রসিদ্ধ । দফনে নামক এক প্রকার বন্ত 
লতায় নেওয্ারীরা মোটা কাগজ,ছুরি, বন্দুক, 
তরবারী, ভীর, কোর! নামে ক্ষুত্ব তরবারী 


চৈত্র, ১৩০১] | নেপালের পুরাতত্ব । (১) | ৬২ | 
প্রস্তুত করে। জঙ্গলে বাশ, বেত, ওক ও | যে সকল প্রাচীন গৃহাদি নির্দিত হয়,তাহাঁতে - 


পাইন বৃক্ষ প্রচুর জন্মে । ফলের মধ্যে কমল! 
ও আনারস প্রধান। 
কাষ্ঠনির্মিত কাক কাঁধ্যের জন্য নেপা- 
লের নেওয়ার জাতি প্রনিদ্ধ। তাহার অতি 
উৎকৃষ্ট রূপ গিন্টি করিয়া থাকে । তিতি- 
বোধি, সত্তিশাল, সকুয়া ও চম্পা! নামে চারি 
প্রকার কাষ্ঠে নেওয়ারগণ “কুরু” ও “বালা; 
নামে দ্বিবিধ লৌহাস্্র বার! অতি উৎকৃষ্ট কাঁক- 
কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে । দেবতা,দৈত্য, 
দানব, রাক্ষস, সর্প, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিবিধ 
প্রাণীর এবং বিবিধ ফলপুশ্পের প্রতিকৃতি 
কাষ্ঠে খোদিত হয়। দেবমন্দির, রাজ প্রাসাদ, 
রাজকীয় কাঁধ্যালয় ও ধনীর গৃহ কাষ্ঠথোদিত 
বিবিধ প্রতিমুত্ডির দ্বারা শোভিত দেখা যায়। 
পাটন নগরের দেবমন্দিরে এবংবিধ কারু- 
কার্ষ্যের পরাঁকাষ্ঠ। প্রদণিত হইয়াছে । নেপা- 
লের স্ত্রধরগণ করাত দ্বারা কখনও কাষ্ঠ 
ছেদন করে না। কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট গৃহদ্বার 
সচরাচর দেখিতে পাঁওয়৷ যাঁয় ন!। 
নেপালের অধিবাসী নেওয়ার ও অন্থান্তি 
জাতি অধিক মাত্রায় স্ুরাঁপান করিয়া থাকে । 
মহুয়াবৃক্ষ, চাউল ও গৌধুম প্রভৃতি শশ্ত হইতে 
তাহার! স্বহন্তে“ফৌর”ও “রুক্ষি* নামে ছুই 
প্রকার মদ্দিরা প্রস্তত*করিয়া,তাহ|! পান করে। 
নেপালীগণ দ্বিতল বা-ত্রিতল ইষ্টক নির্মিত 
গৃহে সচরাচর বাস করিয়! থাকে । সুরকি 
চুণের পরিবর্তে মৃত্তিক1 দ্বারা ইষ্টক গ্রথিত 
করিয়! থাকে। প্রস্তর ও চুণা গৃহনির্্মাণে ব্যব- 
হৃত হয় নাঁ। বর্তমান সময়ে নির্মিত অধি- 
ংশ গৃহের ভিতরে কি বাহিরে কারুকার্য্য 
দ্বারা সৌষ্ঠব সাধনের অণুমাত্র চেষ্টা দেখা 
যায় না। নেওয়ার জাতীয় হিন্দু রাঁজার্দিগের 
সময়ে খাটম্ড, ভাটগগাও ও পাটন নগরে 


কাঠখোদিত কারুকার্য্ের বিশিষ্ট উুৎকর্ষতী' 
প্রদর্শিত.হইয়াছে। ১৩০ বৎসরের অধিক কাল 
গত হইল, নেপালে গুরথ! বংশের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্বে নেপাল নানা ক্ষুদ্র 
ও স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই সকল 
রাজাদিগের সময়ে নেপালে কাষ্ঠখনন ও ধাতু 
ময় দ্রব্য নির্্মাণাঁদি নানাবিধ শিল্প কার্যের, 
বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। নেপালে হিন্দুধর্ম 
প্রবেশের'সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকাঁর শিল্প কার্য্যের 
বিশিষ্ট শ্ীবৃদ্ধি ঘটে 1 * 

নেপালে সিকা নামে কুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্যসুড্রা 
প্রচলিত আছে। এই সকল পিক্কা মুদ্রার প্রত্যে- 
কটীর মূল্য আমাদের আধুলীর তুল্য । প্রচলিত 
তাত্র মুদ্রার ২০০টা একপিকা মুদ্রার সমান । 

নেপাঁলেররণপতাকাঁয় হনুমানের প্রতি- 
মূর্তি অস্কিত আঁছে। বন্দুক,কামান“তরবারী) 
ধনু ও তীর দ্বারা নেপালী.সেনার! যুদ্ধ করিয়া. 
থাকে । তাহারা বিলক্ষণ সাহমী ও কষ্টসহিষুঃ। 
কথিত আছে যে, নেপালী সেন ৫০৬৯ দলে 
বিভক্ত । গোঁরখাবংশের শাসন কালে নেপালী 
সেনার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে । সাম- 
রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ শিল্পকার্য্যের 
বিলক্ষণ অবনতি ঘটিয়াছে। সেনাগণ ও 
সৈনিক কর্চারীগণ বেতনের পরিবর্তে ভূমি 
ও গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ 
কেহ বেতনও পাইয়! থাকে ॥ 

নেপালের মহারাজা গোরখা বংশ হইতে 
উদ্ভৃত হইক্সাছেন। নেপালে এক্ষণে হিন্দু 
ধর্ম প্রচলিত । বৌদ্ধধর্ম নেপালে দীর্ঘকাল 
প্রচলিত ছিল। তিব্বত ও চীনের সঙ্গে তখন 
নেপাল ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয় । বৌদ্ধধর্থের 
উচ্ছেদ সাধনের পর হুইতে তিব্বতীয় লামার 
ধর্মবিষয়ক আরিপত্তয নেপালে বিলুপ্ত হইয়ান্ে। 


। 
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'অধ্যভারত 1 1 দাঁদশ' খণ্ড, থ্াদশ সংখ্যা 


পাপা 


, নেপালের রাজ! যথেচ্ছাচারী। প্রাচীন 
প্রথা ও হিন্দধর্শশাস্ত্রের অনুণারে রাজ্যশাপিত 
হয়)” রাঁজা ও রাজকর্মচারীগণ ক্ষত্রিয় ও 
ব্রাহ্মণ জাতি হইতে উদ্ভূত । সেনাগণ ক্ষত্রি্ 
গোরথা জাতি হইতে সচরাচর নির্বাচিত 
হয়। রাঁজসরকাঁর হইতে সেনাদিগের বেশ- 
ভূয়! ও অস্থাদি প্রদত্ত হয়। সামান্ত সৈনি- 
কেরা বার্ষিক ৭০।৮* টাক বেতন প্রাইয়] 
থাঁকে। প্রতি গ্রামের অধিবাঁপী হইতে ভু 
ও গৃহের কর ব্যতীত তামাকু, স্ুপারী, লব- 
ণাদি ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর শুক্ক গৃহীত হয়। 
সৈম্তদিগের বেতনের পরিবর্তে অনেক গ্রাম 
জায়গীর প্রদত্ত হইয়াছে । এবংবিধ সৈনিক 
জাঁর়গীরের আয় তিন টাকা হইতে ৫।৭হাঁজার 
টাকা পধ্যন্ত নিরূপিত আছে। প্রতিবর্ষে 
৭৮ লক্ষ টাক। টাঁকশাল হইতে আমদানী 
হয়। খনিজ দ্রব্যের বিক্রয় দ্বার প্রতি বৎসর 
লক্ষ লক্ষটাকা অমিদানী হয়। এততিন্ন মূল্য- 
বান কাষ্ঠ বিক্রয় ও বনকর হইতে বর্ষে বর্ষে 
রাজকোষে অর্থ সংগৃহীত হয়? 

গোরথ! ও নেওয়ার জাতি ভিন্ন নেপালে 
পার্বতীয়া, ভুটিয়া, কিরাত, লিম্ু, হোবু, 
ধেনোয়ার এবং মগর নামে পার্ধত্য জাতি 
বাস করে। পার্বতীয়াগণ নেওয়ার জাতির 
ম্যায় কৃষিকার্ধ্য দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করে। 
তাহার! চারি ভাগে বিভক্ত । ধেনোয়ার ও 
মাঞ্জি জাতি পশ্চিমস্থ গ্রাদেশে কৃষক ও মত্ন্ত 
জীবীর ব্যবপাঁয় দ্বার জীবিক] নির্বাহ করে। 

নেপালী ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষার আলো- 
চনা করিয়া থাঁকে। ভাটগ1ও সংস্কত চর্চার 
জন্ঞ বারাণসীর স্তায় নেপালে প্রপিদ্ধ । নেপা- 
লেন নর্ধত্র অসংখ্য দেবমুত্তি ও দেবমন্দির 
বিদ্যমান -আছে। নেপালের উপত্যকায় 
পণ্ডপতি, শশত্তুনাঁথ ও বুদ্ধনীথ প্রভৃতি বহু- 


সংখ্যক প্রাচীন দেবমন্দির আছে । ভাটগাও 
নগরের এক পুস্তকাগারে পনরহ্থাজার সংস্কৃত 
পুস্তক রক্ষিত ছিল বলিয়া! ইংরেজ রাজদূত 
(রেসিডেন্ট)00615] 30100095710 সাহেব 
১৭৯৩ খ্রীঃ অবগত হইয়াছিলেন। সংস্ক্ত 
ভাষা ভিন্ন নেপালে পার্ধ তীয়া, নেওয়ারী, 
ভুটিয়া, মগর, লিমা ও কিরাস্তী প্রভৃতি 
ভারা প্রচলিত আছে। হিন্দীভাষাঁয় কথো-. 
পকথন,সভ্যতর গোরখা ও নেওয়ার জাতীয় 

নেপালীরা বুঝিতে পারে । নেপালী (পার্ব- 
তীয়) ভাষা মৈথিলী,হিন্দী, ও বাজলার স্তায় 
প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; গোরখাজাতিক্ু 
মধ্যে এই পার্ধতীয়া ভাঁষ। প্রচলিত। নেও 

য়ারী ভাষা স্বৃতন্থ। নেওরারগণ হিন্দীভাষায় 
কথোপকথন বুঝে । পার্বতী, নেওয়ারী 
ভাষার অক্ষর সর্বথ। দেবনাগরী অক্ষরের 

অনুরূপী। বিহারের কায়েখী অক্ষর নেপালে 
প্রচলিত আছে। নেপাল স্বাধীনতার চির- 

লীল! ভূমি। নেপাল অদ্য পর্য্যস্তও কোন 

বৈদেশিক জাতির পদানত হয় নাই। আরব, 

পাঠান, মোগল, তাতা'র, আফগান প্রভৃতি 

মুনলমানজাতি পর্ধতবেষ্টিত নেপালে কম্মিন্‌ 
কালেও প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। 

নেপাল চিরকাল আপনার অমূল্য স্বাবীনত৷ 

অব্যাহত রাখিয়াছে। নেপালের শাসনকার্ষ্যে 

ইংরেজ দূতের হস্তক্ষেপ করার অধিকার 

নাই। বিনা অনুমতিতে নেপালে কোন 
বিদেশী প্রবেশ. করিতে পারে না। 

১৭৯২ খ্রীঃ মার্চমাসে মহামতি গবর্ণর 
জেনারেল লর্ড কর্ণোয়ালিসের শাসন কালে 
নেপালের সহিত বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি সংস্থা- 
পিত হয়॥ বাঁরাঁণদীর ইংরেজ দূত কুপ্র- 
সিদ্ধ 01780179171 70870091)সাহেবের প্রযদ্ধে 
এই সন্ধি বন্ধনে ইংরেজরাজের সহিত নেপাল 
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মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হয়। ' তদবধি একজন 


ইংরেজ দূত (রেসিডে'ট) নেপালের রাজধানী, 


খাটিষু নগরে অবস্থিতি “করিতে অন্থমতি 
প্রাপ্ত হন। পুর্ধবোস্ত জেনারেল কার্কপ্যাটি,ক 
সাহেষ তদন্থসারে প্রথম রাজদূত নিষুক্ত' হইয়া 
নেপালে গমন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম 
নেপাঁলের বিবরণ সংগৃহীত করিয়া ইউবো- 
পের সহিত নেপালকে পরিচিত করেন *। 
তৎপুর্বে পাদরী (081560০)সাহেব নেপা- 
লের সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক বিবরণ প্রকাশিত 
করেন | (518610 7২555810179) পত্রিকার 
দ্বিতীক্ন ভাঁগে ১৭৯০তীঃ এই বিবরণ প্রচারিত 
হয়। কার্কপ্যাটি'ক সাহেবের পর খাটমুর 
ইংরেজ দূত (73..77০02507) সাহেব নেপা- 
লের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়া 
আপনার পাপ্ডিত্য ও গবেষণাঁর পরিচয় দেন। 
ইংরেজ রাঁজদূতগণের নিকট নেপালের ইতি- 
হাঁস সবিশেষ খণী । বাঙ্গল। ভাষায় অদ্যপর্যাস্ত 
নেপালের ইতিহাস সম্যক রূপে আলোচিত 
হয় নাই। 
মলবাঁরের নায়রজাতীয় রমণীদিগের ন্যায় 
নেপালের নেওয়ার জাতীয় কাঁমিনীদিগের 


* নেপাল সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, 
কার্কপ্যাটিক সাহেবই তাহার প্রথম পথপ্রদর্শন করেন 


প্রয়োজনীয় বোধে নিম্মে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। 


হুবিখ্যাত হগসন সাহেব (১৭৯৯--১৮৯৩) দীর্ঘকাল 
নেপালে দৌত্যকার্যে নিঘুক্ত থাকিয়া নেপালের ইতি 
হাস, সাহিত্য ধর্ম,শিল্প, আচার ব্যবহার ও প্রাণীবৃততাস্ত 
সম্বন্ধে বহুতর প্রবন্ধ রচনা করেন। 
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মধ্যে বহুপতিত্ব প্রথা প্রচলিত, আছে । শ্রী- 
লোকেরা ঘথেচ্ছভাবে এক পতি *পরিত্যাগ 
পূর্বক অন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে । নেও- 
যার জাতি শান্তিপ্রিয়, হাস্তমুখ ও সরল 
প্রকৃতি। তাহারা বিলাসিতা, পরানুবৃন্তি ও 
বাহ বেশভৃষা তাল বাসে না। পুরুষ মধ্যমা- 
কৃতি ও সবল শরীর । তাহাদের বক্ষস্থল ও 
স্বন্ধ্েশ প্রশস্ত, নাপিকা চেপ্টা, চক্ষু কুদ্র, 
মুখাকৃতি চেপ্টা ও গোলাকার । তাহাদের 
গাত্রের রঙ. ঈষৎ কুষ্খমিশ্রিত তাঁঅবর্ণ | 

নেপালে যে অর্খশ্রচলিত আছে, ৮৮০ 
বাবদ হইতে তাহার গণনা আরম্ভ হয়। 
ইহা নেপালী সংবৎ ন্বমে প্রসিদ্ধ । 

চম্পারণ জিলার অন্তর্গত সেগৌপি সেনা- 
নিবাস হইতে খাটমণ্ড পর্যান্ত যে রাস্তা 
আছে,তাঁহা ৯ মাইল দীর্ঘ । রাকশৃল নামক 
স্থানে এই পথ নেপালে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 
তদনন্তর সম্বস, হতৌরা,ভিমফেদি ও যাঁন- 
কোট দিয়া এই পথ খাটমণ্ডু পর্য্যন্ত বিস্তা- 
রিত হইয়াছে । এই পথে পাটনা ও রিভেল- 
গঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর হইতে নেপালে প্রতি- 
বৎসর তুলা,হুতা,হুতার কাপড়, নিন্দুর, লাক্ষা, 
তৈল, লবণ, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, পশনীবস্ত, 
শাল, রেশম, চিনি, নীল, মসল্লা, 'তামাকু, 
তাম। ও কাসার অলঙ্কার, দর্পণ, মালা, চা, 
মূল্যবান প্রস্তর, বন্দুক এবং বারুদ প্রেরিত 
হয়। নেপাল হইতে নানাবিধ দ্রব্য এই 
পথেই ভারতবর্ষে রপ্তানী হয়। 

রাজধানী খাটমও, হইতে কোঁশী নদীর 
এক শাখার তীরদেশ দিয়া তিব্বতের প্রীস্ত- 
বর্ভী কুটি বা নিলম পর্য্স্ত এক অতি হূর্গম 
রাস্তা আছে। অপর এক রাস্তা গণ্ডক নদের 
পূর্ধশাখার তীর দেশ দিয়া কিরঙ্গ হইয়া 
সানপু নদীর তীরবর্ভী তাড়ম পর্য্যন্ত বিশ্তা-. 
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রিতি আছে। নিলম সমুদ্রের উপরিভাগ 
হুইতে চৌদ্দ হাজার ফুট এবং কিরঙ্গ নয় 
হাঁজাকু ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই উভয় পথই 
অতিশয় ছুর্গম ও ছুরারোহ। পুরুষ ও রম- 
গীর! এই ছুই পথ দিয়! তিব্বতে যাতায়াত 
করিয়া থাকে । স্ত্রীপুরুষের! প্রায় সকল দ্রব্যই 
্বন্ধে বহন করিয়া লইয়া! যাঁয়। তাহারা কেবল 
লবণ ও শশ্তাদি পার্ধতীয় ভেড়া ও ছাগলের 
পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে । তিব্বত হইতে 
এই পথে পশমিন1 (পশমী শাল), মোটা পশ-. 
মের শীত বস্ত্র, চৌরী,*.মৃগনাভি, সোহাঁগা, 
লবণ, পায়রা, হরিতাল, ব্বর্ণরেণু, রসাঞ্জন, 
মঞজিষ্ঠা, চরসাঁদ্ি বিবিধ ভৈষজ্য দ্রব্য, ও 
গুফ ফলমূলাদি আনীত হয়। 

নেপাল হইতে তিব্বতে তৎপরিবর্তে 
তাত্রপাত্র, কাঁস্তপাত্র ও লৌন্বনির্মিত অস্ত্র- 
শন্ত্র প্রেরিত হয়। ইহ! ভিন্ন বিলাতী বস্ত্র ও 
লৌহনির্থ্িত দ্রব্য তামাকু, মসল্লা, পান, 
স্ুপারী, নাঁনাবিধ ধাতু ও মুল্যবান প্রস্তর 
তিব্বতে নীত হয়। 

নেপালে সর্ধবিধ আমদানী ও রপ্তানী 
দ্রব্যের উপর শুন্ধ গৃহীত হয়। নিত্য প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব্যের মাশুল বিলাসিতার উপযোগী 
দ্রব্যের শুক্ক অপেক্ষা অনেক কম। বাণিজ্য 
বর্ষের স্থানে স্থানে ও প্রতি বাজারে শুন্ক 
আদায়ের জন্য রাজকীয় কর্মচারী নিযুক্ত 
আছে। কথন কখন শুন্ক আদায়ের ভার 
প্রকাশ্য নিলামে ঠিকাদারের প্রতি অর্পিত 
হয়। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হাঁরে বাণিজ্য 
্রব্যের শুন্ধ গৃহীত হইয়! থাকে । কিন্ত সেই 
বিভিন্নতার জন্ত বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগকে 
কোন রূপে উৎ্পীড়িত হইতে হয় 1 । বাণিজ্য- 
ভীবীরা ভিদ্গ ভিন্ন স্থানের শুক্কের হার অব- 
গত থাকাতে, কেহই তাহাদিগকে উৎপীড়ন 


, মর্যভারত। [ দ্বাদশ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা! 


করিতে সমর্থ হয় না।. কোল কোন দ্রব্যের 
মূল্যের উপর শতকর! হারে শুন্ব আদায় হুয়। 
কিন্তু সচরাচর ওজন,ভার বা সংখ্যা অনুনারে 
বিভিন্ন দ্রব্যের মাগুল আদায় হয়। . কাষ্ঠি, 
গজদৃস্ত, লবণ, তাত্ত্র মুদ্রা, তামাকু ও ধনিয়া 
বিক্রয়ের ব্যবসায় মহারাজ নিজ হস্তে রাখি- 
যাছেন। রাজার প্রিয়তম সভাসদ বা অমাত্য- 
গণ সময় সময় বাজার অনুগ্রহে এই সকল 
দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইয়। থাকে । অন্ান্ঠ 
দ্রবের ব্যবসায় সকল প্রজাই শ্বস্ব সামর্থ্য 
অনুসারে স্বচ্ছন্দ চালাইতে পারে। 

নেপাল রাজা সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য 
বিষয় উপরে উল্লিখিত হইল। এই বিবরণ 
হইতে নেপালের নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক 
অবস্থা কিয় পরিমাণে পাঠকের হৃদয়জম 
হইবে। নেপাল সম্বন্ধে.বাঙ্গল! ভাঁষাঁয় কোনও 
বিবরণ লিখিত হইয়াছে কিনা, তাহা জানি 
না। এই নিমিত্ত বহু যত্বে যাহ! সংগ্রহ করি- 
য়াছি, তাহা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করি- 
লাম। ভারতবর্ষের মধ্যে নেপাল ও ভোটান 
মাত্র স্বীয় স্বাধীনতা! অদ্য পর্য্যস্ত অক্ষ রাখিতে 
সমর্থ হইয়াছে । কত যুগ অতীত হইল, কত 
দেশ উচ্ছন্ন হইল, কত জাতি ও ধর্ম জগতের 
নানা স্থানে অভ্যুদিত ও পতিত হইল, কত 
রাজবংশ কালগর্ভে বিলীন হইল,__নুদ় 
পর্বতময় ছুর্গে পরিবেষ্টিত থাকিয়া নেপাল 
তাহার কোনও সংবাদ লয় নাই। নিয়তি- 
চক্রের গতি পরিবর্তনে ভারতবর্ষের নাঁনা 
প্রদেশে বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির শাসন 
প্রতিষ্ঠিত ও উন্ম'লিত হইয়াছে, হিমাচলের 
আশ্রয়ে নিভৃতে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিয়া 
নেপাল সে দকল ব্যাপার অবগত হইতে 
কোনও চেষ্টা করে নাই। নেপালে:হিন্দুরাজত্ব 
অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, হিচ্দুজাতির পূর্ব 


_ ক্ষুদ্র কষুত্ত কবিতা । ৬৩৯ 


ত্র, :১৩ড 1 
মাহাত্থয জগতে কীর্তন করিতেছে । স্বাধীন- | বাসী হিন্দু মাত্রেরই অতি আদরের ও গৌর- 








তার লীলাভূমি নেপালের টি ভাঁরত- | বের সাঁমগ্রী। শ্রীত্রেলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য । 
কষ ক্ষুদ্র কবিতা । 
বিধুরা | কোথা হতে কে আমারে ডাকে, 
, আমি চাই ভূলে যেতে, একি রহস্তের খেলা, 
পূর্ণ বিস্থৃতিরে পেতে, *  যেকরে সতত হেলা, 
কাদিতে ভাবিতে নাহি সাধ ! রি কেন সদ! চায় তাকে ? 
শাস্তি গেছে কোন দুরে, এ কেমন ঘোর ভ্রান্তি, 
অশাস্তি বেড়ায় ঘুরে, অশীস্তির মাঝে শাস্তি, 
প্রেমে কলফ্ষিনী অপবাদ । লভিতে বাসনা করে মন ; 
এ্রকাঁকিনী কুঞ্জমাঝে, প্রেম যে চাহেনা কভু 
আমি কেন বৃথা কাঁজে, তারে প্রাণ চায় তবু, 
আকাশ্‌ কুক্থম লোভে আসি? তার তরে সদা উচাটন। ' 
হাসে চা স্ষমায়, করেছি যাহারে দান, 
8557578 আমার 'সমগ্র গ্রাণ, ৮ 
ফুটে উঠে কু্গমের রাশি; সে চাহেনা মুখ পানে ফিরে, 
নব নব ব্যাকুলতা, নিসর্গ গুশ্ষিত মালা 
বিজন প্রাণের কথা, এই যৌবনের ডালা, 
আশার উত্তাপে উঠে ফুটে, ভাসিবে কি নিরাশার নীরে ? 
ঢালে ফুল পরিমল, বুকেতে উছলে মধু, 
ব্যথা আনে অশ্রজল, এসে! তুমি এসো বধু ! 
যায় যায় বুক যেন টুটে; যাতন! যে নাহি সহে আর, 
প্রতি রজনীর শেষে টিটি যন 
আশাগুলি ম্লান বেশে, ভিন এ 
চ্ছ্তুর হয়ে পড়ে প্রাণে, তোমা তরে কাদে বার বাঁর। 
 দ্দিন আসে দিন যায় বদি অবজ্ঞার বাণে 
প্রদোষ হাসিয়া চায়, বিধিবে কোমল প্রা্রে 
িগাগীতিনিত হাত করেছিলে এরূপ মনন ; 
প্রেমের মুরতি হ+য়ে 
উদাস হদয় মাঝে অপার সৌন্দধ্য লয়ে, 
কার যেন বালী বাজে, তবে কেন ভ্ুলাইলে মন ?. 


৬৩... ___ সক্যভারত।: 1 ছাদশ খ, দ্বাবশ সংখ্যা 





,'. মোহ মাখা! দরশনে. শা 
এমপিমন্ত্র পরশনে, 
"আমাতে নাহিক আমি আর ! 
চারি ধারে জাগরণ 


করিতেছে বিচরণ, 
'তন্দ্রাহীন নয়ন আমার! 
শ্ীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী । 





 ভগ্নমনোরথ | 

ছুই পাশে উষা সন্ধ্য! হেমস্বপ্নবৎ 
আশার অলকাপুর্ণ মোহইন্দ্রজাঁলে, 
মধ্যাহ্ন চলেছে পথে ভগ্নমনোরথ 
জল্ত জীবন নিয়ে দগ্ধ অন্তরালে ! 
ছুই পাশে প্রস্ষ,টিত গিরি-কুঞ্জবন, 
পাঁষাণে আছাঁড়ে মাঝে ন্রাশ-নির্বর, 
'অনাঁদরে উড়ে তাঁর চূর্ণ প্রাণমন, 
অরণ্য পবনে আহা দিকৃদিগস্তর ! 
হাসে ধরা শস্তপূর্ণ শ্তাম-মম্তাঁয়, 
হতাঁশে জলিয়! মরে মধ্যে মরুভূমি, 
এই দয়া এই স্নেহ এই করুণাঁয়, 

ংসার ! জগতে ধন্য হইয়াঁছ তুমি ? 
এপারে ব্সস্ত হাসে ও পারে শরতও 
মধ্যে মরে শীতগ্রীষ্ম ভগ্নমনোরথ ! 

শ্বগোবিন্দচন্ত্র দাঁস। 


ইহারা 


সেক্ষপীয়রের চতুর্দশপদী কবিতাবলী। 
অষ্টাদশ সংখ্যা । 

সফ্ধিক শান্তি, শোভা বিরাজে তোমাতে 
বসস্তের সনে তব করিলে তুলল! ; 

ক্ষণস্থায়ী শোভা তার $ বসস্ত-প্রবাতে 
বিকম্পিত সুকুমার কুসুম ললন1। 

উদ্দিত সুতীত্র, ক্ষতু ভ্িদিবলোচম 

কতুবা তমসাচ্ছকন রণ আঁভ| তাঁর ; 


নময়েতে সৌনার্র অস্ত পতন. 
প্রকৃতির আবর্তনে কিম্বা! ঘটনার. 
কিন্তু চিরস্থায়ী সখ, বসস্ত তোমার, 
অতুল সুষমা কভু হবেনা মলিন? 


' তবোপরি শমনের নাহি অধিকার, 


জীবিত এ গাথা বলে তুমি চিরদিন। 
যতদিন রবে জীব-_দেখিবে নয়ন, 
অষর এ প্রেম-্ীথা_-তোমার আবন। 


সপ্তবিংশ সংখ্যা । 

পরিশ্রাস্ত যাই যবে করিতে শক্নন 
লভে শাস্তি গতিক্লাস্ত চরণ যুগল 7 
কিন্ত মন, অবিশ্রীস্ত করে পর্যটন 
দিবসের কার্যে যবে শরীর বিকল। 
চিন্তা মম অতিুরে-_-তোম! পানে ধায় 
ব্যাকুলিত ভক্ত যথা তীর্থ দর্শনে ; 
নিদ্রাঅবসন্ন আখি তোমারে ধেয়ায় 
আঁধারে ;- আলোক যাহা অন্ধের নয়নে। 
কল্পনা মানস-আাখি-মুরতি তোমার 
আনে মম দৃষ্টিহীন নয়ন সম্মুখে) 
লভিয়া তামমীনিশ! রূপ আভা তার 
হয় বিভাসিত-_যথা উজ্জল মাণিকে। 
এইরূপে দেহ মন সারা নিশা দিন 
তোম| কিন্বা আম! তরে বিরাম-বিহীন। 

শ্রীবিহারীলাল গুহ। 


প্রত্যাগত | 
(১) 

আর কি লইবি কোলে ?.দর. অশ্রধার 
দিবি কি মুছিয়া ? শ্রাস্ত, শৌকদিগ্ধজনে, 
অসহায় শিশুসম ধরিয়া আবার, . 
পিয়াবি কি স্তনস্থধা ? শৈশব শয়নে | 
শোয়াইয়, সাবধানে লেইক্ষপে, হার, 

হে বস্থধে ! আর কি মা ভূষিবি আমায়? 





হায় সা! ছাঁড়িকসা তোরে প্রবেশিন্ু যবে 
সংসারের রঙ্গমাঝে, তখনও আকাশে 
হাসে উধা, কাঁজসিঙ্ষধাইছে 'শীরবে,- 
হেরি মোহিনী মুক্তি, বিভ্রম-বিলাসে 
মায়াবিনী, বংশীরবে ব্যাধের মতন, 
সরল পথিক-হৃদি করিল হরণ। 
(৩১ 
বাঁয় বর্ষ, যাস্ দিন । একদা! সমূখে 
হেরিলাঁম নরোবের, কামনা-কহুলারে 
শোভামন্স ; নিত্য তাহে বিচরিছে সুখে 
সোণার তরণী এক। হৃদক়্ আধারে 
প্রেমদীপ, কভু মৃদ্, কতু বিস্ক রিয়া, 
বাসনার স্বেহসেকে উঠিছে শ্বসিক়া। 
১৪) 
কে জানে মা! কোথ। হ'তে আইল ভাপিয়া 
ফুলবাস ; গীতরব পশিল শ্রবণে 
মননের বীণাধবনি সম ; বিকীরিয়। 
কররাশি শত শশী শোভিল নয়নে! 
সুন্দর সংসার-গৃহ, শিশু:নারী নর,-_ 
হ্ুন্দর দেখিনু আঁমি বিশ্বচরাচর। 
00105) 
আনন্দে কহিন্ু,__লও মোরে, হে ভরণি, 
পৌন্দর্যেকর কেন্দ্রপথ পানে, ছই আমি 
ব্যাপ্ত, পৃত, বিকশিত ত্যজিয়! অবনী, 
ছ্যলোক হইতে পুন নাগলোকে নামি, 
উদার আকাশ মম আলিঞগন দিয়া 
চাহি আমি বিশ্বরাজ্যে রাখিতে বাধিয়!। 
(৬) 
গেল ছুখে-ছুখে কাল । অবশেষে, হায়, 
অতফ্িতে এক দিন যৌবন-আকাশে 
ঘনাইল কাঁলমেখ, মৃত্যুদূতী গ্রীক 
আইল ঝটিকা গধীজয়া ; ক্রোধে ভ্রাসে 


৮০৩ 


নিনাদিল 











সপ ০০ সাপ পর পাশে শীত পি ০০০ 


অলরাশি, কাপিল অশনি $-- 

হায় মা! ! হাঁধান্থ আমি সাধের তরণী । 
শির 

তাই আজি, জননী গো; তোরই স্সেহাগাঁরে 

বিশ্রাম মাগিছে দাঁস। যে শয্যা মেলিয়া 

ধ'রেছিলি, বস্থুন্ধরে, সদ্যোজাত তা'রে' 

অসহায়, তাই পুন ল'বে সে খু'জিয়া )-- 





মাতৃবাহ উপাধান, অঞ্চল শয়ন, 
মানব-লিশুর আর কি আছে এমন ? 

(৮৬ 
লতার আশ্রয় 'ছীড়ি” কুজুষ কাননে 
পড়ে আদি কোঁলে তোর) শ্রান্ত যবে পাখী 


ধায় তোরই দ্গেহনীড় পানে ;-_প্রেষরণে 
পরাজিত তেমতি মা ! অশ্রভরা আঁখি, 
হৃতস্ুথ, নষ্টগৃন্ধু, দীনজীর্ণ হিয়া, 
প্রকৃতি, জননি, আমি এসেছি ফিরিয়া 1 

'  শ্রীনিত্যককষ বনু । 


নিসার 


বাঞ্ছিত প্রণয় । 
তোমারে কহিব প্রাণ আশা, 
যবে মৌর ফুটাইবে ভীষা ! 
তোঙারেই দিব সঁপে প্রীণ, 
যবে মোরে করিবে আঁভান। 
তোমারেই দিব ভালবাসা, 
আগে মোর মিটাইও আশ । 
তবরূপ হে ভরে রাখি, 
যদি মোর ধুলে দেও আখি। 
তব ভরে হইব আকুল, 
আগে মোর ভেঙ্গে দিও ভূল । 
তোষাঁরি গঁহিষ গুণ গান, 
শিথাইও সুর তাল মান । 
তোমারি আঁবাঁসে যাব &*লে, 
যদি মৌরে পথ দেশ ধ'ফো। 


বা 1 নি রর রঃ রি রর ১ ?.& | 
; ৬৪৪ ক সধ্যারত। গস্ধানশ খণ্ড, ছাদশ সংখ । 
্ ১০০১৬ 155 *:॥ ও 











| গে মোর হৃদদের সখা, | রাধিকা দেখি সে লেখা ,নিভাতে বিরহ শিখা, 
ভালবেসে আগে দেও দেখা। |  চাহিতেছে ষতনে,, 
রর শ্রহরিপ্রস্ন দাস গুপ্ত । ; কমল নয়ন বহি, পড়িতেছে রহি রছি, 
নিটল প্রেমনীর সঘনে। 
কৃষ্ণবিরহিলী রাধিকা । | শ্রীঅন্ুজ! সুন্দরী দাস।, 
৫ ] পিপিপি ণ 
ূ : 
নির্মল এ বারি রেখা লট পট, | জাঁধারমাণিক |. 
চরণে। ৪ 
কি শোভা মরিরে মরি, 
শশী তারা রতনে। 5 রিম 
_মদীর বাতাস পেয়ে,” আছে যেন ঘুমাইয়ে, |. 258585768 
আধারের কর ধ'রে, অন্ধকার নৃত্য করে) 
নদী তটে টাদিনী, 
পরিধানে শ্বেত বাঁস, অধবে মধুর হাঁস, 10055559555 
হুথে ভোর যামিনী। ঘোঁর অন্ধকার ল/য়ে আধারের খেলা। 
অপুর্ব গম্ভীর ভাবে, ভাবিতেছে একভাবে, আনার গা ঘরে, 
কোন জনে যমুনা, প্রেতও পলা”য়ে যায় ডরে, 
হে্সি সে অপূর্ব, .হয় কত আবির্ভাব, | প্রারুটের অযানিশা' এরকাছে হারা দিশা, 
_. ভাবুকের ভাবনা । আধারে জড়ায়ে ধরি আধার মহান্‌, 
এলাইত ফেশ রাশী,. অধরে মলিন হাসি, অট্হাঁস কোলাহল বিদরিছে কাঁণ ! 
কে তুমিগো ললন1 ? ৩ 
বসিয়া যমুনাকুলে, . ভাঁসিছ নয়ন জলে, আমার আধার পারাবারে, 
কি এতগে। যাঁতনা ? অন্ধকার আঁধারে সাঁতারে, 
আকুল ব্যাকুল প্রীণ, গাইছ মধুর গান, ; এ আবার কালিমাকস় দীপ্ত হুর্ধ্য ডুবে যার, 
মরমেতে মরিয়া, না ফুটে হেথাক্স চন্দ্র নক্ষত্র কিরণ, 
পিয়ে সে সঙ্গীত সুধা, চাদের মিটিল ক্ষুধা, ফুটেনা হেথায় রবি উধার মিলন। 
লাঁজে নত .পাপিয়! ! (দি 
পবিবেত। সরলতা, একত্র বয়েছে গাথা, আধার এ আধার আলগা) 
হৃদিতলে তোমারি, ভয়েতে ম্য় মাহি কক্স 
বর্দনে রয়েছে ঢালা, সঞ্চিত প্রীতির ভালা, | গোলাপ মালতী ভরে হীসের্া সীধার ঘরে, . 
অমৃতের' মাধুরী ! ভয়ে ভয়ে স্টাঘা, পিষ্'নাহি করে গান, 
ছুলিছে লমীর ভবে, হৃদি পরে ধীরে ধীরে, উঃ! কি ভয়ানক এই আঁধার মহান । 
কমলের মালিক1। | + ৫ 75 
কমলের প্রতিদ্বামে, রঞ্জিত কষ্ণের নাঁমে, আমার এ আঅশাধান্সের কাছে, 


প্রেমাবিনী গোপিকা-- ". নীলা তরক্ষিনী অর্ক নাড়ে 


৮ । ৭) । বা জা 
। স্‌ 
রা হা ১ 8.1 43 রি । এ ঘ ঠা ॥ 4 ১. 
2 নু মারা ॥ পর 
চৈত্র )১৩০১] 1১১ - কষিত | ৫ 
॥ বু এ চা 
॥ চা ৪ শত 6 , 5 
পূ 





নেচে নেচে বেলাপরে ঢেউ না বিখাক্সি পড়ে, হার 
বিকশিত কুমুদ কহলার শতদল প্্মশৃন কি শাস্তিময় স্থান, .. 
মলিন হেখাবু, নাহি করে ঝলমল তথ। গেলে জুড়ায়-কি প্রাণ ? 
10৬55 উজ্জল আলোক রেখা,তথা কি যায় না দেখা $ 
রি হেরে মোর অন্ধকার ঘর, কোলাহলনাশী নিস্তন্ধত। নাকির'য়?. 
অবহেলে বিশ্ব-চরাচর, | তথায় আমাকে আমি লুকালে না ছুয়? 
সদ। অন্ধকারে চাই, আলোক কভু না পাই, ১২ | 


* “না! হয় তথায় প্রেতগণ, 
অষ্রহাসে বিদরে গগন, 
করিয়া বিকট রব, শীখিনী পেতিনী সব, 
না হয় গলিত শর্গকরয়ে ভক্ষণ, 
কড়মড়ি করে নরকস্কাল চর্বণ। 


স্থহাসিনী প্রতিও নাহি হাসে ভয়ে, 
উকি দিয়া চলে যাঁয় ছ'খতুকে লয়ে! 
4 
এ আমার আধার ভবনে, 
এক1 আমি বসে এক কোণে, 
সদা শুনি কোলাহল, বিশ্বকরেটলমল 
শত বজলাদে স্বার্থ বাসনাকে ডাকে, 
বাসনাও প্রুলোভনে' সঙ্গে সঙ্গে রাখে। 
৮ 


১৩ 
“তবুও তথায় সুখে র'ব, 
এ ভীষণ জাল! ত না সব, , 
আধার ঘরেরকোণে, সদ ইহা ভাবি মনে, 
লহস! দেখিস সেই আধার আলয়, 


আশা সদা দীর্ঘ অবয়বে, আধারবিনাশী এক আলো! জ্যেখতির্য় | 


জ্রমিতেছে ঘোর বর্জ রবে, 
তাহার ভ্রকুটি ভরে, বিশ্বস্থিত যোড়করে, 
তার(ই) পাশে হতাশার বিকট মূরতি, 
ললাট ফলকে রক্তে লেখা “অবনতি ।” 


১৪ 
ভাবিলাম “এ আলোক রাশি, 


বিভাসিল কোথা হ'তে আসি, 


ূ 
এ মোর অশধার ঘরে,কেহ ত আসেনা ডবে, 
৪১ 


গর্ব এই আঁধার ভবনে, 
ডাকে হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষগণে, 
দস্তে দত্ত ঘরষিয়া, ক্রোধ ভ্রমে গরজিয়া 
চূর্ণ করিবারে বিশ্ব চরণের ঘায়, 
নেত্রকোণে সর্ধগ্রাপী অনল বেড়ায়। 


কোথা হ'তে এ আলোক ফুটিয়া উঠিল ? 
অন্ধকার, কোলা হুল সব পলাইল !” 
১৫ 
"এ তরল আলোকের ছা'য়, 
পরাণ আনন্দ গীতি গায়, 
দাহ শূন্য দীপ্ত আলো»নাশি এ আধার কালো, 

ফুটিয়। উঠিল, জিপ্ধ ধাধেনা নয়ন, » 
একি অন্ধকারে ধোজ। মাণিক রতন ?”* 
| ১৬. 


১৩৪ 
অন্ধমোহ আধারে দুরিছে, 
' 'হাতাড়িয়া “আমিত্ব' 'খু'জিছে, 
এই অশাধারের তলে, এই ঘোর কোলাহলে, 
-" আকুল ব্যাকুল প্রাণ করে হাকস,হায় ! ' 
কোখায় লু'কাব আমি লইগ্গ1,আমান্জ-? 


কে যেন বলিল কাথে মোর, 
“আধার মাণিক-আলো! তোরা”... 
করি কর প্রসারণ, ধরিরীরে সে রতন, 





যেমন ছুটিন্, পুনংিক দেখিনু হায় ! 
মিলিল্ু অন্বৃত জ্যোতি মহাঁশৃন্ত-গায়। 
নট ১৭ 
জগৎতজনক হয়ে হায়! 
বিড়ম্বন কেন গে। আমায় ? 
আখারমাঁণিক মোর, ঘুচায়ে আধার ঘোর 
আমার এ আত্ম! তুমি লও উপহার, 
করুক এ বিশ্ব যাঁহা ইচ্ছা! হয় তার 


১ 


এ সংসারে' কিছু নাহি চাই, 
ষেন আমি তোমাকেই পাই, 
তুমিই কোটা রতন, “৭ তুমি সাধনারহ্ধন, 
তোম!1 বিনা" ধন, মানঃজীবনেতে ধিক্‌ ! 
বসো এ আধার গেহে আধার মাণিক ! 


শ্রীকুমুদিনী দানী। 





-ৰাস্থ পুজা এবং ব্রন্মনাধন । 


গাকার নিরাঁকারের মীমাংসা! সাধারণ 
ভাবে কত দ্বিনে হইবে, কেহ বলিতে পারে 
না, কিন্ত ত্রহ্মষি সাঁধকজীবনে ইহাঁর সীমা 
নির্ধারিত এবং অনুষ্ঠানের সমঞ্জন্ত অবশ্তই 
আছে। নিক্বাধিকারী অজ্ঞান বোকদিগের 
জন্যই পূর্বতন জ্ঞানীর! মুত্তিপূজা৷ আবশ্যক 
মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু এখন দেখিতেছি, 
মুন্তিপূজা, গুক্ুত্রঙ্গের পুজা করিয়াও লোকে 
পণ্ডিত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে চাহেন। 
লোকশিক্ষার্থ তাহারা কি ইহা করেব? 
নিজেদের জন্য কি নয় ? মুত্তির রাজ্য অতি- 
ক্রম করিয়। অমূর্ত চিদানন্দের রাজ্যে প্রবে- 
শের জন্ সাধকদিগের সাধন তবে কত দিনে 
আরস্ত হইবে? জনপ্রশংসিত সাধারণ প্রচ- 
লিত ধর্ম্মকার্যযের ভিতর গোলমাল করিয়া 
দিন কয়ট! কাটাইয়! দেওয়াই কি অনেকের 
উদ্দেশ্ত নয় ? ধর্্নাধনের, যে শ্রেণী-বিভাগ, 
অধিকার-ভেদ কন্গিত হইয়াছিল, তাহার 
সার্থকতা কোথায় ? জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই 
এক কথা বলেন, এক রূপই কার্ধাপ্রণালী 
অবলহন করেন). কোন তত্ব ব্যাখ্যার সময় 
করেবঙ্গ পণ্ডিতের পাণ্ডিতা প্রকাশ পায়,উভয়ের 





মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই। যখন 
প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশে' ব্রহ্মজ্ঞান 
এবং বাহ্‌ পূজার ছুইটা বিভিন্ন মত এবং কার্ধ্য- 
প্রণালী চলিরা আসিতেছে। শাস্ত্রেও তৎ- 
ক্রান্ত ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে, তখন 
কারধ্যতঃ বর্তমানে ছুইয়ের সীম) নিদ্ধীরণ 
একান্ত প্রয়োজন । | 
কিন্ত সীমা নিপ্ধারণ কোথায় কিরপে 
হইবে? জ্ঞানী বহুদর্শী ব্রহ্ধজ্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে মৃত্তিপূজা করিলেন না -বটে, কিন্ত 
দেবালয়ে দেবমুণ্তি কিম্বা অবতাঁরের নিকট 
প্রণিপাত করিলেন, ভক্তিপুর্বক প্রসাদ 


খাইলেন,গ্রলায় মালা,নাকে তিলক পরিলেন, 
আর পৌরাণিক দেৰলীলার: যাবতীর় কন্মিত 


কাহিনী গুলি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন, 
তৎসঙ্গে বলিলেন, “আমি সর্বভূতে যে. অনস্ত 
চিন্ময় ভগবান আছেন, তাহাকেই প্রণাম 
করিলাম, সর্বত্র তাহাঁকেই বিরাজমান 
দেখিয়া থাকি।” এ কথাতে আর কাহার 
আপত্তি হবে? অক্তানী জনসাধারণও তাহার 
দৃষ্ান্ত অনুসরণ করিল, কিন্ত তাহারা! আধ্যাঁ- 
স্মিক তাত্বের ব্যাখ্যা করিতে জানে না) অথচ 


চৈন্জ/১৬০৬ ]৮ ”” ার্য পুজ। এনং অক্দমলোধন | 


১ পতি শীটিশাি টি ক পীকিশও ০০ ০০ 


বাহিরের ব্যবহার উভয্কের একই |. কোঁথান্স, 


এখন তবে উভয়ের ব্যবহাকেের মীম নির্ধারণ 
করিবে ?জ্ঞানী যদি স্ভৃতে ব্রহ্গের আবির্ভাৰ 
বাস্তবিক দেখিতে পাঁন,কেনই ঝ তিনি পুজার্থ 
প্রতিষ্ঠিত সুন্দর, সুদজ্জিত দেকপ্রতিমায় সে 
আবিত্াব দেখিবেন না? যদি দেখেন, কেনই 
বা তরে তিনি সেখানে ভূমিষ্ট হইবেন না? 
এস্থলে কত টুকু তাহার লোক শিক্ষার্থ প্রচলিত 
পন্থার অনুদরণ, বা লোকরঞন, বা গৃঢ় স্বার্থ- 
সাধন, আর কত টুকুই বা সর্ধভূতময় হরির 
আবির্ভব দর্শন, তাহ! কেবল অন্থর্ধীমী ভগ- 
বান্ই জানেন। শান্ত বুক্তি জ্ঞান বিজ্ঞন ছুই 
পক্ষেই যথেষ্ট আছে। এই বাস পূজানুষ্ঠানের 
সঙ্গে সামাজিকতা,লৌবিক ভদ্রতার বিলক্ষণ 
যৌগ দেখিতে পাই। ভিতরে বিশ্বাস কর 
না কর, আত্মীয়" প্রিয়জন বন্ধু, বা গুরুজনের 
অনুরোধে, অন্নদাতার ভয়ে অনেক কার্যে 
যোগ দিতে হয়। এ সম্বন্ধে বিবেক এবং সরল 
বিশ্বাসকে অকলঙ্কিত রাখিবার উপায় কি? 
আ্বাজ কাল যে রূপ উদারতার প্রাহূর্তাব, 
তাহাতে বিশাস সম্বন্ধে আপনার নিকট 
আপনি ঠিক থাক! যায় কি প্রকারে ? 
মন্তব্য জড় চৈতন্তে মিশ্রিত, তাহার 
গ্ত্যেক কার্য বাহা অবলম্বনের ভিতর দিয়! 
হইয়া খাকে। তিনি ভক্ত ত্রঙ্গজ্ঞানী, তিনি 
ৰাহা পদার্থের পুজা করেন না সত্য, কিন্ত 
তাহাঁর-সাহাষ্য লইয়া! থাঁকেন। নিব্বিশেষ 
অনন্ত ব্রহ্মকে স্থান কালবব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ 
করিয়া গ্রহণ করেন, ততণ্ডিন্ন ভক্তি ষোগ 
বিশ্বাস প্রেম ঘন হয় না। এই ঘনত্বের 
অন্থরোধেই মুদ্তিপূজকের। বিশেষ বিশেষ স্থান- 
কাল এবং ব্যক্তি ব। পদার্থে একবারে আত্ম- 
বিষর্জন করিয়] থাকেন। এত দুর তাঁহারা, 
ঘন, করেন, যে. পরিশেষে তাহা আর আম্মস্থ 
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চিরদিন আরদ্ধ থাকিয়! যায়! তাহাদের, 


আপাতরম্য, শ্রবণমানোহর যুক্তি এ বিষয়ে, 
বড়ই হৃদয়গ্রাহী । ভক্ত ত্রহ্মজ্ঞানীর়, সঙ্গে সে 
যুক্তির কোন প্রভেদ দেখা যায় না) কিন্তু 
উদ্দেস্ত উভয়ের এক নয়।, এক ধন উপাঁ- 
য়কে উদ্দেশ্য করিয়া লইয়৷ তাহাতেই সন্ত 
থাকেল,আবর একজন বাহোপায়ের সাহায্যে 
অন্তর্জগতে প্রবেশ করেন) এবং প্রবেশ 
করিয়া! নিরবলম্ব যোগে মগ্ন হন। 

সকল স্থানে, সৰু বস্ত এবং ব্যক্তিতে, 
কিন্থী সকল কালে ধর্মসাঁধন ঘনীভূত হয় 
না) তাহার জন বিশেষ সময়, বিশেষ স্থান 
এবং বিশেষ ব্যক্তি বা পদার্থের প্রয়োজন 
হয়। হট্টমন্দির অপেক্ষা! দ্রেবমন্দিবু, জনা- 
কীর্ণ পথ অপ্ধেক্ষা গিরিশিখর, সুরম্য বন, 
উপবন, নদীতট সাধনের অন্কুল। জনসাধা- 
রণ বিষয়ী সংসারী লোক অপেক্ষা নাধুসহঙ্গর্‌ 
আবশ্ত কতাই বা কে অস্বীকার করিতে পাবে? 
সচ্চরিত্র আত্মত্যাগী ভক্তজনবের সেঝ এবং 
অধীনতাও সাধনের একটা প্রধাঁ অরলম্বন 
বটে। পুজার্থ গৃহীত বিশেষ বিশেষ পদার্থ 
ছবি মুক্তি, সাধুর সমাধি স্তস্ত, শ্রদ্ধা গ্রীতি- 
উদ্দীপক মনোহর দেবমন্দির, তীর্থ স্থান পুষ্প 
চন্দন ধূপ, ধূন্নার গন্ধ, তপোবনাশ্রম, এসকল 
কাহার মনে না ভগবত্তৃক্তি আনিয়া দেয়? 
কিন্ত এ সমস্ত বাহাবলম্বনপ্রস্থত ধর্ম ভাব, 
কিস্থান কাল অবস্থা ঘটিত ব্যবহিত ভাব 
নহে ? তুমি চর্শডক্ষে প্রতিমার চেতনাব্হীন . 
নাক মুখ চোখ কপাল রাঙ্গাচরণ দেখিলে; 
নাসিকায় পুষ্প ও ধুনার সুগন্ধ আঘ্রাণ 
করিলে, কর্ণে শঙ্খ ঘণ্টা মৃদক্গ মন্দিরার শব্ধ 
এবং স্তব. স্তবতি, শুনিলে, রননায় গভীর অর্থ" 
যুস্তা ক্বিত্বরসপূর্ণ মন্ত্রাদি পাঠ করিলে, এ. 
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ৃ সই লা রাগ বাহ্‌ ইসি সাধক; 
তন্বার। কিন্জীবাত্মা পরমাত্মার পরস্পর ভাৰ 
জান ইচ্ছার একত্ব সম্পার্দিত হয়? দেহধারী 
মস্গুধ্য সচেতন জীব, তাহার নিকট কথা 
কহিলে, কাদিলে, ভিক্ষা চাহিলে,সে শুনিতে 
পায়, বুঝিতে পারে, হৃদয়জম করে, তৎ- 
পরে প্রার্থীর প্রার্থনা! পুর্ণ করিতে সক্ষম হয়। 
জড় প্রতিমার অবশ্ঠ সে সব ক্ষমতা নাই,সক 
লেই জানেন। প্রতিমার মৃগ্ময় বধির কর্ণের 
ভিতর দিয়! অন্তর্যামী দেবতাকে কিছু জানা” 
ইতে হয় না, তাহাও জীন! আছে, তাহাতে 
আরোপিত ভগবান আছেন, তিনিই প্রার্থন 
শ্রবণ করত পূর্ণ করিয়া থাকেন । এই প্রার্থনা 
জ্ঞান ইচ্ছা ভাবের বিনিময় ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়ের 
অতীত,বিশ্বাসগত আধ্যাত্মিক বিষয় ; বাহো- 
ভ্রিয়ের সাহাঁষ্যে দৃশ্ঠ স্পৃশ্ত পদার্থ এখানে 
কেবল বাহা ভাবেবু উদ্দীপৃক মাত্র। অবশ্ঠ 
এই উদ্দীর্পনা জীবাস্বা পরমাত্মীর অব্যবহিত 
জীবস্ত জ্ঞানপ্রভা উপলব্ধির সহায় হইতে 
পারে। এই পর্য্যস্তই উহার উপকারিতা। 
কিন্তু উহা! প্রক্কত জ্ঞানরাজ্যের বহির্ভাগে বহু 
ব্যবধানে অবস্থিত । যে পর্য্যস্ত আত্মার সহিত 
পরমাত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞানযে।গ ঘনতররূপে-উপ- 
লব্ষি না হয়, ততদ্দিন কেবল বাহিরের বিষয় 
বিশেষের উপর সাধক নির্ভর করেন, কিন্ত 
অধিক দ্দিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিলে আধ্যা- 
ঝ্সিক সাধন ভজনের আর উন্নতি হয় না, 


তখন অভ্যস্থ কতকগুলি বাহ্‌ বস্ত্র কাধ্যচক্রে 
মন খুরিয়া বেড়ায়, একই বিষয়ের চব্বিত. 
। বিধি নির্ধারণ প্রীর্থনীয়। 


চর্ববণ হ্য়। 
এখন কথ! এই, বঙ্গজ্ঞ নিরাকারবাদী- 
রাও ত পুজার সময় মন্ত্র পাঠ করেন,প্রার্থনা 


'করেন, সঙ্গীতাদি শুনেন, কুহ্থম চন্দন ধূপ. 


ধূনার গন্ধ বিস্তীপ্ধ করেন। ভীহাদেরও স্থানৈ। 


* ঈবস্তারত।, । 


[স্বাদ খত, দ্বাদশ সংখ্যা . 


পাস সপ পা অল 


বন্ধ গার আছে, কাগেবন্ধ উাৎ 
উপাসনা আছে, ভাষাদ্ববন্ধ চরণকমল, প্রেম- 
মুখ, স্নেহহস্ত, পিতা মাতা! বন্ধু সখা ইত্যাদি 
শববও তীহারা ব্যবহার করেন) নমস্কার 
কৃতাঞ্জলি ইত্যাদি নানাবিধ অঙ্গভঙ্গীও আছে, 
সাধু ভক্ত খধি যোগীদিগকে তাহার ভক্তি 
করেন,তীহাদের আশীর্বাদ প্রসাদ্দের ভিখারী 
হন) তবে কি কেবল প্রতিমা খানারই যত 
দোষ £ যদি গেরুয়া বসন, ফুলের মালা,চন্দ- 
নের ফোটায় দোষ ন! থাকে,তবে কি নামা" 
বূলী তুলসীমালা তিলক ছাবেরই বত দোষ? 
জগন্নাথকে পরমাক্স উৎসর্গ করিয়। তার পর 
ছধের সঙ্গে ভাত এবং চিনি মিশ[ইয়া খাও, 
তবে কি জগন্নাথকে কেবল হ্থুড় গাছটা দিয়! 
আসিয়াছ ? মানবীয় ভাৰ উভয়েতেই আছে, 
আমরা সেটাকে না হয় ভোগ 'নৈবেদ্য শীতলী 
বৈকালী বলি,উপহার আরতি বরণ ইত্যাদিতে 
আরো! উজ্জলরূপে মানবীয় করিয়াছি; এই 
কি অপরাধ? দেবদেবীরপূজকেরা এ কথা 
অবশ্ত বলিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে 
তর্ক বিবাদের প্রয়োজন নাই । এ সকলের 
মধ্যে কোন্‌ কোন্টা ব্রঙ্গবাদীর অপৌত্তলিক 
এবং আধ্যাত্মিক যৌগ সাধনের অন্থকুল অন্ধ- 
ষ্টান, তাহাই নির্বাচন করিতে হইবে। সমস্ত 
গুলি ত্যাগ করিয়া জড়বৎ মৌনী হওয়া সহজ, 
কিন্তু ব্হ্ষজ্ঞানীর ভক্তি সাধনের প্রণালী ঠিক 
কর! বড় কঠিন। প্রতি জনের বিবেকেনর 
নিকট ইহার মীমাংসা আছে, তাহার সমষ্টি 
স্বারা সমবেত বিবেকাহুষায়ী একটা মাধারণ 





ব্রক্ধজ্ঞানীর মধ্যেও এক শ্রেশীয় বাহাঁড়দ্বর- 
প্রিক্ন ভক্ত পাধক আছেন, ধাহাঁরা অন্তরের 
প্রতোক ভক্তিভাব বাহিঙ্সে প্রদর্শন করিতে 
ভালবাসেন ) অর্থাৎ তীছার্দের ভক্তি পণ 
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শের আধিক্য বশী । আর এক-শ্রেণীর গাড়ীর ্‌ 


স্বভাব চিন্তাশীল ব্যক্তি ঠিক ইহার বিপর্ীত। 
ইহারা এক দল বাহাপুজা, অন্ধ ভক্তি এরং 
পৌত্তলিকভার প্রশ্রয়দাতা, অপর পক্ষ গুদ্ধ 
বৌদ্ধ ভাববিশিষ্ট ভক্তিবিরোধী। উভয়ের 
পরিণাম পৌত্তলিকত। এবং নাস্তিকত!। 
ইহার মধ্যে একটা মধ্যপথ-আছে। তীহারা 
অন্যকে তর্ক দ্বারা বুঝাইতে পারুন না পাঁরুন, 
নিজের জ্ঞান ভক্তির সামগ্রস্ত করিতে পাঁরেন। 
তাহাঁরা বলেন, বাহাবলশ্বনের দিকে অধিক 
যাইও না, তাহাতে অন্তঃসার বিহীন হইয়া 
পড়িবে । “কোথায় কি করিব, কারে কি 
বলিব, দিও বলে সব যে হয় উচিত।” এই 
বাক্য দ্বারা তাহারা ভগবানকে সম্বোধন 
করেন। ভক্তিভাবের মত্বতা,. বাহ্‌ পুজার 


টি বি 


আকর্ষণ জন সাধারণের বড় প্রিয়,ইহাবান্ত” 
বিক একটা! লোভের বিষয় ) শুফ“হদয় বুদ্ধি- 
বাদী ব্রাঙ্গঙ্জানীর প্রাণ যখন শুন্ধ নি ণবাদে 
এবং অসার সামাজিকতা পড়িয্ন! ছটফট করে, 
তখন অন্ধব্যক্তির:.বাহ্যাড়ম্বর, গুকুবাদ এবং 
মত্ততা, অতিশয় হবদ্যপথ্য হইয়া উঠে তখন 
সেজ্ঞানকে নিন্দা করিয়া বলে, পভূসি কে 
কেবল বতু,ভূসি সে কেবল । জ্ঞান চেতনা- 
হীন ব্যক্তি: অন্ধ, তাহার অন্ধ ভাবুকতা স্থুর| 
মত্ততার স্তায় অনার। ভগবান.পরম চৈতন্ত 
দিব্য জ্ঞানময়,এবং ক্ষিনি প্রেমে যেন আনন্দ 
স্বরূপ । তাঁহার স্বরূপত্ব প্রাপ্তি জীবের চরম 
ধর্ম । স্বয়ং তিনিই সাকার নিরাকারের 
মীমাংসার স্থল। 
এ ০০০ যান | 





চিট রিনা? নদী ্ 


স্প্শদোষ প্রথা কি প্রকার রাক্ষসী মূর্তিতে 
হিচ্দুজাতীয় জীবনের রক্ত শোষণ করিতেছে, 
অনেকে হয় ত তাহা ভাবেনই.না। ধাহারা 
বৃহৎ নগর মগরীতে বাস করেন, তাহারা 
. এপ্রথার অনিষ্ট যথেষ্ট উপলন্ধি করিতে পারেন 
কিনা সন্দেহ। বহুসংখ্াক শাস্তিরক্ষক দ্বার! 
পরিরক্ষিত হইয়া, দিবারাত্রি শ্ার্থসেবায় রত 
থাকিয়া নাগরিকের! নিকটস্থ প্রতিবেশীকেও 
চিনেন না ।  পরম্পর নির্ভর ভিন্ন জীবন যে 

ঃলহ হইয়া উঠে, তাহা! নাগরিক অপেক্ষা 
গ্রায়িকেন্! সমধিক উপলব্ধি করিয়া থাকেন। 
এমন স্থান দেখা গিয়াছে যে, পাঁচকাঠা পরি- 
মিত স্থানে পাচ প্রকার. ছ্বাতি বাস কনে? 
তাহার কেহ কাহাকে স্পর্শকরে ন। একে 
কের গৃহে প্রবেশ করেনা। বালকের! একত্র 
হইব খেল করিন্দেও,. একে অন্তরে ত্ুণা 


করিতে শিখে । এই যে পরস্পর স্বণার বীজ, 
ইহা! ভারতবর্ষের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
ইহাঠিক হিন্দুশাস্ত্ের বিখিও নহে, অথচ 
ইহাতে সহশ্র সহজ লোকের উন্নতির পথ,__ 
মানবত্ব লাভের'পথ চিররুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 
আধুনিক প্রচারকগণের আবার বক্তৃতা এই 
যে, এরূপে অন্কের সর্বনাশ করাই নিষায় 
ধর্মা। কেননা,বর্ণভেদরক্ষা কর! নিষ্ষাম ধর্শের 
অন্তর্গত। এই নিষ্ষাম ধর্মে নগরগুলির ক্ষাতি 
হউক, আর না-ই হউক, গ্রাম্ুলিকে কলহ- 

ময় করিয়া হিন্দুজাতি সাধারণের মহানিই 
করিবে সন্দেহ নাই। 

আমাদের বসুদাস ও দাসগুণু বা রায়গুণ্ত 
মহ্থাশ়গণেরও অনেকে এই ধর্মের প্রচারক! | 
ইহাদের বিশ্বাস, ইহারা আর্য কুলধুরদ্ধর? 
নিষ়শ্রেদী হিস্ু বা কোরাণিক হিন্দুর সহি. 





প্রক্ষা্গিতনছুইন্। যাইয়ে | ইছার। সকলে দর্পণ 
ব্যবহায্ করেন কিনা, জানিনা ) তাহা হইজে 
'বশ্ত দেখিয়া খাকিবেন, অনার্ধ্যের কর্ন 
'াহাদের ধার আনা.লোঁকেরচেহাাক্স দেবী 
প্যমান্‌ আছে! অনেক তর্ক চূড়ামণি ও বেশবাস্ত" 
বাগীশ মহাশয়েকাও অনার্য সৃংত্রবে বড় কু, 
তাহ্থাত্াও একবার দর্পণ হাতে করিলে বুণ্ধিতে 
পারেন, আজ যাহাদের জলসংত্রবে আদিঙে 
জাতিচ্যুত হুইতে হয়,তাহাদের রক্ত সংশ্রবও 
ভাহাব্ধের শরীরে যে আছে। এই যদি 
প্রক্কত ঘটনা, তৰে স্পর্শদোষ প্রথ! সর্বাগ্রে 
উঠাইয়। দেওয্ী উচিত। কেহ কেহ হস্ত 
বলিবেন,ম্পর্শ দোষ উঠাইয়। দ্রিলে ত একাকার 
হয়। কিন্তু একাকার ও একতা একই কথা । 
ধর্মও একতা মাত্র । * . 
ধর্মত্ব মেকত্ব মেব। 
ইহাই“ সকল জাতির ধর্মের মূল সুত্র । 
হিন্দুর ধর্ম্বেরও মূল শুত্র উহাই। তবে সম্প্রতি 
বিস্কৃত মস্তিফ হিন্দুদিগের উহ! বুঝিবার 
উপায় নাই? 
স্পর্শ দোষ-প্রথার অনিষ্টকারিত। অনুসন্ধান 
করিতে হইলে, ইহাকে সাত ভাগে বিভক্ত 
করিতে হয়। 
. (১) বৈদ্যুতিক স্পর্শ বা দর্শনদ্বারা স্পর্শ- 
দোষ । (২) ছায়াম্পর্শ দোষ। (৩) গ্রাত্র- 
স্পর্শ দোষ। (৪) জলম্পর্শ দোষ। (৫) 


খাম্পর্শ দোব। টিউটর রানি (৭) 


পরমাত্মা স্পর্শ দোঁষ। 

সমস্ত হিন্দু সমান ইহার কোন ন! কোন 
স্গ্শদোয ছার দমিত। দ্োস্ববসু, দেবদত্, 
সেন, বুঁুইপ্ু'ড়ী। ডাইচামার হিন্দুর খে 


নি দ 
| নব্রভার | রর 
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সঙ্গ ব্যযহারে বড় হইলে উহাষের আর্য 





1 ছাদশ-খশু, দাদশ সংগ্যাঁ,। 


দুষিত । -প্রাহ্মণগ্রণের মধ্যেও প্রায় অন্ধাংশ, 
ঘথা অগ্রদানী, গরণক, বর্ণ ব্রাহ্মণ এই প্রথায় 
একাবিকখুগা্গসারে দুষিত । 

(১) ফৈছ্যতিক্ক স্পর্শ বা! দর্শন ছারা টি 
দ্বোষ প্রথা কাহাঁকে বলিতেছি,গুণবতী খ্নানু 
নিম্প্ত বচদ দ্বার! তাহা প্রতিপন্ন হইবে. 
ক।গে ধোবা পাছে নাই। 
এমন কার্ষ্যে যেওনা ভাই ॥ 
এও বাধা পায় ঠেলি। 


যদি না দেখি ননমুখে তেলী। 
খনার বচন । 
লংবাদপন্র বা মাসিক পত্রের স্তস্তে ধাহারা 


আর্ধ্যত্বের ছুন্দুতিষবনি তুলিয়াছেন, তাহারা 
ভিন্ন বোধহয় সর্বসাধারণ হিন্দু খনার এ 
নিদেশ গ্রতিপালনে ত্রুটি করেন না। এই বচনে 
ধোঁবা ও নাপিত দর্শন, তৈলী দর্শন দোষাবন্থ 
বলা হইয়াছে। ইহাঁকেই আর্মরা বৈদ্যুতিক 
স্পর্শদোষ বলিতেছি। হিন্দুধর্ম রক্ষণর জন্য 
টাক-টিকিব উপর বিছ্যতের ষে ক্ষমতা, 
তাহাতে আমরা হিন্দুধন্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখি. 
তে গিয়া ইহার হাত ছাড়াইর কি প্রকারে ?, 
তুমি থাত্রা করিয়! যাই ধোবা,নাপিত ৰা তেলী 
দেখিলে, অমনি বৈহ্যতিক স্পর্শে তোমার 
সর্বনাশ হইল 11 তোষার যাত্র। ভঙ্গ হইল! 
তোষার অমঙ্গল ঘটিল ইত্যা্দি। ইহ! যে দেশে 
শাস্ত্রের আসন গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশে থে 
একেবারে দগ্ধ হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য ! 
কেবল বাত্রাকালে এতাধশ বৈহ্যতিক' 





স্পর্শে সর্বনাশ ঘটে, এমত নহে। হবিস্তাক 


রন্ধন ও অশন সময়ে এই বৈহ্যতিক স্পর্শে 


ভয়ানক ফল উৎপর করে। ব্রাহ্মণের উপবীত 
গ্রহণের বময় অন্ত বর্ণ তাহাকে দর্শন করিলে, 
এই বৈদ্যুতিক স্পর্শে বাহ্ধখের,সর্ধ্বনাশ হক্ব, 


তাহা বোরহন্গ .অনেক বহ্দাস ৪ হি 


শাখাই ধর, দেখিবে স্পর্শনোষ, ঘা সকলেই, | মহাশয়ের॥ বনুঘ করিয়া থাঁকিয়েন. ... 
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 স্বাহাদের "বিশ্বাস, ব্রাঙ্মপেরা অতিশয় 
নফামতার সহিত এসকজ সামাজিকগ্রথার 
চটি করিয়াছিলেন এবং ইহার মঞ্চে ত্বণা 
বিদ্বেষের কোন কারণ নাই, তাহাদের অ- 
গচ্তির জন্ভ আঁমরা একটি প্ররুত ঘটনার 
উল্লেখ করিতেছি । 
মালদহ ও বীরভূম জেলায় কণ্ঠেক ঘর অতি 
সম্ভুণন্ত কলুবংশীয় বড় মাঞুষ আছেন । ইহা- 
দের বেতন-ভোঁগী অনেক ব্রাঙ্মণ কাঁয়স্থ কর্ম্- 
চাঁরী আছে। ইহাদের জনৈক কলুপ্রধান একদা 
শক ব্রাঙ্গণ কর্শচাঁরীর বাড়ীতে আহ্ত,হইয়! 
ছিলেন । কেঘল ভোজনের জন্য আহত এমত 
নহে, অধীনস্থ ব্রাহ্মণের কার্যের তত্বাবধাক়্- 
কতার জন্ও আহত হইয়াছিলেন। 
খখন 'সভাস্থ, ভখন কলুমহাশয় স্বতন্ত্র 
আসনে উপবিষ্ট হিঠলন । তাহার নম্রতা ভব্য- 
তার কিছুই ক্রুটি ছিলনা। তবে তাহাকে কর্- 
কর্ত। সেই তারিখের ব্যাপারের দিয়ন্তা করিয়া- 
ছিলেন এবং তিনিও তদনুরূপ যত্বুচেষ্টা করিতে- 
ছিলেন। জনৈক সভাস্থ ব্রাহ্মণের ইহাতে 
ঈর্ষানল প্রজ্জবলিত হইল। তিনি কলুধাবুকে 
একাধিক বার জিজ্ঞাসা করিলেন) 
“মহাশয় ! একখান ঘানিতে একদিনে কত তৈল 
হুইন্ে পারে ?” 
কলুবাধু তথাচি নির্বাক্ক। পুনর্ধারও 
নির্বোধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল ; 
“ছিজাসা করিতেছি, একখান খানিতে একদিনে 
কত তৈল হইতে পারে ?” 
কল্গুবাবুর তন আর ধৈর্য, খাবি নয) 
ব্রাঙ্গণচক ঘলিলেন) ৯... 
“তোমার মত হষ্ট পু গরু হইলে এক দিনেই পনর 
সের তৈআ উৎপন্ন করিয়া লইতে পাজি” 
আমাদের . পাঠকবর্গের এই ধিবাদের 
পরিশিষ্ট আনিয়া আবস্ক দাই । যাহ জান 


৮১-প 


গেল, তত্র বোধ হয় পলা হইর্ধে খে, 
বর্ণভেদ ও ম্পর্শ-দোষ-প্রথার মধ্যে বড় বেগ 
পর্দিমাণে নিক্ষামতা নাই। ইহাঁতে এক শ্রেণীর 
স্বার্থপরতা ও জন্ত শ্রেণীর অপমান ডি 
আর কিছুই নাই। ্‌ 
কেবল যে ধোবা নাপিত কলু এই বৈহ্থা- 
তিক বা দর্শন দ্বারা স্পর্শ.দোষের অন্তর্গত, 
তাহা নহে। যেসকল কাযস্থ বৈদ্য জুর্গী 
আজ কাল, আর্ধ্যত্বের উল্মাদে উপবীত পর্যয্ত 
ধারণ করিতেছেন, তাহাদের প্রর্তিও এই 
বৈছ্যাতিক্ক স্পর্শের কটক্ষি সময় সময় সধ- 
লিত হয়। তবে নাকি তাহাদের চীঁমড়! 
অত্যন্ত পুরু,উক্ত কটাক্ষ চাঁমড়া ভেদ করিতে 
পারে কি না, জানি না। যজ্ঞহীন ধর্ম্োপি- 
বীত পরিহিত বাবুর ব্রাহ্মণগণের উপর্বীত 
গ্রহণের সময় নিকটে থাকিতে পারেন কি? 
২। ছায়া-স্পর্শদোষের, কথাই বাকে 
না জানে ? অদ্যাপি আমাদের ঘরের গৃহি- 
শীরা টাড়ালের ছায়া যাঁড়ালে কান করিয়া 
থাকেন। সকল সময় করুন আর নাই 
করুন, জলপুর্ণ কলদীকক্ষে চাড়ালের ছাঁয়া 
স্পৃষ্ট হইলে কলসী দেবীর দেহত্যাগ ঘটে। 
কুলবালাদের এই সংস্কারের উল্লেখ প্রয়ো- 
জনীয, কেন না সামাজিক ক্ষেত্র আমাদের 
বাচ্যবীরগ্ণ অপেক্ষা পুরস্ত্রীগণ বেশী. তেজ- 
শ্বিনী। স্থৃতরাং ছাঁয়া-স্পর্শ-দোষ যে লুপ্ত হই 
য়াছে, তাহা নছে। শু'ড়ীর পীড়িতে বঙ্িতে, 
নাই বলিয়া য়ে প্রবা্ছ আছে, তাহাঁও বোধ 
হয় এই' শ্রেণীর অন্তর্ত। র 
(৩) গাত্র স্পর্শদোষ। ইহা এক্ষণেও পুরা 
দমে চপিতেছে। হাঁড়ী, ডোম, ধোঁবা, চর্ম 
কার, গ্র্ণকাঁর, কোনাই, ভোল্লা, আবাশ, 
রা দোসাঁদ, ধাঁুক, ধা্গড় প্রতৃত্তি 
অনেক 'নৈষ্ন হিন্দুকে 'এই যন্ত্রণা ভোগ কারিতে 
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হইতেছে পূর্ধ্ব বাঞ্জলার চগ্ডাঁব ৰা নর 
 স্ুদ্রগণণ্ও ইহার হাত হইতে নিস্তার পার 
নাই। তবে কেক বৎসর কইল তথায় এ 
বিষয় একটুক আন্দোলন চলিতেছে । আমা- 
দের পাঠকবর্গ তাহার রপ্পাস্বাদন' কনি- 
রেন কি? 
আঙাদের জনৈক টিন বন্ধু শর 
বিষয় - আমাকে যাহা! বলিয়াছিলেন্ট আমি 
এ স্থলে তাহার সারাংশ উদ্ধত করিতেছি। 
উক্ত সব-রেজি ্রার বাবুর বাঁড়ী ফরিদ- 
পুর জেনায়। তাঁহার অনেক দ্বর নবশূড্র 
প্রজা ছিল। ইহাঁদের উপর তাহার ছূর্ী 
প্রতিম! বিসর্জনের ভাঁর ছিল৷ দশমীর দিবলে 
এই সকল প্রজ1.নৌকা৷ সজ্জিত করিয়! যথা- 
সময়ে সবরেজিষ্রারের বাড়ীতে আঘিয়া, 
প্রতিমা! লইয়া ঘাঁঘর নদীতৈ গিসা বিসর্জন 
করিয়া আসিত। এইরূপ ব্যবহার 'পুরুষা- 
মুক্রমিক ছিল। ৭৮ বৎসর হইল, নবশূত্রগণ 
দশমীর দিবসে সবরেদিস্ীর বাবুকে আধিয়া 
বলিল-_ 

“মহাশয়, এ বখমর আমরা দশহর! করিতে 
পারিব না। আপনি অস্ নৌক1 মন্দযোর 
চেষ্টা করুন। আমরা যথাসময়ে আপনাকে 
জানাইলাঁম 1” 

সবরেজি | কেন? কেন পারিবে না। 
চিরকাল তোমাদের উপর এই কাঁজের ভার 
আছে। এ জনতা তোমরা আমার বাস্তভিটায় 
বাস কর। কেন পারিবে না ? | 
' নবশুদ্রগণ। না মহাশয়! 'পারিৰ না। 
কেন পাৰিব না জিজ্ঞাস করেন কেন? 

অনেক তর্ক বিতর্কের .প্র নবশূদ্রের! 
মনের কৃথা বলিয়া ফেলিল__-“দশহরার দিবস 
একটি শুভ ।দিবস। ইহা বৎসরের যাত্রার 
দিবস । কিন্তু আপনার বাড়ীতে দ্শহ্‌র! 


করিতে আমি শেষে. ফর এই দীড়ায় 
'ঘে,আপনার মাতাকে প্রণাম করিয়! থদমূলি 
লইতে গেলে, তিনি পদধুলিটুকু পর্নযন্ত 
দ্রিতে চাছেন ন!। . কেন না, আমরা স্পর্শ 
করিলে, তাহার জাতি যাইবে । আমাদের 
সমাজের নব্য যুবকেরা ইহাতে বড় অৰব- 
মাঁনিত রোধ করে। তাহারা এবার দশহরা 
করিতে আসিবে না 1৮ 
বল বাহুল্য, আমার সেই সবরেজিষ্্রীর 
বন্ধ এক জন ত্রাঙ্ষণ ছিলেন। তিনি দেখি- 
লেন, বড় বিপদ । ছুর্গ! প্রতিমার আঁর বিষ্ব- 
র্জন হয় না। তাঁহার অন্চরেরা নবশৃত্র- 
গ্রথের আসম্পর্ধায় ক্রোধান্থিত হইয়া! বলিল-_ 
"বেটাদেরে মেরে কাঁজ করাইয়া লইব।” 
রেটের! কিন্ত উহাতে কর্ণপাত ন! করিয়। 
সগর্ধে চলিয়া থেল। ক্রম বেল! শেষ হইতে 
লাগিল। ছুর্গীদেবী চগ্ডীদালানে আসুন 
গাঁড়িয়া বসিলেন। 
অতঃপর সবরেন্দিস্্রীর বাবু বলিলেন, 
“উহ্নাদ্দিগকে ডাকি আন ।” : তাহারা 
আসিল, কিন্ত কিছুতেই সম্মত হইল না। 
বরঞ্চ বলিল ণ্যদি আমাদের দ্বারাই দশহর! 
করাইতে হয়, তরে ব্রাঙ্গণ কন্তাগণকে 
ত স্পর্শ করাইতেই হইবে। অধিকস্ব ব্রাহ্মণের! 
আমাদিগ্নকে অন্ন ব্যঞনাদি পরিবেশন, করি- 
বেন। পুর্বে এরূপ করা হইত ন। অগত্য। 
সবরেজিষ্্রীরের উভয্ন কথায়ই -সম্মত. হইতে 
হইল। কিন্তু তাহার মাত। বৃদ্ধ! ত্রাহ্মনীকিছু- 
তেই চগ্ডালকে পদপ্রদান করিবেন না ॥ এই. 
বৃদ্ধ বয়সে চণ্ডঞ্জল গাত্র স্পর্শ করিবে? কিছু- 
তেই তাহ! হইবে না। অবশেষে সবরেজি- 
ছার ধলিলেন দমাতঃ, ভোষার চশ্তী প্রতি- 
মাও থাকিল, ভুমিও . থাকিলে, আমি “চলি- 
লাম ।” ব্রাঙ্মণীর -ধন্ুর্ভঙপণ ভঙ্গ: হইল । 


 চজ্ঠতগগ। 


7 সপর্শদোশ্রখার বাকষরীমুর্তি। 








নবশূর্গণে পক রাজি হইলেম। . জাতিচ্যুতি. ঘটে, এ'জন্ত' যে সকল-আাক্ক& 


দশহরা। করিয়া আলিয়া তাহারা” ব্রাহ্ষণীর 


পদস্পরশ পূর্বক প্রণাম করিল) ব্রাহ্মণ যুব- 


কের তাহাদিগকে ক্স ব্যঞ্জনাদি পত্বিরেশন 
করিল।; 

পূর্বেই বলিয়াছি; ইহ! সবারজিদ্াষ 
ৰাবুক্* নিজের উক্তি এবং তাহার নিজের, 
পারিবারিক: ঘটনা । ধাহার1 ভাবেন; স্পর্শ 


দোষা প্রথা; নিয়ন শ্রেণীর: অপমানের কারণ, 


নছে, তাহাদের তার্িকতারপ্প্রশংসা করি- 
লেও,অবস্থাজ্জনের প্রশংসা! করিতে পারিনা। 

ভরসা করি, আমাদের সকল, প্রকার 
অস্পৃশ্ত হিদ্ুগণ. ফরিদপুরের নবশূদ্রগণের 
স্যার দৃপ্রতিজ হুইয়। সমাজে যথোঁচিত 
সন্মান লাভের চেষ্টা করিবেন-। আমাদেরও 
উচিত, যাঁহীতে উচ্ট ওঃনিয় হিন্দু এক হইয়া 
যাইতে পারি, তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে 
যত্ব করি। 

গাত্র স্পর্শ দৌষ-হইতে যে একটি সঙ্কটের 
উদয় হইতেছে, তাহাতে গরর্ণমেণ্টকে- উহা! 
নিবারণ করিবার অনুরোধ করিতে হইরে, 
বোধ করিতেছি । হাঁড়ি, ডোম, চম্মকার 
প্রভৃতি অনেক নিম্ন শ্রেণী হিন্দুর প্রাথমিক 
শিক্ষা! হইতেছেনা। গাত্র স্পর্শদোষ বশতঃ 


ইহাদের বালকের! আদৌ স্কুলেই প্ররেশ করে 


না। যি বাঁ কেহ করে,সে এক বেঞ্চ বা 
আসনে বসিতে পাঁয় না'। এজন্ত নিম্ন শিক্ষার 
এক সন্কট উপস্থিত'হইয়াছে | ' 


(8) জলস্পর্শ দোষ ইহার সংহাক্সিণী 


মৃত্তি অত্যস্ত ভয়ন্কবী,ফল-_ইছাতে হিন্দু: সমা- 
জকে ধিধাক্কৃত করিয়াছে।' সুবর্ণ বণিক্‌ 
হইতে আরম্ভ করিয়া নিতম' বর্ণ পর্য্যন্ত 


ইহার করাল জিহ্বা প্রসার্সিত হইয়াছে। দিয়- 
বর্ণেষ কেহ জলম্পর্শ করিলে উচ্চতর বর্ণের 


নিম্ন হিন্দদিগের' যাজনিক ' কার্য * করে 
তাহার" জাভিচ্যুপ্ত ও. পতিত ব্রাহ্মণ হই” 
ঈাড়ায়। জগতের কোঁন' দেশে, নিয়শ্রেণীর' 
সহিত সংশ্রব একপ- দোষাঁবহ বলিয়া জান": 
করা হয় নাই;। ইহা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ 
ধর্মের, কীণ্তি। এই প্রকার ছুটি শ্রাখ! (১) 
রামাগৃহে প্রবেশ-দ্দোষ প্রথা! (২) হক খাওয়া 
দোষ প্রথা । যদিচ, ক্ষত্রি ছত্রী, কায়স্থ বৈদ্য" 
নবশাখ বা,তেরশাখ আচরণীয়. হিন্দুর মধ্যে 
গণিত অর্থাৎ জল-ম্পর্শ প্াষ প্রথার অন্তর্গত: 
নহে, তথাঁচ ইহার! এই: প্রথার উপরোক্ত. 
শাখাদ্ধয়ের অন্তর্গত.। আমাদের ঘোঁষ, বন্গু,, 
দেব.দত্ত, সিংহ পালিত মহাশয়ের হয় ত. 
'আধ্যামির' মোহ নিদ্রায'অভিভূত আছেন ।, 
কিন্তু তাহার! কফি কখন কোন গৃহস্থ ব্রাহ্ম: 
ণের রান্না ঘরে প্ররেশ করিয়া দেখিয়াছেন? 
সারমেয় রান্না ঘরে প্ররেশ করিলে রন্ধন 
পাত্রের যে দশা. হয়, এই সকল. আর্য 
্রাঙ্মণ-রন্ধনগৃহে. প্রবেশেও সেই ফল উৎ 
পন্ন করে। হুক্কা৷ খাওয়ার. কথ! ত বাজারেই, 
রাষ্র। হক্কাদেবী. এক্ষণ জনে জনের ওষ্ে, 
বিরাজ. করিয়! থারেন। এই দ্বণা, ও অগ্র- 
মান ত্রাঙ্গণ্যান্গত্যের মজ্জাগত হইয়া! রহি- 
য়াছে। যাহারাই ব্রাক্গণ্য ধর্শের ফেবাইত,, . 
তাহাদেরই অদৃষ্টে এই স্বণা;ও.অপমান.। 
(৫), খাদ্য স্পর্শদৌষ, আরও প্রসিদ্ধ! 
ব্যবহীরিক হিন্দুধর্মের বার আঁনা এই খাস 
স্পর্শ দৌষ প্রথা । এক জন ব্রাহ্মণ. পরম মুর্ধ 
হউক, লুচি ত ভাঙ্কুক, চুরি ডাকাইতি করুক, 


তথাচ সে সমাজে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে যদি কায়স্থ' 


বা'বৈষ্ধ স্পৃ্ট অল্প থায়, তবে সে. ধর্মচ্যুত ৪ 
প্রায়শ্চিত্ত 'ভিন্ন তাহার গর্তি লাই । একজন, 
কায দেবতুলা খবি হউন, মমুদাকবেদ পাঠ” 


ধ ০ -. 
টা রর 


[. স্াদশ খণ্ড, ছাঁদশ সংখা) 





করুন, সমুদয় হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে 
সমর্থ হউ়ুন ; তাঁহার যদি খাদ্য স্পর্শ দোষ 
ঘটক! থাকে, তবে তাহাকে হিন্দু, বলিতে 
হইবে ন1। ফলে ব্যবহারিক হিন্দু ধর্্ (:8০- 
(1০81 1711707) 1২5116197), এই খাদ্য স্পর্শ 
দোষের মধ্যেই বিদ্যমান। ইহার যে পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব আছে,তাহ! অনুভব কর! ছফর। এই 
খাদ্য-স্পর্শ-দোষ সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকাঁরক। 
কেন ন!, ইহাতে বর্ণভেদের উপর বর্ণভেদ 
উপস্থিত করিয়াছে । কৌলিন্ত প্রথা ইহার 
কন্তা। কন্তাপণ পুষ্ত্রপণ ইহারই দৌহিত্র। 
আমি অমুক কায়স্থের অন্ন খাইব না, আম 
তদ্দপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি তাহার সহিত কন্তার 
বিবাহ দিব না। তবে দিব যদি সে আমাকে 
টাকা দেয়। যেকথা কায়স্থের পক্ষে, সে 
কথ ব্রাঙ্গণের পক্ষে) সে কথা নবশাখের 
বা! তের শাখের পক্ষে । ,এই প্রকারে ভার- 
তের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ব্রান্গণ কায়স্থ নবশাথ 
প্রভৃতি কেহ কাহার অন্ত খাঁয়না, কেহ 
কাহাকে কন্তাদান করেনা। কেবল এও 
নহে, দেশের ব্রাক্ষণ কায়স্থ নবশাখ আবার 
শ্রেণী বিভাগ করিয়া! কেহ কাহার ভাত থায় 
না। রাট়ীয় শ্রেণী বারেজ্রের,বারেন্ত্র রাঁ়ীয়ের 
ভাঁত খাঁয় নাঁ। ব্ঙ্গজ কায়স্থ দক্ষিণ রাঁড়ীয়ের, 
আবার দক্ষিণ রাট়ীয় উত্তর রাট়ীয়ের অন্ন 
ছুঁইবেন।। ইহার পরেও ভেদ আছে। তাহার 
সবিশেষ বর্ণনা নিশ্রয়োজন। যাহা বলা 
হইয়াছে, তদ্দারা ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, 
খাদ্য স্পর্শ দৌষ প্রথা, না উঠাইলে কন্তাপণ 
পুত্রপণ উঠাইবার প্রস্তাব বিড়ম্বনা মাত্র। 

। (৬) দেব-ম্পর্শ দৌষ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন সরল 
হিন্দুই এই গ্রথ্থার অন্তর্পত। ব্রাহ্গণেরও 
'র্দাংশ এই প্রথা ছারা দূষিত। জমিদার 


ত্রাঙ্গণের দেব কার্যে বিরত। নিয় শ্রেণীর 
্রাহ্মণ বা বর্ণত্রাক্মণ উচ্চ শ্রেণীর দেবতা স্পর্শ 
করিলে, দ্েবতাও জ্বাতিষ্যুতি ঘটে । 

হিন্দুর ব্যবহারিক ধর্ম জীবনে দৈবকার্য্য 
ও পিতৃকাধ্্য প্রধান। দেলদোল ছুর্গোৎসর 
ঠাকুর পুজা শিবপুজা ; পিতৃ মাতৃ. শ্রাদ্ধ, 
পার্বণ, দ্শবিধ সংস্কার ; যাহাই তাহার 
দৈব ও পৈত্রিক কার্ষ্য, তাহাই তাহার স্পর্শ. 
করা দোব!!! বৎসরাস্তে- প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়া, যথা সর্ধন্ব ব্যয় করিয়া তুমি 
দুর্গোৎসব করিলে, কিন্তু দেবতাকে তোমার 
স্পর্শ করার অধিকার হইল না। যে সকল 
স্তববাক্যে তাঁহাকে পুজা করিতে হইল, 
তাহা! তোমার উচ্চারণ করিবার অধিকার 

হইল নাঁ। আজ যেমন ইং ংরেজু বণিক্‌ তোমার 

অত্যাবশ্তক গৃহোপকরণ ্রাসাচ্ছাদনের ভার্ধ 
লইয়াছে__-কাপড় তাহারা দিতেছে, লবণ”? 
তাহারা দিতেছে; সেইক্বপ ধর্ম ও সমাজ. 
সম্বন্ধে তোমার যাহা আবশ্ঠক, তাহা সকলই 
্রাঙ্মণের হাতে । হিন্দু! তুমি কি মানুষ? 
তুমি কি সামাজিক জীব? তোমার ত কিছুই 
নিজন্ব নাই !!! বিদেশীয় কন্বণিক ও দেশীয় 
ধর্মবণিক্‌ তোমার সর্ধস্ব হরণ করিয়াছে। 
ধর্মে ও কর্মে হিন্দু মনুষ্যত্ব শূন্য * ব্রাঙ্গণ্য-ধর্মম 
সেবায় এই ফল হইয়াছে । 

হিন্দুর পুনর্জন্মবাদের অর্থ এই (অন্ততঃ 
ইহা লৌকিক বিশ্বীস) যে বহু জন্ম জন্মাস্তরে 


[পাপ ক্ষালিত হইলে হিন্দু ্রাঙ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। 


্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্তির পর তাহার মুক্তির সম্ভাবন|। 
ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর আত্মা পরমাত্ীযক .স্পর্শ 
করিবে ক প্রকারে? স্বর্গেও স্পর্শ দয় 
আছে ! গ্রহ নক্ষত্র গুলিও স্পর্শ দোষে দুষিত 
্রাহ্মণগ্রহ, শৃদ্রগ্রহ আছে ! ! ! দেখিলে স্পর্শ 


এ 
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দোষ প্রথার দৌড় কোথাক্স ? দেখিলে ইহার 
রাক্ষসীমৃত্তি ? এ রাঁক্ষপী আকাশ পাতাল মুখ 
ব্যাদান করিয়! রহিষাঁছে। না 
এই ব্রাহ্মপপ্রাধাগ্য গুলক্লাখিত নী" করিলে 

ক চলেনা? 


হা হিদুধর্ হা জগদারাধ্য হিহ্দৃত্ব ! 


তুমি কি. কালক্রমে এমনই জঘন্য হইয়া 


যে, ইহ ও পরকালে তোমার সহিত ঈশ্বরের 

শব হইবে না? হিন্দু ! স্পর্শ দোষ প্রথাতে 
জঘন্যতা অন্থুতব করার শক্তি রহিত হইয়াছে 
বলিয়। তোমার এই নিদারুণ পতন হইপ্নাছে 
ও অবশাঙ্কতা, জন্মিয়াছে। উত্ভিষ্ঠ। 


শ্রীমধুস্থদন সরকার । 


পিপপাপ পপর পিন এন হরর. ক 


ভগবদশগীতা ৷ 


তৃতীয় অধ্যায় । 


কর্মযোগ। 


দন্বধর্মেন যমাঁরণধ্য ভক্ত্যামুক্তিমিতা বুধ।2। 
তং কুষ্খং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব কর্ম্মভিঃ ॥” 
*, অর্জুন-- 
কর্ম হতে বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ-_যদি জনার্দন 
এই মৃত তব, তবে কেন হে কেশব 
নিযুক্ত করিছ মোরে কর্মে ভয়ঙ্কর । ১ 


(১) কর্মহতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ-__শঙ্করাচাধ্য বলেন, 
“প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে সাংখ্যবুদ্ধি ও যৌগবুদ্ধি এই 
ভুইরূপ বুদ্ধি ভগবান নির্দেশ করিয়াছেন। সাংখাবুদ্ধি 
আশ্রয়ে কামনা তাগ করিয়। মন্্যাস কর্তব্য বলিয়া- 
ছেন,এবং তাহ।তেই শ্রেয় লাভ হয়-ব্রন্ধে স্থিতি হয়,ইহা 
দেখাইয়া দিয়ছেন। অন্যদিকে অর্জুন কর্মাধিকারী 
বলিয়া, কর্তব্য রোধে আসক্তি ত্যাগ করিয়| তাহাকে 
কর্দ করিবার উপদেশ দিয়্াছেন_অথচ বলেন নাই যে 
তাহাতে অর্জুনের প্রেয়্লাভ হইবে । এই জন্ত মোক্ষার্থা 
অঙ্জরনের বুদ্ধি সন্দেহযুক্ত হইয়াছে।” 

কোন কোন টাকাকার বলেন, গীতা কেবল আত্ম- 
জ্ঞান নিস্পাদক, মোক্ষ শান্তর নহে। ইহাতে সর্ববাশ্রমীর 
কর্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, 
জ্ঞান ও;কর্্ম উভস্বই সাঁম্লস্ত করিয়া সকল লোকেরই 
সাধন। করা কর্তব্য। কেবল ঘাধজ্জীবন-জ্ঞান.. সাঁধনা 
কপ্সিলেই। য়োক্ষ হয়না । হুতরাং, শ্রুতি ও. স্কৃতি- 
উক্ত কর্দা একেবারে কাহাকেও পদ্দিভযাগ কন্মিতে নাই। 


| অনেক যুক্তি ও তর্কের দ্বারা আজীবনসন্ন্যাসী শঙ্কর" 


চাষ্য দেই মত থখুঁনকরিতে চেষ্টা করিক্মাছেদ ৷ তিনি 
বলেন, যে সংসারী গকখল তাহারই প্রথম 'কৃচ্ছ সাধ্য 
কর্ম যোগের ছ্বান্জ চিত্তশুদ্ধি করিতে. হন্--সে একে? 
বারে জ্ঞান সাধন করিতে পারে ন1। কিন্তু যে. উর্ধব- 
রেত। সন্ন্য।মী, তাহার 'কর্ম সাধনার" প্রয্ম্েজন নাই:।, 
শঙ্করাচাধ্য শ্রুতি,স্মতির বচম: উদ্ধূত, করিয়। আপন 
মত সমর্থন করিতে চেষ্ট! কক্গিয়াছেন। তাহার ছ্ই 
একটা নিল্পে উদ্ধত হইল-_ 

“পরমাজ্মনি যো রত্ন যে! রজোইপত্মীকজনি |. . 
সর্ব্বেষণ্ধিন্,ক্ুঃ স. ভৈক্ষং (ীক,মঞ্ছতি রা... 
কর্ন] বধ্যতে জন্ত বিদ্যায়. চ.বৈমুচাতে 
তল্মাৎ্ কম্ম না কুর্বস্তি বতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥”শুকানুশাসন' 
“ত্যজ ধর্মবধর্মঞ্চ উত্ভে সত্যাদৃতে ত্যজ? 

নঃ ক ০ চা 

পত্রজন্ত/কৃতোম্বাহীঃ পরং বৈদ্বাগ্যন্াত্রিতা।।” বৃহস্পতি. 

'শিরি শক্ষরাচাধোক্ক, এই. মত সমর্থন করিয়াছেন । 

মধুহদনও. এই কক বলেন । ভিনি বলেদ “সাধদার 
স্তর জছে। প্রথম নিকষাম কর্নিষ্ঠা-_ফল চিত), 
তাহার পর শমদযাদি সাধন পুর্্বক সর্ববকর্্ম সত). 

তাহার পর ভগব্ৎতক্তি নিভা, তাহার পর: তন্বজঞাম 
নিষ্ঠা-তাহার ফল জীবনুক্ষি, পয়াতৈয়াগ্য পতি 
বিলেহ মুক্ি। শ্রুতিতে আছে; আত্মরান . পরিগী্ে 
লাত 'ক্লরিলেই: ফুক্তি হন্ক--.“তমেধ বিধিতাতিদ্বড়াষেন্তি' 





নবাীরত | [ দ্বাদশ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা. 
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করিতৈছ সুগ্ধপ্রায় 'বিমিশ্র বচনে 
বুদ্ধি মম; কহ তবে নিশ্চয় করিয়া 


টা | 
নাস্কঃ পঞ্চ বিদ্যতেহ য়নায়।” কিন্ত আত্মজ্ঞান ল।ভের 
জন্য কণ্মাদি সাধনার প্রয়োজন। এই জন্য কর্ম্মাধি- 
. ক্ষারীকে জ্ঞান নিষ্ঠার উপদেশ উচিত নহে । এবং জ্ঞান। 
ধিকারী ত্ইবার পর কর্মনিষ্ঠারও আর আবগ্তক নাই। 
হ্ুতরাং একরপ নিষ্ঠা অপেক্ষা অন্য নিষ্ঠ। ভাল ব। 
অনায়াসসাধ্য, এরূপ কথা সঙ্গত হইতে পারে নাথ” 

রামানুজ বলেন, “আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 
আত্ম বলোকন ব! আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে হয়, আত্ম- 
সাক্ষাৎকার হইলে নিয়ত অঞ্ক্সতে অবস্থান করিতে 
হয় বাত্র-ক্গস্থিতি করিতে হয়। এই পরা বিদ্যালাভ 
করিতে হইলে অবিদ্যাজনিত মনবুদ্ধিইন্ত্রিয় বিষয় 
হইতে জ্ঞানকে সরাইয়। লইতে হয়, ইন্দ্রিয় ব্যাপারের 
উপরতি আবশ্বক হয়। ছুতরাং সে অবস্থার সকাম 
হউক নিষাম্চহউক কোন কার্ধই/ু্ীকে না। অতএব 
পরাবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলে «কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ 
হইতে পারে লাঁ। তাহা আত্মজ্ঞন লাভের 'উপাঁয় 
মাত্র হইতে পরে |” | 

কিন্ত এস্থলে আর এককূপ অর্থ করিলেও বেশ 
সঙ্গত হয়। পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ০৯ ক্লোকে বলা 
হইয়াছে--“এষাতে২ভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি্োগে 
ত্বিমাং শৃহ্।” কতরাং বুদ্ধি অর্থে এই তৃতীয় অধ্যারের 
প্রথম শ্লোকে 'সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি উভয়ই 'বুঝা- 


ইতেছে, এবং বুদ্ধি যোগ অর্থে কর্মযোগ ও সাংখ্য বা 


জ্ঞানষোগ উভন্নই বুঝিতে হইবে। আর স্থিতীয় 
অধ্যায়ের ৪৯ প্লোকে “দুরেশ হাবরং কর্ম বুদ্ধি 
যোগাৎ ধনগ্রয়” ইহা! বলা হইয়াছে। সেস্থলে কর্ম 
সক্ষাম কি নিষ্ষীম, তীহা কিছুই বলা হয় নাই। কিন্ত 
সে স্থানে কর্ম অর্থ নকাম কর্ম,তাহা সকল টাক্ষাকার- 
গণই বলিয়াছেন । অঙ্ছুনও সেই স্থানে কর্টের অর্থ 


টিক বুঝিতে পারেন নাই। এই জন্য জিজ্ঞাসা: 


করিলেন, “বদি কর্ম অপেক্ষা জান ও যোগ: বুদ্ধি 
উত্তনই শ্রেষ্ঠ, তবে “কর্দেতেই অধিকার তর" একখা 
বিয়া! শ্রীকৃষ্ণ কেন ভীহাক্ষে ঘোয় কর্পে নিধুক্ত করি- 
তেছেন !* এরবনও এই কর্খে অঙ্জুনের বিরাগ দূর হয় 
নাই তাই তিমি এখনও যুজজফে যোঁর কর্ম বলিয়া 


এক কথা--যাছে মম হরে শ্রেয় লাভ। ২. 
7 জীভগবান_ 

কহিয়াছি পুর্বে আমি শুন পু্যবান 

আছে হেথা ছুই নিষ্ঠা__সাংখ্যজ্ঞানীদের 

জ্ঞানযোগে, কর্মঘোগে যত যোগীদের। ৩. 


নির্দেশ করিতেছেন। এই যুদ্ধের ফলে আত্মীয় হত্য। 


হইবে ও অর্জুনকে তাহাতে দুঃখ পাইতে হুইবে,তাহাও 
অর্জুনের ধারণা এখনও রহিয়াছিল। তাহার উপর 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৩৭শ্লোকে যুদ্ধের পরিণামে 
অজ্ভুনের লাভ হইবে,জীকুঞ্খ এরূপ কথাও বলিয়াছেন। 
স্তরাং তখনও এ যুদ্ধ অঞ্জনের সকাম ক্দ অথবা 
অশুভ কর্ণ বলিয়! ধারণা ছিল। তাই অজ্জুন বলি- 
লেন এ যুদ্ধকণ্ন সাংখ্য জ্ঞনমার্গের অন্তর্গত নহে, বুদ্ধি- 
যুক্ত কর্মমার্গেরও অন্তর্গত নহে। আবার বুদ্ধিযোগ 
অপেক্ষা এ কর্ম নিকৃষ্ট । তধে তিনি কেন বুদ্ধ করি- 
বেন। শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন, কর্ম 
যোগে বুদ্ধি যুক্ত হইয়াও এ যুদ্ধ কর!“যাইতে পারে॥। 
আর নিফ্াম ভাবে কর্তব্যবোধে স্বধর্দ যুদ্ধ না করি- 
লেও তিনি আত্মজ্ঞান লাভের উপায়দূত কর্মযোগ দ্ধ 
লাভ করিতে পারিবেন না। 

ভয়ঙ্কর _মুলে আছে ঘোর" । সর্ব ইিয় 
ব্যাপাররূপ আত্মজ্ঞান বিরোধী পোমানুজ, বলদেব) 
হিংসাজ্মবক (শ্বামী ও শঙ্কর)। 

(২) বিমিশ্র বচনে-_-কখন বা কর্ম প্রশংসা 
কখন বাজ্ঞান প্রশংসা এইরূপ সংশয় জনক বাক্যে 


ম্বোনী)। “ক্ষত্রিয়ের কর্ম যুদ্ধ বিনা আর কোন কর্তব্য 
নাই বলিয়া পুনর্বার জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় এইরূপ 
সন্দেহ জনক কথায়। বলদেব বলেন, সাংখ্য বুদ্ধি ও 
ঘোগ বুদ্ধি সাধ্যসাধক রূপে অবিরোধী হষ্ুলেও তাহ! 
এস্থলে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মধুহ্দন বলেন, জ্ঞান 
ও কর্দ্দ যোগ উভয়ই একাধিকারীর কর্তব্য কি ভিন্না 
খিকারীর কর্তব্য এবং তিন্নাধিকারীর কর্তব্য হইলে, 


অর্জুন কিসের অধিক।রী, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই 
সন্দেহ যুক্ত হইয়াছিলেন। 

৩৩) নিষ্ঠা--স্থিতি, অনুষ্ঠেয় তাৎপর্য (শক্ষর) 1, 
মোক্ষপরতা বেনী) । সধ্যসাধন, ভেদে নি্ঠ। ছুই প্রকানি, 
হইলেও উহ! একাত্মক, এই জন্য, একবচনে ইহ রি 
ব্যবহৃত হইয়াছে বেলদেব).। 





ক অনুভ্ঠান হুম করি পরিত্যাগ . 
না পারে পুরষে কতু হতে কর্হীন; 
: সুধু সঙ্গ্যাসেতে নাহি হত্স সিদ্ধিলাভ | ৪ 


ছুই-__বিষন় ব্যাকুল; বৃদ্ধিধক্ত মুগ্ধ জৌকের কর্ণ 


ঘোঁগে অধিকার ; আর মোহ উত্তীর্ণ কামনাত্যাগী 
অব্যাকুল বৃদ্ধিযুক্ত লোকের জ্ঞানযোগে অধিকার-_ 
এই ছুই অধিকার হইতে ছুই নি (রামানুজ)। 

: পুর্বে খই গীতার প্রথমে, অথবা টির পূর্ব 
ম্বোমী, বলদেব ও মধুহুদন) | কিন্বা! বেদে,“পুরা বেদ।. 
আ্বন। ময় প্রোক্তা” (শঙ্কর)। 

জ্ঞানযোগ, কর্্মযোগ-হ্থিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ 
প্োকের টীকা দেখ। আত্মবিষয় বিবেকী সাংখ্যজ্ঞানী- 
দের ত্রহ্গচ্ধ্য হইতে সন্যাসাশ্রমে পরমহংস, পরি- 
ব্রাজক প্রসূতি হইয়! জ্ঞানতূমিতে আরুঢ় হইয়া শুদ্ধা- 
স্তকরণ হইলে জ্ঞানম।্গ অবলম্বনীয় হয়। ও সেই জ্ঞান 
মার্গ লাভ জন্য, তাহার উপযুক্ত হইবার জন্য-_চিত্ত- 
শুদ্ধি করিতে হয়ুঃও সে জন্য শ্রুতি স্বতি নির্দিষ্ট নিত্য 
নৈমিত্বিক বৈদিক লৌকিক কর্ম নিফাম ভাঁবে সম্পা- 
দন করিতে হয়। ইহাই কশ্শষে।গ। এস্থালে রামা- 
স্বজ ভিন্ন সকল টাকাকারগণ এই অর্থ করিয়াছেন। 
কিন্ত বোধ হয় গীতায় এই ছুই ষোগেরই সমান প্রীধান্ত 
দেওয়া হইয়াছে। কেন না উভয় নিষ্ঠার ফলেই 
আত্মজ্ঞান লাভ হয়,ইহা পরে বল! হইয়াছে। (১৩অধ্যায় 
২৪ শ্লোক দেখ)। স্তরাং কন্ম্মার্গ কেবল জ্ঞানমার্গের 
পূর্র্ব সোপান, এরূপ বল! যাঁয় না। 

(৪) কর্ম অনুষ্ঠান পরিত্যাগ-_আরন্বশান্রীয 
কর্ধ পরিত্যাগ (রামানুজ)। যজ্ঞাদি ক্রিল্নার অনুষ্ঠান ত্যাগ 
(শৈস্কর)। অর্জন যুদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়! তাহ! পরিত্যাগ 
কক্সিতে চাহিতেছেন বলিয়া এইরূপ বল! হুইয়াছে 
€ৈঙ্বর)। | ৃ 

কর্মহীন- মুলে আছে “নৈষ্র্দ্য') নিষ্কন্দ্রভাব 
বা কশ্মশূন্ততা,কিস্থা জানযোগে নিষ্ঠ। বা নিক্ষিম্ঘ ভাবে 
আত্মন্মরূপে অবস্থান শেক্কর)। সমস্ত ইন্জরিয় ব্যাপার রূপ 
কর্মে বিরতি ব! জ্ঞাননিষ্ঠা (বলদেব, রামানুজ)। 
"সুধু সঙ্গযাসেতে-- কর্তধ্যকর্ম সন্স্যাসে, বা 


(ফেখলকর্ধা পরিত্যাগ দাত্রে;ব! জ্ঞান লাত হইঘার পূর্বে 


'কর্পত্যাথথ করিলে সিদ্ধি হয় না (শক্বর)। চিত্বগুদ্ধি 
ধাডীত জ্ঞান শুষ্ সন্ন্যাসে মৌক্ষ হয় না... স্বোসী)। 


2 নহি ই 


রছে ক্ষণেকের তনে ;' করে কর্ম সব... 
প্রককতি-জনিত গুণে অবশ হইয়া। " ৫ 


এই গ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম ওজ্ঞান পরস্পর 
বিরোধী হইলেও, অর্থাৎ উভয়ের একজ অনু"ান এক 
রূপ অধিকারীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও,ইহার £একটাকে 
ত্যাগ করিয়া অগ্যটার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন ফল 
হয় া। অর্থাৎ কর্্মাচরণ কেবল চিত্বশুদ্থির জন্য-জান 
মার্গে আরোহণ ফরিবার জন্য হইলেও-_-গ্ৌপ কল্পে 
মোক্ষের কারণ হয়। এই জন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় 
কর্মমমার্গ ত্যাগ করিতে নাই। কিস্তু তাহা হইতে 
পরিপামে জ্ঞান নিষ্ঠায় না. আরোহণ করিতে পারিলে 
কর্দে 'মোক্ষ হয় না। দেইয়প চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জান 
মার্গে আরোহণ করা যায় না। কর্মনিষ্ভাই এই চিত্ত 
শুদ্ধির একমাত্র কারণ । এই কর্ম হইতেই পরিণ।মে 
জ্বানলাভ হইতে গু হতরাং ইহাদের, একটা ত্যাগ 
করিলে আর গ্রীকটাতে মোক্ষ হয় না শেম্বর)। গীতার. 
১৮ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক এই _- 

“সংস্তাসত্ত্র মহাবাহো ছুংখিমাপ্তুমন্টেগেতঃ | 

যোগিনঃ কর্ম কৃর্ববন্তি সং ত্যত্তাত্বশুদ্ধয়ে। 

যজ্ঞোদান তপশ্চৈব পাঁবনানি মনীষিনাম্‌ 0৮ . 

অন্যত্র আছে-_ 

জ্বানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাঁপত্য কর্মপং। 

যথাদর্শতল প্রখ্যে পশ্তত্যাত্বানমাত্মনি |” 

(৫) প্রকৃতি জনিত গুণে_-প্রকৃতি হইতে 
জাত সত্বরজ ও তমোগুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া শেক্কর)। 
অথব। প্রকৃতিজ বা নিজ. ব্বভাবানুরূপ রাগ দ্বেষাদি 
গুণে বদীতৃত হইয়া (স্বামী)। প্রাক্তন কর্ানুসারে প্রবৃদ্ধ 
1 বশে রোমানুজ)। এই অধ্যায়ের. শেষে এই কথা 
বুঝান আছে। . 

“: কি কারণে জ্ঞান লানের রি ট্রি দ্বারা 
ইনহিি চনত ৮৪ হইলেও 'আত্বানত 
অরস্থিতি করিবার পূর্বে প্রকৃতির অধ্ধীন মানব প্রকৃ- 
তির গুণের ছার বিচলিত হয় বিয়া,তাহাতে সিদ্ধি 
হয়না, ইহাই এই মোকে দেখান: হইয়াছে শ্রক্কর/মু। 

; ক্ামী বলেন) জানী বা. অজ্ঞানী রেহই:ফৃ্ঘ নাঁ 


ৰ কিয়া া্ষতে পারে না। কেননা সকসেই দি রাখ 


নরযন্ষারত । [ছাঁদশ খণ্ড, ছাদশ মাখা 





নিয়ত করিগ.কর্খম ) কর্থ ত্যাগ চি নট 
কর্ম হয় শ্রেন্ঠতর।. কর্ম ত্যাগ করি 
নির্বাহ জীবন যাত্রা হবে না তোঙখার। ৮ 


কর্শরিযগবে হেই গংযত করিয়া 

ইত্্িযণত্বিধয় সব ভাবে মনে মনে-- 

মূড়মতি মিথ্যাচারী কহে. হেন জরে । ৬ 
কিন্তু চিত্তবজে করি ইন্জিয় সংযত 

আসক্তি ত্যজিয়! যেই, কর্শের্জিয় দ্বারা 

হয় কর্মযোগে রত- শ্রেষ্ঠ সেই জন। ৭ 





















ূ শ্রেষ্ট- উক্ত মিথ্যাচারী ও ইতরলোক অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ হয় শেঙ্কর, মধু) । তাহার জ্ঞান-সম্ভাবনা বলিয়া* 
পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা! শ্রে্ঠবেলদেব)। চিত্ত শুদ্ধির 
দ্বারা জ্ঞানবান হয় (ম্বামী)। কেবল রামানুজ ভিন্ন অর্থ 
করেন; তিনি বলেন, তাহাদের প্রমাদের সম্ভাবনা ন! 

থাকাঁয় তাহারা জ্ঞান নিষ্ঠাবান পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 

হয়। 

(৮) নিয়ত করিও কর্ণ-_নিত্য কর্ম করিও- 
অর্থাৎ শ্রুতি স্থৃতি ধিহিত নিত্য কর্ম করিও (ম্বামী, 
মধু; শঙ্কর) চিত্তশুদ্ধি জগ্য নিীম ভাবে স্ববিহিত আব- 
গক কন্ম করিও বেলদেব)। 

রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন,তুমি প্রকৃ- 
তির সহিত সংস্থষ্ট থাকায় নিত্যকাল ব্যাপিয়া অনাদি 
বানা দ্বারা চালিত হইয়া যে কণ্ধ' করিবে, তাহাই 
তোমার সর্বাপেক্ষা সুকর হইবে । এই শ্লোকের শেষ 
ছত্রের সহিত মিলাইয়! দেখিলে এই অর্থই অধিক সঙ্গত 
হয়। এবং মূল শ্লোকে 'নিয়ত'_তৎপর স্থিত“কুরু এই 
ক্রিয়ার বিশেষণ বোধ হয়। “নিয়ত'র সহিত “কর্ম 
অন্বয় করিলে তাহ! কিছু দুরাম্বয় হইয়া পড়ে। 


কর্্মত্যাগ হতে কর্ম শ্রেষ্ট--চতুর্ব শ্লোকে উক্ত 
কর্দের অনারস্ত অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ট (শঙ্কর, বলদেব)। 


সর্ব কম্প ত্যাগ অপেক্ষ। কর্ম করা ভাল(ম্ব।মী)। রামা- 

নুজ বলেন, জ্ঞান নিষ্ঠা অপেক্ষাও কর্ন নিষ্ঠা শ্রেঠ। 
কেনন৷ পূর্বে ত্বত্যাস না হওয়ায় জ্ঞান নিষ্ঠ।র স্াভা- 

জা 

আত্মার স্বরূপ উপলক্ষি করিয়া আত্মার অকর্তৃত্ব অনু 

সন্ধান করিয়া স্থির হয়।. এই জঙ্ক, ইউনি 
যোগের অন্তর্গত, ও দেই হেতু কর্ম, যোগ শ্রেষ্ট । এবং 
জ্ঞান নিষ্ঠা! অধিকারীরও কর্ম যোগ আঁচরণীয়। কেন 
না জ্ঞাননিষ্টেরও কন তাঁগ করিলে শরীর রক্ষা হন্ধ 
ন1। এই যুক্তি .রাঁসানুজের ॥ তিনি আরও বলেন 
যে। হে প্যস্ত"শরীর ধারণ করিতে হয়, ও. সাধনার 
সমাপ্ডি না হয়, দে পর্যন্ত ভ্াক়ার্জিত ধনের দ্বার! সর! 
বজ্ঞ ও লিত্য নৈিদ্ধিকাদি কর্দ বন্ত সম্পন করিয়া) 








বশে বিচলিত হইয়া কর্ম করে। এই জন্ত এষেবারে 
কর্মত্যাগ্ সম্ভব নহে, কেবল কর্মে আসক্তি ত্যাগই 
সম্ভব ।. এই অর্থই অধিক সঙ্গত বৌধ হয়।, 

বজদেব বলেন, অবিশুদ্ধূচতত লোকে বৈদিক কর্ম 
মন্ন্যাস করিলেও কি কারণে লৌকিক কর্মে রত হয়, 
তাহা এখানে দেখান হইয়াছে। 

(৬) ভাবে মনে মনে- বিমুঢ়াত্মা রাগদেষ দূষিত 
চিত্ত বাহার॥ তাহার! উৎন্ক্য বশতঃ কর্ধেক্তিয় নিগ্রহ 
করিলেও, অর্থাৎ বহিরেন্রিয় বাক কর্ম না করিলেও, 
মনে নে অনুরাগ বিরাগ বশে শঙ্জাঞ্গি ইঞ্জিক় বিষয় 
শ্মরণ করে মেধু)। নিক্ষাম কর্ম দ্বারা চিত্তগুদ্ধির পূর্বে 
কষম্মত্যাগ করিয়া মনে ঈখখর ধ্যনি করিতে গেলেও 
তাহার পরিবর্তে বিষয় চিন্তা মনে উদ্দিত হয়(বলদেব)। 
পাপধ্বংসের পূর্বে, বাহ জয় হইবার পুর্ব্বে, আত্মজ্ঞনে 
প্রবৃত্ত হইলেও মন বিষয় প্রবণতা বশত; আত্ম৷ হইতে 
বিমুখ হইয়া বিষয় চিত্তা করে (রামানুজ)। ভগবান্‌ 
ধ্যান ছলে ইন্ত্রিয়ের বিষয় স্মরণ করে (স্বামী )। 

মিথ্যাচারী--নিজ সংকল্পের অন্যথা! আচরণ করে 
(রামীনুজ)। পাপাচাকী শেশ্কর) বা কপটাচারী (শ্বামী) 
হয়। ইন্ট্রিয় সংযম ক্রিয়া বৃথা হইয়া সে দাস্তিক হয় 
(বলদেব)। 

(৭) চিত্তবলে--মুলে আছে “মনসা” বা মনের 
হারা) বিবেক যুক্ত হুইয়। মেধু)। 

ইক্জিয়-_-জ্ঞানেন্টিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাধিফা, জিহবা, 
ক এই পা জালেজিয়। 

সংবত--ইঙ্বর পরায়ণ কক্গিয়া শ্বোষী)। বিষয্লাস্তি 
নিহত করিয়া (খু) ( আল্মাবলোকৰ প্রনৃত্তির দ্বারা 
গিরনিত করিল (রাঁনাক্থুজ)। ." 

কঙ্েজিয়- বাঁক পাণি,পাদ, ৮ উপস্থ র্‌ 
পাচ কর্দেজিদ্ব( ” 





যজ্ঞ হেতু কর্শ বিন হয় এ এ সংসারে 


অন্ধ কর্ম, হে অঞ্জঞুন, বন্ধন কাঁরণ--. 
সেই হেতু কর্শ কর আসক্তি ত্যজিয়া। ৯ 





যজ্ঞাবশিষ্ট আহারের দ্বারা শরীর ধারণ করিবে। কেন 
না*আহার শুদ্ধ হইলে সত্বশ্দ্ধি হয়। সত্বশুদ্ধিতে 
স্থৃতি স্থির হয়। এই শ্রম্ত প্রকৃতিসংস্থষ্ট কর্মযোগই 
্কর। রি 

' জীবন যাত্র।-শরীর স্থিতি (শঙ্কর)। শরীর 
রক্ষার জন্য জ্ঞানমার্গাবলম্বীকেও ভিক্ষাত্রমণাদি ক্রিয়া 
করিতে হয়। ক্ষত্রিয়ের ত কশ্মশ ব্যতীত জীবন 
ধারণের অন্য উপাঁয় নাইবেলদেব)। কর্ম ব্যতীত অর্জ- 
নের শরীরযাত্রা ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত রূপে নির্বাহ 
হইবে ন! মধুনুদন)। দেহাদি চেষ্টা দ্বারা শরীর রক্ষা 
হয়, নতুবা মৃত্যু হয় (গিরি)। 

(৯) যজ্ঞহেতু-_“যজ্ঞো বৈ বিষণ £৮ এই শ্রুতি 
অবলম্বন করিয় শঙ্কর, ন্বীমী, মধুহদ ন, গিরি, বলদেব 
ইহার! “ষজ্ঞ' অর্থে খিচ্ু বা পরমেশ্বর স্থির করিয়াছেন । 
তাহারা বলেন যজ্ঞহেতু অর্থে_ ঈশ্বর বা বিধু আরাধনার্থ 
ভাহাকে তোধণার্থ। কিন্ত রামাঁনুজ “যজ্ঞ সাধারণ 

অর্থে বুবিয়াছেন ॥ অর্থাৎ এ শ্লোকে ও পরের শ্লোকে 
যজ্ঞ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই কথা বলিয়া- 


ছেন। এ অর্থও বেশ সঙ্গত। 
বন্ধন কারণ--রামানুজ বলেন যেআত্ম প্রয়ো- 


জন.জ্ন্ত আসক্তি বশে যে কর্্শ করা হয়, তাহা হইতে 
কর্মববন্ধন হয় । অহঙ্কার মমতা ও সর্বেক্্রিয় ব্যাকুলত। 
জনিত কর্শে বাসনাবীজ থাকায় তাহাতে বন্ধন হয়। 
অর্থাৎ সেই বাসনা বা কামবীজ হেতু সংসারে পুনঃ 
পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিতে হয্স। খেদ মন্ত্রের ৮১০১১ 
মন্ত্রে আছে,“কামন্তদগ্রেসমবর্ততাধিমনসে। রেতঃ প্রথমং 
যদাসীৎ।” 

আসক্তি ত্যজিয়-_হ্থখাভিলাষ ত্যাগ করিয়া, 
এবং ব্যায়েপীঞ্জিত ভ্রব্যসিদ্ধ যজ্ঞাদির হবার! বিষুকে 
আরাধনা করিয়! তাহার অবশিষ্ট হার! দেহ যাঁরা 
নির্ব্বাহ করিয়া বেলদেব)। আত্ম প্রয়োজন সাধনের 
অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া! (রামানুভ)। কর্দফলে অভি- 
লা ত্যাগ করিয়। (শঙ্কর)। আসক্তি ত্যাগ করিয়। 
পরম পুরুষকে বঙ্ঞাদ্ি করের দ্বারা আরাধনা করিলে, 
ঘর্থাৎ যজ্ঞ হেতু কর্ম করিলে, অনাদিকাল প্রবৃত কর্ম 

৮২--৮ 


ধজ্ঞ সহ প্রজাপতি প্রজ। সট্টি করি 
কয়েছিল! পুর্বে--”হও বর্ধিত ইহধতে, 
হক ইহা তোমাদের ইষ্ট কাম দাতা । ১৭ 


বাসনা দূর হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় ব্যাকুলতা নৃষ্ট হয়, 


আত্মাবলোকন করা যায়। 

পূর্বঙ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে,শরীরযাত্র। নির্বাহ 
জন্য কর্ম করিতে হয়। আহার সংগ্রহ করিতে হয়। 
সে জন্য গৃহীর অর্থার্জনাদি ও সন্গ্যাসীর ভিক্ষাদির 
প্রয়োজন হয়, অথব। অন্ঠের উপর নির্ভর করিতে হয় । 
কিন্ত নিজের জন্য আহার সংগ্রহের চেষ্টা করিতে 
হইলে মনসেই দিকে আকধিত হয়, কর্মে আসক্তি 
হয়। তাহার ফল-_কর্শ বর্ধন । এখন কথ! হইতেছে, 
এমন কান উপায় আছে কিনা, যাহাতে আহার সংগ্র- 
হও চলিবে, এবং সে নিমিত্ত কৃতকর্ে আসক্তি হইবে 
না। এ উপায় এই যে, আহার সং্রহার্থ কর্ন 
নিজের জন্য করিতেছি মনে যেন এরূপ ধারণা ন। 
থাকে। অর্থাৎ যজ্্র্থ কর্ম করিতেছে,ব ঈশ্বরার্থ রশ 
করিতেছি, অথবা পশুপক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি সর্বজীবের 
পোঁষণ ও বদ্ধন জন্য, ও প্রকৃতির যে শক্তির ব্যয়ে 
জীব জগৎ বর্ধিত হয়, সে শক্তি বর্ধন জন্য যে পঞ্চ- 
যজ্ঞাদি কর্তব্য, তাহার জন্যই দ্রব্যাদি সংগ্রহ কঙ্সি- 
তেছি-কেবল এইরূপ ধারণা করিয়াই কর্ম করিতে 
হইবে। তাহা হইলে নিজের জন্য কর্ধ করিতেছি 
এরূপ মনে হইবে না। কুতরাং কর্মে স্বার্থ বা নিজ 
কামন। থাকিবে না । তাহাতে ধর্দের মূলসুত্রে 0677191 
01009 511] শিক্ষা হইবে। কন্ম্ে বন্ধন হইবে না 
এই তত্বই এ শ্লোকে ও পরের আট শ্লৌকে বুঝান হই- 
য়াছে, ও যজ্ঞ কেন কর্তব্য তাহাও দেখান হুইয়াছে। 

(১০) যজ্ঞলহ- ্রন্গা সথষ্টির প্রথমে যজ্ঞের সহিত 

তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ঠ) সৃপ্টি করিয়াছিলেন 
(শঙ্কর, মধুহুদন, শ্বামী), মমন্কু ১১১ দেখ)। দেবতাদে'র 
আদিরপ প্রজ! ভুষ্টি করিয়াছিলেন বেলদেব)। বৃহ্দা- 
রণ্যক উপনিষদে আছে, ব্রন্গ স্থষ্টি কালে অগ্নি, ইন্দ্র 
বরুণাদি, বন্ছ রূদ্রাি, ও পৃ্থী-_-এই সকল দেবতাদের 
যথাক্রষে ত্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্র জশতিকপে সৃষ্টি. 
করিয়ছিলেন। বেদে আছে (খক্‌ ৮1১০1৯* দেখ) , 

"ব্ক্ষণোহত্ত সুখযালীৎ বাছ রাজন্ত কৃতঃ । 

উর তদন্ত যটৈশ্াঃ পল্ত্যাং শুড্রে। অজায়তঃ। 





' “যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে কর সম্বদ্ধিত 


তারাও তোমাদের করুণ বর্ধন; 


পদ্ম্পর সম্বর্ধনে কর শ্রেয় লাভ। ১১ 


অতএব সৃষ্টির প্রথমে চারি বর্ণই হৃষ্টি হইয়াছিল। 
প্রজাপতি- ঈশ্বর, বিষ্ণু (বলদেব) 1: প্রজা শরষ্টা 
'(শস্বয়, মধু)। 
কয়েছিলা-_নামরূপ বিভাগশুশ্য,নিজ প্রকৃতির 
শক্তিতে বিলীন পুরুষদিগের প্রয়েজন অনুস্ধরে স্থপ্টি- 
কালে সেই প্রয়োজনের সম্পাদক নামরূপ বিভাগ 
করিয়া, বজ্ঞ এবং তাহার নিরূপরু বেদ প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন বেলদেব)। অথ্রু। অনাদিকাল প্রবৃত্ত অচিৎ 
(চৈতন্যাতীত) বিষয় সংসর্গে অবশ ও নামরূপ বিভাগ 
হেতু বনুপ্টুরুষকে কালে আপনাঁতে লীন করিয়্া.ব 
বিলীন রাখিয়া,পরে স্থষ্টিকালে পুনর্ববার নামন্ূপ বিভাগ 
প্রজান্থষ্টি করিয়ছিলেনরোমানুজ).। বলদেব ও রামানুজ 
উক্ত'্ূপ, অর্থ করিয়া দ্বৈতাদবৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন 
বোধহয়। ০ 
বৃদ্ধি হও-_-আপনার বৃদ্ধি কর বেলদেব, রামা- 
নুজ) | উতুরোত্র 'উম্নত হর্ঁ (মধুসুদন)। 
ইহাঁতে-ঞ্জই যজ্ঞ দ্বার অথব। আশ্রমোচিত 
ধর্মের দ্বারা মেধু)। 
ইঞ্টকামদাঁতা-_-অভিশ্রেত ফল দাতা শেঙ্কর)। 
কাম্যফলদাতা (মধু)। মোক্ষরূপ কাম ও তাহার অনুযায়ী 
কাসনা সফলদাত। (রামানুজ)। হ্যদিশুদ্ধি হইলে আত্ম- 
জ্ঞান লাভ করিয়া! ও দেহয়াত্র। যজ্ঞ দ্বারা সম্পাদন 
করিয়া বাঞ্চিত মোক্ষ ফল লীভ হইবে বেলদেব)। 
এস্থলে কর্মযোগ মার্গে আরোহণ জন্য প্রথম য্ 
করা আবশ্ঠক বলিয়া ভগবান প্রথমে ইঞ্টফল দাঁত! 
যজ্ঞাদি কাম্য কর্মেরও প্রশংসা করিয়াছেন বোধ হয়। 
কারণ বিনা জ্ঞানে কন্ধত্যাগ অপেক্ষ। কাম্য কর্মাও 
অগেকাংশে শ্রেষ্ঠ (স্বার্মী)। অথবা যজ্ঞ আদি নিত্য 
নৈর্সিত্িক কর্্প করা কর্তব্য ইহাই এস্থলে বুষাঁন 
হইয়াছে (গিরি)। শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত। 
(১১) সংবন্ধিত-_যুলে আছে 'ভাবয়ত')অপ্যা- 
ধিত কর (শঙ্কর ) বা যজ্জের হবি স্বাগ্ বর্দিত কর। 
(হ্বামী)মধু)। 


বর্ধন-+বৃছি খ্বারা অন্ন উৎপন করিয়া বর্ধন করি-] 


বেন (মধু) (বিষুপুয়াণ ১৬ দেখ)। 


প্যজ্ে পুষ্ট দেবগণ দিবেন সবারে টা 
ইষ্ট ভোগ? ভুঞ্জে যেই দেবে, নাহি দ্বি্ব 


দেব-দত্ত সে সকল-_তঙ্কর দেজন। 
“যজ্ঞ অবশিষ্ট ভোজী সাধু যেই জন 
হয় সর্বপাপ মুক্ত; কিস্তযেইপাপী , 

নিজ হেতু করে পাক-_পাপাহারী সেই ।”১৩ 


সপ 


শ্রেয়--মোক্ষ বেলদেব)ম্বর্গ মধু), মোক্ষ লক্ষণ 
যুক্ত জ্ঞান পাঁইবে,অথবা স্বর্গলাভ হইবে (শঙ্কর) । বল- 
দেব আরও বলিয়াছেন যে;যজ্ঞ দ্বারা আহার শুদ্ধি হয়, 
(১৪ শ্লোক্ষের টীকা দেখ) আহার শুদ্ধিই জ্ঞান. নিষ্ঠার 
প্রধান অঙ্গ । কারণ শ্রুতিতে আছে, “তত্রাহার শুদ্ধো 
সত্বশুদ্ধিঃ সত্ব শুদ্ধৌ ঞরবা স্মৃতি: স্মৃতি লক্ষে সর্ধ্ব 
্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ;” ছান্দোগ্য উপনিষৎ)। 

(১২) ইষ্টভোগ-্ত্রী পুত্র পশু প্রভৃতি(শঙ্কর)। 
পণ্ড স্বর্গাদি (মধু)। অন্পপনাদি-বাহা সম্পদ (গিরি, 
রামান্ুজ)। 

দেবগণ-_দেবতাগণ ঈশ্ব্দরই শরীরভূত অংশ 
বলিয়। ঈশ্বরই সর্ববযজ্জঞের ফল দাঁতা(রামানুজ) | গীতার 
৪ অধ্যায়ের ১১ শ্লোক দেখ। 

এস্থলে কন্্রত্যাগের লোষ দেখান হইয়াছে (ম্বামী)। 
যজ্ঞে পারত্রিকের ফল ভিন্ন এ জন্মেও ফল পাঁওয়। যায়, 
তাহা এ স্থজে দেখান হইয়।ছে মেধুহুদন)। 

দেবে নাহি দিয়া _-বজ্ছে দেবোদ্দেশে আহুতি 
ন| দিয়া মেধু)। পঞ্চ যজ্ঞাদির দ্বার! দেবে তুষ্ট ন করিয়া 
(বেলদেব, স্বামী)। | 

ভূঞ্জে--নিজ দেহ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করেমেধুশস্কর)। 

তস্কর--দেবন্ঘ অপহারী শেঙ্কর)। অন্তের নিকট 
প্রাপ্ত বস্ত অন্যের প্রয়োজনে নাও দিয়! তাহাকে যে 
নিজস্ব করিয়! লয় (রামানুজ)। 

(১৩) যজ্ঞ অবশিষ্ট ভোজী-_দ্ব্ষজ্ঞ পিতৃ" 
বজ্ঞ, মনুয্যুবজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ব্রহ্ষযজ্ঞ, এই পচ যজ্ঞ । 
গিরি,দেব যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া চারি যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া 
ছেন। দেবতা, পিতৃলোক্‌, মনুষ্য ও অন্য তূতগণের 
বর্ধন জন্য ও ব্রনের তৃপ্তির জন্য যে কার্য কর! 
হয় তাহাই যজ্ঞ। এই কয় বজ্ঞ.করিয়া যে খ্াক্তি বজ্ঞা- 
বশিষ্ট ভোজন করে,, সেই অন্ত ভোজন করে (শহর) । 


সর্বপাঁপমুক্জ--এস্থলে স্ৃত্যক্ত পঞুনার (পচ 
পাপের) কথা উল্লিখিত হইয়াছে । যথ।,-_ - 


টে 





অন্ন নর হতে ত লমুভূত হ হয় ভূতগণ' 
জদ্মে অন্ন বৃষ্টি হতে, বৃষ্টির উত্তব 
যজ্হেতু/ কর্ধহতে যজ্জের সম্ভব) ১৪ 


একিওনী পেষণী চুলী উদকু্ী চ মার্জনী। 
পঞ্চসুন। গৃহস্থন্ত তাভিঃ ন্বর্গং ন গচ্ছতি ॥” 


স্থৃতিমতে, অজ্ঞানকৃত এই পঞ্চ পাপ উক্ত পঞ্চজ্ঞের | 


দ্বারা, নষ্ট হয়! অজ্ঞান পূর্বক টেঁকী, ধাতা।, চুললী, 
জলকলস ও ঝাটার দ্বারা লোকে সর্ধদ] ষে জীবহিংসা 
করে উক্ত পঞ্চ যজ্জের দ্বারা সেই পাপ মোচন হয়। 
আমাদের শাস্ত্র মতে সাসান্য অজ্জ[নকৃত প্রাণীহিংসাও 
কতদূর পাপজনক তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যাঁয়। 
শাস্ত্রে আছে-- 

“পঞ্চছুনা কৃতং পাপং পঞ্চ যজ্তৈ ব্যাপোঁহতি”। 

বলদেব ও রামানুজ বলেন, অনাদি কাল হইতে 
উপচয় হইয়াছে যে পাপ ও যাহা আত্মতত্ব অবলোকন 
বিরোধী তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। 

নিজহেতু করে পাঁক--(এ সম্বদ্ধে মনু ৩১১ 
দেখ) যজ্জপুরুষের অঙ্গ স্বরূপ দেবতাদের অঙ্চনার জঙন্য 
যজ্ঞার্থ পাক ন| করিয়া! আজ্মপৌষণের জন্য পাক করে 
রোমানুল, বলদে২)। 

পাঁপাহারী-_-দেক্প'অশুদ্ধ.আহারের পরিণাম 
পাপ এই জন্য সে পাপাহারী রোমান্থজ)। কেন না 
তাহার উক্ত পঞ্চসুনা বিদ্যমান থাকে । যজ্ঞ দ্বারা নষ্ট 
হয় না। শ্রুতিতে খাছে, “ইদমেবান্ত তৎসাধারধমন্্ং 
ষদিদমদ্যতে সয এতদ্ুপাস্তে ন স পাঁপ্ানোব্যাবর্ততে 
মিশ্রং হোতৎ।” অন্যত্র আছে “মোঘ মন্নং বিন্দতে 
জপ্রচেতা; স্বত্যং ব্রবীমি বধইংস তন্ত নার্ধযমনং পুষ্যতি 
নোসথায়ং কেবলাঘোভবতি কেবল.ইতি |” 

(১৪) অর্পহতে সমুডূুত-_তুক্ত অন্ন পরিপাক 
হইয়া রক্তাদি সার পদার্থ, প্রস্তুত হয়। ইহারই সার 
হইতে পরে পুরুষের রেতঃ ও জ্রীলৌকের,শোণিত উৎ্ 
পন্ন হয়.। এই শুক্র ও শোধিত যৌগেই' জীবদেহের 


স্য্টি ও বৃদ্ধি হয়। নুতরাং আয হইতেই আমাদের. 


মাতা .পিতভৃজ শরীর ও স্কুল দেহের হৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয় 
শেক্কর)। “শুক্র শোণিত জীব সংযোগে তু খলু কুক্ষি- 
গতে গর্ভসংজ্ঞোভবতি | (চরক)। এই মত আধুনিক 
বিজ্ঞান সম্মত । 


পরশ্নোপমিবদেস্জোকে) আছে_গজ অন্নং থে পর প্রজা-- 
পতি স্ততো হ বৈতদ্‌ রেতস্তল্মাদিমাঃ প্রজা প্রজা ন্ত- 
ইতি” 

সাংখ্যকারিকায় আছে,-_. 
“নুষ্া মাতা পিতৃজাঃ সহ প্রভৃতৈষ্রিধ! বিশেষ।ঃ স্থাঃ 
সুক্ষ! তেষাং নিয়তা মাতা পিতৃজ। নিবর্তন্তে 1” 

বৃষ্টি হতে-__মুলে আছে 'পর্জস্য-_অর্থাৎ বৃ ও 
বজাকুলিত মেঘ। কিন্তু এস্বলে' অর্থ বৃষ্টি (স্বামী ও 
শঙ্কর) মধু ও গিরি বলেন এই কথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ । | 

ুষ্টির উদ্ভব যজ্ঞ হেতু- সঙ্গ স্থতিতে আছে__. 

“অগ্ো প্রাপ্তাঙ্থৃতিঃ সম্যাগাদি ত্যমুপতিষ্ঠতে । 

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরগ্নং ততঃ প্রজাঃ ॥” 

অর্থাৎ অগ্সিতে-যে'আহুতি প্রদান কর! যায়, তাহ 
সমস্ত আদিত্যের অভিমুখে উপস্থিত হয়। তাহা হইতে 
আদিত্য প্রভাবে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে বস্থমতী ফলবতী 
হইলে অন্ন উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে প্রজা সৃষ্টি হয় 1 

অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে অগ্নিছোত্রাদি যর্জে দেবতা 
স্মরণ পূর্বক যে আহতি প্রদান কর৷ যায়,সেই হবি এক 
অপূর্ববাধ্য সুঙ্ষ্ শক্তি বা ধূর্ম যুক্ত হইয়া! বাপ্পাদি রূপে: 
রশ্মি পথে নুর্য্যাভিমুখে আরোহণ করিতে থাচ্ক । পরে 
সেই শত্তি হইতেই বৃষ্টি হয়, এবং তাহ! হইতেই ব্রীহি- 
যবাদি অন্ন জন্মে ও পূর্বোল্লিখিত রূপে তাহা হইতেই 
ভূত দেহ বর্ধন হয় (্িরি)। সুতরাং যজ্জদত্ত হবিই 
পরে অন্নরূপে পরিণত হয় ও জীবদেহ বর্ঘান করে। 

এই কথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইলে, 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত দুই একটা তত্বের আলোচন। 
করিতে হয় ।. সুর্যের উত্তাপে জল যখন বাম্পরূপে 
পরিণত হইয়া! উর্ধে উত্থিত হয়, তখন তাহার সহিভ 
কতকটা লেই তাঁপ অস্তহিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায়, 
তাহাকে (50670 1,82) বলে ।' সেই, বাম্প পুনর্ববার 
বৃষ্টিরপে পরিণত হইতে হইলে, তাহার সেই অন্তত তি 
তাপ বাহির হইয়। ষ1ওয়।র প্রয্োজন হয়। উদ্দেস্থিত 
শীতল বায়ু স্তরের সংযৌগে,অথব। উদ্ধগমনক্রিয়। স্ম্পা! 
দূন হেড সেই ক্বলীয় বাষ্পের তাঁপ সম্পূর্ণরূপে অপহৃত 
হইতে পারে না-_ইহা বিজ্ঞানবিদগণ এক্ষণে সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন।. তাঁহারা এখন অনুমান করেন যে,. 
তাঁড়িতের ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা সেই কাঁধ্য সম্পন্ন 
হয়। এইজন্য বাম্প যখন মেঘরূপে প্রথমে পরি" 
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ণত হয়, তখন তাহার সহিত বিদ্যুৎ শ্করণ হয়। 

যৌধ হয় ঝাম্পের অস্তভূতি উত্তাপ কোনরূপে তড়িত 
শক্তির6ত গরিণত হয়; এবং দেই তড়িত ও পৃথিক্ী 
হইতে আকৃষ্ট তাহার বিরোধী তড়িত পরস্পর আক- 
বণ নিয়মানুসারে একীভূত হুইয়। বিদ্যুৎ প্ষংরিত হয়, 
এবং তখন বাশ্পের দেই অন্ততূতি উত্তাপ হ্রাস হওয়ায় 
বাপ বৃষ্টিকূপে পরিণত হয়। শুষ্য হইতে বিস্ষ,রিত 
তেজ, তড়িত বা চুষ্বক শক্তি রূপে কতকট! পরিবন্তিত 
হইয়া বাস্পের তাপকে তড়িৎ রূপে পরিণত করে। 

এই জঙ্ত স্র্য্যের তড়িতের হস বৃদ্ধির সহিত অতিবৃষ্টির 
ও অনাবৃষ্টির সম্পর্ক আছে, বৈজ্ঞানিক পর্ডিতগণ .এই 
সিদ্ধান্ত করেন। আধুনক বৈজ্ঞানিক পাঁওতকে 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে,কোন উপায়ে উদ্ধস্থিত বাপে 
এই তড়িত শর্ভির সংযোগ বিয়ে দ্বার। অতিবৃষ্টি বা 

অনাবৃষ্টি নিবারণ করা যাইতে পারে । সম্প্রতি আকা 
শাভিমুখে ডাইনামাইট নিক্ষেপ করিয়া তাহার সহসা 
বিশ্লেষণ জনিত শব্দের কম্পন হইতে বৃষ্টি উৎপাদনের 
চেষ্টা হইয়াছিল । তাহা কাধ্যকরী হয় নাই । 

এস্থলে বৃষ্টি উৎপাদনের এক নৃতন উপায় উল্লিখিত 

হইয়।ছে 1 অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ অগ্রিতে যে হবি ক্ষেপণ 

করা! হয়, তাহ।র অপুর্ব ধর্ম বা কোন বিশেষ শক্তির 

সহিত ধুম ও বান্পাকারে সুর্ধ্যরশ্মি পথে উদ্দে উঠিয়। 


জলীয় বাপ্পের সহিত মিলিত হয়, ও তাহাকে বৃষ্টিতে 


পরিণত করে (শঙ্কর ও মধুনুদন) | বৃহৎ যজ্ঞ গ্রিকুওে 
যে বহু পরিমাণে হবি নিক্ষেপ হয়,তাহাও ছয়তঃ বাম্প 
হইয়! উপরে উঠিবার সময় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে। 
সেই জন্য তাহা জলীয় বাষ্পকে বৃষ্টিতে পরিণত করিতে 
পারে। 

ইহা ব্যতীত.আরও এক কথা জাছে। ধঙ্জাহত 
এই হবি বাষ্প রূপে জলীয় বাস্পের সহিত উদ্ধে সংমি- 
লিত হয়। সেই হবি-বাশ্প বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পড়িয়া 
ভূমির উর্বর! শক্তি বৃদ্ধি করে। সুধু তাহাই নহে। 
শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই হবি-বাম্প মধ্যে জীবদেহ 
সংগঠপকারী অণু অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে । 
দেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানাবিদ্কত' 7১010112517) 
167) 0611 বাঁ 91555179. কিনা তাহা পরীক্ষা 
করিলে জানা যাইতে পারে। দি তাহী,হয়, তথে 
এই হবি কবধু ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে নাঁ। “সই 





ভূমিতে যে শন্ত-হয়,. তাহাতে এই হবি হইতেই 
জীবদেহ গঠনকারী অথুর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়) ও 
নেই শস্তে জীবদেহের উন্নতি হয়। এইরূপ জীবদেহ 
গঠনোপযোগী অণুবিশিষ্ট শন্তুই প্রকৃতপক্ষে. জামাদের 
দেহের উপযোগী । তাহার অভাবে আমাদের দেহ 
নিশ্ডেজ হ্ইঞ্স) পড়ে । এতত্ব বন্দি সত্য হয়, তবে যজ্ঞ 
আমাদের কত উপকারী তাহা বেশ বুঝিতে পার! 
যাইবে । যজ্ঞ দ্বারা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির ভার, 
ও আমাদের দেহের প্রকৃত উপযোগী শস্য যাহাতে 
উৎপন্ন হয় এইরূপ কঠিন কাষ্যের ভার নিরক্ষর কৃষ- 
কের হন্ডে রাখার পরিবর্তে সকল গৃহস্থের উপরই পুর্বক 
কালে ন্যস্ত ছিল। এবং এই জন্য যজ্ঞ সকল গৃহস্থেরই 
কর্তব্য ছিল। 

এই তত্ব হইতে পুর্বরবোক্ত ১১। ১২। ১৩ গ্লোকের 
অর্থও কতকটা বুঝা যাইবে । কেন ন| যজ্ঞের দ্বার। 
কিরূপে আমরা সম্বপ্ধিত হইতে পারি, তাহার কারণ 
ইহা হইতে জানা যাইবে । আর এই বজ্ঞ হইতে বৃষ্টি 
কারী শক্তি বা দেবতা বরুণ বা! পর্জন্তদেব, ও বিদ্যুৎ 
শক্তির আধার বা আক।শ দেবত। ইন্দ্র কিন্ধপে সম্ব- 
দ্ধিত হন; অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে তাহাদের শক্তি কিরূপে 
বৃদ্ধি হয় তাহও বুঝা যাইবে। 

আরও এক কথা এস্লে উল্লেখ করা কর্তব্য । 
স্থকৃতি শক্তি বলে মৃত্যুর পর জীব সুশ্্মশরীর লইয়! 
বিদ্যুৎ পথে ুষ্যলোকাভিমুখে গমন করে বটে কিন্তু 
যাহাদের ততদূর স্থকৃতি শক্তি নাই তাহারা অত উর্ধে 
বায়ু ও আকাশ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে ন।। 
উহার পুনর্বার হবি বাঙ্গের সহিত বৃষ্টি মুখে 
ভূমিতে পতিত হয়; ও শত্তের মধ্যে "অস্তপিহিত 
হইয়া! জীবদেহে প্রবেশ করে ও পরে সময় উপস্থিত 
হইলে শুক্র ও শেণিতের যে।গে নিজ কর্মান্ুকুল ভুল 
শরীর গ্রহণ করে। শাস্ত্রে এই রূপে পুনর্জন্ম তত্ব বুঝান 
আছে। মনুসংহিতায় আছে, 

“য্দাণুমাত্রিকো তৃত্বা বীজস্থাম্মু চরিষু চ। 

সমাবিশতি সংসষ্ট স্তদ! মুর্ভিং বিমুঞ্ততি ॥” 

ভাহ। হইলে অন্ন হইতে জীবোৎপন্তির আরও এক 
কারণ আমরা বুঝিতে পান্সি। 

সে যাহাঁহউক, জীবদেহ পোঁষক শন) উৎপাদন 

করিতে মে প্রকৃতির কতক ট1 শক্তি বায় হয়--ইন্দর 


চৈ, ১৩০১] 


টিচার ১৯১৯৭ সক তানি াজানা 





শরশ্থহতে হয় জে"ন- কর্মের উদ্ভব, 
রঙ্গ হন সমস্তুত অক্ষর হইতে 
তাই ব্রহ্ম সর্বব্যাপী সদা যজ্ঞে স্থিত। ১৫ 
বরুণ শক্তি যে কতকটা ক্ষয় হয়,তাহ। সহজেই অনুমিত 
স্বইবে। কেননা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ব হইতে সকলে 
বুঝিতে পারিবেন যে উপযুক্ত পরিমাণ শক্তির ব্যয় | 
ব্যতীত শস্য উৎপাদনরূপ কাধ্য সম্ভবে না। পরে | 
সেই শক্তির যদি পুরণ না হয়-_তবে ইন্দ্র ও বরুণ | 
শক্তি ক্রমে হাস হইতে পারে। যজ্ঞ হারা সেই শক্তি 
পূরণ করিতে হয়, অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির মূল কারণ 
নিবারণ করিতে হয়। এই জন্যই বল! হইয়াছে যে, 
যে মানব এই শক্তি দ্বার! পুষ্টহইয়া-পরে এই শক্তিকে 
নিজে পুষ্ট না৷ করে-_সে পাপী ও পাপাঁচারী। 

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুগডকের প্রথনন খণ্ডের 
অষ্টম শ্লোক এইরূপ-- 

তপন! চীয়তে ব্রহ্ম ততো হন্নমভিজা য়তে । 

অন্নীৎ প্রাণোতস্নং সত্যং লোকাঃ কর্স্চানৃতং ৪” 

_. কর্মহতে যজ্ঞের উত্তব__-এই যজ্ধর্মাধ্য 
শুন অপুর্ব শক্তির উৎপাদনের কারণ কর্ম, অর্থ।ৎ 
তাহা খত্বিক যজমানাদি ব্যাপার রূপ কর্মবিশেষের 
দ্বারা সাধ্য হয়, মধু, শঙ্কর, গিরি)। 

(১৫) ব্রহ্ম__বেদ শৈক্কর, স্বামী, গিরি, মধুং 
বলদেব)। খগ্ষেদের পুরুষ সুক্তে আছে “তম্মাৎ যজ্ব।ৎ 
সব্বহৃত খচঃ সামানি জজ্জিরে” অর্থাৎ যজ্ঞ বা পরব্রহ্গ 
হইতে বেদের উৎপত্তি । এতরেয় আরণ্যক্ষে আছে, 
“তদিদি বা এতস্য মহতোভূতন্ত নাম ভবতি যোইসৈ- 
তদদেবং নামবেদ ব্রঞ্ধ-ভবতি ব্রহ্ম ভবতি ।” অর্থাৎ ব্রহ্ম 
প্রতিপাদক বেদ ব্রহ্ম নামে অভিহিত ।'রাঁমানুজ বলেন, 
এখানে তরঙ্গ অর্থে প্রকৃতি বা! পরিণামরূপ শরীর। 
গীতার ১৪ অধ্যায়ের ৩ শ্লৌফে আছে-“মমযোনি মহদ্‌- 
্র্ম তশ্মিন্‌ গর্তং দধাম্যহং |” "পাশ্চাত্য টীকাকারগণ 
বলেন ত্রন্ধ এখানে ব্রক্গী। সে অর্থ আদৌ সঙ্গত 
নছে। কেহ কেহ অর্থ করেন '্রান্বক্ষর সমুস্তবম্” 
বলিতে ত্রহ্ধা ও অক্ষর এক সময়ে উদ্ভৃত ইহাই বুঝায়। 
এ অর্থ কখন সঙ্গত নহে। | 

_ উদ্ভতব--_অর্থাৎ বেদই কর্তের প্রমাণ মধু) । অথব। 
বেদ.হইতেই'কর্দের প্রবৃতি (বলদেব, দ্বামী)। প্রকৃতি 
পরিণামরূপ শরীর হইতেই কর্দের উত্তব হয়(রা মানুজ)। 







অক্ষর হইতে-_পরমাত্মার নির্দেশ হইতে গুরু- 
ষের শিশ্বাসের স্তায় বুদ্ধি প্রয়োগ বিনা বেদ উদ্ভুত ছই- 
যছে। (ষধু। শঙ্কর, গিরি) । শ্রুতিতে আছে “অন্ত 
মহতোভূতন্য নিশ্বসিত মেতৎ খগবেদঃ যজুেরেদঃ সাম- 
বেদঃ1” রামানুজ বলেন-_ অক্ষর বা জীবাত্মা হইতে 
উদ্ভত। 

কিন্ত গীতার ৮ অধ্যায়ের ৩১১২১ গ্লোে, ১২ 

অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে এবং ১৫ অধ্যায়ের ১৬ শ্লাফে এই 
'অক্ষরশবের অর্থ পাওয়া যায়। সেই সব ল্লোক হইতে 
জানা যায় যে এই স্ুষ্টিতে ছুইক্ষপ পুরুষ আছে__ 
ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষর পুরুষ-_-জীব,কেন না তাহ! ব্রঙ্গে 
লীন হইতে পারে। অঞ্গপ্টী পুরুষ “কুটস্থ' ৷ অর্থাৎ ব্রহ্ম 
বা পর়মাত্বাই অক্ষয় পুরুষরূণে সর্ধ্বজীব দেহে জীবের 
সহিত বাস করেন । খর্েদের ১ মণ্ডলের ১৬৪ হুক্তের 
২১ কে আছে-_. 

“সা স্থপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষন্- 
জাতে” অর্থাৎ ছুই পরম্পর যুক্ত সথ্য ভাধাপন্ন পক্ষী 
এক বৃক্ষ আশ্রয় 'করিয়! আছেন। এই কুটস্থ অক্ষর 
পুরুষ সর্ববজীবে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া ইহাকে সর্বব- 
গত বলা হইয়াছে। ইহ ব্যতীত অব্যপ্ত* পর্রন্মকেও 
“অক্ষর বল! হইয়াছে । এই শ্লোকে ব্রন্ধ অর্থে বেদ 
বুঝ।ইলে “অক্ষর' অর্থে অঙ্গর পুরুষ হইবে না-_ 
কেন না বেদ অপৌরুষেয়। অক্ষর অর্থে তাহা হইলে 
পরত্রহ্ম বুঝিতে হইবে । রামানুজের অর্থ ধিলে ব্রহ্ন 
অর্থে মহৎযোনি বা তাহা হইতে জাতভূত শরীর 
বুঝিতে হইবে--“অক্ষর' অর্থে কুটস্থ জীবাতআ। হইবে । 
(গীতার ১৪।৪ শ্লোকে দেখ )। 

সর্বগত-_সর্বপ্রকাশক মেধুঃ শঙ্কার)। মন্ত্রা্থ- 
বাদের দ্বারা সর্ধভূতের প্রয়োজনীয় আখ্যানাদিতে অব- 
স্থিত স্বামী)। সকল শরীর অধিকার.করিয়| বাসকারী 
(রামানুজ) | : 

যজ্ঞেস্টিত-_যজ্ঞ হইতে যে অসি অপুর্ব ধর্ম 
বা শজি জন্মেততাহাতে অবস্থান করেন (মধ, যজ্ঞ বিধি 
প্রধান বলিয়া তাহীতে বাঁস করেন শৈঙ্ষর)। নিজন্থষ্ট 
প্রপ্জার জীবনোপাঁয় বলিয়া অতি প্রিয় যজ্ে অধিষ্ঠিত 
থাকেন (বলদেব)। তিনিই ঘজ্ঞের মুল রোমানুজ) । 
সর্ধব্যাপী অক্ষর পুরুব সর্ববদ। যজ্ঞের উপায়ুত হুইক্সা। 
তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন (স্বামী)। 


' [ঘাদশ খণ্ড দবাদশ সংখ্যা 





ক প্রবর্তিত চ: চক্র যে যে হেথায় 
নহে অনুৰর্ভী, পার্থ-_-সেই পাপ-প্রাণ, 
ইন্দ্রিয় নিরত-_বৃথা জীবন তাহার। 


১৬ 


এই শ্লোকের এইরূপ সহজ অর্থও হইতে পারে, 
যথা,__অক্ষর পরব্রন্মের এক চতুর্থ পাদ (পুরুষহুক্ত 
দেখ) মংত্র মায়। উপহিত ব্রহ্মরূপে জগতে প্রকাশিত । 
এই মারার গুণত্রয় হইতে কর্মের উৎপত্তি । ব্রহ্মই এই 
কর্মের আধার ও যজ্ঞ রূপ কর্মের অধিষ্ঠাতা। 

(১৬) প্রবর্তিত চত্র__বেদ যজ্ঞ পুর্ধ্বর ঈশ্বর 
প্রবর্তিত জগৎ চক্র শেঙ্কর)। জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির 
জন্য প্রবর্তিত কণ্মাদি চক্র কস্বী)। ব্রহ্ম হইতে বেদের 
আবির্ভাব, তাহা হইতে কর্মজ্ঞান ও তাহার অনুষ্ঠানে 
ধন্মেৎপত্তি,তাহা হইতে পর্জন্,তাহা হইতে অন্ন,তাহা 
হইতে ভূতগণ, এবং পুনর্বার ভূতগণ হইতে কর্ধ 
প্রবৃত্ি--এই পরমেশ্বর প্রবর্তিত চক্র(মধুহ্দন,বলদেব 1) 
রামানুজ বলেন, “ভূতশরীর (ব্রহ্ম) হইতে কর্ম, কর্ম 
হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পর্জন্য, পর্জষ্ঠ হইতে অন্ন, 
অন্ন হইতে ভূতশরীর, পুনর্বার তূতশরীর হইতে কর্ণ 
ইত্যাদি-_-এইক্লপ ক্র্ধ্য কারণ ভাবে জগতে কর্শচত্র 
প্রবর্তিত হয়।” 


নহে অনুবর্তী- ক যোগাধিকারী বা জ্ঞান 
টি যে কেহ (রোমানুজ)। যাহার! আত্মজ্ঞাননী 
নহে কেবল তাহারা শেস্কর)। ইন্জরিক্ননিরত বিশেষণ 
যখন এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে, তথন এই শ্লোক: 
কেবল কর্মীধিকারীকেই উপলক্ষিত হইয়াছে (মধু 
হৃদন)। শ্রুতিতে আছে-_-এই জীবাত্ম! সকল ভূতেরই* 
লোক, অর্থাৎ সকলের জন্যই কার্ধ্য করিবে। সেষে 
হোম করে তাহাতে দেবলোকের কায হয়,য়ে উপদেশ 
দেয় তাহাতে খবিদের কাধ্য হয়,য্নে পুক্রোৎপাদন করে, 
তাহ! দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্ত হয়। যে মনুষ্যদের বাস 
ও অন্ন দিয়া তাহাদের তৃপ্তি করে, তৃণ ও উদক্‌ দিয়া 
পশুদের তৃপ্তি করে ও শ্বাপদ বায়দ পিপ্ীলিকাকে 
আহার দিয় তৃপ্ত করে। এই জন্য রামানুজের অর্থই 
অধিক সঙ্গত। পুর্বে ১৩ শ্লোকের টাকায় যে পঞ্চ 
যজ্ঞের কথ! উল্লিখিত আছে, তাহ! যে চিরদিনই আমা- 
দের বর্তব্য,এ কথ! সকলেই ম্বীকার করিবেন | তবে 
অন্য বেদোক্ত সকাম যজ্ঞ সম্বন্ধে মতাস্তর হইতেপারে 
কিন্তু সে সকল যজ্ঞও নিফামভাবে ক্কর্তব্য বোধে করা 
যাইতে পারে ও করা কর্তব্য, তাহার কারণ পূর্বোজ 
কয় শ্লোকে বুঝান হুইয়াছে। 
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু 





কার কথ। শুনি? 


কার্তিক মাসের নব্যভাঁরতে “হিন্দুধর্মের 
প্রামাণ্য” গ্রবন্ধটী পাঠ করিলে 'মস্তকহীনের 
শিরপ্রদাহের গল্পটী মনে পড়ে। অগ্রে হিন্দু- 
ধর্টাই কি স্থির হউক,তৎপর তাহার প্রমাণ 
আলোচ্য | প্রাতিপাগ্য বিষয়টা কি,প্রকাশ ন! 
করিয়া, প্রমাণ সংগ্রহ নিক্ষল। গ্রীষ্টীয়ানগণ 
সহজ দলে বিভক্ত হইলেও, ্বীহ্বীয় ধর্মের 
ত্ঞা নির্ণয় করা ছরূহ নয়। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে 
এবং তাহার পুনরুখানে বিশ্বাসই স্রী্ট-ধর্্ম। 
প্রত্যেক গ্রী্টায়ানের নিকট বাইবেল অত্রাস্ত 
শান, তাহার সকল কথাই সত্য এবং সকল 


আদেশই অবন্ধযু . প্রতিপল্য । মুসলমানগণ, 


মহম্মদকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাঁপুরুষ এবং 
কোরাণ ঈশ্বপাদিষ্ট গ্রন্থ মনে করেন। ধার্টিক 
মুসলমানগণ কোরাঁণ হইতে এক পদও অগ্র- 
সর হইরেন না। হিন্দুর কি এমন কতকগুলি 
পুস্তক নাই,যাহাতে তাহার ধর্মের সমস্ত তত্ব 
নিহিত আছে? এই হিন্দুধর্মের পুনক্তানের 
সষয় অনেকে হয় ত এই প্রশ্নটী শুনিয়া হাল্ত 
করিবেন। এক্ষণে ধর্মের ঘোর আন্দোলনে 


চতুর্দিক বিকম্পিত ; বক্তা প্রচারক উপদ্েশক: 


পরিব্রাজকে' দেশ প্লাবিত ১ সনাতন ধর্মের 
মাহাত্ম্য পুর্ণ পুস্তকও যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে। 
অথচ কোন খানিতেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর 


চৈ, ১৩০১] 


পাওয়া বায় নাঁ। পুনরুখিত হিন্দুধর্ম বু 
শাখায় বিভক্ত । কাহারও সহিত কাহারও মূল 
বিষয়ে ও মতের মিল নাই। সকলেই শান্ত্ের 
দোহাই "ঘন, কাহার কোন্‌ শাস্ত্র তাহা কেহ 
বলেন না। ত্রাঙ্ষণ হুইতে চণ্ডাল পর্যযস্ত 
সকলেই “কলির বেদব্যাস”” হইয়া স্বেচ্ছান্- 
পারে শাস্ত্রের বিভাগ, ব্যাখ্যা এবং পপ্রক্ষিপ্ত 
শ্নোকের নির্ধারণ” করিতেছেন। 
বিবেকানন্দ একজন মহা হিন্দু। সুদূর 
আমেরিকায় হিন্দুধর্মের বিজয় নিশান 
প্রোথিত করিয়াছেন ; অথচ তাহার হিন্দু- 
স্বানিট। কাশীর পণ্ডিতগণের মনঃপুৃত হই- 
তেছে না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 
আমেরিকার হোটেল নিবাপী শুদ্র পরম- 
হংসের হিন্দুধর্ম গঙ্গাজলে রন্ধন কর! নিষিদ্ধ 
মাংসের হায় 1*১[701217 961০7 ইত্ডিয়ান 
নেসনের বিজ্ঞ সম্পাদক তাঁহার বিরুদ্ধে আরও 
গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, স্বামিজী খ্রীষ্টের উপদেশগুলি 
হিন্দু ধর্মের উপদেশরূপে প্রচার করিয়া 
আমেরিকাঁক্জসিগণকে প্রতারিত করিতে- 
ছেন। একজন সংসাঁরত্যাগী হিচ্ছু সন্ন্যাসীর 
পক্ষে প্রবঞ্চনার অভিযোগ বড় লামান্ত নয়। 
তাহার অনেক কথায় আমাদেরও বিশ্বাস 
হয় না। সম্প্রতি তিনি তাহার মাদ্রাজী বন্ধু- 
গণকে লিখিয়াছেন, যে *[ (2. ৫. ৪85) 
/2.5 211 27 055 550 ০ 8%25 2110 200 
0769 5৮91 ০0176511050 6112.0.10 ০০1৫ 
[7700009 £%৫97%/4৮ (৬13৩ [3019৩ ০৫70৩- 
5917061 9,. 7894-) অর্থাৎ বেদমার্থে মোক্ষ 
হয় লা এবং হইতে ও,বে পাবে) তাহাও কেহ, 
কথদ। বলে নাই: / আঁম্মান্দের একটা শ্রম স্থিল' || 
মে, বেদ ত্রঙ্গাত'মুখপন্ বিলিস্থৃতি। অতএব 
ইহ! হিন্দু মাজেরই পূজ্য । হবে সকল দার্শনিক- 
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গণ বশযের আসিব স্বীকার ক করেন রন নাই)বেছের 
অন্রাস্ততা! এবং অপৌরুষেয়ত্থ স্বীকার করিফ! 
হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। স্বামিজীর 
গীতায় প্রগাঢ় ভক্তি । গীতাকার একজন 
[1051]হিন্দু হইলেও বেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 
কর্ম ব্রচ্গোভভবং বিদ্ধি ব্রন্ধাক্ষরসমুস্তবঃ , 
তন্মাৎ সর্ধগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 
এবং প্রবপ্তিতং চক্র নানুবর্তয়তীহয়ঃ। 
অধায়ুরিক্র্িযারীমো। মোঘ। পার্থ স জীবতি ॥ 

( ঝগ্সি হোত্রাদি ) কর্ম বেদ হইতে, বেদ 
রহ্ধ হইতে সমুদ্তব হুইয়াছে, অতএব সর্ব- 
ব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
যে লৌক ইহলোকে বিষয়াসক্ত হইয়া পূর্বোক্ত 
প্রকারে প্রবন্তিত কর্মাদি চক্রের (কর্মানু্ঠান 
দ্বারা ঈশ্বরা রাঁধনাঁর) অনুবর্তী ন1 হয়, তাহার 
আয়ু পাপময় ও জীবন বৃথা । (গীতা ৩য় 
অধ্যায়ে ১৫১৬ শ্লোক) অগ্ত্র-_- 

সর্ধেহপ্যেতে যজ্ঞ বিদে যুজ্ঞক্ষয়িত কল্মযাঁঃ 
যজ্ঞ শিষ্ঠ সৃতোভূজো যাস্তি ব্রন্ম সনাঁতনম্‌ ৫1৩৭) 
এই সকল যজ্ঞবেত্৷ যজ্ঞ দ্বারা নিম্পাঁপ 
হন। এবং ঘজ্ঞশেষরূপ অমৃত ভোজন করিয়। 
ব্রহ্ম সনাতনকে লাভ করে। 
বিবেকাননের কলিকাতাস্থ সহষোগীবর্গও 
এক নূতন হিন্দুধর্মের প্রবর্তক। শাস্ত্রে দশ 
অবতারের কথা উক্ত আছে। তন্সধ্যে নয়টা 
হইয়।. গিয়াছে এবং বাকি আছেন কন্ধী। 
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী নিবাসী ৬ রামকৃ 
পরমহংসই তাহাদের মতে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল 
স্থজনকারী পূর্ণ ব্রদ্মের শেষ অবতার 1! ! 
বাঙ্গালার (517 ড/2101 ১০০৫ বাবু 
বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় একজন বড় সাধারণ 


রকমের হিন্দু ছিলেন.না। উপন্যাস লেখকের 


। ধিনি রাজা, কুহুকিনী কল্পনা ফার চির সহ: 


রী, একটা নৃত ধর্ হুজন বাচা সহর্শ 


বরের এক জরাজীর্ণ ধর্শের পক্কোদ্ধার 


_[দাদশ খত ঘাদশ সংখ্যা) 





কর! তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ। অসারারণ 
প্রতিভাবলে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত এবং 
সুবিক্তীর্ণ পুরাণ রাশির ভিতর প্রচ্ছন্ন, তাবে 
নুক্কাফ্িত? প্রক্ষিপ্ত” শ্লোক সকল বাহির করিয়া 
দিয়াছেন। তিনি অগাধ শান্ত্রসমুদ্র মন্থন 
করিয়! দেখাইয়াছেন খে, শীতকালে কিঞ্চিৎ 
মগ্ঠপান করা দূষনীয় নয়। পরম বৈষণবেও 
সকল প্রকার মাংসাহার করিতে পাল্দেন। 
ব্রাহ্মণ হইলেই যে ব্রাঙ্ষণ হইল, তাহা নয়। 
রামামুচির সন্তানও একজন সৎব্রাঙ্মণ হইতে 
পারে) এবং আবশ্তর্ক হইলে বোধ হয় 
শ্াদ্ধাদি কর্্মও তাহ! দ্বারা করিয়া লওয়! 
যাইতে পারে । অনেকের সহিত তাহার 
এ সকল মত মিলে না বটে, কিন্তু ইহাঁকেই 
তিনি আদি ও অক্ত্রিমুহিন্দুধন্ম বলেন। 
মহাভাঁরত হরিবংশ প্রভৃতি পুস্তকগুলি 
অনেক দিনের রচিত। এক্ষণকার মার্জিত- 
কুচি যুবকর্ধুবতীর চিত্ত রঞ্জনের উপযুক্ত নয়। 
তাহাতে কৃষ্ণ পীতধড়া পরিধান করিয়া! অধি- 
কাংশ দেহ উলঙ্গ“রাঁখেন) লোকের বাড়ীতে 
যজ্ঞের সময় ব্রাঙ্গণগণের পদপ্রক্ষালনে 
নিযুক্ত হন। মাঠে গরু চরান প্রভৃতি অনেক 
অনেক কুৎসিত কর্ম'সময় সময় তিনি করিয়। 
থাকেন। এমন মহাভারত একাঁলে চলিতে 
পারেছকি প্রকারে? কবিবর শ্রীনবীনচন্দ্ 
সেন সম্প্রতি সভ্য সমাজের উপযোগী এক 
নৃতন মহাভারত রচন! করিয়। হিন্দু ধর্শের 
এক মহৎ অতাঁব দূর করিয়াছেন। তাহার 
ছই (1১8৮) রৈবতক এবং কুরুক্ষেত্র বাহির 
হইয়াছে । ইহাতে কৃষও (11705 7151818) 
এন. স্কায় নিজের সুশোভিত মুস্ণাকক্ষে 
ববিয়! থাকিয়া! গুধচরের. নিকট .পররাধ্রের 
গুহ সংবাদ শ্রবশ করেন। উত্তরা নভেলের 
(1081075 ) এর স্কাক় ছবি আঁকেন। আভি- 


মন্থ্য (2০৩৮) লেখেন এবং মধ্যে মধ্যে 


স্বভাবের শোভা হেরিয়া আত্মহারা হন। 
স্থভদ্রী (9156591 ০৫ 17910 ) হইয়া কুরু- 
ক্ষেত্রের আহত সৈশ্ঠগণের শুঞষা করেন। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ গৃহ বিবাদে, 
আত্মবল ক্ষয় করিতেছে দেখিয়া, ছুর্ঝাসা 
অনার্ধ্য রাজ্য পুনঃসংস্কাপনের চেষ্টা করিতে- 
ছেন ইত্যাদি । আবার এমন হিন্দুও আছেন 
যে, ধাহার নিকট গোমেধ অশ্বমেধা্দি যজ্ঞ 
হইতে য্ঠী পূজা পর্য্যন্ত সমস্ত কর্্মই সনাতন 
ধর্মের অঙ্গ । নবমীতে অলাঁবু ভক্ষণ, হাচি- 
টিকৃটিকিতে যাত্রীকরিলে-_-এমন কি ষ্টারথিয়ে- 
টারে কীচকবধ অভিনয় বন্ধ হইলেও অনেকের 
সনাতন ধর্মে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। 
বল! বাহুল্য, সকল দলই আপনাদের 
হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন*ৈবং শাস্ত্রবচন 
উদ্ধত করিয়া আপনাদের মত সংস্থাপন, 
করেন। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, 
হিন্দুধর্মের মূলতত্ব কি এবং ইহা'র শাস্ত্রই 
বা কোঁন গুলি? ভাকিয়াছিলাম “হিন্দু, 
ধর্মের প্রামীণ্যে” ইহার ষহুষ্ভর পাঁইব। 
কিন্ত সমস্ত প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিয়াও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল 
না। এক স্থানে তিনি সনাতন ধর্মের এইরূপ 
ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে-ণ্বেদ মতে শব্দের 
অর্থ নিয্»ম। হিন্দুধর্শে ধর্ম শব্ধ এই বিস্তৃত 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধর্ম সাংসারিক নিয়ম, 
আহারের নিয়ম, পারিবারিক নিক্মম--যে 
সমস্ত নিয়ম আত্মাকে পরমার্থ পথে নিয়ো- 
জিত, শামিত ও উদ্বোধিত করে, সেই সমস্ত 
নিয়মই হিন্দু ধর্ম । সর্ব বিধায়ে ধর্ম মনুষ্্ক্ে . 


নিয়মিত কৃরে', অর্থাৎ. হয সকল ন্িকম 


অবলম্বন ক্বিবে. মানবের ইহকাঁলে উন্নতি, 
এবং পরকানে 'অপবর্গ লাভ হুয় তাহাই হিন্ঠু 


চৈজ, ১৩০১] 
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ধর্ম । তিনি আরও বলেন যে প্য্দি কোন 
ধর্ম বাস্তবিক ধর্ম নামের যোগ্য থাকে, তাহা 
সনাতন ধর্ম” । এ কথা তাহার শ্বধর্ম্মানুরা- 
গের পরিচায়ক হইলেও তাহার সংজ্ঞান্থুসারে 
যুক্কিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজ 
প্রভৃতি ত্রীষ্ীয়ানগণের অবস্থার সহিত আর্ধ্য- 
বংশাবতংসগণের তুলনা করিলেই তাহা! স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। যে নিয়মানুসারে আহার 
বিহার, সংসার যাত্রা! নির্বাহ করিয়া তাহারা 
শোৌর্য্যে বীর্য্যে সমস্ত জগতের মধ্যেশ্রেষ্ঠ, সমস্ত 
ধশ্বর্ষ্যের অধীশ্বর,এবং জ্ঞানের ভাওার হইতে 
সক্ষম হইয়াছেন,তাহা যে পরপদদলিত, অজ্ঞ, 
দরিদ্র জাতির সাংসারিক নিয়মাপেক্ষা সর্বব- 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা একজন অন্ধেও বলিতে 
পারে। মৃত্যুর পর কে [ব্রহ্মলোকে অগ্রে 
গমন করিবে ,তাহা বলা বড় সহজ নয়। কিন্তু 
যদি প্রগাঢ় ছ্বদেশান্থুরাগ, অকৃত্রিম স্বজাতি- 
প্রেম,সমস্ত মানব জাতিব প্রতি সার্বভৌমিক 
প্রেম,জগতের উন্নতির জন্য আজ্মোঁৎসর্গ যদি 
ইহলোকে স্বর্গের পরিচাঁয়ক হয়,তবে গ্রীষ্টীয়ান 
দেশেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। 
পূর্ণ বাবুর সংজ্ঞ।নুসারে ত হিন্দু ধর্মের 
তত্ব নিরূপণ করিতে পারিলাম না। এখন 
দেখা বাঁউক, তাহার প্রমাণ গুলি কিরূপ? 
কিসের মকর্দমা,না হয় নাই জানিলেন,সাক্ষি- 
দের জবানবন্দি শুনিতে দোষ কি? 
সনাতন ধর্দশের নাকি এমন সকল শক্ত 
শক্ত “প্রমাণ আছে যে, তাহার সহিত তুলনা 
করিলে শ্রীষটায় ধর্শের প্রামাণ্য নগণ্য হইয়া 
পড়ে”” 1 তরীটটীয় প্রমাণালোচন! এ প্রবন্ধের 
উদ্দে নয়। লেখক নিশ্চয়ই জানেন যে,ইউ- 
রোপে 50595, ম২5121), 81111 ছাড়া পত্ডিত 
এবং 7১1০7 ভিন্ন বিজ্ঞানবিৎ অনেক সহ 
আছেন, ফাহাদের উক্ত ধর্মে অচলা ভক্তি । 


৮৩-৯ 










আর যে 77512904111 বাকের প্রমাণকৈও, 
1 উপহাস করেন; সনাতন ধর্ম সঙ্বক্ষে তাহা- 


দের মত কিরূপ,তাঁহা কি একবার ভাবিয়া 


ছিলেন? সে ধাহাই হউক, লেখকের মতে 
“হিন্দু ধর্শের প্রামাণ্য” দ্বিবিধ, (১) স্বতঃ 
(67651781),0২) পর তঃ (09721) 1 ঞ্লদু- 


ধর্শের পরতঃ প্রমাণ বুঝিতে হইলে লেখকের 
মতে এই সকল কথা অগ্রে জার্না উচিত; 
যথা,_-(১) হিন্দুধর্শের ছুই অঙ্গ, পৌরাণিক 
এবং বৈদিক। বেদেই হিন্দুধর্ম ; পৌরাণিক 
ধর্ম সেই বেদের বিস্বৃতি মাত্র। (২) জন" 
সমাজে জ্ঞানাধিকার বিভিন্ন বলিয়! সনাতন 
ধর্ম এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত । জ্ঞানিগণের জন্ত 


যাহ! প্রতিপাদ্য,অজ্ঞানীর কাছে তাহা অগ্রাহা। 


সকল অজ্ঞানীকে জ্ঞানী করা অসম্ভব।" এজন্য 
হিন্দুধর্ম নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া! অধি- 
কার ভেদের উপযোগী হইয়াছে” । (হিন্দু 
ধর্ট্দের এট! মহা অনুগ্রহ বলিতে হইবে)। (৩) 
অজ্ঞানী সকল এক সম্প্রদায় ভুক্ত, কিন্তু 
“্ঞানিগণের অনেক দল আছে, যথা শাস্ত্র 
জ্ঞানী মুনি, খধি, মহধি, দেবর্ধি, ত্রচ্মধি'? 
ইত্যাদি। এতগুলির মধ্যে কেবল মুনির 
[)০?08001) ট|! তিনি বলিয়া দিয়াছেন । 
“যে জ্ঞানীরা এক এক বিশেষ মত প্রচার 
করেন,তাহারাই মুনি” কেন না বোধ হ্য়, 
নাসৌমুনির্বস্ত মতংন ভিন্নং বলিয়া($)। “অদ্ভুত 
লীনা শরীষ্টধর্শেরি ঈশ্বরত্বে প্রমাণ হিন্দু ধর্ষের 
নহে। হিন্দুধর্মের লীলার প্রমাণ ঈশ্বর । শাহ 
প্রমাণ ঈশ্বরাবতার হিন্দুর বিশ্বান্ত। তাঁহার 
লীল! দেবলীল!। হিন্দু অগ্রে স্বীকার করেন 


যে,রাজ। কৃষ্ণ, ভীম, যুবিটির হন্মান প্রতৃজ্ি, 


নেবাবস্তার--তাহার পর কাঁজেই শ্বীকাধ্্- 
যে তাহাদের লীলা দেবলীলা' বলিয়া অতুভ 
এবং অলৌকিক।” এমন হিন্দুর বুদ্ধির প্রশংসা 





ফে ফেনা করিবে ? বিশেষ হনুমান যখন তাহাঁর না, তাহা রামতাপনীয় উপনিষং নাঁষক 


দদেষাবতার ! 

উল্লিখিত উদ্ধুতাঁংশটা পাঠ করিলে রঃ 
রূপ বোধ হয় যে, হিচ্দৃর্্মের বৈদিক ভাগ 
জ্টানিগ্রথের জন্, আর অজ্ঞানীর জন্ত পৌরা- 
ণিকক। বৈদিক ধঙ্খ্ই ঝ। কি, পৌরাণিকই ঝ। 
কি, তাহা তিনি কোথাও বিশদরূপে ব্যাখ্যা 
রতন নাই। * ভাবে বোধ হয়, ফ্লেখকের 
মতে পনিয়াধিকার জ্ঞানী” হিন্দু সাকার 
অগ্তণ ঈশ্বরের উপাসক, আর, উচ্চাবিকার 
জ্ঞানী হিন্দু নিগুণ ঈশ্বরের উপাসক 1 এস্কলে 
প্রশ্ন হইতে পারে (১ নিগুণ ঈশ্বর কি? 
(২) বৈদিক ধর্মের প্রতিপাদ্য নিগুণ ঈশ্বর 
কি না? (৩) নিয়াধিকার জ্ঞানী হিন্দুই বা 
কে উচচাধিকার জ্ঞানী হিন্দুই বা কে? ৫১) 
বকিম বাবু বলেন,দার্শনিকেরা নিগুণ ঈশ্বর 
সম্বন্ধ গ্রস্থরচনা করিতে পারেন না বটে, কিন্ত 
তাহাআখাদের হ্যায় সাধারণ মানবের জানের 
এবং কল্পনার অতীত । 

(২) আর নিগুণ ঈশ্বর যে বেদের প্রতি- 
পাদ্য ; ৰাবু রমেশচন্দ্র দর্তের এবংঠ19%108- 
111এর গ্রন্থ পড়িলে ত বোধ হয় না। তবে 
€লেখক বেদ শব্দটা বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার 
করেন। রাম তাপনীক় উপনিষৎ্, গোপাল 
তাপনীয় উপনিষৎও তাহার নিকট বেদ? 

(৩) এই অথিল ব্রহ্গাণ্ডের শ্রষ্টা পাত। 
ব্রহ্ম যে চিন্ময় অদ্থিতীয়, মান্নীীত এবং অশ- 
রীরী,তাহা পুর্ণ বাবুও স্বীকার করেন ? কেন 





ক এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, “হিন্দুধর্ট্ের 
প্রতিপাদ্য নিগুপ ঈশ্বর” আর "সগুণ ঈশ্বর নিক্লাধি- 
কারীর উপান্ড।” হিন্দুধর্পেয গুতিপা নিগুণ ঈখর; 
অচএর ফাহাটদার ধর্গের, গাতিপী্য যগ্ুপ ঈশ্বর, তাহ 


1 ছাদশ খণ্ড, ছ্বাদপ-সংখ্য।1. 





! বেদেতেই আঁছে-- | 
“চিন্তা দ্বি তিয়স্ত নিফলন্তাশরীরিণঃ ন্‌ 


তবে জ্ঞানী সেই নিরাঁকারেন্স .উপাসন! 
করুন, আর অজ্ঞানীরা সাকার দেবদেবীর 
উপাসনা করুন, ইহাইি তাহার ইচ্ছ!। ঈশ্বর 
বিষয়ে জ্ঞানী এবং অক্ঞানীর প্রভেদ নির্ণয় 
করা সহজ নয়। ইংরাজী নবিশ বলেন,অনস্ত 
জ্ঞান সমুদ্রের নিকট মহা পঞ্ডিতেরও জ্ঞান 
গুদ্রতম-বালুকাঁকণা! অপেক্ষাও ক্ষুদ্র । ঠাহার 
নিকট সমস্ত মানবের হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে 
আচ্ছন্ন। ব্রন্মের শ্বব্ূপ কি, কোন্‌ মানব 
জানিতে পারে? কেনোপনিষতের এই কথা 
গুলি ত সকলেই জানেন । 
নাহং মন্যে স্ুবেগেতি নে। ন বেদেতি বেদচ 
যো নব্যপ্থেধ মো ন বেদেতি বেদচ 
বস্তামতং তত্তমতং মতং ষঠ্ঠ ম যেদসঃ 
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌। 
কেনোপনিষৎকর নিশ্চয়ই একজন *উচ্চা- 
বিকার জ্ঞানী হিন্দু” । অথচ তিনিই ৰলি- 
তেছেন, “যিনি মনে কম্ষেন, শ্রহ্মকে সম্পূর্ণ 
রূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্গকে জানেন না” 
অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় ; মানব তাহাকে সম্পূর্ণ 
রূপে জানিতে পারে না। “অসম্যন্দর্শী 
নির্বোধ লোকেরাই মনে করেন ষে, তাহার 
ব্রক্ষকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন” । আদ 
ব্রহ্মের যে কিছুই জান যাঁয় না,তা হাঁও নয়। 
সকলেই কিছু কিছু জানিতে পারেন । স্থৃতরাঁং 
ব্রন্ধের নিকট জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর বিশেষ 
পার্থক্য নাই। সকলেই ত্বাহার নিকট 
অজ্ঞানী। আর ব্রহ্ম যদি, অশরীরী হইলেন, 
| তবে অজ্ঞানী তাহার ব্ষপ কল্পনা করিবেন 
1 কেন? ভাহাচততাহার, উপাসনার কি:সহা- 


হুর ইলা কা শা মতে এই তা করিবে? ভগবান্‌: সত্যন্বরূপ। স্মাহা 


স্ধপ দীড়ায়। 


মিথ্যা তাহাই পাপ,মিথ্যা কল্পনায় পুর্ণ রত্যের 


চৈত্র ছি 1. 


“কার কথা শুনি? 
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কিপাপে সস্তোষ জন্মিবে ? কেহ কেহ বলেন, 
অজ্ঞানীর! নিরাকার ঈশ্বর মনে ধারণা করিতে 
পারে না। কোন্‌ গ্ঞানীই বা তাহা! পারেন ? 


গ্রহলাঁদ*সিদ্ধ পুরুষ+হইয়াঁও বলিয়াছিলেনঃ-__ 


*“নামরপং ন যন্তৈকো! ফোহস্তিত্বেনোপলভ্যতে' 
বিষ্কুপুরাণ ১১৯৭৯ 
পতগবানের নাম নাই,রূপ নাই, কেবল 
আছেন,এই মাজ রূপে জান! যায়”? | "তীহার 
অস্তিত্ব ভিন্ন মহাঁপপ্ডিতেও তাঁহার বিষয় 
অধিক কিছু জানেন না। অতি মূর্থেও 
তাহার সত্বা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। স্বয়ং 
শিব মছানির্বাণ তন্ত্রে বলিয়াছেন 2-- 
সস এক এব সজ্পঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ 
শ্ব প্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দ লক্ষণঃ 
নির্বধিকারো নিরাধারে। নির্বর্বিশেষো নিরাকুল: 
গুপাতীত সর্বসাক্ষি সর্বাস্মা সর্বৃষ্িভূং। 
সবেত্তি বিশ্বং রাজ স্তংন জানাঁতি কশ্চন 
তাধীমং জগৎ সর্ধধং ত্রৈলোক্যং সচক্বাচরম্‌। 


মহানির্ববাধ তন্ত্র ২৩৪ পৃঃ 
সই ঘরমেশ্বরই কেবল সৎ অর্থাৎ নিতা এরং 


মস কেবল একমাত্র সত্যবস্ত। তিনি অদ্বিতীয় 
বং সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি শ্বপ্রকাশ, সর্বদা পূর্ণ 
ট অখণ্ড এবং সচ্চিদানন্দ লক্ষণ বিশিষ্ট । তিনি 
নির্বিকার, তাহার কোন আধার নাই, তিনি ভেদ 
রহিত এবং আকুলত। শূন্য । তিনি লীতোঞ্চ সখ ছুঃখা- 
দির-আঅত্রীত, তিনি কল কার্য্যের শুভাগুভ মাত্রেরই 
নাকী । মকলের প্রাণ সরাপ,সকল পদার্থের অরলোক- 
সনির্তা এবং সকল এহ্বর্য্যের অধিপতি । তিনি সর্বজ্ঞ 
কিন্ত তাহাকে কেহই জীক্গ:না। এই সমস্ত জগভই 
তাহার অধীন,ডাহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে । 
 হিন্দুশান্ত্, ৪৮ পৃষ্ঠা) 
শিবও ভাবেন চীশ্বর £_ 
লৌক।ভীতো জোক হেতুরবাক্মনসগোচয়ঃ | 
-. ঈশ্বর বাক্য এবং মনের অগোৌঁচর। মান- 
বের মন কাহার দ্ধূপ কি ধারণ! করিতে 
পারে? না তাহার সত্বা ভিল্প আর কিছু 
উপলদ্ধি করিতে পায়ে ? 


০ না ্ন করা গেল) 
জ্ঞানী হিন্দু ঈশ্বরতত্ব সম্পূর্ন রূপে নুধিত্তে 
পারে। জ্ঞানী এবং অক্ঞানী ছুইটা কি স্বতগ্র 
জীব? সকলেই অজ্ঞনান্ধকারে আচ্ছর হইয়া 
জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষার তারতম্যাসুসারেই 
লোকে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী হইয়া থাকে? 
অজ্ঞানী যদি ভ্রম বশতঃ মনে করেন,ঈশ্বরের 
দশটা হ্যাত ক পাঁচটা মস্তক; জ্ঞানীর নি 
তাহার সেই শ্রাস্তি দুর কর! উচিত নক? 
অভ্তানীর চক্ষে পৃথিবী সমতল বলিক্পা বোধ, 
হয়। জ্ঞানী কি তাহায়, জন্ত বলিবেন--হী, 
পৃথিবী সমতল । এমন জ্ঞানীর জ্ঞানের আমরা! 
বিশেষ পক্ষপাতী নহি। “ঈশ্বর নিরাকারঠ৮ 
এই তত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কি এতই দুরূহ? 
রায়ান, মুসলমান, ব্রাঙ্গ প্রভৃতি ধর্মমীবলম্বী- 
গণের সকলেই বুঝিতেপারেন। আর হিন্দুর 
“উচ্চাখিকার জ্ঞানী” লা হইলে, পারেন না$ 
হিন্দুর বোধশক্ষি কি এতই দুর্ব1. কাক 
হিন্দুর মধ্যে “উচ্চাধিকারী জ্ঞানী”ই বা! 
কে? দেখিতে ত পাওয়া যাঁয়, অতি মূর্খ 
শুদ্র হইতে হাইকোর্টের, ত্রাক্মণ বিচারপন্ছি 
পর্য্যন্ত সকলেই ত মুন্তি পা করেন। সর্রব- 
শাস্ত্রে সুপপ্ডিত হইয়াও তাঁহারা আন্িও 
প্রতিম। পৃজ। ত্যাগ করেন নাই। প্রতিমা! 
নিয়াধিকারীর জন্ত'" এটা রোধ হয় কথার 
কথ।। সাকার মৃষ্তির পুজা করিতে করিতে, 
ঈশ্বরের নিরাকারত্বে জ্ঞান জন্পে, ইহা 
অনেকেয় বিশ্বাস। কিন্তু তাহাই বা কিরশে 
হইতে পাঁরে ? “সাঁকার+ এবং পনিরাকার?” 
ছুইটা পরস্পর বিকদ্ধতাবাপন্ন শব । একটীর 
সঙ্গে আর একটার কোন সাদৃশ্জ নাই । 
একের দ্বারা অপরটা কখনই জালা যাইতে 
পান্ধে। ন!। বিমি নদীহদ প্রতৃতি কিছুই 
কখন: দেখেন নাই,তিনি কি কখন পর্বতের 





নব্যভরিন্ত | 


রঃ ) ৰ ্ ০. 
['ঘাদশ খণ্ড, দ্বাদশ..সংখ্যা... 





রূপ ভাবিছে ভাবিতে মহাসমুদ্রের রূপ স্থির | 
করিতে পারেন ? সাদৃষ্ঠ যুক্ত ছুই পদার্থের 
মধ্যেপ্তুলনা হইতে পারে, এবং একের দ্বার! : 
অন্টের রূপ স্থির করা ধায় । নিরাকার সাঁকাঁ- 
রের কোন সাদৃশ্ত নাই। সুতরাং একটা 
হইতে অপরটা স্থির কর! যায় না। শত শত 
বিদ্বান্‌ বুদ্ধিমান হিন্দু ত আজন্ম ঠাকুরকে 
যথেষ্ট পরিমাণে ভিজা চাল খাওয়াইন্েছেন, 
কই,এজীবনে ত তাহ।দের ভ্রম ঘুচিল না ! 
আর একটি বালককে ও ঈশ্বরের যথার্থ তত্ব 
শিক্ষা দাও,অচিরাত ছে বুঝিতে পারিবে। 
“হিন্দু ধর্মের প্রামাণ্য””টা পড়িলে লেখককে 
একজন সরল বিশ্বাসপ্রবণ লোক বলিয়া বোধ 
হয়। “সমস্ত পুরাণ একজনের লেখা”, ইহাই 
তাহার বিশ্বাস। বঙ্ষিম বাবু বলেন_-সমস্ত 
পুরাণ পড়িয়া যিনি বলিবেন হুহা! একজনের 
লেখা,তাহার সহিত তর্ক করা বৃথা । তাহার 
প্রবন্ধের ্পনেক স্থলেই আমরা অর্থ বুঝিতে 
পারিলাম ন1। যথা--“ব্যাস মহাভারত সৃষ্টি 
করিয়া বলিলেন, তাহ! কাব্য, কিন্তু নিম্নাখি- 
কারী জ্ঞানী সমাজে তাহা. ইতিহাস রূপে 
গৃহীত হুইল |” নিম্নাধিকারী জ্ঞানীর এত 
বিদ্যা, তাহা! ত আমরা জানিতাম না? 
যে.সকল ঘুক্তি দ্বারা লেখক শবের 
নিত্যত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, 
তাহাত্তে কলেজের ছাত্রের1ও হাস্ত সম্বরণ 
করিতে পানে না। সংস্কৃত নায়, দর্শন মকল 
পড়িলে এইরূপ জ্ঞান জন্মায় বলিয়া ভারত- 
হিতৈষী মহাত্মা বামমোহন রায়, [010 
151015656 কে সংস্কৃতের পরিবর্ধে ইংরাজী 
গনার্থবিদ্যা শিক্ষা দিতে অন্ুরোধ, করেন। 
এত্তছুপলক্ষে লিখিত উক্ত মহাস্বার পত্রথানি 








শশী? পি পাপী 
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্রিবিধ।”,পৌরাণিক,দার্শনিক এবং যোগপিদ্ধ 
তিনি বলেন, যে সকল লোকে পৌরাণিক 
গল্পে বিশ্বাস করেন না, ৰা দার্শনিকগণের' 
মীমাংসায় সন্তপষ্ট নন; “তাহাদের জন্য যোগ 
পথের প্রামাণ্য 1৮ “এ প্রামাণ্য কাহারও 
অগ্রাহ হইতে পারে না”__অতি সরল লোক' 
না হইলে একথা কেহ আজিকার দিনে 
বলিতে সাহসী হয় না। এখনকার “ইংরাজী 
শিক্ষায় বিকুত মস্তিক্ক** লোকের কেবল.ষে 
যোগে অবিশ্বা,তাহাই নয়)ক্টাহারা যৌগিক 
ক্রিয়া সম্বন্ধে বলেন “091/50187610951) 
01১১217৮80১ 01167 ৩2 00717 15319 1 
(911 200 191907এই মকল ঘোর পাষও- 
দের দলনার্থ তাহার আর কোন প্রমাণ আছে 
কি? তিনি সকলকে যোগাভ্যাস করিয়। 
দেখিতে বলিয়াছেন। তির্নিকি নিজে যোগ 
ঘ্বারাকোন নূতন তত্ব জানিতে পারিমাছেন.? 
আনরা দেখিতেছি, হিন্দুধর্থে অনেক 
“সন্ন্যাসী জুটিয়া! গাজন নষ্ট” করিতে বসি- 
যাছে। কাজেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কাহার 
কথ শুনি? হিন্দু ধর্মের মূলতত্ব গুলি কি? 
তাহার নির্ণয় কর! হিন্দু মাত্রেরই কর্তব্য 
হইয়াছে। হিন্দুর কোন্‌ গুলি শাস্ত্র? খ্রীষ্টা- 
যানের বাইবেলের ন্তায় বা. মুসলমানের 
কোরাণের স্তায় হিন্দুর ধর্পুস্তক' কোন্‌ গুলি, 
যাহাতে তাহার ধর্মের সকল তত্বই নিহিত 
আছে? সংস্কতে লিথিত হইলেই বা পুরাণ 
উপনিষৎ নাম হইলেই কি শাস্ত্র হইল? 
উক্ত পুস্তক অকল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত । কাজেই তাহাদের 
মতের কোন মিল নাই। হিন্দুর শান্ত কোন্‌ 
গুলি, তাহ জানিতে পারিলেও অন্ততঃ 


আমরা প্রবন্ধ লেখককে পড়িতে লন্থরোধ করি । হিন্দুধম্ম কি, কতকটা' স্থির করা যাঁর। 





পূর্ণ-বাবুর মতে “হিন্দু ধর্মের প্রামাণ্য 


যা শির 1 


_ কৃষি কার্ষ্ের উন্নতি । (১১) 


জীবিত অণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া । 
কৃষিকার্ষ্যের অনুকূল ও প্রতিকূল নানা 
জাতীয় জীবিত অণু বাযু,জল ও মৃত্তিকা মধ্যে 
সর্ধদাই 'বিদ্যমান থাকিয়া জগতের নানা- 
প্রকার আবশ্ুক কার্ধ্য সাধন করিতেছে (১) 
ব্যাসিলাস্‌ টাঁডি ক্রেসেন্ন (39,011105 (৪1০- 
০015০6175)ব্যাসিলাস ফ্লুওরেসেন্ন ২0139011105 
11075505175) ব্যাট উরিয়াম্‌ ইউরিই (732০ 
(9141) 01০০১) ও মাইক্রোকক্কাস্‌ সিরিয়াস্‌ 


(11০:09০০০০.5 05612005) এই কয় প্রকার অণু 


মুন্তিক1 মধ্যে থাকিয়া জান্তব ও উত্ভিজ্জ পদার্থ 
এবং এমোনিয়! ঘটিত যৌগিক পদার্থ সকল 
হইতে নাইটি ক এসিড উৎপাদন করে। 
এই নাইটি,ক এসিড. এবং ইহার সহিত 
মৃন্তিকাস্থিত চূর্ণ, পট্যাশ ও সোডা মিলিত 
হইয়৷ যে নাইট্রেট সকল উৎপন্ন হয়,এ সকল 
নাইট্রেট, কৃষিকার্ষ্যের প্রধান সহায় । নাই- 
টিক এসিড ও নাইট্রেট অবস্থাতেই উদ্ভিদ- 
গণ তাহাদিগের প্রধান আহার নাইট্রোজন 
(যবক্ষারষাঁন) সংগ্রহ করিয়া থাকে । (২) শিম 
ও কলাই জাতীয় উদ্ভিদগণের [,5£9177177009 
1505 শিকড়ের সহিত 'সংলগ্ হইয়া কতক 
গুলি অণু অবস্থান করে। প্র সকল অগু বায়ু 
হইতে ষবক্ষারযান আহরণ করিয়া মৃত্তিক। 
মধ্যে এবং উক্ত উদ্ভিদের শিকড়ের সহবতী 
নাইট্রেট সকল উৎপাদন করিয়া, উত্ভিদের 
আহারের সুবিধা করিয়া দেয়। সাধারণতঃ 
বাঁয়বীক্স যবক্ষারযাঁন উত্ভিদগণ আহরণ করিতে 
অক্ষম । (৩) আবার এক জাতী অণু (8৪০- 
(51101) [0517107560810) উদ্ভিদের খাদ্যোপ- 
যোগী নাইটে, শুলি নাইট্।াইট. ও নাইট্রো-; 


জেনে পরিণত করিয়া কবিকার্ষ্যের প্রতি- 
কুলাচরণ করিয়া থাকে। ৫) আর এক 
জাতীয় অণু ($11070090055 [0792৮) মুতের 
ইউরিয়া নামক অংশটাকে আমোনিক্সাম 
কার্ধনৈটে পরিণত করিয়াও কৃষিকােটর 


কিছু হানি করে। (৫) জল ও শর্করার সং- 


যোগে টরুল! সেিভিপসিই 00112 0০615- 
৬1515) নামক অনু স্থুরা উৎপাদন করিয়া 
সংসারের নানাবিধ উপকার ও অপকার 
সাধন করিতেছে । (৬্)স্থরার সংযোগে ব্যা্টি- 
রিয়াম্‌ এসিটাই (39০6০171807 4০56)নামক 
অণু শির্কা প্রস্তুত করে। এই শির্ষা পচন 
কার্য নিবারণ জন্ঠ বিশেষ উপকারী । (৭) 
ব্যা্টিরিয়াম্‌ টার্সো 0382657]) 051)0) 
নামক অণুর সহযোগে মাং ও ব্যাদিলাস 
ফ্লুজিরির €(39০11185 10102571) সহযোগে 
মত্ম্ত পচিয়। গিয়া অধাদ্য হইয়া পড়ে ॥ ৮৮) 
ব্যাসিলাস্‌ বিউটিরিকাস্‌নামক অপুন্বার মাখন 
পচিয়া যায় । আবার এই অণুই পনির পাকা- 
ইবার উপাদান। এই অণুর প্রধান কাধ্য 
1811০ 2০10 নামক অল্প উৎপাদন করা? 
এই অম্ল জন্তদিগের পরিপাক কারোর 
সহায়তা করে বলিক়া,এই অণুকে কৃষিকার্যোর 
অনুকূল বলিক্লাই গণ্য করা উচিত। (৯) 
ব্যান্টিরিয়ম্‌ ল্যাষ্টিম্‌ (39০01710070 15005) 
নামক অণু হুপ্ধ হইতে দধি উৎপাদন কারয়! 
মন্ুয্যের উপকারে আইসে। (১০) নীলগণচছ. 
হইত্তে রং প্রস্তত হইবার জন্তও এক জাতীর 
ব্যা্িলাসের সহায়তা আবস্তক। (১ ১) অপু. 
গুলির আর আর প্রক্রিয়া অপেক্ষা' ব্যাধি 
উৎপাদন প্রক্রিয়াই সর্বাপেক্ষা তয়ঙ্কর। এই 


7 প্যান ॥ সখ 
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- নব্যভারত। [দ্বাদশ খঞ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা | 


পা. 


সকল প্রক্রিয়ার সহিত কৃষকের সম্বন্ধ নিতাস্ত 


ঘনিষ্ট। অধু সকল ষে নিয় নির্দিষ্ট কয়েকটা | 
ব্যাধির কারণ, তাহা স্থির হইয়াছে । মাই- | 


ক্রোকক্াস্‌ জাতীয় অণু দ্বা্পা এই কয়েকটা 


ব্যাধি জন্মে-_-এরিসিপেলাস্‌ (হঠাৎ মুখ ফুলিয় [.. 


সাংঘাতিক প্রদাহ উপস্থিত হওয়া); পীত 
জর($০110৬ ৮৪); হাম ) বসন্ত )মনুষ্য ও 
গবাদি জন্তর ফুদ্ফুসের প্রদাহ (61750210112); 
জলাভতঞ্করোগ ; ছপিংকফ. নামক শিশুদিগের 
সংক্রামক কাশ রোগ.) প্রমেহ। লোহিত জবর 
(১5০21190109) গাং্জিন্‌ বা হাড় ও মাংস 
খপিয়া যাওয়া; রাইগার পেষ্ট নামক গো- 
ঘড়ক; গোরু ও মেষের ক্ষুরে' (০০96 274 
8০8 0559959) নামক রোগ; স্থতিকা 
জর) এবং মুগির গুটা । ব্যা্টিরিয়া জাতীয় 
জণু হইতে গোক্ষ ও ঘোড়ার গঁলাফুল! রোগ 
জন্মে । ব্যাসিলাস, জাতীয় কয়েক প্রকার 
অণু হইতে-এই কয়েকটা ব্যাধি জন্মে-_ 
ডিপথিরিয়া (191170১5719) ) শুকর জাতির 
জর (5787৪ 16৮০1); টাইফয়েড জর) 
ম্যালেরিয়া! জর; ঘোড়ার ও মেষের গ্ল্যাণ্ডাস্‌ 
ও ফার্সি নামক ক্ষত রোগ; মেনুয্যেরও 
এই রোগ হইতে দেখ। গিয়াছে )3 কুষ্ঠ- 
রোগ? উপদংশ ) মনুষ্য ও জন্তদিগের 
বম্কাকাশ রোগ ) খো-বসন্ত ও রেসমকীটের 
(কানন শিরা)রোগ) ওলাউঠা ) ও ধনু্টক্কার। 
স্পাইরিল্লাম জাতীয় অণু হইতে পালাজ্বর 
(05121351775 -5551 অথবা! ] 01819 ৮৩1) 
হয়।" প্যান্হিষ্টোফাইটান্‌ জাতীয় অণু হস্তে 


রেসম কীটের কটারোগ জন্মে। ওইভিয়াম্‌ 


'াল্খ্িকাব্স নামক্‌ অপেক্ষাক্কতবৃক্দাকারেন্স 


অণুসম্ি হইতে রেসমকীটের “চুণাকেটে, 
নামক রোগ .অদ্মে। এই সকল রোগের মধ্যে 
কয়েকটা একবার হইলে পুনরায় অনেক দিবস 
পর্য্যন্ত হয় না । ইহাদের জন্তাই টিকার ব্যবস্থা 
হইয়াছে বা হওয়া সম্ভব। আর কতকগুলি" 
রোগ একবার জন্মিলে পুনরায় জন্মিবার অথব! 
ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবার আরও অধিক সম্ভাবনা 
থাঁকে। এই নকল রোগের জন্য টিকার ব্যবস্থা! 
হইতে পারে না। যেসকল রোগের টিক! 
ব্যবস্থা হইয়াছে অথবা হইতে পারে, তাহার! 
এই গুলি, বথা,--বসস্ত রোগ, পীতজঅর, 
গোবস্ত; মুগির গুটি; জলাতন্ক রোগ, 
শুকর জাতির সংক্রামক জর; ওবাইগ্ডাঁর 
পেষ্ট, নামক গো-মরক 7 ডিপ্থিরিয়া) 
শ্যাণ্ডার্দও ওলাউঠা যাহাদের জন্য টিক! 
ব্যবস্থা হইতে পারে না, তার্ধরা এই গুলি 
--যক্মাকাশ) ফুশফুশের প্রদাহ ( সংক্রা- 
মক নিউমোনিয়া); গ্রমেহ; উপদ্বংশ ; 
এরিমেপেলাম্‌; ম্যালেরিয়৷ জর; ও পাল! 
জর।যে সকল রোগের জন্য টিক। ব্যবস্থা, 
হইতে পারে না, তাহাদিগের উপশম অথবা 
আরোগ্যের জন্ত অথুনাশক পদ্দার্থের ব্যবহারই 
একমাত্র উপায়। ষে' সকল রোগে টিক! 
প্রচলিত হইয়াছে, অথব! হওয়। সম্ভব, তাহা" 
দিগের আরোথ্য অথবা উপশমের অন্ত ও অণু 
নাশক পদার্থ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া 
গিয়াছে। (১২) কষিজাত ওষধি সমুদায়ের 


শফুড়ে লাগা”? “বসা-ধরা” প্রভৃতি যে সকল 


রোগ দেখিতে পাওয়া খান্ন, তাহারা প্রান্বই 
অপেক্ষাকৃত বৃহজ্জাতীয় অণুঘটিত। ইহার! 
নান! শ্রেণীতে বিভক্ত /যখা, পেরনস্পোনিকাম্‌, 


আধু নম হইতে ঘোড়ার ক্ষুরে থাশ (11594) ফিউসিস্পোরিয়াম্‌, পেজিজ। টিউবার সিনিয়া, 


নামক ব্যাবি জক্ে। বোট্যাইটিস ব্যাসিয়ানা 
ও ব্রোটাইটিম্‌ টেনেল্লা নাক ছইটী বৃহজ্জাতীয় 


পাক্লিনিয়া, আইসেরিয়। ওয়িডিয়াম, ইসি- 
ভিয়াম্‌, মিক্সোমাইসিটি, ক্যাভিসেপ্প, টেলি- 





উটোস্পেরিয়াম, ইউঠটি.লজিনাম ইতি 


ক্কষিজাত গ্যধি অমন্তের ব্যাধি বিষয়ে এদেশে 
এখনও কোঁন অনুসন্ধান আরম্ত হয় নাই 
বলিলেওওঁ অতুৃক্তি হয় না । বিলাঁতে এই সকল 
ব্যাধির বিষয় আলোচনা অনেক অগ্রসর 
হইক়্াছে। এ, বি, শ্রিফিথ্স্‌ সাহেব প্রণীত 
1)1558.555 01 ০:০5, এবং ডত্রু, জি, শ্মিথ. 
সাহের প্রণীত [)1599595 01 71910 ৪170 
(3213913 61019 ১ এই ছুইখানি ধ্স্তক পাঠ 
করিলে বিলাতে কষিজাত- ওষধি যকলের 
ব্যাধি সন্বদ্ধে গবেষণা কিরূপে চলিতেছে, 
বুঝ। যাইবে । এদেশে কয়েকটী ওষধির ব্যাধি 
বিল।তি ব্যাধির সহিত এক বলিয়া! প্রতিপন্ন 
হওয়াতে, এই কয়েকটার বিশেষ বর্ণনা দেওয়া! 
যাইতে পারে। আলুগাছ পচিয়া যাওয়া, 
গমের পাতা প্রথ্মে হরিদ্রা ও পরে ক্বষ্ণবর্ণ 
হইয়। গিয়া! শশ্ত নিতান্ত অল্প হওয়া, এবং 
গ্রমের ও অন্যান্ত শস্তের “শীষ, কাল হইয়া 
গুকাইয়। যাওয়া, বিলাতে ও এদেশে একই 
রকমে ঘটিয়া থাকে, দেখা যায়। যে তিনটা 
আণুবীক্ষণিক উ্ভিজ্জ হইতে এই তিনটা রোগ 
হইয়৷ থাকে, তাহারাও সম্ভবতঃ বিলাতের 
তুল্য রোগত্রয়ের কারণভূত, পেরনম্পোরা 
ইন্ফেস্টান্স (6:09739019. [17698179) 
টিল্লোটয়। কেরিস্‌ (0117508০278) ও ইউ- 
ঠ্রিলাগে। কার্কো (00501920০ ০৪7০), ভিন্ন 
আবু কিছুই নহে। কৃষিজাত ওষধি সমস্তের 
আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ঘটিত ব্যাধি নিবাঁরগ জন্ত 
শেষ অধ্যায়ে (ভাব্র ও আশ্খিন সংখ্যার নব্য- 
ভারতে ) কতকগুলি সাধারণ নিম দেওয়! 
হইস্বাছে। এই সকল নিয় মৃত্তিকা ও বীন্ষ 
গুদ্ধ করিবার উদ্দোশেই প্রযুজ্য। মৃত্তিকা! ও 
বীজের মধ্যে ব্যাধিজনক অণু সকল যি 
ন&হইয়া যায়, তাহা হইলে গাছ জন্মিবার 


পরে ব্যাধি হওয়ার বিশেষ ষঃ সম্ভব বাকি লা 
যদি পরেও গাছে 'অগুঘটিত ব্যাধিপ্রথা রয়, 
তাহা হইলে কোন একটা তীব্র-অণুনাশক 
পদার্থ শন্ত ক্ষেত্রে সময়মত ( অর্থাৎ ব্যাধি 
দেখ! দিব। মাত্র) ছিটাইতে পারিলে, ব্যাধি 
কাটিয়া যাওয়! সম্তব। ততিয়া ও চুগ জলের 
সহিত (১৯০ গুণ অথবা তদপেক্ষা ও অধিক 
জল),মিশ্রিত করিয়া, “এক্রেয়ার ভেগোরাইঃ 
জার” নামক কল দ্বারা ধৃমাকাররে ক্ষেত্রে.ছিটা- 
ইয়া দেওয়াঁতে আলু গাছের ব্যাধি- আরোগ্য 
হইয়াছে। অণুনাশক*পদার্থ প্রয়োগ করিবার 
সময় ইহ স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই সকল 
পদার্থ যেমন আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ ন্ট 
করিতে সক্ষম,সেইরূপ সাধারণ উত্ভিদও উবার 
নষ্ট করিতে সক্ষম । একারণ ব্যাধি উপস্থিত 
না হইল্ে.গাত্ছর উপর সামান্ত পরিমাণে ৪ 
এই সকল পদার্থ ষ্চন দ্বারা, গাছের ক্ষতি 
ভিন্ন উপকার হয় না। বীজের কথা স্বতন্ত্র! 
বীজের মধ্যে যখন কোন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় 
নাই, তখনই বীঙ্গকে ততিয়ার জলে অথবা 

করের জলে ডুবাইয়া লওয়া নিয়ম। এন্সপ 
করাতে বীজের উপরিভাগে যে ব্যাধিজনক 

অগুথাকে তাহার! নষ্ট হয়। বীজের মধ্যে 
তুঁতিয়। অথব! কপ্পুরের জল প্রবেশ করিবার 

পৃর্ধেই এ জল শুকাইয়া লইবার নিয়ম স্মরণ 

রাখা কর্তৃব্য। অধিকক্ষণ অণুনাঁশক পদার্থের 

মধ্যে থাকিস বীজও মরিক্ন! যায় । ইংলণ্ডের 
প্রধান বীজ বিস্কেতা সটন্‌ এও সান্স্‌ তাহা- 

দের আলুর ক্ষেত্র ভূ'তিয়ার জল ও চুণ 
প্রয়োগ করিয়া, কোন উপৃকাঁর না পাইকষা 
বরং.ক্ষতিগ্রস্ব হুইন্থাছেন.; অর্থাং যে সকল 


ক্ষেত্রে এই পদার্থ ছয় প্রযোগ কর! হয় না, 


সেই সরুল ক্ষেত্র হইতে তীহারা অপেক্ষান্কৃত 


। অধিক, আলু পাইয়াছেন.। গঁত্িদিক. প্রক্রিয়া 
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অন্ন বিস্তর স্থগিদ বা নাশ করিয়াই, অণু 


ূ সকল পদার্থ দ্বারা অধু সকল নষ্ট হয়, তাহারা 


নাশক পুদার্থগুলি আঁণুবীক্ষণিক উত্ভিদ সকলকে বিষমন্ন, অর্থাৎ তাহারা! জান্তবিক,ও ওদিক 
উচ্ছেদ করে। এই প্রক্রিয়ার নাশ দ্বারা বৃহ- : প্রক্রিয়া, কোন না কোন প্রকারে, অল্প বা 


জাতীয় উত্ভিদেরও ক্ষতি হয়; অর্থাৎ পাতা 
গুকাইয়া গাছের বৃদ্ধি কমিয়া গিয়া শঙ্তা 
অল্প জন্মে । যখন ব্যাধি দেখ! দিবে তখনই 
অণুনাশক পদার্থের ব্যবহার বিধেয়। তখন 
ব্যাধি দ্বারা সমস্ত শন্তই নষ্ট হওয়া 'সম্ভব 
(বলিয়া অণুনাশক পদার্থের ব্যবহার দ্বারা 
আণুবীক্ষণিক-উত্ভিদের নাশ করিয়া (অথচ 
তৎসহকারে ওষধিরও “কিছু ক্ষতি করিয়া) 
কতক পরিমাণে শশ্ত সংগ্রহ হইতে পাঁরে। 


অধিক পরিমাণে, স্থগিত বা নাশ করিতে 
সক্ষম। অগুনাশক পদার্থের যদৃচ্ছা ব্যবহার" 
কখনই বিধেয় নহে। সংক্রামক'রোগ উপ- 
স্থিত হইলেই এই সকল পদার্থের ব্যবহার 
'বিষস্য বিষমৌষধম ভাবে চলিতে পারে। 
এ সকল পদার্থের নিত্য অথবা অপরিমেয় 
ব্যবহার দ্বারা ক্ষতি হওয়া অবশ্থন্তবী। 
আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সকলের যে কয়েকটা 
প্রধান প্রক্রিয়ার কথা বল! হইল,এ সকলের 


প্রথমাবধি প্রতিবিধাঁন চেষ্টা করিলে অগুজাত | মধ্যে কৃষিকাঁধ্য সম্বন্ধে উপযোগী কয়েকটা 


ব্যাধি শশ্তের ক্ষতি না করিয়া রোধ করা 
যায়? কিন্ত'ব্যাধি উপস্থিত হইলে ব্যাধি দ্বারা 
যে শস্তের কিছুই ক্ষতি হইবে নাঁ এবং শস্যের 
উপর ব্যাঁধি নাশক পদার্থ প্রয়োগের দ্বারাও 
যে শস্যের কচুই ক্ষতি হইবে না, এপ 
হইতে পারে না ।হজন্তদিগের অগুজাঁত ব্যাধি 
সন্বদ্বেও এই কথা ম্মরণ রাখা কর্তব্য । যে 


বিষয়ের বিশেষ রূপ বর্ণনা করা যাইবে। 
পাস্তারি মতে টিকা দেওয়া এদেশে প্রচলিত 
হইলে, গো-বসস্তের হাত হইতৈ প্রতি বৎসর 
লক্ষ লক্ষ গোর রক্ষা পাইতে পারে, ইহা স্থির 
জানিয়া, এক্ষণে গো-বসন্ত সম্বন্ধেই কয়েকটা 
অধ্যায় সন্গিবিষ্ট করিবার মানস করিয়াছি। 

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় । 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিগ্ত মমালোচনা । 


১। ইন্দুমতী-_সামাজিক উপন্তাপ। 
ভীযশোদালাল'ভালুকদার প্রণীত,এবং ক্যানিং 
লাইন্তেরী হইতে প্রকাশিত,মূল্য ১- টাকা। 
শরদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের 
একখানি সার্টিফিকেট পুস্তকেন্র প্রথমেই 
গ্রাথিত হুইয়াছে। এইরপ সার্টিফিকেট প্রথার 
আমর! বড় পক্ষপাড়ী নহি । সরকার মহাশয় 
বিবিম্াছেন--“ন্সেহের চক্ষে সকলই ভাল,-- 


সুতরাং ইন্দুমতীও ভাল লাগিয়াছে ৮ সমা- 
লোচকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কিন্তু বইথান। 


ভাল লাগিল না! । ভাষার সরসতা এবং মাধুর্ধয 


যথেষ্ট আছে? স্থানে স্থানে ভাষা এবং কবি- 
ত্বের প্রীতিকর সমাবেশও হইয়াছে; কিন্ত 
উপন্তাস অংশে “ইন্দুমতী” নিম্নশ্রেণীর পুস্তক 
হইয়াছে। . 

২। দেবী না মাঁনবী-উগন্তাস। 
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-জীামলাল মভুমদার প্রণীত ) মূল্য 1০1. 
লেখক্ষ ইন্দুষতী ছারা একটা প্ররুত দেবী 
চরিত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে 
প্রয্নাপী হইয়াছেন । উদ্দেস্তটা ভাল; আংশিক 
পরিমাণে কৃত কার্ধ্যও হইয়াছেন । কিন্ত দুঃখের 
বিষয় চরিত্রটাসম্যকৃ্রূণে প্রস্ফ,! টিত হয় নাই। 
কেমন একটু অসংলগ্ন, হঠাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত 
ভাবে ঈাড় করাইয়া, $এই অতি ন্থন্দর চরিত্র” 
টার প্রভাব কিছু কমাইয়া ফেলিয়াছেন। 
লেখকের হৃদয়ের ভাব উচ্চ ; ভাষাও অনেক 
স্থানে তছুপযোগী হইয়াছে। 


৩,৪। চরিতমালা-_ প্রথম ও দ্বিতীয় 
ভাগ; শ্রীশস্তুচন্্ বিদ্যারত্ব প্রণীত; ইংরাজি 
সংস্কৃত যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । মূল্য 
০ এবং 1%০ | [০5217201015 15 ০০0৮51 02217 
7:০০52% একটা অতি পুরাতন: প্রবাঁদ,একটা 
প্রক্ত্ত মহৎ লোকের জীবনের সদ্য প্রভাব 
এবং জীবন্ত দীপ্তি যেরূপ অনায়াসেই চতুর্দিকে 
সংক্রামিত হয়,জর্লনশৃন্ত অগভীর শত মৌখিক 
উপদেশেও তাদৃশ হয় না। জীবনচরিতের 
প্রধান উদ্দেশ্ত-_সমাজের এই অশেষ কল্যাণ- 
দায়িনী শক্তিকে জাগ্রত এবং স্থায়ীরূপে' 
রক্ষা করা। জীবনচরিত যখন বিষ্ালয়ে 
অধীত হয়, তখন এই শক্তি শিক্ষার্থী- 
দিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। চরিতমালার 
বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বধিত চরিত্রগুলির 
প্রায় সমস্তই বঙ্গদেশবাসীর । বাল্যকালে সুদুর 
ইউরোপ এবং মাফিন দেশীয় চরিতাখ্যায়িক! 
পাঠ করিয়া একটা ভাসা ভাপ স্বপ্ন কিশ্বা 
উপন্তাস-স্থলভ ভাবের উদ্রেক হইত। স্বতন্ত্র 
জলবামুপরিপুষ্ট দূরদেশবাসীর চরিক্র-দৃষটান্ত 
ষেন ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ কার্যকর 
হইত না। কিন্ত বিদ্যারত্ব মহাশয় দেখাইয়া- 
ছেন, আমার্দেরই মধ্য হইতে, অতি সামান্ত 
অবস্থার ভিতর দিয়], যত্ব এবং অধ্যবসায়শীল 
মনস্বীগণ কি প্রকারে আপনাদিগকে উন্নত 
করিয়াছেন এবং দেশের ও সমাজের অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিয়া! গিম়্াছেন । চরিতমালার 
ভাষা সরল এবং মধুর । 
৫7 কুম্তমেলা-_-শ্রীমনোরঞ্জন গুহ 


৮৪০১৩ 


প্রণীত) কলিকাতা! গুরুপ্রেস। গত. বৎসর, 
কুস্তমেলা দর্শনে লেখকের মনে যে লমুধক্ক 
ভাবের উদয় হইয়াছিল, প্রধানতঃ তাঁহা লই- 
যাই এই ক্ষুত্র পুস্তক লিখিত। “নিবেদলে+? : 
লিখিগাছেন--“এই গ্রন্থ কুভমেলার  প্রন্কত, 
ইতিহাঁল নহে। * « * অনেকে বলিয়া” 
ছেন, কেবল গুণের কথাই বলা হইয়াছে, 


দোষের কথ। কি কিছু নাই? * গা + 
আমার নিরেদন, আমি, সমালোচনার জন্ত 
কিছু লিখি নাই”। এই ভূমিকার পর. আমা 
দের কিছু বল। শোভা পায়। না.।' ৃ 


৬৭ .মৌন-মুখর!-_1, 91576 
[1580151 কবিরাজ গ্রীরামচন্তর বিদ্যাবিনোদি 
প্রণীত; মূল %০। কয়েকটা নীতিপুর্ণ উপ- 
দেশ লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হই- 
য়াছে। অতি সামান্য বিষয় হইতে" আমরা 
কিরূপে কবিত্বপূর্ণ সুন্দর "“নীতিচয়ন”করিতে, 
পারি, কবিরাজ মহাশয় পরিফার রূপে. 
দেখাইয়াছেন + 


৭ | ্রহ্মসঙ্গীতাবলী- চন্দন নগর 
নববিধান ব্রাহ্মদমাজ কর্তৃক এঁকাশিত 
তারা যন্ত্র? মূল্য ।*। তাঁলসমন্থিত রাগিণীই 
সঙ্গীতের প্রাণ ; এই গ্রাণশূন্ত সঙ্গীত কবিতা! 
মাত্র। ব্রন্ধসঙ্গীতাবলী আখ্যাক্মিক কবিস্বে 
পরিপূর্ণ । ভক্তের প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে প্রীণ 
প্রতিষ্ঠ। পাইয়া! যখন ইহার! মৃত্তিমান হয়, 
তখনই ইহাদের শক্তি এবং মাধুর্য সম্যক্‌ 
হৃদয়ম হয়। কতকগুলি সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত 
ইহাতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধারণের 
নিকট গ্রীতিকর হুইবে বলিয়া মনে হয় না। 


৮। হিন্দুধর্মের আন্দোলন ও 
সংস্কার শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ) 
কুমারহট্ন্থ পৃথিমা-ব্রত'সমিতি দ্বারা প্রকাশিত- 
মূল্য ৬০। এই প্রবন্ধটা পূর্বে নব্যভান্ততে: 
প্রকাশিত হইয়াছিল। সমান্্-সংস্কারকরিগকে 
একবার পড়িরা দ্রেখিতে অস্থুরোধ কৰি। 
৯1 নির্লা-উপন্তাস, প্রীযছুনাথ কা্জি- 
লাল'্রীত/সাবিত্রী সত/মূল্য ৯২। কৌলিক্ত 
প্রথা বর্ছেদী, গন একটা দিক টি 
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দেশে দেখান, হইয়াছে। নির্দলার চরিজে । 
লেখকের 'চিত্রনিত্মীণের বিশেষ নিপুসত্া। 
প্রক্ষাশ পাই্মাছে; এই দেবী-চরিত্র স্থজন 
করিমা শ্রস্থকার বাস্তবিকই সমাজের একটা 
বিশেষ উপকার করিয়াছেন । নির্মুল। প্ররকতই 
দেবী). আশা করি, ইহার ভক্তিপূর্ণ মধুর 
আশ্বাসবারি সিঞ্চনে,বঙ্গের অনেক বিষাদময় 
ভগ্রহদয়ের তরুণ ক্ষতে শাস্তিধারা বধিত 
'হুইবে। মৃগেন্ত্রবালার ভরঙ্কর চরিত্র একটু 
অন্ব(ভ।/বিক বলিয়া মনে হর। বিমলাখন্দের 
চরিত্র, স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক হইলেও, 
মোটের উপর বেশ হইয়াছে। লেখকের 
উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কচিএমর্জিত এবং ভাষা 
মধুর | 

১০ | কৃষি ক্ষেত্র--প্রথম ও দ্বিতীয় 
থও। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে, 7০119 ০ 0১০ 


ূ 
ূ 
র 
| 
ূ 
র 


জীবনগত বা পরীক্ষিত ঘটনা সুত্রে আমার | 
মনোমধ্যে সময়ে সময়ে 'উদ্ভামিত হয়, 
প্রবন্ধ গুলি ভগবন্তক্তিমূলক ১ ইহা পাঠে, সক 
লেই উপক্কত হইবেন । 


১২। গুরু ও সাধন তত্তু-_প্রীকালী 
নাথ দত্ত প্রণীত; কালিকাপ্রেস। কালীনাগ 
বাবু যেমন একজন ভগবদ্তক্ত এবং চরিত্রবান 
ব্যক্তি, তেমনি একজন*লব্বপ্রতিষ্ঠ স্থলেখক। 
এই পুস্তকে ৬্টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে) 
ইতার ৫টাই নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়.ছিল। প্রবন্ধ কয়টী লেখকের£চিস্তাশী- 
লহা এবং পাণ্ডিত্যের বিশেষ পৰিচয় দেয়। 
কিন্তু ুঃখের বিষয়,ইহাতে কেবল একদিকে- 
রই যুক্তি এবং মত প্রদশিত হইয়াছে, মতা 
মতের নিরপেক্ষ আলোচন। হইয়াছে বলা 
যায় না। যে সকল মত অতি প্রাচীনত্বের 


7০৮81 1107010518778159০151 91-015001) পঞ্চিল জঞ্জালে.পরিপুর্ণ, নবীন যুগের এই 


৪০. প্রণীত 75191812) 7১1555, মূল্য ১৯ । 
জীবিকা প্রণালীর আমূল পরিবর্তন এবং 
আবশ্যকীয় ভ্রব্জাঁত পুক্ববাপেক্ষা মহার্থ 
হওয়াতে, আজকাল *আমাদের দেশের 
মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকের “মান বাচান' দায়” 
হুইয় পড়িয়াছে। এই মধ্যবিৎ শ্রেণীকেই 
এখনকার পর্মিক্ষত বাঞ্গালীঃ” বলা যাইতে ? 
পারে। অনেকে উপহাস করিয়া ইহাদিগকে 
“চাকুররিপ্রিয়” বলিরা থাকেন। শরীরধারী 
জীবের “আহর-প্রির তা” ইত্যাদি বিশেষ 
উপহাসের বিষয় মনে করি না। রোগীকে 
“শয়নপ্রির” না বলিয়া রোগ মুক্তির উপায় 
দেখাইয়। দেওয়াই প্রক্কত হিতৈষীর কার্ধ্য। 


শশা শী 


বিহ্বল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবিকা সমস্তার 
একটী সহজ মীমাংসা করিয়াছেন ।। কিন্তু 
ক্ষোভের বিষ,ভাষার প্রতি ত গ্রন্থকার বিশেষ 
দৃষ্টি রাখেন নাই, এজন্ত বহুল ভুল ত্রাস্তি 
হহিষ্কাছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এইসব সংশোধিত 
হইবে আশাকরি । | 


১১৯1 জীবন সন্দর্ড.-ভিক্টোরিয়! ; 
গ্রেস।. মূল্য 1৮০, গ্রস্থকারের নাম নাই। 
ভুমিকায় আছে, “প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশই 


| 
প্রবোধ বাবু “কুবি ক্ষেত্র” দ্বারা অন্নচিস্থা- 


প্রথরদীপ্তির দিনে,সে সকল লইয়! আলোচন। 
করা,কালীনাথ বাবুর স্যার নিজ্ঞ ভক্তের পক্ষে 
কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, বুঝিতে পারি ন!। 

যাহাহইবার নয়, তাহ করিবার চেষ্টা কর্খবই, 
সকল প্রসব করিবে না । আত্ম ও পরমাস্মার 
সাক্ষাৎ যোগ সংস্থাপনের যুগে এ সকল কথা 

সর্ধত্র আর্ত হইবে, আশা! করি না। 


১৩। ফুলশয্যাঁবিক্বোগাস্ত দৃশ্য কাৰ' 
পক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্ধ্য,এম, 


এ, প্রণীত) শ্রীচরুচন্্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত । 


মূল্য ১.। ধর্ধপ্রাণ রাজপুর বীরের অন্তত 
শ্বদেশপ্রেম এবং অতুলনীয় বীরত্বের কাহিনী 
শুনিলে স্বভাবতঃই হৃদয় অভিভূত হইয়া 
পড়ে । পাঠানরাজ লীলার্ধার হস্ত হইতে তু 
রাজ্যের পুনকুদ্ধার এই দৃশ্যকাব্যের' বণিত 
বিষয়। ছুঃখের বিষর,গ্রস্থকার এই অসাধারণ 
স্বার্থ তাগ এবং বীরত্বপূর্ণ ঘেটনাটার .সফুচিত 
মর্ধযাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হন লাই। প্রস্থ- 
কারের আত্ম-সংগোপন দৃশ্য-কাব্যের একটী 
প্রধান ভূষণ; ক্গীরোদ বাবু ইহাতে বিশেস্ব 
কর্তৃত্ব দেখাইতে পারেন নাই; ছন্দ মিলন 
এবং শব্দবিগ্ঠাসও তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই! 
চবিত্রান্কনে গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতা দেখা- 


চে রঃ রি 





রর শান । ছুই এক স্থানে পত্রাচ্ছাদিত কুস্ু- 
[মর স্তায়,মুন্বর কবিত্ব বিকশিত হইয়া, বই- 
| মির অতুজ্জ শোভ। বৃদ্ধি করিয়াছে । 


১৪ | ৫ ৩ কাব্য _শ্রীবলেন্্রনাথ 


|. 1 চিত্র এবং কাব্য সপ্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর 
'চস্তাপুর্ণ প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তকথানি রচিত। 
ইহাদের সমস্তই গন্ধ তিন বৎসর সাঁধন! 
ৃত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়। ছিল। গ্রন্থরার 
স্কৃত কাব্যাদি অধ্যয়নের ফল স্বরূপ যে 
কয়টা, গ্রবদ্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই 
পাদেয় হইয়াছে । ভাষা পরিপাটী। 

১৫ । আহুতি--জীবন সঙ্গীত | গায়, 
কর নাম নাহইী। হৃদয়ের উচ্ছীস-পূর্ণ কতক 
&লি সুন্দর ধ্ন্দর কবিতা । এই অঞ্জাত 
কবির ভাষার মাধুর্য্যময় সরলতা বিশৈষ 
পাশংলার যোগ্য । ভাবের অভিব্যক্তি ভাষাতে, 

|ই ভাষার মধ্য দিয়া কবির হৃদক্বান্তঃপুরের 
তা  প্রবেশবুনুরের সৌনর্ধ্য-ছটায় দর্শকের 
ঈনকে নরম করিয়া দেওয়া, অল্প নিপুতার 
রিচায়ক নহে। তার পর ভিতরের কথা; 
নেও মৌলিকতা-পরিশন্ কেবল দাও 
৪০১” ছড়াছড়ি নহে? জলিগ্ধ অভিনবত্বও 
ঘথেই্ট ্সাছে। 
রং 
: ১৬। প্রবাসের অস্ফ,ট স্মৃতি 
দাম প্রবাপী'প্রণীত। শিলং সাহিত্য-সভ' 
ইতে প্রকাশিত । ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই 
পর্বের নবজীতন, নব্যভারতন্ভূতি পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়ছে,জুতবরাং ক্ীঠকের নিকট 
র্‌ টাহ্ার নূতন পরিচয় দেওরা অনাবশ্যক। 

ঠস্থকারের নকল প্রবন্ধেই আসামের বিবরণ 
রূপে বিকৃত, কেবল তাহার বদ্ধুর 
মা যাত্রীর দ্রিনলিপি”তে মণিপুরের 
শিহরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা হরণ বিবরণ লিপি 
হইয়াছে। ভূতিভূকের ধৃত লেখনীতে 

ই স্তব,দিন লিপিতে তাহাই দেখিলাম । 
1+১৭। ইহকাল ও পরকাল-শ্রীচির 
ব শর্মা প্রণীত? মূল্য ১। এই সুন্দর পুস্তক 
পনির বিস্তৃত সমালোচনা পরে করিব । 
১৮। হাসি ও খেলা জ্ঞানমুকুল 


্রর্থীত ; আদি ব্রাঙ্মনমাজ প্রেন্‌; মুল্য 


॥ 










রি পা রথের রহিত সসালোলা। | ২৯ মি 


৭ 
প্রভৃতি অপেতা, 1. ভীযোগীজনাধ' রজার 
প্রণীত: মুল্য 85 1. এ পৃথিবাতে বাজ্সক-: 
বালিকার জন্ত ফিছু লেখার ন্যায় ঈক্ত বাজ 
আর কিছুই ন্নাই। অতি. অল্প ব্যক্তিই এই 
পবিত্র কাছে ক₹তিত্ব দেবখাইতে পারিয়াছেন 
আমাচ্দর দেশে, এ. পথের প্রধান, নেতা 
৬প্রমধাচরণ দেন । -প্রমদাচরণ সচিত্র ধা ূ 
সম্পাদন কাধ্যে. কৃতিত্ব দেখাইয়া এদেশে! 
অমর হইরাছেন। বঙ্গের. যে পরিবার বাঙ্গল।” 
সৃহত্য-অগতেন, প্রদীপ্ত রশ্মিম্বরূপ,সে পরি: 


বারও বালক বাপ্রিকার শিক্ষার উপধোগ্ী, 


পত্রিকা প্রকাশে তাদৃশ কতিত দেবাইতে পারেন 
নাই। বাবু বোণীন্ত্রুথ নব উৎসাহে, এই 
গুরুতর, এই অতি পবিত্র কাজে মননিবেশ 
করির। সপ্ধ সাধারণের, বে বিশেষ ধন্যবাদের, 
পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই । তাহাকে এই 
কাজের বিশেব উপযোগী বলিয়া আমাদের 
ধারণ? হৃইয়ছে। প্রবাীণত্বের গান্তীর্ষ্যে বখন 
এই নবীন লেখকের লেখনী সংযত হইবে, 
এবং ভাবের “সহিত মতের, মতের সহিত 
ভাষার, সমন্ধর হুইবে, তৃথন এই লেখক 
অসাধারণ কৃতিত্ব দেখা ইতে পুশুরিঞ্ৰন বজিরা!' 
বিশ্বান করি। তৎপুর্ধে কঠোর সাধনায়,কক তি 
কাধ্যতার গুরিমা: পরিবর্জনের নির্মম সংঘমে 
এই নবীন পৈরধকৈর সির্ধি লীর্ভের একাস্ত 
প্রয়েজন। কেন না,এই স্থলেই বহু লাহিত্য-' 
সেবীর অকাল মুত্যু ঘটে । হান ও খেলা 
এদেশে অভিনব পুস্তক)--সবা,বালক গুসাখা, 
অভিব্যক্তি । ইহাতে সোজা ভাষার অপ্দেক, 
ভাল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 
চিত্রগুপি অতি চিন্তারুর্ষক | ছাপা পরিপু[টাঁ। 
তবে পশু. পক্ষা মানুষের স্থায় কথা বলিতেছে, 
এপ শিক্ষায় বালক বালিকার! মিথ্যা কী 
বলিতে শিখে কি-না,আমাদের সন্দেহ আছে। 
গ্রন্থকার পাশ্চাত্য জগতের অবশ্ত পদাইবণ 
কগিয়াছেন,কিন্ত তাহা সঙ্গ ত.কি না বিক্বেচন! 
কর! উচিত। সরল করিনা ভাল কথা'শিথা- 
ইব্র আরকি কোন উপায় নাই? যাহ! 
বিদ্ধ বিবার বলির়ছি। এ পুস্তকে গুণের 
ভাগ অনেক বেশী।' মোটের উপর পক 
খনি সুন্দর, হইয়াছে |] সর্ব আদৃত' 














নখে উপকার ক সাডেন।: ভাফর 
'ক্ষরি,বঙ্গবালা সিল সাহার + মা 
পাঠ কর্গিযা ভৃপ্তিল/ত করিবেন | প্রন 
প্রথমে ধ্যানময় অঞজলিবন্ধ প্রন দের ছবি 
্রধস্ুহইয়াছে,. তাহা. অতি পুর প্রিয় 
গোপাল বাবুর দঁকিমচন্ত্রের ছর্ষি অতি সুন্দর 
হহরাছিগ, এব্রালিও তক্জপ হুহয়াছে। . * 


২৫1 শরীর ব্যবচেছাদ। শরীর- 


রা 


1 তত্ব-সার ) পীান-তহ, চিবি না-ত তব,রোগ 


: রঃ তিন খ্রদেশেন: নিণগ-ত প্রহুতি উদেতি।: ্ীধধাগেপ্রনাথ 
সর । এই %তিকবিতার সকল পি (এম,আর, পিপি, লগ্ন) স$ণিত, মুল্য 
১ পরিগল, লাম, তাহা বলি | ৩.৮০ | শরার ব্যখন্ছেদে শা পর- 
জনে, কবির উপর; সংসার, লর্ড টেন্নি- | দাশত। না জন্মিলে শরীর'তর (:7220075) 

টিবি বে পঞ্চ | শিক্ষা কর! বায় না। বাঙ্গলা ভাঙার হংকাঞ্জি 









ধা এত, গা, | এই 'সী ভিকবিকা 
খনি বিপেষ তের ধহিত পর করি- 
বি [কাবাক্াদনে অনেক কুল ছুঠেচআপেক, 
টং বস থাকে তি লস জুস রঃ 
















নি আঙযাগমনে নর 
টেলর, ও গবিগোর বে কোন কবির এনাউমির অন্বান্দ প্রকাশিত ু়াছে।, 'বুডে 


মাধ? রি ্ ছি, ্রমিক, ভাবুক) কিনতু বাবচ্ছের-তকঅপধ্যপ্ত ৯ হবার 
লি তির পক্ষপাতী উপযুক | এজ বেডিকেল সণ সমূহের হিপ | 
(ময় পু গে ্রশ্ধিজার বিকাশ হইলে, পর নাইজবিধা ভোগ ফি হইত নে 
জরা নস ৪ ৷ কক চিত্রপটে ইংরাজী এনাঢাঁন শিক্ষার প্র 
উপ 'পরিষলে পারি? উপার আছে, কিন্তু দুঃখের বায়, বাজার 
রান ভাধান্স আক্জও স্কেপ চিত্রপও মর হয়াসবই 
+ ) বাঙ্গাল! সরি দেচিত সং] 



















টা | দৌন্তাগোর বিবক়, ৭ জুঘেগ্য ডাকার! ৬ | 
ও বাং রড এ ধোগেক্রনাথ মিত্রের চেষ্টা সে অঙ্লাবিবা রি 
ূ রিক্ত হুইল। ইনি কলিকাতা মেডিকেল ক্ষালে- 
হা২ও। জীরোগার দত গর শেষ পরীক্ষার দর্ধ প্রথম স্থান অর 
পঠরোগাইত্রিরসাথ মুক্োাধায় | করি টিলাতে গমন করেন এনং সৈঙথননে 
 টখোপহ্ায মহাশয়ের পৌর ভাল, | এব/ আত, নি, পি উপাধিতে হি 
ডে বেশ, গ্রহ জন্মে, ফিন্তু 'ছই ইনি একাল বিক্ষণ শরীর-তব-বিদ প 
'গরোগ পক তেমন সুদী হইলাম ঝু। ..। বাধালা না ইহার প্রত ক্ষ-তা 
2 9 1 শ্রাইলাদ _ুল্য।* আলা | উপ খাঁছি অতি হুদর ,হইরাদছে। 
দায়ে রার্জিচার, জান সঞ্গীদক-. কা নিকট এ শ্পিখ 


1 দেক্ধপ উৎকু 
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